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কবিত। ও গানে হাফ 'ফটোন নন্‌। 

এসেন্সের শিশির কর্ক যখন খোপা হয় তখন তার দন্ধনগ্র 9 অপ্রস্ততভাবে মনকে 
আহত করে,_তাতে অবকাশ বা অবসরের কোন কুমহ নেই; কিন্কু বেলফুল যখন ফোটে 
তখন অর্ধপ্ষুট কলিকার লীলায়িত এম উত্তরোত্তর মনকে অ'বিছ 5 বিভ্রান্ত করে” দেয়__ 
তা+ ধীরে ধারে নান! হিত্টোলে রপইবচিত্রয সার করে সাম্মপ্রকাশ করে। 

সৌনর্যস্্টির মাঝেও এঠ অবসর 5 ক্রম, এ£ মুত বাণ ও বিলোপ রসসম্পাতের 
অপুর্ব কারুতা, এই ছায়াপ্তর-মাধ্র্যোর নিখিও শাকঘণ এক সপুর্ব দাদকত। ঘনীভূত 
পরে। আড়ালে আহি পিঠত কপশ্রা ধক আন্ফা মহিমা পাজি করেতা ভাবেরই 
হাক কিখ। বন্ধরহ হোক । এই নি € ধুসর গোধুনরাভ। সা!হ তাকে নানা দিক্‌ হতে ক্রমলঃ 
'আচ্ছন করে' ফেলেছে। এ যুগ নানা আহনণ ও খিভিন্রপন্থী কৰিরা এই নিকদ্দেশ 
ঝাল্যের ক্ষুধিত 9 গ8 আহ্বানে অগ্রতা শত ভব এলে পড়েছেন, এ বুগের কাব্য ও 
কণার এ্ধ/ এই অভিনব ম্দেরাঞ্জা এক অপু অলকা রুচনা করেছে! রর 

য় আলোক বন্ত-ক গ্রক্কাশ করে পাকা বেয়। ভাতে আলো ছষ্টব্য হয়ে পড়ে, 
জিনিষ নয়_ এজন্য 'চত্রবিগ্ঠার কোন কোন শেণীর শ্লী শুধু এলোককে প্রক প্‌ 
করাই পরমাথ বরে? তু ছেন। কিছ আপোক যেখানে উপল মাত হয়, সেখানে ছায়। স্ব 
কর্থে হয়--সেখানে অবগুঠনের প্রয়ো্জন---সেখ!নে পদ্দার জপ্চল তাল করে' টেনে দিতে 
হয়। তাবরাঞ্ে এ রক:মর ব্যাপার আরও দেশ ঘটে ওঠে। হৃদয়ের অসীম, অন্তঃপুরে 
কত মুগুপ্ত বাথাশীথিক1, অশপর্যায় ও ক্ষুরধার পুলক রুস়েছে তার ইয়া নেই। অতীত 
ও ভবিন)২ সেখানে তে। ডুবে গয়েছে_ভলে ভোব| মণিমুক্তা বোঝাই জাহাজের মত। অঃ 
বর্তমানই জাগ্রত জানরাজে) প্রতি মুহু্ ভেদে ইঠছে_ এ-তা মনগ্তত্বেরই কথা। এ সমন্ত 
কারণে শুধু যা, প্রত্যক্ষ, য।' "্মুট, যা অস্ত্রোপগারীর মম্মরটেবিলে ছুরিকাখাতের জন্য গত 
কিরণতলে সন্ত্ীরৃত---তা, বড় খুঙ্গিনিষ বা একম|আ ত্র্টবা র্যাপার নয়) এমন কি অতি 
যংসামান্ত | ভাবের বণচ্ছবে -- ১06০001]) য় দেখা যাঙ্ছে, ত+ য। দেখা নাচ্ছে নার! 
সামান্ত দেখা যাচ্ছে, তা'র তুঃনায় অতি যতসামান্ত * 

কাব্যে ঈর্ষা। ছেষ, রক্তপাত, হশ্াকাও, 'সংহার' 'ম্বচাতি' বা “নরকদশন' এসব স্পই 
সহ উপায়ে আখ্যাত হয়েছে । একালের দ্যাজেডি এসব ভীষণ ও সরল রূসসঞ্চারে রচিত হচ্ছে 
না। দেকাঁলের মহাকফ!ব্োর 'মোতিফ+ (7081) নিয়ে একালের খণ্ডকাবাও রচিত হচ্ছে না, 






॥ব্যভারত 


কারণ একালে ত।” অগচুর ও অসস্ভব। মেয় তের্ল ঢক্‌()1265111)01)এক জায়গায় তা' আধু 
নিকদের পক্ষ হ'তে ভাল করে' বুঝিয়েছেন। একালের ট্রযাঞ্জেডিতে রক্তপাত নেই,যুদ্ধোদ্যম নেই 
শত। গৃগকোণের অবজ্ঞাত অন্ধকারে জন্মলাভ কচ্ছে। মানবের চঞ্চল ভাবমুহূর্তকে তর তর 
করে, তলিয়ে দেখে? তা'রই আড়ালে ও অন্তরালে অসংখা গভীর ট্র্যাজেডির বার্ত। পাওয়া যাচ্ছে, 
--যা'র কাছে কয়েকট! হত্যা কাণ্ড অতি তুচ্ছ ব্যাপার । প্রতিদিনের মানব-জীবনের অসংখ্য 
বেন! ও আনন্ান্তরের উপকণ্ঠে একট! গভীরতর জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, ধ' একালের কাব্যে 
কলার শুধু প্রতিফলিত হয়েছে । একালের এই অপূর্ব রদজগৎকে শুধু রহস্তলোক বল্বার যে+ 
নেই, প্রয়োঞজজনও নেই। মধ্যধুগের গ্রাচীন হর্গ ও উৎসবঘটা বা পারশ্ত মোগল প্রভৃতি 
পূর্বাঞ্চলের রাজন্তদেরর আরামের নান৷ উপকরণ-_ প্রাসাদ, ফোয়ারা, আ্ানাগার বা মধুর 
অত্যাচারের নান! সংগ্রহের ভিতর যে অস্্াস্পৃষ্ট রহস্ত আছে-_তা'তে এ যুগ আরাম পাচ্ছে ন!। 
নব্য আইরিশ সাহিত্য একট। নূতন পুরাণ কথ। (110)01099) তৈরি করে বসেছে, কৰি সিঞ্জ 
(508০) যারান্‌ (/১০1৭।)) দ্বীপে ঘুরেছেন, শিল্পী গোগ্যা তাহিতি (121710) দ্বীপে দিন যাপন 
করেছেন, কিন্তএ সবের ভিতর এ যুগের প্রবল রস-ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয়নি। ৰাইরে ঘুরে' এ নৃতন 
জগৎ আবিষ্কৃত হয় নি, জীবনের অন্তরতর 'গ্রকোষ্টেই তা'র সন্ধান পাওয়া গেছে। 

বৈজ্ঞানিক সৌনদরধ/ভক্ত রাষ্থিন্‌ (২0911) হঠাৎ এক জারগায় ভাবের খেয়ালে একটা বড় 
রকমের কথ! বলেছেন :1' তলিয়ে দেখলে হয়তে। তার নিজেরই মাথ। ঘুরে যেত! রাস্থিন্‌ 
বলেছেন যে, যে আর্টে নিগুণ ও তরল ক্স ভাবাবেশ নেই, ব। 0611090৩ নয়, তা নিকুষ্ট-_ 
44১11 9০10 21015 1051 হ1ত-সাহসিক ও ধুষ্ট আট মাত্রই খারাপ । রাস্কিনের মতে শুধু 
নগ্ন জ্ঞানজগংটাই কবির পক্ষে বড় কথ। নয়); এজগতের ভিরই প্রেম ও আশঙ্কা, 
স্বপ্ন ও ভীতি ওতপ্রাত হয়ে আছে, যা” অলৌকিক রসসঞ্চার করে' জার্টকে এক অভূপ্ 
অপুর্ববতা দেয়। 
* কাজেই হাতের তান সব খুলে' ব! খোল! তাস নিয়ে যে শুধু এ খেল! হয় ন। তা? নয়, 
--রঙের তাসের দরকারও এ খেলায় খুব বেশী হয়ে পড়ে। যার! চার ছুনিয়ার ভাবের রাস্তা গুলি 
খুব চওড়া,.ও বাধান হবে, তা'তে অলিগাঁপর ফ্যাণাদ থাকৃবে না, তাদের পক্ষে এ রকমের 
ছায়াপথের শতবীথিক! ছ:সহ সন্দেহ নেই, অথন উপায়ও নেই। 
প অকৃটোপাসেরু মত নিটুর বিজ্ঞানের আক্রমণে কবিতার অধিকারের জারগা ক্রমশ: 
সনুচিত হয়ে পড়! সম্ভব অনেকের মনে এ রকম বিশ্বীসও দাড়িয়ে গেছে । র্ূপকথাই হোক্‌, 
পরীরাজ্যই হোক্‌, কবিতার অনেক প্রাচীন অট্টালিকা, বিজ্ঞান আজ ধূলিঙাৎ করেছে। 
প্রাটীন কলা ও কবিত! নানা রকমের দেবলোক, "দ্ানবলোক প্রভৃতি নিয়ে এক 
অডুত ও আশ্চর্য পুরী রচন। করেছিল সকল দেশে। সভ্যতার গ্রথম উধালোক যে 
নিষ্ঠার ভিতর এ পুরীকে জন্ম দেয়, সে নিষ্ঠ। এখন আর থাকতে পারে না। সেটাও 
কবির মানস-অন্তঃগুরই ছিল--বৈজ্ঞানিকের শাণিত তরবারি আজ তা'কে একটা দ্দিকে 
চুকে টুক্রে! করে' তৃণ হয়েছে। পুরাণ (11707) ও পুরাণকথার ( 11 0101929) ভিতর 
কবির স্বচ্ছন্দবিহার সকল দেশেই হয়েছে) এক্সালে যা” হচ্ছে ৮1? এসবের “মমি, নিযে, প্রাণ 


কবিত। ও গ।নে হাফ-টোন্‌ ১০৯ 


নিয়ে ন়। তার পরে আধ্যান ও উপাখ্যানের যে একট! ছায়ালোক রচিত হয়, য। প্রাজা” 
প্রানীর” নান৷ কলিত্ত কী্ডিকে মুখরিত করে, তাও একটা অন্তনিছিত গুঠিত অবসর-পিপাস। 
হ'তে জন্ম লাভ করে। তা'ও বা কোথাও আরব্য-দিবসের প্রথর হ্র্যালোক হ'তে পালিয়ে 
একাদশ সহত্র রজনীর ধূনর অঞ্চলতলে আশ্রয় লাভ করে' অপূর্ব নক্ষত্রলোক রচন! করেছে। 

এ ঝুগটি এসে এসব তে৷ চুরমার করে' দিয়েছে । এগুকু ল্যাঙের (১015৬ 15916) 
পরীর কাহিনী এ জন্ত বাদ্ধে বকুনী হবে দাড়িয়েছে। কিন্তু তা” বলে' কি কবিতালম্ীকে 
একেবারে অন্তধ্ণান কর্তে হয়েছে বিজ্ঞানের ব্রকুটি দেখে? একেবারেই নয়। বিজ্ঞানের 
যেখানে অভিষেক হয়েছে, কি হতে পারে, কাবা ও কলালোক তো কোনকালেই 
সেখানে আনাগোনা করে নি। ফেট! প্রমাণ প্রমেয়ের রাজা, যেখানে প্রতি সন্ধিস্থলের 
উপর “বুল্স-আই ল্যাণ্টরণ,” প্রপ়্োগ কর্তে হর, কবিতা ও কলাকে সেখানে কোনকালে 
পাওয়া! যায় নি। একালেও বিজ্ঞান বা ফটোগ্রাফের ধর্শে কবিতাকে পেয়ে বসে নি। 
কৰিত| একটা নূতন জান্ল! এ যুগের হদয়বেলার উপকঠে খুলেছে,_যা"র প্রাগাত্মক 
রসসম্পাত এক অসীম ও অব্যক্ত দেববানের মত এ কূল হ'তে অকৃলের দিকে ধৃসরিত 
হয়ে বিস্তৃত হয়েছে । কল! ও কবিতাকে বিজ্ঞানের খাচায় বন্ধ কর্তে অনেক চেষ্ট 
হয়েছে-__ন৷ হলেই আশ্চর্ধের বিষয় হ'ত-_কিন্ত কলানস্থা ঈষৎ হান্য করে' এসবের বজ়মুষট 
হ'তে আত্মরক্ষ। করে' এসেছেন। 

এ যুগে কবিত| ও কল! নিপে নান। আন্দোলন হয়েছে। সাহিতো বস্তবাদিত।, প্রত্াক্ষ- 
ৰাঁদিত! প্রভৃতির উদ্দাম. ডমরু বধন বেজে উঠে তখন কবিহৃদয় সচকিত ও ভীত হয়ে” 
পড়ে। যেখানে কাব্যকে শুধু আখ্যানরূপে কেউ দেখেছে সেখানে বগ্রবাঙ্গিতার অভিনয় 
চলেছে। কিন্তু গীতিকবিতা ও গাঁন আখ্যান নয়, কাঙ্জেই এ রকমের কবিত। পরণ 
করে' দেখতে পাওয়া যায় বে প্রাতকুগ আগ্নেথ তাও্বের ভিতরও কি রকম জাশ্চর্ধা 
ও নিপুণ উপায়ে কাব্য সুদূরে আগনার নিভৃত ও স্ুশীতগ নীড় রচন। করে? অগ্রসর 
হয়েছে। কবিত। সহজেই গ্রত্যক্ষবাদীর প্রধর আলোকদম্পাতকে বাঙ্গ করে সহস্র 
আড়ালে, ছায়ার পললৰিত শত ইঙ্জিতের মাঝে মধুর আশ্রয় লাভ করেছে। এ যুগের কবিতার 
যে নান! দিকে নান! ভাবে একটি হাফংটোন্‌ ঝা সুক্মতর টোনের ছায়াসম্পাত এলে তা'কে , 
সুকুমার ও পেলব, অথচ গভীর ও মর্খন্তণ করেছে তা'তেই এরূপ একট! নূতন 
করলোক স্যষ্টির আভাস ভাল রকষেই পাও! যাচ্ছে। বোদ্‌পেয়ার্‌ (13910051910), ফ্লোবেয়ার্‌ 
(111900010), গঁকুর (001)09100, ভেগ়ার্লেন (৬5:15176), মেলার্মে (1191191706)। 
প্রভৃতি ভাবুকগণ আধুনিক ইন্প্রেলনিষ্ট, (10101555101715), সিশ্বলিষ্ট, (5)/0)501190, ডেক্যা- 
ডেপ্ট, ()5080610) সাহিত্যের' নান পথে এই নূতন ইথরের মত হান্ধ! কাব্যনীড় 
রচম করেছেন। | 

যুক্ত, নগ্ন, স্ুটতম জ্যামিতিক জগতের অন্তরালে এরূপে আভাসে, ইঙ্গিতে, স্বপ্ন 
মদিরত৷ ও তন্্রাজড় অর্থান্ুপ্টিতে এক অপরুপ ছায়ারাজ্য আধুনিক কবিতার হুক্ত্ম 
ডাবহিল্লে!লে আশ্রয় লা5 কর়েছে_হা পেকালে পস্তব ছিপ না! কবিতাও হে 


নব/ভারত 

নীতিশান্ত্র, ব৷ অধ্যাত্মতত্ব নর, ছন্দের ও তাবের লালিত্যকে আশ্রয় করেই যে তা'র 
স্থষম। বিকশিত হয়, শুধু একালেই ত' ভালরকমে অনুভূত হয়েছে। ব্যাথ্যা, বিহ্বৃতি 
ও উপদেশ এসব কবিতার বাপারই নয়। ছন্দের অপূর্ব লালিত্য মনের দ্বারে আবাত 
করে? যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্ধ্য-পুলক উপশ্িত করে তা'কে জ্ঞানগম্য তত্ব হতে আলাদ। 
করে' দেখা এ প্রসঙ্গেই সম্ভব হয়েছে। সেকালেও কবিতার কাধে এসব গুরুভার 
সিন্ধবাদের মত চাপলেও কোন কেন কবি কাব্যের মুক্তির জন্ত অজ্ঞাতসারে প্রচুর 
চেষ্টা করেছেন। কালিদাস আনন্দে মেঘদূতের প্রতি পদে এমন একট! সুললিত ও নিপুণ অসঙ্গতি 
ও অনংলগ্রত। রক্ষ। করেছেন য1” কাব্য হিসাবে মেঘদুতের মহিমা! উত্তরোত্তর বাড়িয়ে 
দিয়েছে। প্রতি পদদেই মেঘদূতের রসাথীর মনে হয় যে মেঘের এ রকমের দৌত্য 'সরকারী 
পেয়াদার লাল ফিতার বিষয়ই নয়--এ যক্ষের ক্লাস্ত ও করুণ কোমলতা মানুষের মেজাজ 
ছাড়িয়ে গেছে__এবং যে পরিমাণে হক্ষপুরীটি গর্বিত উজ্জয়িণীর কর্কশ বাস্তবত। পায় নি 
সে পরিমাণে তার লালিতা অপরালেয় হয়ে দাড়িয়েছে । এরপে এ কাব্যের লালিত্য 
কবিকল্পনার আশ্রয় করে, ষে ন্ুশৃঙ্খলতা পেয়েছে তা" ভাবুকের করনাবুস্তেই বিকশিত 
হওয়ার যোগ্য-_ভূতত্ব ও আকাশতব্ববিদের সমস্ত ব্যবস্থা তা একান্তভাবে পরিহাস 
করেছে। 

যে সমস্ত কারণে সেকালের কাবা ও কবিত। বিশেষ কয়েকটি রূপ গ্রহণ করেছিল, 
সে সমস্ত অনিবার্ধ; কারণে এ ধুগের কবিতাও একট। নব্য কাবালোকের জন্ম দিরেছে। 
একালের স্বপ্ন ও সৌন্দরধ্য ইন্ত্র-বরণ বং এপলো-আইসিদ্‌ কল্পনা কর্ডে সঙ্কুচিত হয়-_ 
এমন (কি ম্যাকৃবেথ, ।1//%), ম্যান্ষ্ে ড (7147/797) চ্যামলেট (44271), বা ফাউইকে 
(/7%45) রচনা করুলে এ বুগের হাস্টোদ্রেক ভবে- সেসব অসম্ভব ও আজগুবী মানুষ, 
বাসন্ত-জোৎন। ও নদীকল্লোল গ্রড়ৃতির মত, এ দুগের ধুসরিত মানবত্বের জীবনপথে 
মেকি ৰলে ধর পড়ে" গেছে । 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভীবনের আর একট। অবগ্ডঠন উন্ুক্ত হয়ে একটা অভিনব পুরীর সন্ধান 
পাওয়! গেছে যা” পূর্ববর্তী সকল ঘুগেরই ছুলক্ষা ছিল। তা' আরব্যোপন্যাসের 
ঘাহুকরের অট্ালিকার মতই সকলের অপ্রত্যাশিত বিন্বপ্ সঞ্চার করেছে। এ পুরীর অফুর্ত 
সৌন্গধাসস্তার প্রথর রেদ্রে রঞ্জনীগঞ্ধার মত যুদিত হনে পড়ে, অথচ তরগ ছায়াহিললোলের 
শত কুঞ্চিত অবকাশে তা" একেবারে নম্মনূতো উদ্বেপিত হয়ে? ওঠে । এ নবা সাহ্ছিতা 
উপলব্িরও সাধনা চাই । এই হাফংটোন্‌ পুরীর লথু ও সুগম ভাবাবেগ উর্ণনাতের 
মত যে সত্যোপেত কাবাজাল রচন! করেছে তা” হুদয়্ম কর্তে হলে জীবনকেও 
লীলায়িত ক্রমে সুপ ও হৃগ্সতর তারহীন ভাববার্তার জন্তু মৃহ ও পেলব কর! প্রয়োজন । 

এ সমদ্ত 4111৩751265” প্রক!শ এ যুগের কল! ও কাবোর একটা নুতন অধিকার। 
নব্য দার্শনিকেরাও ত।+ নান! দিকে বলেছেন। ব্যার্গ স' (13910501) ) এক জাগায় 
এই ৮91761 518009৮.ও ৮1081109065” প্রভৃতির জগংকে উদঘ।টন কর। আর্টেরই অধিকার 
বলে? উল্লেখ করেছেন £ 416৮5558150) 00005 2121626 10010051 01 00911055 


বৈশাখ, ১৩২৯] মাতৃত্ের কার্ধযক্ষেত।  . & 


জননী হন, শিশুটির কল্যাণ গুধু তাহার উপর নির্ভর করে না। শিশুটির পিতৃকুল মাতৃ- 
কুঞ্লর উৎকর্ষ-অপকর্ষ প্রতিবেশীদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ এবং জন্মভূমির শ্বাস্থ্াকরতা বা অদ্থাস্থা-: 
করতার উপর, ভূমিষ্ঠ হইবার আগে হইতেই, তাহার কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে। 
অতএব শিশুটি জন্মগ্রহণ করিবার আগে হইতে এবং তৎপরে পরিবারের মধ্যে সুমাত্ 
চাই, পরিবারের বা।হরে সুমাতৃত্ব চাই। শিশুর কল্যাণের জন্য যাহ! কিছু প্রয়োজন, তাহার. 
ব্যবস্থা করার নাম সুসাতৃত্ব। পাঁরবারের মধ্যে রোগের সঞ্চার নিবারণ, পারবারকে সুস্থ, 
সবল জ্ঞানবান্‌ সদৃগুণশালী কঠ্বার ও রাখিবার উপায় বিধান, সথমাতৃত্বের কান্জ। আমর! 
যর্দি নিজের থর বাড়ী খুব পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু পাড়া, গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ 
অস্বাস্থ্যকর বা মহামানীগ্রস্ত হয়, তাহা! হইলে ঝোগের বাক আমাদের বৰাড়ীতেও আসতে. 
পারে। স্থতরাং শিশুর দেহবিষয়ে সুমাতৃত্ব তাহার কামরা, পরিচ্ছদ, খাদ্য, ঘরবাড়ীতেই 
আবদ্ধ রাখলে চ'লবে না; স্থুমাতৃত্বের কাধ্যক্ষেত্র গৃহস্থালীর বাহিরেও বিস্তৃত ন! হইলে" 
গৃংস্থালীর মধো উহ। ব্যর্থ হইবার সম্ভাধনা আছে। | 

ইহা যে কেবল শারীরিক স্থাস্থাসম্বপ্ধেই সত্য তাহা নহে। হৃদর মনের পক্ষেও ইহা 
সত্য। আমর! শৈশব হইতে কেবল পুস্তক হইতে বা শিক্ষক ও গুরুজনের মুখ হইতেই, 
শিক্ষালাভ করি না; পাড়! প্রতিবেশী দেশবাসী বিদেশ! সকলের নিকট হইতে জ্ঞাতমারে 
ও অক্ঞাতসারে সাশক্ষা ও কুশিক্ষা পাই, সুঙ্চণ হুগুপ আমাদের মধ্যে সংক্রামিত কর। খুব 
চরিত্রবান পরিবারের শিশুরাও ভূত্যদ্দের ও পাড়াপড়সীর শিশুদের সংশ্রবে কুকথা শিক্ষা 
করে ও কুকাধ্যে অভ্যস্ত হয়। শিশুর সমুদয় মানসিক পারবেষ্টন ভাহার জ্ঞান ও সুগুণলাভের 
অনুকূল হওয়। আবপ্তক | এই দিকে দৃষ্টি রাথ! ও তাহার ৰ্যবস্থ! কর! সুমাতৃত্বের কাজ। 

সবাই সুখী ন। হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না, সকলে ্ঞানী না হইলে কেহই 
মূর্খতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পুর্ণ মুক্তি পাহতে পারে না, সকলে নীরোগ ন! ধকিলে 
কেহই সংক্রামক ব্যাধর আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্ধেগ হইতে পারে না, সকলে ষথেঃ তোজনে 3 
না হইলে আত ধনীও দারিদ্রয্নিত সংক্রামক প্পোগের কবলে পড়িতে পারে, সকলে নীতিমান্‌, 
সচ্চারত্র, এবং চিন্তা ভাব কল্পনা কথ। কাজ ও ভঙ্গীতে শুচি না হইলে সাধু'্য। জদেরও শুঁচতা 
মান হইগ! ঘাস। এই সব কথ! প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুধের ভীবনে অধিকতর সত্য। 
তাহাদের দেহ ও মনে কল্যাণ অক্ল্যাণের কারণ প্রাপ্তবরস্কাদগের অপেক্ষা অধিক সহজে 
সংকামিত ও সঞ্চারিত হয়। এই জগ্ত সন্তানের জননীর! কেবল নিগের শিশুগুলির মেহমন 
আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ব্যস্ত খাকিলে। গে উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে না। তাহাদিগকে নিজের 
গৃহস্থালীতে মা হইতে ত হুইবেই, পাড়ার, সমাজের, জাতির, দেশের, জগতের নুমাতৃত্বের' 
কাজ তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া! করিতে হইযে। রি 

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব নানাবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা! এবং সাধন 
সাগেক্ষ। রান্নাধাড়া ও কাপড় সেলাই করা! খুব দরকারী কাজ। কিন্ত গুধু তাহা জানলেই) 
বাহিরের জগতের ছুরে থাকুক, দিজের শিশুদেরও মাতৃত্ব কর! যায় ন|। তাহাদের লব] 
গুতা করিতে পার! ত চাই-ই, আধকন্ত তাহাদের স্তাষ্য স্বাধীমতাতে হাড না৷ ছি 


৬. নব্যভারত। . [ চস্ারিংশ খত, ১ সংখ্যা। 


মাতৃত্ব সহগলভা নছে, ্বভাবসিদ্ধও নহে। 


_-ভাহাদিগকে জ্ঞানী, সারসাঁ, পরার্থপর, পৰিওচেত। হইবার . স্থুযোগ দেওয়া চাই। একপ 


যি 


_ আত দূরের অমঙ্গল কেমন করিয়া আমাদের শিশুদের পক্ষে সাংঘাতিক হয়, তাহ! একটু 
.. ভা বিলেই আমর! স্থির করিতে পারি। হন্ফর/য়েপ্রার আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক 


1, মরিয়াছে। উহার আধুনিক আক্রমণের উৎপত্তি নাকি স্পেন্দেশে হইয়াছিল। তাহ! 
ইউরোপে ; অথচ সুদূর বাংল! দেশের কত গ্রাম উহাতে প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, 
রর হামার উন্মূলন একটি পাড়া, গ্রাম, নগর, জেলা, প্রদেশ ঝ| দেশের লোকের দ্বার! হয় 


মাঃ অভ্তির চেষ্ট। চাই । তাহার মুলে কাজ করিবে অন্তর্জাতিক সুমাতত্ব। 


মাতৃত্বের বাপকতম ক্ষেত্র হুচিত হওয়ার কোন জননীর ভীত বা হতোৎসাহ হইবার 
ৰ কারণ নাই। বিশে সুর্যের কাজ অংছে, আবার পর্ণকুটারের তমোনাশক মাটার প্রর্দীপেরও 
"কান আছে। প্রত্যেকে নিক্জ নিজ শক্তি ও স্থযোগ অনুমারে কাজ করিলে তাঁহাতেই 
--ভীহার ও বিশ্বের মঙ্গল। বাহার মাতৃত্ব কেবগ তাহার নিজের গৃহে আবদ্ধ, তাহার আত্মোৎ- 


'গর্সের নৈবেদা ও বিশননী গ্রহণ করেন। কিন্তু এরূপ জননী কেছ আছেন কি, ধিনি 


৮ অন্ততঃ নিজের পাড়াটির স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতার জন্ত কিছু করিতে পারেন ন! ? 

-.. মাতৃত্বের ব্যাপকক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে মাত়ুজাতীয়াদিগকে দলবদ্ধ হইতে হয়। 
- পুরজিবীর নান! দেশের মহিপাঁসভ্য লইকা অনেকগুলি মহিলা-সমিতি আছে। পৃথিবীর সকল 
এ . দেশ হইতে স্থরাপান দূর কর! এইরূপ একটি সমিতির উদ্দেশ্ঠয। 


মমজ্ঞ পৃথিবী নাতৃত্বের কার্যযক্ষেত্র বটে) কিন্তু এই ব্যাপকতম ক্ষেত্রে মাতৃত্ব করিবার 


এম্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিলে চপিবে সা। জননীর! নিজের নিজের শিশুদের শরীর মন 
আত্মার পুষ্টি, স্বাস্থ্য পৰিভ্রত। ও আনন্দ বিধানের জন্য যাহা যাহ! চান, হাতের কাছের 


: আর বযতগুলি সম্ভব শিশুর ভন্ত তাহার আদোজন করিতে চেষ্টা) করুন। এইরূপ করিলে 
. ॥ইত্বের আলোক জীবন-পথ আলোকিত করিবে। সেই আলোকে লিতে চলিতে মাতৃত্ব- 


.. শক্তি বাড়িবে। তাহাতে নিজের এবং অন্ঠের শিশুদের মঙ্গল হইবে 


মাতৃত্ব কেবল থে শিশুদের জন্য তাহা নহে, তোগুবরস্কদের জন্যও বটে। যেখানে ছঃখ 


্গারিদ্রয রোগ তাপ নাঁলনতা, মাছের মঙ্গলহস্ত সেখনেই কাজ করিবে 


অনেকে ভাবিতে পারেন, জগতে পুরুষকন্মী থাকিতে মহিলাণের উপর ডাক পড়ে কেন? 


1. ইহার সোজা! উত্তর এই, যে, এই পৃথিবী একটি বৃহৎ পরিবারের গৃহস্থালী । ক্ষুদ্র গৃহস্থালীকে 
. নঘেমম পুরুষ কর্তী কেবল পুরুষ সহায়কদের সাহায্যে আনন্দনিকেতন ও মঙ্গলালয় করিয় 
, তুলিতে পারেন না, নারীর ভ্বদয় ও নারীর শক্তির সাহাধ্য* লইবার প্রয়োজন হয়, তেমনই 
জগতের ইতিহাসের আধুনিক কাল পর্ধ্যগ্ত অভিজ্ঞত! হইতে দেখ! গিয়াছে যে, পুরুষ একা 
+.জবগগথকে শুচিতাঁ স্বাস্থ, আনন্দ ও সৌনদধ্যে পুর্ণ বরিতে পারে নাই, নারীর হৃদয় ও নারীর 
টা শক্তিকে অগতের ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপকতম ক্ষেত্রেও তেনান মাতৃত্ব করিতে হইবে। 
; অঙ্গে দেশে প্রধানতঃ নাগীদের সনবেত চেষ্টায় ওবধার্থ ভিষ্ট সুরার উৎপাদন, বিক্রয় ও 
রঃ বহার মিবারি হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ নারী শিণু সকলের কল্যাণ হইয়াছে ॥ সৈনিকদের 


বত 


বৈশাখ, ১৩২৯]. মাতৃত্বের কার্ধযক্ষেত্র। : 7 7. এ. 
স্বাস্থ্যের জন্ত তাহাদের চরিঞজভ্রশ সুতরাং কতকগুলি অভাগিনী নারীর সর্বনাশ একাস্ত 
আববশ্তক, এই ধারণা ও তদদনুরূপ নারকীয় ব্যবস্থা শ্রীমতী জোসেফিন্‌ বাটলার প্রমুখ 
মহিলাদের প্রবন্ধে উন্ম,লিত হইয়াছে; যুদ্ধক্ষেত্রে টদনিকের! যে উচ্ছজ্খলতায় অভাত্ত হয়, 
তাহার ফলে সভ্যদেশ সকলে যে-সব করাল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধের উচ্ছেদ রে 
তাহার একমাত্র প্রক্ক্ট প্রতীকার, এই বিশ্বামও মাতৃজাতীয়াদদের দমবেত চেষ্টায় ব্ধমূল 
হইতেছে; অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তা মহিলাদের চেষ্টার শিশু কল্যাণ প্রচেষ্ট। আরন্ধ 
হইর়াছে, এবং বিন। বায়ে স্থৃতিকাগার এবং প্রন্থতিদের দসবা শুশ্রুযা ও খাগ্ছের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। শিশুদের ও বালকবালিকাদের যথেষ্টসংখ্য ক ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাও অনেক দেশে 
মাতৃজাতীয়াদের চেষ্টার হইরাছে। রি 
পুরুষের! হাজার হাজার বসর সকণ ক্ষমত! ও লুযোগের অধিকারী থাকিয়াও এই সকল. 
দিকে যথেষ্ট মন দিতে পারেন নাই। পুরুষগ্ৃদর বাস্তবিকই গ্রভৃহ্থ, কর্তহ, প্রশব্য প্রভৃতির * 
অস্তই নারীহৃদয় অপেক্ষ। অধিক ব্যগ্র কিনা বলিতে পারি না) কিন্তু মনে হয়, যে, আপন! - 
ভূলিয়! গ্রীতিদয়াসেব। দিয়! অতি ক্ষদ্র অতি নগণা অতি উপেক্ষিতকেও রক্ষা করা মাতৃহবদয়ের : 
কার্য । এই মাতৃবৎ হৃদয় অনেক পুরুষের ও থাকিতে দেখা গিয়'ছে। 
এই মাতৃদ্বদয়ের কাজ গৃহে ও গৃছের বাহিরে রহিয়াছে। মাতুজাতীক্নারা৷ যাহাদিগকে জন্ম . 
দিয়াছেন, কেবল যে তাছাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহা নহে; অপরেরও পারেন! 
আবার বাহার! দৈহিক অর্থে মাত! হন নাই, তাহারাও বহু শিশু ও গ্রাপ্তবযন্ক লোকদের 
মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবঙ্গীবনের কারণ হইব! প্রকৃত মাতৃপদবাচা হইতে পারেন। 


শ্ীরামাননদ চট্রাপাধ্যায়। 


ক রা বশ ০০৮ চুর স্য* ওরা 





তাই হোক্‌। 


তাড়াতাড়ি গিয়াছ তুমি, তাঁই ছু'য়ের বোঝ। একাই বইতে হবে। 
দেবী করে' আমার যেতে হবে, দেণী, তাতে অনেক দেরী হবে। 
শর্গে হ'ল তোমার তরে ঠাই। যুক্ত তুমি চড়ি পুণারথ 
আমি বন্দী স্রেদন'ভর। ভবে। দেব লোকে বিচরিবে যবে 
. তাই হোক্‌, তাই হোক্‌ তবে। অ।মার কাটা-কাকর-ভরা পথ 
মাঝ পথে নামিয়ে রেখে গেলে রক্তাঙ্কিত, অশ্রুসিক্ত হবে-_ 
তৌম;র কারস; কে আর তুলে লবে, তাই হোক তাই হোক তবে। 
যাই বা আমি কেমন করে' ফেলে ? জীকামিনী রায় । 


সাধক প্রকাশচজ্জের স্মৃতি | 
্ 


এ সংসারে স্বতি এত মধুমর কেন? কি সুখের স্বৃতি, কি ছুঃখের স্বৃতি, কালের ফঝনিকার 
ভর দিয়! সবই মোহন বেশে আমাদের নিকট উপান্থৃত হয়। অতীতের কথ! ভাবিতে এতই 
ম্ঈ। পায় পায় জীবনের কত পথ মাড়াইয়! আজ বাদ্ধিকোর দ্বরে এসে উপনীত হয়েছি 
-মেই শৈশবের খেল! গূলার সুখের দিন, যৌবনের নিবিড় আনন্দম্র স্থ ছঃখের দিন, যেন 
ঠল চিত্রে ছবির ন্যায় চক্ষের উপর ভাসিয়! যায়। সবই মধুর। এই বার্দকোও কি মধুর রসে 
হঞচত হইতেছি 1--ল1! কত স্বৃতিই প্রাণে গথ। আাছে-কত পবিত্র ছবি! শুভক্ষণে প্রাণে 
যেদিন তার! দেখ| দিয়ে যান, সেদিন অনুভব করি যেন হৃদয়ট| পবিত্র হইয়া! গিয়াছে। এখন 
. এক খানি পবিত্র ছবি আক প্রাণে জাগিয়াছে-- আজ প্রকাশচন্দ্রের কথ। প্রাণ ভরিয়৷ বলিতে 
ছিলাম---কোগার় আরস্ত কোণায় শেষ করিব জানি না--কতকথাই বলিয়া! গেলাম! আমি যখন 
8৫ ৰৎপরের বালিকা তখন আমার পিতা * হরিনাতি স্কুলের হেড ষাষ্টার ছিলেন-_সেই সময় 
গ্রকশচন্্র দি তীয় শিক্ষক হইয়া সপরিবারে কিছু'দন আমাদের সঙ্গে ছিলেন_.সে কথ! আমর 
" ষনে নাই। কিন্তু গুরুজনদিগের প্রাণে পে সুখের দিনের কথা গাথ। ছিল, তাই কিছু মনে না 
, খাকিলেও ডিতরে ভিতরে প্রকাশচন্ত্র ও তার সাধবী স্ত্রীর প্রতি প্রাণের একট৷ আকর্ষণ ছিল-- 
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বৈশাখ, ১৩২৯). সাঁধক প্রকাশচন্দ্রের স্মতি। ৯ 


যংন কাহারে সুখে তাহাদের আদর্শ জীবনের পুণ) কাহিনী শুনিভাম তখন তনয় হইর। যাইতাম। 
একদিন যে প্রকাশচন্ত্র আমাদের গৃহে বাস করিবেন সে সৌভাগ্োের কথ! কখন ভাবি. নাই। 
কিন্ত মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্বে তিনি দেড় মান আমাদের গৃহে আসিয়। বাস করিয়। আমায় যাছ। 
দিয়! গিগাছেন তাহা আমি এ জীবনে তুলিব না। সৌভাগ্য আমার, তাই সাধু প্রক1শচন্রের সঙ্গ 
লাভ করিয়। কৃতার্থ হইয়াছি। * 
আমি 'ঘনিঠভাবে তার সঙ্গে বাদ করি! যাহ! পাইয়াছি সেই কথাই আজ বলিব। রামধর্ 
ধদি কেহ নিখুঁতভাবে সাধন করিয়। গিয়া থাকেন তবে সে ুকাশচক্্র এবং তাহার সাধবী স্ত্রী 
অধে'র কামিণী। সে আদর্শ কি? না নিজ নিজ ব্/ক্তিগত ভীবনে, স্বীয় পরিবারে এবং 
সামাজিক ভাবে সর্বশেষে বিশ্বজনীন ভাবে ধর্দ- ঠেমের ধন্ধ-সাধন করিতে হইবে? এই 
স|ধক দম্পতি_-প্রথমে নিজ নিজ জীবনে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন, তৎপরে, পরিবারে ও সমাজে 
এবং শেষে তাহা বিশ্বগুনীদ আকার দারণ করিয়াছিল। ইহাদের দাম্পত্য প্রেম অতুলনীয় ছিল।, 
এমন বুঝি আর হয় না। কাশ চক্র কখন আপনাকে একক ভাবিতেন না__তিনি ছিলেন-_ 
প্রকাশ চত্র এবং অঘোরকামিনীর মিলন চিত্র- প্রয়াগে যেমন গঙ্গা! যমুনার সঙ্গম হইয়াছে 
ছুইধারা মিজিত হইয়1ছে--তেমনি মিলিত ঢই জীবনধার1--অধোয়কামিনী-হৃদয় গ্রকাশচন্ত্রের 
'।তে!কে চির উত্বাসিভ ছিল__ তিনিও আপনাকে বল্তেন *অপোরপ্রকাশশ উভয়ে আপন 
আপন লাম আাঙ্গর করিতেন “অং প্রঃ অথাৎ অধোর প্রক,শ বলিয়।। ইহাদের মিলিত ভীথন 
দেখিলে প্রাণ বহ্য়। ইঠিত--পপতির ভিতর সী দেখ-_ সতীতে পঙ্দি।” আমরা পতি 
ভিতর সতী দেখিয়াছি-_সেকি উজ্দ্রলল ভাবে এভ.ক্ষ দেখা । প্রকাশচন্ত্রের মত ভাঁঙগবাদিতে 
সহজ্জে কেহ পারে না (দথিয়াছি বটে তমার পিতুদেবকে ভালবাসিতে--আর দেখিয়াছিলাম 
প্রকাশচন্দের জীবনে_ভীর জীবনের ইতিহাসই হইল প্রেমের ইতিহাস। ভ্বদয় লুটাইয়। কি 
করিয়া ভালবাদিতে হয়, তাহা প্রকাশচন্ত্র ভানিতেন। এতট। প্রেমের শক্তি সাধারণ মানুষের 
নাই। দ্বিতীয় গুণ সৌন্দর্য্য বৌধ- অল্ুন্দর কিছু তিনি সা করিতে পারিতেন.না--ডীর হু] 
বার্তা, চালচলন, ভাব ভঙ্গী, ঝায়দ! কানুন, সমুদয় সুসঙ্গত, স্থবিহিত, সুন্দর ছিল। যেমন 
তেমন করিয়া! কাজ কর্ম কর! যেখানে সেখানে বসা, যেমন তেমন ভাঁবে শ্লানাহার করা, যা মনে 
হয় তাই বলিয়া যাওয়। তার স্বভাব ছিল না। গ্রতিদিন তরঙ্গমুহর্তে নিদ্রা হইতে উঠিতেন--উঠি 
শামগান করিতেন--তৎপরে পারিঝারিক উপাসন! স্থানে সকলকে লইয়। বসিতেন, তাদের 
অতি নুন্দর পারিবারিক উপাসনার গুহ ছিল, প্রতোকের নিদিষ্ট আসন ছিল-_-সে ঘরটা অতি 
পরিফার, অতি পবিত্র, পুষ্প গন্ধে সুবাসিত, প্রতেকে দিজের নিত্জের আনে উপবেশন করিলে 
অতি ক্ষুদ্র কিন্ত হৃদয়গ্রাহী উপাসন| হইত,_.বে ছিন পরিবারে যে ভাব সকলের হৃদয়ে 
থাকিত সেইভাবে উপাসনা | আমাদের বাড়ীতে ভিন্ন উপাসনার ঘর ছিল না-_কিস্ত প্রা 
বসিবার ঘরের মেজেতে আসন পাতিতে হইত্ত--তিন উপয্?পরি অনেকগুলি আসন পাতিয়া 
বসিতেন। একদিন ভিজ্ঞাস। কারলাম আপান গুত্তগুলি জাসন উপরি উপরি পাঁঙেন কেন? 
তিনি বলিরেন “এগুলি সব* আমার প্রির, এখানি দেবীজীর (প তীর) উপহার, এখানি অখুক 
নিজের হাতে করিয়া দিয়াছে--এখানি আমার ভাইঝি দিয়াছেন ইতাদি ; সবগুলিই উপর 


ক 1 নব্যজারত।. [চত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


ইায় উপর খাতে জামার তাল লাগে ।” গাডিদিন যাহা কিছু নূতন পাইতেন, তাহ! উপাসনার 
সময়ইপাসনার স্থানে জানিয়া ভগবালকে কিছ জভা দিয়া গ্রহণ কদ্ধিতেন। একদিন ঞোখ 
এক ভোড়া নূতন জু] লইয়া বাসগাছেন । একদিন টাকা-. বা কিছু পাইতেন সব জিনিষ__ 
রি একদিন ঞ্াতে ছুধ খাইতে গিয়া বলিলেন এ পেয়াঙ্গাটা কি নিবেদন করু। হয়েছে” প্রতিক 
রা পাঁধিব বস্ত ভগবানকে নি।ব্দ্ন করিভেন, প্রতোক চিন্তা, গ্রতোক বন্দু, ভগবানকে নিবেদন 
ক্ষরিতেন | আভার কটিতের। কি শুদ্ধ পবিত্র হইয়া কি প্রঃ মনে--ভগবাদকে কৃতজ্ঞতা 
্ জানাই! আভাধ্য বস্ত মুখে 2 হূলিত্েন, আহারাত্তে আবার ধন্যবাদ করিতেন। অতি পরিপাটি 
রিয়া তাহাকে আভাধ্য সাাইয়া দিতে হইত--সুঁভোজ্া সুপেয় দিয়া নহে পরিকর পরিচ্ছর 
ৰ করিয়া দুর করিয়া সাজাইয়! দয তিদিন এক সময়ে, এক স্থানে, একই আসনে আহার 
উরিতেন। ভাল জিনিযি। ভাল কারা হাল, বত আনন প্রকাশ ককিতেন--বাঃ বেড়ে 
ছাহিয়েচে-_বাঁং বড দুলদরু---ক এলুঙার সি রা । শানও কি পবিত-- দারজি লং প্রতিদিন 
. সঠিক পক সং হাল রিনা (তত টা ন শুত্র চাই--ব্ন্গুলি ধৌত চা৮-" পান্রটী পরিষার 
চাই । সনের স্ময় তণবাঁনের মাম করিত টি সান করিতেন পার অনন্দে মগ্ন হইয়া। 
ণঁ একগ্রিন সনের সময় আমার নিকট একখান তোয়ালে চাইলেন-আনি একখানি তোয়ালে 
দিলাম । হাতে হইয়া বছিছেন মা ওক্ষে। এখন একেবারে পরিষ্কীর হ-ফারো বাবহৃত 
“নয় ত1”- আমি বলিতাম পন এ স্দা ধোপার বাড়ীর তোয়ালে সেই ছিন ছপুরে আমায় 
:-প্রফাঁকী পাই বজিজেন “যে সকালে বানের সময় তোমায় তোয়ালের কগা দিজাসা করাতে 
সুমি ফি ভ'বলে হয়ত ? কেন জাঁমি ও বুকম বলেছিলাম তার কারণ শুনবে? তোমায় বল্ছি 
আমি এ সব কণা সঙ্গজ কাউকে বলি না) একবার পঞ্জাবে এক জায়গার দিব! দিপ্রহবে 
আমি ৬ক অতি দহিদ্র পরিতারে অতিথি হই) তদেন্ধ ভবস্থা ছতাত্ত খার।প-কি করি 
আমাঁু ধাবা তইয়া তাদের ভাতিধ্য লইতে হইক়াছিল। আমি কোট পেন্ট লা ন্‌ পরিয়! গিয। 
একি | গ্নান করিব ভাবিজা একখানি কাপড় গ গামছা চাইলায, তঁরা আমায় একখানি অতি 
মঙ্গিন কাপড়, জর একছানি অতি নোংরা গাছ! হান করিবার ভন্য দিক্ন- তাদের তার 

চেয়ে পরিফার আর দিতীয় বস্ত্র বা গামছা ছিল না অগতা। কোট পেন্ট কুন ছাড়িয়। সেই 
“চিঃকুট কাপড়খানি পরিলাম এবং মাথায় হল ঢাঁিয়। গ! পুছিতে বাইব--অমনি দেবীজী 
(মৃত পত্রী ) ঝলিছেন “কি কর--পরের দেহের কে নিজের শরীরে মাঁথও ন11”” আমি 
চমকাইছ! উঠিলাদ এবং গামছ! ব্যবহার না করিয়া! দেই ভিজ! গায়ে সার্ট ফোট সব পরিলাম 
শ৫সই হইতে আর আমি কথন কারে! ব্যবহার বরা কোন ্িনিষ স্পর্শ করি না--ঝুঝলে ত 
কিছু মনে করিও না”--আমি শুনে অবাক। ওঁকাশচন্দ্রের মুখে সকল সময় এক পবিশ্ত 
এগ্যোতি গ্রসন্ন হাসিতে দেখ! যাইত্ব--ছ্ামার ছোট ছেপে কতবার ঝলিয়াছে পম, 071015এর 
সুখের চারিদিকে ছবিতে 1)010 দেখা যার কাশ বাধুর মুখে সেই রকম আজে সব সময় দেখ! 
যায় কেন”? সে আলো আমিও দেহিতাম-এপবিত, গুসল্ত| ও গরম ভিন একছে হইয়া সেই 
মুখে অপূর্ব শ্রী ফুটিয়। উঠিত। বাস্তাৰক বড় আশ্চর্য্য! বাড়ীর দাস দ!সী এখন কি ষমদৃতের 
ও ডাগিওয়ালারাও প্রকাঁশচজ্জকে জতিশয় ভালবাসিত ৷ যে তার কাছে আসিত--প্রেমে 


বৈশাখ, ১৩২৯ ] সমপাঁময়িক কথা । | ১১. 
বশীভূত হয়| পড়িত। আর এক কথ। প্রকাশচন্দ্র সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতে বড ভাল 
বাসিতেন-_ন্নানের পর অনেক সনয় সুগন্ধ মাখিরা! বলিতেন “আমি সুগন্ধ মাথিতে 
বড় ভালবাসি*-- প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে একটু বিশ্রাম ককিগ্না উঠিয়াই 10800730108 21955 লইয়া 
্বর্গবাসিনী পড়ীর পুরাতন পত্রগুল ষত্র করিয়া পড়িতেন্; কখন কখন কপি করিতেন-_প্রতিদি্ 
কিছুক্ষণ একাজ করিতেন, এটা তাহার নিত্যকর্্ম ছিল। একদিন কাঁথার গতি মহাশর আমার 
'হানিয়। বলি্নাছিলেন যে "একাশ বাবু নত্যি সার স্ত্রীর পু করেন, তার নিকট অথোব্রকামিনী 
দেবীই বটেন।” অপরাত্রে কিঞিৎ জলষোৌগ করিয্নাই বেড়াইতে যাইতেন--তীর এই. 
বেড়াইবার নিঃন বড় আশ্চধ্য ছিল--ঘে বাড়ীতে কেহ পীড়িত, যাদের দপ্ত শোকার্--. 
গ্রকাশ চন্দ্রের পা ছুটী সেই দিকেই ছুটিত। 


শে দলত। নরকার। 


ঠন্ ভালোই হে” 


ভাঁলোই হবে. ভাগোই হবে আজকে কাটাই গড়ছে চোখে 
আকাশ ভর আধার ষত পুষ্প হয়ে ফুটলে ক'ব 
আলোই হবে--্মালোই হবে! ভাগ কাট, চিল বুকে ! 
আছে ঝলছ আধার কালে! | মন! খুদী হয়েই ওঠ রে আজ্জি 
তাইত প্রভাত এন্ডই ভালো-- বিগখানি ফুলের সাজি 
রাঙিশেষে বলতে হবে আধার কালে!-.সবই ভালে 
ভাগ্যে নিশা এসেছিল ! একই সুরে উঠে ধাজি ॥ 


উ্রনিম্মলচন্ত্র বড়াল। 


(এটি হি হয পিপি 


আগুরবে নমঃ 
সমসাথরিক কথ । 
টি 


বিষয়-সুচনা। 


আমি ঠিক আমার নিজের ভীবনচরিত লিখিতে বদি নাই । কিন্তু বিধাতার কৃপায় এই 
: শীর্ঘ জীবনে বাছা দেখিয়াছি ও গুনিয়াছি এবং যাহার স্তুতি এখনও জাগিয়া৷ আছে, তাহাই, 
বদি গুরুদেব সময়, শ্বাহা এবং সুযোগ দেন, লিখিয়া রাখিতে চাহি। অথচ আমার ভীবন- 
রঃ ধার। হইতে পৃথক করিয়া! এই স্রৃতিগুপি লিখিতে গেলে, তাঁহার জগ্ধ অনেক নথী-পত্রু 
. টিতে হইত) আর দশজনের স্মতির সঙ্গে মিপাইকস। এগুলিকে দঃশোধিত এবং সম্বদ্ধিত 
করিতে হইত। ইতিহাস লিখার পথ এবং পদ্ধতি ইহাই । আমি এভাবে আঁমার সমসাময়িক 
- ইতিহাস রচনার প্রবৃণ্ত হই নাই। তবে এক অর্থে এই স্থৃত্ি ইতিহাসও বটে। 
: ক্কারণ এইরূপ স্তুির মালুমদল। সংগর£ করিয়াই এতিহথাসিকেরা। ইতিহাস রচন! করিয়! 
_খাকেন। 

যৌবনের প্রথম সখ 14 খন দ!ধনার বে দিকট। আমাদের কাছে আসিয়। পৌছি়াছিল, 
. কমতাহাঁহ৩ পহাপুরুবধিগের জীবন্চিতকেই মানিবসমাঞ্জেস শ্বত্য হতিহাপপপে প্রচার করিঝাছিণ । 
ইতিহাস আর কিছুই নগ্। কেবল সমাজের মুখ্য ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত মাত্র। কালাইল 
ন্‌ প্রভৃতি এই ভাঁবটা প্রচার করেন। অপরের কথ| বলিতে পারি না, আগি কিন্ত সেই প্রথম 
এযৌবনেও জনসাধারণকে কিন্বা। গণদেবতাঁকে উপেক্ষা করিয়! কেবল মহাপুরুষদিগের ভজন! 
.. করিতে পারি নাই। আমার প্ররুতির মধ্যেই এ সকলের বিরুদ্ধে একট।| সহজ দ্রে'হীভাব 
..ছিল। সুতরাং ইতিহাদ যে কেবল বড়লোকের কথা! লইছাই গঠিত হর, এ মত কিছুতেই 
. সমর্থন করিতে পারি নাই। আজ ত এই মতবাদকে ছৃনিয়াই বর্জন করিরাছে। 

'.. ত্য কথা এই থে কেবল বড়লোকের লহে, বিস্ত কোনও সমাজের ছোট বড় সকল 
লোকের জীবন চরিতের সঙ্গে সেই সমাজের ইতিহাস অতি ঘণিষ্টভাবে জড়াইয়! থাকে । কোনও 
সমাজের ইতিহাসকে একখান! কাপড়ের মত মনে করিলে সেই সমাজের ভিন্ন তিন্ন ব্যক্তির 
জীবনের এবং সমাজের সমষ্টিগত চিন্তার, ভাবের এবং কর্মের ধারাকে এই কাপড়ের 
ঃ টান! এবং পড়েনের সঙ্গে তূলন! করিতে পার! যায়। তাঁতের লঙ্ব! এবং আড়াআড়ি ুাগুলা 
."পরম্পরের সঙ্গে অনুপাত হইয়া, পরস্পরকে ধরিয়া! ও বাধিয! রাখিয়া, একে অন্যের স্রিট 
... হইতে শক্ধি গ্রহণ ও এফে অন্তকে ণকিদান করিত, তবে কাপড়খানি প্রস্তুত করে। সেইককপ 


বৈশাখ, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কথা । ১৩৬: 
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন বদি টানার হভার যতন হয়। তবে নেই সমাজের মূমিগত রঃ 
জীবন পড়েনের সুতার মতন হয়, এবং এই ছই মিপিয়া ত্য ইতিহাসের ধারাকে (ছুটাইয়া টু 
তোলে। ইহারা কেছই একেবারে স্বাধীন নছে। এ ছু'ঘ়ের এককে ছাড়িঘ, অপরের প্রতি ভ ূ 
দরের কথা, অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্ভব হয় না। এইভানে বীহারা কোনও সমাজের অন্তর্গত চি রর 
ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সেঃ সমাজের সম্টিগত জীবনের সম্যক আলোচনা করেন, তাহারা সেই: 
সমাজের তিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভীবনধার! হইতে তাহার সমষ্টিগত এতিহা'সিক অভিব্যক্তির ধারাকে রর 
পৃথক করিতে পারেন না। তাার! জীবন-রিতের মধো ইতিহাস এবং ইতিহাসের মধ্যেই রঃ 
জীবনচরিতের আলোচনা করেন। ইহ! ছাড়! ধাক্তিগত জীবনের এবং সমগ্টিগত সামাজিক... 
আভব্যক্তির সনাতন প্রবাহের সন্ধান পাওয়া! অসাধ্য |. এ 

আমরা কেহই এ সংসারে একান্ত একাবীত্বের মধ, সব্ব-স্পর্ক-বিরহিত হইয়। জন্মগ্রহণ 
করি নাই। মাতগরে আমর! পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত কম্মফ্াগর বোঁঝ। লইর| স্চারির্ত 
হই। পূর্ববপুরুষদগের দোষ ও গুণ, সাধনা ও সিকি সকলই আমাদের প্ররুৃতিকে আশ্রয় 
করিম্তা আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে। কিন্ধু আমাদের পূর্বপুরুষ ত এক নহেন, বছ। 
মাড়কুল এবং পিতৃকুল--এই দুই কুলে ইহারা বিভঞ্ত। এই ছুই কুলের সনাতন 
প্রাণপারা আমিয়। আমাদের প্রণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবনের নাতে অপুর্ব তরিবেণী- 
সঙ্গন রচন। করে। এই ছুই কুলের পাঁধনা এব: দিদ্ধিও আমার্দিগের মধ্যে অর্শ । এই যূলধন 
লইন্প!ই আমরা ভবের হাটে বেচাকেনা! কঞিতে আসি। যে-দকণ শক্তির সমবায়ে আযাদের 
জীবনীশক্তির অভিধাক্তি হর, সেসকল শক্তির মধে) অনেক পরম্ণর বিরোধী ধশ্দু বিদ্যমান 
থাকে। সুতরাং পরিণামে আমরা থাহ। পাই, তাগ। অনেক কাটা-ছাটা হইঞ়। আমে। এই 
ভাবে জীবনের আঁদতেই আমাধর ব্যক্তত্ত অত্যন্ত জটন হইয়া! উঠে। এসকল রহস্তের 
কথ। ভাবিলে অবাক্‌ হইয়া! খাইতে হম্ন। আর তখন একেবারে সরাসরিভাবে কোনও 
মানুষের দোষগুণের বা! ভালমন্দের বিচার করিতে সাহন হস না। কে ভাল, কে মন্দ" 
কেজানে? কোনও বিজ্ঞলোকে কহিয়াছেন, না মহলে কোনও লোককে ভাল বলিও না. 
আমার মনে হয়, কাহারও পুত্র পৌর্রাদির চরিত্র বতক্ষণ ন| টির উঠিয়াছে, ততক্ষণ তাহার, 
বিচার করিও ন।। পিতার মধ্যে বাহ গুপ্ত থাকে, এমন কি সাধনের দাও) বাহ! পিতা নিজের 
তিতরে চাপিযা। রাখেন, অনেক সদয় ভাহা পুদ্ের মধো কুটিয়া উঠে এবং ফাটিয়াও গড়ে। 
পিতাপুত্রে মিলিয়! বে কুলধারা ধরিয়া চলিয়! আসে, সেই ধারার সঙ্গে তাহাদের কেবল 
নিজের জীবনধার। নহে, কিন্ত সমাজের ইতিহাসধারা পর্যযপ্ত। সাগরসঙ্গমেয় মত পরম্পরের সঙ্গে, 
ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহে”। এইন্বন্ত ব্যক্তির ভিত দিয়াই তাহার সমাজ-জীবনের 
আলোচন! করিতে হয়; এবং সেই সমাজ-ভীবনের উপরে ফেলিয়াই সেই ব্যজির নিজের 
জীবনেরও কালি কধিতে হয়। এইভাবে দিলে, কেবল বড়লোকের জীবনচরিতের সঙ্গে 
নহে, কিন্তু সাজের অতি অজ্ঞাত এবং হেয় ব/ক্তির জীবনের সঙ্গেও তাহার সমাজের একট 
অঙ্গাজী সহবদ্ধ প্রত্যক্ষ হয়। 

আমরা ধতই ছে।ট হইন। কেন, আমাদের নীবন-চেষ্টার মধা দিয়া কখনও কেবল নিঙেদেরই 


৯৬২51 সীট নধ্যভারত।  ( চস্বারিংশ খপ, ১ম সংখ্যা। 
আখ: ঞ্রকাশ করি না, তাহার সঙ্গেগদে আমাদের সমানেরও আম-গ্রকাশ হই! পড়ে। 
সুধ্য যেমন মিেকে প্রকাশ কিতে যাংদ্জাই এই দৃম্তমান জগতকে প্রকাশিত করেন, এবং এই 
'জর্গভকে প্রকাশ করিতে ব.ইগাট নিজেও গ্রকাশিত্ত হন) আমরও সেইরূপ নিজেদের জীবনের 
'স্গীর্ণ খাতের ভিতর থাকিপ্তার একদিকে নিজ্দেকে এবং অস্তদিকে যে বযাট সমাগ্ের মধ্যে 
আমর বাস করি, সই সমা্কে প্রকাশিত করি থাঁকি। এই সতা ধিনি বোঝেন, 
ভবন চরিত এবং হাতহাস এই দুবের কোথায় কোনটার শেষ এবং অপরের আর্ত, তিনি : 
কিছুতেই ইহা পরিকর ভাগাভাগি করিতে পারেন না । তিনি নিক্েরই হউক বা অপরেরই 
ইইউক, জীবন-কথা লিখতে গেলেই ইতিহাসের জাল পাঁতিহা বামবেন; এবং ইতিহাস রচন। 
করিতে গেলেই অ্মাজের অগ্ুগত ট এবং ঝড় সকল শ্রেণীর বে1কের ব্যক্তগত জীবনের 
প্রেরণ! এবং চেষ্ট' সাধনা এবং সংত্রাম। জফলতা এবং ন্‌ 

তিহাসের সরঞ্পামগডণি সংগ্রহ কিবেন। 

+:. আমি ঠিক নিজের জীখনচরিত |লখিতেও বাস নই; আধা ঠিজ আমার সমসময়ের 
একখানি ইতিহাসও লিথিতে বদি নাই। কেবন প্তেঃক সমাজের ভিন্ন তিন বক্র সঙ্গে, 
তার ছোটই হউক আর বড়ই হউক, তাহাদের সনপান্য়িক সামাজিক অভিব্যক্তিধারার যে 
'অঙ্গাগী ২ম্বন্ধ আছে, ইহা মলে -াথির, আদার কু ু খা কাঠাদের উপরে এই সামাজিক 
অভিব্যক্তির একটা খুর্তি বাদ আমার সাধ্যে কুল, গাঁড়তে চাহি। অনা নিজেই জীবনের 
কু্রভার সঙ্গে অপরের কারও কোনও বথ্ধ নাই। সেসকণ কথা বানাও লাভ 
'ঙইি, গুনিয়াও লাভ নাই। কিন্তু আবার এই কু ভীবনের সমগ্গে। ভাথন সঙ্গে স্প- 
বিস্তর অনুস্থাত হইয়া, গত বাউ বংসর কাধের ভিতরে বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে যে 
'মৃত্তন চিন্তা, ভাব এবং কর্ণধার প্রকাশিত হইছে, সে-কথ। বলির যোগ্যও 
বটে, আর যাহারা ন্বদেশমাতৃকার এই ন [তন কাপ দেদিবার দন্ত নালাসিত, ভাহাদের প্রণিধান 
িয়িবার বিষয়ও বটে। এইভাবেই ওই কাহিনীটি জিখিতে বাঁলম।  “্অযমারভত; 
কত ভবতু। 


প্ 
তি 


শৈশব-্ঘুতি | 


' আমার টা কোঠা ছিল? প্রার পোনের ষোল হাত তশ্বা। বহুদিন হইল সেখান 
কোথা গিপাছে, জানি না। কেৎল এইমাত্র হলে পড়ে হাহাতে-শকান্দাঃ ১৭৭৯1৬]২৯,,, 
(ইভাবে আমার লট উল্লেখ ছিল। অাৎ ১৭৭৯ শকাঝার ২২শে কার্তিক আমার 
য় হয়। এদিনের ঠিক কোন্‌ সময়ে জনমগ্রঃণ করি, তাহার কথা মনে পড়ে না। জীহট্রের 
বর বর্তমান, হবিগঞ্জ মহকুমার প্রায় তিন মাইল দূরে গইল গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসনবাটাতে 
্ষাদি নি হই সস্ত্য নিথ্য! বন্িতে গাবি না, কিন্তু আমাদের বংশাবলী পড়ি! মনে হর 


বৈশাখ, ১৩২৯] | ্ - সমসাময়িক কথা । ধু ১৫. 





যে পাল নাদে আমাদের এক পূর্বপুরুষ বর্ধমানের পির টিনা গ্রাম রা যাইক! 
এই গ্রামের পত্তন করেন। স্থপ্রসিদ্ধ কৰি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন -মল্লিক মছাশর তার পউজানী* 
গ্রন্থে মঙ্গগকোটের উল্লেখ দররিস'ছেন দেখিয়া, সেখানে বাতগ্ত গোত্রের কোনও পান-পরিবার 
আছেন কিনা, ইহার সন্ধান লইয়।ছিলাম। কুমুদ বাবু আমাকে লিখিয়! পাঠান যে বর্তমানে 
ম্জলকোটে ফোনও কারস পাঁলপ্িবার নাই) তবে এক সথরে এক সমৃদ্ধ পাল-পরিবার: 
যে মঙ্গপকো্ে ছিলেন, “পালের দীথি* নাঁমে একটা প্রাচীন পুফরিণী তাহার স্মৃতিরক্ষা 
করিতেছে। হিরণাপল সম্্রীক পিতৃগৃহ পরিত্য'গ কিয়! রূমে শহট্ে বংইয়। পড়েন এবং 
“বুড়ি-গঙ্গার* উত্তর দিকে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তাহার নান পইল রাখিয়া, দেধানেই 
বাস করিতে আরস্ত করেন । এই হিরণ পল হইতে আমার পিতা-ঠাকুর ৬রাঁমচন্্ পাল 
পর্ধযস্ত পণচশ পুরুষের সন্ধান পায়! যায়। সতগাং অনুমান অন্ততঃ সাত আটশত বতলর 
পূর্ব এই গ্রামে আমদের বংশের প্রতিষ্টা হয় । এ 

আমার জন্মন্থালে বাবা বোধ হয় ঢাকা সদরা'লার আদাগতে পেষকারের কর্শা করিতেন। 
তিনি সেকালের গথা অনুসারে পাশী শিখিয়াছিলেন। পার্শাই তখনও এদেশে ইংরাজ, 
কোম্পানীর আদাঞতে প্রচলিত ভাঁষ। ছিল । এবন যেমন সরকারের চাকরী করিবার গোতে, 
লোকে ইংরাী শেখেন, এলশত বৎসর পুর্বে সেইব্ূপ ধোকে আইন আদালড়ে চাকুরী 
করিবার ক্রন্য পাঁশী শিখিতেন। সুদূর পর্লীগ্রামেও মুসলমানের আমলে পাশাঁ, আরবা শিখিবার 
ব্যবস্থা ছিল। মুসলম'ন মৌলবীরা নি্ষেদের বাড়ীতে ছাতরদিগকে শিক্ষ! দিতেন। শুনিনাছি 
পার্শা ভাষাতে বাবার বেশ দখল ছিল 3 এবং মৌলবীরাও তাহার পাশী এবারতের ৰ। লিখন” 
শীরভ বিশেষ প্রশংস। কারতেন। 

আমার জন্মকাণে বাবার অব! মন্দ ছিল লা । আজিকাল যেরূপ সঙ্গতি থাকিলে লোকে ্‌ 
দাঁলানল-কোঠ! নিম্মাণ কনে, তধনকার টাকার দাম ধরিনে বাবার যে সেরূপ সঙ্গতি ছিল না, 
এমন বগিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বাঁড়ীতে এক টুকরা ইট ছিলি না। খড়ো হরের 
মাটিতে মেজ'য় আমি ভূদ্ঘ্ট হই। সেকালের ক্ষোকে সচরাচব বড় বড় দালান-কোঠা প্রশ্তত_ 
করিয়া আপনা 'শ্বর্্য বিস্তার করিতে যাইত না। কেবল ভক্তিমন লোকে কখনও কখনও 
গৃহ-দেবতার জন্তই ইঠ্টকালয় প্রস্তুত করিতেন। আমাদের গ্রামটা খুব বড়। অনেকগুলি, 
ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবারের বাস। এই গণ্গ্রামে বোধ হয় আমার বালাকালে দেব. 'অন্দির 
ছাড়! একখানাও কোঠা বাড়ী ছিলনা । লোকে তখন নিজেদের অভ্যুদর জাহির করিবার জন্ত 
অর্থবায় করিত না। আত্মীর-কুটুষ্ব প্রস্তর প্রতিপাঁলনের দ্বারাই নিজের অর্থের থকা 
সম্পাদন ও সমাঞ্জে বশঃর্ন করিত। রর 

সমাজের লোকেরাও এইক্সপ এ্ব্ধ্য বিস্তার সহ করিতেন না। প্রথম যৌবনে একটা 
ঘটনার বথ| শুনিয়া তখনকার সনাজ গ্ররুতির এই পরিচয় প্রাপ্ত হই। আসাদের ্া ডীর: 
নিকটেই একজন ধেশ বড় ধনী জমীদার ছিলেন। জাতিতে ইহার তৈল-ব্যবসায়ী ছিজেন,: 
ত্ীহাদের ও পদ পাল ছিল। ছেলে বেলা লোকে আমাকে এই পা-চৌধুরী 
দি জাতি রলিলে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতাম। সম বরম্বরাও সর্ব! এই নিয় 





১৬ ব্ভারত।  [ চস্বারিংশ খণ্ড ১ম সংখ্যা 

আমাকে ক্ষেপাইতে চেষ্টা কারত। নেকালে আমাদের অঞ্চলে এ সন্বন্ধে একটা কবিতাও 
 শ্রচলিত ছিল। | 
র তেলে গড়িলে পাল ন্মহূদে চণ্ডাল 


নাপিত পাড়লে হয় চন্দ । 
এই তিন মতিনাশে যে করে বিশ্বাসে 


রান বিধির সহিত তার দ্বন্দ্ব ॥ 
... এই কবিত। আবৃত্তি করিয়াও সমবয়স্কের! আমাকে ক্ষেপাইত। এই জাত্যাতিমানের কথ! 
: নে পড়িলে এখন হাঁসি গার়। দে যাহা হউক, এই জমিদার পাল-চৌধু্ধী দিগের মতন ধনী 
্‌ লোঁক আমাদের আশে পাশে তখন কেউ ছিল ন1। এক্সপ গুন! যায় যে একদিন ইহাদের 
বাড়ীতে জ্ঞাতিতোঙ্জনের নিমস্থণ হস্থ। গৃহস্থ প্রার শতাধিক কীসার থালা, বাটি, গ্লাস বাহিয় 
রিয়া আসন পাতিয়। ভ্যাগতদিগের অভার্থনার আয়োজন করিয়ারিলেন। পাত পাড়! 
হইলে গহস্থাহী আসিয়া বথারীতি গলদদ্বীক্কতবা,স করজোড়ে আমন্ত্রিতদিগকে আহারের স্থানে 
ডাকিয়! লইয়া! গেলেন। বযোজ্োঠের! আগে আগে চলিলেন। ছ্বারদেশে যাইয় গৃহন্বামীর 
এই এশ্বর্ধ্য-বিস্তার দেখিয়া তাহার! থমকিয়া দাড়াইলেন, ঘরে ঢুকিলেন লা। গৃহস্বামী তখন 
তার কি অপরাধ হইয়াছে জিজ্ঞান! করিলে, জোঠেরা কহিলেন, তোমার অনেক টাক! আছে 
জানি, তাতে আমর! খুসী। কিন্তুতুমি কি আমাদিগকে সেঙ্গন্য এরূপ ভাবে অপনান করিতে 
আজ ডাকিয়া আনিয়াছ? গুহশ্বামী আকাশ হইতে যেন পড়িয়া গেলেন। কোথায় ষে তার 
কুটি হইক্জাছে, ব বিতে পারিলেন না। কঠ্িলেন, আমি আপনাদের পায়ের ধুলার সমান নই, 
আপনাদের অপমান করি এত বড় সাধ্য আমার কই? আপন।দের পায়ের ধুল। পড়িয়! 
আমার বাড়ী পবিত্র হইয়াছে । কি করিলে আপনাদের সস্তোব হয় বলুন, তাহাই করিতেছি । 
: কোটের। তখন কহিলেন, তুমি যে এই থাল! গেলাস বাহিয় করিয়াছ এবং আমাদের জন্য 
রঃ আসন পাতিয়। দিয়াছ, আমাদের বাড়াতে যন তোমাকে নিমব্রণ করিব, তখন ত আমাদের 
ৃ ২. তোমাকে এভাবে অভার্থনা কর সম্ভব হইবে না। আমর! যেভাবে তোষাকে খাওয়াইতে 
বাত পারিব না সেভাবে তোমার বাড়ীতে আমরা থাইতে রাজী নই। দশজনের বাড়ীতে 
যেমন জ্ঞাতি ভোজন হয়, সে বীতি যদি ভে!'সার বাড়ীতে ন! থাকে তাহা হইলে তোমার সঙ্গে 
:. আমাদের চলা অসাধ্য হযবে। তখন পাল- চৌধুরী মহাশয়কে আপনার শ্বরধ্য সম্বরণ করিয়। 
৮ রা জ্ঞাতির বাড়ীতে যে ব্যবস্থা সম্ভব সেইরূপ ব্যবস্থা করিস! তবে জ্ঞাতি ভোজন করাইতে 
হইল 
. পাঁকা দালান-কোঠ। হিল ন। বলিম্বা আমাদের বাঁড়ীট। যে ঠিক পর্ণকুটীর ছিল, তাহাও নছে। 
আমাদের দ্বেশে একপ্রকার সুন্দর, উলুখড় জন্মায়। ইহ! একজাতীর কুশ। এই উলুখড় 
নি র্‌ ম বুইন দিয়াই তিন পোয়! বা এক হাত পুরু করিয়! আমাদের চাল ছাওয়া হইত। চালের 
?.আীচের দিকে শরের দর এবং সৌথীন লেকে শীতল পাটা পর্যস্ত দিতেন। এসকল ঘর 
এ হধিতে ঘড়ির ব্যবহার হয় না। যে সরু এবং পালিশ বেত দির এখন লোকে চৌকী বা কৌচ 
্ঠাইয়। থাকে, সেই বেত দিয়াই চাল বেড়। সব বীধা হয়। ঘরের খু'টী হয় বাশের, না হয় 
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কাঠের। এ সফল ঘর দেখিতে অতি সুন্দর । এক এক বাড়ীতে এরূপ সাত-আট খানা ঘর ৃ 
ফাকে | আমাদের বাড়ীতেও খোল! নাট-মন্দির ছাড়া সাত-আট-খ'ন| ঘর ছিল। ূ 
আমার পিতৃপরিবার বড় ছিল না। বাবার শৈশবেই ঠাকুরদাদ। ও ঠাকুরম! ম্বর্থারোহণ 
করেন। বাবার এক খুড়া ছিলেন, তিনিও বেশী দিন বাচিয়। ছিলেন না। তীহার একটা 
মান্ধ কন্ত। ছিলেন। আমার জন্মের বহু পূর্বেই ত।হার বিবাহ হইয়া যায়। বাবার নিজের, 
, সোদর কোনও ভাই-ভগনী ছিলেন না। বাল্যে পিতৃহীন হইয়৷ তিনি একরূপ মাতুলালয়েই: 
প্রতিপালিত হন। কিন্তু পরিবারবর্গ বেশি না থাকিলেও, ম্বজনগণের অভাব ছিল ন1। বাবার. 
ঢাকার বাসাবাড়ীতে বহু আতীফের! আলিয়া উমেদারী করিতেন। আমাদের ভদ্রাসন : 
বাড়ীতে পরিবারবর্গের কেহই থাকিতেন না। কেবল পু্জার ছুটিতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে : 
বাবা বাড়ী যাইহেন। আমার জন্মের পুর্বব হইতেই বোধ হয় বাবা হূর্গীপু্জা আরম্ভ করেন।: 
তার জীবদদশাতে একবারও এ উৎসবের বাধাত ঘটে নাই। . 
আমার জন্মের অন্নদ্দিন পরেই মা আমাকে লইয়া ঢাক! চলিয়া ঘান। ঢাকার 
কথ! আমার একটু আধটু যেন যনে পড়ে। আমরা একটা পাকা কোঠা বাড়ীতে, 
ছিলাম। সে-বাড়ীর সাম:ন খুব বড় একটা! দেউড়ী ছিল, আর পাশেই একটা 
মপ্জিদ [ছল । সেই মস্ঞ্দে খন "আজান, পড়িত, যেন মনে হুয় ছুট বৎসরের শিশু. 
আমি তখন আমাদের যে জানালাগুলে! মসঞ্চিদ্বাড়ীর উঠানের দিকে খোলা ছিল, . 
সেই জানাপগায় গিক্স। দাড়াইয়৷ ছুইছাতে দুই কান ধরিয়। 'আজান' দিতাম। তবে এটা. 
ঠিক স্থৃতি না রতি বিচার করিয়া উঠিতে পারি না। কারণ ল্োষ্টদিগের মুখে একটু. 
বড হুইসএ আব এ আপকীন্তির কথ। শুনিতাম বঁলয। মনে হয়। তবে আমাদের বাড়ীর 
নিকটে একটা উল্লুক ছিল, তার ডাকের যে প্রতিধবনি আনি সর্বদাই করিতে চেষ্টা করিম, ূ 
ইহ! শ্রুতি নহে স্মৃতি। . 
আমার ম' বাবার দ্বিতীয় পরী । প্রথম সংসারে সন্তান হয় নাই বলিয়। বড়মার পীড়া- . 
পীঁড়িতে বাব! দ্বিহীয়বার দার পরিগ্রঠ করেন। সে এক আশ্চর্য্য কাহিনী। আমার মাত্র. 
মুখে শুনিক্বাছি | বড়ম। বাবাকে অ!বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে প্রথমে বাব! কিছুতে : 
রাজী হনন!। তিনি বলেন, ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রথম সংসারেই তাহার বংশ রক্ষা! : 
হইত। দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেই যে হইবে, তাহারই ব৷ স্থিরতা কি? আর ঈশ্বরের যদ্দি.. 
হচ্ছ! হয়, তাহা হইলে তখনও বড়মার পক্ষে সন্তান ধারণ একেবারে অসম্ভব ছিল না। বহুদিন 
এই লয়! শ্বামীস্বীতে কথা কাটাকাটি চলে । শেষে বড়ম! তার বাপের বাড়ী যাইয়া নিদ্দেক . 
ভবিষ্যৎ সপত্বীরু্ষন্বেষণ করিতে জ্ারস্ত করেন। তার পিআলয়ের কাছেই আমার মাতুলালয়। . 
এই কন্তার সন্ধান পাইয়া নিজে তাহাকে দেখিতে আসেন, এবং নিজেই বিবাঠের সূ. 
করিয়া আপনার শ্ব/মীর বিষাহ দেন। আমার মা খুব স্ন্দরী ছিলেন। অতি উজ্জল গৌরব 
দীর্ঘাকৃতি এবং অঙ্গ প্রতাজের সুসমাবেশে তিনি ডাকসাট্‌ স্ন্দরী বলিল] প'রচিত ছিলেন। : 
বড়মাকে আমার মনে নাই) কিন্তু গুনিয়াছি আমার মায়ের মত তার রূপ ছিল না। অথচ, 
তিনি এই রূপলাবশ্যবন্তী বালিকাকে ডাঁকিয়। আনি! আপনার স্থানীর সঙ্গে বিবাহ ফিলেন। র্‌ 
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মার মুখে শুনিগাছি যে একদিনের অন্ত বড়মার সঙ্গে তাহার ঝগড়া-ঝাটি হওয়া ত দূরের 
খা, সামান্য মলে!মালিন্ত পর্যন্ত হয় নাই। স্বামীর বংশরক্ষার ভন্য সপতী ঘরে আনির! তিনি 
যেন সৈ সংসার হইতে নিগ্গেকে একেবারে ধুইয়। মুহিয়। ফেগিয়াছিলেন। কিসে আমার মা 
ক্তীনের ঘর করিতে আনেয়। কোনও গ্রকারে ক্লেশ মাত্র না পান, বড়ম! সর্বদ। তাহারই 
চে করিতেন। আমি জন্সিলে পরে আমার গ্রতিপাঁলনের ভার বড়ম। নিজে গ্রহণ কবেন। 
মাঁকে এক স্তত্দবান ব্যতীত 'আঁর কোনও প্রক্কারে আমার বঞ্চাট পোহাইতে হয় নাই। বড়মা-ই. 
আমার সকল ঝট পোহাইতেন। আমার বয়দ যখন প্রায় ছুই বসব তখন বড়মা সংসার- 
লীলা সন্বরগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাহার গহনাপত্র সব নামার ভবিষ্যৎ পত্বীর জন্য মায়ের 
হাতে তুলি দিয়া যান। এসকল কথ! আমি বড় হইয়া মায়ের দুখে শুনিয়াছি। বড়মার 
“কথ! উঠিলে মার মুখে তীর প্রথ'দা ভরিয়া উঠিত। 
রং বৌধহন্জ আমার জম্মের অলগদিন পরেই ইংরীজ সন্নকাধ প্রথমে এছেশে ওকালতী পরীক্ষা 
প্রবাঠত করেন। বাব! প্রথম বংসরেই এই ওকালভী পরীক্ষা! দেন। ঢাকা হইতে আরও 
স্মনেকে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঢাকার পরাক্ষার্থী-দর সকল কাগজগুল হারাই 
“সবার; কলিকাতা পরীক্ষকদিগের নিকট আ'সঞ্জা পৌছে নাই। কিন্তু ইহাতে পরীক্ষার্থীদের 
৫কানও ক্ষতি হইল ন। কর্ডপক্ষী:সুব! যারা! নার! পরীক্ষ। দিচাছিলেন সকলকেই ওকালতীর 
সর্দি দেন। এই ভাবে ওকালতী করিবার অধিকার পাইন, বাঁক পেষকাণী ছাড়িয়া বোধহয় 
.দ্বাফাতেই প্রথমে ওকালতী আরস্ত করেন। কিন্তু বেশীদিন তাধাকে ওকালতী চি 
য় নাই। কারগ আমার বয়স বখন পাঁচ বংসরও হয় ন'ই, তখনই বাব প্রথমে যশোহরে «' 
পরে বরিশালে মুন্েফ হইয়া গমন করেন। 
০. বশোহবে সুকেধদ রবিতে বাহয়। বাথ! আমাদিগকে সঙ্গে লই বান নাই। যশোহংরে 
ন ০কৌথার ষে তিনি মুদ্দেফী করিম্বাছিলেন তাহার সন্ধানও জানি না। কিন্তু বরিশালের কথ। 
আমার বেশ মনে পড়ে। বাঁরশাবের নলচিঠি বন্দরের নিকট কোটেরহাট বলিয়। একট! 
.এবকুষ! ছিল। এই মহকুষারই বাবা মুদ্দেফ হইয়| যান। আমার বয়স তখন পাট বংসর হয় 
 নাই। কারণ আঁমার বেণ মনে আছে, এই বর্িশালেই প্রথমে আমার হাতেখাড় ব| বিদ্যারস্ত 
হ্য়। আর সেকালের রীতিঅনুস।নে পাচ বৎসরের পুর্বে বালকের হাতে খড়ি দেওয়। হইত 
রঃ -মা। কোটেরছাট একট! নদীগ ধারে ছিল। ন্দার উপরেই বাঁধার কাছারীধর ছিল। তাঁর 
"একটু দুরে আমাদের বাসা ছিল। বাবার সঙ্গে দঙ্গে আমাদের অনেক আত্মীর স্বজন এবং 
োমবাসী কর্মের অদ্বেধণে বরিশালে যাইয়া উপস্থিত হন। উচারা! প্রাঞ্ণ মকলেই মুল্সেফী 
: (আদালতে কর্ম পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্থানীয় লোকেক্ উপরে কতট! অবিচার কর 
পা বলিতে পারি না। অন্যপঞ্গে সুদূর বিদেশ হইতে কে'নও কর্ণচারীকে আনিলে 
রঃ যর ময় তাহার সাঁহাযা করিবার জন্য তার নিজের জনের! বদি সণে না আসেন 
বে তার প্রতিও কিছু অত্যাচার কর! হয়। সেকালে কোটেরহাট হইতে আমাদের বাড়ী 
ক বোধ হয প্রায় পনের দিন লাগিত। এতটা সুদূর প্রবাসে কেহ কেবল পুত্রকন্! লইয় 
ন্যাম করিতে পারে না। এই দিক দিয়া (দেখিলে দেপফাল বিবেচনায় বিদেশী ুন্দেফের সে 
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সঙ্গে তার কতকগুলি আমলা ও পেয়াদ। আসিয়। ভুটিয়াছিল বলিয়। বিশেষ আপত্তি করা! যাক 
কিন! সন্দেহ। কিন্তু বাবা এসকল আতীয়-ম্বজনগণের কর্ম দিয়াই তাহাদের সঙ্গে কল 
আত্মীক্তার একরূপ শেষ করিয়! দেন। তীর আমলাবর্গের মধ্যে কেহ তাহার সঙ্গে কোনও. 
আত্মীয়তার দাবী করিতে পারিতেন না । আমার এখনও মনে পড়ে, আমার একজন কাকাঁ- " রি 
বাবার আপনার মাপতুত ভাই-স্থানীর লোকের নিকটে তার এই সন্বস্ের কথাট। বলিয়া: 
' ছিলেন এই অপরাধে বাব! তাঁহাকে কাজ হইতে ছাড়ায়! দেন। এ দকল আতীয় স্বজনেরা: 
আমাদের বাঁদার নিকটেই নিজের! বাস! করিয়। থাকিতেন। মুদ্নেফ মছাশয়ের বাসার লোঁক : 
বলিক্। তাহারা পরিচিত হন এবং সেই পরিচয়ে স্থানীর লোকের উপরে কোনও প্রকারে তু 
করেন, বাব! কিছুতেই এই সুযোগ দিতে রাগী হন নাই। রি 
সেকালে উপরি উপার্জনট! আদৌ নিন্দনীক্ধ ছিল না। চাকুরীপ্নদিগকে নকঙ্গেই বেস, ন্‌ 
কত--ইহার সঙ্গে সঙ্গেই উপরি উপাজ্জন কত, নিঃসক্কোচে হহ। জিজ্ঞাসা কৰিত। আর 
ঠাহারাও নিঃসক্ষোচে এ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বড় বড় রাকর্্মঢারীরা পর্যন্ত সথযোগি: 
পাইলে উপরি উপার্জন করিতে ছাঁড়িতেন না, এবং প্রকান্তভাবে নিজেদের অধীনস্থ কর্ণচারী-. 
দিগকে এই উপরি উপার্জন করিবার স্থুবিধা করিয়া দিতেন। বাব! যখন ঢাকার সদরালার : 
পেবকার ছিলেন, তথন এন্ধপ একটা ঘটন! হয়। সেকালে ঢ1কায় ভাওয়ালের কালীনারা় ? 
রায় আর ওয়াইস্‌ সাহ্বে ইহার! অত্য্ত ছুর্দাপ্ত জমীদার হিগেন। ইহাদের পরম্পরের মধ্যে 
দা্গাহাঙ্গাম। ও মামলা-মোকর্দম। প্রায় সর্বধাই লাগিয়। থাঁকিত। প্রবাদ ইহাদের মধ্য: 
একট! দেওয়ানী: মামলায় সরক্গমিন্‌ তদন্ত করিবার ভার সদরাল। সাহেবের সকুমে.: 
বাবার উপরে পড়ে। বাবা সরজমিনে উপস্থিত হইলে কালীনারায়ণ রায়ের লোকের - 
দুই হাজার টাক! লইয়। তাহার নিকটে আদির। তাহাদের পক্ষে (রপোট দিবার জন্ত : 
তাহাকে অনুরোধ করে। বাবা মহ। সঙ্কটে পাড়লেন। টাকাট। ফেরত দিলে ইহার! তাঁবিবে 
ওয়াইস্‌ সাহেব বেশী টাক। দিয়! ইহাকেঃবশ করিয়াছে । আর এই ধারুণ৷ জন্মিলে তাহার 
পক্ষে প্রাণ লইয়। ঢাকায় ফিরিয়। আস| কঠিন হইবে। এই সকল ভাবিয়া! চিস্তিয়া তিনি 
টাকাট। ঢাকাম্স পাঠাইয়। দিতে কহিল্ব। এত টাক। লইয়। তাহার পক্ষে পথে চল! নিরাপদ. 
হইবে না; বিশেষতঃ তার রিপোর্ট তিনি ঢাকায় গিক়াই ত দিবেন। রিপোর্ট নিবার পরেই: ্ 
টাকাটা দিলেই ভাল হয়। এইরূপে তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়৷ টাকায় আসিলেন। আর. 
ইহাদের টাক! প্রত্যাখ্যান করিয়। 'রজমিন্‌ তদন্তের যথাযথ বিপোট দিলেন। এতটা টাকা 
তিনি প্রত্যাথ্যান করিয়াছেন শুনিয়া সরল সাহেব গ্রকাশ্ত আদালতে তাহার পেষকারের 
নির্ব,দ্বিতার সমালোচন! করিয়াছিলেন। ৃ এ 
তন্ন মুন্সেফী করিয়াছিলেন ততদিন নিজের পদের মর্য্যাদ| রক্ষার দিকে বাবায়রুজাির 
প্রথর দৃষ্টি ছিল বলিয়া! মনে হয়। বরিশালের একটা ঘটনা জীবনে ভুলিব না। আমারা 
তখন পাচ বৎসর হইয়া গিয়াছে । আমি শিশু বোধে তখন ক, খ পড়ি। ছ'বেল! আমি বাবার”; 
সঙ্গে তাহার পাতে বসিয়াই খাইতাম। একদিন সকালে তাহার সঙ্গে খাইতে বসিষাছি।:: 
সেকালে রা বাযুন রাখার প্রথা প্রচলিত হয় লাই। বাবা ভীবনের শেষ দিন পবা কখন 
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ৰেতন দিয় র ধনী বামুন রাখেন নাই। বেতন্ভোগা ম'ত্রেই ভৃত্যের পর্ধ্যায়ে পড়ে । এই জন্ত 
.শা্ষণকে বেতনতুক করিতে বাবার ধর্ণাবুদ্ধিতে আঘাত পড়িত। কোটেরহাটে মা-ই রান্নাবারী 
“করিতেন । মা ভ.ত বাড়িয়। কল্মি শাক পরিবেশন করিলেন। বাব! এই শাক দেখি! 
জিঞাসা করিলেন, এই শাক কোথায় পাইলে? ম। কহিলেন, বদীর ওপার হইতে ক পাটুনী 
ৃ ভ্রীলোক আনিয়া (দিয়াছে। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, দাঁম দিয়াছ? ম কহিলেন, এ শাক 
আবার কেউ বেচে ব! কেনে, এ ত শুনি নাই। সেও দম ঢা নাই, আমিও দিই নাই। এই ' 
“কথ! গুনিব! মাঝ বাবা পাও তাাগ করিয়া! উঠিয়া পড়িলেন। বাহির বাড়ীতে গিয়া পেয়াদা 
.পাঁঠাইয়া তখনি দেই পাটুনি স্্রীলোককে ডাকিয়া আনাঞ্লেন ; এবং তার শাকের দাম দিয়া 
সে যেন কথনে। আর তীহার বাড়ীতে আসে না, আফস্লে গুরুতর শান্তি পাইবে, এই ভয় 
প্লেখাইর বিদায় করিয়া দিলেন। এই স্ত্রীলোকের একটা! দুর্দান্ত ছেলে ছিল। বাৰার দেওয়।নী 
 ফৌলদারী উভগবিধ মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল। এই পাটুনী যুবক মাঝে মাঝে 
প্র্জদারীতে চাঁলন হইঈগ্প' সটাহার এজলাসে হাজি হইত । আর বিশেষ ভাবে এই কারণেই 
বাবা সাান্ত কল্মি শাকের জন্য মাং উপরে এভটা তম্বী করিঘ়্াছিলেন। 
শৰিপিনচন্ত্র পাল। 


বর্ষারস্তে। 
খ্আ জ বত স্থথ দুঃধযতহ্যশোক পরিপূর্ণ করি দাও আজিকার 'দন। 
তোমাতে মগন হোক, হে আনন্দ লোক! মবে যাও ধরণীর ধূলি রাশি শত, 
.উচ্দৃসিত হৃদয়ের, উৎস ধার! শত শাখ$ চাত প্রাণ হান, গুফ পত্র মত। 
: গরিপুর্ণ বরবায় তটিনীর মত শুদ্ধ করি আপনারে হোদানল জালি 
এ বেগে, মহাসিদ্ধু! তোমা মুখি হয়ে আমার উত্তপ্ত হ্দি, ঘৃত রূপে ঢালি 
ধন হোক জন্ম মম, তোমাতে মিশিয়ে । গুঞ্ধত। অনল জালি শুচি হতে চাই 
প্রেমের গরশ লাগি উনুখিত করি, সুমি বিনা এ দীনার আর কেহ নাই। 
রাখ মোরে নিশিদিন প্রেমাম্পদ হরি এস মোর হে ্াঞ্তি 5! সারা বিশ্ব জুড়ে 
নন মৃযুমে মরে, ভাব হাযাহীন বাহির প্রাঙ্গন হতে, হৃদি অস্থঃপুরে | 


শ্রীসরলাদত্ত | 


নারীর কথার আর একদিক | 


গত মাসে শ্রীযুক্ত! জ্যোতির্বয়ী দেবীর লিখিত নারীর কথ! পড়িয়। মনে পড়িয়া গেল তাহার : 
' ভারতবর্ষে” লেখ! কতগুলি এবন্কের কথ!। সব কয়টিতেই বেন পুকুষদিগের সম্বন্ধে জালার 
ভাব ফুটিয়। বাহির হইতেছে। তাঁহার মতে যেন মনে হয়, নারীঙগাতির সকল দার মূলে 
স্থির হয় আছে কেবল এ পুরুষ জাঁতিট1| গাই লেখিক! চাহিতেছেন বর্তমান যুগের নাকী. 
জাতি ধেন ভরসা করিয়া! বলিয়। ওঠেন “তোমাকে হে পুরুষ, যদি ভগবৎ সাধনে অক্ষম, অলস, 
চঞ্চল চিত্ত, স্বাস্থাষ্টীন, বিলাসী ও ছূর্বণ করিস! তুলিতে পারি তাহাতে আমার কোনও, 
অধন্ম হয়না, আমার প্রতি তোমার ব্যবহারের উ'চত প্রতিফল দেওয়। হস্গ।” আঙ্জিকার 
এই অহিংসার সাধন!র যুগে নারীর এই কি করালী, প্রতিহিংসার লোল জিহ্ব। প্রসারিণী মতি 
তিনি মানস নেত্রে ভুলিয়। ধরিতেছেন। এ কী ভীষণ জাল! অন্তরে তাহার। 

'সবল' পুরুষ হূর্ববলা “অবলাকে' জোর করিয়! চাপিয় ধরিয়া তাহার সকল অধিকার কাড়িয়া 
লইপ--হই্াই কি সত; এবং একান্ত সত্য ? তাহাই, যদি হয় তবে অথলাতো৷ নিজ মুখেই স্বীকার 
করিয়া! লইতেছে ষে সে দুর্বল সে শক্তহীন, জীবন যাত্রার মহাসসরে সে হারিয়াই বাইবার মত। 
ভাহা। হইলে তে। দেশ এবং সমার্জের কল/ণের জন্ত এই লা র স্গ্রির ও প্রয়োজন নাই--তাহ! 
হলে চাই তে। নৃতনতর াী*, নারী দেহের মধো বিদ্যুৎ গভ| কাদস্বিনীর মতই যে তেজো 
রাশি ধরিয়া আছে-- সঞ্চারিণী আগ্রশিথ। যে, শক্তিমমী হুর্ণ। গ্রতিম। বে। 

শারীিক ধল আমাদের নাই সত্য, কিন্তু মনের বল তে! কেহ কাড়ি! লইতে পারে ন! ). 
তাহ। বিসর্জন দিয়! বসধাছিল যে, সে ক দূরদৃষ্টিসম্পন। ছিল! ত্যাগকেই জীবনের রেষ্ট 
মন্ত্র বালয়৷ মাতৃভাবমদ্নী যে ন্সেহশীল! প্রিয়জনের অন্থৃবিধ! হইবে হনে করিয়। নীরবে তাহার 
অত্যাচার সহা করিয়াছিলেন, নিজকে অবিচ!র পীঁড়িতা হইতে (দিয়াছলেন, তিনিই কি. 
তাহার ভবিষাদংশীয়ার পায়ের বেড়ি নিশ্াণের সহায়তা করেন নাই? পণুবল দৃণ্ত হইয়াই, 
পুরুষ বদি তাহার দিকে চোখ রাঙ্গাইয়াছিল শক্ত অংশ সম্ভূত1 তি'ন কি সত্যসন্ধ মহাপুরুষের 
গায় সত্যাগ্রহকে জীবনে বরণ করিতে পারেন নাই ? পুরুষের যে যথেচ্ছাচার ব। যে স্বার্থ সুখ. 
ভোগের নুবিধ! হইবে বলিয়াই পুরুষ নারীকে পিঞজরে বানন। কারয়াছিল সেই সুখভোগকে 
তআত্মিক বলপ্রয্বোগ দ্বারাই তিনি ভম্মীনৃত করিস! দিতে পাঁরিতেন--ভিনি তাহা দিয়াছিলেন. 
কি? নারীর ও আজ ভাবিবার' সময় আসিয়াছে যে পুরুষের বল দপপকে তিনি নীরবে কতখানি 
সহি! আসিয়াছেন। ক্ষমাই তো! জীবনের চরম কথ! নয়--অবিচারের বিরুদ্ধে জিয়া, িভী. 
যে লমানই হন্দর। শুধু আনপর্ণ। মৃর্তিতেই তে। নানীনূপ সার্থকত। লাভ করে ন/-ধীট 
সিংহবাহিনী কেও যে জগৎ বক্ষায় সমান প্রয়োজন | লেখিক। জলিয়। উঠিতে চাহতেছেন--. 
/ মলিদত। ধ্বংস কারিণী পাবনী অগ্িশিধ। রূপে নঙ্কে, খাওৰ দহন কারা ভীষণ ব্ ॥ রন! 
| মেলি পুরুষ আতিটাক্ই ধ্বংস মুখে ফেলিতে চাহ । রে 





হই. _ নব্তারত। ; 1 ্ারিংশ খণ্ড, ১ম মধ্য 
মহিষান্সর মাশিনী মুর্তি তাহার নয়, শিবকে পদতলে দলিত করিয়! ভীম কালী রি 


তিনি প্রকাশিত। হইতে চাছিতেছেন। 
রী নারীকে আজ ভাবিয়। দেখিতে হইবে যে, তাহার যে স্বতাবগত অধিকার ছিল তাহ! 
তে সে বিচ্যুত হইল কেমন করিয়া? পুরুষ যদি অন্তায় করির। গায়ের জোরে তাহাকে 


| ভারা করিয়। থাকে তাহা হুইলে তে! পে সেই অত্যাচারকে ভালবাসার খাতিরে সহিয়! 
_আশিয়াছিল, প্র প্রতকার করিবার চেষ্টা করে নাই, এবং সেই জন্ত আজ সেও জীবন বিধাতার 
, বিচারসভায় পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে আসামীর কাঁঠ গড়ায় দীড়াইয়। আছে। তাহার কৃত 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভাহাকেই করিতে হইবে। 


তর্কের খাতিরে আপাততঃ মানিরা! লইলাম নিজের অন্ুবিধ! হইবে বলিয়! পুরুষ নারীর 


চোখ ফুটাইবার চেষ্ট। করিল ন। এবং তাহার আপন! হইতে ফুটিবার পথটাকেও বন্ধ করিয়া দিল। 


'খুদ্ধি এবং দৈহিক শক্তি উতম্টাতেই শ্রেষ্ঠ না হইলে সে এন্প বন্ধ করিয়া দিতে পারে ন!। 
তাহ) হইলে যোগ্যতরের জয় লাভের যে নিয়ম প্রকৃতিতে পরিদৃষ্ট হয় তাহাই এখানে খাটিয়া 
; গিয়াছে । নারীর গল! ফাটাই্। টেচাইবার কিট নাই-__আছে গুধু আপনাকে উন্নততর জীবে 
বিবর্তিত করিবার কাজ, কিন্ত একথ| যে আদর| সত্য সত্যই মানিতে ও,স্কত নই এবং তাইতে। 
কা! পুরুষের ঘাড়ে অনুরদণিতার দোষটা সমস্ত চাপাইয়া, মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। 
 সথজনারই অনুরদর্শিতার ফলে নিপ্গে যে দিন সব হারাইয়া বসলাম তখন দে হারাণোকে 
আদর করিনা আকড়াইয়া ধরিয়া বসিরাছিলাম__আমরাও তো। নিজেকে আর ভাবিতে 
সুদ্ব না, অপরের চর্কিত চর্বণ চিস্তাগুলিকে জ্গতের সার সত্য বলিয়। বরণ করিয়া 
: জইযাছিলাম আমরাই তে! ! পুরুষকে “পরশ পাঁথর* নাম দিচ৷ নিজেকে শ্ীচরণাশ্রিতা দাসী 
- ঝ্বানাইয়! গৌবধব অনুভব করিলান আমরা তো। আমাকে, সে বখন দ্বাসী বালল তখন থুসা 


| হইয়। উঠিল আমারই মন, হদয়ের উচ্ছুসিত অগ্ুরাগে সে বখন আমাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন 


এক্ষরিল তখনও তে! আগ্রহের সহিত সেই ্গণিক উচ্ছাদকে ভক্তের চিরন্তন পূজ1 বলিয়া গ্রহণ 
: 'ক্করিয়াছিলাম আমিই। আগিই তো! ভুলিয়া বলিকাছিলাম যে 'এক মানবত্বের মধ্যে সমান 
অধিকার লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছি দে আর আমি দুইটি প্রাণা। সবটাই তাহার সথথ ভোগ লালসা, 
শক্কাহার স্বার্থপরতা তাহার অনুরঙর্শিত। বললে চলিবে কেন? নিংন্বার্থ আমি তাহাকে প্রশ্রয় দিয়! 
.১খে ত্যাগ করিলাম তাহা জগতের এবং তাহার কি ক্ষতি করিল তাহ! তো৷ আমি দেখি নাই। 


ক্ষতি যখন পু্তীকৃত হুইয়। উঠিয়া জীবনের সহজ গতির মুখে বাধ। হইয়। দাড়াইল, তখন 


সেই কি কিছুটা চেতন! লাভ করে নাই! সে-ই তে! প্রথমে আমাকে ডাকিয়! সচেতন করি 
(ছিল. যাঁহাকে সে অনেক দিব বুঝতে চেষ্ট! করে নাই, সাঁদৃশ্ত এবং সামঞজস্ত সেও যাহার 
হত তাঁঞার অনেক পার্থক্য ও প্রভেদ আছে তাহাকে মে উঠাইতে চাহিতেছে বলিয়াই তে। 


ঃ লে স্মহিল। মজলিস, 'নাভৃমগলের? গ্রতি্ঠ। করিয়াছে। অ-নারী-সে এ অংশটুকু বা দিয় যাইবে 


সন: 


প্র কখ। সে ভাবিয়াছিল বলিয়াই মনে হয় না। তাহায় নব জাঁগত দৃষ্টির সম্মুখে, রহন্তমরীর 
দত টুকুকে রক্ষা করিবার এই. একমান্ধ উপার, প্রতিভাত হইয়াছিল তাই সে তাহাকে 


টি কটু খানি আলাহিদ! স্থান নির্দেশ করি! দিযাছে। 





বৈশাখ, ১২৯], ... নারীর কথার আর একদিক।  : ২৩. 


বেশী বয়সে বিবাহ হইলেও যে নারী সন্তানপালন-কুশল। হইয় উঠিবেন--এ কি কোন 
পরীক্ষিত সত্য? ভারতবর্ষের নান। প্রদেশের অসংখ্য জাতির মধো এমন প্রদেশ এবং এ | 
জাতি আছে যেখানে ও যাহাদিগের মধ্যে অধিক বয়সে বিবাহ প্রথ প্রচলিত আছে ন্‌ 
তাহার! সন্তান পালন সঙ্বন্ধে বিশেষ করিয়! এবং সাধারণ শিক্ষ1 সম্বন্ধে ও অন্ত থাকার দর্পণ, 
সম্তানকে ঠিক প্রতিপালন করিতে পারেন ন! এবং তাহার অকাল মৃত নিবারণে সক্ষম হন 
নাই। সন্তান পালন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ত সকল নারীরই বয়স বেশীই হোক, 
আর স্কুটনোনুখ যৌবনেই তিনি থাকুন । 

শক্ষালাভ করিলেই কিন্বা। বরস বেশী হইলেই কি নারী পুরুষের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিতে 
পারেন? বয়স বেশী হইলেই যে পারেন ন! তাহ! আমাচের দেখকে--এই মাতৃভক্তির দেশকে 
তার বুঝাইতে হইবেন! ) ইহ! যে প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় জলস্ত সত্য হইয়া! ফুটিয়। আছে। - 

নারী শিক্ষ। লাভ করিয়। যাঁদ পুরুষের কর্ব্য নির্দেশ করিয়। দিতে যান তবে যে 355211$" 
এর লিখিত [৩৮০1 ০৫ 008£) কল্পনালৌক হইতে বাস্তব জীবনে জাগিফ। উঠিবে না, ইহা তো 
মনে হয় না। পুরুষ নিজের অসুবিধার হাত হইতে এড়াইবার কন্ত--ছইদিক হইতেই একথাঁটা 
মানি লইলাম তাহার প্রার্থান্ক স্থখলালসার ব1 মানবজাতির অন্ত তাহার আন্তরিক কল্যাদ 
আকাঙ্ফার দিক্‌, বে দিকৃটাই হউক ন1 কেন-আজ নারীর কর্তব্য পথ নির্দেশ করিতে গিয়াছে, 
বলিয়াই তো লেখিকার মনে বিদ্রোহের সুর জাগিয়া উঠিয়াছে ? জাগিবারই যে কথা। নারীর 
কর্তব্য একজন অ-নারী কেমন করিয়া নির্দেশ করিবে, তাহার তো ভুল হইবার কখা-ই, সে তে। 
নারীকে শ্জন করে নাই? তাহার সমস্ত মনের বৃত্তির ও সম্যক পরিচয় তো অ-নারীর নাই।' 
অ-নারীর এই সভুল প্রয়াস দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে ঠিক, সেই প্রকার ভূল করিবার সাধ নারীর 
হইবে কেন? 

লেখিকা! বলিতেছেন শিক্ষ! প্রাপ্তা হইলে এবং বেশী বয়সে বিবাহ হইলে নারী সন্তানের: 
প্রতি আপন কর্তব্য পালন করিতে পারিবেন_-কিন্তু সেই হ্ংশ্বাসেই বলিতেছেন পিতার 
তাহাদিগের কর্তব্য পালন করেন না । পিতা তে! শিক্ষা! প্রাপ্ত -- তবে তাহার, এ ছূর্দশ। কেন! 
আর তিনি ষদি শিক্ষ! গ্রাণ্ত না হইয়। থাকেন তাহ। হইলে তাহারও শিক্ষার দরকার এবং শিক 
পাইলে তো তিনি আপন হইতেই আপনার বর্তবা পালন করিতে পারিবেন। নারীর তো 
প্রয়োজন হইবে ন! তাঁহাকে শিখাইয়া দিবার। 

জননীকে সন্তান পালন কুশল করিয়! তুলিবার যে এই প্রয়াস ইহার মূলে তো রহিয়াছে 
শিশুর সছিত জননীর সেই গভীর দৈহিক সম্বন্ধ যাহা! পিতার নাই। পিতা সুস্থ দেহ, নেহশীল, 
সমাচার সম্পন্ন হইলেই চলে। ,জননীকে যে কত মাস আপনার দেহের ভিত্তরেই শিশুকে রক্ষা 
করিতে হয়, তাহার দেহ মনকে তিল তিল কাঁরয়া গড়িয়া! তুলিতে হয় এবং তাহার পরও কতঙিন 
তাহাকে আপনার সতর্ক স্নেহ দৃষ্টির নীচে রাখিং। আপনারই বক্ষরসে পুষ্ট করিয়া সবল গত 
দেহ করিয়। তুলিতে হয়। কাজেই পুরুষ যখন নারীকে এ বম্বদ্ধে সচেতন করিয়। তুলিৰার: 
জন্ত প্রয়াসবান্‌ হন তখন তাঁহার! শিশু প্রদর্শনী খুলিয়া তাহার-চোখ ফুটাইবার উপায়কে নই 
করেন বলিয়! তো! আমার মনে হয না। আতের নিদর্শন বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে আমার 


রর 5 8 চি তু নবযভারত। 1 চগ্থারিংশ খ, ১ম.সংখ]1। 


মন বলেন। | বরং ই বলে যে €ই খানই পুরুষ নারীর মহীয়সী মাতৃ্ির পুজা করিতেছে, 
বৈষ্ণব কবিকণ্ঠে শোদার গান, +)ফেলের তুল আঙ্কত ম্যাডোন! মুর্তি বুঝি এই থানেই সীর্থক 
বর উঠিতেছে। 


:*পুরোশিক্ষা* কাঁগাকে বলে যে বেচারা বুঝিয়। উঠে নাই, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে 


রা করিয়াই নারীর মাতৃরূপকে সুন্দর করিয়। ফুটাইয়! তুলিতে গিঠা যে অবুঝ ভূল করিয়া! 
-ফ্েলিতেছে, তাহাকে বিদ্রপ ন! করিয়া, তাহার প্রচেষ্টাকে দূরে না ঠেলিয়া, লেখিকার প্রতি, 
আমার আজ এই একান্ত অনুরোধ যে, তাহাদিগকে বুঝাইর। দিন কি করিতে হইবে। চিন্তাশীল 
| তিনি, আপনার বিচার বিবেচন। দিয় পুরুষকে সাহায্য করুন। প্রকৃত সহধর্মিনী কূপ আজ 
.গ্রফটিত হইয়| উঠুক। জালামগী তাষ! তাঁহার আছে, তাহা দ্বার৷ উদ্দীপ্ত করিয়। তুলুন, তাহাঁরই 
রি চেতন।-হার। শ্বজাতীয়াকে যাহারা এ দিল্লীর িনঙগালী তদ্রমহিলাগ্ণের মতই বাহিরের আবরুণের 
ঈস্তরালে লুক্কাস্িত সতাটুকুকে বুঝিয়। উঠিতে পারেন ন1। 


_ *পুরোশিক্ষা" দাও বলিয়া! না চেঁচাইয় নিষ্কেই তাহার পথ খুলিয়া দিন্‌ এবং নারীর কিসে 
: সেই শিক্ষা! হইবে তাচা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিম বলুন” আমর! তাঁহার স্বভাতীয়ারাও 
. আানিয। লই কঃ পন্থা 
| | শ্রীজেণতিন্বয়ী গঙ্গোপাধ্যায় 





শে্ট গ্রাজুয়েট -শিক্ষাপদ্ধতি | 


রর শেষ প্রস্তাব। 
আমরা দেখইয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় যে সকল শিক্ষনীয় বিষয়ের বিধান করিয়। 


গোটা বিভাগটীকে প্রত্তিঠিত করিয়াছেন, ইহাতে বিষস়-বাছল্য ভয় নাই। প্রাচীন 


ভ্ভারতে এক সমস্বে সর্বাতোমুখিনী উন্নতি হইয়াছিল । কি বিজ্ঞান, কি গণিত, কি চিত্র-শিল্প, 
কি রন, কি জ্যোতিষ, -সর্ধবিবয়েই বিশ্ময় নক উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল 
হি জান! যে নিতান্তই আবশ্ঠক, তছ্যিয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে ! 

আমাদের দেশের অভিভাবকবর্ণ যদি প্রকৃত-পক্ষে, তাচাদের ধরের দ্বারে এই পোষ্ট- 
. বিভাগে কফি কি কার্যা-প্রপালী আরদ্ধ হইয়াছে, তৃহার অনুসন্ধান করিতেন, ভাঙা 
চি আমর একথ| নিশ্চয়ই বগিতে পারি যে তাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপঙ্গগণকে সমুচিত 
লশংস। ও উৎসাহ ন। দিয়া থাকিতে পারিতেন ন1। কয়েক বৎসর যাবৎ, অনেক বৈদেশিক 
| বন্তি, এই কথাট! প্রমাণ করিবার অন্ত উঠিয়! পড়ি লাগিয়াছেন যে, ভারতের 
: হিন্দুজাতি কখনই বিজ্ঞান, জ্োতিবিগ্ভ। এবং গণিত বিদ্যায় কৌন প্রকার মৌলিকত। গ্রদর্শন 
করতে. পারেন নাই ॥ যে চিত্রবিগ্বার গৌরব কর! হয়, সেই চিত্র বিস্াটীও নানার নিকট 


বৈশীধ, ১৩২৯]  পোটশ্গ্রাজুয়েট শিক্ষা-পদ্ধতি। ২৫. 
হইতে হিন্দুগণ ধার করিয়া লইয্াছিল ! নাট্যধগ্ভার অন্ত ও, হিন্দুগণ গ্রীকৃদিগের নিকটে খণী। 
এমন কি, একথা ও পাশ্চ'তা পণ্ডিতেবা অকুষ্ঠিত-চিত্তে বলিতে আরম্ত করিকাছেন ধে, 
তারতবানী কাপি স্বারত্ব-শাসন লাভের উপযুক্ত বলির বিবেচিত হইতে পারেনা । কেন না, 
তারতে কোনদিনই প্রঞ্জাপুঞ্জের প্রন্নিধিমূলক শাসন-প্রণালী ছিল না! তারা আরে” 
বগ্নে যে,-ইহাদের নিজের অক্ষর পর্যন্ত ছিল না। অক্ষর-লিখনের প্রগালীটা পর্যাস্ত হহার। 
ইবদেশিক বণিঞ্গণের নিকট হইতে শিখিষ্বাছিল | এই প্রকারে, বর্তমানে কতকগুলি পণ্ডিত, 
সন্য্গতের নিকটে, আমাদিগের প্রায় কোন মৌলিক বিনরই গৌরব করিবার যোগ্য ছিল না 

ইরা উদঘোধিত করিতে আরস্ত কারয়'ছেন। এই সকল কথার প্রতিবাদ না হইলে এবং 
সুধু প্রতিবাদ নহে) - আছাদের থে ধীদ্ল বিষয় ?.ক্কৃতই মৌলিক ছিল, তাহা প্রাচীন. 
গরন্থাদি হইতে অকাট্য যুক্তি ও এমাণাদি ৮হ গ্রস্থরচন1 করিয়। প্রতিষ্ঠিত কগিতে 5 পারলে) 
আমর! নিশ্চয়ই অপভা অশিক্ষিত, বর্বর জাতিন্ূপে সভাসমাজ্জে পরিগুহহীত হইব! ₹ইবার 
উপক্রমও হইয়াছে ! 

বঙ্গালাদেশের 'ভিভাবকগণের মধ্যে কয়জন এই খবক্টা রাখেন যে, একগাত্র রং 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ই, পোষ্ট বিভাগের উপযুক্ত বিদ্ব'ন্‌ অধ্যাপকগণকে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান ও 
গবেষণ। কারবার জন্য কর়েকবৎসর হইতে নিযুক্ত কাসয়াছেন। এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের একমাত্র 
য়ে ফলেই, পূর্ব কথিত বিষর গুলি যে িন্দুর্ীণ আবার করিয়াছেন এবং তাহারা যে 
এ বিষয়গুলির সম্যক উন্নতি সাধন করতে সন্র্থ হইরাছখেন, তদষয়ে এই সকল অধ্যাপক 
বনু অগ্ুসন্ধান সহকারে মুল্যবান গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন এবং এই দকল গ্রন্থ নান! দেশে 
গ্রচিত হইয়া, ভারতের বিপুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে স্মর্থ হইয়াংছ। বিশ্বদ।ালয় আারে 
অনেক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্ত, অগ্যাপকগণকে শিদুক্ত করিয়াছে এ দেশের দর্শন- 
শ।ন্সের ধারাবাহিক ইতিষ্চাশ প্রণয়ণের জন্যও অধ্যাপ্ নিযুক্ত এ এবং তাহার! ইতি: 
মধোেই মুল্যবান্‌ গ্রন্থ র5লা করিয়া ইউক্োপেও সমাদর লাভে মম্থ ₹ইয়াছেন। ভাঃতীগ 
দার্শনিক মত-বাদ সম্বন্ধে কত 1বকৃত ব্যাথা। গ্রচালত হুইয়। পড়িগ়াছে। এ সকলের খণ্ডন 
করিয়া, গ্ররুত তব নির্দেণ করিয়। (দয়া, ইতিমধ্যেই দ্বাশ'নক গ্রন্থ কয়েকখানি রচিত হইয়া 
প্রকাশিত হইয়।ছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচার এবং গবেধণ। ও অগ্থসন্ধানের কত উপযোগিতা 
দাড়াই॥াছে, তাহা একমুখে বলয়! ওঠা যায় না। এই শুকার জন্ুমন্ধান ন। হু চলে, ভারতের 
ন'ন। দিগ্গামিশী প্রাচীন সভ্যতা গতি |বর্কতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া, সত্য জগতের সন্মুখে 
ভারতবর্ষ অত্য মৌলিকত! বঞ্জিত দেখ বলিয়াই পরগণিত হইবার উপক্রম হই! উঠিয়াছে। 

কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠ।লগ এই মহৎ কার্ধে; আত্ম নিয়োজন করিয়াছেন। কেবল এই একটা 
মা বিষয় বিবেচনা করিতে গেলেই, কলিকাও। বিশ্ববিষ্ঠালয়কে স্বদেশ(নষ্ঠ ব্য মাত্রেই প্রশংসা 
ল। করিষ! থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কঃজন ব]ক্তি এট মহৎ কাধ্যানুঠানের খবর 
লইয়াছেদ? যদ খবরই লইতেন, তাহা হইলে আমরা পণ্রিকাগুলিতে পোষ্ট শ্রাজুয়েট বিভাগের 
ফেবলই নিন্দ। উদ্ঘোধিত দেখিতাম ন'! যে বিশবিস্তালয় অ.নুসঞ্ষ'ন দ্বার! তারতের পূর্ব গৌরফ 
জাগাইগ তুলিতে উদানীগ্ত করে, যে শিক্ষা-পক্জতিতে ভারতের বিলুপ্বন্বের নষ্টোন্ধার কার্যে উদ্ত 


রি 


২৬ ০ নধ্যভারত। : [ জক্কারিংশ ২ ১ম সংখ্যা। 


ও চেষ্টা গনি নাহয়). সে বিশ্ববিষ্ঠালয়, সে শিক্ষাপন্ধতি যে নিতাস্তই বার্থ__ইহা ল্চলকেই 
শ্বীক্কার করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়, এই নষ্ট সম্পত্তির পুনরন্ধার কাধ্যে কিদ্ধপ 
উদ্ভমে আত্মনিয়োগ করিস্বাছেন এবং ইতিদধোই এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্ধ্য হইস়াছেন ; 
আদেশের করন বাক্তি সে সংবাদ রাখেন এবং রাখা প্রয়োজন মনে করেন? 
০. আমরা এমনই পাশ্চাতাভাবানুগ্রাণিত আমরা এমনহ ইউরেপীৰ সভ্যতার প্রভায় 
নি যে,--এমন দিনও "পশ্থিত হইয়াছিল যে, আমর] বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে বা, 
'পঞ্জাদি লিখিতেও লজ্জা বে'ধ করিতাম | আমরা এমনই বিমোহিত-চিত্ত ! এই জন্যই আশঙ্কা 
ছয় যে, হঙ্দি এই 'বশ্ববগ্ভালয়টা একান্ত স্বদেশ-প্রেমক সার আগুতোষেব গতিচালনার অধীন ন! 
-ধাকিত, তাহা হইলে ৰোধকার বা, এই পোষ্ট-গরাজুছেট বিভাগ হইতে “ভারতের প্রাচীন সভ/ত! 
. শিক্ষ1” (10016100110 1 [নি 200 0016810 ) বি্ষু্নক বিভাগটা এবং “সংস্কৃত 
সাহিত্য ও দর্শাদিরবি ভাগটা"---হয় ত একেবারেই স্থান দাইত [ক না সন্দেহ! অথচ এই 
. সেন্রিনও অসহযে'গ-আ.নাগণনের প্রথম উদ্ভামের সময়ে, 1,019 7২191151785 পোষ্ট 
গ্রানুয়েটের এই ছুইটা বিভাগকে মুখযরূপে অঙ্গুলি! 'নর্দেশ করিয়া, বঙীরহাত্রবর্গকে 
. ঘেখাইয়াছিনেন যে, “তোমরা স্বদেশী শিক্ষার কথ তুলিয়া ; কিন্ত তোঙাদের ঘরের ছুম্ারেই 
: সেই স্বদেশী শিক্ষার দ্বার উদ্বাটিত কর। রহিয়াছে শ! ভয়ত বা, হন্তের পরিচালনায়, এই বিভাগ 
স্ু'টী নিত-স্তই অপ্রয়োও নী বলিফ্গাই বিবেচিত হইত ! অথচ যদি ভারতকে সভ্য-সমাজের 
চন্মুখে গৌরবে দ'ডারমান করাহতে হর, তাহা হলে এই ছুইটা বিভাগ দ্বারাই ভাঙা সম্পাদিত 
ধইবে। অস্য গান বিভাগর দ্বারাই ভারতের সক্মান ও গৌএৰ রক্ষিত হইতে পারিবে ন|। 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় এই [বিভাগ দুইটার যথাযথ বাবস্থা করিয়া, ভারতের হৃত-সর্ববস্ব, মলিন 
'সুখমগ্ডলকে, জগতের সমক্ষে পুর্ণ গৌরবে পুনঃপ্রদীপ্ত করিতে সমথ ভইয়াছেন। এই ষে 
 পোইগ্রাজুযেট শিক্ষা পদ্ধতির প্বিষন্-বাহুলোর"” কথাট! উত্বাপিত হইয়াদছ, আমাদের মনে 
জআশঙ্ক। হয় যে, বোধ কর্দি এই ছুইটি বিভাগকে লক্ষ্য কারয়াই এ বিষয় বাস্থলের অহিষোগ 
শইয়! অ'স।হ্ইয়ছে। হায়! হাত! দুরদৃষ্ট! 
: | এই ধে দেদিন কলিকাত! মহানগরীতে 0711)071 (01116761)56 হইয়া গেল, এ. 
090220৩ এর যিনি সভাপতির কার্ধ্যনির্ভাহিত করিস্জাছিলেন, সেই পাশ্চাত্যদেশীর় 
'-ছপ্রংসন্ধ পণ্ডিত মতাত্ম। 3)1570) [.6.1 তাহার আভভাষণে যে কথার নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
সেই কথাটা লকপেরই [বিশেষ প্রণিধাণযোগা। চীন-ভাঁধ! ও তিববতীস্ম ভাষা শিক্ষার 
উপযোগিতা কতদূর বেশী প্রশাপ সহকারে সেই কাটাই তিনি উখাপিত করিরাছিলেন। 
তিনি দেখা ইয়াছিলেন যে, অনে চ অমূলা সংস্কত গ্রন্থ টানে ও রিশেষতঃ ভিববত দেশে, সময়ে 
3 সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পরিনী ভর হঠ্রাহ্থিল। 8 সকল অমৃলা গ্রন্থ তত্বদ্দেশীয় ভাষায় অনগু- 
দিত হইয়াছিল। এখন আর এ দকল স্থের মূ সংস্কৃত গ্রন্থ কোথাও পাইবার উপার নাই। 
4 কি উহাদের অনুবাদ তিববতীর ও চানীক্ব ভাষায় রায় গির়াছে। এই সকল গ্রন্থে যে 
নকল বিষয় সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি সংগৃহীত না হইলে, ভারত ইতিহাসের ও ভারতীয় 
ঙা তার অনেক মুল্যবান বংশ অসম্পূর্ণ রাহ বইবে! কিছ উহার পুমরদ্ধার করিতে 





(বৈশাখ, ১৩২৯] পোফ-গ্রাজুয়েট শিল্ষাঁপন্ধতি। ২৭. 


হইলেই -তিববতীয় ভাষা সুপণ্ডিত হইতে হইবে। নতুব। এ সকল টিটি রা বিষয়: 
গুরির পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা কদৃর-পবাহত হইবে। বিশ্বৰগ্ভালয়ের হস্তে, প্রায় চষ্টিশ-- 
সহত্র সংখ্য। পরিমিত গ্রস্থের পৃষ্ঠা তিববীয় চাষ" হস্তলিখিত, পাড়য়। আছে। এই রদ্র-রাজির 
উদ্ধার করিতে গেলে, তিববহীদ্দ ভাষার জ্ঞান নিতাস্তই প্রশ্নোজনীর। 3719 175. 
দেখাইয়। দিয়াছিলেন যে, এইরূপ একখ:ন। গ্রস্থের ইংরেডী অনুবাদ কারতে গিণ, অন্থবাণক : 
কি ভর়ঙ্কর ভুলই করিপাছেন ! অথচ সেই গ্রন্থথানি 'বশ্ববিগ্ালয় পাঠা-তুক্ত করিয়াছেন। 
আমাদের সেই প্রসিদ্ধ হিতোপদ্শের “্দধি-সুখ” মাজার বা শুগলের কথা তৃলিরা গিয়া, 
নুবাদক এই "দধি-মুখ* এব্দটীয অনুবাদ, “[১.0-10170 000-6৪৮ শবব ব্যবহার করিয়া 
একেবা র হাশ্র।ম্প্দ অর্থ করিয়াছেন! এ কে-ল ভাষাজ্ঞান ন। থাকার ফল. 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ঠিববতীয় ভাষ।-শিক্ষার পথ যেমন সুগম করিয়া দিছেন, অপর: 
কোন বিশ্ববিষ্ঠালয় তাহা করিতে পারেন নাই। আমর জিজ্ঞাস! করিতেছি, ইহা কি ৭ 
*(বষয় বাছলোর” নিদর্শন? তিববতীয়্ ভাষা শিখাত জন্য বাবস্থ। করিয়া কি পোষ্ট-গ্রাজুয়ে্ট 
বিভাগ অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? 51, এই হিষজে হুবিধা করিয়! দিয়া ভারতের ইতিহাস 
প্রণয়ণের সুযোগ ও অঙগ-পুষ্টি করি.ত শিশ্ব বগা: সাহাযা করিতেছেন? 

আমর! সবিনরে বঙগদেনীয় অভিভাবকবর্গকে এই সবল বিষয় বিশেব করিয়া বিখেচন! 
করিস! দেখিতে অনুরোধ করিতেহি। «ই সকন বিষয় ভাল ক রয়! ভাবি দেখিংল। বেহই 
"বিষয়বছলোর” অভিযোগ আনিতে পারিবেন না বলিয়া আমানের বিশ্বাস। এই সকল বিষয় 
ঘদি শিক্ষ! দিতে না সমর্থ হয়, তাহা হইলে 152000106 00159েচের সার্থকতা থাকে 
কোার? গত (07৮900101) এব »৯য়ে কলিকাতা [বশ্ববগ্ভালয়ের মাননীয় ভাইম্‌ 
চেনসেলর যে কথাটা ইচ্চারিত করিয়াছিলেন, উহ্থার একট বর্ণও অস্বীকার করি ত পার! 
দার না। -- 
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এক কলিকাত| বিশ্ববিদচলমেই এই সকল এবং 'মন্য'ম্ু অতাবশ্তকীয় বিষয়ে শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করিয়া, একমাত “জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়” নামে অভিহিত হইবার যোগ্যত। লাত 
করিয়াছেন। আপনারা ভাবিস্া দেখিবেন, এই সকল [বয় সন্নিবেশিত আছে বলিয়্াই, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্য।লরকে "জাতী [বশ্ববিদ্যালয়” বলিংত পার! যায়। বহু চিন্তার ফলে, বিপুল 
হত্রও একনি অধ্যবসায়ের' ফলে, শ্বদেশ নিষ্ঠার পরিচায়করূপে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌষ: 
গ্রাজুয়েট বিভ্তাঙ্গটা ধীরে পীবে রচনা! শনি তোলা হইয়াছে: অর্থাভাবে ষঙ্জি জাতির এই 


চি 4228 5 নবাভারত। 1 চত্ারিংশ খ্ঁ, ১ম সখ] | 


- খ্রতিষ্ঠানটী ভাঙ্গগ্জ পড়ে, তাছ। হইলে তন্থার! বাঙাল! দেশের যে সম্মান ও গৌরব বিনষ্ট হইকে, 


এরূপ আর কিছুতেই হইবে লা । ৮. এ 


অংমর! এই প্রস্তাব-গুলতে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের 5০16706 09198707167 সম্বন্ধে 


&ফান কথা বলিলাম না। কেন ন!, উহ! পধানভঃ মহানুভব পালিত এবং মহাত্মা রাসবিছারীর 
এ ্র্থারাই পুষ্ট । অর্থাভাবে উঠা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবন| নাই বলিয়।ই আমর! বিবেচন! 
ইঙ্করি। এই প্রস্তাব গুলিতে কেবল 4১: 4101700৮ সম্বন্ধেই আলোচনা, 
: করিহাছি। এই বিভাগ হইতে প্রা, মাসে মাসেযে এক খানা করিয়। 10010871 প্রকাশিত 
: হইয়া! থাকে, উচ্ঠাতেও অনেক -মীলিক অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ নান! বিষয়ক প্রবন্ধ বাহির হয়। 
আনেক প্রবন্ধে অনেক মূনাধান্‌ চন: পরিদৃ্ হয় এবং অনেক রচনা ইতিমধ্যেই বিদ্বৎ সমাজের 
সমাদর ও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হঃয়াছে, ইহা! ও বিশ্ববিদ্যাপয়ের কার্য ৎপরতার আর একটি 
৮: নিদর্শন । পোষ ও গ্রাজুরেট বিভাগ উঠিষ্জা গেলে, এই 1০90951 খানি ও উঠি৪। যাইবে। এই 


রান অন্ুসন্ধানেগ ফল হইতে কি তন্ন! দেশবাসীকে বঙ্চত করা হইবে না? 


হ্ীকোকিলেশ্বর শান্দ্রী। 


জাতায় শিক্ষা (তনত্বাংশ ) 


শিক্ষার গোড়ার কথা শিষাত্ব অর্থাৎ বিনয় ও নিদ্তা। শিষ্যোচিত সাধনাহ 


শিক্ষার প্রাণ) তাহাতে শক্তলাভ হয়| কিন্ত শক্তিলাভ সুশিক্ষার 
“সর্ব নহে। বাঙ্গালী ছাত্র আজকাল নুশন ধরণের উপাক্জন শৃক্তি লাভ করিয়। 
স্বাস্থ্য মন্তি্ষ ও সহ্দয়ত'য় জঙ্গাঞ্জল দিতেছে । আর সমুদ্রপারে সাহেব বিজ্ঞান 
"বলে বলীষ্বান্‌ হইয়। দেব ।দৈত; মানবের আসোৎপাদন করিতেছে। সুতরাং সুশিক্ষার 
মধ্য শক্তিগাভ ছাড়! আরও ক্ছু টাই ও তাহা! ক্লাপ। কল্যাণ শিক্ষার লক্ষ্য, শিষ্য 
(সাহার পদ্থা। 


কিন্ত কল্যাণের স্বক্ধপ নিণয় সহজ নহে । পাত্রভৈদে তাহা স্বতন্্। আমর। ভাৰি 


২কুকুরকে অক্ষর চিনাইয়া, বানরকে ঢা ধরাইয়' এবং ভালুককে নাচ শ্রিখাইফ়া তাহাদের 
বিশেষ কল্যাখ কর! হইল,--বহতা হইতে যথা সম্ভব মুক্তিদধান করিয়া তাহাদিগকে 


সভ্য মানবজ।তির কাজকণ্ম 'ও আমোদ €মোদের সহচর করিয়া লওয়া হইল, ইহ! 
ঃঅপেক্ষ। তাহাদের জীবনের আর কি সার্থকতা হইতে পারে? কিস্তু মানুষ নিজে যত 
বড়ই হউন না, তাহার এ অহঙ্কার অমার্জনীয়। ভগবানের স্পট অিগ্রায়কে ব্যর্থ করিবার 
অধিকার ভাহার নাই। বন্তজন্তগুলিকে অপুর্ণ মানব বলির! ধরিয়া লইলেও মানুষের ছুই 
একটা অকিঞ্চিকর গুণের অধিকারী হইলেই তাকার। জানবত্ব লাভ করে না। তাছাড়! 


নু 
টি 


বৈশাখ, ১৩২৯): জাতীয় শিক্ষা (তত্বাংশ )) ২৯: 
 যেজন্ত যে ন্ূপ ও দেহ লইগ। ভূমি তাহাক্ক তদমুরূপ এক পূর্ণত। আছে,--সেই পূর্ণতা! 
ল্ভই তাহার জীবনের সার্থকতা । এক বথার স্বধন্মলাভই এতোকের জীবনের লক্ষ্য: 
ও কল্যাণ, এবং যাহাতে কাহ'কেও সেই হ্ধর্থে গ্রতিষ্ঠিত করে তাহাই তছার প্রক্কত 
শিক্ষা । আর যে তাহাকে প্ররুত ভালবাসে অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়। কপার চক্ষে দেখে নো 
ঝ নিজ্গ প্রয়োজ্ছনে লাগাইয়। তাহাকে ধন্য করিতে চাহে না- সেই তাহার কল্যাণপথ : 
, আবিষ্কার করিতে পারে, দে-£ ভাছার শিক্ষক হইবার অধিকারী । একথা মানুষ সম্বদ্ধেও: 
বিলক্ষণ থাটে। এ 
মান্য বাছিরে দেহ, ভিতরে আত্ম!) দেহ সান্ত ওঞ্রণশীণ, আত্মা অনন্ত ও অময়।. 
বৈজ্ঞানিকের প্রভাবে যেমন ইলেক্ট নতন্ডে বিশ্বাস করিতে হয়, সাধুসস্তের মাহাত্তযেও তেমন, 
আত্মতত্বে বিশ্বাস করিতে হু। এই আত্মবন্ত "াঁশাদের হিতর আচ্ছন্ন ও সুঙ্ছিত.: 
হইয়া আছেন তাকে মোহমুক্ত করিম! পান্বত্বে এতিঠিত কর। এবং দেহকে সেই 
মহুৎলক্ষোর অন্ক্লভাবে চালিত করাই মানবের শিক্ষ//। মস্তি দেহ ও আত্মার, 
মধ্যে সেতুভাবে অবস্থিত । মস্তি যেমন দেহের সার এবং দেহ হইতে অল্পে অল্পে উদ্ভুত 
হইয়া কালে দেহার্জিত সমত্ত পূর্বা সংস্কারুকে উড়াইয়। দেয় ও আগন ইচ্ছামত সমস্ত দেহ 
ও যঙ্ত্র্টিকে চাঁলাইতে থাকে,-_মআন্বা। ও মন্তফ সম্বন্ধে তাহাই। মস্তিষ্ষধারী জীবের, | 
বিশেষতঃ মানবের মধোই ইহার প্রথম বিকাঁশ, ভাহার পর ইহার পরাক্রমে মস্তিষ্কের অধিকার 
সঙ্কুচিত এবং দেছ ছায়ামাত্রে পর্যবসিত হয়। শুনা যায় যেগমার্গে ধাহারা যতদুর অগ্রসর 
কি বাহিরের কি ভিতরের সমস্ত দেহবা।প:বই তীহাদদের ইচ্ছার অনুশাদনে সংসাঁধিত. 
ছয়। এই জন্যই মানবিক শিক্ষার দেহের স্থান আত্মার বনু নিয়ে এবং দেহের কর্তব্য এই 
আত্মিক কল্যাণের অন্ধর্তন। এই আক শিক্ষাই “রুত বিশ্বভারতী, ইহার প্রভাবেই 
ছান্সগণ দূরে থাকিয়াও (নিকট হয়, দেখ! হইলেই পূর্বপরিচয় না থাকি লেও তাহার! পরম্পরক্কে : 
ভাই বলিষ। চিনিতে পারে। পক্ষান্তরে দেহগত প্রয়োজন বক্তিভেদে বিভিন্ন ভাই 
দেহপ্রধান শিক্ষায় মান পরম্পর হইতে অত্যন্ত পৃথক হইয়া পড়েতখন 'মার কোন. 
কৃত্রিম বঙ্ছন সৃষ্টি করিয়! বাঙ্গালী ইংরাঁজ ও ফরাসী ছাত্রকে এক হতে বাঁধিয়। রাখা যায় ন।. 
আ.ত্মক আদরের বিশেষত্ব ঘে*ন দেহ ও আত্মার সম্মিলনে, আত্মিক শিক্ষার বিশেষ: 
ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলনে। দেহ অপূর্ণ-তাছার অভাব অনেক, ভোগই তাহার: 
গুকতি ; আত] পুর্ণ, তাহার কোন অভাবই নাই, ত্যাগই তাহার প্রকৃতি । তাই আজি” 
কতার পথে ধাঠারা শিক্ষিত, তাহাদের বিদ্তা আছে--অভিনান নাই, শক্তি আছে, 
»-আক্ষালন নাই, প্রীতি আছ--অ'ংযম নাই। গ্রীকেরা আড়াই হাজার বকর: 
পুর্বে ভারতবর্ষে আসমা এইরূপই এক মহাজাতির সাক্ষাৎ লাভ করিষ্ছিল । 
তাহার! সকল পারিত-_ কিছুই চাহিত না, শক্তি ছিল-_লোঁভ ছিল না, দিখিজয়ীর বল 
ছিল--বাহিরে প্রকাশ ছিল না। কলাশিক্টে পর্য্যস্ত এ ভাবের আভব্যক্তি আছে। চিত্রে 
নারীদুর্তির কমনীরত! সেবা! বুদ্ধির মহিমা মণ্ডিত ও তাহারই অন্তরালে লুকায়িত। তাসব্ষে 
ৃ নি মধ্যে শক্তি ও ক্ষমার স্থমধুঃ সন্সিলন )--বক্ষ:স্থল স্বাস্থোর ৮৪০৪ ক 


রি | নব্যভীরত। . ( চত্বারিংশ খণ্ড) ১ম সংখ্য।। 


মাংসপেশীর অতি বিকাশ তাহার মধ্যে নাই। সে বীরত্বে শ্রী আছেশ্দ্প নাই, জিগীষ। 
.আছে--পীর়্ন নাই, গলান্িতের উপর অস্ঙ্ষেপ লাই? যুদ্ধ যেন একট! থেলা মাত্র, ব্যাথের 
বাগুরার সিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই,-জ্ুর হৃদয় ছু্যোধন পর্যন্ত বরগ্রাথী 
মধ্যষপাগুবকে সর্বন্থ দানে উদ্ভত। এ চিতের তুলন। নাই--যে জাতি এ চিত্র আকিয়াছিল 
এবং ইহার উপকরণ যোগাধয়াছল সে জাতির ও বোধ কার তুলনা লাই। 

7 সে দিন গিয়াছে। 'আমর। এখন রণছর্খদ আত্মবিস্থত অ তমন্থাকে ভুলিয়! আমাদের 
ছাতনির্দীঃণর কর্মশীলায় এক একটা ক্ষুদ্রকান্দ আতিচতুর অতিসতর্ক মানবকের সৃষ্টি 
করিতেছি । সাঁছেবী ধরণে, দােবৌ উচ্চ!রদে অনগল (ও প্রয়োজন মত মনরাখ!) ক:1 
লিয়। দক্ষতার সহিত "কাজ অর্থাৎ চাকরী, শংসাঁপজ বা জর্ডান, আদায় করাই এখন 
শিক্ষাসাফল্যের চরম গ্রমাণ। বাপকতা--যাহা জ্যাঠামি বলির দেশে চিরনিন্দিত ছিল 
টা এখন 101৯:91-07)935 বা ফ্ুহুললাত! বলিয়। টা টার? ই ও টা 


রা বাপার হই উঠাছে। সি গং অকালবুদ্ধ ও অকালপক,_ 
'ইছার্দিগকে হেহ করিতে সাহদ হয় না, কারণ ইহারা স্নেহ চাঁর নাঃ চা টাক1। এ বিড়ম্বনার 
অবসান করিতে হইবে। আমর! যেমন কুকুরকে অক্ষর চিনাইয় তপ্ত লাভ করি, বালককেও 
সেইরূপ ছোটখাট যুবক ঝানছয়। হ'গুলাতেঃ চেষ্টা করিতোছ। ভাই মুবকের বিদ্যা ও মতি 
বিকাশ বাকের নিকট প্রত্যাশা করিস্া তাহাকে বিপদগ্রস্ত ও বিনঙ্গু করিতেছি। পাগ্তত্য 
'জর্জন্র ব্বাতাবিক বোগত। তাঁহার নাহ দোথয়া 0721210100এর সাহায্যে তাহাকে পর্ডিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাহার যে পাণ্ডিত্যের বয়ন আজিও আসে নাই এ চিন্তাকে 
আমর আমল দিতেই চাইনা । বাদক স্বতাবতঃ জ্!নলাভ ঠিক আঁধক করে লা, কিন্ু জ্ঞানের 
ডিতিত্বরূপ দেহ ও চরিএ সে অঞ্জন করে। এই মূলধনের উপর কারবার করিলে 
কালে যে সে সবই আপনা হইতেই পাইবে সে বিশ্বাস আমাদের লাই। অথচ হহা 
অপেক্ষা শ্বাভাবিক আর কি আছে? জীবনের বাল্যাদ চারিণুগকে যথাক্রমে গেহ প্রধান, 
মন্তিফ প্রধন, কন্মপ্রধান। ও শবপ্রধান বাঁপয়া মনে করা অসঙ্গত নয়। সকল যুগেই 
চতুর্বিধ শিক্ষার সংষোগ থাকবে, কিন্তু গ্রত্যেক বৃগেই এক একটা শিক্ষা প্রধান থাকিবে, 
এই হিদাবে নাবালকত্বের অষ্টাদশবর্ষকে বাঁলাযুগ ও ধেচগ্রধন বিবেচনা! করাই সঙ্গত। 
এই সময়ের মধ্যে দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট প্রান্ত শেষ হই্ধা যার, তাহার গর সব নৃতন বৃত্তির 
উদ্ভব হয়। এ ১৮ বৎসরের মধ্যে শরীরকে শিক্ষেত করিতে ন| পারিলে তাহা জন্মের মত 
অকশুণা থাকিয়! যার । অথচ নীরোগ দেহই সতেজ মন্তিক্ষের নুহ । তাঙার উপর পরাধীন জাতির 
দেহ কেবল নীরোগ হইলেই চলে না, কর্মঠ এবং ধলিঠ হওয়াও আবশ্ক, কারণ ভাহাকে 
অপমানাদি হইতে আজ্রক্ষার জন্য বহুমময়5 এস্তত থাকিতে হম । আমর ভুলিয় যাই ষে জীবনের 
ৃ পুনর আন! সংকল্প দেহের গ্রতেকুলতায় ভাসিয়! যায়। শাসিত দেহ পৃজনীয় বন্ধিমবাবুর ভাষায় 
শাদিত খড়ের মত, ইহাতে যগপৎ পবিত্রতা ও নির্ভীকতার পথ সুগম করিয়া! দেয়। যিনি 
'ক্ষঠোর ক্লেশেও অভিভূত বা" ব্মাদর্শতষ্ট হন না মন্য)ত্বের প্রাসাদ ত্াহারই জন্য! 


বৈশাখ, ১৩২৯]. জাতীয় শিক্ষ। ( তথাংশ )। ৩১. 
আমর! কিন্ত বিনীশ্রমে,__ম্যাজিকে--ভাঁহা গড়িতে চাই। তাই আমাদের বাল্য গ্রতিভ! ্‌ 
চাগল্যে পরিসমাপ্ত ও শফরীত্ে পরিণত হর়। পূর্ণবিকাশ দান করিতে হইলে ইঞ্াকে স্থান্ী 
ভিত্তির উপর দীড় করান চাই। বড় বাড়ীর ভা পাক। ও গভীর বনিয়াদ আবশ্তক । 
ইহা তাঁড়াতাড়ির কাছ নহে। অসময়ে ডিথ ফুটাইলে বিঞুবাহন গরুড়ের হৃষ্টি 
হয় না। অনেকে বলেন তত সময় কই, তত পয়সা কই? তীহার। ভুলিয়। যান 
“যে ডিম্বন্থ শাবকের আছার যোগাইতে হপ্র না, ডিম ভাঙ্গিণেই লে প্রশ্ন উঠে। বাস্তবিক 
অকালপক তারই থরচ বেশী,--ফ্যাসানের নহলা! ও ইংরাজীর বার্ণিণ বিনা পঃসার ও বিনা, 
ঝঞ্ধাটে আত্মত্ত হয় ৮11 কিন্তু যে সমাহিত মনুষ্যত্ব ধার গৌরবে নিতাক-্মর ভিতর পিল 
বিশাল অশ্বথের মতই গ.ডয়াঃডঠিতেছে ঠাহার কোন উপদ্রব নাই। ূ 

আত্মক শিক্ষার স্থান গ্রণালী ও ব্যয়ের বিষয় এইখানে আলোচনা করিলে কথাট। সহজ 
হইবে। এই প্রণালী ভারতবর্ষেরই আবিষ্কার। স্প:ট। প্রভৃতি গ্তানে কেবল সমরকুখল একটা 
কণ্ট নহিষঃ জাতি স্থষ্টি করিবার চেষ্ট। হইয়াছিল, মানসিক বিশেষশঃ সুকুমার বৃন্ধিগুলর বিকাশের 
জন্য কোন চে্টাই হয় নাই। এই জন্ঠ বর্তমান প্রসঙ্গে ভারতীষ্জ প্রণালীরই পরিচয় দেওয়। হইবে। 
গৃহকে বিদ্যামন্দির না বলিয়া গুকুগৃহ বলা হইত,--কেবঙগ নামে নয় কাজেও তাহা গৃহই ছিল। 
ছাত্রগণ সেখানে সন্তানের মত স্বাধীনভাবে চলফেরা করিত । এই 1)15017)117৩এর দিনে 
গ্বাধীনভার নামে অনেকে ভাত হইতে পারেন, কিন্ত তখন লোকে সেরূপ হইত না। . 
চরিত্রেপ মধ্যে ভালঘন্দ ছুইই থাকে,_-সঙ্গ গুণ একটীর বা অপরটার বিকাশ হয়। মন্দকে 
বজ্জন করিয়। ভালকে পরিপুষ্ঠ করাই অবশ্া সকলের লক্ষ্য । কিন্তু বনপূর্বক এই বর্জন 
ধ্যাপার প্রবর্তিত ,করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মাগ্ষটাকেও মারিয়া ফেল হয়। স্বাধীনতার 
হস্তক্ষেপ করিতে নাই । ফলও হাতে খারাপ হর না,_কারপ আমাদের ভিতরে মন্দ 
বাঁলয়। যাহা আছে তাহাও ভালবই বিকার মাঃ,--সংসর্দে যে কেবল ভালটাই বৃদ্ধি প্রাথ 
হইবে তাহা নহে, মন্দটিও ষে ভালর বিকার তাহাতেই ফিরিয়া মাইবে। শিক্ষাস্থানের 
পবিহতার উপর এই পরিণতি নিওর করিত। একদিকে গুরুদেখের উন্নত চরিত্র, অপর দিকে 
প্র্কৃতিদেবীর নিশ্মীল প্রভাব এই উভয়ের মধ্যে দ্বাধীনতা। উচ্ছ খলতায় পরিণত হুইতে 
পারিত না। বেতনের হাঙ্গাম ছিল না,__শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মার বিকাশ,--দেহের 
অন্ত যেদন জণবামু আত্মার অন।ও তেম'ন (ক্ষার প্রয়োজন । ভগবান্‌ যেমন জলবায়ুকর 
উপর টেক্স বসন নাই, প্রাচীন আচাধ্যগণ$ সেইবা শিক্ষার উপর ট্যাক ব্সান নাই 1. 
সুতরাং প্রবেশের দ্বার মকপের নিকটই উন্মুক্ত ছিল। পাত্রাবচারপুর্ববক &খিদ্যাদানের নিয়ম 
থাকায় শৃদ্রের বেদাধ্যয়ণে অধিকার না থাকিলেও আগ্কালকার মত খারাপ ছেলেনা 
লইবার ব্যবস্থ। ছিল না। এই বহিষ্কার নীতির শেষই ব! কোথায়? আজ যে ভাল, কাল সে 
খারাপ” হুহতে পারে। তখন কি সে বর্জনীক্ন হইবে? কঠিন রোগীকে সকল সময় আরাম 
করিতে পার! যায় না'-_কিন্তু চিকিৎসক কি তাহাকে ত্যাগ করিবেন? করিলে কে তাহাকে 
দেখিবে? বাহার! পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে চাহেন ও বাহিরে সুনামের জন্ত লালারিভ : 
তাহাদের পক্ষেই এই বাহক্কার নীতির সমর্থন সম্তবপর, নহুবা। নহে। পুর্বে শিক্ষা, 


টা ৪ নব্যভারত। . [ চন্থারিংখ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 

. শিক্ষবের সাধন ও ভপন্ত। ছিল, ধ্ধদার ছিল না, কাজেই স্থনামের উপরেও তীহাদের লোভ 
; ছিল লা। ছাহগণর :সণ করিও তাহার! ধন্য হংতেন। তাহারা সন্তান ছিল, হাঁহিব্রের 
লোক ছিল না, এবং বাড়ীর ছেখের মতই চিত, সেই খানেই থাঞিতি আছারের 
বাবস্থা ও সেই খানেই হইত, দেশ খরচ খোগাইত। শিক্ষক শ্রধান$; ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহার 
াজধত ব্র্গানতর »ল্পতত্ত থাকত, ভাহারই আজে আহারাদির ব্যর নির্বাহ হইত। এখন 
আর এরূপ হওয়ার সন্তংনা নাই । কারণ রাজা এই প্রাচীন প্রণ'লীকে বিজ্ঞানসম্মত * 
. শিক্ষাব্য হা! বলিয়া মানই করছেন না। সুতরাং এখন শিক্ষালয় সংহগ্ন মি ও কশ্মশাল! হতে 
. ছাতগণের সাহাধ্যে শিক্ষার খংচ তুলিতে হইবে । এশিক্র আড়ম্বর ও অধিক হুইবাব 
. প্রয়োজন নাই । এখন সাক্জগে'জজ করিয়া খুনে যাইতে হয় এবং সাজংগাজধা 3 সুসভ্য শিক্ষকের 
॥ সহিত স্থমাঞ্জিত 'ভাষায € ভলীতে প্রশ্নোত্তর আদান প্রনান করিয়া বিদ্যা'সংগ্রহ কহিতে 
রি আগে বিচ একটা! বিশে জিন হলিহ্লাই গণা হইত শাহ বুগম্পাদিত নিত।বর্শু 
“ও সুপিকবস্ত্রিত গাগ্য আবনেনু সুনিশ্চিত দান বলিয়া বিষেচি 5 হইত | গৃহ ও্বগুজি 7 তজভাবেও 
; শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন কব্তে করিছে পেহপাবণ্য ও কধদক্ষভার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা কেমন 
করিম আসিহাই পড়িত। বছ যন জলে থাকিতে পাইলে আশশা কইতেই সাতার শিখে, 
.আজনীজ যেরূপ উৎযুক্ত ক্ষেত্র রোপিহ হইলে আপনা হইতেই আজবৃক্ষে পরিণত হয় 
এখানে? দেইনূপ মানবশিও হাসিথেলীর মধ্য দিরাই মাবছ লাভ ক্রিত। বিছ্ 
“মহআজভাবেই বিকশিত হত স্মরণেরদ্ধ। ও দিষ্বা তাহাকে বণ্পুর্বব ক মনেও ভিতরে বেশ 
যান হইতন1। ভাই সে বিবা। ছিল এক্ত, আগ এবনা। 'ভাথ। কিন্তু সহর পথে গড়িয়া উঠার 
মত কঠিন বাাপার আর কিছুই পাই । হাই স্লীষনতার বাহিরে প্রহহির মঙ্গল ক্রেড়ে সাধন 
: শীল কোন উন্নভ পুরুষের গৃহস্থালী মধ্যে শিক্ষার স্থান নিরূপিত হইত । ভিনি প্রকৃতির শাস্ত 
: নির্লহার সচিত ছন্দোঃক্ষা বরিয়। চলিতেন। তিনি জালতেন প্রকৃতি সতী শারীর মণ, 
;্রীতি ঘত নিঠাও তত, -ন্েহ অপেক্ষা দুঢ়তা [ছু মানত কম নঠ,সংঘম তাছার সহিত'কারবারের 
- একমাত্র প পপ্থা, নতুবা তর তার উপেক্ষান্ধ কাফুরির মত, নম উহার আদরে নন্দলালের মত 
: ময্য শূন্য হইচ্ঠে হইবে। সংষমের এই রক্জাকণ্চ প্রাচীন আচার্য ও তাহার শিষ।গণকে 
রক্ষা করিত, তা [ নঙ্জে ছিলেন গৃণী ব্রহ্ষটাগী; ছাত্রেরা ছিল অবিব ভিত ব্রন্মচাতী। 
শরশ্াচারীর দিনচর্য্যা কঠিন ছিল, কিন্তু স্ল নাহা-আ্া সে কঠোরত। কে১ অনুভব করিত ন|। 
প্রাডরুখান প্রভৃতি যে সমস্ত অনুষ্ঠান শাজকাল বিংল লইয়া পরড়িতে:ছ ত্রহ্ষচধোর দিনে 
এনে বিরলতা! একে বারেই ছিল না । প্রভ্যষে শধাত্যাগ ও ভগবৎ স্মরণ, তাহার পর 
নাম গন ও ম্লান, পরে পুপ্পগয়র ও “হামগ্রি শর্খাগ তাহার পর গাঠ। পরে আশ্রমিক 
১কাধা, এবং মধ্যান্ত সান ও আহার ইত্যাদি যে ম্বে ভাবে সমস্ত গ্রিন ভাগ করা থাকিত 
“তাহ! সংহিত। গ্রন্থে সবিস্তর লিখিত আছে। দেখি:ণেই বুঝা ধায় অধায়ন অভি একট। 
তয়াদক অস্ব।ভাবিক ব্যাপার ছিল ন!, অপর দএট। বা মতই ই একট কাজ ছিল, 
ইহার উপর কোন ধিশেষ তোর ,দেওয়। ছিল লা। ভিক্ষা অবশ্ত কর্তব্য ছিল, তাহাতে 
(ছাত্র গুরুভক্তি বাড়িত এবং সমান্দেরও বিন 1লনের স্থযোগ্‌ হইত । ছাত্রের! 


বৈশাখ, ১৩২৯] স্বরাজ ও আমাদের দেশা ৩৩. 


কাঞ্জ কর্দের ভিতর দিয়াই শিক্ষালাভ করিত, গ্রধানতঃ হাত পায়ের ও কাজ কর্ণের 
শিক্ষা । বুনে! রামনামের এক কাহিনী হুইতে বুঝা বায় তিনি লশিষ্য জমিতে কাঁজ করিতে 
করিতে কাঞ্জের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণের সহিত শান্্রালোচনা করিতেন। এই সমস্ত দৈনন্দিন 
কাজকর্মে শান্ত্রালোচনার সুবিধা করুক আর নাই করু?, তাহাতে যে চরিত্র লাভের 
সহায়তা করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষা জ্ঞানপ্রধান ছিল না, চরিজ্র প্রধানই ছিল। 
আশ্রমে যেকোন কাজই আসিয়া! পড়িত ছাত্রের! তাহাই করিয়া ফেলিত, তাহার ছরূংতা 
বিচার করিতে বসিত না। ইহাতেই তাহার! একটা আত্মপ্রভায় লাভ করিত, তাহাই 
চরিছ্জের প্রধান উপদান। শিক্ষকের গৃহস্থালী এবং সমস্ত তপে।বনটীকে তাহারা 
একটা নন্দন কাননে পরিণত করিবার চেষ্টা করিত। তপোবনের সমস্ত ব্ণনাই মনোমুগ্ধকর। 
গৃহস্থালীর গোপালন, বোধ হয় রন্ধনাদিরও সহান্নতা কর! ছাত্রের কর্তব্য বল! বিবেচত' 
হইত। ইহাতেও কার্যযকু*্লতার হ্থষ্টি করিত। ভাবী জীবনে পরমুখাপোর্ষিত| কমাইয়। দিত। 
তাহার পর সন্ধ্যাকালে গুরুদেব বখন ধ্যানান্তে ছাত্রদিগকে লইয়৷ গভীর ধর্মকথায় 
উপদেশ দিতেন বা পৌসাণিক কোন উচ্চচকিজের ব্যাখ্যা! করিতেন তখন সকলেরই 
হৃদয়ে ছিগুণ বেগে উহা আঘাত কারত। কারণ বর্ণশীয় বিষয় যেমন হৃদয়গ্রাহী, 
ধিনি বর্ণনাকারী তিনিও তেমনিই। ছাত্রের! নিজেদের ধ্যান লভ্য চিত্র চক্ষের সন্ুথে পাইয়। 
কৃতার্থ হইত। এইরূপে দীর্ঘকাল এক গ্রবাসের পর তিনি বাহাদিগকে, উপযুক্ত বলি! 
বোধ করিতেন তাহাদিগকে বিদায় দিতেন। তাহারা পৈতৃক অর্থে নয়--আপনাদের 
তপস্তা ও পৌরুষ বলে- গুরুদক্ষিপ| দিয়! বিদায় গ্রহণ করিত। 


শ্ীঅরবিন্ব প্রকাশ ঘোষ। 


স্বরাজ ও আমাদের দেশ। 


কোন দেশ নিজন্ব হারাইয়। অধঃপতনের অন্থঃস্থলে ডুবিতে বদিলে এ্রশী-শক্তি-সম্পন্ন 
মহাপুরুষের আবিতীবে দশের চক্ষু কুটি! উঠে, সে স্রোতের গতি ফিরিয়া যায় দেশের ললাট 
আবার নবীন গরিমায় ম্ডিত হুইর। উঠে। রি 

একালেও যখন খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের প্রভাবে দেশ ভুবু ডূবু, তখনই এক শুভ মূহূর্তে 
মহাত্মা রামমোহনের আবির্ভাব) আবার যখন বিলাসিতায় ভারত মৃহৃমান, পরপণ্যে অযাচিত 
ভাবে নিজকে বিলাইয়! দিতে বদিয়াছিল, ঠিক সেই এক গুঁভক্ষণে এ দেশের শাসক শ্বরপে 
ূর্ণজ্যোতিতে লর্ড বর্জনের অভ্যুদয়। তীছার নিদারুণ কশাধাতে যোহতন্দ্া ভাঙ্গিয়া গেল, 
পরপণ্য বর্জনের সাঁড়। আসিল, ছুদিন মায়ের দেওয়। মোট! কাপড়ে সকলে চরিতার্থ হইল। 
চরিত্রহীন ছর্বল চিত্তে এতকালের এ কুস্তকর্ণ-নিদ্রা কি সহজে ভাঙ্গিতে চায়? আবার রাজপুর 
দিগের অন্ন বিস্তর খুম পাড়ান গানের সুখ-্পর্শে সুনিদ্রায় চক্ষু মৃদিয়া! গেল। ১) 


৩৪ নব্যভারত। [ চত্বারিংশ খণ্১ম সংখ্যা। 
সে দিন আবার হঠাৎ অয়মনসিংছে টিখরগ্রনের প্রবেশ এবং মনোমোহন, চিত্তরঞ্জন ও 
“স্তায়াধুদ্দিনের বক্তৃতা রাজান্ঞ য় বন্ধ হইয়৷ গেল, দেশময় জেলাময় সকলে চকিত হইয়া উঠিল 
আবার জাগরণের সাড়া আসিল। উকীল মোক্কারগণ ধর্মঘট করিলেন, মামলা! মোকদ্দম| 
| 'পরিচালনাভাবে স্থগিত হইগ। নৌকান পসারের দ্বারে অর্গল পড়িল। কুলীরা পর্যন্ত মযুরপুঙ্ছ 
শোভিত নেটিভের মানও মন্তকে বহিতে সনু চিত হইল। এ একতা বাঙ্গালা দেশে অচন্তরনীক়, 
..এ দৃশ্ত কি মহান্‌। রর 
১২. সখের ব্ষর সৌভীগোর কথা এই সময় উৎকৃষ্ট গ্েষ্টিজধবজী কেহ বঙ্গের কর্ণধার ছিলেন 
না ॥ ধিনি বঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালন! করিতেছিলেন দেশবাসী তাহার আগমনের পর হইতে 
- শুধু সহানুভূতির কথাই পাইভেছিল। গবর্ণমেন্ট ভ্রমটুকু সহজে উপলব্ধি করিলেন, ময়মনসিংহের 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফেঞের সহকারীর গ্তাদবর্জিত আইনবিগরিত হুকুম অত্যল্প সময়ে রদ হইয়। 
“গেল; কেন' হইল? জামালপুরে হিন্দুর দেবতা বাসস্তীপ্রতিমার উপর লগ্ুড়াঘাত, ১৯৯৬ 
: মূলে বীর প্রার্দেশক সম্তির বৈঠক ভঙ্গ, দেশপুজ্য দেস্চরিত্র ব্বশ্থিনীকৃমার ও কৃষ্ণকুমারের 
মির্বাসনের কথা আজই কে ভূতে পারিয়।ছে 1? তখন ও গবর্ণমেপ্টকে অন্াষের প্রতিকার 
১করে এমন তন্ত ভাবে দাড়াইভে দো দাই । আমর! এ পর্যন্তও জানিতে পারি নাই, এব্য।পারে 
নুতন [601]া। এর 101015121 দের ও 15360011159 00101011 এর দেশী মেম্বারগণের কোন 
হাত ছিল কি না। এটুকু শে দেখা যাইতেছে তখন হইতেই দেশে 'শশিত অশিক্ষিত জাতি ধর্ম 
নির্বিশেষে সকল শুরের মধ্যে হনুষাত্ব জাগরণের ফেষন একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছিপ তাই 
“ঙবর্ণঘেন্টকে এত লোকের উনুক্ত চক্ষুর নম্মুখে এত লক্ষিত এবং তাহা অপসারিত করিতে 
এত তন্ত/দেখিয়াছি। ইহ। শ'মক এবং শা মত সকলের পক্ষেই মঙ্গণকর। ভ্রষ, ক্রু মানুষের 
ওরা সম্তব। আমাদের বাহার! শাসক স্বরূপে এ দ্বেশে আছেন তাহার! শ্বর্দের দেবতা নহেন, 
মাফের মতই ভ্রঃক্র১পূর্ণ মান্তুষ। আমর! সেইটুকু, কেহুবা অগ্রীতিভাঞ্ষন হইবার আতঙ্কে 
কেনা 'মাক্রয়াৎ সভঃমপ্রিয়ম কথাটার সার্থকতা রক্ষার জন্ত, ত্াহার্দিগকে -বুঝিতে অবসর 
কই ন1। তাহারাও বুঝিয়। উঠিতে সমর্থ হন না। তাহার! নিজের! যেটুক বুঝেন বিলক্ষণ 
:বাকীটুকু ভূন না বুঝাঃঘা আমরা ঠিক কথ বুঝাতে সচেষ্ট হইলে, দেশে বোধ হয় অর্ধেক . 
অশান্তি কমিয়া য'য়। তাহার খন খাডা বুঝিরাছিলেন, কুদ্রমুর্তিতে শান্ত শাসনে দেশে 
, শাস্তির হিরোল বহিবে না। তাই তখন অন্তান্ন আন্দশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, ইহাতে 
: বাজল! গবর্ণমেন্টের উন্নত মস্তক জগতের লমক্ষে আরও উন্নত আরও গৌরবমগ্তিত 
হইয়াছিল । নিজ ভ্রমক্রটী স্বীকার করিলে বাহার! মস্তক অবনত. হয় মনে করেন, 
তাহা: দর অবস্থান মনুষ্য সংচ্গার কোন ভ্তরে। সভা সমাজে স্থবিদিত। কিন্ত 
দেশেরই দুর্ভাগা, এ নীতি গব্ধমেন্ট দীর্ঘদিন চালাইতে সক্ষম হইলেন না! এন্ড সর্বথা 
.গীব্মেন্টকে দায়ী করা ফাইঠে পারে না। দাঁয়ী আমরাও । আর দায়ী দরিদ্র ভারতের অন্পুষ্ট 
। ভারতবাদীর বিপরী ত-ভাবপন্থ শ্বেতাঙ্গ বণিক সন্প্রদাগ। ইহার! শামক সম্প্রদায়ের শ্বগণ, 
ইহাদের পূর্ণ প্রভাবের নিকট ভীরতবাসী সদ। বিপনন, শাসক সম্প্রদায় সদিচ্ছ! প্রপোদিত 
হয় এ দেশবাসীকে কিছু দিতে ইচ্ছ! করিলেই ইহাদের গেল গেল রবে সে সকল প্রচেষ্টা 


বৈশাখ, ১৩২৯] স্বরাজ ও আমাদের দেশ। ৩৫. 


বর্থ হইয়া যাইতেছে । সে দিনও এই বণিক সম্প্রদায়ের মুখ গাত্র সার রবাট 'ওয়াটসন ম্মিখ দেশ-. 
বামীর প্রাপা স্তাধয অধিকার টুকু দিবার বিরুদ্ধে যে তীব্র হলাহল উদগীর্ণ করিয়াছেন তাহা 
বোধ হয় দেবান্থরের সমুদ্র মন্থনে ও উদ্ভব হয় নাই ) এবিষ হুম করিব!র মহাদেব ও এ যুগে মিলে 
নাই। ইহার জালায় অতি স্থির ধীর ভূপেন্্র নাথ ও কৃষ্ণগোবিন্ব পর্ধযপ্ত বিচলিত হইয্রাছেন।' 
শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভাব যদি এইরূপই চলে তবে দেশে এখন ভশুপদ বিশিঃ নরাকৃতি জীবের 
স্মার প্রস্থোজন নাই। এখন চাই পুর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ, যাহা চরিত বলের সম্মুখে ইহাদের 
সমুদয় দস্ত নিস্তেজ হইয়া! পড়ে। 

এইরূপে যদ দেশের মোহ তন্দ্রা কাটিয়া! উঠে, দেশব্যাপী চরিত্রধল ও ননুষাত্ধের সাড়। 
চলিতে থাকে, একতার বঞ্ধন ক্রনে দৃঢ় হস্স, একের অপন্মানে অপনের গায়ে আঘাত লাগে তবে 
দাট্য সহকারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে দিন গণিয়া না হে।ক স্ত্বত্র দেশে স্বরাজ আনিবে, 
গবর্ণমেন্ট 'ও আগ্রহাণ্থিত হই! তাহাদের লিদ্রিইকালের অনেক পূর্বেই স্ববাজ দিতে কুন্ঠিত 
হইবেন ন'। নান অভিমানে ন। খাই পা ছড়াইয়া। বসিগ্। থাকিবান্ দরকার হইবে না, 
পাঁশ্চ।ত্যান্নকরণে ধনী বঙ্ষও রজন্রে!তে কলু'ধঠ হইবে ন।। চাই কিন্তু দেশে মানুষ। 
একালে সেকালে ত জগৎ শেঠ, শিরঙজীফর, রান্দবল্ছের লল্জাস্কর চিত্রেরই পূর্ণ'ভিনয় 
চলিতেছে। মানুষ কোথায় ? | 

এ দিনেও কোন জনীদার প্রজার কভটুকু স্বার্থ দেখিতে বাণ্ত, কোন গ্রজাই ব! ভূম্যাধি- 
কারীর ন্যাযা স্ব স্বার্থটুকু বজায় রাখিতে আগ্রহাধিত, কোন উক্াল কৌন্সিল জ্ঞাতসারে মিথা। 
মোকদ্দমার প্রশ্রয় দির নিঙ্জ সুল উদরের এসার বৃদ্ধিতে অগ্রয়াসী, আর ফোন চিকিৎসকই 
ব। ছুঃস্থ রোগীর গলার ছুরী বসাইদা' পকেট ভগ্ভি করিতে গশ্চাৎপদ, আবার কতজন ধেখিতেছি' 
দেশে: কথ| তুলির! গিয়া শুধু নিজের নাদের থাতিরে নেতার গারচ্ছদে দেশ শিক্ষার ছলে” 
এখনও জাতিতে জাতিতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অনৌহ্ার্দ বর্ধনে সচেই। এখনও ভ্রাতার 
হাড়িতে ছুঃস্থ ভ্রাতটিরও অন্ন নাই, লথচ গডাঢর টগ্ডের গ্রবল এাভাপ, ডোম মেথরকে 
ধরা অবাধ আলিঙ্গন, লৌকদেখান প্রেম চলিতেছে ; যখন এই আপন প্রকৃত আলিঙ্গনে 
পরিণত হইবে তখনই স্বরাজের আশা, পূর্বে নহে। 

চক্রিক্র গঠিত হইখার পূর্বে স্বাদ আসিতে পারে না। ইহা দৃ্ভতঃ মাঁছষের প্রচেষ্টায়ই 
অর্জিত হয় সত্য, কিন্তু ইহা! ভগানেও প্রকট ঘান। যোগ্য জনেই যোগা জানব প্রাপ্ত হন, 
সুধা দেবগণই ভোগ করেন এইটুকু সর্কাণা স্থৃতিপটে ব্বাখয়া পরম্পরে হিংস। ছেষ ভুলিয়া 
সকল স্তরে সনাঁন ভাবে "দেশ বৈশিষ্টের অনুকুল শিক্ষায়” সকলকে স্দী'বত ক'রতে পারিলে 
'স্বরাক্জ অদুরে। রর : 

এই বিজিত দেশে আনরা দীর্ঘক'লের পর(বীনতা় নির্জিত ডাতি, আমাধের আনৃষ্টে. 
আরও সহিতে হইবে ) তবে ত খাঁটী পোণা ফুটছা বার হইবে। তখন দান শৌগ রাসবিহারী) 
ত্যাগী চিত্তরঞ্জন নখাগ্রে গণি হইবে না, তখন আ।র অনেক দিন “নিজ বাসভূমে পরবাসী” 


: ষলিয়া কীদিয়! ফিরিতে হইবে ন!। ্ 
শ্কষ্নাথ সেন. 


কাগজের কথা | 


-.. গেকালে পাড়াগেয়ে লোকে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্তান করিতে পারিলেই যথেষ্ট ময় 
“করিত । পৈত্রিক ক্রিরাকপ্ম ও সমানঘরে ব' “কুলকার্ধয” করিয! পুন্র-কন্তার বিবাহ দিতে 
- পারিলেই জীবনের কর্তব্য শেষ হইত। পাশকর! ছেলের ঢাকুরী জোগাড় ও পাশকর! বর 
:কেনার কড়ি সংগ্রহই জীবনের প্রধান লক্্য ছিল না। এখন একটি বালকের শিক্ষার জন্ত 
থে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়, মোট। ভাতকাপড় অপেক্ষা তাহার খর5 যে বড় একটা কম 
নহে, ইহা সাধারণ গৃহস্থ াত্রেরই অনুভব করিবার কথা । “লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়। 
“-চড়ে সে” একথ৷ সেকালে এচলিত ছিল বটে, কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার পদ্ধতি ম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকারের ছিল। যাহারা লেখাপড়া শিখিয়! গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয্াছেন, তাহাদের মধ্ে 
অনেকেরই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিস্তাঃস্ত হই্গাছিল। এখনকার শিশুদের মত প্লেট, 
পেন্সিল, কাঁঠ-পেন্সিল গ্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার তাহাদের সে সময় ছিল ন| এবং এখনকার মত 
'শহাতে থড়ি* হইতেই বিদেশী জিনিষ ব্যৎহার করিয়া! ঘরের পয়সা পরকে দিবার ব্যবস্থাও সে 
'এসমরে হয় নাই। সাধারণতঃ সেকালে পাঁচবৎসর বয়সে প্রাম খড়ি* নামক এক প্রকার খড়িমাটি 
“হাতে: দিয়া “হাতে খড়ি” হইত ও লোহার শলাক! বা করল! ্িয়। ভূদিতে বর্ণমাঁল! লিখাইতে 
: অত্যাস করান হইত। তারপর তালপাতায় এবং কলার পাতায় অনেক দিন লিখান হইত। 
' হাত অনেকট। 'পাকা” হইয়া! আদিলে “কাগজ ধরান* হইত। হাতে প্রস্তুত তুলট কাগজে 
'লিখিবার অধিকার পাঁওয়।র দিন পাঠশালার বালকের পক্ষে স্মরণীয় দিন ছিল! প্রাতঃঙগানের 
“পর কপালে চন্দন মাধিয়া, শরের কলম হাতে--কাগঞ্জ ধারতে যাওয়ার কথ! এখনও মনে 
আছে। গুরু মছাশয় একটি টাক! পুরস্কার পাইয়া কেমন খুসী হইয়াছিলেন সেই চেনার! 
২ এখনও মানসপটে আক্কত রহিয়াছে 

পু রে এই প্রাচীন লিখন পদ্ধতি দেখিলেই বেখ্য বন্তর ক্রমবিকাশের কাহিনী স্পষ্ট বুঝিতে পার! 
'ষায়। মানব-জ্ঞান-ভাণ্ডার যাহাদ্বার। রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যাহাদ্বার। মানব-চিন্ত। অবিনশ্বর 
হইছে, সেই কাগন্দের উৎপত্তি এবং আধুনিক প্রস্ততপঞ্ধতি আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের 
? উদেশ্য। 

রঃ চলিত. রঃ 'পাঁতা' বলিজে বাহ বুঝায় সংস্কত ভাষার তাহাকে 'প্' বলে। কি ভাবে 

খাস, পত্র এবং লিখনপ্রণালীর উৎপত্তি হইল, তৎসম্বন্ধে রখুনন্দনের ব্যাখ্যা অতি দ্র 
এ” শ্ষান্মাসিকে তু সংপ্রাত্ে ত্রা্ত সংজায়তে বত; । 
ধাত্রাক্ষরাণি সানি পথ্ারঢ়াভতঃ পুর! |? 
. হাস অতীত হুইলে ভ্রম" উপস্থিত হইল দেবিয়! বিখাতাকর্ক ৮৪৮ অকষর- এ 

কী পত্রীরঢ় হইল। 


শা 


বৈশাখ, ১৩২৯]. কাগঞ্জের কথা । 0 ত, 
জতি গ্রাচীনকালে নরগণ স্মরণী কাধ্যকলাপ শ্ররণ রাখিবার অন্ত বৃক্ষাদিরোপণ বা 


তস্তর স্ত,পাদি প্রস্তত করিব! রাখিত অথব! সেই সমস্ত ঘটনাবলী জনশ্রতিতে এবং লোকমুখে, 


প্রচারিত হুইত। প্রাগৈতিহাসিক ,যুগের গহবরবানী নরগণ পাথর কাঠ ব1 হাঁড়ের উপর 
মনোভাব প্রকাশের কোন সঙ্কেত খোরদিত করিয়া! গিয়াছেন [কনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাক 
ন!। সভ্যতার প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চিত্রলিপি (0100076-50010€ ) আবিষ্কৃত 
হইয়া রক্ষিতব্য বিষয় সকল প্রস্তরে বা কাষ্ঠে খোদিত হইতে আর্ত হইয়াছিল। পিরামিডের 
গাত্ধে খোদিত অক্ষর মালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন। সীরিয়ার উপকূলবর্তী ফিনিসিয়ায় 
অধিবাসীদের বর্ণমালা! মিশরের অন্থকরণে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রত্বতত্ববিদগণের ধারণ! |, 
(006 01 11901170121), হামুরবির নিয়মাবলী, ৪০০০ হাঞ্জার বৎসর পূর্ব এক প্রকার কৃষ্ণ, 
প্রস্তরের উপর খোদিত হইয়াছিল । রা 
যে যুগে বেদের মন্ত্র সংহিতার আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল, সে সময়েও অক্ষর ছিল) তৰে 
সেঠিক কোন্‌ সময়ে তাহ! নিশ্চিত হয় নাই। খুব সন্ত খৃষ্পূর্ব্ব ৩*** হাজার বৎসর পূর্বে 
এদেশে পাথরে খোদাই লিপি মৌর্যাদের সময় হইতেই পাওয়! যায়। ইহার পূর্বের পাথর 
রক্ষিত না হওয়ায়, বল! দুঃসাধ্য ষে কবে ভারতীয় লিপির স্থ্টি হইয়াছে। | 
অক্ষরমাল। পাথরে খোদাই করা অপেক্ষা মাটিতে অঙ্কিত করা! সহজ । সেই কারণে কাচা 
ইটের উপর অক্ষর নিথিষ্ণ রৌদ্রে শুকাইয়। লওয়! হইত। ব্যাবিলনের রাজকস্তার পাণি 
প্রার্থনা করিগ়। ফ্যারাও (1272:05 ) বংশীয় জনৈক রাজ। বে মৃত্তিক'ফলক-লিপি পাঠাইয়া- 
ছিলেন তাহ। ব্রিটিশ মিউপ্িয়মে রক্ষিত আছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন (প্রেষলিপির' 
নিদর্শন। শ্রষটপূর্ব প্রায় ১৫৩০ সালে উক্ত লিপি লেখা হইয়াছিল, মনে হয়। ইহাও 
জান! গিয়াছে যে, রান্গকর আদারকারীরা। খচরের পিঠে বোঝাই করিয়া খোলাকুচি! 
(0০0১67৫) লইয়া! যাইত এবং শলাকাদ্ধারা উহার উপর আঁচড়াইয়। রসিদ দিয়া 
আসিত। প্রাচীন কালদীয় (01:510387 ) জ্যোতির্ব্িদগণ তাহাদের গবেষণার /ফলাফল: 
এই প্রকার ইঞ্টকের উপর উৎকীর্ণ করিয়। রাখিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে নীসার পা 
ও পিতলের পাত (পটিয়া পাতল| করিয়া লেধ্যরূপে ব্যবত হইত এবং উহার উপর 
দলিলাদিও লিখিত হইত। হাতীর দ্লরীতের পাত ও এই ভাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন রোষে 
এই সকল প্রথ বিশেষ €চলিত ছিল। ু 
কাঠের তক্তার উপর খড়ি গোল! দিম লিখিবার পদ্ধতি এখনও মুদীর দোকানে দেখা যায় 
ইহার! হিমাব টুকিয়! রাখিবার জন্ত কাঠের উপর মোমের মিশ্রিত এক প্রকার প্রলেপ দিয়! রাখে: 
এবং উহার উপর পেরেক দিয়!স্ম চড়াইয় হিদাব লিখে। পুরাকালে গ্রীক, ধি অনেক পুস্তক 
কাঠের উপর খোদ্দিত হইয়াছিল। সোলোনেয় (5০1০) আইন এইরগ খোদদিত ছিল।, 
লিখিত কাষ্ঠ ফলকগুলি একত্রে বাধিয়। রাথিলে একখান! পুঁথি বা! ০০৫5% বুলি গণ্য হইত 1: 
নাগরী অক্ষরের বয়স খুব অল্প; বঙ$ গোর খু পরবর্তী নবম শতকে । প্রায় সেই সময়েই 
প্রাচীন অক্ষর হইতে বাঙ্গলা অক্ষরের জন্ম । প্রাচীন ভারতের যে লিপি এখন পর্ধাস্ত রি, 
আছে, তাহ! খু পৃব্ব চতুর্থ শতাবীর | ৫2 পা 





৩৮ নবাযাভারত | [ চক্চারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অনেক জাতিই বুক্ষপত্র লেখান্ধপে ব্যবহার করিত। মিশরে 
অর্ক গ্রথমে তাঁলগত্রের ব্যবহ!র আস্ত হন বনিয়া পুরাততবিদগণের ধার্ন। ।)আমর] ছোটবেলাম 
. তালপাতার পঁথির বল ঞচপন দেখর়াছ; এখনও অনেক গওতদের বাড়ীতে তালপাতার 
, পুথি রক্ষিত আছে। বৃক্ষবন্কণ ও েখাকাপে কাণন্থত হইত । ! পশ্তচর্, এমন কি সর্পচর্শের 
উপর ও লোকে 'পথিতে ফাঁড়ে নই । কাথত আছে বে, টলোমদ্জাস ফিলাডেলফিরাসের 
সমর মিশদের কোন সুজক্গানে হোমের নহাকানা শইলিরাডত ও দঅডেসিহত এক সংস্করণ 
 ু্ণক্ষরে সচক্ষের উপর পিখিত হল । যেণনে গণুচর্ম্র উগর লিখন কার্য চগিত, 
সেখানে ছাগল ও ভেড়ার চনড়াই বহুল পরিমাণে বাবহত হত । এখনও দলিলাদি লিখিবার 
আন্ত পার্চমেণ্টের ব্যবহার আছে । গগ্রাচান হছুনীদের আইন, মেষচন্ম্ের উপর লিখিত হইয়াছিল। 
আধুনিক কাগজ স্থষ্টি হইবার পুর্কো হুক্ষপত্র ও বুক্ষব্ধনেরই অধিক হাচলন ছিল। 
$ ব্যাবহারে স্ুবিধ! থাকাতে উহদের আবর ছিল। অন্মদ্দেশীদ এরপরের বিদ্ধ সকলেই অবর্গত 
আছেন ৷ গাছের আভ্যন্তরীন ছাল ব্যবহার কারুতে কারতে কাগিজ আবিফারের পথ ক্রেমশং 
-স্ুখম হইয়া আসিল। 
345 কাগদের স্যষ্টি। 
. জলের অভাব ংইংল যেমন প্রান্গন বাচিতে পারেনা) কাজের অলাৰ হইলে ভেমান 
র্তমান। সভ্যতা এক মৃহূ্ভ ও টিকতে পারে লা। গ্ঞানবিস্তারে দুতাযন্ত্র বিশেন সহায়ত 
করিতেছে, কিন্ত কাগজের 'অভাব হইলে মুদ্বাধদ্েত্র দ্বারা মানব জতিভ! বিস্তারের কোনই 
সাহায্য হইতে পারেনা। র 
1... “কাগজ পারদাক শন্ঘ। ভারতধ্বে ও এই নাম প্রচাগত। কোন কোন প্রাচীন 
এর 'কাগর্দ এবের ঝবইপি দেখা বায় 5 কিন ভিন্ন ভিন্ন দেশে £হাধ ভিন্ন ভি নাম। 
ইংলগ্ডের লোকেরা-ইহাকে ন্খিপার বণ, কঞ্জাস। ও জানান পি পিগারা, পর্ত গীঙ্গদ| গেপেল? 
বলে এবং ইতাঁলাদেশে কাগ-শুগু নাম চিত । 
প্রাতহামিকগণের মতে মিশর দেশের “পোপ (1১0৮৯ ) নামক হৃণের মৌলিক গুণ 
নও হওয়ার কাগর্ শিল্গের প্রথন কঙপাত হর । কোন্‌ সদয়ে এই আবার হয়, তাহ! ঠিক 
রুল বায় ন1!। কিন্তু থ্িংন (11179) তাহার পুন্ততক শিউনার (বি) লিখিভ বিষয়ের 
ভ্ীলেথ করিহাছেন। নিউনা ১৭০ খৃষ্ট পুর্দ শুভাবীর লোক । সুসরাং দেখা যাইতেছে 
যে পরাগ ৩০৯০ বংনর পুলে 'পেপিরাম্‌ হি কাগজাকারে ব্যবহৃত হইতে আরম হইয়াছে। 
এই ভূণের মুপদেশ হইতে প্রস্থত কাগ্হ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ইহা শরের স্তায় নীলনদের জলা 
'জমীতে জনে খে পন ৮।১- ফিট দীর্ঘ হও, কোন কোন গাছ রও ঝড় হয়। ইহার পাতা 
কতক আমারে বাউগাছের পাতার ধরণের । ওলের গাছের নত সরল হইয়া &ঠে এবং 
বিলের পাতার 7 ধারণ করে! পোড়া অংশেষ ছাপ অতি পাতল। ও মোচার 
খালার মত। এই খোল। গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া তীক্ষ অন প্রস্নোগে খুলয় লইয়া আড় 
ভাবে জুড়িস্বা গেলেই সেকালের **পেপিঞ্ি প্রস্তুত হইত। যে গাছের গোড়া যতটা মোটা, 
গলির, কাগ্ ততটা চওড়া হইত। এক এক তা “পেপিরি' ধুঁয়ার হুইলে হর হাতীর দাত 








বৈশাখ, ১৩৯৯] কাগাজের কথা । ৩৯. 


নয় পালিশ কর! পাথর ঘসিরা৷ উহা য্থণ কর হইত । গ্রীকের! অতি পাঁতল| 'পেপিরিকে। 
প্হরেটিক।” বলিত। ইহার উপরে মিশনের ধর্মযান্কগণ ধর্ম কথ! দিখিগা বিক্লুয় করিত ! 
বিদেশী বণকের নিকট পাতলা কাগন্ বিক্রয় কর! নিষেধ থাকিলেও॥ হেরেটিক 
বিক্রয় নিষেধ ছিল ন।। রোমসঘাটু অগগ্ডাসের সময় রোম:কবা মিশর হইতে (হেরেটিক!, 
ক্রয় করিয়া, এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিষা্স উহার উপরকার লেখা থুইয়া ফেলিত।, 
এই প্রকারে ধৌত 'কাগঙ্স রোমক্ষ বণিকের। এঅগস্তাস্ মাক কাগজ নম দিয়া 
বিক্রয় করিত। তাঁহার পর রোমে নানা প্রকার ৭ণেপিরি” প্রস্তুত হইতে আরস্ত 
হইয়াছিল গ্লিনি বশিয়াছেন যে সাধারণের এমন একটা ধারণ! ছিল ষে, নীলনদের জলে 
অঠ'বং এমন কোন পদার্থ অ!তছে বাহার গুণে সহজে সে দেশে পেপিরি প্রস্থত হইত এবং 
সহজেই ছালগুণি জুড়ি যাইত। আনল কথা, দেপিরি ছাল ভিজাইলে উহ! হইতে, এমন এক, 
গ্রুকার এস বাছির হইত যাহাতে আঠার কাজ :বিত এবং শুকা- লেই দেখ! বাইত যে ছাল 
গুলি জুড়ি গিয়াছে! আঠারক্ষল দিম়াও "নেক সময় ছাল ছোড়া হইত। রোমকেরা 
পেপিরাষ দ্বাব্র! অনেক প্রকার কাগদ প্রস্তত করিতে আবন্ত কারষাছিল। এই সকল 
কাগজের ভিন্ন ভিন্ন নান দেও হইয়াছিল, যথা- ০1911 101017008) 0178115 
12071)0100168১ কা উলাটাত1 ১৭৫৩ থৃঠা্ধ ৃতক্কাকুলিযুম' ধবংসাবশেষ খু'ড়িয। বাহির 
হহলে কমবেশী ১৮০০ চেোস।কারে গুটান (0715) কাগজ পাওয়া শিন্নাছিল। পেপিরাস: 
হইতে মিশর দেশে চাটাই, দড়ানড়ি এমন কি পোয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত । কিন্ত 
হহা লিখনের উপকরণরূপে বাবদত হওয়া অতীতে । ইতিহাস ভালিবার » সহায়তা 
হইয়াছে। 

বন গবেষণ।র ফলে ঠিক হইরাছে তে, চ নেরাই গরমে অংস্তমান ( 061101059 ) পদার্থ, 
হইতে কাগঞ্র গ্রস্তভ কারদাছে। এথমে ইহারা বাশের ডিতরকান্র ছাংলর উপর শলাকা! দিয়া : 
আচড়াইদা লিবিত। পরে বাশেত্র ছাল, উল, বেশম এবং অন্তান্ত গাছের ছাল, 
মাছধর। জলে হিমাংশ9 এন, একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ (0711)) ওস্তত করিতে 
আরস্তভ করে। চীনেহ! অতি াচীনকাঁশে বে সমস্ত সন্ত্রাণি আবিষ্কার করিয়াছিল 
তাহারই উন্মতি সাধন করি) হউনৌপদে নানাবিধ কাগজ প্রস্থত হইতেছে । পহনরেচীন* 
এ কথার সার্থকতা, ক'গর্প উৎপত্তির ইততগস আলোচন! গু রিলেই বুঝ যায়; আবার এসিয়া ও। 
ইউরোপের লোকের বিদ্রান চণ্চার পদ্ধতিতে কত গ্রভেদ ভাঙা ও ইহাদ্বারা বুঝ৷ যাইতেছে? 
ভারতে কোন সংঘ়ে হাতে-গড়। কাগজ বাগান আ'রম্ত হয় তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার 
উপায় নাই। তবে ধৃঙ্ই জন্মের ৩০০ বংসন্ধ পুর্বে এ্েশে এক একা এ লাঢাপকান', 
জিনিষের উপর ধে ধাবগাল্লীরা হিসাব লিখিত তাহার কণ! গ'ঞজাব বিজয়ী গ্রীাীগের বিবরণে 
পাওয়৷ যায়। এই "তুলা চাপড়ান* জি'নষ এব: £ভুলট” কাগজ একই জিনিষু্রিকলা। তাহ! বলা, 
যায়না। বাঙ্গালা দেশের কাগ প্রস্তত কারার! “কাগজী” নামে অভিহিত। ইহার! প্রায়ই 
মুসলমান এবং অতি কণ্সে 'দন গুগধুন করি আসিতেছে । ঢ1কা-মুদ্সীগঞ্জের অনেক . 
রানে অন্তত; হাজার বর কাগস্ু্র ঝাস ছিল। এখন পেটের দায়ে তাহারা জাত বাসা ছাড়ি! 






॥* নধ্যভারত।. [ চ্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য।! 


আত উপায়ে জীবন ধার! নির্বাহ করিতে.বাধ্য হইয়াছে। রে কাগজীর' কাগজের আর 
আদর নাই! মুশিদাবাদ অঙ্গীপুরের অন্তর্গত কয়েক গ্রামে এখন ও প্রায় পাঁচশ ঘর কাগণী 
_নিঘের ব্যবসায়ে কারক্লেশে দিন কাটাইতেছে। গত যুদ্ধের সময়, বেশীদামে কাগজ 
বিক্রয় করিয়া, ইহারা কতকট। স্বচ্ছল তাবে দিন কাটাইতেছিল। কাগজের বাজার নরম পড়াতে 
আবার তাহাদের হর্দিন আদিয়াছে। পূর্বে মালদহ জেলায় তুলট কাগজ বেশী পরিমাণে 
শ্রশ্থত হুইত এবং বিদেশে ও এই কাগঙ্জ রপ্তানি হইত। ৫০ বৎসর পূর্বে ফরিদপুরের অনেক 
গ্রামে কাগজীর। তুলট, কাগ্দ ও অন্ত এক প্রকার পান্তল! কাগজ ওস্তত করিত। পুক্ানে! 
হিসাবপত্র সমস্তই এই সকল কাগজে লিখিত রহিয়াছে। হাওড়া অঞ্চলে কাগন্গীরা এখনও 
ক্কাগজ প্রস্তত করিতেছে। তাহার! আমাদের নিকট যে নমুন! দিয়! গিয়াছে তাহাতে মনে হয় 
ফেকোন রসায়নবিৎ ( 01360)151) চেষ্ট! করিলে হাতে গড়া হাগজের ব্যবসাদের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন করিতে পারেন। হাতেগড়া কাগজের প্রধান দোষ এই বে, ইহার উপর 
ইংরাজী কালি পড়িলে চুপদাইয়! যার। ২ সাইজিং (517105 ) এর দোষে ইহা ঘটিতেছে। 
সম্ভবতঃ ভাতের মাড়যোগে 31215 করিবার পর হুড়ী দিগ তেলসহ হরিতাল ঘষায় এই দৌধ 
টিতেহে!, আমাদের দেশের লোক সামান্য আয্বে অন্ত । একজন . 50. বা 11.96 
যদি তুলট কাগজের দোষগুলি সংশোধন করাইয়। উরত প্রণাণীতে কাগজ প্রস্তুত করাইতে 
পারেন তাহা হইলে হাতে গড়! কাগজের ব্যবসায়েও বিলক্ষণ জা হইতে পাঁরে। তবে কলের 
কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুলট কাঁগজের ব্যবসায় থে নিরক্ষর কাগজীর! বেশীদিন 
চীলাইতে পারিবে এমন আশ করা যায় না। 


কলের কাগজের ইতিহাস। 


রর ইংরাঁজিতে বলিলে বল। যাঁর যে“ "81351 15 21) 200015 1670910 ০01 $65602016 
01251 বাঙ্গলায় ঠিক এই ভাৰের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়! বুঝান কঠিন। পূর্বেই বলিয্নাছ যে 
চীনেরাই সর্ব প্রথমে বর্তমান এুণালীর কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। কথিত আছে 
যে ৭৫ খুষ্ঠাবে “ছাইলান' ( [541-1-81) ) নামক জনৈক ব্যক্তি চীন সম্রাট হোটির (17০-7) 
কর্মে নিযুক্ত হয়। অবসর সময়ের গবেষণার ফলে রেশমের উপর কালি দিয়! লিখন পন্ধতি 
প্রগার করিতে সমর্থ হয়েন! তাহার পর ১৫ খুনে গাছের ছাল, ছেঁড়া ন্যাকড়। এবং 
মাছধর! জালের ছিন্নাংশ হইতে মণ্ড (0:19) প্রস্থত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। এই 
আবিফারের জন্য তাহাকে 'মাকুর্রি”' উপাধি দেওয়! হয়। ৭*৪ খুষ্টাবে সমরকনদ নগ:র 
প্রথম কাগুজে নৃারখান স্থ।পিত হয়। ৭৫১ থষ্টাব্বে আরবের! সমরকন্দ নগর জয় করিয়া 
কতকগুয়ী চীর্খ বন্দী করিনা লইঙ়া যায় এবং এই বন্দীদের নিকট হইতে কাগজ শিল্প শিক্ষা! 
কিরিয় লয়। জ্যাব্ুবেরাই প্রথম কাগজ প্রত্ততে শ্বেতসার (50100) ব্যবহারের ব্যবস্থা করে 
এবং তাহারাই ছন্ন বন্ত্ হইতে কাগঞ্জ প্রস্তনত প্রপালীর উৎকর্ সাধনে কৃতকার্য হয়। 
টার একাদশ শতাবীতে ইউরোপ্রে, কাগজ প্রস্তুত প্রণালী প্রথম প্রচলিত হয় এবং সুরেরা 
ঠলেডে সহরে প্রথমে.কাগজের কল ( টনিক ) স্থাপন । ক্রমে ইটা ফাক্ষ ৰং 
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ইংলণ্ডে কাগজ ্রস্ততের্ারধান প্রতিঠিত হইতে থাকে । ১১৮৭ খুষটাব্ধে ফরাসী দেশের, 
হেট ([79102010) সহরে কাগজের কারথান৷ স্থাপিত হয় এবং তাহার পর ইউরোপের 
বিভিন্ন প্রদেশে বহু কারখান! স্থাপিত হইতে আরস্ত হয়। ১৩০০ থুষ্টাবে উলম্যান ষ্টরমার 
€ 011787 5001120691) নামক এক ব্যক্তি জার্মানিতে এক কাগজের কারথান! রা | 
করিয়!। বু কারিকর নিধুক্ত করেন। অন্ত কাহাকে ও কাগজ প্রস্তুত প্রাণী শিক্ষা দিবে | 
বলিয়। ইহাদের প্রতোককে প্রতিজ্ঞ। পত্র দস্তখত করিতে হঃয়্াছিল। ষোড়শ সি 
ওলন্দাজেরা কাগজ কল সম্পর্কীয় কোন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানির জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যস্ত হইতে 
গারিবে বলিয়া এক কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিয়ছিল। এ পর্য্যন্ত ইংলগ্ডে কাগজের কল, 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফ্রান্স এবং হুল্যাণ্ড হইতে কাগজ আমদানী হইত। এই সকল দেশে 
মন্ত্রগোপনের যে প্রকার ব্যবস্থা কর। ইইয়্াছিল, তাহাতে ইংলগ্ডে বিলম্বে কাগজ কল 
প্রতিষ্ঠিত হওয়! আশ্চর্যের বিষয় নহে। কোন্‌ বংসর ইংলণ্ডে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত, 

হয় ঠিক বলা যায় না। জন টেট [91818 7150 ষ্েভেনেজ (516৮67906) সহরে এক. 
কাগজের কল স্থাপন করেন। ১৪৯৯ খুষ্টাবে সপ্তম হেনরীর জমা খরচ পুস্তকে লিখিত 
রহিম্াছে--'01501] 10 105/0106 10 11209 01 01)9 1009 11776) 0১৯,801 ১৫৮৮ থৃ্টা:ব 
স্যার জন ম্পিলমান (১17 00101) 91111071 ) নাষক এক জন জারমান দেশীর লোক 
বিপাতে এক কাগজের কল স্থাপন করেন এবং ব্রাজ্জী এল বেখ তাহাকে দশ বংদরের জহ 
সমস্ত ছেঁড়। ন্যাকড়া সংগ্রহ করিবার .অর্ধকার দিয়া এক সনদ. দেন। টমাস চার্চহয়ার্ড 
(01001085 01001011210) নামক এক কবি সুদীর্ঘ কাবত। লিখিয়। স্পিলমানের প্রশংসাবাদ 
করেন! এই কবিতা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি। 
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স্পিজম্যানের মৃত্যুর পর ইংলগ্ডে ক'গন্জ শিল্পের বেশী উন্নতি হয় নাই এবং ফ্রন্দ হইতেই: 
গ্রায় সমন্ত কাগজ আমদানি হইত। ১১৬৫ ত্ইার্ধে চালম্‌ হছিল্ডইফার্ড (0৮17551: 
[311055910) কাগজ গ্রস্ত করিবার সনন্দ পান। ১৬৮৫ খুব ভিউজিনিরটগ্ণ 
(11056176016) ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হওয়ায় ইংলগ্ডের জনসাধারণের শমেক উপকার ) 
হইয়াছিল, ইহ! সকলেই জানেন। ইহার! ইং আসিয়া কাগজের কষ্াপনে বিশে: 
উৎসাহ পাইয্নাছিলেন। তাহ! হইলেও ১৭৬০ খাদ পর্যযস্ত বিশেষ উন্নতি দেখ য় মাই।. এই: 4 
সময়ে হোক্গাটম্যান ( ড/175579)) নামক এক ব্যাজ মেডেনষ্টোন নামক স্থানে এক কল 
স্থাপন করেন। এ সময়ে ছা হইতে ফাগন গ্রস্তত করিবার প্রক্রিয় সুবিধাজনক লা 
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'খীকার, যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তত হওয়। উচিত তাহ জন্। পক্ষান্তরে ওগন্দাজরা। 
তি দ্রুত গণিতে উন্নতির পথে যাইতেছিল। তাহারা 9/85. 1301870৩" নামক য্ 
+জ্বাবিষার কারর। ছিল বস্তা হইতে অয়ল। ধুইবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইস়াছিল। ইহার 
কলে বেশ টেকসহ এবং ভাল কাগন্জ প্রস্থহ হইতে জারন্ত হইয়াছিল। জান্মানর। এবং 
উবন্দাজেরা আ্োত-তাড়িত ১৬710712011) এবং বায়ু ভাড়িত (৮1:১0 10101) কল প্রস্তুত 
করিয়া, বিলাতে যে পারমাণ কাগজ ১২ ঘণ্টায় গ্রপ্তত হইতেছিল দেই পরিমাণ কাগঞ্ 
1২ ঘণ্টায় গ্রস্তত করিতে সমর্থ হ:ঘলাছিল। ০১৭৯৯ খুষ্টান্বে ফরাসী মু'সে ডিডে। সকল প্রকার 
তস্ত হইতেই কাগন্স প্রন্তঠ করিবার উপা আবিষ্কার করেন। খিনি খুব লম্বা! অবিচ্ছিন্ন 
এক তা কাগজ (0110 00701701107015 51891) গ্রস্তৃত কারবার চেষ্টা কত্িতে দাগিলেন এবং 
ভ্তাহ'তে কতকট। সফণত! লাভ করিয়াছিলেন । ডিডোর গালক গ্যান্বল (0577016) 
১৮০১ খৃষ্টান্বে এই উপান্ন ইং গুবর্তিত করেন। ১৮০ খৃ্টার্দে ফুডিনিয়ার কোম্পানী 
কাগজ প্রস্তত করিয়। একচেটিয়! কারবার কাঁরতে সনদ পান। ইহার একক বংসর পূর্বে ইহারা 
'প্ুডিনিয়ার মেসিন অ বিফারপকরিয়। হারষেশর্ডসান্ারে গুথন স্থাপন করেন। কিন্তু এই 
-একচেটিয়। কারবার বেশী দিন প্রাজনক থাকে দাই; কারণ প্রতিদন্দীর। তাহাদের যন 
অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বস্্াদি নিষ্দাণে সক্ষম হইজ্জাছিল। এ কারণ কুর্ডিনিয়ার কোম্পানীর 
ব্যবসা লোকসান পড়িতে লাগিল। গজের কণ স্থাপণে বাজকোষে বেশ কর আদাদ 
“ছইতেছিল। তাই উক্ত কোম্পানংর ক্ষতি পুরগ জন্ত পাংলগ্রামেন্ট হ'তে ৭০০০ পাউও 
গু হইয়াছল। ১১৮৫ খুঃ হইন্ডে ১৭৩৯থুঃ পর্য্যন্ত ৫৪ বৎসরে ইংলঙ্ডে ২৭৮টি কল স্থাপিত 
হইতে পারিয়াছিল, আর আম: আজও পধ্যপ্ সাবেক প্রথার কিছুমান্জ পরিবর্তন করিতে 
“সম হই নাই। বি সতাই বলিয়াছেন--প্ভারত যে তিমিরে সেই ভিমিরে।” 

:. কাগজ প্রস্তুতের ইতিচাস আলোচন! কহিয়া দেখ! গেল যে, ভারতবাসী দ্বারা এ বিষয়ে 
কোন প্রকার উন্নতির চেষ্টা হয় নাই । গভর্ণমেন্ট হইতে নিঘুক্ত কাগর্দাশল্প বিশেষজ্ঞ 
ৃ রেটসাহেব (711. 135105 ) অনুসন্ধান ক।ঃয। বলিয়াছেন যে, কাগজ গ্রস্ত করিবার এত 
মুল উপাদান (1৬ 1081৩755 ) এদেশে আছে যে সমস্ত পৃথিবীর ব্যবহারের জন্ত যত 
“কাগজ প্রয়োজন, উহ। এক ভারতবর্ষেই প্রস্ত হইয। সর্বত্র সরবরাহ হইতে পারে। অথচ 
(৫৫ধানকার কাগজের কণ্রে মালেকর! ১৯২০---২১ সালে ১৮৮,৭৯৯ হন্দর (যাহার মৃত্য 
৪৯৯১৮০ পাউওড ) কগঞর্জ গ্রস্তৃত করিবার উপাদান [ধ্দেশ হইতে আমদানি করিয়াছেন। 
/১৯১৯--২০সালেও ভারঙবর্ষে কল রকমের কাগজ ও পেষ্টবোর্ডের আমদানির পরিমাণ মোট 
টি, 1২৮৮৮৬ হন্বর ও তাহার মুগ মোট ২58৪৫৭১২ পাউও্ড (অর্মাৎ প্রায় চার কোটী টাকা । 
টি বিদেশ হইতে কাঠের মণ্ডের ( %০০৭-1)010) আমদানি ক্রমে কমিয়। যাইবার কথ।, কেন না 
একট! গাছ পাল্লের (১০17) উপযুক্ত ইইতে ২৫1৩, বৎসর লাগে, তাছায় পর কাঠের মণ্ড হইতে 
; “কিছুদিন হইল রেশমী কাপড়ও গ্রস্তত হইতেছে । আসামে নল খাগড়। (5859002 81939 ) ? 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং এই ঘাস হইতে প্রায় ২০১০০** পাউও ওজনের মণ্ড (912) . 
টড হইতে পারে। এতদ্্যতীত 'সাধাই থাপ” এবং 'মুলীবাশ্ন” ও প্রচুর পরিমাণে জন্মে? ইহা 
টি . পছ 
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হইতেও যথেষ্ট মণ্ড ( উতর, হইতে পারে। কিন্তু এত উপকরণের স্থবিধা। থাকিবেও 
আগর! এমনই অকর্মপ্য যে এমন একটি লাভজনক ব্যবসায় চালাইবার কোন চে করি নাই 
বা করিতেছি না। রে 

আচার্য গ্রফুলচন্ত্ররায় অগ্রণী হইয়া গৌহাটির নিকটবর্তী পানিখাইটি মোকামে একটা দর 
কাগজের কল প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং বিশলক্ষ টাক। মুলধনে আসাম পেপার মিল্দ্‌ 
লিমিটেড । নাম দিয় একটি কোম্পানীও গঠিত হইয়াছে 2172 /55210. [21961 [11119 :. 
1.0. এই নব প্রতিষ্ঠিত কাগজের কলের জন্য আলাম গবণমেণ্ট ৩৫*০ একর নল-খাগড়ার 
জমী বন্দোবস্ত দিয়াছেন এবং প্রায় ৪০০ একর জনীর উপর কারখান৷ স্থাপনের বন্দোবস্ত .. 
হইতেছে । নীত্বই জার্মানী হইতে কাগজের কন আসি! পৌ ছবার কথা। দেশের লোকের. 
সহানুভূতি পাইলে, আশ! রর! যায়, পাইন খাইটী জঙ্গল কালে সম্বদ্ধিশালী কাগজের সহরে 
পরিণত হইবে । ভারতবধে আরও ৮৯টি কাগজের কল চলিতেছে । ১৯১৮ সাণে যেন্টি 
কল চলিতেছিন তাহার মূলধন ছিল ৫২,৪০,০০* টাক। এবং কাগজ প্রস্তুত হইক্াছিল মোট 
৩১,৪,* টন। এই সমস্ত কলে ৫৭০৯ শ্রমজীবী থাটিগাছিল ভ্ীবং ২,১১,১৮,০** টাকা! লাভ. 
হই্গাছিল। বেগুনের প্রদিদ্ ব্যবসাধী স্তার জ।নাল বহুটাকা ব্যয় করিয়। একটা কাগজের 
কল প্রস্তুত করাইতেছিলেন কিন্ত দুর্াগ্যক্রদে উহার কাধা শেব হবার সময় আগুনে পুড়িয়। 

₹স হইয়! গিয়াছে। 

আশ! কি আমাদের ধুবধবৃন্দ কেবল চাকুরীর উদেদারীতে সময় নষ্ট না করিয়া ছোট 
ছোট 7১011) 101]! খুলিয। কাগন্স গন্ততের সহায়তা করিক' দেশের ধনধান্ত বৃদ্ধির চেষ্টা! করিবেন। * 
বিলাত ও অন্যান্ত দেশ হতে আমাদের বহু বাঞ্গাণী বুঝক ব্যারিষ্টার, প্রোফেসর, ডাক্তার, . 
ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হহয়। আসিরাছেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয় একজনও কাগজশিল্প বিশেষজ্ঞ .. 
(19890 ০১১০1 ) হয়) আদেন নাই। ্‌ ্ 
শ্ররাধিকামোহন লাহিড়ী 


সভাপতির অভিভাষণ। 

সমাগত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যান্থরাগ। স্থুধীবৃন্দ ! ৃ 
মেদিনীপুর সাহিত্য-দঘ্মেলনের উদ্ঠোক্তার। আমাকে সাদরে আজ যে আাসন দিয়াছেন, ৃ 
তাহা গ্রহণ করিবার আমি মন্পূর্ণ অযোগ) জানগ্সাও কেন খে, গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু . 
কৈঁফয়ৎ দেওয়। উচিত। আমার শক্তি-সামথ্য কতটুকু, আমি যতটা জানি, অপরে ততটা... . 
জানেন না, বা অপরের আানিধার স্থুবিধা ততট! নাই। ইতিহাস-সৌধ-নিশ্শা তা ধিগের ৪৮ 
কোন মনীষী শিল্পীকে এ পদে ব হইতে দেখিলে আনাপেক্ষ। অধিকতর সখী বোধ হয় কেহই 
হইতেন না । তবে আমার পক্ষ হইতে একট কথা বলিতে চাই, আপনাদের ভালবাসায়: 








ইন উস শপ ০ পাশ পা পাপ পি পপ পপ আপ পাপা পি শী শা সপ 


2 
8 


ফু যেদ্িনীপর সাহিতাসম্মিলনের গ্ররিষেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাবণ । ডি 


৪8৪ এ নব্যভারত। . [ চস্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য|। 
এই অযাচিত দান গ্রত্যাথ্যান করিবার শঞ্ডি আমার নাই। এই সভাপতি মনোনয়ন-কাধয 
বাঙ্গালা দেশ আপনাদের বিটার-বুদ্ধর গ্রশংস! না! করিতে পারে, কিন্ত আপনাদের মহান 
“ভাবতার--অনানীকে মান দান করিবার শক্তি ও জহৈতুকী তালবাদার যে পরিচয় পাইবে, 
তাহাতে আর অপুমাত্র সন্দেগ নাই। আর একটা কথা এখানে বণিলে বোধ হয় অশে তন 
হইবে ন! যে, পরখারাধ্য আধর্শ হূপতি রাম্চগ্জের সেতুবন্ধণ-কার্ষে। ক্র(দাপ ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়াল. 
“আপনার দমর্থযান্থণশী সাহায্য কিয়া যেকপ ধন্ত হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ মাতৃ-মনিরের 
-পরিকল্িত ইাতহাস-কক্ষ নির্ধাণকার্ষেয আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত মালমসল! যাহ! বছন করিয়া 
 আনিয়াছি, ভাহাতেই আপনাকে কতার্থ মনে করি। আর এ বিষয়ে আমার যে কতদূর যত, 
: চেষ্ট। বা আগ্রহ অছে, তাহা আপনাদের হা বান্ধবধিগের অর্ধিদত নাই। কি বথিয়। 
* আপনাদিগকে যে আঙ ধন্যবাদ দিব, তাগার ভাষা ঠিক করিতে পারিতেছি না। হৃদয় 
: যখন ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ হহয়া। ওঠে, তথন ভাষ! নুক হইয়া যাস্থ। আম বক্তা! নই-- 
্বক্ঠিভার ভাষার আপনাদিগকে ধন্তব'দ দিতে পারিব না, আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
, গ্রহণ করুন, ইহাই আমার গ্রাংণর কামন|। 
.... আজ আমি যে স্থলে দণ্ডায়মান হইরা| ২তহাদ আলোচনার সু প্রথলী বিবৃতি করিবার 
চেষ্ট। করিব, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ইতিহাম-বিএ্রুত সেই মেদিনাগুর গেল। মহানতি দয়ার 
সাগর ঈথরচন্রুকে অগ্কে ধারণ করিয়। ধন্ত হযয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত মেদিনী- 
. পুর্বের নাম বে চিরকাণ গ্রথিত থাকিবে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যান্শীপনকাক্দীকে আর নুতন 
করিয়া বরিতে হইবে ন1। এই স্থানে বদিাই ১৫৭৭ পৃঠাব্ধে কবিক্ন মুকুন্দরাম *চওী” 
মঙ্গলের অমরগীতি বাঙ্গালীকে শুনাইয়। গিয়'ছেন। রামেশ্বরের “শিবায়ন*, ছুঃখী শ্যামদামের 
'"গোবিন্বমঙ্গল”, ঘনরামের “ধ্মম্গল”, কাশীর।মের “মহাভারত" প্রত্ৃতি বাঙ্গালীর চিরপ্রিয 
.- গ্রস্থরাজির সহিত মেখিনীপুরের নাম অচ্ছেঘ সম্বন্ধে সংঙ্লি্ট। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ঠাকুর 
... প্্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পুর:র পথে ছুটতেছিপেন। তখন তিনি এই মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া 
»: গিয়্াছিণেন। তাহার পখিত্র পদখস্পর্শে দেশ ধন্য চইয়াছে ও ইহার রঙ্গঃ আমার স্তায় 
. খৈষব-দসাহুদাসের (নিকট ব্রজের রঙের গায় পবিত্র 
7... প্রাচীনতার দিক্‌ দি দেখিতে গেলে এই প্রদেশান্তরগ ত তমলুকের পদ-চুন্ধন কঠিয়। এককালে 
”. সমুদ্র প্রবাহিত হইক। পাশ্চাত্য ও এদেশীর প্রত্বততববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাকো 
7 প্রাচীন তাত্রপিপ্তকে আধুনিক তনলুক বলি! শ্বাকার করিঘ্বাছেন। মহাভারত, অথ্ববপরিশিষ্ট, 
রে বিঝুঃ বাধু, মাকগেয়, জাবষ্যপুহাণ। বৃহংসর্ধহতা। প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থে তালিপ্তের নাম আছে। 
১: ৃহাতারতে বহুবার ভাত্লিপ্ত ও তাহার নরগতির কথ। পারা যায়| দৈন ও বৌদ্ধ গ্রশ্থেও 
দি উল্লেখ আছে। এক সময়ে তায্রালগ্ত বাঙ্গলার় বন্দর ছিল। তবিষ্যপুরাণে 
র্‌ দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাত্্রলিণ্ত প্রদেশ চণ্বর্গতাম। বিরাজ” অশোক এই স্থানে একটি 
রি স্ব নির্মাণ করিয়াছিলেন। মে কালে সিংহলদ্বীপে যাত্রা কুয়িতে হইলে এই স্থান হইতে 
৮. যাইতে হইত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাঁ-হিয়ান যখন তাআজলিপ্তে উপস্থিত হন, তখন 
টং টি গঙ্গার মোগানার নিকট অবস্থিত-_সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তিনি এখানে টা বৌদ্ধ ফ 
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বেশাঁথ, ১৩২৯ ]. উ .  অভিভাব? চি কি ২7. 8৫. 
দেখিয়াছিলেন। দুই বংপর [ এখানে অবস্থান করিঘা, ফা-হিগান ধর্পস্থ-সকলের দবিকল.. 
গ্রতিলিপি ও চিত্রিত সুর্ধিগুলির যথাযথ নবা। অগ্ধিত করিয়া! লইয়াছিলেন। যুক্নন-চয়ও যখন এ: 
এখানে আদিয়াছিলেন, তখন ও তাত্্রলিপ্ত ১৫** লি বা ২৫ মাহ বিস্তৃত ছিল। এখানে - 
তিনি ৫*্টা দেবমন্দির ও ১,টা বৌদ্ধমঠ দেবির়াছিলেন | ই-চিও ৬৭৩ খুষটাবে চীনদেশ হতে? 
এই বন্দরে আমিক়াছিলেন। তখন ভারত ও চীনের সঙ্গে ষে বাণিজ্য সংঘটিত হইত, তাহার. : 
কেন্দ্র ছিল তান্রলিপ্ত। তৎপরে তাত্রলিপ্ত পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় প্রদেশের অন্ততৃক্তি হয়। ১০৩১ রা 
হইতে ১০২৩ খুটাঝে রাগেন্্র চোঙনেৰ রাঢ প্রদেশের দক্ষিণাংশ উৎধাত করিয়। ধনাদি লু£ন 
করিয়। লইয়। যান। ইহার প্রান ১০০ বৎসর পরে চোড়ঙ্দেব মান্দারন নরপতিকে পরাস্ত রর 
করিয়৷ মেদিনীপুর অধিকার করিয়াছিলেন। ই 

আফগান ও মোগল দিগের আনক খওযুদ্ধ এই জেলার মধেই সঙ্বটত হইয়াছে । বছ 
দ্ধের স্মৃতি এট জেল! বহন করিয়। আসিতেছে । 

অনেক দিন ধরিয়া! দেশ হইতে শাস্তি দূর হইগ গিয়াছিল। ক্রমে মোগলের! রাজ্যমধ্যে :. 
শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইকসাছিল। কিন্তু সে শান্তও বছদিন স্থায়ী হর নাই। ৃি়.. 
সপ্তদশ শতকে এখানে ভিনবার অশান্তির আগ অলিক! উঠিয়াহিল। ১৬২২ থুষ্টাব্ে রাজ্যলোনুপ ৫ 
সম্রাট-কুমার খুরম পিতার বিরুদ্ধে বি/দ্রাহ] হইয়া দাশিপাত্য হহতে মৈন্তসং উড়িষ)। ও মেদিনী- ্ 
পুরের চিতর দিয়! অগ্রলর হন। ১৬২৪ থুষ্টাৰধে এল্যহাবাদের যুদ্ধে পরাজ্জিত হইয়। তিনি 

মেদিনীপুরের ভিতর 'দিধ| দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। হিজরী অবরোধ ১৬৮৭ খৃষ্টাবে 7 
দ্বিতীক্ববার দেশে বসশাস্তি উপস্থিত হুহয়াছিল। ইংরেজ বণিকৃণিগের বাণিজ্য ব্যপদেশে তাহাদের. 
সহিত নবাহের বিবাদ হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভানিংতের বড্রোহানলে তীয় বার এখানে 
অরান্জকত। ও অশাস্তির প্রাহূর্ভীব হয়! শোভামিংহ আফগান সর্দার রোহম খার সহিত 
মিলিত হইক্স! মেদিনীপুর হইতে রাভমহল পর্যান্ত সমগ্র পশ্চিমবাঙ্গল| লুন করিতে থাকে । 
সমাট পুত্র আগ্জিম উদ্স্বান বিদ্রোহীদিগকে দমন কারয়া দেশে শান্ত আনয়ন কারয়া- 
ছিলেন। 
আপিবদিখার রাজন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে বগ'র হামার দেশ যখন উৎপাঁড়িত 
হইতেছিল তখন মেদিনীপুরের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। ইহাদের হাঙ্গামায় 
মেদিনীপুরের ঘত ক্ষতি হইগ্াছিল বাঙ্গলার কোন জেলার তত গ্ষতহয় নাই। অষ্টাদশ: 
শতকের শেষভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে চুমাড় হাঙগাম।র মেদিনীগুরবাসীকে রঃ 
অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল । 

মেদিনীপুর জেগার পগ্র্্ঠত্বের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। চা 
থানার অন্তর্গত কিম্ারটাদে ছই ফুট হইতে চার ফুট উচ্চ প্রায় হাজারটা ক্ষুদ্র স্তস্ত দেোথতে : 
পাওয়। যায়। এইবপ স্তপ্ত দক্ষিণ ভারতে ও পুরুপিয়ায় পাওয়। গিয়াছে । কবে কাহার ছার. 
এগুলি গ্রথম প্রোথিত হইগ্নাছিল, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে : 
হইবে। অনেকের মতে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের শসভ্য বুনে। জাতদের কান্তি। দি 
এঁতিছ্থালিক মনৌমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বাঙ্গালার মন্দিরের কথ! লিখি বলিয়াছেন, এখানকার; 
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অধুনাতন মনদিরগুলি বিধুপুরের মন্দিরের আন্ুকরণে তৈয়ারী। বগতীর প্থরত্র মন্দির, 
..টজ্জকোণার লালজী মন্দির ও মেদিনীপুর পসহরের গ্রাগ্তভাগে নাড়াজোলরান- 
:প্রতিষ্িভ মন্দিরে বিষুপুরের প্রভাব-নিদর্শন আছে। গড়বেতার সবধামগলা ও 
কানের মন্দির, চন্্ররেখাগড়ের সহআলন মন্দির ও দীনের শুমলেখবর মন্দির 
:ডিব্যার মন্দিরের মত । প্রার ঠুই শম্ত বংসর গাঁড়ষারাজদিগেক্জ প্রাধান্ত এই জেলায় 
ছিল । এই প্রাচীন মার্দরগুণি সেই সময়ের বলিয়৷ মনে হয়। তমলুকের বর্গভীমার মান্দর 
: ম্ন্বন্ধে কেহ কেহ খলিতে চান, এটাও উদ্িষ-পদ্ধতিতে নিগত হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু এ 
মন্দির সন্ধে আমাদের ধারণা অগ্তন্ধপ ॥ যাঁদও মনোমোহন চক্রবত্তী মহাশয় আর হহলোকে 
নাই কিন্ত আমার পরমনুঙ্ধর ওড়িঘার স্থাপতা-প্রণেত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্োপাধ্যায় 
'সহাশর এ ব্যরে অভিন্ ব্যক্তি । তাহার স্টার সঠ্যান্সান্ধতস্থ এ বিষয়ে হপ্তক্ষেপ কারলে সত্য 
ির্ভারণের পথ সুগম হইয়া যাইবে । ওভ়িষার রাগ কপলেশ্বরদেবের সময়ে পঞ্চদশ শতকে 
কেশিয়ারির (নকট গঙ্গেথরে একটা মাশর নিন্ম হইয়াছিল । কালক্রমে মুসলমানগণ উহ! 
ক্আপনাবের মসজিদে পারণত করে। 
১৮. (ম্দিনীপুর জেলার ছগ। গড় ও প।স্রখার 1 বত অধিক পরিম।ণে দেখিতে পাওয়া যায়, 
£ ২ বাঙ্গালার কোন জ্েণায় তত দেখিজে পাওনা বার না। হই সকল পঞাকাগর বিবরণ ও 
-ছুর্মাধপাতিদের কাহনী সংগৃথীত হও! আবগ্তক | হতিহাপ মনে এগুখি নহায়ত। করিবে। 
ও (বিষে মেদিনীপুরের সহ্ধদয় হাতহসারাগীণের তুষ্ট 'সাকধণ করতে চাহ। 
'... এই দকল আাতহালিক উপকরন খৃতহান গঠন (করুপশাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এং 
. সন আরম সংক্ষেপে ইাতহাসলোচনার কথ, কিছু খণিব 7 কিশ্ত তৎপুন্বে একটা কথা বল 
“কর্তব্য মনে করিতোছি। গুখের মহত আনাইতেছি, বিগত কয়েক বনগের দধ্যে আমরা 
7 ছইঞ্চন প্রাভভ।শ।লী নুগপিদ্ধ এতিথাসিককে হারাইয়াছ। প্রনতন্থাবদ্‌ খাঙ্জ মনমোহন 
চক্রবর্তী বাহাছুর ও মহামোহপাধ্যায় ডাঞ্জার সতীশচন্দ্র [বঠাভূষণ ই হারা দইজনে না মধন্ত। 
এ ইহাদের অন্ত পারচঘ় অনাধশ্তক। এই সমর করজন প্রত্রতনুপত প্রতীচা পণতেরও মৃতু! 
হইছে । আপণান্দের ।নকট একার সহিত সেহ দমণ্ত জগাখ্যা'ত পাগতদেরও নাম এখানে 
নকলে কর্ণব্যের ক্র হইবে মনে করি । অধাপক সেন, মেম্পেরো। ক্রিট। ভিন্সেপ্ট ন্দিথ, 
ভেনিস, কিও হোর্ঁথে, এগগোণড৬ কা এহ দকল মুত মহাআদের সকণেই াতহাপিক 
রি টানে আজম্োত্সগ করিয়াছিলেন । 

' চারি দিকেহ হীঁঙ্শান আলোচনার একটা প্রক।গড সাড়া পারস্া গয়াছে। বিগত অর্ধ 
শতাবীর মধ্য হতহাসাবজ্ঞানে একট নণ্ত ওগটু-পালট হহঞ্জা নুগয়াছে। শত বর্ষ পুব্র যাহ 
সবের অগেোচর হিল, আদ ভাঙা প্রভাব প্রতীদমাণ হ্হঃ ভছে। নসর, আপিরিয়।, 
একাণ। (ভিন্ন, বা।খলো নয়, চান, নধ; এসন্। ও পারস্ত দেশ যে সমস্ত ুপ্ত রত বক্ষে ধারণ 
রব রিরাছিণ, আনম) অধ।বসায়পাণ পিশগ্ণের চেয় সম্্রার্ত তাহাদের কয়েকটা কমাবন্কত 
য়ে । ইতিহানপাঠকধের নখধ্য অনেকে জানেন।' প্রা সাড়ে সাত শত বংসঞ পর্বে বব 
লেকাম্ন, বাবিলন ও ননেভের ভগ্জাবশেষের কগা বলিয়া যাইবার পর হইতেই নিন সকল 
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সথারের লুগ্ত গৌরবের দিকে লোঁকে আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৬৭ শতকের শেষটা হইতে 
অনুলন্ধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই প্রপঙ্গে কয়েকটা উদ্দাহরণ দিতেছি । 51 0210060 
ড1110597 এর কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রাচান মিসরের সামারঞ্জিক আচারপদ্ধতি আমাদের 
গানগোচর হইয়াছে। অধ্যাপক [.9775195) গদীয় [0800100161755000100র আধনায়ক 
হইয়া স্ুডানে মিসর-প্রভাব আবিফার কারদ্াছেন ; এবং সেই দেশের ইতিহাস সঙ্কলনোপযোগী 
উপাদানসনুহ বালনে লইয়! গিয়াছেন। তার পর [187156০ মাটি খুঁড়িয়। [.৩25105এর 
কার্যে যথেই সাহায্য করেন। অতঃপর (2110 [10560] স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে আসিরিয়। 
ও বাবিলোনিয্নার প্রাচীন সভ্যত। প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াও অনুসন্ধান চলিতেছে । ফরাসী 
বোতা (1, 15. 13907) ও ইংরেক্স লেয়ার (14৮৮9) অক্কাড রাজ সারগন ও সেনাখেরিৰ 
(59017901011) ) ও অন্তান্ি অক্ঞাতপুর্বব বন্থ আসিরীয় রাজাদের এাসাদাবলী আবিফার 
করিয়াছেন। মাটি খুঁড়িতে খু'ড়িতে বাবিলোনিয়ার কয়েকটা প্রাচীন নগরের অস্তিত্বও জানা 
গিগ্নাছে। সেগুলি হউরোপ ও আমেরিকায় সংরক্ষিত আছে। বাবিলন-মন্দিরগুলির গঠন 
প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহাও মন্দিরনির্শণকারী বাঁবলন ও আপধিরীয় রাজগণের লিপি হইতে 
ভান। যায়। সম্প্রতি নিগ্,র, বাধিলন ও আপতগুরে কন্সেকথানি 8:98 127 নৃত্তিকাত্যস্তর 
হইতে বাহির হইয়াছে। 
বর্তমান প্রত্রানুসন্ধান-ফলে আর্ধ্য ককেনীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন ছিটাইট নামক জাতির 
সভ্যতার সর্দে ভারতীর আর্্য-যভ্যতার সম্ধঙ্ধ আছে ধাঁলর। প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে । এই 
হিটাইট জাভ্দারা মিতামগণ বিপন্ন হইয়া! পড়িঙগাছিণেন। থু জন্মের ১৬০০ বংসর পূর্বের 
এসিয়। মাইনরে মিতানিজাতর অন্তিত্বের সহ্চিয় পাওয়া বায়। হিটাইটদের রাজার অনুগ্রহে 
বোগীজকোই-এর ( 1911851১591) সা্গন্ত্রে মিভমিরাজ দশরতগুন মভিউজ (60928) 
পিতৃসিংহামন প্রাপ্ত হন। অপ্পদিনের মুধ্যে টির হিটাইট জাতি |মতানিরাজ্যকে 
আপনাদের রাগের অধিকারভুক্ত এরিয়। লইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রা ৪৫০ বৎসর পূর্বে 
হিটাইটগণ এঁসয়ামাইনরের উত্তর-পূর্ব টস ( 081)1)24901% ) আসির। উপস্থিত 
হন। ইহার। আসরীক্স'দগের নিকট প্থত্তি” এবং মিসরবালাঁদগের নিকট “খেত” নাষে 
পরিচিত ছিলেন। কালের গভাবে এই ডাতর অধঃপতন ঘটে । আর্ধ)জাতির আর এক 
শাখ। আসিয়া! ইহাদের হত রাঙ্য আদকাপ করে। করেকজন পগ্ডিত সম্প্রতি ইহাদের ভাষ! 
পাঠ কগিক্াছেন। মুগোর্জিন নামক একজন হগেরীর পাণ্তত ইহাদের এ পর্য্যন্ত ছর্ববোধা 
লিপিগুণির পাঠোদ্ধার করি! ধর্তবাধ হাজন হইয়াছে । বোগঞ্জকো ই-এর গিরিস্থাপতো হিটাইটদের 
(শল্পনৈপুপ্যের বিশেষ পরিচয় প$ওস! যাস্গ। এই সমস্ত স্থতফলকগুলিতে 1ক্ছুদিন পুর্বে 
(111-102-75-51701) ঢি00 7475-55-01) 1100572) টিড১৮700 12-87-7027 অর্থাৎ 
মির, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসভ্য, এই চা রিটী দেবতার নানু পাওয়। গিয়াছিল। এখন আ'বারবিষু» শিব 
প্রভৃতির মুর্তি পাওয়া গিয়াছে বালয়া আমার শ্রদ্ধেয় প্রত্বন্ববিদ্‌ বন্ধু শবুক্ত অস্থকৃলন্ ঘোষ মহাশয় 
বাদ দিয়াছেন । এ সমস্ত বিষয়ের ্ীতহা(সিক অনসন্ধান কারলে হিটাইটদের সঙ্গে খুনের 
ছুই হাজার বৎসর পৃর্ব্বেও তারতা় আধ্যদের (কিরূপ সম্পর্ক ছল, তাহা বাহির হইয়া! পড়িবে. 


1৪৮ ডি নব্যভারত।  .. [ চত্বারিংশ খ্, ১ম সংখ্য।,। 
|  অধ্য'এশিয়ার সাঁর অরেল ট্টাইনের নেতৃত্বে প্রাচীন কীত্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এজমেক বৌদ্ধ ুত্তি, ইঞ্টক, খরোঠী, ব্রাহ্ষী, গুপরব্রাঙ্মী গ্রভৃতি বহু ভাষায় অক্ষর আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । মধা-এসয়া এক সময়ে গ্রীক, পারস্য ভারত ও চীনপ্রজাদের মিলনক্ষেত্র ছিল৷ 
আমরা এখন মহামতি ঠাইনেহ আবিষ্কারের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, শিল্প ও ধর্বব্যাপারে 
: অধানএসিয়ার উপর ভারতের প্রবল প্রভাব বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই স্থানের 
; ভাষ! ও শাসনবাপারে কিছু কাল ভীরত প্রভাবের প্রতাপ বড় কম ছিল না । মুসলমান 
.. আক্রমণের বহু পুর্ব ভারত যে তাহার এসিমার প্রতিবেশীদিগের উপর সভ্যতার প্রভাব বিস্তার 
: করিয়াছিল, ্াইনের প্রাচীন খোটান' ও “সের ইডি তাহার জলস্ত দৃ্টান্ক1 এ দিকে 
| কক্রাস্তকর্দী 5৮6০ 11901) তিববত ও মানস-সরেবংরর কত অজ্ঞাতপুর্ধা বঝাপার আমাদের 
.ঙ্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, ভাত, গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। রণিন্সন্‌, ভিন্সেপ্ট শ্মিস। 
্ুশে। ফোগেলপ্রমুখ পণ্ডিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখয়। প্রমাণ করিয়াছেন যে, ৯*০ পূর্ববখষ্টাবৰ 
হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভাভালোকে ভারতবহিভূতি অনেক জাতি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। 
: জাবার স্তর চার্লদ এনিকট্‌ প্রমুখ পশ্তিতেগ দেখাইয়াছেন যে, ভারতবহ্তিভূত জাতির উপর 
. ভারতের প্রভাব বড় অগ্প নয়। এক জাতি যদ্দ অন্র »ংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে পরস্পর 
. গ্রভাবান্বিত হওয়! অসন্তব নয়। প্রসঙ্গতঃ অপর জাঙির উপর ভারতের প্রভাবের কথ! এই 
: সমস্ত পণ্ডিত কিছু কিছু বলিদছেন। 
ভারতের একটা কলঙ্ক আছে--ভারতবাসী দেশ ছাড়ি যাইতে চাক্স না? কিন্ত ইহার! 
- দেখাইতেছেন যে, ভারতবর্ষ সংদ্র ও পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর অন্ভাগ্থ দেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী সমুদ্র ও পর্বত অতিক্রম করিয়া, দেশ- 
দেশাস্তরে ধাইত ও নান। স্থানে ভারতান্্ প্রভাব বিস্তার করিত। প্রাচীন ভারতবাপী ভারতের 
বাহিরে, সুদূর অঞ্চলেও দিগি্য় করিয়। আসিয়াছে, সাস্রাঙ্য-স্থাপন কাঁরয়াছে, এবং ভাব ও 
ভাষার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে । প্রাণীন ভারতের প্রভাব-ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, 
পুর্বে ও পশ্চিমে বিস্ৃত হইয়'ছে। ভারতবাসী ষে ভারতের বাহিরে রাজাবিজয়ে অনতাস্ত 
ছিল না, শ্রীবিজয়ের বিবরণ ও রাঞ্জেন্দ্রচোড়ের লিপি তাহার তৃষ্টাস্ত। ভারতবাসী ভারতের 
বাহিরে রাক্যবিস্তার করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভানুতীয় আধ্যাত্বক ভাববিস্তাব্ের তুলনায় তাহ 
কিছুই নহে। ব্বদ্বীপ, কম্বোগ, স্ুুমত্র! গ্রসভৃতি অঞ্চলে এক সময় হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, 
.. গ্ুক সমন্ে সুদুর বোর্ণিওদীপেও হিন্দুর বিজয়-পতাক! উডভীন হইত । যবদধীপ ও মলয় অঞ্চলে 
'-ইসলাম-প্রভাব প্রবেশাধিকার লাভ করিণা, হিন্দুপ্রধাঁবকে ম্লান করিয়াছে সত্য, কিন্ত যবদধীপে 
এষ্ভারতীয় বর্মাল! এখনও বর্তমান, ভারতীয় রীতিনীতি এখন গ্রচলিত। সিংহল, বরা, শ্যাম 
..কম্বোজ। চ চম্প। ও ববদীপে যে ধর্ম, শিল্প, দ্পি, স'ঠিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে 
তাহাও হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত। আর তিববতের কথ! (বলিতে গেলেও ঠিক একই কথা 
“বলিতে হয়। পদ্মদ্ভব তিববতীদের মহামান্ত লামাগুরু । ইহার অপর লাম পল্মাকর। 
ইওয়াডেল্‌ বলেন, তিনি ৭৪৭-৪৮ থ্ষ্টান্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় একশত পণ্ডিত লই! তিববতে 
গমন করেন। এই তারতবাসী তিববুতে বৌদ্ধ সঙ্গাসী ও লামার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । ইহার 


শি 
মা 
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+ *. 4 রন বি 
পূর্বে রাজা আোওসনের (91010-055817 ) সময় হহ্‌তে (৬৫০ খঃ )ভারতবর্ষ ও চীন হইতে 
বৌদ্ধ সন্নাসীরা! মধ্যে মধ্যে তিববতে গমন করি । পদ্মনপ্তবের তত্বাবধানে তিববতের অন্তঃ-.: 
পাতী সম্-রাঁস এদেশে ভারতীয় নালন্দম/ঠর আদর্শে তিববতের প্রথম মঠ নির্মিত হয়। তিনি; 


তাহার আত্মীক্র শান্তরক্িতকে সেই মঠের অধ্যক্ষ নিথুক্ত করিয়াছিলেন। 


ভারতীয় পরব ভারতের পুর্বাঞ্চ,লই অধিকতর বিভ্ৃতি লাভ করিয়াহিল--কিন্ত শি রী 
ধলে তেমন কৰে নাই। চীন, জাপান, কোরিয়া, আসাম প্রভৃতি স্থানে ঢেনিক ভাবেরই:: 


প্রীহুর্ভাব বেশী। শিল্প, নীতি. সাহিত্য... সকলই চীনের । টন ভাষার বর্ণমালা খাঁটি চীনা |: 


কিন্তু চীন ও জাপানের হি ভাঁরতেরই সম্পত্তি 


ফরাসী পণ্ডিত ফুরনোরা তাহার “পাঁতীন শ্যাম* পুস্তকে বদিরাছেন, পুরাতন লিপি পাঠে মু 


২২ ্রীত প 12 ৮৮2, 


জানিতে পারা যায় যে, পুবাকালে ুর্বব উপদ্বীপ ছয়টী বাঙ্ছে) [ব্ভক্ত হিল,-. ১) টনকিন 
উপসাগর হইতে লাওস অঞ্চন পর্যন্ত গুদেশ বধন দেশ লামে অভিহিত ছিল) (২) চম্পাদেশ.. 
বর্তমান আনাম; (৩) উত্তর পশ্চিম সরম্দেশ) (8) কম্মুজদেশ, উহা এখনকার কাস্থো ডিম: 
(৫) বমন্তবেশ 9 (৬) মণগ্র উপহীস--এহ ছকটি দেশে অন্ববিস্তর ভারতীম্গ সঃ)তার বীর্গ উপ 
হইয়াছিল। কাঁবাভন, ফিলো, এযেনিএর, কণ্ডসনগ্রমুখ পাত শ্রম করিয়।ছেন যে, এই 
সমস্ত দেশের জাতিদিগের মধ্যে (লিররী গ্রভাৰ বথেষ্ট ডিশ। ধন্ম সমাজ ও শিল্পে এগুলি : 
তাহ।র| বিশ্ষভীবে লক্ষ্য করিযা,ছন। ববদাপেঞ বে ভ্ান্তীর সভ্যতা বিকৃত হইস্কাছিল, 


ত'হ৷ স্কলপথ দিয়া নয়, জলপথ দা । 


ভারতবর্ষের হতিহাসে অশোক-অন্ুশানন ও শুহ। মন্দরখ্থ (এপি সহগ্ধে অনেক আলোচনা : 
হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্ত কোন পগুতই এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধাতস্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই ।:. 
বাক্টীযদিগের ভ'রত আক্রমণ ও পঞ্স!বে ব্যস্থাপন সন্ধে কহেক্গদন পঙ্িত মস্তি সধালন 


করিয়াছেন মতা, কিন্তু এমছ্বন্ধে মুল গ্রন্থ, লিপি ও মুদ্রাগ দাহাযো বিশেষ সাবধানতাঁর সহিত. 


বিচার করিয়। আলোচনা এ কারণে সাহাব সন্ধান টা মাইবে ন।। 


বাকৃটা য়া্গিগের পর শক-জাতি আসক কাটক্াবাড় ও মাঁলবে ২** বৎমরেরও অধিককাল 


শাঁদন করে ইহাদের দন্বপ্ধে খুব ভাল করির। অনুষন্ধীন 'এখন ও হয়, নাই । শকদিগের পর: 
উত্তর ভারতে কুবানদের আগমন । ইহাদের দুইটি বংখ ছিল, কশিক্ষট শেষ বংশের প্রতিষ্ঠাত।।.. |). 
মহাবান-সাহিত্যে ইহার নাম অধিক প্রাস্ধ। প্রব্রহ্ঠাত্িকগণ তাহাকে সাধারণতঃ খৃষঠীয প্রথম: 
শতকে ফেলিয়। থাকেন। কিন্ত পামকুষ্জগোপাল ভারি বিশেষরূপ বিচার করিয়া তাহাকে 
তৃতীয় শতকের প্রথম পদে ফেলিয়াছেন। তিনি ম।ণৰ ও অন্ঠ)গ্য স্থানে সাবিষ্কৃত কুষাণলিপির : 
অফ পনীক্গ! করিয়। ইহার বন ১০* খৃ্াবেই স্থির কয়ছেন। ভবে ভীহার এই "মত : 
অন্ান্ত পঞ্ডিতের। মানিতে চান না। কণিফের সময় পন্বন্ধে সুসিন্ধান্ত হওয়া আবশ্তক তার পর. 
গুগুদের সময়ে কুষাণ, কাঠিরান্বাড় ও ফালবে 4 শকেরা হতবল হইর পড়। সার বিদেশীয়ের; 
ভারতে প্রবেশ করিতে থাকেশ আভীরগণ দলে দলে আপি হিন্দু হইয়! যায় এবং ভারতীয়দের: 
শাখ। বলিয়াই চলিয়। যায় । নাসিকে আতীরের একখানি লি'প দেঁখিয়। স্তয় ভাগারকার বলেন: 
তাহার মহারা দেশে, সম্ভবতঃ খান্দেশে রা করিস্ত।“গুর্জরগণও বাহিরের শ্লাতি- পঞ্জাব: 


৫57 নবাভারত। . [ চন্কারিংশ খণ্ড, ১৭ সংখ/ | 


পথ দি ভারতে প্রবেশ করিম রাজপুতনায় তাহার। রাজ্য স্থাপন করে। সেখান হইতে 
ফনৌজ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করে। এইক্প জাতদের ইতিহান সম্বন্ধে বিশেষ করিয়। আলোচ। 
য় নাই। রাজপুতদেরও. ছুই একট। শাখ। থাহির হইতে আিগাছে। ধার ও উজ্জঞয়িনীর 
পরমার-বংশের বিবরণ এখনও ভাল করি; আলোচনা করা হয় নাই। ইহাদের অনেক 
উপাদান আছে। যৌধেয়দের সম্বন্ধে ডাক্তার রমেশচন্্র মুমদ্জার অনেকগুলি নুতন তথ্যের 
সন্ধান দিয়াছেন । এং সমস্ত প্রত্বতব্বালোচনা যাহ। কিছু করা হইয়াছে, প্রধানতঃ মুদ্র। ও 
লিপির সাহায্যেই হইয়াছে । 

'.. সম্প্রতি মুদ্র! হইতে এতিহাদিক তথ্য বাহির করিবার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবশদ্থিত 
ছইতেছে। অনৃবাক্ষণ সাহাব্যে মুদ্রার ছারাচিত্র গ্রহণ করিয়া কেহই এপর্য্যস্ত মুদ্রার লিপি 
'অনুশীলন করেপ নাই। শ্রধুক্ত অন্নকুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অন্বীক্ষণ সাহায্যে অস্পষ্ট মুব্রালিপি 
ও মুদ্রার আক্কত মুর্তি প্রভৃতির অনুশীলন করিয়! মুদ্রার নুতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। 
গার্ডনার একটি মুদ্র। পরীক্ষা করিয। স্থির করিয়াছেন যে, পুরু একটা হস্তীর উপর আসীন 
'রহিয়াছেন ও আলেকপন্দর অশপৃঠে আরোহণ করিয়! হস্তে বল্পম লইয়! তাহাকে আক্রমণ 
করিতেছেন। শ্রীনুক্ত ঘোষ মহান উহার ছাগ্সাচিত্র অস্ুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিয়া বলিতেছেন 
'ঘে, হত্তীর উপর আসীন যোদ্ধা অশ্বারোহী ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়! টানিয়। লইয়। বাইতেছেন। 
এই একটি ঘটন! হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এই সব প্রণালীতে সূদ্রার ছার়াচিত গ্রহণ 
করিলে হয়ত মুদ্রতবের ইতিহাসে অনেক বি্রিব উপস্থিত হইবে। 

১. খ্রীতিহ!সিক শুথা 'নগ্ধারণে মুদ্রাতব ও লিপিতত্বের উপযে!গিতা কত বেশী তাহ! প্রত্যেক 
ইতিহাস অন্শীলনকারীই অবগত আছেন। | 

"মুদ্রা বা জিপি হইতে এতিহাসক ৬পকরণ সংগ্রহের পূর্বের বিশেষ করিয়! দেখিতে হইবে 
'মু্রা বা লিপি জাল কি না, অথবা কোন আমূক কর্তূরু আয়েষ্টাইনের স্যার পরীক্ষক প্রতারিত 
হুইতেছেন কি না। ( ক্রমশঃ) 

ূ শ্রীঅমূলাচরণ বি্ভাতৃষণ 
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সঙ্গণিকা। 


বৎসরের প্রথমে সর্বাগ্রে বিশ্ববিধাতাকে ম্মরণ করিয়! ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাকে 
বাহ করি। স্তাহার অপার করপায় নব্যভারত অশেষ বিশ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়। চল্লিশ 
ও বৎসরে পদার্পণ করিতেছে । ৎ 
২. ইহার প্রতিষ্ঠাতা, বিনি ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, আজ তাহার আনীর্বা তিক্ষ। করি। 
হার অবতানে তাহার সুধোগ্য পুত্র, যিনি ইাকে নান! ভাবে সুসজ্জিত করিতে বিশেষ- 
ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার আ.শীরবাধ প্রার্থনা করি। 


শা ১০২৯]  সঙ্গদিকা। ৮ 


ইহার উন্নতিকামী কত সহ্ৃদয় মহাপ্রাণ ব্যক্তিও ইহার উন্নতি ও সৌষ্ঠব সানা নিঃাথ 
ড্লাবে কত সাহায্য ও উপদেশে ইহাকে কৃতার্থ ও অশেষ উপকৃত করিয়াছেন। আজ সে মক, 
স্মরণ করিয়া হৃদয় তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞত। ভারে অবনত হুইতেছে। 

গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের স্নেহ ও সহানুভূতি সিঞ্চনে নব্যতারত তাহাঁর সেবা 
উদ্যাপনের চেষ্টায় অনেক সাহাধ্য পাইয়াছে। তীহাদিগকে আমর! অন্তরের ধন্যবাদ দান 
করিতেছি। 

এত সব স্নেহ ও সাহায্য ন। পাইলে নব্যভাঁরত এই ছুপ্দিংন ইহার জীবনরক্ষা হয়তে| সম্ভব 
হইত না। তাই সংলের নিকট কৃতজ্তঙ] প্রকাশ করিতে এই সব স্বেহ দয়! সহানুভূতি ও. 
সাহায্য লাভে বঞ্চিত হই। না এই আশা বুক বাধিয্, কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। 

প্রেসআইন সংশোধন । স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বাধীনতা প্রন্নাসী কতক গুলি বিগ্রববাদী 
ক1গের প্রকাশ বন্ধকরিবার জন্য ১৯০৮স!লে নিউজপেপারএকু হয় । এবং তার পর ১৯: "গালে, 
লর্ড সিংহ যখন ল মেম্বর ছিলেন তখন দেশবাসী সকলের বিশেষ আগপ্ছি থাকা সত্বেও প্রেস 

ইন পাশ য়। স্বাধীনমতের প্রচার বন্ধ করিবার উদ্দেগ্ঠেই ইছাঁর উতৎপত্তি। দেশের প্রচলিত: 
৫ কার্ধ। সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাইলে সরকার পক্ষ বোধহয় এইরূপ অভূতপূর্ব 
ও অ-পাধারণ আইনের »ঞ্জন করিয়া দেশব্যাপী একট! অসস্তাযের সৃষ্টি হইতে দিতেন না 1). 
বর্তমান অদহযে!গ আন্দোলনের সহিত বু'ঝতে গিগ। কম্মচারীরা দেখিতে পাইলেন থে ভারতী 
পেনাল কোডের মধ্যেই এমন সকল ধারা আছে যাহাঘংক' প্রেস সম্পকীয় এই সব আইন: 
না থাকিলে ও সহজে দুধ বন্ধ কর| যাছ। প্রকান্ঠ ভাবে ধমন নীতি তুলিয়! দিলে প্রজাসাধারণ,: ৃ 
খানিকটা সন্তষ্ট হয় অথচ পেনাল কোডের এই নব প্রয়োগে পঞিকার সুখ ও বন্ধ হইয়। ার়। 
তাই প্রেম আহন ভুলিয়া দ্বেসা সহজ হইয়াছে । রা 

প্রেস আইন উঠিয়া গেল। ইহার ভাল দিক এই যেকোন পত্রিকায় বিদ্রোহ্জনক ্ 
অশাস্তিকর অথব! জ্ঞাতিবিদ্বেমমূলক কথা প্রকাশিত হইলে তাহার জন্য মুদ্রাকর দায়ী হইবে. 
না ও মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত হইবেনা। এবং সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য টাকা। জনা দিতে হইবেন|।. 
লেখা অপরাধজনক সাব্যস্ত হইলে তাহার জন্ত লেখ্চ ও সম্পাদক দায়ী । সেজন্ত ব্যবসারী, 


মুদ্রাকরের দণ্ড হওয়া উচিত নহে। আইলে এবটী নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে ষে সম্পাদকের 
নাম প্রতিগংখযার প্রকাশ করিতেই হইবে। সম্পাদকের নান প্রকাশ কর! সভ্যজগতের 


সাধারণ প্রথ| নছে। বিলাতে অনেক কাগঞ্জ আছে যাহার সম্পারক কে জান? থাকিলেও : 
কাগজে সম্পাদকের নাম প্রকাশত হয় না। ইহার নানা সঙ্গত কারণ 'আছে। এই এই ব্যবস্থা: 
ন। হইলেই ভাল হইত। আর একটা নৃতন নিষ্গমপ্রবস্তিত করিয়। এমন ব্যবস্থা করা হইক়্াছে": 
ধাহাতে পুধাতন প্রেস আইন তোল! ঝ| ন। ঠোলা, স্বাধীন 'মত প্রচারের পক্ষে সমান হইয়াছে 
বরং ক্ষতি বেশী হইবে বলিয়। আশঙ্ক। হয়। নিরমটা এই যে, সন্দেহ হইলে এতদর্থে মনোনীত: 
ক্ষমতাপ্রাণ্ড পোষ্টমাষ্টীর যে কৌন কাগজকে যেকোন সময় যথাস্থানে প্রেরণ বন্ধ করিয়! দিতে: 
পাঁরিবেন। ইহাতে নান। রকম অন্থবিধা হইবে। সাধারণতঃ পোষ্টমাষ্টীর কি এমনই আইন: 
বিশারদ যে তাহার সিদ্ধান্তটা শেষ বিচার বলিয়! মানিয়া লইতে হইবে? আইন আদাগতে : 


নর 
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খ্বীনের সাহাযা লইয়াও যাহার বিচার ছু্বহ হইব! পড়ে সহরতলীর ব| গ্রামের 
(পাষটমাটার তাহার বিচার সুসম্পন্ন. করিবেন কিরূপে? ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এরূপ 
'ব্যবস্থার অন্থমোদন কিরূপে কপিজেন? আমর! এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ কৰিতেছি। 
ৰ | : ্ গ ক 

: ফিনীতে যে সময় গ্রেস এট উঠা যাইবার আলোঁচন। হইতেছিল গ্রায় সেই সময়ই প্রীহট 
বেগার “জনশক্তি” পত্রিকার প্রেস বাজেয়।গ হয়। শ্রৃহটের পাঁচজন সুপ্রসি্ধ জননায়কের 
স্বাক্ষর সন্ধনিত একটা আবেদন পত্র অনার্দের হস্তগত হইয়াছে । তাহারা বলিতেছেন 
“ছর্বলের উপর প্রবর্ধের অত্যাচার অবিচার কাহিনী নিভীক ভাবে প্রকাশ রাই জনশক্তির 
মুখ বন্ধের প্রধান কারণ" । কাঁগজ থানিকে রঙ্গ কত্রিবার জন্ত তাহার! সাধারণের নিকট সাহায্য 
প্রার্থী হইক়্াছেন। মফঃম্বলে এইরণ কাগজের প্রচার বন্ধ হইলে মফঃম্বলবাসীদের অনেক 
তনুবিধা ও ক্ষতি হয়। এ দকতার সহিত দেশের 'ও দশের সেবা কয়া আসতেছিল। 
তাহাকে অকালমৃতুারর হ'ত হইতে “ক্ষা করা দেশবাসীর কর্তব্য। সাহায্যের টাকাকড়ি, 
সেক্রেটারী « দি সিলেট প্রিন্টিং এও পার্লিশিং কে।ম্পানী” উরহট্ট এই ঠিকানায় গ্রেরিতব্য। 
"থে সময় গবর্ণ-মণ্ট প্রেনআহন তুগিয়া দিতে সম্মত হইবেন ঠিক সেই সমস» এই প্রেসটা 
বাজেয়াপ্ত কর! সমীচীন হইয়াছে বিমা বোধ হ ন!। গবর্ণমেন্ট হহা প্রত্যাহার করিলে 
ভাল হয়। 
ৃ | গু ০ বাঃ কী সঃ গু 
|  গ্রবর্ণমেন্ট স্থির করিস্ছেন যে ভারতণ্যে রেণের উন্নতির চেষ্টা কঙ্বেন। তাহা করিতে 
গেলে দেড়খত কোটী টাকারও অধিক খরচ পড়িখে। এই উন্নতির দম্পর্কে ভারতগবর্ণমেন্ট 
যেরূপ খরচ করিতে ইচ্ছুক তেমন আর্থ তাদের তহবিলে নাই। কাজেই তাহার! স্থির 
করিয়াছেন যে এই টাকা ধার করিবেন। পালামেন্ট মহাপভায় সেদিন এ নম্বন্ধে যে 
আলোচন। হইয়। গিয়াছে তাহাতে স্গ8 বুঝিতে পারা যায় বে এই টাকা ইংলগ্ডের মহাজনগেের 
নিকট হইতে ধার কর হইবে। অবগত টাকার সুদ এবং আদণ অন্নবন্থণীন ভারতবাসীদেরই 
ষে জোগাইতে হইবে দে কথা বলাহ বাহুল্য। টাকাট। তারতবর্ষের মহাঙ্জনদের নিকট 
হইতে ধার করা হইপে, সুদট। ভারতবাসীরাই পাইত কথ! যদি ভারতবধষের মহাজনের এই 
টাকা! যোগাইতে না পারে, তাহা হইলে মার্কিন কিন্বা ইউরোপের অস্ত কোন দেশ কইতে 
ইংলগডের মহাজনদিগকে যে সুদ দিতে হইবে তাহা অপেক্ষা কম সুদে টাকা ধার করিবার 
চেষ্টা কর! ডর কিন্তু চেষ্টা হইবে কি দা বলিত পারি না। ইংলও্ টাকার সু 
তো ভোগ কারণই উপরস্ধ সেখান হইতে এই সম্পর্কে মাল কেন! ছইবে। ভারতে এই 
রেলের উন্নতির সম্পর্কে ইংলও্ড' যে কতপানি লাভখান হইবেন পাঠক তাহ হিসাব করিয়া! 
দেখিবেন। | 
বর ক ক | কী, এ রর 


রে গত ১ল! এপ্রিল তারিখ হইতে রেলবিভাঁগের মালের মাগুল বাড়িয়াছে। মালের মাগুল, 
ধর্মমতাবে বাড়ান হইয়াছে যাহাতে বর্তদান অবস্থার বিদবশী মালের প্রতিযোগিতার দেশীয় 
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শিল্পের প্রসার হওয়া পক্ত। ॥ প্রথমতঃ দেশীর মিলে তৈয়ারী সুতার কথ! ধর! যাউক।  জেশী. 
মিলে গ্রস্তত সুতা এবং বিদেশীক্ম বস্ত্ের একই মাশুল ধরা হুইয়াছে। অথচ দেশীয় সুতায়: 
মূল্ট বিদেশী বন্ত্র অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু দেশীয় সুতার মূল্য কম হইলেও এই নৃতন.. 
মাশুল দিয়! একস্ান হইতে অন্স্থালে প্রেরণ করিতে তাহার মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং . 
সেই সুতাঁকে বন্ত্রে পরিণত করিয়া! বাঞ্ানে বিক্রন্ব করিবার উপ্যাগী করিতে হইলে ভাহার 
গড়পরত। মূল্য বিদেশী বন্ত্রের সহিত সমান অথব৷ বেশী হইম। পড়িবে । এ ক্ষেত্রে বিদেশীর়ের . 
সহিত প্রতিযোগিতার দেশীয় বস্ত্রশর বাচিতে পারে না। যদ্দ একটিমাত্র উপায় আছে সমস্ত 
দেশবাসী প্রতিঞ| করিয়। বসে যে দেশীয় বস্ত্র ছাড়া ব)বহার করিব ন!: কিন্ত এরূপ প্রতিজ্ঞা. 
করিয়। দেশবাসী তাহ। রক্ষ। করিতে পারিবে কিন তাহাও নিশ্চক্ন করিয়া বল! যার না । | 

দেশীয় গুড় ও বিদেশ হইতে আনীত চিনি সঙগস্কেও এই ব্যবহ্থ, কর! হইরাছে। অর্থাৎ, 
গুড় আনাইয়। চিনি করিতে হইলে বিদেশ হইতে আনীত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় তাহা 
ঈাড়াইতে পারিবে না; অন্ুদিকে অপট। ময়দ। নিত্যব)বহাধ্য ভ্িনিষের মাণুল চড়াইয়। দিয়া. 
গমের মাল কম রাখা হইয়াছে । নাট মঃদ। বিদেশে রপ্তানি হয় ন। | গম বিদেশে রপ্তানি 
হয়। স্পষ্টই দেখ। যাইত্রেছে যে, এইগন্তই গমের দাস্তন কম রাখ| হইয়াছে । রেলবিভাগকে : 
এইভাবে শাসন করা দেশীক্গ শির মূলে কুঠারাধ।ত গ তিদেশান্র শিল্পের প্রশারের স্থবিধ| 
হইতেছে। ইহাতে ব্রেলবিভাগে শিল্পের দিক দিয়া আমাদের এই উপকার হইয়াছে! 
ইহার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরে! খভবূপ উপকার হইবে ভাবিলে শঙ্কা হয়। | 


নং ্ঁ ক নর ঠঃ 


মহাত্স। গান্ধণ কারাগার হইতে তান বে বাণী প্রেরণ করিয়।ছেন তাহা এক কথায়: 
বলিতে গেলে--খন্দর_-বাহাতে খদর প্রপ্তত ও তাহার বন প্রচার হয়, ঘরে ঘরে চরকার 
প্রচলন বৃদ্ধি হয় ও অসহযোগ আন্দোপন আহংস খাবে & লিতে থাকে দেশবাসী যেন বিশেষ ভাবে 
এ চেষ্টা করেন। তাহার উপবুক্ত স্হধন্মিপী শ্রীমতী কস্তরীবাই গাথী তাহার এই বাণী প্রচার, 
করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহার অবন্তমানেও তাহার নীতি ও ইচ্ছ! অক্ষু্ভাবে প্রতিপালিত 
হইতেছে জানিতে পারিজে কাত্দণ্ড বহন করা তাহার পক্ষে দুঃখজনক হইবে না। 
কেন না তিনি বলিয়াছেন বে মুক্তি পাংলে ও তিনি আবার ইহাই করিবেন, ইহাই (1 
“জীবনের ব্রত। ্ 
তীহার চরকার আহব'ন বু হর নাই । চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঢাকারিয়। প্রায় গ্রামে ১৫৯০ শত, 
মহিল। মিলিয়। তাত ও চরকার একটা গ্রক্কাণ্ড কারধান? খুলিয়াছেন। যত্তদুর জান! গিয়াছে ইহ 
কেবলমাত্র মহিল।দিগের দ্বার পরিচাপিত। এ উদ্দাম বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । আমরা 
সর্বাস্তঃ হরণে ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা কার।। দেশে দেশে এপ আরও বিমার 
প্রতিষ্ঠিত হউক । 

শ্রীযুক্ত গ্রফুল্লচন্ত্র রায় চরকা প্রচলনের জন্য যেরূপ অক্লান্ত উদ্যমে দেশের সেবায় আপন. 
শক্তি নিয়োজিত করিনা আপনাকে ঢ।লয় দিয়াছেন তাহ! প্রতোকের অনুকরণীয় । অনেকের 
মতন তাহার ও পূর্বে ধারণ। ছিল যে চরক। দ্বার! এ দেশের সুতার ভাব পুর্ণ হষ্টবে ন। 
কিন্ত তাহার ধার্ণ। পাঁরবর্ভিত হইয়াছে । তিনি চরকার গ্রচারের জগ্ক কত বক্তৃতা করিতেছেন; 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন। চরক। প্রীতি গৃঠের শিল্প ও অত্যাবশ্তকীয়.জিনিষ হইলে সত্তার প্রশ্ন 
নিবারিত হইতে পারে। পুর্বে এই চরক। হইতেই সুশ্্স মস্িন ভারতের শিরগৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছিল এবং সুদূর হিদেশ ইউুরোপেও ইহার বিশেব আদর ছিল। চরকাপ্রচলনে অনেক 
দরিদ্রের অন্নের সংস্থান হইবে, 1 সাধারণতঃ আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবারের উপার্জনক্ষম. 
ব্যক্চির প্রতিদিনের আয় গড়ে এক আনা করিয়া। কিন্ত শোন। গিয়াছে যে ইচ্ছা করিগে- 
একজন লোক টরক। দ্বার /১* হইতে %* পর্যন্ত আয় করিতে পানে ইন্ছাতে বিশেষ সবিধার 


ক ূ নব্যভারত। | [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা,। 


কথ। এই যে চরক। বাড়ীর ছোট ছোট. বাণক বালিকা হইতে 3 বৃদ্ধ পর্যা্ত স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে 
সকলেই চালাইতে পারে। ইহ। শ্রনপাধা ব! কঠিন কাজ নহে। চাষীদের চাষের খু ভিন্ন 
গ্মন্ত সময় বিশেষ কিছু কাজ থাকে না তখন তাহার। ও এক'জ করতে পাবে, মেয়ের! ত সব 
ঈময়ই করিতে পারে। আন্তরকতার দাংত সকলে নিলিয়। লাগিণে আবার যে বন্তরশিপ্জের 
সেই দিন ফিরিয়া! গালিবেন! কে বলিতে পারে? ক্ুত্র হইলে ও প্রাতদিনের নিষ্ঠাসহ মিঃ 
কমল! প্রসন্ন৷ হইয়! থাকেন। 

.  যহাআর কারাদণ্ডের পর তাহার অবর্তন!নে শুক মনমোহন মালবীয় চরক। ও খদ্দর 
প্রচারের কাজ গ্রহণ কারয়াছেন। গান্ধির অগাব পুর্ণ হবার নহে কিন্ত তাহার পরিত্যত্র 
স্থানে উপযুক ব্যক্তি দেখিয়। আমদের হদয় আশা ন্বত হ্ইয়াছে। 
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জঙ্গী ও সরম্বতীর চিব্রবিবাদ বলি এ দেশে একট। প্রবাদ আছে । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে কথাটা সত্যে গিয়া ঈডাইল দেখা যাইতেছে । কাঁপকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
. গত ছুই বৎসর যাবৎ যে অবস্থা চণিতেছে তাহাতে ইহার জীবন সংশর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। শোন| যায় পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাক! ইতর খন হহস্ান্থে। গবর্ণমেন্টের নিকট 
কইতে সাহায্য পাইবার আশার ইহার পচালকবর্গ খপ কারয়াই খরচ চাগাইতেছিলেন। 
কিন্ত এবারকার বঞ্জেটে গবর্ণমে্ট কলিকা 1 বিশ্ব'ৰিলস্বের প্রতি বিশেষ সহানুতৃতি দেখান 
নাই। ব্যয়বাহ্ল্য ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সহাহুভৃতি না দেখাইবারঅন্ত কোন (িশেষ কারণ দেখা 
যায় নাই । যে ব্যয়বাহুপ্য তাহাদের বিরাগের কারণ-_-মেই ব্যরবাহুলা ক্ঠাহাদের শাসনপ্রণালীর 
প্রতি বিভাগে রাহ্য়াছে। - অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গব্ণমেপ্টের যেরূপ আয়ের ক্ষতি 
হইয়াছে সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালগ্নের আয়ের ক্ষাতিও বড় কম হক নাই। গত কয়েক বৎসরের 
ভিতর পাটনা, রেসুন, ঢ।কাতে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালক্স হওয়াতে :৪ কণিকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
আয় অনেক কমিয়া গিক়াছে। 

কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের িতরে নাশ! গলদ আছে বলিয়! শোনা যায়। তাহা সত্বেও 
ইহ! যে দেশে কোনই কাজ রে লাই একেবারে একথাটা বল। বায় না। কলিকাতা 
'বিশ্ববিালরে শিক্ষ। প্রণাণীতে হয়ত অনেক অপচম হইভেছে, খরচ বে বেশী হইতেছে 
দ্বে বিষয়ে তে! কোন সন্দেহই নাই”--এ সকলই স্বীকার করিসা লইয়াও ইহার প্রাণ রক্ষা করিঝ। 
ইছার সংশোধনের চেষ্টা করাই সমীচান বরষা মনে হয়। তবে তাহাদের ও হিসাবট| দিয়! 
দেওয়াই বোধ হয় ভা এবং ব্য বাহুসা কদাইয়া। চলাই প্রশন্ত পণ বপিয়। মনে হয়। একটা 
ঝিনিষ তৈয়ার করিতে গেলে নানা ভূন ভ্রান্তি 5ওয়ার সম্তাবন।। বখন সেই সৰ ধর! পড়িয়াছে, 
তখন যাহাতে ইহ ভ্রম প্রমাদশুন্ত হইতে পারে তাহার বিবিমত চেষ্ট। ক৭| উচিত। অবপ্ত কি 
করিলে তাহ। হইতে পারে তাহার উপায় স্থির করু! দেশের মনাধীবর্ণের হাতে । ইহাকে ধ্বংসের 
পথ হইতে রক্ষা করিয়া, বায় বাহুপ্য কমাইয়। দিরা, ।পক্ষা প্রণালী সংস্কৃত করিয়া নে£য়া। উচিত । 
কিন্ত ইহার আগ বিপদ হইতে রদ্1া লা করিতে পারিলে দেশের শিক্ষার একটা উপায় 
যেবন্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই 
'ধলিলেই চলে। কাজে কাজে যাহ। আছে তাহাকে একবারে নঙ হইতে দেওয়। সঙ্গত 
নছে। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যলয়ের নানারূশ ভ্রটির কথ! শোন। যায়। প্রায় প্রতি বংনরই প্রবেশিকা 
পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে ও কিছু না কিছু ভুল থাকে । এবার ইংরাজী প্রথম প্রশ্ন পত্রে বাংল! প্রস্থ 
পঙ্জে (০02011)015019 ) ও মেফেদর সংস্তের বদলে বাংল! প্রশ্ন পত্রেও অনেক ভুল রহিয়াছে। 
পত্রে এত ভূল রহিয়াছে যে অনেক স্থলে তাহার কোন অর্থ বোধই হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথম পরীক্ষা দিতে উপাস্থিত হইস্ক।! সাধাণতঃই বালকগণ একটু তীত ও সন্তস্ত হইয়! থাকে । 


| 
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তাহার উপর প্রশ্ন পত্রে ভূল থাকিলে তাহারা আরও বিপন্ন হয়। প্রশ্ন পত্রে তুল থাকিতে .. 
পারে ইহ! অনেক বালক মংনই করিতে পারে না। বাবা! প্রশ্ন পত্রগুলিতে যথেষ্ট ভূল 
রহিয়াছে । বাংলা! প্রশ্ন পত্রে ভুল সংশোধন করিবার জন্য যাহ! দেওয়া হইয়াছে পাঠকবর্গ 
দেখিবেন তাহার কোন অর্থ বোঝ যাক কি না ও ইহা কিরূপ তুল সংশোধনের পরীক্ষা | : 
নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত হইল-_ : 
*তিনি বেশ সুথে সচ্ছন্দে আছেন, কিন্তু তাহার বন্ধ টমাস ঘুদ্ধে আহত হইয়া আসিয়াছেন, - 
মন্তকে আঘাত লাগাতে তীহার ধৃতি শক্তি একেবারে ভাত হইয়। গিয়াছে । এই জাই যেন 
ভয়ানক যুদ্ধ শর্রি শেষ হইবে। যাঁদও সে আমার প্রতি বিরক্ত কিন্ত সেআমার কোন. 
আনিষ্টাচরন করে ন। আমার কবর হইয়। চীটাকিৎস।র জন্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু 
স্থানের আবহাওয়ায় আমাদের সাস্থনে।তি হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাদ্ধ পাইয়াছে।” 
প্রায়ই শোন। যার কিছু ন1 কিছু (প্র পরীক্ষার পুর্বে কাহারে কাহারে! ভিতর জানাগানি 
হইয়া থাকে । এনারও কোন কোন এগ্ন পণীক্ষার পূর্বেই অনেকে জানিতে পারিয়াছিল বলিয়। 
গুজব। ইহাতে মনে ংয় বেরূপেহই হউক গর পঞ্রের সহিত যাহাদ্দের সহিত সম্পর্ক আছে 
তাহাদেরই কাহারও ন1 ক্কাহারও ক্রেটিতে ইহ বাহির হইর। পড়ে। যাহাদের দাসত্ব বোধ দেখি! .. 
ছাত্রগণ ভাবষ্যৎ জীবনে আদশ গঠন করিবে তাহাদের এই সমস্ত ক্রুটিতে ছাত্রগণের কোমল মনে 
ক্ষতির বীজ কত গভীর তাবে অন্করিত হইতে পারে তাহ ভাবা যায না। এই সব দেখিয়া 
শুনিয়। আজকাল লোকে (দন দিন শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এইসব নান! ঘটন। : 

দিনের পর দিন বিশ্বাবগালয়ের ভিন্তিকে 'শাথিল কিয়। ফেলিতেছে। 
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বাঙ্গালার নূতন লাট লর্ড লিটন আনিয়। পৌছিয়াছেন। আমর! তাহাকে অভিবাদন 
করিতেছি। তিনি বাবস্থাপক সভায় যেদিন গ্রথম গিম্াছিলেন__গিকাই ব্যবস্থাপক সভ! 
কর্তৃক নামঞ্জুর দুইটা প্রস্তাবের নামগুরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আসিয় ছুই দিন না 
যাইতেই তান এইবন বাবস্থা করাতে বেঝ। যাইতেছে বাতাসের গতি কোন দিকে। 
দই দিন মাইতে না ধাহতেই তিনি কি সমন্ত ব্যাপার এত পুঙ্গানথপুঙ্খভাবে বুঝিতে পারিরা- 
ছেন যে তিনি ব্যবস্থাপক সভাকতক গৃহীত প্রস্তাব প্রতাখান করিয়া দিলেন? এ পর্য্স্ত 
ত এ দেশে বা ভারতে? অন্ত কোন প্রদেশে শাসনসংস্কার আইনগ্রদত্ত সার্টিফিকেট : 
করিবার এই বিশেষ ক্ষমতা কোন গর্ণর ব্যবহার করেন নাই। একট! ভোটে যে. 
ব্যবস্থা পাস হইয়াছে তাহাকে তিনি তুচ্ছ বালিতে চাহিয়াছেন বাঁলয়! মনে হয় কিন্ত যেখানে 
ভোট গণনার ব্যপার দেখানে একটা ভোট ত তুচ্ছ ব্যাপার নয় বিশেষতঃ যেখানে 
গবর্ণমেপ্ট পক্ষের লোক অধিক হইবার সম্তাবন। খুব বেশী। আর তাহা ছাড়। তিনি 
নারীহিতৈষী বলিয়া! এদেশে আসিবার পুর্ধে বিলাতের ২৭টী নারীসভার প্রতিনিধি হইতে 
আভনন্দন পাইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে মনে হইয়াছিল তিনি নারী নিগ্রহের পক্ষপাতী 
হইবেন না। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়,এদেশে তাহার নারী হিতৈষণ! না টি'কিতেও 
পররে। ৰ ” . 
চাউলের রপ্তানি--এই ছৃিক্্গ্রপীড়ত দেশে ছূর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে চাউলের রপ্তানি বন্ধ 
হইয়াছিল। এই অগ্নি মুল্যের দিনে দেশে চাউলের মূল্য কম হওয়াতে ছ্েশের দরিদ্র : 
লোক দুবেলা থাইতে পাইবে আশ। করিয়াছিল। কিন্তু কতগুলি চাউল বাৰপাযীর . 
স্বার্থের হানি হওয়াতে তাহাদের চেষ্টায় চাউলের রপ্তানির প্রস্তাব গ্রাহ হইয়াছে! 
রপ্ত।নির প্রচলনের আদেশ হইবার দশ দিনের মধ্যেই ২৪ পরগণার প্রসিদ্ধ চাউলের.. 
বাজার মগরাহ্ছাটে মণকর! ১২ টাক করিয়া চাউলের দাম, বাঁড়য়। গিয়াছে । শী্র আরও : 

বৃদ্ধি পাইবে এমনও, আশঙ্কা! রহিয়াছে । দেঁপবাসী সকলের অন সঙ্কুলান হইয়া অধিক : 


৫৬. চা ০৮৮৯০ পূ চত্বারিংশ খখ্জ, ১ম সংখ্যা। 
চাউল জন্মাইলে হিসাঁৰ করিয়। সেই ট গানির জন্। দেওয়! যাইতে পারে কিন্ত 
'চাউলের অবাধ রপ্তানি হইতে দেওয়। এ দির দেশে কিছুতেই চলিতে পারে না। দারিদ্র 
(সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার তীব্র রি হা উচিত। 
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৬১ এই ব্যাপারে বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার যে মুল্য কৃতটকু তাহা! আরও বুঝা! যায়। 
ভারতীয় বজেটে আয়ের অধিক যে. ব্যয় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পূরণের জন্ত অনেকগুলি 
নুস্তন কর নির্ধারিত ভইয়াছে। ডাকমাগুল বৃদ্ধি একটা । ড'কৰিভাগের মূল্য বৃদ্ধি-- 
আগামী ২৪শে এপ্রল হইতে ভাকবিভাগে র হার বৃদ্ধি কর হইয়াছে। পোষ্টকার্ড ৩১০ 
“টিকিট /, (২॥* তোল পর্যন্ত ) হইয়াছে । ইহার নধ্যে ডাকমাস্তল বুদ্ধিতে ব্যবসায়ীদের 
ও খবরের কাগজও বইএর চারের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আক্গকাল ভিঃ পিতে বই 
বা পত্রিক। প'ঠাইতে হইলে রেজেছী না করিয়া! পাঠ'ন বায় না। ইহাতে খরচ অনেক 
বেশী পড়ে। নই ও খবংরর কাগজ দান্ষর জ্.ন বিস্তারের সহা৪তা করে। ডাক 
মাগুলের এই বু্ধতে নানা জপ অন্তর ধধ। হইবে। জাতী উন্নতির অনেক অন্তরায় হইবে। 


(৩০৬০১ এ পথ 


রি 





নববধে | 


. নব বর্ষ আপে, এ নব্যভারতে 

1... কি দিব তাহারি ডালি! 

" অতীত ভারত, শ্বপনের মত 
স্বৃতি দিয়ে ঘেরা থালি! 


:.. বীচে নাক স্থৃতি ন। বনি গো নিত 


ইন্ধন ফোগাও তারে, 
বদ্দি সে মূরতি পুজার আরতি 
নাহি পায় বারে বারে ! 
ভাস্কর করে সুন্দর করে 
যতনে তুলিক! টান, 
বরণে রেখায় অলোক লেখায় 
| নৃতন না করে! আনি) 
স্বৃতির স্বপন কে জানে গোপন 
লুকান লতার মূল, 
আলোক লতার, ছার! কোথ। তার 
7. কোথান সুরাতি ফুল! 
 হুয়নাক মালা, পু পুষ্প ডাঁল! 
.. হয় না সাজানে' তায়, 
শুধু যে বাঁধনে হবে সে বনে, 
২. হিয়ার চেতন। হায় 
, এই পর গাছা, দোঁণ। মাল! গাছ! 
এ. ষে তক্কতে করে ভর, 
'সাজাবার ছলে; দের প্রাণ দলে, 
7 করে তাবে নর? মর-- * 


এ নবা হাব্ুত কর মব্রিত 
জাগিবার আল্বাদনা, 

যে অনঞ্রশিখ। সেই নন্ত্র লি” 
তান আজি নে সাধনা! 

অভ্ীতের আজি কিরুতন রাজি, 
মাহে আর গরধের ? 


গেছে চন ধপ, আছে আরাধন 


ভগ অর্থ বিভদের। 
জাছে ঠিমাচল ভাগিরথী জল 
'অপার নীলরান বটে, 
শশ্হতপন তার। অগণন 
অনীম আকাশ পটে, 
নাই সেদিনের 'দক্ছের মনের 
অঙ্গে অটুট বল, 


শুধু ওটাগতত, আছে অবিরত 


আন্দি বাচিবার ছল! 

সে শব দাধনে কে গা আরাধনে 
জাপন নিরত হবে! 

চন 2 

সর্ব্ব জন বীর উচ্ছিত শির 
জীবনের এ আহারে ! 

তিল ত্রিল কার বিশ্ন অপসরি 
সাধক ওক্ণ প্রাণ, 

করে! সত্যজিত দিব্আশা-গাতা 

এ নব্য ভারতে দান। 


ইতিয়দণ| দেবী: :.. 





আমার রাষ্ঠীয় মতবাদ । 
নি 


দ্বিতীয় সংখ্যার “শব্ধে* শ্রীবুক্ত সন্তোষকুমাঁর সেনগুপ্ত আমার বারী হতবাদের সমালোচনা 
করিয়। এগুলিকে সমালোচনার যোগ্য মনে করিয়াছেন বলিয়া তাঁচাকে ধন্তবাদ করি 
সমালোচনা অর্থই সত্যাসত্য বিচার করা। অতিনিবেশ ব/ত'ত বিচার হয় লা। হঃখত 
ইহাই যে বাঙ্গালী*পাঠক এবং শ্রোতা এখন আর কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ করেন না, 
বিচার ত দুরের কথ! । লোকে বাহ পড়ে ব। গুনে, সরাসরিভাবেই হয় তাহার বাহবা দেয় 
নয় নিন্দা করে। এ অবস্থায় যদি কোনও বিষয়ের সমালোচনার চেষ্টা/চিহয়, তাহাও সুখের 
কথা, সন্দেহ নাই। 

কিন্তু লেখকের সদুদ্দেশাকে ধন্তব'দ দিয়াও এ কখা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাহার 
সমালোচনাটা পরিষ্কার হয় নাই। কাহারও মতবাদের সমালোচনা করিতে বদিলে সকলের 
আগে সে যতবাদটা। যে কি ইহা পরিষ্কার করিয়া ধর! এবং বলা প্রয়োজন হয়। আমার 
সমালোচক তাহ! করেন নাই । সুতরাং ধাদের আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, 
তীরা এই সমালোচনাকে সরাসরিভাবে পাঠের অযোগ্য বলিয়! ফেললয়।! দিবেন। অন্য পক্ষে 
নাদের এই শ্রদ্ধা ও লঙান্জভূতি নাই তারা ইহার বাহবা! দিবেন। কোনও পক্ষই সতোর 
সন্ধানে যাইবেন না। 

আঁষার সমালোচক যাহা করেন নাই, আমি নিজেই ভাঙা করিব ভাবিয়াছি। অর্থাৎ, 
আমার রাষ্ীয় মতবাদ কি, তপশীল মাফিক তাহাই আমার সমালোচকদিগের নিকট চির - 
করিতে চাই। | 

ক। আমি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনভা ঢাই ) থম যৌবন হইতেই চাহিয়া আদিয়াছি। স্বরাজ. 
বলিতে আমি এই রাস্রীয় স্বাধীনতাই বুঝ । স্বর্গীর দাদাভাই নৌরজী মহাশয় যে দিল, 
আমাদের আধুনিক বাষথী় সাহিতো এই স্বরাজ শবের আমদ:নী করেন, সে দিন হতে: 
বরা বলিতে এই রায় ্বাধুনত! এবং এই স্বাধীনতার বহিরঙগরূপে একটা রয় শাসন, 
ব্যবস্থাই বুবিয়া৷ আসিয়াছি। রি 

খ। এই স্বগা্ শব্দে *ম্ব" বলিতে আমি পর্কাদাই ভারতবর্ষের সমষ্টিগত ম' নবসমাজকে- 
বুঝি! আসিযাছি।. এদেশের বছ জাতি ও বছু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিশেষ জাতি বা. 
সম্প্রদায়কে কল্পনাতেও ভারতের এই বিরাট পম্থ*এর স্থান ঝা অধিকার প্রধান করি নাই।: 
সোজা! কথায় বলিতে গেলে তারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাণ বরন্ক নরনারী যতদিন নিজেরা, 


ক 


পি ন্‌ চস্বারিংশ খখ, ২য় সংখ্যা । 





| ন্যাৃচ। 
. নিবেদেন শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা-সন্বন্ধে গ্টধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠ। 
করিবার যথাযোগ্য অধিকার ও অবসর না| পঞীন্বে, ততদিন ভারতে হ্বরাঁজ গ্রতিষ্ঠা হইবে না ; 
. চিরদিন আমি ইহাই ভাবিয়াছি ও বলিয়াছি। 
. গ। পনর বৎসর পূর্বে জাতীয় দলের কেহ কেছ শ্বরাজের নামে ভারতে একটা অনন্ত- 
. গ্রতিন্দী হিন্রাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছিলেন। অমি ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ 
: করিয়াছি । স্বরাজ-বলিতে আমি কোন? দিন হিন্দুরাজ বুঝি নাই। প্যান-ইস্লামবাদ অথব! 
 সর্ব-মোসলেম-সজ্যের আদর্শ তখনও মাথা তুলিয়। উঠে নাই। মুনলমান নেতৃগণ তখন বর্তমান 
. ব্রিটিশ রাজকেই অ শিকড়াইয়। ধরিয়াছিলেন। ইংরাজ দপ্তর-তক্তরের ব বুরোক্রসীর হাত ধরিয়াই 
 ভীছার। তখন ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীব:ন একটা শ্রেষ্ট স্থ'ন অধিকার করিবার চেষ্টার 
* ছিলেন। সুতরাং স্বরাজের নামে এদেশে আবার ষে একটা মোসলেম-রাজ-- মোগল ব৷ 
পাঠানরাজ--গ্রতিটিত হইতে পারে,--ইহ|] তখন কেহই ভাবেন লাই, মুখে বল! ত 
দুরের কথা। 
|. ঘ। ম্বরাজ বলিতে চিরদিন আমি গণতন্ত্র শাসন-গ্রপালী বৃঝিষ্ন! ও ঠা আসিয়াছি। 
ইংরাজীতে ইহাকেই 10670০07807 বলে। যে রাষ্্রনত্রর উপরে কোনও বাক্কির বা সম্প্রদায়- 
বিশেষের একাধিগতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে গণতন্ত্র বল! যায় না। বর্তমানে ইংরাজ 
_ স্বাজকর্ণচারিগণ নিজেদের বুদ্ধি, বিবেচনা! ব| খেয়াল মাফিক আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনবন্ 
৷ চালাইতেছেন। ইংরাজ রাজপুরুষের! সরিয়! গিয়! বদি একদল দেশীয় রাঁজকর্শচারীই এই 
রাষ্্ধস্ের যন্ত্র হইয়া বসেন, তাহাতে কেবল হংরাজ-রা্জেরই অবসান হইবে, আমি যাঁহাকে 
স্বরাজ বলিয়! চিরঙ্দিন বুঝিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে না। ইংরাজের মন্ত্রীমাজ 
বা প্রজা-প্রতিনিধি স্ভ! কিনব] ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে একেবারে কাটান ছাড়ান হইলেও বগুমান 
ব্রিটিশ দণ্তর-তন্ত্রের পরিবর্তে একটা দেশীয় দপ্তর-তন্ত্ের প্রতিষ্ঠাতে স্বরাঁজলাভ হইবে ন1। 
' এ কথ] নানা ভাবে ও নান! ভাষ'র গত চল্লিশ বৎসর কাল প্রচার করিয়! আসিয়াছি। 
:- ও) আমি লেই স্বরাজ চাহি যে শ্বরাজের অবীনে ধনী-নি্ধন, জ্ঞানী সূর্ণ, স্্ী-পুরুষ, 
ভারতের প্রত্যেক প্রাগু-বয়স্ক প্রঞামাত্রেই, জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্র্বশেষে নিজেদের শাসন সংরক্ষণের 
বাবস্থা নিজের! মিলিয়! করিবে ; এ বিষয়ে দকলের সমান অধিকার থাকিবে। এইরূপে দেশের 
 লোকমত বা বছুমতের দ্বারা দেশ শাসিত হইবে। 
7. চ। আমিযে স্বরাজ চ।হি। তাহার শ।সন-যন্্ প্রতোক সভা সমাজের শাসন-যন্ত্রের মত 
- ছুইভাগে বিভক্ত থাকিবে। গেক, ব্যবস্থ।-বিভাগ, ইংরাঁজীতে যাহাকে 1 88151810019 কছে) 
-দবিতীয়, কর্ম্মবিভাগ, ইংরাজীতে ইছাকে 1:9০011%৩ কছে। ব্যেবস্থাপকমভার সভ্যের! সাধারণ 
প্রনথামণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, এবং গ্ুয়োজনমত ি্ব'চকেরা ইচ্ছ! করিলে ইহাদের 
এ অধিকার কাড়িরা লইতে পারিবেন। রাষ্ট্র কণ্ঠকর্তারা এই ব্যবস্থাপক সভার অধীন হইয়! 
'ক্নছিবেন | প্রয়োজনমত ব্যবস্থাপক সত! কর্ণকর্তাদিগকে পদচাত ৰ! স্থানান্তরিত করিতে 
'পারিবেন। রাত্রীর কর্মের ছুইটা বিভাগ ; এক, সামরিক বিভাগ । ও অপর, দেশের সাধারগ 
শাসন -বিভাগ, ইংরাজীতে বাহাকে 0] বিভাগ কছে। রাষ্্রকর্শোর এই উত্তয় বিভাগের 


হর | া 


জট, ১৩২৯]... জামাররাষ্যমতবাদ। . :. . €৯ 
উপরেই প্রজাসাধারপের দ্বারা নির্বাচিত ্যব্থাপকসভাব সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। ইহাই 
চিরদিদ আমার নিকটে শাসন্যন্থের আদর্শ হইয়। আঁছে | 
ছ। আমি ভারতে সম্পুণ রাষ্ট্রীয় ্বাধীনত। চাহি বটে? কিন্তু ভারত যখন স্বাধীন হইবে .. 
তখন ছুনিয়ার শন্ত কোনও জাতির সঙ্গে সে আপনার স্বাধীনতাকে পুর্ণ মাত্রায় বজার রাখির় 
সধ্যবন্ধ বা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে না, এরূপ মনে করি না। আমার স্বাধীনতার অর্থ এ নয় 
যে বাহিরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। এ সংসারে সহন্ধ যেখানে সেখানেই একদিক 
দিয়া দেখিতে গেলে স্বাধীনতার কতকট! সঙ্কোচ হইন্না থাকে । আমি একাকী ঘর বীধিয়া 
বাস করিলে যতট। স্বাধীন থাকি, আর দশ জনের সঙ্গে ফিলিয়া এক বাড়ীতে থাকিতে গেলে 
সে শ্বাধীনত৷ আমার থকে না, থাঁকিতেই পারে না। তখন আমার সঙ্গীদিগের মুখ চাহির। 
আমার ইচ্ছ, স্থখ এবং স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিতেই হয়। এক অর্থে ষে একান্ত একাকীত্বের মধ্যে 
বাদ করে মেই কেবল জগতে স্বাধীন। কিন্তু অন্ত দিক ধিয়৷ দেখিলে এই নিঃসঙ্গ একাকীস্তবের 
মধ্যে যে স্বাধীনত| পাওয়। যায় ন| দশজনের সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়। থাকিলে তদপেক্ষা অধিক . 
স্বাধীনতা পাওয়। যায়। যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে, সেইরূপ জাতি সন্বদ্ধেও। কোনও জাতি ব! 
নেশন নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে থাকিলে তাহার আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণে শক্তিক্ষয় 
করিতে হয় ছ'পাচট1 প্রতিবেশী মিত্তরাজের সঙ্গে মিলিয়া থাকিলে সে পরিমাণ শক্তিক্ষয় 
করিতে হয় না। দশ জন ব্যক্তি একপঙ্গে থাকিলে পরম্পরের সাহায্যে সকলেই এমন . 
অবসর পায়, যে অবসর একাকী থাকিলে কিছুতেই পাইত নু! । জাতি সন্বন্ধেও ইহ! সত্য। 
আর অবসর শ্বাধীনতার প্রধান বাহন। ব্যজির স্বাানতারও ঝ|হন, জাতির স্বাধীনতারও . 
দহন নিঃসঙ্গ একাকীত্বে যে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারা যায় তাহ। সন্কীর্ণ এবং স্থির 
নে । তার পর রা্্ীয় সন্বন্ধে দুনিয়াতে এখনও যুদ্ধবিগ্রহ.লাগিয়'ই আছে। বাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রেষারেষি 
১লিয়াছে। কে কাহাকে টানয়। নীচু করিবে এবং তাহার পতনের উপরে নিদ্ধের অভ্যুদয়ের 
প্রতিষ্ঠ। কারবে, চারিদিকে ইহারহ চেষ্টা! হইতেছে । এ অবস্থায় জগতের যেজাতি স্বাধীনতার 
নামে নিঃসঙ্গত্বের অনুসরণ করিবে তাহার স্বাধীনও। লাভ বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। ম্বাধীন হুইয়। 
তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য এত বাস্ত থাকিতে হইবে যে সে বিছুতেহ আত্মোন্নতির বাবস্থা করিতে 
পারিবে না। এ অবস্থার ষে জাত নিগ্ের স্বাধীনতাকে অক্ষ রাখিয়। আর পাঁচট। শ্বাধীন 
ও স্বপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রের সঞ্গে সঙ্ববন্ধ হইতে পারিবে সেই পুর্ণতর স্বাধীনত। ভোগের অধিকারী 
হইবে। এই জন্তযদি আমার ব্লাীয় স্বাধীনতার ব্যাঘাত ন! হুইয। বর্তমানে ইংরেজের এবং 
বিটিশ উপনিবেশ সকলের সঙ্গে আমাদের এয যোগ আছে সে যোগ রক্ষা করিতে পারি তাহার .. 
এন্ত আমার জাতীয় স্বাধীনতার খাঁতিহ্রই যথ| সাধ্য চেষ্টা করিতে চি । 
জ। আম বিশ্বাস করি যে যেখানে মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিতে বিরোধ জাগিয়। .. 
য়ে সেখানে কখনই সত্য স্বাধীনতার গ্রতিঠ সম্ভব রয় না। এ সংসারে এক অঞ্জাতশক্রই 
্রক্কত স্বাধীন। সুতরাং ভারতের শত্রদল যত কমিবে ততই তাহার স্বাধীনতার বুনিঘা্৯ .. 
পাকা হইয়। উঠিবে। ইংরাজের সঙ্গে জোর করিয়া সকল সম্বন্ধ ছেদন করিলে ঝিটিশ সাম্রাজ্য... 
সহজে এ জাধাতত ভুলবে না এবং বহুদিন পর্যয ও ভারতের শব্র হইয়! থাকিবে। ইহার ফলে ' 


৬০ চর ফি এ নবাভারত। 1 চত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


স্বাধীন ভারতর্ধকে সর্ববদ1 সশস্ত্র হা থাকিতে হছইবে। সশঙ্গের স্বাধীনত। কল্পনা মাত, সত্য 
বন্ত নছে। যে নিজেকে নিরাপদ ভাখিতে পারে না, তার স্বাধীন ও মুজির পর্যায়ে যাঁয় না, 
ব্বষ্ধনেরই রূপান্তর কইয়। উঠে। এই সকল ভাবিএ চিন্তিয়া দি স্বাধীন ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ 
আাআ্াজোর. একটা সন্ধি ও সামঞ্জস্য হইতে পারে আমি তাহাই সর্বতোভাবে কামন! করি। 
. শ্বাধীনতা। চাই । বন্দি সামাজোর সঙ্গে সম্বন্ধ ন ছিড়লে স্বাধীনত। লাভ অসম্ভব হস্জ তবে নিতান্ত 
. অনিচ্ছাসবেও এই সম্বন্ধ কাটিতেই হইবে | তখন ইহাতে কুন্ঠিত হইব না। কিন্তু বতক্ষণ 
সন্ধির সম্ভাবনা অ'ছে ততক্ষণ কোনও নীতি অবলম্বন করিতে চাহিন! যাহাতে এই সন্স্কট[কে 
. জোর করিয়। ছিড়িয়। ফেলিবে। 

ঝ। আমি স্বাদ বলিতে ভারতের প্রজাসাধারণের রাজ কিন্বা প্রকৃষ্ট গণতন্রশাসন-্যবস্থ 
বুঝি বলিয়! যথ।সাধ্য ইংরাজের সঙ্গে কোনও প্রকারে মারামারি বা লাঠালাঠি করিয়া! এই 
- গ্বরাধ লাভ করিতে চাহি না। মারামারি কারয়। স্বরাজ পাইতে গেলেই সৈগ্সামস্তের আশ্রয় 
. গ্রহণ করিতে হইবে। এই মারামারর ফলে যদি ইংরাজ রাজত্বের ধ্বংসই হয় তাহাতে 
ভারতের শৃন্ত দিংহাসনে বিজয়ী বিদ্রোহী সেনার অধিনারকই যাইয়া বসিবেন। সেখানে 
 গণদেবতার গ্রতিঠ্ঠ হইবে না। লে অবস্থায় আমর! একজন গেনাপতির রাজত্বের 
.. গুতিষ্ঠা করিব, জনসাধারণের রাজ আসিবে না। সেনানায়কত্ব সর্বদাই আজি পর্যয্ত 
স্থেচ্ছাতক্্র হইয়াছে । এক মার্কিণে ছাড়া কোথাও বিদয়ী বিদ্রোহ্ী' সেন! গণতন্ত্রশীসন 
গ্রতিষিত করিতে পারে নাই। আর মাকিণে গণভন্্রতার কাঠাম বিদ্রোহের পুর্ব হইতেই 
গড়িঘ। উঠিয়াছিল। যার! স্বাধীনতার লড়াই করিতে গেল, তার গহস্থ, চাষা, দোকানী- 
গলারী, বিশ্বা মধশ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক-_অন্ব্যবসাহ্ী ছিল না। আর এ নকল 
লোকও নিজ নিজ সহরের প্রতিনিধি হইয়। বন্দুক ঘাড়ে করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার 
১] সংগ্রাম করিতে গিয়াছিল, একট! বিশাল সৈন্তদলভূক্ত হইয়া ধায় নাই। এই জন্যই 
মার্কিণের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে এ বিসয়ে সাধারণ নিয়মের একট! ধ্যতিক্রম 
 খটিয়াছিল। বিদ্রোহের দ্বার দেশের বর্দমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজ্জন্দের উচ্ছেদ 
সাধন সম্ভব হইলেও এ পথে কিছুতেই সতা গণতন্ত্র স্বরাজ প্রতিটিত হইতে পারে না। সে জন্তু 
আবার একদিন ভবিষ্যতবংশীয়দিগকে নিজেংদর মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি করিতেই হইবে। 
এই কারণে আমি সপন্ত্র বিদ্রোহের বিরোধী | 
 ঞ। যেকারণে আমি সশস্ত্র বিদ্রোছকে দেশের বর্তমান অবস্থায় সত্য স্বরাজ লাভের 
পরিপন্থী বলি। মলে করি, সেই কারণে যে ভাবে মহাআ। গান্ধী তাহার অসহযোগ আন্দোলন 
- চাঁলাইয়াছেন, তাহারও সমর্থন করিতে পারি নাই। হুঁহ! আমি বছুদিন বুবিয়াছি যে ইংরাজ 
আমাদের প্রতি কপাপরবশ হইয়! আমাদিগের বর্তমান রায় বন্ধন খুলিয়! দিবে না। রাষ্ট্রনীতি 
পরিচালিত হয কেবল স্বার্থের দ্বারা, পরার্থের ব৷ পরমার্থের দ্বার নছে। বতদিন ল! ইংরাজ 
,.বুঝিবে ভারতে স্বাবাজ্য প্রতিষ্ঠা! ন! হইলে তাহার নিজের সাম্রাজ্য-রগ্ণই দুর হইয়া উঠিষে, 
১. ত্রতদিন সে কিছুতেই ভারতবর্ষের বর্তমান রায় পরাধীনত। ঘুচাইতে চাহিবে ন!। তাহার 
স্বার্থে আঘাত পড়িলেই কিনব! পক্ষিবার আপু সম্ভাবনা দেখিলেই ভারতে ব্রিটিশ রবি 
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আমাদিগের সঙ্গে আপোষ ও সন্ধি করিতে অগ্রসর হইবে। তার এ সে স্চাগ্র পরিমাণে, 
নিজের শ্বেচ্ছাভন্তরতা সন্ুচিত করিতে রাজী হইবে না। সুতরাং ইংরাজের দয়ার উপরে নির্ভর 
করিয়া আমর! কিছুতেই স্বরাজ পাইব না। এ কথা বছুদিন হইতেই বুঝিয়াছি ও হেশের: 
লোককে বুঝাঁইতে চেষ্ট। করিয়াছি । ইংরাজের সঙ্গে একট! সত্য বোঝাপড়া করিতে কইকৌ,: 
নিজেদের শক্তি সংগ্রহ করা, আবশ্যক ; এবং সেই সংহত শক্তিকে ব্রিটিশ গ্রতৃশক্তির গ্রতিকূলে: 
সজ্জিত করাও গ্রয়োজন। ইহা চিরদিনই জানি। কিন্তু অন্যদিকে এই শক্তি সংগ্রহ এবং 
সজ্জিত কারতে যাইয়া এমন অবস্থার হাটি না করি যাঁচাঁতেে হয় সশস্ত্র সংগ্রথম বাতীত বর্তমান: 
বিদেশী স্বেচ্ছাতন্ত্রণাসনের আমুল পরিব্তন অসম্ভব হইবে, ন| হয় দেশব্যাপী অশান্তি ও, 
অরাজকতা জাগিয়! *ঠিবে-ইহাও সবারাই চাহিয়াছি! ইংরাদরজকে লরাইয়! আমরা স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠাই করিতে চাই, দেশে অরাজজ কত! আনিতে চাই না। 'অতএব ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ; 
করিতে গাইয়। বঙমান শাসন-বঞ্জকে হঠাৎ একেবারে ভাঙিম। দিতে চাহি না। ইহাকে বদলাইতেই; 
কেবল চাছি। এই শাসন-স্ত্রর উপরে ক্রমে ক্রমে এ দেশের প্রঙ্গাসাধারণের 'ধিকাঁর ও করত 
প্রতিঠিত করিয়াই আমরা স্বরাজের সাধনায় দেশব্যাপী সাংঘাতিক অরাজকতাঁকে দু 
রাখিতে পারিব। ইহার আর বন্য পথ নাই। এই কারণে মহাত্ম। গান্ধীর অসহযোগ-নীতির 
সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি নাই ॥। এ পথের পরিণাম স্বরাস নহে. কিন্তু অরাজকতা । 

ট। শ্বরাজের সংগ্রামে আম বদি হইতেই 1১551৮6 1২0515681706 নীতির: 
অবলম্বনে পক্ষপাতী ছিলাম; এখনও আছি। এই অর্থেই আমি প্রথমে মহাত্ার [₹০৪- 0, 
01967800এর প্রস্তাব সমর্থন করি ১৯২০ ইংরাজীর সেপ্টেম্বর মাসের কলিকাতা বিশ্বে: 
কংগ্রেসের গ্রাঞ্ধীলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও এই 1১4৯51%৪ 1২৩ ১১১(18০৪ রথে 
মহাতআ্বার প্রস্তাব সমর্থন করেন । 1১7১51৮০1২9515620709 গভর্ণমেণ্টের মূল ম্জ অধিকার. তং 
দাযীত্ব স্বীকাঁ« করয়। তাহাকে বীচাইয়। চলে । দেশের ভিতবে শাস্তি রক্ষা এবং বাহিরের: 
আততায়ীর আরুমণের প্রতিরোধ করাই প্রত্যেক গভণমেণ্টের মুখা অধিকার ও দাস 
যে গভর্ণমেন্ট এই করবা পালনে অপারগ ব! পরানুখ ভ্য়, প্রজার আনুগত্য ও সাহচধ্যের উপরে রী 
তাহার কোনওই দাবী থাকে ন|। 1১7581৮3 1২6১515181)06 যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হয়, সেই গভর্ণমণ্টের এই মুখ্য অধিকারকে মানিয়! চলে । দেশের ভিতরে শা 
রক্ষা এ বছিংশঞর আরুমণ প্র/রোধ করিবার পণ্ত গভণমেন্টের যে সকল বাবস্থা কর 
অত্যাবশ্যক হয়। 1১8১5$৮৩ 1২০51৯6)০০ তাহার প্রতিরোধ করেনা । এক কথার বনি 
গেলে 1১555155 1২915(9000 সরকারের পুলস-পাহার', সৈন্ত-সামস্ত বিশ্ব! ফৌজদারী 
আইন-আদ্বাসত নষ্ট করিতে চাছে না। মহাআ। গান্ধীর অসহঘোগ-প্রস্তাবে ইহা করিতে 
চাহিয়াছিল বলিয়াই তাহার সমর্থন করিতে পারি নাই। কিন্ত গব্ণমেন্টের এই মু 
অধিকারগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও আরও এষম অনেক পথ আছে, যে পথে তাহাকে ্ি 1 
উপদ্রবে কোনঠাসা করিতে পার! যায়) এগুলি নিরন্তর প্রতিরোধের বা এ 
[২951561)05এর পথ । "এ পথেই একদিকে প্রজাশক্তিকে সংহত ও অন্ত্িকে গবে্ে 
স্বেচ্ছাতন্ত্রতাকে প্রতিহত করিতে পার: বাস। পনর বংসর আগেকার স্বদেশী ও বর ৰং ৫ 













(৬২ এ). নব্যারত। . [ চস্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্য!। 


আন্দোলনের 'সময় আমর! এই পথেই চলিতে ঢাহিনাছিলাম। এখনও বর্তমানের অবন্থা 
বিবেচন। করিয়। কোনও কোনও দিকে এ পরিচিত পথ অবলম্বন কাই শ্রেকস্কর মনে করি! 
£পৃনর ষছর আগেকার অবস্থ! আর নাই। ই[তম্ধ্যে নানাদিকে অনেক পরিবর্তন ঘটিযাছে। 
আমাদের অবস্থাও পরিবন্তিত হইয়াছে; সরকারের শাসন-যন্ত্রও পরিবর্তিত হইয়াছে । পনর 
কছ্ আগে যাহা! সমীচ.ন ছিল, বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থাতেও তাহা যে সেইরূপ সমীচীনই 
হইবে ইং বল! যায় না। পনর বছর আগে যে পরিমাণে এবং যে ভাবে আমর! লোক্যাল 
“বোর্ড, ডিছ্রি্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্য।লিটি এবং ব্যবস্থাপক-সভ। প্রতৃতিকে বর্জন করিয়া! সরকারের 
প্কাধে; ব্যাঘাত উম্মাইতে চা হয়াছিলাম, আজ সেইকপ করা প্রয়োজন কি ন! ভাবিবার কথা | 
প্রনর বছর আগে এ-সকলের উপরে রাজপুরুষদিগের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; 
আজ তাহা নাই। আজ প্রজাশক্তি অগ্ততঃ ছুচ হইয়। এইসকল শাসনবন্থের মধ্যে প্রবেশ 
'করিয়াছে। এখন যাহাতে ইহ! ফাল হুইয়! বাহির হইতে পারে, সে পন্থা অবলম্বনেই 
'নীতিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এখন এগুলিকে বর্জন ন। করিয়। এগুলির তিতর হুইতেই 
মির প্রতিরোধ কিন্বা 1১০১১:৮০ [২০১১৪::০০ নীতির অনুসরণ কর! বুদ্ধিমানের কাজ 
ছইবে। এইরূপে নানাদিক দিয়া গভর্ণমেণ্টের মুখ্য শাসনযস্ত্রকে বিকল ন। করিয়াও 
প্রজাশক্তির অগ্রতিঘুত এরতিষ্ঠার ছারা বর্তমান বিদেশীয় দণ্ডরততন্রকে ক্রমে ছর্ধল করিয়া! শেষে 
নঃ কর! যাইতে পারে। মহাআ্র অসহযোগের পধ, এ.নহে। এইজন্ত এই অলহযোগের 
নন করিতে পারি না। 

, ঠ1 মহাত্মা! এবং তাহার বিশিষ্ট অন্ুচরেরা,-সকলে না! হউন, অন্ততঃ অনেকেই 
ভারত স্বরাজ পাই! ব্রিটিশ সায্রাব্্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ক, ইহা চানেন না। মহা! 
দিনে [)02)10101) 11070)3 1816কেই স্বরাজ বলিয় গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। এ অবস্থায় 
ভারতের বর্তমান শাসন্যন্ত্রের মুখ্য অঙ্গগুলিকে বাচাইরা চলাই ত কর্তব্য । এ-শঙ্গগুলি 
বিফল হইলে, দেশে অরাজকতা আসিবেই আপিবে। আর সেই দেশব্যাপী অরাজকতার 
ধা হইতে বদি স্বরাজ গড়িয়া উঠে, তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ পাআজ্যের কোনও স্ব 
ধাফিবার সম্ভাবন। আছে কি? হইংরাজের সঙ্গে আপোষে 'আমাদের স্বরাজজের দাবীর 
নিম্পতি হইলেই কেবল আমাদের পক্ষে 10010107197 ১1৭৪১ কিন্ব। ব্রিটি শ উপনিবেশ 
লরলের পদ ও অধিকার লাভ করা সম্ভব হইবৰে। আর বর্তমান শাসনের মুখ্য 
গুলিকে তাঙিয়! চুরিয়্া! দিতে গেলে, রাজ। প্রঞ্জায় যে সাংঘাতিক বিরোধ বাধিবে, 
লি. বিরোছে- প্রজাই জননী হউন বা রাজাই অহী হউন, আপোষের সম্ভবন! কিছু 
া্িবে না। আর সে বিরোধ নিরন্তর এবং অহিংসাত্মক বা! 1২০/-৮1০127 থাকিবারও 
ফোমওই সপ্তাবনা নাই। এ অবস্থায় কিছুতেই মহ।আার বর্তমান নীতির অনুসরণ করিতে 
পারি, না. মোটামুটা ইহাই আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ। ইহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে 
নী এন *পর্থ। রাখি না। ভুল বুঝিলে যে এই মত পরিবর্তিত করিব না, এমনও নহে। 
নালা কেরা! হদি সরাসরিতাবে কেবল নিন্দা বাঁস্ততি না করিয়! বরা যোগ্য যুক্কি দেখাইয়া 
মা লা সংশোধন করিতে পাহাধা করেন, কৃতার্থ হইব « 











জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ ] আমার রাষ্্ীয় মতবাদ | |... কত 


আমার এই গণতন্ত্রের আদর্শ এখনও ইংলণ্ডে বা! আমেগিকায় কিনব মুরোপের অন্ত কোঁনও.. 
বড় দেশে প্রতিষ্ঠ। লাত করে নাই। ছুনিয়ার খবর ভাল করিয়! যখন পাই নাই। তখন: 
ইংরাজের নিজের দেশে যে শাসনপ্রণাপী গ্রতিঠিত হইয়াছে, তাহাকেই সভ্য-গণতন্ত্র-শাসন 
বলিয়। মনে করিতাম। কিন্তু ইংলত্ডে বা আমেরিকাতেও যে আমার এই গণতন্তরত। গ্রতিঠিভ: 
হইয়াছে, এখন এরূপ মনে করিনা। সুতরাং ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে, এমন কি হয়ত: 
বা পনের কুড়ি ৰসর পূর্বেও যাহাইি ভাবিয়। থাকি ন! কেন, গেল দশ বার বংসর ধরিয়; 
ইংরাঞ্জের স্বদেশের শাসনব্যবস্থাকে সত্য শ্বরাজের ব্যবস্থা বলিয়া ভাৰি নাই। বিলাতের 
লোকেরাও যে স্বরাজ পার নাই, বারষার তাহাদের মুখের উপরে একথ| বিয়া ছ। একথাও 
তাহাদিগকে কহিয়াছি যে যতদিন ছেট ছোট গ্রাম্য ব্যবস্থাপক-সভ। বা পালিয়ামেণ্টেয 
উপরে দেশের শাসনযস্ত্র গড়িয়। না উঠিবে ততদ্দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই ইংরাজ প্রজাসাধারণে 
প্রকৃত আত্মশামনের অধিকার পাইবে না। যেখানে চাজার হাার নির্বাচক দিয়! এক একটা! 
বৃহদায়তন নির্বাচকমণ্ডলী ব। 0০7915570/ গঠিভ হয় সেখানে কিছুতেই সত্যভাবে গ্রজা-. 
প্রতিনিধি নির্ববাচিত হইতে পারে না|, এবং দে অবস্থার কখনই প্রক্কত লোকমতের ব1 বছুমত্তের পু 
ধার! রাজকার্ধযও পরিচালিত হুওয়। সম্ভব হয় না। ন্তরাং যাহাতে নির্বাচনমণ্ডলী-'ব 
0০7547606০)গ্তলি ছোট হয় এবং নির্বাচকের। ও নির্বাচিত উভয়ে একে অন্টের সঙ্গে 
অতি ঘন্ষ্টভাবে পরিচিত ও নান। প্রকারে নিকটতম সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকেন, ইহার, 
বাবস্থ। করিতে হইবে। দশ বার বৎসর পূর্ব বিলাতের জনসাধাকণকেও এইকথা কহিয়াছি। চ 

আমাদের প্রাচীন গ্রামা জীবনে গ্রামবাস'দিগের মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আয়. 
হিল বলিয়াই আমাদের প্রাচীন গ্রামা ব! ড111556 009851)01011)র শাসন যে পরিমাণে সত্য 
আত্মশাসন ছিল সেরূপ আত্মশাসন ইংলগ্ডে বা আমেরিকায় আজিও গ্রাতঠিত হয় নাই।. 
নান! প্রতিকূল অবস্থা পড়িয়া আমাদের গ্রামা সমাজে তাহা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এই: 
আত্মশাসন প্রতঠিত করিতে হইলে স্কপের আগে ছোট ছোট নিব্বাচকষগ্লী বা. 
00175001670) গঠন করিতে হইবে। এ সকল মণ্ডলী এমন হুইবে যে নির্ধযাচকেরা 
একে আ্ন্টের নিকট পরিচিত থাকিবে এবং নির্বাচনপ্রা্থী ধাহার! তাহারাও বিদেশ. 
হইতে আসিবেন না, কিন্তু নির্বাচকদিগের বহৃকালের পরিচিত লোক হইবেন। 
বিনি আপনার চরিব্রগুণে জনসাধারণের ভক্তি লাভ করিবেন তিনিই সেই ভক্তির জোরে: 
তাহাদের বিশ্বস্ত আমমোক্তার, রূপে এক! গরতিনিধি স্ভায় যাইবেন। ইংলণ্ডের বা. 
আমেরিকার বর্তমান নির্বাচন প্রণালী অনেক স্থলে একটা বিরাট মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত. 
হুইয়াছে। এই মিথ্যাটা বতদিন ন| ভাঙ্গিয়াছে ততদিন সে দেশে সত্য গণতন্ত্রভার প্রতিষ্ঠা 
হইবে না। স্তত দ্বেশের অন্থকরণে আদাদিগের স্বরাজ গড়িতে গেলে সেই বিদেশী. 
মিখ্যাটাকেই পি. করিয়া! লইব। এইআন্ত বিলাতের বা আমেরিকায় হাতে, 


আমাদের ধায় স্বাধীনত| বা স্বরপ্ত চাঁছিনা। সে আদর্শ আদার শ্বরাঁজের আদর্শ নহে) 
. বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হ. 


করিত ; নন্যগারত।. [ চস্বারিশ খণ্ড, ২য় সংখ্য।। 
৩ 


আমার স্বয়াজের আদর্শে গ্রতোক গওগ্রামের কিনব পাশাশাশি ছ'ঢারিটা ছোট গ্রারষ 


পু তাহাদের মিলাইয়! একট৷ গঞযগ্রাম করিয়া তাহার গণমতের উপরেই আমাদের | 


ৃ স্বরাজের প্রথম বুনিয়াদ গাথিতে হইবে। গ্রামে যদি স্বরাজের প্রতিষ্ঠ। না হয় দেশে কখনও 
(তাহা গড়িয়। উঠিতে পারিবে না । ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে গ্রামে গ্রামে 
“স্বরাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা, গ্রামের কৃষি, বাণিজক, 
“পক্ষ, সাস্থ্য, পুলিশ-গ্হরী, এ সকলের ব্যবসথ! গ্রামের লোকের মম্ূর্ণ আরত্বাধীনে থাকিবে । 
,এসকলের উপরে বেলার বা প্রদেশের কেন্জ্ীডৃত শাসনশক্তির কোনও অধিকার থাকিবে ন|। 
ই ভাবে গ্রামাজীবনকে গড়িয়া! ভুলিলে এই গ্রাম্য স্বরাজের উপরেই সংগ্র দেশে সত্য 
সাবের প্রতি্ট। সম্ভব হইবে। 
্ : কিন্তু তাই বলিচ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মধ্যে যে কোনও আদান-প্রদান রহিবে 
; ন, এষন নছে। সামাজিক, বার্ভিক, রাষ্ীয় এবং জাতীর শিক্ষা এবং সাধনা বন্ধে এক 
গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের নিরতই আদান প্রান চলিবে। আর ভিন্ন ভিন গ্রামের 
বর্ণ ও অধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থার প্রয়োজন হুইবে। ইহার জন্ত প্রত্যেক জেলায় 
এক একট! শাদনকেন্ত্র ও শাননব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে। এই ব্যবস্থ। 
করিবেন ভিন ভিন্ন গ্রামের সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা । এই সকল প্রতিনিধি 
মাক্ষাৎ্তাবে তাঁহাদের কর্াকর্টের অন্ত নিজেদের গ্রাম্য সমিভির নিকটে এবং 
পরোক্ষভাবে নিজেদের গ্রামের সাধারণ প্রজামগ্ডলীর নিকটে দায়ী থাকিবেন। গ্রামের পরে 
(যেমন দেল! বহু গ্রামকে লইয়া গঠিত, সেইরূপ জেলার পরে প্রদেশ বহু জেল! লইয়। গঠিত। 
গ্রামের নিজের শাসনবাবস্থা সন্থদ্ধে যেরূপ গ্রামবাসীদের মণ্পূর্ণ অধিকার খাবে কিন্ত 
পতীয়ের বাহিরের সন্ধ ও দ্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণের ভার জেলার সম্মিলিত গ্রজ প্রতিনিধিগণের 
উপরে ন্যস্ত হইবে, সেইরূপ প্রত্যেক জেলার ভিতরকার শাসনপংরক্ষণের ব্যবস্থার ভার 
“জেলার সভার উপরেই থাকিবে, এ বিষয়ে অন্ত জেলার কিশ্।। প্রার্দেশিক শাসনশক্তির 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। তবে চিন্ন হিল জেলার মধ্যে সামাঙ্গিক, বার্ডিক, 
উব্যবসা-বাণিক্যগত, রাষ্ীয় এবং সাধারণ শিক্ষা ও লাধনালম্পরকাঁ ব্যাপারে প্রাদেশিক প্রজা 
প্রতিনিধিসভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। আর প্রাদেশিক সভা! জেলার নির্বাচিত সভ্যগণের 
বারই গঠিত হইবে বলিয়। প্রকৃত পক্ষে লে কর্তৃত্ব বাহিরের নহে, কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন জেলার 
টন্িধরই কর্তৃত্ব হইয় ঈড়াইবে। ইহাঁও আত্মশাসনই হইবে। পরিণামে ছি ভিন্ন প্রদেশের 
টরস্পরের মধ্যে সামাজিক, ব্যর্সাবাণিজ্যগত, রাষ্রব্যাপারূ' এবং সাধারণ শিক্ষা ও সাধনা 
রর রি যে বিরাট মন্বন্ধ আছে এবং থাকিবে, সেই সম্বন্ধকে যখাযোগ্যভাবে রক্ষ। করার এবং 
্াহাচরুটাইয়। তোলার তার ও অধিকার সর্ব-ভারত্ত-ব্যবস্থাপক- প্লীর হাতে থাকিবে 
টিম যেমন নিজের অধিকারে স্বাধীন ও সপ্রতিষ্ঠ হা রী "সন ও শ্বপ্রতিষ্ 
18 ্ মলে মিলিয়। জেলার শালন গণ তুলিবে, গ্রত্যেক যাগ যু্ধি ০. অধিকারে 
টার গ্বাধীন ও স্বগ্রতিট হইয়া অন্তা্ত শবাদীন ও হত [হই 






জৈয্ঠ, ১৩২৯] . আমার রায় মতবাদ । | র ৬৫? 


এরৃদেশিক ্বরাজকে গড়া 'তুলিবে এবং সেই খ্বরাজের সাহাব্যে সমঠিগত যে গরাদেশিক : 
সমাজ ও সাধন! তাহাকে ফুটাইয়। তুলিবে, সেইরূপ প্রত্যেক প্রদেশ আপনার অধিকারে : 
সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বগ্রতিষ্ঠ হই! অন্ঠান্ত প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়! সকলের শক্তি, সাধন! 
এবং স্বার্থের সমবায় ও সমন্যয়ের দ্বার বিরাট জাতীয় জীবন ও সাধনাকে গড়িয়া তুলিয়া 
দগতের অন্তান্ত স্বাধীন ও স্বগ্রতিষ্ঠ জাতির সমকক্ষ হইক্জ! ভূতলে ক্রমে বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা: 
করিবে। ইহাই আমার বার য় মতবাদে সত্য স্বরাজের আদর্শ । 
৪ রি 
আমার নিকট ন্বাধীনত। এক অথগ্ড বন্ত। স্বাধীনতার সাধক জীবনের কোনও সন্বন্ধে ও , 
বা ব্যাপারে বন্ধন সহিতে পারেন না। এই স্বাধীনত। কেবল বাহিরের বস্ত নহে, কেবল 
ভিতরের বস্তও নহে। যে স্বাধীনতার সন্ধান পাইয়াছে সে সবলের আগে নিজের বুদ্ধিটাকে 
শ্বাধীন করিতে চছে। বুদ্ধির শ্বাধীনতার মূল কথা, দহ বুঝিব না তাহ! মানিব না--শাস্ত্রের . 
উপদেশেঞ নয়, গুরুর আদেশেও নয়। ন্বাধীনতার দ্বিতীয় কথা, নিজের বিচারবুদ্ধির আলো! 
নিভাইয়! কাহারও হাত ধরিয়া! চলিব না। নিজের বুদ্ধির আলোক সামান্য হইলেও যতটুকু 
পথ দেখা যায়, সেই আলে! লইয়। ততটুকু পথই চপিব, তাহার বেশি যাইবার আব্দার করিৰ 
না। স্বাধীনতার তৃতীয় কথা, লোভে পড়িয়--সে লোভ স্ংসারেরই হউক বা পরমার্থেরই্ - 
হউক-_কাহারও নিকটে আম্ম-বিক্রয় করিব না। এ সকল ব্যক্রিগত স্বাধীনতার মূল সুত্র। . 
সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এই বক্তিগত স্বাধীনতার উপরে ন। গড়িয়া উঠিলে কখনই 
সত্য এবং সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং আমার রাষ্্ীয় মতবাদে স্বরাজের ভিত্তি ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার «উপরে । তবে একথা বলি না যে যতদিন সর্বসাধারণের মধ্যে এই ব্যক্তিগত 
হ্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা না হইরাছে ততধিন পর্যন্ত বাষ্্রীর রাজের জন্ত কোন চেষ্টা | 
করিব না, কিন্বা ততদিন পর্যান্ত রাষ্ীয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠ। অসম্ভব। ব্যক্তিগত স্বরাজ এবং . 
রাষ্রীয় স্বরাঁজ। এ ছুইই এক সঙ্গে চলে। সত্য ব্যক্তিগত স্বরাজ ব্যতীত খাটা বাষীয় স্বরাজের 
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে ন।) আবার খাঁটা রাষধীর স্বরাজের প্রতিষ্ঠ। ব্যতীত সম্যকরূপে ব্যক্তিগত 
্বাধীনত। লাঁভও সম্ভব হয় না। পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়ই আংশিক ভাবে ফুটিয়া 
উঠে। এই জন্য আগে পরিপূর্ণ ব/ক্তিগত স্বাধীনতা লাভ হইবে, তার পরে আমর! রাষ্তরীয় 
স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইব, এমন অদ্ভুত কথ) কহিনা। কিন্তু রাষ্তরীয় স্বরাজ লাভের জন্ত ... 
যদি এমন কোনও পথ অবলম্থিত হয় যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় সে পথে 
যে গ্রক্কৃত স্বরাজ পাঁওয়। যাইবে না; একথ। যুক্ত কঠে কাহব। মাকাল বীজ পুতিয়া তাহ! হা 
হইতে যেমন দেবভোগ্য অমৃত ফল উৎপাদন কর! অসাধ্য, সেইকঈপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ :. 
রোধ করিয়। দাসসেনাদলের কিন্ব। গড্ডলিক! প্রবাহের দ্বারা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বরাজের গর 
করাও অসাধ্য। | 


আমি বান্্রীর.শ্বাধীনত। বা ম্বরাঁজ ছাহি এই জন্ত যে এই ম্থাধীনত। বা স্বরাজ ভীত, : 
মা বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। আর আমার নিকটে পূর্ণ মদের: 


৩ নব্যতারত। [ চস্থারিংশ খণ্ড, হয় সংখ্যা । 


_বিকাঁশ অর্থ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে দেবত। গ্রচ্ছরর হইয়া রহিগছেন তীহাকে প্রকট কর!। 
. জীবনের অধিকাংশ সনয্েই আ'অববিশ্বৃত হইয়া থাকি ব:ট, এবং সে সময়ে মানুষের মধ্যে নান। 
প্রকারের ভেদবিচার ৭ করির। থাকি, ইহ সতা। কিন্ত গুরুকপার যখন কিঞ্িন্নাত্র আত্মস্থ 
হইতে পারি তখন প্রত্যেক মান্ুধের মধ্যে আমার ইঞ্টদেবতাকে দেখিয়া মনে মনে তীহাকে 
. প্রণাম করি। আমাদের কর্তীভজ্ঞাদের একটা গান আছেঃ- 
্ কি আর বলব রে, কে করিবে গ্রতার ? 
এই মানুষে আছে সত নিতা চিদানন্ময়। 
ত্রিশ বখসর কাঁল এই কথাগুলি আমার ইষ্টমন্ত্রের মতন হইগ্লা আছে। কর্ণনদোষে এই 
নরদেবতার সঙ্গে দিবানিশি থুরিদ়্া ফিরিয়াও সর্বদ। চোখে চোধে রাখিতে পারিলাম না, 
:. «এই ছঃখ রুহল মরমে 1১ পুব্রক্ন্তার মবো, বন্ধুবাঙবের মধো, পরিচান্রক-পরিচারিকার মধো, 
শক্রুমিত্রের মধ্যে, আর গথে ঘাটে ষে অগণ্য অচেন। নর.ারী দেখিতে পাঁই তাহাদের মধ্যে 
আমার ইষ্টদেবত! তাহাদের দেহ-পুরে ও ন্তব-পুরে ঘর বাধিন্। বাস কররিতিছেন। কচিৎ মাহেন্ু 
ক্ষণে গুরু খন ভাবের কাজল চোথে পরাইয়া দেন, তখন নিমেষের জন্য তাহাকে দেখিতে 
পাই বটে; কিন্তু সে অনুভব ঢৃঢ়মুষ্টিতে অস্থরে বাহিরে ধরিয়া রাখিতে পারি না, এই ত 
জীবনের সর্বাপেক্ষা! বেশী ছুখ। আর পারিনা এই জন্ যে ইহারা জামার ঠাকুরকে কেবল 
ঢাকিরাই রাখে, খুলিয়। দেখার না । খুলিয়! দেখাইঙে পারেই না। ঝ!রণ নিজেদের সাধারণ 
পঞ্ুত্বের আবরণ উন্মোচন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ নরের মধ্যে নারায়ণ থাকিয়াও আত্ম গ্রকাশ 
 ক্ষরিবার নুচ্যগ্র পরিমাণ অবসর প্রাপ্ত হন না। সাধারণ নমগ্ডলীর ভিতরে এ অবস্থায় ইষ্ট 
. দেবতাকে দেখিতে হইলে নিজের অন্তরের ভাবের মুখাপেক্সী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্ত সাধু 
মহাজনের চরণপ্রান্তে যখন উপস্থিত হই তখন আমাকে নিজের মনোভাবের উপরে নির্ভর 
করিতে হয় না। তাঁহ!দের মধো ভগবান আপনি আম্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন দেখিতে 
পাই। তাহাদের উপরে আদাকে ভাগবস্ী তনুর আন্রোপ করিতে হয় না। তাহাদের 
সাক্ষাৎকারে আমার অন্তরের অ.চতন ভগবানঈ সচেতন হই উঠেন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব 
বাঁহাদের বিকশিত হইয়াছে ভীঁহাদে মধো জীব ও শিব সববদাই যুগপৎ প্রকাশিত হয়েন ও 
পরম্পরের সঙ্গে লীলা করেন । ষে শাঁগানান এই মানুষকে পাইয়াছে তাহাকে আর মুর্তি 
গড়িয়া ইষ্টদেবতাঁর পুছ্গা করিতে হর না--মাটির মৃত্ঠি গড়িয়াও নহে, মানস মুর্তি 
গড়িয়াও নহে । পরিপূর্ণ মনুষ্যাত্বর বিকাশ যে দন সমাজে হইবে সেদিন ঘটে ঘটে 
দেবতার প্রকাশ হঃয়: সকলে সকলকে পূজা করিবে । সেদিন সংসারেই শ্বগর্ধামের 
প্রতিষ্ঠা হইবে। | | 
8; এই মানুষই দেবতা। দেবত| বলিয়! সে নিত্য, সচেতন, অচেতন এবং অজ্ঞানতাক় মধ্যে 
পি থাকিতে পারে ন1। দেবতা! বলিয়া পে বিশ্বস্তর, ক্ষুধাতুর হইয়। মুগ্ি-অল্নের জন্য দ্বারে 
এর ঘুরিয়। বেড়াইতে পারে না। দেবত। বলিয়! সে সন্নার/ রোগে শীর্ঘ ও জরাতে জীর্ঘ 
: হইতে পাঁরে ন!। দেবতা বলিক্ব। সে আনন্দময়, নিরানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে ন|। 
আর দেবতা বলিয়াই তার স্বাধীনত। বা যুক্ত স্বভাব নিত্যসিদ্ধ। সে কখনও পরাধীন হইয়া 


রি 
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ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে সংসারে বস করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতাকে প্রকট 
করিতে হইলে তাহার অন্ঞঙ দূর করিয়া জ্ঞানেতে তাহাকে প্রতিঠিত করিতে হইবে, দ্বারিত্য 
ঘুচাইয় প্রাচুধ্যের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, রোগ দূর করিয়! স্বাস্থ্য আানিয়! দিতে হইবে, 
নিরানন্দে? হেতু নষ্ট করিয়া চির আপন্দধারার মধো রাখিতে হইবে, অবসাদ নষ্ট করিয়। তাহাকে 
প্রসন্ন করিতে হইবে, এবং অন্তর বাহিরের সকল বন্ধন ছেদন করিয়। তাহার নিত্য-মুক্ত স্বভাবে 
তাহাকে প্রতিষিত করিতে হইবে । আমি স্বরাঁজ চাই এই জন্ত বে ইহা সুম্প& করিয়া বুবিয়াঁছি 
যে এই স্বরাজ ব্যতীত মান্ষের প্রকৃত মন্জযয:ত্বর বিক।শ কিছুতেই হইতে পারে ন। আমার 
আদশের শ্বরাজ তাহা যাহ!তে সমাজ এবং রাষ্ট্রের এমন ব্যবস্থা! হইবে যে ব্যবস্থার গুণে দেশে, 
কোনও প্রজার কোনও অভাব অনাটন গাকিবে না, বাহার গুণে অভ্ঞান দ্রান লাত করিবে, 
রোগী স্বাস্থ লাভ করিবে, যাঁরা ভঙ্ে ভস্গে নিজের দৈন্তের বোবা মাথায় লইয়! চলে তায় 
উদ্ধত ভাবে নহে, কিন্ত, সত্য মনুষ্যত্বের শৌংবে গৰীয়্ান হইয়া ছুনিয়ার মাঝখানে মাথা 
উঁচু করিয়া দড়াইতে পারিবে। স্বরাজ উপায় মাত্র-মুল লক্ষ্য পরিপুর্ণ মন্যাত্বের বিকাশ। 
এই লক্ষি বুঝিলে স্বরাজ লাভের লোভে আমরা এমন কোনও উপার অবলম্বন করিতে 
পারিব না, যাহাতে মানুষের জ্ঞানকে বা বুদ্ধিকে কুন করে, তাহার বিশ্বজনীন প্রেমকে সঙ্কীর্ণ 
করে, কিস্বা তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা! প্রবৃত্তিকে বিন্দু পরিমাণেও সঞ্চিত করিতে চাছে।: 
শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল। 


৬০৪৯ ৪ শত স্পা 


সিদ্ধি। 


কাব্যে যার গড়িয়াছি স্বপন এতিম! 
ছন্দে বারে করেছি স্থগন 

কে জানত একধিন শুঁভক্ষণে সেই 
রূপ ধরি' দিবে দবুশন। 

ধ্যানে জ্ঞানে ধারণায়, কল্পনায়, গানে 
জীবনের সব্ব শথে ছথে 

বছিয়। তোমারি স্থতি, খুঁজোছ তোদানে 
স্বর্গে, মর্ত্যে, শৈলে সিন্ধুবুকে । 

ভাবিস্ছি ধর দিলে, গিয়াছি ছুটি 
নিবেদিতে রাতুল চরপ্রে 

সব ভাব, সব ভাষা, সব ভালবাস! 
আজন্মের মননে, স্মরণে 

চকিতে মিলায়ে গেছু ছায়াবাঞ্ধি সম 
মাহি জানি ভক্তেরে আবার 


কোন্‌ নব পরাক্ষার দীপ্ত হোমানলে 
সমপিন্ন। করিতে বিচার । 

আঁজি আমি হইনু কি সফল সাধন 
পূর্ণ বত আজি কি আমার 

আজি (ক সার্থক মোর চির-আরাধন 
ধন্ত আম--ধন্ শতবার 

কে জানিত ছিলে তুমি হে মাহমমরী 
অশ্ররুক্ত দীন ভক্ত লাগি 

করে লয়ে বরাতয়, দূর নদীকুলে 
মৃত্যুহীন অন্থ্রাগে জাগি। 

আজি বদি দেখা দিলে মুর্তি ধরিয় 
বিকশিত হাদি-শতদলে 

প্রতি রেণুকণা তার হোক মধুমরী, 
তব পদ-পরশে, বিমলে। 

জীগিরজাকুমার বনু 


সঙ্গীত সঙ্ঘ |, 


£*-.ধিন্ি এই সঙ্গীতসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী সেই গ্রতিভা আজ পরলোকে | বাল্যকালে প্রতিভা 
'আঁর আমি এক সঙ্গে দাহুষ হয়েছিলুম। তখন আমাদের বাড়ীতে সঙ্গীতের উৎস নিরস্তর 
প্রবাহিত হত । প্রতিভার জীবনার্স্তকাল সেই সঙ্গীতের অভিষেকে অভিবিক্ত হয়েছিল। 
দেই সঙ্গীত গুধু যে তার কাঠ আশ্রয় নিয়েছিল ত। নয়, এ তার প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল। 
এরই মাধুর্য গ্রবাহ ভার জীবনের সমন্ত কা্রকে প্াবিত করেচে। তার চরিত্রে যে ধৈরধ্য ছিল, 
শাস্তি ছিল, নত ছিল; সংযমের ষে গীভীর্ধ্য ছিল তার সুর লয় ছিল যেন্সেই সঙ্গীতের মধ্যে । 
সেই সঙ্গীতের মাধুর্ধাই তার স্বাভাবিক ভগবগ্ক্তিতে নিয়ত প্রকাশ পেত এবং এই সঙ্গীতের 
: গভীর গরভাব সাধবী স্ত্রীর সমস্ত কর্তবাকে সুন্দর করে তুলেছিল। 

-. আমার বিশ্বাস যে সঙ্গীত কেবল চিন্ত বিনোদনে উপকরণ নয়, তা! আমাদের মনে স্থুর 
বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীগ্ন সৌন্দর্য দান করে। আমি তাই মনে করি বে 
এই সঙ্গীতনজ্বের প্রতিষ্ঠ। প্রতিভার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর আমরণ কালের সাধনাকে 
তিনি এই সজ্বে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এখানে বে সঙ্গীতের উৎস উৎসারিত হবে তা বাংলা 
. দেশের নানা গৃহে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দেশের প্রাণে মধু সঞ্চার করবে । এমনি করে এই 
-গ্বানের গ্রবাহই তাঁর জীবনের স্বতিকে বহন করতে থাকবে । এর চেয়ে স্টার স্বতিরক্ষার 
শ্রেষ্ঠতর উপায় হতে পারে না। তিনি দেশের হৃদয়ের মধ্যে তার জীবনের এই বাণীকে স্বয়ং 
স্থাপিত করেচেন। 

ধার! আজ সঙ্গীভ ও বাদ্য দিয়ে আমাদের আনন্দ দানি করলেন তাঁদের আমি আশীর্বাদ 
ক্ষরছি। সঙ্গীতের অধিষ্ঠারী দেবী বানাপাণির পন্মবনে তার! মধু আহরপ করতে এসেছেন, 
তাদের সাধন! সার্থক হোক্‌, মাধুর্যে্যের অনৃতরসের দ্বার তার! দেশের চিত্তে শক্তি সধারিত 
করুন। অনেকের ধারণ আছে যে বুঝি লড়াই করে, দন্নসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শক্তি 
প্রকাশিত হয়। তারা একথা স্বীকার করে ন! যে সৌন্দধ্য মানুষের বীর্যের প্রধান সহায়। 
'বসস্তকালে গাছপালার যে নবকিশলযের উদ্যম হয়, তা৷ যেমন তার অনাবগ্তক বিলাদিত। নয়, 
বাস্তবিক পক্ষে গে যেমন তার বড় স্থগ্টির একটি প্রক্রিয়া) তেমনি বড় বড় জাতির জীবনে 
: যে রসসৌনাধ্যের বিস্তার হয়েছে তা তাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই কল রসই 
“জাতির জীবনকে নিত্য নবীন করে রাখে, তাকে জরার আক্রমণ থেকে বাঁচায়, অমরাবতীর 
সঙ মর্ভ্যলোকের যোগ স্থাপন করে; এই রসসৌন্দরধ্যই মাণবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতাক় বিকশিত 
এছয়। . পিপামার জল আহরণ ও অন্ন বিতরণের ভাঁর নাবীদের উপরেই । তেমনি আমাদের 
নর মধ্যে সঙ্গীতের যে রন পিপাসা আছে তাও পরিতৃ্ড করধার ভার বগি নারীরাই 
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“ক গড ১৭ই সার্চ মনি্ভাসিটি ইন্টটট হলে সঙ্গীত-মঙ্যের পুয়ফার বিতরণ-নতার প্রত বত! । 
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জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯] .. সঙজীত সঙ্ঘ। চি ৬৯. 


গ্রহণ করেন তাহলেই সেট। শোভন হয়। জীবের জীবনের ভার মেয়েদের উপর | কিন্ত কেবল 
দেছেরই নয়, মনেরও জীবন আছে, এই সঙ্গীত হচ্ছে তারই তৃষগর একটি পানীর, এই 
পানীয়ের ঘারা মনের প্রাণণক্তি সতেজ হঃয়ে ওঠে । 
জীবন নীরস হলে সঙ্গে সঙ্গে ত1 নিববীর্ধ্য হয়ে পড়ে । কিন্ত শুক্ষতার কঠোরতাই ধে 
বীর্য এমন কথা৷ আমাদের দেখে প্রায়ই শুন্তে পাওয়া যায়। অবশ্য বাহিরে বীর্যের ধে 
প্রকাশ দেই প্রকাশের মধ্যে একট! কঠিন দিক আছে কিন্তু অন্তরের যে পূর্ণত। সেই কাঠিগ্তকে .. 
রক্ষা! করে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্টি কোথ। থেকে? এহচ্চে আনন্দরস থেকে । সেইটে 
চোখে ধর! পড়ে ন! বলে তাকে আমর! অগ্রাহ করি, অবজ্ঞ| করি, তাকে বিলাসের অঙ্গ বলে 
কল্পনা করি। 
গাছের গুড়ির কাষ্ঠ অংশটাকে দিয়েই ত গাছের শক্তি ও সম্পদের হিসাব করিলে চলবে. 
ন[। সেটাকে খুব স্বলরূপে স্পষ্ট করে দেখা যায় সন্দেহ নেই, আর গুঁঢ়ভাবে তার অথুতে . 
অণুতে যে রস সধগরিত হয়, যে রসের সথশারণই হচ্চে গাছের বধার্থ প্রাণশক্তি, সেটা স্থূল নয়, 
কঠিন নর, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে থর্ব কর। সতাদৃষ্টির অভাববশতঃই ঘটে। 
গুড়ির সত্যট। রসের সত্যের চেয়ে বড় নয়, গুঁড়ির সত্যরসের সত্যের উপরেই নির্ভর করে 
এই কথাট! আমাদের মনে রাখতে হবে। রা 
যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সাহিত্যের ধার! বন্ধ হয়েছে তখন বুঝব দেশে. 
প্রাণশক্ির আোতও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রাণশক্তিক্ে নানা শাখ গ্রশাখায় পুর্ণভাবে 
বহমান করে রাখবার জন্ভেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্র থেকে যে অমুতরস-ধারা1 উৎসারিত হচ্ছে 
তাকে আমাদের আবাহন করে আনতে হবে। ভগীরথ যেমন ভম্মীভূত সগর সন্তানদের . 
বাচাবার জন্তে পুণাতোয়া গঙ্গাকে মর্ত্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তেমনি মানসলোকের : 
ভগীরথের! প্রাণহীনতার মধ্যে অমৃতত্ব সঞ্চারিত করবার দন্ত আনন্দরসের বিচিত্র ধারাকে 
বহন করে আনবেন। 
সমস্ত বড় বড় জাতির মধ্যেই এই কাঙ্গ চল্চে। চল্চে বলেই তার! বড়। পালাষেন্টে 
বাণিজ্যের হাটে, যুদ্ধের মাঠ তাঁর! বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বেড়ান বলেই তারা বড় তা নয় । 
তার! সাহিত্যে সঙ্গীতে কল! বিদ্যায় সকল দেশের মানুষের জন্তে সকল কালের রসলোত : 
নিত্য প্রবহমান করে রাখচেন বলেই বড়। 
শী়বীন্রনাথ ঠাকুর । 


বু সাফি: নি 
১ টং 
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ঙণী পি. ৭), 
০০১০৬ 





ঞ& অভিভাষণ। 


ভারতের প্রত্রতত্বান্ুন্ধানে কয়েকটি সমিতি বিশেষ কার্য করিয়!ছে। লর্ড কার্তনের 
« স্ময়ে প্রত্বতত্াহুসন্ধান-সমিতির বিশেষ সংস্কার সাধিত হয়। ১৯১০ সালে পঞ্জাব বিশ্ববিষ্তালরের 
- পর্ডিত-মগ্ডলী ডাক্তার ফোগেল, কারণ প্রন্ততি মনীষীর সাহায্যে 1)010121) [71500021 
নর ১০০০০ গ্থাপন করেন। এনক্ষে 13617712৮৭0 01557 1২০502101) 3০07 (5 খুব কাঁজ 
. করিতেছেন। মৌর্ধাদের পূর্ববভারত ইতিহাস-সম্পকে ১৮২৫ সাল হ£তে কলিঙ্গরাজ খারবেলের 
, লিপি জান! ছিল। প্িত ভগবান্‌ লাল ইন্ত্রতী হাতিগুক্ফায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করেন। 
প্যারিসের বট কংগ্রেস বিবরণে এই পাঠোদ্ার আছে। ১৬৫ মৌর্যাৰে এহা ক্ষোদিত বলিয়া 
সকলে বিশ্বাস করিতেন! কয়েক বংদর পূর্বে ফ্লাট ও লুডাস' এই অব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন। পরে ভিন্সেট স্মিথের অন্থরোধে শ্রীপুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশীপ্রসাদ 
: জন্বন্ববল খারবেল লিপির পুনরায় পাংঠাদ্ধার করিয়া *১৬৫* মৌর্যযাবে ইছ। ক্ষো্দিত হইয়াছে 
 .বলিয়। স্থির করেন। ইহার ফণে ভিন্দেন্ট স্মিথ সুঙ্গবংশ গ্রতিষ্ঠার পৃর্রের সমস্ত 
বিবরণ ৫০ বংদর করিয়া পিছাইয়! দেন। এই পিপি সম্বন্ধে এখন পর্্যস্তও বাদানুবাদ 
. চলিতেছে । এই লিপির সিদ্ধান্ত গুলি মানিয়! লইবার পুর্বে কয়ধেকটী বিষরের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি রাখ! উচিত। আমাদের দেখিতে হইবে, খারবেল নানক রাজার এই লিপি ব্যতীঠ অন্য 
'. কোথাও পরিচয় পাওয়| বায় কি না, বাহাপতি [মত্র ও পুষামিবর এক বঝক্তি কি না, পুযামিত্রের 
' ঈহিত খারবেলের কোন সংঘর্ষ নুঙগবংশে। ইতিহাসে কোথাও পাওয। বাসস কিনা । এই 
বিষয়গুলি আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিঘ। এই লিপির পিদ্ধান্ত কতদুর গ্রহণযোগ/ তাহা 
. দিতে হইৰে। 

_. এইবার আমরা আমাদের বঙ্গদেশের বিষর কিছু বলিব। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার 
ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশাল গবেষণাক্ষেত্ের 
কোন কোন অংশে এখনও কেহ হপ্তক্ষেপ করেন নাই। মৃূর্তিকাগর্ভে মে এ্রতিহাসিক তন্বসমূহ 
- মুক্কাকিত আছে, তাহার উদ্ধারের অন্ত যে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ প্রয়োজন, তাহ! এখনও 
বিশেষভাবে করা হয় নাই। আমাদের এই বাঙ্গাল! দেশে মালদহ জেলার অন্ত বন্তী গৌড়, 
মুর্শিদাবাদে রাঙ্গামাটা ও পাঁচথুপী, বগুড়। জেলার মহাগ্থান, পাহাড়পুর, বিহার ও মহীপুর, 
দিনাজপুরে জগন্ল প্রতৃতি প্রাচীন স্থান এতিহা!সিকগণের তবাবধানে থনিত হইলে অনেক 
-ছ্ুতন প্রতিহাসিক তথ্য নিশ্চই বাহির হইবে। বর্তমান" প্রণালীর ইতিহাস আলোচন! এ 
; দ্বেশে অষ্টাদশ শতাবের শেষভাগে ইউরোপীয় পগ্ডিতগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। উনবিংশ 
শতকে তাহাদের বিপুল প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীন তারত-ইতিহাসের অনেক লুগ্ততব আবিষ্কৃত হয়। 
রর এই শতকের শেষভাগে রাজা। বাঁজেস্রলাল মিত্র, তগবান্লাল ইন্ত্রী ও রামকৃষ্ণ তাগ্ডারকার- 
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প্রমুখ ভারতবাসী শ্ঁতিহাদিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। অধুন। তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য 
করিয়া আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই কার্ধ্যে ব্রতী ইয়েন এক্ষণে বলিতে পারা 
যায়, প্রতিহাসিক গবেষণাক্ষে তে ভাবতীয়ের কৃতিত্ব কাহার অপেক্ষা নান নছে। পান্রে 
কুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস লিখিতে আরম্ত করিবার পর, রাজ। রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ . 
গ্রহে” বাঙ্গ।লার ইতিস্কাস লিবিভে আরম্ভ করেন। তারপর প্বঙ্গদর্শনে” বহিমচন্্র বঙ্গের 
ইতিহাসের শুভ হুচনা করেন। শ্রদ্ধেয় রাজকৃঝঃ মুখে।পাধ্যায়ও ছোটরকমের একখানি 
বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়! ফেলেন। "বঙ্গদর্শন" উঠিয়। যাইবার সমর মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহ।শর ইতিহান মাগে!চনায় ব্রতী হন। ক্রমশ: শ্রিমুক্ত অক্ষণকুমার মৈত্রের, .. 
শ্রীযুক্ষ নগেদদন'থ বস্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহাদের মৌলিক গবেষণা ছারা আমাদের দেশের 
ধারাবাহিক ইতিহাসের ভণিষ্যং লেখকগণের পথ অপেক্ষারুত সহজপাধা করিস দিতেছেন। 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধো বঙ্গীর সাহিত্য-পগ্ষিৎ এতিহাসিক আলোচনায় অগ্রণী হইয়া, এ ' 
বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই । ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, রাজপাহীতে আজ 
কয়েক বৎসর হইল, বরেন্ত্র-অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইাছে। এতিহাসিক অনুসন্ধানে .. 
এই সমিতির কা্ধ্য বিশেষ প্রশংদার্থ । বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়! বাঙ্গালার ইতিহাসের 
উপাদ্দান সংগ্রহে ইহার বিশেষ যন্ত্র ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়! যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসের টা 
সকল বিভাগের পরিচয় দেওয়া এই অল্প সমরে সম্ভবপর নয়। তবে উদ্দাহরণস্বরূপ হই 
চারিটা বিধয্বের উন্লেখমাত। করিব। গুপ্তর।জাদদিগের কোন লিপি পুর্বে বাঙ্গালায় ছিল . 
না, এক্ষণে তাহাদের একখান্মাত্র তায়-শ!সন বঙ্গদেশে পাজপাহী জেলার আবিষ্কৃত .. 
ইইগ্লাছে। সেখানি প্রথম কুদারপগ্ুপ্রের লিপি। দ্বিতীক্স চন্্রগুপ্র, প্রথম কুমারগুপ্ত ও - 
বন্দগুপ্ত--এই কয়ুজ্ন: গুপ্তরাজারও কয়েকটা মুদ্রার আবিষ্কার বাঙ্গাল! দেশে হইয়াছে। 
এইরূপ প্রমাণ আলোচনা করিয়া! এতিহাসিকের দেখিবার স্থবিধা হইবে, বদদেশ কোন 
দিন গুপ্রদিগের অধিকারভুক্ত ছিল কি ন!। 
ভৌগোলিক সংস্থান-নির্ণয় ইতিহাসের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ভৌগোলিক : 
স্থান স্থির না হইলে খ্রতিহাসিক ব্যাপার লইয়া অনেক সময় নানা গোলে পড়িতে '. 
হয়। বন্ধের কোন্‌ সময়ে কতট। সীম! ছিল, বঙ্গ নাম কেন হইল, বঙ্গে কত জাতির প্রভাব... 
ছিল এবং বন্ধের উপর অন্য জাতির প্রভাবের পূর্বে ইহার অ'ধকারীরা কিরূপ ছিল, এই... 
সমস্ত বিধয়েরও মীমাংসা করিতে হইবে। দশকুমারচরিতে পাও! যার, প্নুদ্ষেযু দামলিপতী -:; 
নাম নগরী” দামালপ্তী বা তামলিন্তি মেদিনীপুরের তমলুক ) দেখা যাইতেছে, ইহা এক: 
সময়ে স্ুগের রাজধানী ছিল )পজতরাং সেই সময়ে সুদ্দের, দংস্তানও স্থির হই! যাইতেছে । 


কিন্ত বরাহুমিহিরের সমর স্ুদ্ধ ও তা্লিপ্ত পৃথক্‌ ছিল। কেন না, তিনি *তাত্রলিপ্তকাঃ* ও: 
“নু্ধাঃ* পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়াছেন। এ দ্রিকে মহাভারতের টাকায় নীলকঠ, সুচ্ধ ও..; 


রাড়ের একই অর্থ করিয়াছেন। পালি মহাবংশের নির্দেশ হইতে বঙ্গ মগধের মধ উত্তর 


রাড়ের সংস্থিতি পাওয়া যায়। কাঞ্জেই নীলকঠের প্রাড়” ও সুঙ্ধ অভিন্ন হইবার গঙ্গে ঃ 
আপত্তি থাকে না। এইরপে যে সমস্ত স্থানে হৃক্ষের উল্লেখ আছে তৎনমুদয় একস: ঁ 
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সমাবেশ করিয়। বিভিন্ন সমরে সুঙ্মের সংস্থান ঠিক করিতে হইবে এবং সুক্ষ বলিতে 
- আসাম, ময়মনসিংহ প্রড়তি স্থান বোঝা সম্ভব কি না, ততসন্বন্ধে সমস্ত তর্কের সমাধানও 
করিতে হইবে। পু, গৌড়, কণন্ৃবণ, সমতট প্রভৃতি স্থান লইয়াও অনেক তর্ক আছে। 
এই সমস্ত স্থানের সংস্থান লইয়া বাদানবাদ চলিয়া আদিতেছে। এইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ 
: খালোচনা হওয়া দরকাঁর। 


- সঙ্গতটের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া এত দিন তিহাপিকগণ নানারূপ মতবাদের 
 অথতারণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি ১৯১৪ খুষ্টান্দে ভ্রিপুর! জেলার অন্তর্গত বিল্কিনিয়৷ 
গ্রামে উৎকীর্ণ লিপি সমেত একটা ঝিষুমুর্ঠি আবিরূত হইয়াছে । তাহাতে বিল্বকিথকিয়' 
গ্রাম যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা ক্ষোদিত আছে। সুতরাং ত্রিপুরা জেলা যে 
সমতটের অন্র্গত, তাহা প্রমানিত হইরাছে! প্বাহালা নগরের সংস্থান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
২ বীরেজ্রনাখ বন্ছ ঠাকুর কয়েক বংসর পুর্যে আলোচনা করিয়াছিলেন! এক্ষণে ১৯২০ 
সালে 171001৮2175 ও ১৯২৯ সালে (32092171)111091] 10] এ সন্ধে কয়েকটী নূতন 
তথ্যে সংবাদ দিয্লাছেন। 


রঃ 


. বাঙ্গালার রাজাদের সময় লইয়াও অনেক গোলমাল। ধর্মপাল, হ্রিবর্মা ও বল্লাল- 
সেন সমর এখনও ঠিক হয় নাই। ১৯১৭ সালে এপিগ্রাফিয়। ইঞ্ডিকার় বিজয়সেনের 
'তানশাসনে +৬১* রাজ্যান্ক পাওয়া গিয়াছে । শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দোপাধ্যায় 
ইহ ৭৩২ বলিয়! পা$ করিয়াছেন। এই তামশাননের রাজ্য *৮১৮ জইবে বলিয়। মনে 
হয় এই ররাজ্যাঙ্ক ”৬১* হইলে প্ীবৃক্ত বমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশর বলেন, বিজ্য়সেন 
১১১৮--১১১৯ ত্ান্দের পূর্বে আসিয়। পড়েন তাহা হইলে এ পর্যান্ত্ শ্বীরুত লঙ্গণ- 
ঠগেনের প্রথম রাঙ্যাঙ্ক যে ১১১৮--১১১১ খুব তাহ! পারত্াগ করিতে হয়। এদিকে 
'ক্বারার মিথিলার সমস্ত পাশ্রকার উল্লেখে লক্প্মণসেনের ব্াজ্যান্কের আরম্ভ ১১০৬ খুষ্কাব্ৰ 
পাও যাইতেছে। মিথিপার যাবভীয় পুঁথিতেও এই সমহই পাওয়! যায় লক্মণসেনের 
[সমর বিচারকালে এ বিষঃটা উপেক্ষিত ন। হইয়া মালোচনার সহারক হইতে পারে। 


সত চন্ত্রবংশের রাঙাদেরও কালনিরূপণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

..কুলগ্রস্থকে কেহ কেহ একেবারেই ইঠিহানে স্থান দেন না। কুলগ্রন্থে যে সকল 
বি নাম আছে, সেগুলি ইতিষাসের অন্তভূক্ত বলিয়! গ্রহণ করেন না। কিন্ত ষেঘন 

বাদে এতিহাদিক উপাদান মংগ্হের চেষ্টা হইতে পারে, সেইরূপ কুলশাগ্ও একেবারে 
উপেক্ষার দ্দিনিদ নয়। ইহাতেও এতিত্কাসিক মালমসলা আছে। , তবে সেগুলি অতি সতর্কতার 
িছিত, বিশ্লেষণ করা চাই। কঝুলগ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য এতিচাগিক প্রমাণ একেবারে 
ই এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কুলগ্রন্থে অনেক সময় বিবরণে ভুল থাকে .. 
কিন্ত তাহ হইতেও সময় সমস সত্য বাছাই করিয়া লইতে পার! যায় ৃ 


রি টি করেন খ্রীতিহ!সিক কুলগ্রস্থে উল্লিখিত আদিশুরের আস্তিতৃ সম্বন্ধে দঙ্দেহ করিয়াছেন। 
ধারের, .লঙ্মেহ করিবার কারণও াছে। তবদেব, অর ভুবনেশ্বর দা ্. 
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অস্তিত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান্‌ বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত এ্রতিহাসিক সমস্যার 
মীমাংসা! প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে একট! কথ! বলিতে চাই যে, বাংলার এ্রতিহাসিককে সব 
সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য অঙ্গ ব্রাধিয়া, তাহাকে 
বাংলার ইতিহাস রচনা করিতে হইবে । 

এক্ষণে আমর! ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রসার নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের 
নিকট আজকাল বাহ! “ইতিহাস”, খুব প্রাচীন কালে “ইতিহাস” বলিলে ঠিক তাহ! 
বুঝাইত না। পূর্ববকল্পে ঘটিয়াছিল, এইরূপ আধথ্যায়িক! বুধাইতে খণ্েদে “ইতিহাস” শবের 
প্রয়োগ আছে। শতপথব্রাহ্গণ, বৃহদারণ)ক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ ইতিহাসের যথেষ্ট উল্লেখ 
আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটন৷ ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়! বল! হুইত 
ইতি-_হু--আস অর্থাৎ ইতি - ইহা, হ-নিশ্য়, আপ হুইরাছিল। ঘটন। সত্য ন হইলে 
কখনই তাহাকে ইতিহাস বল! হইত না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই অর্থেরই 
ইঙ্গিত আমর! বুদ্ধঘোষ প্রণীত “নুমঙ্গলবিলাসিনী”র অন্বট্ঠ-্ৃত-ব্ননা'য় এইনূপ পাই-- 
“ইতিহাস-পঞ্চমং--অথববপবেদং | চতুণ্খং কতা! ইতি হ আস ইতি হু আসতি ঈদদিস-বচন 
পতিসংযুতে। পুরাণকথাসংখাতো] ইতিহাঁসে। পঞ্চমো এতেসম্তি ইতিহাসপঞ্চমা । তেষং 
ইতিহাসপঞ্চমানং বেদদানং।” কোন প্রাটান কথ।র শেষে “ইতি হ আস" এই কথাটা 
বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রড়তি বৈদিক সাহিতো দ্েখ। যাঁয়,। তখন প্রধানতঃ 
চারিটা প্রণালীতে ঘটন! বিবৃত হইত, প্রথম ইতিহাস, দ্বিতীক্ধ পুরাণ ; তারপর আর 
ছুইটি হইতেছে__পশ্লোকা:” ও পনারাশংসী”। কে।ন ঘটনা সমাবেশে বড়লোকের কথা বলিয়। 
বহছুবচনাস্ত পশ্লোকাঃ* এইরূপ বলা হইত। অন্ত কোন একপ্রকারের আথ্যারিকার নাম 
ছিল “পুরাণ” । “ইতিভাস-পুরাঁণ” এক সঙ্গে কোথাও কোথাও আছে। 

ইতিহাস-পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেগ আমরা পাই অথব্ববেদের পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের শেষ দিকে । কোন কোন জাম্গগায় “পুরাতন ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে, তবে 
তাহা! বৈদিক সাহিত্যের পব্রবস্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অন্ুগীতায় নারদ ও দেবমতের 
পুরাতন ইতিহাস” বিরত আছে । দেবমতের নাম বৈদিক সাহিতো কোথাও নাই। 
অন্গীতার সময় বৈদিক প্রবাদ পুগণ' হইয়া ঘাওয়ায় সম্ভবতঃ “পুরাতন ইতিহাস” নাম 
হইয়া থাকিবে । বেদে “নারাখংসা” নামে একরূপ আধ্যাযিক। আছে। এগুলি অনেকটা 
"115607/শক্প মত। এগুলিতে প্রাচীন পোকদের বংশবিবরণ থাকত, আব থাকিত 
তাহাদের গুণকীর্তির গাথ।। রাজপুতানা ও গুর্জরের চারণদের গানে এগুলর কিছু 
আভাস পাওয়া যায়। নারাশংসীর স্তায় 'গাথা” বলিয়৷ একরূপ আ্যায়িকার উল্লেখ আছে। 
এইগুলি বৈদিক যুগের পর নারাশংসীর সঙ্গে মিশিষ্পা গিয়া “নারাশংসী গাথা” বা গুধু 
গাথায় পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত আধ্যান্নিকার উপবিভাগ ও বৈদিক সাহিতো 
বিরল নক্স। আখ্যান, অন্থাথ্যান, ব্যাখ্যান অন্গব্যাথ্যান প্রভৃতি যে এই সমস্ত আধ্যাক়িকার 
কোনক্ধপ উপ-বিভাগ, তাহা! বেশ বুবিতে পার যায়। কিন্তু এগুলি কিরূপ ছিল, 
তাহ! জানি না। প্রাচীন যুগের ইতিছাসের ধারা আলোচন। করিবার সময় এখনও 
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হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দিগরর্শন হিসাবে একটু ইঙ্লিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি 
মাত্র। 

. ডিলথে (৬/. 0110)67 ) ইএলটশ, (0. 11০61650% ), ভূঙ ই (ভা, ৪৫৫), 
: গ্রনানডেল (0. 80008200515) ও জর্জ প্রমুখ পগ্ডিতমগ্লী হইতাম সন্বদ্ধে বিশেষ 


. ক্ষরিয়। আলোচনা! করিয়াছেন। ইতিণাস কি এবং তাহ! কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে 


“মৌলিক গবেষণা করিবার স্পর্ধা আমার নাই। এ বিষয়ে দশঙ্গন পর্ডিতে যে সমস্ত 
 ক্ষাঞ্জের কথ! বলয়! গ্রিয়াছেন, আমি বিশেষে সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া তাহাদের 

উক্তির সার নি্র্য করিয়া! আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। 
.. গ্রীসদেশের স্ুপর্ডিত ছোরাডোটস্‌ ইতিহাস অর্থে ঘটনার বিবৃতি ও মানবের সামাগ্রিক ও 
নাগরিক অবস্থার বর্ণনই বুৰিয়াছিলেন; বছুঙ্গিন ধরিয়া এই মনীষীর পথানুসরণ করিয়! 
. পাশ্চাত্য জগৎ ইতিহাসের এই সংজ্ঞাই নির্দেশ করিয়া আসিতেছিল। তারপর ইতিহাসের 
পরিসর আর একটু বাড়াইয়৷ দিয়া, পঞ্ডিতেরা শৃঙ্খলাবন্ধ ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস 
. মাষে আখ্যাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির অন্তঃস্থল তন্ন তন্ন করিয়! যে সমুদ্ধয় সত্য 
- নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাও প্রাকৃতিক ইতিহাস ব! বিজ্তান নামে অভিছিত হইল। এই 
অর্থেই শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস, আবিষ্কারের ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, এমন 
ফি, জীবনবৃত্ত ও ইতিহাসের সুবিশাল গণ্ভীর মধ্যে গ্রবেশলাভ করিল। ক্রমে পণ্ডিতের 
... সুঝিলেন, এই অতিবিভ্বৃতিদোষহষ্ট সংজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে নির্দেশ করিতে হইবে। 
- ইহাকে সীমাবদ্ধ" করিতে হুইবে। অবশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতিকে যে ইতিহাস 
: আখ্যা দেওয়! যায় না, তহা! নহে? গুলি মানবের সহিত সংশ্লিষ্ট সমাবন্ধ মানবের 
 স্ুখহ্ঃখের অনুভূতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা! হইলেও বলিতে হইবে, এগুলি 
সমাজ-জীবনের তন্ত্রীতে ষে ভাবে আঘাত দেয়, প্রকৃত ইতিহাস দে ভাবে আঘাত দেয় 
- শ। ইতিহাসের আঘাতে সমাজে যেরূপ সাড়া পাও! বায়, এগুলির আঘাতে সেরূপ 
- সাড়া! পাওয়। যার ন!। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ইতিহাসকে কেবল ঘটনার ফিরিস্তি, 
_স্বাজতন্্র বা প্রজাতস্ত্ের অধিনায়ক'দগের জীবনের ঘটনার বিবৃতিতে পর্যবসিত না! করিয়। 
. ইহার সীম! এরসভাবে নির্দেশ করিয়। দিলেন যে, সেই ঘটনাই ইতিহাসের গণ্ভীর মধ্যে 
 প্রবেশলাভ করিতে পারিবে- যাহা দ্বারা সমবেত মানব সমাজগঠনপ্রয়াসী হইয়া, তাহার 
.. হ্বঙ্গলকামনায় মানবসজ্বের উন্নতি বা অবনতির কারণ হইবে-_ম.নব-সন্মেলনের ভাবধারাকে 
_খংশপরম্পরার় সত্্রীবিত রািবে; অবশ্য সেই ভাবধার! যে অপবর্তনীয় থাকিবে, তাহ। 
রি নছে--অবস্থা বিশেষে তাহার পরিবর্তন হইবে । এই সম্মিলিত সমাজের কার্যাবলী, জাতি 
রি রাষ্ট্র বাজ, প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্য প্রভতর ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া! থাকে । আমরা 
; কোন সমিতি সম্পর্কে 'সমিতির ইতিহাস! এইরূপ আখ]! প্রদান করিয়া থাকি, কিন্ত 
সমিতি, ব্যবহার জীব-সমিতি, নাগরিক কর্পোরেশন, প্রনিদ্ধ বস্তির জীবনবৃত্ত বা বংশাবলীর 
রর .কষাহিনী প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচ্য নহে। অবশ। এগুলি বদি রাজনৈতিক উন্নতি ব 
...জবনতিয় সহায় হয়, তাহ! হইলে ইহার! ইতিহাস গঠনে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পায়ে। 
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এতিহাসিক অনুষ্ঠান-গ্রতি্ঠান, ঘটনাবঙগী ও অনুষ্ঠাতারদদিগের সংখ্যা অগনিত। ইতিহাস 
কেবল সাধারণ ঘটনার সমবায় নছে। কোন ঘটনাই আকলশ্বিক ব্যাপারে উদ্ভূত হয় না। 
যখন এইরূপ কতকগুলি সাধারণ ঘটন] কেন্দ্রাতিগ হয়, কিন্বা পরস্পরের প্রতিঘন্দিতা 
সাধন করে, তখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা উৎপন্ন হয়। ইতিহাসের আলোচ্য হইতেছে 
এই বিশেষ ঘটনা । গুধু এইগুলির বিবৃতি করিয়। ইতিহাস ক্ষান্ত থাকে না, ইছাদের 
প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। কোন্‌ ইচ্ছাশাস্তর বলে ঘটনাব্র সমবায় বা বিরোধঈ 
উপস্থিত হইল, তাহ! নির্ধারণ করিবার চেষ্টার নামই কারণ--পাশ্চাত্য এ্রঁতিহাসিকেরা 
[১5010101081 10110 বলিম়! থাকেন। এরতিগ্াসিক চিন্ত! উদ্দেশ্যমূলক। অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্ল মানব-হৃদয়ে কেন উদ্ভুত হর, তাহ! বুঝিতে হইবে-_আর বুঝিতে হইবে, 
কেনই বা মানব সন্কল্পকে কার্ষ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
ভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার নায়কর্দিগের সঠিক বিবরণ জান! অত্যন্ত ছ্রূহ ব্যাপার। কারণ, 
মানব যে ইচ্ছাশক্কি-গ্রণোদিত হইয়া কার্য করিয়! থাকে, তাহার সঠিক পরিচয় সহজে 
সকলে পায় না; কিন্তু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানগুলি কেন সমাজে চলিয়াছিল, তাহা! চেষ্ট! করিলেই 
বুঝিতে পার৷ যায়। | 

একট! চলিত প্রবাদ আছে, এতিহাসিক ঘটনার দশন পুনঃ পুনঃ পাওয়! যায় (11150015. 
1609805 1561)। কথাটা অনুষ্ঠান- প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে হতট। প্রযোজ্য, ততট! অন্ত ঘটন! 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নন্ন। কোন অবস্থাবশে কোন দেশে যে প্রতিষ্ঠানের আবশ্তকত! হইয়!- 
ছিল, সেই অবস্থা-সমাবেশ বদ্দ অপর দেশে উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে আমর! আশা 
করিতে পারি, প্রাগুক্তরূপ অনুষ্ঠান শেযোস্ত দেশেও কার্যকারী হইতে পারে। গ্ুররুত 
এরত্িহানিকের বছ দেশ ভ্রমণ কর! কর্তব্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সত্যতা-ধারার অনুযায়ী 
অনুষ্ঠানগুলি কি অবস্থায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এমিল রাইথ 
(15011 [510 ) সত্যই বলিয়।ছেন, [1১৩ 017085৩1160 10150011550 1105 5 
০01)6100156 110 195 1009 18109014691, 17155512100. 5০)০0010 11) ০০9010155 0£ 
01615010705 01 015111580101) ০21] 21070 81৮9. 07055 ০0)৩০% 110091655101$ 
০01 076 001065 ০01 1)151019 ৮/101)006 12101) 01061917054 905 08) 136 17610751 
110051015650 1)01 ০০-01011126601 তিন্ন ভিন্ন পরীক্ষাঙ্থারা অবশেষে যেমন রাসায়নিক 
সত্য বাহির হুইয়া থাকে, সেইরূপ বহু দেশের অনুষ্ঠানের পূর্বাপর ঘটন! পরিদর্শন 
করিয়া আমরা তেমনই এঁতিহাসিক কারণ নির্দেশে করিতে পারি। তর্কশান্ত্রের মতে . 
কারণ সেই অবসস্তাৰী অপরিব্র্তনীয় পূর্ববঘটন। বা ঘটনার সমাবেশ, যাহ! কাধ্য উৎপাদন 
করিয়া! থাকে। শুধু বর্তমানের আলোচনা করিলে প্ররুত্ত ইতিাস গড়ি! উঠিবে না। 
বিগত শতকে আরণন্ড প্রমুখ পঞ্ডিতের! বর্তমানের উপর ইতিহাস গড়িবার গ্রস়্াসী হইরাছিলেন।- : 
তাহাদের সে চেষ্ট সফল হয় নাই। বর্তমানের দ্বার। অতীতকে বুঝিতে হইবে, আবার 
অতীতই যে বর্তমানের কারণ, তাহাও ভূলিলে চলিবে না। তাই এতিহানিকের প্রধান 
কর্তব্য, অতীত বর্তমানের তুলনামূলক সমালোচন! করা। আর একট! কথ! মনে রাখিতে 


৭ ক নব্যভারত। [ চহ্ারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্য। । 
হইবে, অতীতের সমস্ত ঘটন। পরম্পর এক অবিচ্ছিন্ন হুত্রাকারে গ্রথিত--শৃঙ্খলাবদ্ধ। 
কোন একটী ঘটনাকে সেই শৃহ্খল! হইতে বিচ্যত কর বার না। প্রত্যেক ঘটনাই সমগ্রের 
অংশ--সমগ্র ছইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার কোনই অর্থ থাকে না। অধ্যাপক বুরী 
বলিয়াছেন, জীবদেহ হইতে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সেই অংশের কোন মূল্য 
থাকে না, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটন! হইতে বিমুক্ত করিয়া কোন একটী ঘটনাকে পৃথক ভাবে 
দেখিলে তাহারও কোন মূলা থাকে না। এ বিষয়ে আমর! দর্শনাতমুখ ইতিহান আলোচনা- 
কালে বিশেষ ভাবে বলিব। দাধাবরণভাবে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য পশ্তিতের৷ ইতিহাদের 
বে সংজ্ঞ! নিদেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং এইগুপিই ইত্তিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য; 
কিন্তু ইতিহাসের কতকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। মানবের কার্যাবলী লইয়া বখন 
ইতিহাসকে নাড়াচাড়া করিতে হয় তখন এই মানবের প্রকুত তত্ব বোঝাও আবশ্যক । 
বৃত্তত্বে এই বিষরের আলোচন। হষ্র গকে | তার পর সমাজ বা জাতিতত্বের আলোচনাও 
ইতিহাসের বিষয়ীভূত । 
. প্রধানতঃ ভূগোল, জীবনবৃত্ত, ব্যবহারশান্। পুরাবৃত্ত, ধর্ম, আচার ও সাধারণ জান 
ইতিহাস রচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক । এগুলি গৌণভাবে ইতিহাস রচন্বার সহায়ত করিয়। 
থাকে। তার পর প্রাচীন বংশাবলার প্রশত্ডি প্রতির সহিত পরিচয় না থাকিলে, মুদ্রাতন্ব 
ও প্রত্ততত্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে ইতিহাস রূচনা করিতে বাওয়! বিড়গ্বন। মাত্র। 
ইতিহাসের স্রোত ত্রিধা প্রবাহিত হইয়া থাকে । ইহার একটি ধার! কলাভিমুখী, 
অন্যটি বিজ্ঞানাভিমুখী, তৃতীর়টা দর্শনাতিমুখী । এই তিন ধারার প্রকৃত পরিচয় পাইতে 
হইলে এঁতিহানিক প্রণ|লীর সম্বন্ধে একটু আলোচন! কর! আবশ/ক। মানবই প্রতিহাসিক 
আলোচনা করিয়। থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির একটা সীমা আছে; সেই শক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কল! ব! আর্টের আবশ্তক। প্রকৃত এঁতিহাসিকের নিকট জ্ঞানভাওার 
উম্মুক্ত থাক! চাই-_তিনিই প্ররুত এঁতিহাসিক হইতে পারিবেন, বিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। সাংসারিক বুদ্ধি খানার ষত বেণী, তিনি 
ধ্রতিহাসিক সত্য তত অন্ন আয়াসে নিদ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসের লক্ষ্য সত্য 
নি্ধীরণ। ঘটনাবসশী পাইলেই এতিহাদিক তাহাকে সত্য বলিয়! গ্রহণ করিক্প। থাকেন না। 
ভিনি তর্ক ও দর্শন-শাস্ত্রের কষ্টি পাথরে সেগুলি বাচাই করিয়! দেখেন-তাহার| খাঁটি সত্য 
কিনা। তাই বলিতেছিলাম, এঁতিহাসিক হইতে গেলে তাহাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাধারণ 
জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান এঁতিহাসিক আলোচনার পথকে দুর্গম 
করিয়! দিয়াছে। এখন শুধু ঘটনার তালিক! দিলেই ইতিহাস হয় না। অবশ্য ঘটনার 
তালিকা বা পৌর্বাপর্যয-হুচী বে ইতিহাসের অক্গ, তাহাতে অথুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহ! 
ইতিহাসের সমপর্য্যায়তুক্ত হইতে পারে না বা কেবল মাত্র ইহার উপর ইতিহাসের স্থুরম্য 
প্রাসাদ নিন্দিত হইতে পারে না। শ্ীঅমূল্যচর্ণ বিদ্যাতৃষণ। 


তা জার জজ ৮০ 





পা জনতা শি শদ 





ভ্রম সংশোধন--৪ৎপৃ:, ৬ পংক্তি--১.৩১এর পরিবর্তে ১৯২১। 
.. ৪৭ পৃঃ, ১২শ পংক্তি- তন্মধ্য্থ মৃৎপুস্তকের গ্রন্থাগ।র আবিষ্কৃত হইয়াছে 
৪৭ পু:, ২য় পারার ১২শ পংক্তি _মুগে'জিনএর পরিবর্তে রগ্গোজিন ও আর একজন। 
৪৮ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্রিতে চীন প্রজাদের পরিবর্তে চীনগ্রভাবষের 


৪» পৃষ্ঠার ৬ষ্ পংস্তিভে আসামএর ». আনাম 
॥ ১২ » মরমদেশ » সয়ষদেশ 

9.5. ২৫শ '* কুযাণ, কপিক্কটা , কুশাণ, কনিহই 
২৬শ » মছাবান মহাযান 


 $* পৃষ্ঠার প্রবন্ধ শেষের ২ পংকি-_ বৈজ্নিক প্রণালীতে গরীন্ষ! করিয়। দেখিতে হইবে মুত্র! বা লিপি জাল 
কিন অথবা কোন ইদ্লাম আগুন কর্ডীক অরেল ইাইনের স্তায় সুজ বা লিপি পরীন্দক প্রতারিত হইতেছেন কিনা । 


যুধিষ্টিরের অধর্মাচরণ 

বুধিঠির পরম ধার্মিক আধ্যার অভিহিত। ধর্তের পুল্রূপে পরিকলিত। মহাভারত 
খান! তাহার ধান্নকতার বর্ণনাক্ন পবিত্রীকৃত। তিনি মধুর ভাষী অথচ সত্য পরায়ণ। তাহার। 
অক্রোধ, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্প নিরহঙ্কীর জীবনের মাধুর্য্যে অগৎ আজও মুগ্ধ । যুবিষ্টির ত্রাতৃবৎসল 
মাতৃভক্ত, বন্ধু-অন্রাগী, কর্তব্যদাধনরত, স্তাষনিষ্ঠ, প্রক্কৃতি পুঞ্জের অতিপ্রিয়। সত্যপালনের . 
দৃঢ়তা তাহাতে অনাধারণ রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মহাভারতপাঠী প্রত্যেকেই তাহ৷ 
অবগত আছেন। পরম শত্রু ছুধ্যেধনের বিপদেও তাহাকে সাহায্য দান করিতে দেখ! গিয়াছে; 
তাহার হৃদয় করুণ! পীঘুষে এত পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সর্বদাই নীতি ধর্মের অনুগত হইয়া, স্তায়ের 
মরধ্যাদ! রক্ষা করিক়! চলিতেন। তীমার্দি ভ্রাতৃচতুগ্টয় সরোবরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে শুধু ধর্মের 
অনুরাগ হেতু বৈমাত্রের সহোদরকে জীৰিত করিবার জগ্থই প্রার্থন৷ ও আগ্রহ প্রকাশ করির। 
ছিলেন। স্বার্থপরত। মনে স্থান লাভ করে নাই। অবৈধ কাধ্্যের প্রতি তাহার দ্বণ! ও বিরক্তি 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বীরের সন্মান রক্ষায় ও তাহার আগ্রহের অভাব ছিল না। উকু 
ভঙ্গে ভূপতিত ছুধ্যোধনের মন্তকে পদাধাত করায্ তীমকে তিনি পরুষ ভাবার তৎলন! করিতে 
বিরত হন নাই। বনবাস ও রাজত্ব উভয়ত্রই তাহার নির্ব্বিকার চিত্তের অবস্থ। অন্থতব কর! 
যায়। ফল কথ। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের জীবনের স্তায় উচ্চাদর্শময় জীবন অরই দৃষ্ট হুয়। তীহার 
অলোকসামান্ত সংষম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উদারতা, আশ্রিতবাৎসলা ও সর্ধকার্ধ্যে অচঞ্জলত! 
বন্ততঃই বিশ্বরাঞ্যে হ্নভ। কিন্তু কি জানি এছেন চরিত্রবান দেবখের দু[তি সম্পর যুধিষ্ঠিরের 
জীবনও কলঙ্ক কালিষার দাগ পরিশৃন্ত হইতে পারে নাই। ইহ হয়ত স্বাভাবিক । মানুষ বতই 
বড় হউক ন| কেন, তাহাতে ছুই এক ফোট। কলঙ্গের চি থাকিবেই থাকিবে, ইহা। প্রতিপন্ন 
করিবার জন্যই যেন যৃধিষিরের পুণ্যোজ্জল জীবনে অধর্শের কুদ্রু রেখ পাত করা হইয্াছে। 

যুধিতির ভ্রোণাচাধ্যের বধ লাধনের জন্ত কৃষ্ণের আদেশে “জন্বথাম! হত” উচ্চৈঃশ্বরে বলির! 
যে অধন্মাচরণ ফলে নরক দশন করিয়াছিলেন ; তাহ। সকলেই জানেন। ত্বঘাতীত অন্ত একটা 
অধন্মাচরণের বিষয় আমর। বিবৃত করিতেছি । ইহার কোনরূপ শাস্তি লাভের কথ! মঙ্থাভারত- 
কার উল্লেখ করেন নাই। তাহ! আত্মরক্ষার অন্থরোধে অনুঠিত বলিয়। অধর্্ম আখা! লাভ 
করে নাই কিনা বলিতে পারিন! । 

আমর! বুধিষটিরের মত একজন মহাপুরুষের আত্রক্ষাকরেও স্বার্থপরতার হাদপহীনতার 
ৃ্টাস্ত দেখিলে ক্ষুব্ধ না হুইয়। পারিনা। যে ফুধিষ্টির আগন্ক' অতিথি দেবতার প্রতি সতক্তি 
ব্যবহার করিতে সর্ব! অত্যন্ত, তাহাদের তুষ্টি সাধন ও অপকার বিনাশন, বাহার আস্তরিক 
স্পৃহা, সেই যুধিঠির আত্মরক্ষার অন্রোধে আশ্রিত অতিথি বা আগস্তকদিগকে জানিয়। গুনিয়! 
দস্বীভূত হইয়। মৃত্যুর জন্য বতুগৃহে রাখিয়! পলারন করিলেন।* বুধিষিরের চরিত্রে ইহ! অশোভম 


"* কপট ব্যবহার দ্বারা ছুরাক্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি। সম্প্রতি আমাদের পলাম্বনের সময় উপস্থিত 


৭৮ "৭ নব্যভারত। [ চতারিংশ খ, ২য় সংখ্যা । 


ও ছুর্োচায অধন্্ম নয় কি? প্রতিহিংসাপরায়ণ ছুধ্যোধন বারণাবতে যতুগৃহ নির্মাণ করিয়া 
 সুধিষ্টিরাঁদিকে পোঁড়াইয়। মারিখার স্কন কারয়াছিলেন। যুধিষ্টিরা্দি বারণাবন্ে যতৃগৃছে বাস 
কালীন দুর্যেযাধনের দুরভিসন্ধির বিষয় বিদুর কর্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়। আত্মরক্ষার্থ পলায়ন 
করেন। বুধিঠিরের আজ্ঞ'র ভীম বতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেন। যতুগুহ ভম্বীভূত হইয়! 
বার়। এ সংবাদ শ্রুত হইয়। ছূর্য্যোধন ব'রণ!বতে লোক প্রেরণ করেন এখং ছয়টা দর্ীভৃত 
মৃতদেহের সংবাদ প্রাণ্ডে বুধিঠিরাদির নিশ্চিত মুস্থা জানিয়। নিশ্চিন্ত হন। এ ছয়টা মানুষের 
দ্ধীবয়ব ষতুগৃহের ভন্মাবশেষের মধ্য না থাকিলে যুধিষ্ঠিরাদির নিরাপদ হওয়। সন্তব হইত 
মা । ছুধ্যোধনের যড়যন্ত্র তাহাদের বধ সাধনের অন্ত অনলস ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। 
আগন্তক ছয়জন মানুষকে পুড়িয়! মরিবার ল্গন্ত বতুগৃহে রাখিয়া গিগ্লাছিলেন তাই তাহার! 
কিছুদিন নিরুদেগে ছিলেন । 
-. মহাত্মা বুধিঠিরকে এ ঘটনায় কলঙ্ক যুক্ত কর! বায় কিনা ? তিনি এঘটনার বিন্দু বিসর্গ না 
জানিলে ই ছয়জন আগন্তক দৈব প্রেরণায় জগ্ধ হইয়া! মরিলে তাহার কোন পাপ ₹ইতনা। 
কিন্ত তিনি জানিয়া শুনিয়া ছয় জন মানুষূক বতুগৃহে রাখিক্জ! বাইবার সংকল্পই পূর্ব্ব ইতে 
স্বরিয়াছিলেন যখন আমরা। দেখিতে পাই, তখন এ মহাপাপের ভাগী তাহাকে ভিন্ন কাহাকে 
করা যাইতে পারে? অতিথি রক্ষা অপেক্ষা এখানে আত্মরক্ষার পাধান্ত দেওয়াধ মুধিষ্টিরের 
ধর্মবোধ লঘুত। প্রাপ্ত হইয়াছে । যে অতিথির মনোরঞ্রনের জন্য মহুজ্মা কর্ণ শ্বহন্টে পুতে 
শির করাতে কাটিতে কুিত হন নাই; ধর্মপুন্র যুধিঠির আত্মরক্ষার উদ্দে.শ্য সেই অতিথির 
বিনাশ সাধন করাইলেন। এ কলঙ্কের গভীর চিহ্ন যুগধুগা/স্ত বিলীন হইবার নহে। চন্ত্র 
কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক আছে, তাই যুধিঠির ও অধর্ধ্ব শূন্ত হইতে পারেন নাই । নিফলঙ্ক 
 চরিজ্জ যেন জগতে হইতে পারে ন। যুধিঠির তাহার অকাট্য গ্রমাণ। 

শশরচ্চন্ত্র ঘোষবন্ম।। 


পি গা পপাাটিরাবিজাটা রগ 


তঞ্ | 


“দে জল্‌ বলে" চাতক ডাকে! “দে জল্‌ বলে” চাতক ডাকে ! 

চোখের নেশ।, দ্বারুণ তৃষা কত দিন আজ তারে ছাঁড়। 
কাহার আশার প্রাণট। থাকে? মেঘ কেন গে দেয়ন! ধারা? 
দাকুণ গ্রীত্ম তগ্ত ধরা, নীল আকাশে ভেসে ভেসে 
যেঘে 'মঘে আকাশ তর, গুর্‌ গুরিয়ে কেবল ডাকে! 

 ভড়িত বাল! প্রাণের জাল! চোখের'নেশা দারুণ ভূষ। 
জালিয়ে দিয়ে মুখটা ঢাকে ; চাঁতক হয়ে প্রাণউ। থাকে । 
| প্রীগদীশচন্ত্র বারগুধ। 


হইয়াছে । আদা আবুধাগারে জনি প্রদান পূর্বক পুরোচনকে ভণ্মসাৎ করিয়। হয়্রনকে এখানে রাখির! 
াডিির পলায়ন করিষ। যতুগৃহ পর্বব অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । 
কালীপ্রস সিংহের মহাভারত। 


তাতের কথা । 


আমাদের লজ্জ! নিবারণের জন্য যত কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন তাহ! দেশেই প্রস্তুত 
করিয়। লইতে হইবে, অন্ত কোন দেশের উপর নির্ভর করিলে চলবে না--দেশময় এই 
আন্দোলন উঠিম়াছে। কি করিলে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে এই প্রশ্রের সর্ধবাদিসম্মত . 
মীমাংস। এখনও হম্স নাই। অনেকের মতে যে পর্ধযস্ত আমর! এদেশে যথেই কাপড়ের ফল 
স্থাপন করিতে ন' পারি, সে পর্য্যন্ত লজ্জা! নিবারণের চন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতেই 
হইবে। পক্ষাতরে মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথ অনুসারে চরকা ও হস্ত চালিত তাতের 
সাহায্যে আমাদের লঙ্জ। নিবারণের জন্য যত বন্ধের প্রয়োজন তাহ। আমর! চেষ্ট। করিলেই 
প্রস্তুত করিয়। লইতে পাবি-ইহাও অনেকের ধারণ।। কোন মতের সমালোচনা কর! 
আমার উদ্দে্ট নচে। তবে আমার মনে হয় 'এ বিষদ্ধ কোন একট সিদান্তে উপনীত হইবার 
পুর্বে কয়েকটি বিষগ্ন বিশেষ ভাবে জান! থাকিলে ভূল হুইবার সম্ভবনা কম হইতে পারে। 
আমি অনেক চিন্তানীল ব্যক্তির সহিত কগ। বলিয়া দেখিয়াছি; তাহাদের ধারণ! এই যে 
তাতে কাপড় বোনার ব্যবসা এদেশ হইতে প্রায় উঠিন্ধা গিয়াছে; এবং এই লুপ্তপ্রায় বাবলার 
পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়াস বতুল হা মাত্র) এ বিমক়্ে গ্রকৃত যাহ! ঘটিতেছে সেই সম্বন্ধ কয়েকটি 
কথ! বলিব মনে করিয়াছি । মীমাংসা যাহা য় আপনার! করিয়া লইবেন। 

১৯১৩--১৪ সন পর্য্স্ত চিসাব শিয্প। দেখা যায় বে এ সময়ে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসরে প্রায় 
৪৬৮ কোটী গঞ্জ কাপড়ের প্রয়োজন হইস্াছিল। ইযুরোপীন্ন যুদ্ধ আরন্ত হওয়ার পর হুইতে 
১৯১৯।২০ সন পর্ধ্যস্ত নান! কারণে ব্যবস! বাণিজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং কাপড়ের দর 
বাড়িয়া যাও" য় ও লোকের ক্রয় করিবার শক্তি তাস হওয়ার সেই সময়কার হিসাব ছারা 
কোন প্ররুত মীমাংসা কর! সম্ভবপর নহে। এই গন্য যুদ্ধের পূর্বেকার গড়পরতার হিসাব 
গ্রহণ করিতে হইল । তবে ইহা বল| যাইতে পারে ষে এই যুদ্ধ ন! হইলে, এবং পুর্বে যে. 
ভাবে লোকের জীবনঘার। চলিতেছিল, সেই ভাবে চলিতে থাকিলে স্বাভাবিক নিয়মে কাপড়ের 
গুয়োজন আরও বাড়িয়া যাইত এবং বংসর ৪৬৮ কোটা গজের অধিক প্রয়োজন হইতে 
খা্রিত। এখন দেখা যাউক এট ৪৬৮ কোটী গজ কাপড় কি প্রকারে সরবরাহ করা হুইত।. 
ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে প্রান তিন শত কাপড়ের কল চলিতেছে । এ সময়ে গড়ে প্রতি 
বংসর ত্র সকল কলে একশতুদ্শ কোটা গঞ্জ কাপড় এবং তাতে একশতবার কোটী গঞ্জ 
কাপড় বোন! হইতেছিল। মোট দুইশত বাইশ কোটী গজ কাপড় ভাগতব্ ধ প্রস্তুত হইতে 
ছিল। ইহ! হইতে নয় কোটা' গজ রপ্তানি হইত। সুতরাং ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য 
ভারতবর্ষে প্রস্তুত কাপড় ২১৩ কোটী গঞ্জ অবশিষ্ট থাকিত। ৪৬৮ কোটা হইতে ২১৩ 
কোটা গঞ্জ বাদ দিলে বাৰী ২৫৫ কোটি গক্গ বিদেশ হইতে আমদানি হুইতেছিল লন্বেহ 
নাই । | 

মিলে যত কাপড়..৪ সুতা প্রতিমাসে তৈয়ারী হয় তাহার হিসাব এতিমাসে গবর্ণদেণ্টের 


৮০ নব্যভারত। [ চত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


কাছে দিতে হয়। সুতরাং মিলের গ্রস্তত কাপড় ও সুতার পরিমাণ ৫ বছরের গড়পরতা 
হিসাব কর! সহজ। তাঁতের বোনা কাপড়ের মোট পরিমাণ অন্য প্রকারে স্থির কর! ক্য়। 
তীতের সকল কাঁপড়ই মিলে প্রস্তত হৃতা। ছারা বোন! হইয়া থাকে ইহ ধরিয়া নেওয়া! 
হয়। এই সকল হ্গার অধিকাংশ এদেশের মিলে প্রস্তুত, এবং সামান্ত পরিমাণ বিদে।র 
আমদানী । এদেশে বত সত তৈয়ার হয় উহার মোট পরিমাণ জানা আছে। তাহার 
কিয়দংশ রপ্তানি হয় । অবশিষ্ট বাহ! থাকে তাহ। এদেশে মিলে ও তাতে কাপড় বোনার জন্ত 
য্যবহত হয়। স্তরাং ইহার পরিমাণ নির্ণ্ কর! কঠিন নহে। আমদানী কর! সুতার 
কির়বংশ পুনরায় এদেশ হইতে নানাস্থানে রপ্তানি হয়। বাদবাকী বাহ! থাকে তাহা! এদেশের 
মিলে ও তাতে বোন! হয়। সুতরাং ইছার পরিমাণ নির্ণয় করাও সহজ। উপরি লিখিত 
প্রণালীতে এদেশে মিলে ও তাতে মোট ঘত স্তা বোনা হয় তাহার হিসাব পাওয়। গেল। 
এখন মিল ও স্তীতের হিসাব পৃথক করিতে হইবে । মিলে কত শত! ও তাতে কত স্তা 
লাগে তাহ! শ্বতন্্রভাবে নিক্ূপণ করিতে পারিলে তাহ। হইতে তাতে মোট কত কাপড় 
বোন! হয় তাহ! নির্ণর্র কর| বায়। এক পাঁউও হৃত| হইতে গড়ে চারিগজ কাপড় বোন! 
হয়। পুর্কের্ছি বলিয়াছি যে মিলে যত কাপড় তৈস্থার হয় তাহার ছিসাব ঠিক আছে এবং এই 
হিসাব প্রতিমাসে গবর্ণমেণ্টে দাখিল কর! হয়। সুতরাং প্রত্যেক চারি গজে এক পাউগ্ড 
তা লাগিলে মোট মিলের জন্ত কত সুত। লাগিল তাহা অন্ক কবির! বাহির কর! বাঁয়। নিলে 
ও তাতে বত সত] লাগে তাহারও সমট্টি জান! আছে। এই সমগ্তি হইভে মিলের জগ্ভ যাহা 
ধ্যবত হইল তাহ! বাঁদ দিলে বাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাতে বোন! হন বল! বাইতে পারে। 
এক পাউ্ডে চারি গঞ্জ কাপড় হন্ন এই ভিস্ভিতে হিসাব করিয়! তাতে মোট যত কাপড় তৈয়ার 
হইল তাহ! পাওয়া বায়। 

এই পদ্ধতি অনুসারে হিসাব করিয়। দেখ! বায় যে ১৯১৩/১৪ সনের পূর্ববে ৫ বছরের 
গড়পর্ত| নিলে গ্রতিবংসর এদেশে তাতে ১১২ কোটা গজ ও মিলে ১১* কোটি গঞ্জ 
কাপড় তৈয়ার হইয়াছিল। অর্থাং তাতে ছই কোটা গজ বেশী তৈয়ার হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষে ত্র সময় প্রতিবংসরে মোট ৪১৮ গঞ্জ কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। 
সুতরাং বত কাপড় আবশ্যক তাহার প্রায় চারিভাগের একভাগ ভারতবর্ষেই তাতে 
প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি বে এই হিসাব ১৯১৩।১৪ সনের পূর্বেকার ৫ বৎসরের 
গড়পরস্ভার ছিসাব। এখন দেখা বাউক ১৯২২১ সনের তাঁতের অবস্থ। কি। এ বৎসরে 
এদেশে মিলে ৬৩কোটা পাউও হত। প্রশ্থত হইয়াছে এবং ৪'৭৩কোটা পাউণ্ড আমদানী 
হইয়াছে। এই ছয়ের সমষ্টি ৭৯.৭৩ কোটা পাউগ্ত হইতে ৮২৮ কোটি পাউগড রগডানি 
হইয়াছে । বাবাঁকী ৬২.৪ কোটা' পাউও গভ| এই দেশের মিলে ও তাতে বোন! হ্ইয়াছিল। 
৩৩ কোটা পাউগ হৃত1॥ মিলে ও বাকী ২৯.৪ কোটা পাউও তাতে কাপড় বুনিবার জন্ত 
.স্বাবন্ধত হয়। গড়ে এক পাউণ্ড সুতাতে'? গজ কাপড় বোনা হয় এই হিসাবে ১৯২০1২১ 
দলে মোট তাতে বোন কাপড়ের পরিমাণ ১১৮ কোটা গজ । ১৯১৩।১৪ সনের পূর্বে প্রতি- 
বৎসর তাতে বোনা কাপড়ের পরিমাণ ছিল ১১২ কোটী গজ, সুতরাং দেখ! বাইতেছে যে 


, ১৩২৯ ] তাতের কথা । ৮১ 


এই সাতবছরে তাতে বোন! কাপড়ের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি গঞ্জ বাড়িয়। গিগাছে। মিলে 
বৌনা কাপড়ের পরিমাণ ছিল ১১*কোটা গজ। ১৯২০:২১দনে উহ! বাড়িয়। প্রায় ১৩২কোটা 
গঞ্জ হইয়াছে । অর্থাৎ ২২কোটা গজ বাড়িয়। গিয়াছে। ১৯২।২১ সনে চরকার সাহায্যেও 
কিছু হত! প্রস্তত হইয়াছে সন্দেহ নাই; এবং এই স্থতাঘ্বারা কাপড়ও বোন! হইয়াছে। . 
ইহার পরিমাণ কত তাহ! জানিবার উপায় নাই। 

উপরি লিখিত হিদাব হইতে তাতে কাপড় বোনা লোপ পাইতেছে প্রমাণ হয় না। বরং 
তাতের উন্নতি হইতেছে হহাই প্রমাণ হয়। বীছার। মনে করেন তাঁতের ব্যবস| এদেশ হুইতে 
চিরদিনের জন্ত চলিয়। গিয়াছে, ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্ট! বাতুলের কল্পন! মাত্র, অমি মগন্তরষে 
তাহাদের দৃষ্টি পূর্বোক্ত হিসাবের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁত এখনও ভারতবর্ষের প্রায় 
এক চতুর্থাংশ লোকের লঙ্জ। নিবারণ করিতেছে । হহাকে লুপ্ত প্রায় কি প্রকারে বলা যাইতে 
পারে? অনেকে বলিতে পারেন ষে কাপড়ের কলের আবিাবের পূর্বে ভারতবর্ষের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় তাতে প্রস্তুত হইত, এখন মাত্র এক চতুর্থাংশ লোকের 
মত কাপড় তাতে গ্রস্তত হয়, সুতরাং কাপড়ের কলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাত কমিয়৷ 
যাইতেছে; এবং আর কিছুদিন পরে একেবারে লুপ্ত হইর়! যাইবে। ইহার উত্তরে বল! 
বাইতে পারে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; পূর্ব্বাপেক্ষ। এদেশে অনেক 
অধিক কাপড় বাবহার হইয়। থাকে এবং তারতবর্ষের লোক সংখ্য। অনেক বাড়িয়াছে। আদত 
কথ! দেখিতে হইবে যে তীতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমে কমিতেছে কি বাড়ির! 
যাইতেছে ; উপরে ষে হিসাৰ দেওয়। হইয়াছে তাহা দ্বার। পরিফার রূপে বুঝ! যায় বে 
তাঁতের প্রস্তত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়। বাইতেছে। পুর্বে ৰলিয়াছি যে 
ভারতবর্ষের মিলের প্রস্তুত সত! বুল পরিমাণে তাতে ব্যবহার হইয়। থাকে । ১৯৯১ সন 
হইতে ইহার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িন। যাইতেছে । নির্দসভাবে না মারিয়। ফেলিলে তাত 
মরিবার নহে ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁত ভারতবর্ষেঘ্ একটি বিশেষত্ব। তাত এদেশের 
সভ্যত। বিকাশের অনেক সহায়ত। করিয়াছে; জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য ও মধুরতা। বৃদ্ধি 
করিয়াছে । ইহার উন্নতি ও প্রীবৃ্ধি যাহাতে হয় সকলেরই তাহ। কর! একান্ত কর্তব্য। 

ভারতবর্ষের তাতীর। বহুকাল ধরিয়া মিলের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতর দিয়। কাঁজ কারয়। আদিতেছে। ইহারা দরিপ্র, কিছু বাচাই ব্যবসাগ উন্নতি করিতে 
অক্ষম। নুতরাং ব্যবসায়ী মহাজনদের নিকট ইহারা খণে আবদ্ধ থাকার জ্ত বেশী দরে সত! 
কিনতে বাধ্য হয়। ইহাতে লাভের অংশ এত কমিয়। যায় যে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাছ করিয়! 
আর কিছু থাকে না। ভাল আতের প্রচলণ আবশ্ুক। তাতীদের অবস্থার উন্নতির জন্ঠ 
মহাজনদের হাত হইতে ইছাদিগকে উদ্ধার কর! প্রয়োজন | এই জঙ্ত প্রত্যেক বয়ন শিল্পের 
কেন্দ্ুস্থলে সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ক্রয় বিক্রয়ের সমিতি স্থাপন করা আব্তক। 

পূর্বে বল! হইয়াছে ষে ১৯১৩।১৪ »নের পুর প্রতিবৎসর গড়ে ৪৬৮ কোটী গজ কাপড় 
লাগিত। তন্মধ্যে এদেশে মিলে ও তাতে একত্রে ২১৩ কোটী গজ প্রত্তত হইত; ৰাকী 
২৫৫ কোটা গজ বিদেশ হুইতে আমদানী হইত। এই ২৫৫ কোটা গজের মধ্যে অধিকাংশ 


৮২ নব্যভারত। [ চত্বারিংশ খণ্ড, হয় সংখ্যা। 


গ্রেটবিটেন হইতে আমদানী হয়, এবং বাকী যাহ! থাঁকে তাহার অধিকাংশ জাপান হইতে 
আইসে। গ্রেটবিটন হইতে যত আমদানী হয়, আনুমানিক তাহার তিন চতুর্থ ভাঁগ 
[50710197 ও 45106171021 উতৎকই তুলার প্রস্ত্রত হুক সুতার দার! তৈয়ার হয়। 
এই তিন চতুথ ভাগের সঙ্গে প্রতিযেগিত। এখনও সম্ভবপর নহে। এক চতুর্থভাগের সহিত 
প্রতিযোগিত। চলিতে পাবে। কিন্ত জাপান হইতে যে সমস্ত কাপড় অসে তাহার প্রায় 
সমঘ্তই ভারতবর্ষ 5ঈতে রগ্ডানি কর! তুলায় প্রস্তুত; সুতরাং প্রায় সমস্তই অপেক্ষাকৃত 
মে'টা। জাপান এদেশ হইতে আনেক তুলা লইয়া! যায়। ১৯২০।২১ সনে মোট ৩৭০,৫৮৫ 
টন্‌ তল! ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে; তন্মধ্যে ১১৭,৬৮১ টন একল| জাপান লইয়| 
গিশ্বাছে। এই তুলার কতকাংশ কা''ড় প্রস্থত হইয়! এদেশে ফিরির। আমিতেছে। ১৯২০1২১ 
সনে ১৭ কোটা গজের অধিক কাপড় জাপান হইতে আমদানী হইয়াছে । এই ১৭ কোটী গঞ্জ , 
কাপড় এদেশে তৈয়ার করিতে হইলে আর৪ মিলও আরও তাঁতের আবন্টক। এপ্রেশে যত | 
তুল! উৎপন্ন হয় তাহ! সমঘ্ত এদেশে বাহার করিবার মত মিল ও তাত নাই। সুতরাং প্রায় 
অর্ধেক পরিমাণ তৃল! রপ্তানি চ্ইয়। যাঁয়। 
এখন চরকা সম্বন্ধে ছুই একটি কণ। বলিবার আছে। এ পর্যান্ত তাতের কাজ চালাইবার 
জন্প মিলে গ্রস্তত শ্তার উপরই প্রায় ঘোল আন। নির্ভর করিতে হইয়াঙ্কে। মিলের উদ্ত্ 
সভার দ্বার! ত'তের কাজ্জ চলিতেছে । যদি মিলে কাপড় বোনার কা বাড়িয়া যায় অথব! 
বেশী দরে হত] রপ্তানী হইয়। যায়, তা হইলে এই ৯ হৃতার পরিথাঁণ কমিয়া যাইবে এবং 
তাতের অবস্থা দন্কটাপন়্ হইয়া! পড়িবে। এইরূপ অবস্থা হবার আহ্ঙ্কা যে নাই তাহ! বলা 
যায় না। যুদ্ধের সময়ে এইরূপ ঘটন! হইয়াছিল। তাতে প্রস্থত কাপড়র পরিমাণ ১১২ 
কোটী গজ হইতে কমিয়। মাত্র ৭ কোটা গজ আসন্ন! দাড়াইযাছিল। 
ইহার কারণ এ সময়ে ' এদেশের মিলে মনেক অধিক কাপ শস্থত হওয়ায় উদ্ব তত হৃতার 
পরিমাণ এত কমি! গিয়াছিল যে তাতের কাজ প্রায় এক রকম বন্ধ হইয়। যাইবার মত 
হুইগাছিল। তাঁদের ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল এবং কাপডের জাম অত্যন্ত বাড়ির! যাওয়ায় 
গরীব লোকদের কতদূর ক হইয়াছিল তাহা :সকলেই অবগত আছেন। এই দিক দিয় 
দেখিলে চরক1 দ্বার! তাঁতের অনেক সাছাধা হইতে পারে বলিগ্! আমার মনে হয়, তাতকে 
কেবল মিলের নৃতার উপর নির্ভর করিতে না হইলে বিপদের শাশঙ্ক। কমির়| যার, কিন্ত ইহ! 
করিতে হুঈলে চরকাকে কেবল ভাবের মোতে চালাইলে হইবে ন, বাবসার হিসাবে চাপাইতে 
হইবে। আমাদের দেশে উৎপন্ন তুলার আশ ছোট, এক হঞ্চিরও কম। ইহা হইতে ৩৯ 
নম্বরের উপর ৃত। প্রস্তুত হর্‌ 'ন। তাহার অর্থ এই যে এই তুল! হইতে ৩* নগ্বরের 
উপরে সুত। তৈয়ার করিলে তাহ! নরম হইবে, জোর থাকিবে না । এবং নেই সত হইতে 
ক্কাপড় প্রস্তুত করিলে তাহাও টেকসই হইবে না। হৃতরাং এই তুল। হইতে লু সুত।প্রস্বত 
ক্ষরিতে উৎসাহ দেওয়! একেবারেই উচিত নহে । যে পর্যান্ত আমর! ইহা! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
দ্বুলা না উৎপন্ন করিতে পারি, সে পর্য-্ত মেট! কাপড়েই সন্থষ্ট থাকিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী 
 ক্ীপাততঃ মোটা কাপড়েই মন্ধ্ই থাকিতে বলিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে তিনি বিশেষ 


০৯০ পাপা পপ সা ৯ আর জাজ সতত পপি পপ শশী জপকতত পপি ৮ শ১ ১৯ 


'জ্যষ্ঠ, ১৬২৯ ] তাতের কথা। ৮৩. 


ভাবে বুৰিয়াছিলেন যে, এই দেশের তুলা হইতে স? হুতা গ্রস্তত করিলে ফল তাল 
হইবে না। 

এখন রংকরা! স্ৃতা সগ্থন্ধে দ্ুএকটি কথ। বলিয়া! আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। বাঙ্গালা 
দেশে ১৯৯৯,২০ সনে ১৮ লক্ষ পাউণ্ডের উপর রংকরা ₹ত| বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী 
হইয়াছিল। ইহার মুগ্য ছিল কিছুকণম ৫* লক্ষ টাকা । এই হুতার অধিকাংশ ৩* নম্বরের 
উপরে। এই ১৮ লক্ষ পাউগু যে সমস্ত বাংলা দেশে বাবহৃত হইয়াছে এমন নহে। ইছার 
কতকাংশ বেহাঁর উড়িষা! ও যুক্ত প্রদে:শ গিয়াছে । ধরিয়া লওয়! যাউক যে তিন ভাগের 
ছুই ভাগ অর্থাৎ ১২ লক্ষ পাউও্ড বাংল! দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বল! যাইতে পারে 
যে এই ১. লক্ষ পাউও সভার অধিকাংশই ভাতের কাজে লাগিগাছে। কারণ বাংল! দেশে 
যতগুলি মিল আছে, দুএকটী ব্যতীত সকল গুলিতেই 1) 110030 আছে। তাহার! 
নিজেদের প্রয়োজন মত নিজেদের 10)21)9056 এ »তা রং করিয়া লয়। নুতরাং আমদানী 
কর! বুঙ্গিন হুড অধিকাংশই তাতে বাবহার হয়। হহার মধ্যে পাক রং ও কাচ। ংভ্ই 
আছে। ধুতি, সাড়ির পাড়, নানাবিধ চেক ও লুভী প্রভৃতির জদ্ত যে গুলি বিশেষ পাঁক। 
রং দেই গুলিই ব্যবহার হয়। বল! বাহুল্য ইহার পরিমাণ খুব বেশী । এই রং গুলির 
কয়েকটি নমুন। আপনাদের দেখাইতেছি। দেশী গাছ গাছড়ার দ্বারা এই রংগুলি হয় ন। 
তদ্বাতীত পাক রং ঠিসাবে উল্লেখ যোগ্য ছুএকটি রং এর বেশী নাই এবং তাহা যোগাড় 
করা এত কষ্ট সাধ্য যে ব্যবস! হিনাবে তাহা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে । নীল রং এ এখনও 
এদ্দেশে অনেক সুতা রঞ্সিত হইয়। থাকে । মন্িষ্ঠ। দ্বার! পাকা লাল রং হইতে পারে বটে 
কিন্ত দেখিতে হইবে যে কত পরিমাণ মঞ্জিউ। যোগাড় করিলে কতটুকু রং পাওয়! যায়। 
১০০ পাউও মঙ্সিঠ! হইতে ২০ কি ৩ পাউও 4ং পাওয়া যাইতে পায়ে। কিন্ত সেই তিন 
পাঁউও রং এখন ঘরের দরজায় বলিয়া আড়াই টাকাম্ পাওয়া ফাইতে পারে । এ বিষয়ে বলিতে 
গেলে অনেক বলিতে পাা৷ যায়, তাহার স্থান এ নহে। যাঁদ সথ করিয়া কেহ করিতে 
চাহেন তিনি একটু কাপড় রং করিয়া লইতে পারেন কিন্তু হহ। সম্পূর্ণ ঠিক যে গাছগাছড়ার 
দ্বারা ১২ লক্ষ পাউও্ড চৃতা রং কর! ব্যবসা! হিসাবে চলে না। আমি বরাবর দেখিয়াছি যে, 
যখনই দেশে একটা! ব্ভমান সমস্ের মত আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনই গাছগাছড়ার দ্বারা রং 
করিবার দিকে কতক লোকের চোক পড়ে। বদি তাহার! প্রকৃত অবস্থ! গুলি জানিয়। 
কাজ করেন, তবে এপ করিবেন না, ইহা! আমার বিশ্বাস। 


আমার নতে স্তাতিদের প্রত্যেক কার্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্ল 
ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, ক₹ফ্ণনগর, হাওড়া, হুগলী, রামপুর, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, 
মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এক 'একটি করিয়া ছোট 1)/০ 03১5০ স্থাপন করিতে পারিলে এই 
বার লক্ষ পাউও রং করা সুতা বিদেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন হয় না। একটা 
ছোঁট [9)/01)09955 এ অনায়াসে বছরে একলক্ষ পাউওড সুতা রং হইতে পাঁরে। এইরূপ একটি 
[99 170056 করিতে ১৫ হাঞ্জার টাকার অধিক দরকার হন ন1। ইহাতে তাতীদেরও খুব 
স্থবিধ। হয়। ভীগোপালচন্ত্র সেন। 


সবানীপুর শি্পমেলান পঠিত। 


৮. 
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রাজধি রামমোহন ও ইংরাজী শিক্ষ। | 


রাজ! রামমোহন রার ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাত।। স্তরাং তিনি ইংরাজী শিক্ষার ফল, 
-. এইরপ যুক্তি কাহারও কাহারও মনে আসিয়াছে। কিন্ত ইহ! নিতান্ত অজ্ঞতা-প্রস্থত। এই 
_ খীমাংসার মধ্যে গড্ডলক। প্রবাহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার ফল হইলে যে 
কোন দোষ হয়, সে কথ| উঠিতেছে না। কিন্তু ইতিহাসের অপল!পে যে প্রত্যবায় আছে, 
তাহ! কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এবং ইতিহাস বলেন, ষে ইংরাজী বর্ণমালার 
;. সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বেই রাজ তাহার ধশ্মসংগ্কার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই 
4... অতি সহজ সতা কথাটা ন! জান! থ!কার বত গোল হইয়াছে। রাজ! অতি বালোই আরবি 
*" . ফার্সী অধ্যয়নের চন্য পাটন গিয়ছিলেন। সে সময়ে আরবি ফার্সী বর্তমান কালের ইংরাজীর 
স্থান অধিকার করিত। এখন ইংরাজীর সাহায্যে রাগ্গকার্য্য পরিচালিত হয়, তখন আরৰি 
ফার্সীর সাধ্য সে কার্য সম্পাদিত হইত। এই অতিবাল্যেই রামমোহন সুফী মোতাজাল। 
মোহাঙ্গী এবং সতাবাদী ভ্রাতৃসম্প্রদায় (১11)0615 1316017101) ) ষাহাঙ্গিগকে দশম শতাব্দীর 
বিশ্বসাধক (72170/010905901519 ) নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেই সব স্বাধীন মতাবলম্ী 
( £5/5:০0০% ) মুসলমান সম্প্রদায় সকলের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। তখন ইংরাজীর 
নাম গন্ধও তিনি জানিতেন না। এই সময়েই তিনি কোরান ও সরিয়াৎ আরত্ত করেন। 
এই কোরাণ ও সরিয়াৎ এব্রিস্ততলের চিন্। প্রণালীর ছাচে (1,051691 780910 ) ঢাঁল|। 
তর্কযু্ধে এই চিস্তাপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত। কোরাণ পাঠ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
রাজ বে তর্কযৃদ্ধে অজয় ছিলেন অতি বালো এই চিন্তা প্রণালীর সঙ্গে পরিচয় তাহার অন্ততম 
কারণ। উল্লিখিত মহন্মদীয় সম্প্রদায় সকলের স্বাধীন ভাবের দ্বার! অনু গ্রাণিত হইয়াই তিনি পৌত্ত- 
_লিকতার বিরুদ্ধে প্রথম পুভ্তিক। প্রচার করেন। একটি কুসংস্কার আছে এবং প্রবাদ বলে, 
“কুসংস্কার সহজে মরে ন। থে এই পুস্তিক। বাংল! ভাষায় লিখিত। আসল কথ, পারস্য ভাষায় 
ইহ! লিখিত হুইয়াছিল। এই পুন্তিক1 লিখিয়৷ তিনি পিতা কর্তৃক গৃহ বহিষ্কৃত হন। শাপে বর 
হুইল। দেশ পর্যটনের সুষোগ পাইলেন। বিস্ৃতভাবে ভারতবর্ষ ও তাহার সীমার বাহিরে 
ভ্রমণ করিয়া! অমূল্য অভিজ্ঞতা সমূহ অর্জন করিয়! গৃছে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে পিতা 
অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রামমোহনের গৃহ পরিত্যাগকে তিনি দ্বিতীয় রাম বনবাঁস বলির! 
আক্ষেপ করিতেন। সুতরাং প্রত্যাবর্ঘন করিয়া তিনি পিত! কর্তৃক পুনগুরহীত হুইলেন। 
এইবার হিন্নু শান্তর বিশেষ ভাবে হিন্দ দর্শন অধ্যয়নের জন্ত কশীতে তিনি প্রেরিত হইলেন। 
এখনও ইংরাজী শিক্ষার কথাই উঠে নাই। কাশীতে রাজ! যড়ার্শন আয়ত্ব করিলেন। 
. বড়দর্শনে তিনি এষনই বুৎপত্তি লাভ করিগ্লাছিলেন যে, খৃষ্টীয় প্রচার কদিগের সঙ্গে বিচারে তিনি 
থে এই সকলের সমহয় দাঁড় করাইয়াছেন, তাহ! দ্বাশনিক তন্কবিচারে বাস্তবিকই অতুলনীয় 
: হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিচারে তার পরম্পরাগত একট! বিচার £ুণালী আছে, যার সাহায হিন্দুর শিক্ষ| ও 
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সভাতার সনাতনত্ব চিরদিন ৰজা রহিয়াছে । যাহার! ভাবেন হিন্মসমাজ অচলার়তন, ইহ। 
চিরদিন যেমন তেমনটাই আছে কোন পরিবর্তন ৫য় নাই-_পরিবর্তন কেবল এখনই হইতেছে 
সুতরাং সেই 'অপরিবর্তনীক়্ প্রাচীনে গ্রত্যাবর্তন কর--তীহার! হিন্দুর ইতিছকাস একেবারেই 
বুঝেন না, হয়তে। জানেনই ন1। নিজের গুটিকতক সংস্কীর্ণ সংস্কারকেই হিন্দুর সনাতন ধর্ম 
মনে করেন। শান্ত্রকে সনাতন বলিমা ধরিয়া লইয়া! অবস্থানুযায়ী যুগে যুগে তাহার নব নব 
ব্যাথা। দ্বারা নূতন রীতির প্রবর্তন করিলে সনাতনত্বের কোন হানিই হয় না। ইছাই এই 
ব্যাখ্যাপ্রণালীর মূল তত্ব । ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণ ব্যাখ্যা! করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজ! তাহ! চালাইয়া- 
ছিলেন। যে 13051980015 এর পশ্চাতে ০২6০110৮ নাই সে ব্যবস্থাপকের কেন মুল্য 
নাই। এক দিন এমন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থা ও রাজার সাহায্যে চলিয়| গিয়াছে যাহার রামমোহুলের 
পাছক1 বহনেরও যোগাতা নাই। কিন্তু আজ অধমাধম শুদ্রও রাঃমোহনের কথ! বিন! বিচারে 
গ্রহণ করিতে চায় না। এইখানেই দেশের সমাজ জীবনের ঘোর পরিবর্তন । এ সম্বন্ধে 
'সংস্কার ও সংরক্ষণ' গ্রন্থে বিশেষ আলোচন! কর! গিয়াছে । এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই 
রামমোহন শান্বীয় বিচারে অপরাজেয় হইয়| উঠিষ্াছিলেন। ইহাই প্রাচীনের রক্ষণশীলতার 
সঙ্গে নবীনের উন্নতিপ্রিরতার সামঞ্জস্য । ধাহার| যা আছে তাই সনাতন এই মত লইয়! 
রাজার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাদের সনাতনের উপর দীড়াইয়। থাকিবার ভূমিই 
ছিল না। সমগ্রের একটা বিশেষ অংশকে তার| সমগ্র বলিয়া! ধরিয়। ভ্রাস্তিতে পড়িয়াছিলেন 
ব৷ পড়িয়! রহিয়াছেন। এই খানেই প্রতিক্রিগবাদীদের হুর্বলত। | কিন্তু রামমোহন প্রাচীনকে 
নবীনের আলোকে সংশোধন ও নৰীন কে প্রাচীনের ছারা পরিপূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 
বাহাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্ বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষারূপ যে অস্ত্র 
গাইয়াছি রামমোহনের এই অন্তর উহা! অপেক্ষা! শতগুণে বেশী ধারাল। ই শিক্ষার উপরেই 
তাহার ধর্ম ও সম।জ সংস্কারের ভিডি । তিনি ইংরাজী শিখিলেন ইহার পরে এবং শ্রীরাম-. 
পুরের পাত্রীদিগের সঙ্গে তর্কমুদ্ধ প্রপৃন্ত হইয়া গ্রীক হিরু আক্বত্ত করিলেন। কেন না, মূল 
ন। ধরিয়। ডাল পালায় বিচরণ ছিল তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ-_ইহা সভ্যানেষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রকৃতি 
বিরুদ্ধ। যারা ভাবেন, রাজ। ইংরাজী শিক্ষার ফল, তাদের অজ্ঞতার পরিমাণ এইখানেই অনুমান 
কর! যাইতে পারে। কিন্তু ধাহারা অভিজ্ঞ তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই, যে শহর-রামানুজ 
দর্শনের সমন্ঘয়ে তিনি যে নিজস্ব বেদান্তের ব্যাখ্যা! দিয়াছেন তাহাতে হিন্ুদর্শনের অভিব্যক্তির 
ধারায় রাজধি রামমোহনের স্থান শঙ্কর ব| রামানুজের নিয়ে নছে। যাহার যুগে যুগে 
হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতাকে নবীভূত করিয়৷ খধি আখ্য। লাভ করিয়! গিয়াছেন রামমোহন 
তাদেরই একজন। তিনি মৃতের সঙ্গে মিশিয়! যান নাই, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। 
মুতদেহছকে সাজাইয়। গুজাইয়! ঠেঁক] দিয়! লোক চক্ষুর ঝাছে যার! দীড় করিয়! রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়! এ মুতদেছের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা যদি 
দোষের হয় তবে সে দোষ তিনি করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত 
তিনি যে প্রাচীনের নিজ বিশেষত্বট! সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই ইহাকে নৃতনের ফঙ্গে 
যুক্ত করিয়। দিয়াছেন, 'হিন্দুর প্রাচীন জিনিসটা যে কি সেজ্ঞান ধাদদের নাই, উপকথা 
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গঞ্পের মত একট। প্রবাদ যাত্র জান। আছে, তার। এই মহাকার্যোর কে'ন ধারণ! করিতে 
অসমর্থ । আদল কথা, রাজ। রামনদদোহন রায় অভীতকে পুনগঞন করিরাছেন। যেযোগ 
অন্ত্ানান্ধকারে কাটিয়। গিয়াছিল, তাহার পুনস্থাপন|! করিয়াছেন । যারা ভাবেন তিনি 
অতীতকে পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন, তাদের মত ত্রান আর কেউ নাই। তাদের ভ্রান্তি 
কারণ ভারতের অতীত সম্বন্ধে তাদের পুর্ণ অনভিজ্ঞতা। তারা সতাল্ট ছইয়! কল্পনার 
রথে উড়িয়। বেড়ান। রাজা রামমোহন রায় নে শিক্ষা প্রতিচছিত করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহা তদানীস্তর টোল চতুষ্পাঠার বিরোধী । কিন্ত যে শিক্ষার উপরে প্রাচীন ভারতের 
গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সর্ধাধশে তাহারই অনুরুল। ঘাঁরা টোল চতুগ্পাটার শিক্ষাকে 
ভারতীয় জাতি গঠনের শিক্ষণ মনে করিয়াছিলেন তারা নিতাস্ই ভ্রান্ত। টোল চতুষ্পাঠীর 
শিক্ষা প্রাচীন পথ হইতে বিঠাত হইয়া! নিতান্ত বিকৃত হইয়। পড়িয়াছিল। নবজীবন 
গঠন বিষয়ে ইহার অকন্মণ্যত। হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি ইহার বি.রাধী হইয়াছিলেন। 
যে নৃতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত কইতে চাঠিতেছিল তাহ! প্রাচীনের নব-কলেবর বলি, অথব! 
ন্ুপরিচালিত করিয়! ইহাঁকে প্রাচীন পদ্ধতির শুতন কলেবরে পরিণত করিবার অন্যই 
তিনি ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি এইটি গ্রহণ করিলেন এবং ইহার 
সঙ্গে আত্মবিদস্ত। যৌগ করিয়! দিয়া ইহার মধো প্রাচীনের পু্রূপ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়াই 
ইহার জন্ত এত লড়িলেন। সাধারণ মাগ্ষ নিজের রূপই বাহিরে গঁজিয়া বেড়ায়। 
যার মধো আছে কেবল কাচ সে বাহির হইতে কাঞ্চন আহরণ করিতে পারে ন|। 
তাই প্রতিক্রিয়াবাদীর। (1২০2০৮971১1) রামমোহনের প্রকৃত স্বরূপটি কখনও ধরিতে 
পারেন নাই, এখনও তীহাকে চিনিতে পারেন ন।। ধারা আজ কাঁলকার 'প্রতিক্রিয়া- 
বাদী তারাই বাস্তবিক ইংরাজী শিক্ষার ফণ, আপনাদের অজ্ঞাতসারে পাশ্াত্য আদর্শের 
, যোছে মুগ্ধ। তারা যাকে বলেন গ্রাচীনভারত, বার নামে অন্রলোকের ত্রাস্তি উৎপন্ন 
করেন, তাহা ও হয়তো! কোন পাশ্চাতা আদশের ঝাপ দৃিজনিত বিক্তন্প। প্রাচীন 
ভারত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে উহ্াকেই প্রাচীন ভারত বলনা মনে করেন। এই 
[২০৪০০।১গেণ কখনও রামমোহনকে পাইলেন ন|। যেহেতু খবিরা 1২০৭০11071১ হইতে 
পারেন না-তীহারা। অতীতের উচ্চশেখরে সমাসীন তবিষ্যদদষ্ট। এবং বর্তমানের দুঢ় ভূমিতে 
দণ্ডায়মান ভবিধ্যচ্ছ ৷ | খধিদের দৃষ্টি পণ্চাতে নয়, তৃতে নয়। 
রাজ! যে শিক্ষা প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আপনার জাবনে গড়িয়া দেখাইলেন 
তাহারই উপর কেবল আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিঠিত হইতে পারে। তিনি বুদ্ধের স্তায 
“" আত্মাকে পুর্ণ স্বাধীনতার ভূমিতে বসাইতে চাহিলেন। তাহার সকল শিক্ষার উদ্দেন্ত এ 
একমুখে। উহ! মানবরজজীবলকে খণ্ডতাবে গ্রাঙ্ণ না" করিয়। পর্বাঙ্গীন ভাবে গ্রহণ 
_ করিয়াছিল। রাড! মানুষকে অনৈতিক ধন্মনৈতিক সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন 
হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ প্রয়াস কোন বাক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় 
বিশেষ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। নর-নারী-নির্বিশেষে ছোট-বড়-নির্বিশেষে 
কলের মুক্তিই তিনি কামন] করিয়াছিলেন। দেশের রাঠারত্বাধীনতার জন্তও সব প্রথম 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯] নমস্কার । ৮৭ 


তিনিই সংগ্রাম করিয়া! গিয়াছেন। বাহার! ক্ষেত্র বিশেষের শ্বাধীনতার অন্ত আপনাদের 
সমগ্রশক্তি নিয়োগ করিতেছেন তীহাদের সে চেষ্টার মধ্যে নিন্সনীয় কিছুই নাই স্বীকার 
করিয়া ও দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধা হুইতেছি যে উচ্থা পপ্শ্রম মাত্রে পর্যবসিত হইবে, 
যর্দি মানব 'মাত্বার পুর্ণ স্বাধীনতা জন্ত চে করা না| হয়। সিংহ বনের এক পারে 
মেষ শিশুর ও অন্ত পার্খে শ্বাপদের বৃ অবলম্বন করিক। চলিতে পারে না। সমাজে 
পরিবারে ধর্শা নিয়মের মধে 513৮5. 10010021119 গড়িবার শত আয়োঞজনকে অটুট 
রাখিয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীন লাভ করিলেও খআত্ম। শ্বরাট হইবে না, রাজনি রামমোহনের 
জীবনের এই শিক1--ইহাই যুগধর্শ। ইহা অগ্রাহ্থ করিয়। মানুষ মানুষ হটবে না। আর 
কিছু হইয়। কি লাভ? শীধীরেন্ত্রমাথ চৌধুরী । 


নমস্কার 


নমামি, হে নরদেব ! নরহিতক'মী, 
বিদ্ুরিতে ছুঃখ দৈগ্ এসেছ কি তুমি 
স্বগ হ'তে, নররূপে হতভাগ্য দেশে। 
অথব। কি অধর্মে বিনাশ মানসে, 
গোবিন্দ গোলকপতি পাঠালে হেথার 
করিয়া তোমারে দেব, ধর্মের সহায় । 
কিন্ব। শা কা, মহল্মদ, খুষ্ট, চৈতগ্ের 
আম্মার আশীষ লয়ে, বিশ্বমানবের 
মঙ্গল বিধান হেতু, জন্মিলে ভারতে-_ 
অনাচার, অবিচার, অধর্্ম নাশিতে | 
অস্ত তোমার কর্ম; অহম্য ক্ষনত।। 
আশ্চর্ধঃ তোমার ত্যাগ; অপূর্ব শীদতা! 
কঠোর সংকল্প তব। সাহস ছর্ব্বার -- 
নিরত, নিপাড়িতের করিতে উদ্ধারু। 
নমি তাই নরদেব ! নমাষি তোমায়, 
ভক্তি, প্রীতি, অর্থা আজি প্রদ্ানিয়। পাপ। 
বুগান্তরকারী বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি, " 
উঠিয়াছে আজি পুনঃ, সত্যাগ্রছ সনে, 
তব সাধনায় 5 যথ। ধরমের গ্নি, 
নাশিবারে নারায়ণ কুরুক্ষেত্র রণে 
“যতোধর্শোস্ততোজয়* করিল! ঘোষণা, 


সুবিশাল ভারতের মুতকল্প দেহে 
স্বরাজ সাধনারূপে এসেছে চেতনা ৷ 
শন্ধা, প্রীতি, প্রেম, নেহ, উচ্ছসিত হয়ে, 
ছুটেছে বিদূরি আত্মধবংসী পাপ মোহে 
(বন স্বদেশী শিল্প করিতে উদ্ধার 
প্রাচীন সভ্যত] সনে-যাহারি প্রভাবে 
অচিরে খুলিবে দ্বার আত্ম-প্রতিার । 
নমি তাই নরশ্রেষ্ঠ ! নমামি তোমায় 
হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জল প্রদানিয়! পায়। 
ধরম, করমক্ষেঞ্জে ঘটায় মিলন 
মানবের, পরম্পরে বাধি প্রেমডোরে । 
একই তীর্থের বাত্রী হিন্দুমুসলমান 
চলিয়াছে ভিন্ন পথে সোজ। পথ ছেড়ে 
বহু'দন, পরস্পরে ভাবিয়া! বিভিন্ন ; 
তারি পুরুষ্কার ভাগ্যে দাসত্ব জীবন। 
আচরি অহংগ। ধণ্ম এসেছে ঠৈতন্য 
হিন্দু মু সমেৎদিতে গ্রীতি আলিঙ্গন। 
জগতের ছিংস| বহ্ছি করিতে নির্বাণ 
স্বরাজ সাধন পথে আজি অগ্রসর 
এই ছুই মহাজাতি, তব প্রেরণায়। 
ভক্তি নতশিরে দেব, নমামি তোমায় ॥ 
প্রন্ঠামাচরণ চৌধুরী। 


অনসূয়! ও প্রিয়ম্বদ। | 


অন্য! ও প্রিরম্বদ! লইয়াই শকুস্তল!। তপোব্নবাসিনী শকুস্তলার শ্বভাবসরল কোমল 
তাবই অনন্য] | দুগ্সস্তমহিষী শকুন্তলার “আহাধ্য-শোভাময়” উজ্জলভাবই প্রিরস্বদা। 
অনকুয়াভাবে শকুস্তল! হাব ভাব বর্জিত, আশ্রমবাসিনী কিশোরী । প্রিরন্বদ। ভাবে 
শকুন্তল। হাবভাবমরী, বিলাস বিত্রষবশ্তী তরুণী । শকুন্তলা বর্তমানে (যন অনন্য়।; ভবিধাতে 
যেন প্রিয়ম্ব।। চিং-শক্তি ও অচিৎশক্তি না বুঝিলে যেমন মহাশক্তিকে. বুঝ! যায় না) 
তদ্রপ অনন্য! ও প্রিরম্বদ! ভাব না বিশ্লেষণ করিলে শকুস্তল। চরিত্রটিও বোঝা যায় ন। 
শকুস্তলাবর প্রস্থানের পর অনহ্য়। ও প্রিযম্বপার কথা কবি কিছু বলেন নাই বলিয়৷ বে 
ইছারা কবির উপেক্ষিতা, আমরা এমন কথা বলি না। কেন, তাহা! পরেই পরিস্মুট 
হুইবে। 

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকে শকুন্তল। মূল নায়িকা | আননুয়া ও গ্রির্দা 
উপনায়িক1 মাত্র। অনস্য়ার মধ্যে মুগ্ধ। নায়িকার ভাব। সে স্বভাবতঃ সরল।, কোমল 
প্রকৃতি অথচ মৃছুলজ্জাশীল। | গ্রীতির বিকচ কুস্থম | পূর্ণচন্দ্র প্রভ| মুভি ধরিয়া! যেন ধরাতলে 
অবতীর্ণ । নবশ্ডুট মল্লিকাঁর মতই পরিমলমক্সী। অ$য়াশৃগ্ঠা তাই, অন্য | ঈর্ধ্যা, দ্বেষ, 
হিংস1, গুণেও দোষারোপ, কাপট্য, ছলন! ও কৌটিল্য এখানে অন্দাঁরই মধ্যে । 

প্রিচ্ষদার মধ্যে মধা। নায়িকার ভাব। “প্ররূঢ শ্মরযৌবন।” 'ঈীবৎ প্রগন্ত বচন! মধ.ম 
শ্রীড়িতা”। স্বভাবতঃ তীক্ষ বুদ্ধি অতি চতুর! । রসের অধিদেবত।। নবোদিত সুত্যরশ্মি যেন 
শরীরিণী হইর। সঞ্চরমান!। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মিনীর মতই সৌরভময়ী। প্রিক্ববাদিনী বলিয়াই 
প্রিরম্বদা । রসমকী বাণী প্রণয়ী প্রণয়ীর কর্ণে মধু বর্ষণ করে। মানসিক অবস্থাতেদে কখন 
অনন্থয়ার উপযোগিতা, কখন ব৷ প্রিয়ম্বদার উপষোগিতা। কানন রাণীর লি্ধ শ্তাম 
দিকৃটিও যেমন মধুরদর্শন। তদ্দপ পক্ষীকূজন মুখর দিকৃটিও হুতিস্থভগ। সংসারে দুই-ই 
আবশ্যক । 


অনসুয়া । 


অনস্ুয়1 আশ্রমের শাস্তিময়ী লক্ষী । প্রিরস্বপ! নগরের ভোগমরী সম্রাজ্ঞী একটা ওরুচ্ছায়া- 
গগিগ্ধা। বন নদী, ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যার। অন্তটী বর্ধার রঙ্গভঙ্গে নৃত্যশীল। গিরিনদী, 
 সবেগে সগর্ধে ছুটিয়া চলে। একটি জ্যোতসামধুরা শারদীয় রজনী । অপরটি আলোক 
দীপ্ত! প্রভাতছবি একটা ভাবপ্রধানা কর্মময় বাল1। দ্বিতীয়টি কর্মপ্রধান! তাবমন্বী রমণী । 

অনহুয়ার সৌন্দর্য বড় কোমল “ত্রীড়াসস্কুচিত,-_তাহাতে মাধ্ধ্য আছে কিন্তু দাহ 
নাই। সে সৌন্দধ্যে মানব মুগ্ধ হয়, কিন্ত পুড়িয। মরে না। দেহে যৌবনের শ্যাম স্ষমা 


* সাহিভ) সভায় পঠিত--কিছু কিছু পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত। 


লোষ্ ১৩২৯) রন _জনসূয়া ওত্রিয়বদা। 3. ৮৯ 
কিন্তু মুখখানি বালিকার মত। যেমন নিম্্্প তেমনই সরল, চাতুর্যযশৃন্য। অনন্যার 
প্রীতি বাল্চন্ত্র জ্যোতির মত মধুর স্থশীতল। দে প্রীতি হৃদয়ের বিশ্রাম। তাহাতে... 
ধেলার সাঁধ মেটে কিন্তু তাহা! জীবনসংগ্রামে সহায়রূপ হয় না) অবসন্ন হৃদয়ে উদ্দীপন! রা 
আনে না। তাহা শ্বপ্রের় মত আবেশের মত। যেন এ কঠিন পৃথিবীর নহে। তাহার 
কৃষ্ণতার স্থির চক্ষুতে বিদ্যুদ্দামশ্মুরণচকিত কটাক্ষ খেলে ন। তাহা তপোবনশ্রুর মতই 
প্রণান্ত, মন্ত্পুত বারিং মততই পবিন্র। সঞ্চারিণী পল্পবিণী লতার মত তাহার গতি, কিন্তু. 
তাহ! হেলিয়। ছুলিয়! চলে না। গঞজগতির সহিত তাহার তুলনা হয় না। তাহা: 
কোমল মকমলের আন্তরণেরই যোগা 1! তাহার রক্তিম অধরে শ্বচ্ভ হাঁসিটি পরচ্ছজলে '.. 
চত্ধকর রশ্মির মত সংম্চ্ছিত বড়ই মিট, বড়ঈ কোমল। সেহাসির মধ্যে যুবতীর লালস! রর 
নাই। চৃতুরার কুটিলত। নাই! বিলাসিনীৰ ছলাঁকল! নাই। শাঁহ অমুতের মত: 
পবিত্র, শিশুর মত নিক্ষলঙ্গ। মুক্তীফলের মত লাবপাময়। অনসুত্বা কণা কহে, ষ্ন নর 
বীণা বঙ্কার দেয়। তাহাতে সরলতা ও মাধুর্য যেন উচ্ছলিত হয়। সে যেন ধাবসাদে.. 


বিশ্রাত্তির মত, যুদ্ধ শেষে শান্তর মত। 
প্রিয়ন্থদ।। 


প্রিয়স্বদার সৌন্দর্যা পুর্ণ প্রন্চুট। তরঙ্গান্দোলিত শতদপের মত ৷ তাহাতে মুবানও ... 
আছে। মত্ৃতা9 আছে। সে সৌন্দধ্যালোকে নর মুগ্ধও হয় আবার ৪%ও হয়। প্রিন্বধার. : 
জয়ে গোলাপের মত দৌরভ, ঘধিকার কোমণতা, পন্নবৃস্তের কর্কশতাও বিদ্বমান | যেমন সে.. 
রস-ভাবজ্ঞা বাজপরায়ণা, তেমনই নধূর ভাপিনী, প্রিয়বাদিনী। সে যেমন প্রেষগীতির :.. 
মত মনোহারিণী, তেমনই ভেরীধবনির মত উদ্দাপনাকারিণী। তাহার প্রাপটি নর: 
শ্রোতের মত বাহাতঃ চঞ্চণ, দত: কথঞ্চি আবিলতাময় ; কত্ত অভ্যন্তরভাগ যেমন শীতল. 
তেমনই শ্বচ্ছ। তাঁহার দ9 ভালবাসার সাধও মেটে, খেলার স্থখও চণে। আবার: 
গালসাক্ষুপাও শান্তি হয়। শ্রান্ত হদকের৭ বিশ্রাম, আীবনবুদ্ধেও সহ্ায়বূপা। একাধারে... 
জাগরণ এ স্বপ্র। তপোবনের পাবরভাঁর সঙ্গে রাজাস্তঃপুরের রদভাবচাতুর্ষের মিলন: 
প্রিয়গ্বদাকে এক অপূর্ব শ্সম্পদ দান করিয়াছে । তাহার ভালবাস। মধুর অথচ উন্মা্ক,).. 
কোমল অথচ তীব্র। তাহার দৃষ্টি সরল, অথচ অস্ততেদিনী ) প্রেমে ঢলঢল, বাগে অল্জল্‌:: 
সে দৃষ্টি পবিছাদগ্রিপূর্ণ মেঘৰৎ চঞ্চ২” তাহার তঙ্গীটা প্লীলাময়ী, সঙ্গীতসধূরা সমাজীরই... 
উপযুক্ত । তাহার হাসিটি জোৎসাকরদীপ্, সুন্দর ; দর্শন মাত্র মনপ্রাণ হরণ করে। সে. 
হাসির ভিতরে বাহিরে রসতরগ্গ দিবা! রাই বছে; মূক্তাফলের মত অনবরতই ফুটে |: 
তাহার বাণী রসময়ী, আনন্দময়া, 3 প্রমময়ী। যাহাতে পড়ে তাাই সরস হই উঠে |): 
প্রিযন্বদা হৃদয়ের বিশ্বাত্তি, অবসাদের উন্মাদনা, বীরত্বের উদ্দীপনা, স্বর্ণের সখ, দের: 


ভোগ, ভালবাসার বিলাস । 
অনসুয়। |) 


অনন্য! প্রকৃতির ছুহিত|, সারল্যের প্রতিমূর্তি। চাতুধ্য গানে না, হাবভাৰ বিলাল: 


বিভ্রম কিছুই শেখে নাই। কথার মধ্যে বাছের তীক্ষবাণ হা বোজনা করিতে. 


রঃ 


৯১. ূ 00 01510 নবযভারত। [ চত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । | 
7 ঘা ২ আহাতে সে অভান্ত। ন'হ। তার গ্রাণটি ছলাকলা শুনত,-সহান্ততৃতিময়, ত1ই শকুন্তলা 
যাহা কিছু মনের কথা নির্ভয়ে অগঙ্কোচে অনন্য়াকেই কহে। বৃক্ষের বল মোচনের 
নত 'শকুন্তণা অনহ্কেই অন্থরোধ জানায় ।* প্রিরঘ্বদার উপর কৃত্রিম রাগের তা 
রম লজ্জা-কো'পনড়িত নেত্রে অনস্থ্াকেই কহে *অনসয়ে আমি চপিলাম।” 

আশ্রমের ছে'টি ছোট গকুগুলিতে জল দিবার জন্য শকুস্তলাসহ অনহ্য়! ও প্রিয়ম্বদা 
উপস্থিত) তিনদ্ধনের কক্ষে ক্ষুদ্র সেন.কলণ, অধরে বৃহ হাসি, ললাটে স্বচ্ছ শ্বেদবিন্দু। 
“তিন জনের বন্ধন প্রান সনম! নাধ্ে অনচ্য়। কিছু ছোট, প্রিরস্বদা। সামান্ত বড় মাত্র । 
শরির! জোঠা। ভর্মীর মত আনহা! পীর মতই শবকুন্তলাকে ভালবাসে । আর 
সহ্য নুগ্ধা ফিশোন্ধা নববধূর মতই চিত উপমান না হইলেও ) শকুস্তলায় প্রাণ ঢালিয়। 
দিয়াছে! অনস্থদার খালবাস। কত গ'ট, সহানুভূতি কত গভীর, মনোভাবটি কত 
মা তাহার ৮থ্ন কথাটঠেহ প্রকাশ পাইয়াছে। 
১: সি শকুন্তলে, পিতা কথ ভাগর 'চয়ে অঅমের তকুগুজিকে অধিক ভালবাসেন ? 
্ নব মলিকার মঠ কোম-া তোমাকে আলবাল পারপুরণে নিষুদ্ক করিবেন কেন? 
; কি মধুর কোমল বাণী! থাণী: ভিতর দ্িরা অননুয়ার কোমল মূর্তিখানি যেন, 
পদীব হইয়া ছুটি, উঠিসাহে। শকুস্তল! ধখন উত্তরে বলিল,--.সথি, শুধু পিতার নিয়োগ 
বালি নহে, ইহাদের উপর আদার সহোদর স্লেঃ আছে।” অনহুম্প। সে কথার আর 
প্রতি উত্তর করিল ন') নিন্তান্ধ লজ মচ.. ক'রতে লাগিল । 
রি প্রচন্বদা মল কির, কা প্র, জন ক, শকুতলা কেন বনতো'ষণীকে 
প্রত আগ্রহ হবে নেখতেছে ৮ অলস, সরলঙ্াণত অত স বুঝে নাও প্রিয়স্বদার বাক্‌- 
রা মধো এবেশ করে, তাহার সাধা কি? আগ্টরূপ উত্তরও 'দিল-_-“আমি জানি না।” 
/: রাঙ্গ ছুম্তের গম্ভীর আকৃতি দেওয়া, লিগ্ধ মধুর রসালাপ শুনিয়া, এরশ্্য্য ও দাক্ষিণ্যের 
পর সন্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া 12য়স্বদ(র জানিতে ইচ্ছ। হইল--“ইনি কে?” প্রিয়স্বদা কিন্ত 

সে ইচ্ছা দমন করিল। অনসুর! কিন্ত সে কৌতুহল দমন করিতে ন! পারিয়! একেবারেই 
পো জিজ্ঞাসা করিন। দস জিছভাগার দধ্যে খবিকন্তাগণের সুমভাতা, শিষ্টাচার, সধালাপ 
রং শ্ুশিক্ষাব্ প্র. বই পরি ট। | 
$.. "অর্ষোর মধুর'জা জানত বিশ্বস্ত হাত আমাকে আগাপে খুখর করিয়। তুলিয়াছে। আধা, 
কোন্‌ রাজ্জধিবংশ আপন দ্বাঞ। অশন্ক *। কেন দেশ জন্্রঠি বিহোত্কন্ঠিত। কি নিমিত্তই ঝ। 
'প্মন স্মুকুমাগ আত্মাকে জগনি এগোব্দাগখন শ্রমে উপনীত করিয়।ছেন 1” পরিচয় লইবার 
কী? বন্ততঃই বড়ই সুন্দর । ,ইঠার নধ্য ক্রিম আদবকায়দ! নাই, যুবভীঞজনোচিত ছলাকল। 

'নাই। ইহ! অক্কত্রিম গ্রদয়ে? স্বতোনিস্থত ৰাণী। কে বলিবে, গ্রাচীনকালের রমদীর! 
ৃ পি টান এবং শিষ্টাচার শুন্যা। ছিলেন।। 

রাজ শরুত্লা গরিচর নিতে টাহিলেন। বাঙ.নিপুণ। রসিক! প্রিয়ঘদ! সে পরিচয় 


চি ২৯টি জা সি ৮ কও টি এ অপর ও ও ও ৮ জপ শপ পি আচ রা জপ আসত 
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দিল না। দে পরিচয় ধার কালে কি বাধা উপস্থিত হইবে, তাহা সে কেই যি 1; 
এবুরও অননুয়! সে পরিচয় দিতে বলিল। | 

প্রাজধি বিশ্বামিত্র সর্থীর জনক। তাত ক প্রতিপালক পিত! মাত্র। ভপত্তারত ৃ 
বিশ্বামিত্র বসস্তোদয় কালে অগ্দর। মেনকাঁর উন্মদক রূপ দেখিয়া”--এইরুপে অসঙ্কোচে 
শকুস্তলার জন্ম ব্যাপার বলিতে গির! নারী হ্ৃদযের স্ব'ভাবিক লঙ্জাব ক্ষন্ত অনস্য়। সার বলতে: 
পারিল না। মধ্যপথেই থামিহা পড়িল। এ লজ্জা শ্বভাবসরলার পক্ষেও স্বাভাবিক 1. 
বয়সের ধর্মে, স্থশিক্ষার গুণে, শকুস্তলার মত ভাবপ্রধণ! এবং প্রিয়্দার মত রসভাবজার , 
সাহচর্যে ভাহার স্বাভাবিক লক্জাটুকু আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শকুন্তলার মত সঙ্গিনী. 
পাইয়াঁছিল, প্রিযগদার মত সথী লাভ করিষ়া'ছল. আর তগোবনের রমনীধর্শ শিক্ষায় শিক্ষিতা 
হইয়াছিল বলিয়াই অন+য়া “মিদন্দা" হুইরা উঠে নাই। অনসুয়ার অবস্থায় কথন “মিরন্দ.. 
ফুটে ন7া। তপোবন ত আর নির্জন দ্বীপ ব!; জনশৃল্গ অরপ্যাণী নহে যে, তথায় স্বভাবের: 
বন্ত ভাব ফুটিবেই। . 

শকুত্তলা. খন অনসুয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল---৭সথি অনন্যয়ে, নুতন কুশস্চিতে আমার : 
চরণ ক্ষতবিক্ষত, কুরুবকতরু শাখায় আমার বন্ধল পরিলগ্র হইয়াছে । অপেক্ষা কর, আমি: 
ছাড়াইয়৷ লই” অন্তরা অমনই দঁড়াইল। সে অতশত বুঝিল ন!। পরিক্ষা বোধ করি; 
তখন কিয়ন্দর অগ্রসর হইস্বা গিয়াছে) তা তাহার মুখে এমন সময়ে কোন সরস রদিকত। রর 
ফুটিতে দেখিলাম ন!। রা 

হুম্বস্ত বিরহে শকুস্তল! কাতরা, বেতনলতাকুঞ্জের কুন্ুমাস্তরণে মে শয়ান] । শরীরের তাঁপ : 
এত অসহা, মন এত তন্ময়-_সখীর। যে বাতাস দিতেছে, তাহার উদ্দোধ পর্যান্ত নাই। শকুত্তলার.. 
অনুস্থতার মূল কি, প্রির্ঘদ| সম্পূর্নই বুঝিচাছিল। অনসুয়া! একট। ক্ষীণ আশঙ্কা করিয়াছিল .. 
মাত্র। আর সে আশঙ্কা জন্মিবারও হেতৃ-অনগ্মার শিক্ষ আর পারিপান্থিক ঘটনাপুঞ্জের, 
সমাবেশ। দুম্ন্ত বিরহেই সখী আমদের এই ভঃখময়ী অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে-_প্রিকস্বদার : 
মুখে এই কথা শুনিয়! তবে সে বুঝিতে পাব্লি। ৫ 

অনহয়] য্দও প্রকৃতির দুহিত| শ্বভাবদরল।, কিন্তু সে রীতিমত নারীধন্ম শিক্ষার শিক্ষিত। |. 
ইতিছাসকথ। প্রবন্ধে তাহার সমক্‌ অধিকার বর্তমান। ইহা। তাহার মুখের কথাতেই 
গ্রকাশ। | ৭ 
“্খি শকুস্তলে, তোমার মনোগত ভাঁবট কি, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। তবে ₹তিহাস। 
কথ! প্রবন্ধে কামিগণের অবস্থা! যাহ! অবগত হওয়। যায়, তাহাতে তোমার সেই অবস্থাই হইয়াছে: 
বলিয়া! মনে হুয়। বল সধি, কি নিমিত্ত তোমার এ আম়াস? রোগ ন! জানিলে চি 
কি করিব ?” * 

শকুন্তলা নিজ মুখে রোগটি বাক্ত করিল এবং তাহার প্রশমনোপায়টি বলির! দিল এবং 
্ার্থন। জানাইল "তোমর! যাহ। ভাল বোঝ তাহাই কঠর। তবে আমি যাহাতে সেই রাজিব 
অন্থকম্পার পাত্রী হই, তাহা! দেখিও। নহিলে আমি শুধু তোমাদের স্মৃতিপথেই রহিয় যাইব ্ 
রিধধাও তখন নাততিকে অনন্থয়াকে কহিল প্অনসুয়ে, আকাজ্ণ চরমে উঠছে, আর র্‌ 


ভি ৪  নবাভারত। [ চস্বারিংশ খধ, ২য় সংখ্যা । 


্ টির হরণ কর! চলে না।” তখন শকুপ্তলার দুঃখে অননুয়ার প্র-ণ কাদিয়। উঠিল । সেই 
কাতর প্রার্থনায় তার মনোতন্্রীতে একটি করুণ রাগিণী বাগিল। সে একেবারেই তাড়াতাড়ি 
'্াগস্থরে ্রিয়্বদাঁকে ধরিয়। বসিল-_ 
রঃ শৃপ্রয়দ্দে, কি উপায় হইবে? কি উপায়ে বিরলে সত্বর সখীর মনোবাহ্। পূর্ণ কর! যায়? 
.সরলগ্রাণ। অনস্যাঁতে সংসারের কুটিলত| এবং পাপ এখনও স্পর্শ করে নাই। তাই তাহার 
সরল নিষ্পাপ মনে কোনন্ধপ কু, স্কেচ দেখা দিল না, কোন প্রকার তর্কবিতর্ক 
 উিত হইল না। অনু! শকুস্তলায় মিশিয়াই আছে। “তদগতগ্রাণা ছি সা। 
প্রি! বুবাইল-_বিরলে--ইহাই চিন্তার বিষয় । সত্বর--ইহ| ছুঞ্ষর নহে। ইহার অর্থও 
. অনন্য! বুঝিল না। শ্রিয়ম্থদ। বুঝাইয়। দিলে তবে সে বুঝিল। রাজা যখন প্রেমমন্তরে 
+ মুগ্ধ) তখন সমাগম কিছু ছক্র নহে। কিন্তু নির্জনে সমাগম--তাহাই ভাবনার বিষয়। 
:. কেবল যে স্থান নির্ব্বাচনেরই কৌশল করিতে হুইবে, তাহ নঙে। নির্জনে সাক্ষাৎ করান 
.- উচিত কি না, তাহার পরিণাম ফল কি--এই সকল ভাবনাই প্রিযন্বদার মনে জাগিল। 
' ছবহয়। ও সকল বুঝিয়া অত ভাবিয়া কাধ্য করে না। বখন যেট বল! আবশ্টক বা কর! 
.. প্রয়োজন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সে বলে এবং করে। কথ! চাপিয়। স্বাখিতে সে জানে না, চাহেও 
' না। বেবদেৰ৷ স্থানে পুষ্প রাশির মধ্যে করিয়া! পত্র পাঠাইবার কৌশল অনসুয়ার মাথার 
. আইসে নাই। তবে সে অপক্কোঠে সে পত্র হুমস্তের নিকট পৌছাইয়! দিতে প্রপ্তত। 
.. কা হস্ত সেই বেতদলত| মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন। নথী শকুস্তলার চক্ষুতে, অধরে 
.শৃঙ্গার লজ্জায় লুকাচুরী ও আরম্ভ হুইয়াছে। রাজাদিগের তখনকার কালে বন পত্ধী থাকা 
“নিয়ম ছিল। শকুস্তল! যাঁছাতে রাজার প্রণয়পাত্রী হইয়! গ্রধান| মহিষী হন- সেই আকাঙ্ষ| 
' অননুয়া ও প্রির্বদ। করিবেই। কিন্ত এখানেও অননুয়া মনের কথা খুলিয়া বলিল একে- 
_্বারেই বাজার নিকট অনুরোধ বল, আবদার বল, প্রার্থন। বল, করিয়। বসিল-- 

পসথী আমাদের যাহাতে বদ্ধুগণের অনুশোচনার পাত্রী না হন, তাহ! দেখিবেন।” 
.... ছত্স্তশকুস্তলার প্রণয়ালাপের মধ্যে আর থাক! উচিৎ নহে-ইহ! অনহয়্ার মাধায় 
আইসে নাই। সময়াভিন্তা, রসভাবচতুর প্রিযস্বদাই কৌশলে অনহুদাকে লইর! সে.স্থান 
ত্যাগ করিল । * 


প্রিয়া | 


'  শ্রিরদ! প্রকৃতির বধু ।. বধু-উচিত লজ্জা, গোপন ভালব!সা, প্রণয় লুকাচুরী, ছাবভাব 
বিলাস বিভ্রষ--সর্ব বিষয়েই দে শিক্ষিতা। অবগুঠনের অন্তরালে তার প্দুরণ চকিত্ত কটাক্ষ 
- খেলে। অঞ্চল চাপা হাপির'মধ্যে তার মনোভাবটি ফুর্টর! উঠে। শকুত্তলার যাহা! আছে 
ঃ হস্তিনপুর রাণী শকুন্তলায় যাহ! দেখা দিবে--দঁ় তাতাই পূ্ণভাবে হেদীপ্যমান। 


সপ পিই ও আপি ৯৮৭ টি শত 
সপে পাশ পলা অপ পা পপ ১ ৩ আপা আগ পপি আছিল ক্িপত এড ০ ০ ক রে জজ ০৮০ আরাদ 
৭ সি রী 


৬ পাঠান্তরও আছে হটে নাই « প্রথম বলে €%ল গশিশুকে উহার হারের নিকট রাধিয়! আসি ।' 
শিবা উত্তরে কে 'তুষি একা কী পারিবে না, আমিও বাই। এ পাঁঠান্তরটি নুর! চরিত্রের উপযেগৌ নছে। 
* নসর সরলন্াবে বলিঙ্কাছে এইরূপে চরিজটি বায় রাখাও যেন কষ্ট কঙ্গনা হইয়া গড়ে। জেধক। 
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রাজান্তঃপুরের শাসনকর্রীকে কতদুর চতুরা, ও তীক্ষ বুদ্ধি হইতে হইবে--তাহারই আভাস: 
চপ্রয়ধদায় বিছ্ধমান। ৃ 
প্রিয়ম্বদা যেমন ম্বভাব চতুরা। তেমনই সর্ব বিষয়েই স্থশিক্ষিত।। মর্খপুটে ক ৃ 
বাসার ক্ষীণ রশিটুকু সে দেখিতে পায়। নবপ্রণয়বতী মুগ্ধ কিশোরীর আধপ্রেম আধ; 
লঙ্জার লুকাচুরী সে সহজেই ধরিয়া ফেলে। সাত্বিক ভাব-ঢুরু হুর কল্প, সবের? 
ভূমিপানে আনত দৃষ্টি এবং লীলাপত্রচ্ছেদন তাহার চক্ষুত্ে অজ্ঞাত থাকে না! । রর 
শকুস্তল! বখন প্রিক্ব্ধার দোষ দিস্বা বক্ষের দৃঢ়ব্ধ বল্ধলটি শিথিল করিয়া দিবার ন 
অনশুয়াকে অনুরোধ করে) তখন প্ররিযস্বদ। হাসিতে হাসিতে বলে-- টা 
এস্কলে পয়োধরবিস্তারবন্ধক নিগ্ের যৌবনকে তিরস্কার কর; আমার দোম কি? 
এই সরস ব্যঙ্গটি সময়োচিত এবং বরসোচিত ও বটে। এই কথাটিতে যে কেবল ঝি: 
রূসিকত। এবং নিজ দোঁধের ক্ষালন মাত্ত কর! হইয়াছে, তাহ) নহে! নারীহদয়ের ্াতাবিক; 
প্রেমতিষ! যে বনবাসেও হবাসপ্রাপ্ত হয় না) যৌবনের রসালাপ যে তপোবনের চতুঃসীমার মধোও: 
ফুটিয়! উঠে; স্বভাবের কোলে পালিত! বনলতিকাও যে উদ্যানলতার গুণ সৌন্দর্য প্রা্ত হয়ঃ: 
আশ্রমের বেদসঙ্গীতের মধ্যেও বে প্রণয় দেবতার গুণণ্ডণ ধ্বনিও শুনিতে পাওয়। যার-_. 
কবি প্রকারান্তরে আমাদিগকে ইহাই বুঝাইলেন। রক্ত মাংসে গড়া মানবীর হদয় সর্ব: 
সমান। যৌবনের প্রভাব সর্বত্রই অবারিত। শকুত্তল। যে পূর্ণযৌবনা-_এ ইঙ্গিতটিও কৰি 
ুগ্স্তকে জানাইয়া৷ দিলেন। ১: 
শকুস্তল|, যখন “এ চুত তরুটি বায়ু ৮ধ পল্সবান্থুলী দারা আমাকে কি বেন বলিতেছে 
আমি যাই, উহাকে আদর করিগে”, বাঁলয়া তরুটির নিকট গেল। তখন প্রিয়] মৃছালো 
শকুস্তণাকে লক্ষ্য করিয়! বলিল-_ ্‌ 
“শকুস্তলে এই তরুটির নিকট তুমি মুহুত্তকাল দীড়াইর। থাক। চিন সম্মুখে থাকিলে টি 
লতা সনাথ হইয়া! শোভা পাইবে। রঃ 
ভিতরে ভিতরে স্বভাব স্থলভ অদম্য প্রেমহধাটি যে অন্তঃসলিল। ফন্তুর মত বহ্মানা 
তাহ! প্রথমেই বুঝা গিয়াছে । এক্ষণে আবার সেই প্রেমতৃধার উপশমের পাত্রটি সম্বন্ধেও যে 
তাহাদের দিব্যজঞান বিস্তমান তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইল। শকুস্তলার বিবাহ ন! হইলে 
আর মানাইতেছেনা, বিবাহের জন্য খষিও বিশেষ ব্যগ্র হয়! উঠিয়াছেন-_তাহাও জানিতে 
পার গেল। শবকুস্তলার “বিবাহের কুল ফুটিঞ্জাছে, এখন ভ্রমর আমিলেই হয়; তাহারও আর 
বড় বিলম্ব নাই। প্রিরম্বদারও ফুল ফুটিয়াছে) অনন্য়ারও ফুটিবার অবস্থায় আসিয়াছে ।: ু 
বনতোধিণী নৰ মালিকার অলে নৃতন কুন্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সেই. ন্‌ 
কুম্থুমযৌবন। নবমালিক। আপনার বাহু বেষ্টনে সহকায়, তর্/টিকে জড়াইয়া আছে, শক্ত 
ভাহাই একদুষ্টে দেখিতেছিল। গ্রির্দা তাঁহার মধ্যে এক নূতন সৌনদধ্য লক্ষ] করিল? 
হাসিতে হাসিতে বাঁলল "অনহয়ে জান কি,*কেন শকুস্তল। বনতোধিনীকে এত ক্রিয 
দেখিতেছে? দেখ বনতোধিনী যেমন এই সংকার তরুটিতে সঙ্গত হইয়াছে, আমিও কি 
সেই প্রকান্স অনুরূপ বরের সঙ্গে মিলিত। হইতে পারিৰ 1” 





টি, তি এ নবাভারত। 1. চস্কারিংশ খও্ড ২য় সংখ্যা) 


এ রর! রসিকতার মধা দ্য মধুবৃষ্টি করে, হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় রসমাধুরধ্য ঢালিয়। 
ক) শকুন্তলা বন প্রিয়দে, তোমাকে একটি গ্রিয় সংবাদ দিই বলিয়। আমুল মুকুলিতা 
রতাটিকে দেখাইল। বিশ্ফারিতচক্ষু প্রিয়দদা সহ্র্সে তাহা দেখিল। প্রতাৎপন্নমতি 
প্িবাদিনী তত্গণাৎ উত্তরও দিল--''সহি তেন হি পড়িপ্লিতাং দে নিবেদেমি” সখি, আমিও 
1 ামাকে প্রতিপ্রিয় ( উল্টাপ্রিয় ) সংবার্দ দিই। তুমিও ' আসন্ন পাণিগ্রহণ!” হইয়া 
ই রবীন আমূল সুকুলিঠা--ইহা শুভঃক্ষণ। সাধে কি পপ্রর্বদা” প্রিরদ] | | 
'-শ্রিয়ঙ্ছদা শকুত্তলার কর্ণে হুদ সলিলধার1 ঢালিয়! দিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেছিল 

ক মে সলিপধার! বে রাজ! দগ্মস্তের নতন আশা বাঁজটকে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে অন্কুরিত 
ঢং কা দিতেছিল--ভাহ। অবশ্ত প্রিয়ন্ষণ। জানিতেছিল না। 

11... “উ্ধ তোষার হিজেরই মনের কথ।” বলিয়া শকুন্তলা ক্ত্রম কোপ প্রকাশ করিণ। 
নত: পতিসমাগমের জন্ত শকুন্তলা বে লালায্িত! এবং উৎকণ্ঠিতা হুইয়। উঠিয়াছে, তাহা 
বহে। £ ৫ £ক্ষপোবনের পবিরতার মধ্যে যে বাস করে, সেত আর বিলাসের কোলে 
পালিত। বিলাসিনী যুবতী নহে যে, বুষসান্তী হইয়া! উঠিবে, তবে তাহার সুপরিপুষ্ট 
(নিটোল অন) কুন্ুমিত উন্মাদক যৌবন প্রেষরসোজ্জল মধুর রসালাপ স্পষ্টই জানাইয়। 
দিতেছে ষে, শকুন্তলার অন্তরের অন্তঃগল পতিসমাগমাশায় ব্যাকুল । শকুস্তল। তজ্জন্ত অভাব 
৬০ ন! করুক,--ব্যাকুলা নাই হউক--তবে তাহার আঁর!ক্জম কপোল বিছান্দাম চকিত 
কটা মলের রঙ্গভূমি সমুন্নত বক্ষ থে ব্যাকুল, উন্মত্ত হইয়! উঠিক্কাছে__তাহার আর 
“শের নাই। দে অধর চুম্বনে ব্যগ্র, সে বাহুলতা আলিঙ্গনে লালাস্ধিত, সে কটাক্ষ সন্ধানে 
দ্ধ আমরাও এক্ষেত্রে বগিতে পারি, "লাবণ্য চঞ্চল কিন্য লাবণামষ্বী চঞ্চল! নহে”। 

১: প্রিয়ন্থদ। যখন শকুস্তলার সেই টরি করিয়া চাহি দেখাটি লক্ষ্য করিল, প্রিয়বাণী 
বের প্রত্যাশায় কর্ণকে সাবধান এবং স্থির লক্ষ্য দেখিল প্রণয় কোপ আর শৃঙ্গার 
'জজ্জার লুকাচুরি ধরিতে পারিল তখন বুঝিল যে, শকুস্তল! রাগার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। 

খাবার যখন সে শকুন্তলার প্রতি রাজার করুণ সহান্ভৃতি, পরিচয় জানার অদম্য কৌতুহল 
বং অহেতুক প্রীতির আকর্ষণ দেখিল--তখন স্প্টই বুঝিতে প।রিল মুগ্কাবিহারী সঙ্সাট 
রর জ হরিণ শিকার করিতে আসয়। হুরিণনয়নার কটাক্ষশরে বিদ্ধ হুইয়াছেন। পৃথিবীর 
গা না বক আজি এক বনবাসিনীর প্রভাতরল সৌন্দর্ষের ভিখারী সাজিয়! মাসিয়াছেন। 

1 শরিয়্ষদাই লতাকুপ্ধের মধ্যে শিলাপটের উপর পুষ্প পল্পধ বিছাইয় শকুস্তলাকে 
দু: 
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শোর ইয়! রাধিয়াছে। নলিনীপ্ত্র বাতান দিয়া তপ্ত অঙ্গ শীতল করিবার যন লইতেছে। 
রা. বাতাসে ভিতরের তীর তাপ কিছুমাত্র শাস্তিলাভ করিতেছে না | শকুস্তপা এমতই 
াক্মবিষ্বণ। সখীর। বে ৰাতান,দিতেছে_সে জ্ঞানই নাই।+ কি দৃঃখমরী অবস্থা | প্রিরধদ! 
বন্ধে অন্যান প্রতি চাহিল। অরনাস্তিকে বুঝাইয়াও দিল__ 

ও এ ম্িকারের সূল রাজধির প্রতি সখীর অনুরা্গ। এ বিকারের একমাজ ওধধই রাজধিলহ 
চিতান।.. এ সমাগম ব্যতীত অন্ত,কোন উপারই নাই। [ 
রাখ মিলের নিদাঘতণ্ত পৃথী শীতল হইল। নির্বাপগ্রায হীপনিখা তৈলনিষেকে 


টি রর 











ছোট্ট, ১৩২৯]... অনসূয়া ও প্রিয়ন্বদা। ১৯ 


আলিয়া উঠিল। নিজ্জীবখায় শকুন্তলাবল্পরী রাজার অন্থ্রাগ সলিল পাইয়া! ধীরে বীর 
সজীব হইয়! দেখ! দিল। রাজা, লতাকুঞ্জে, ছায়া স্লিপ্ধ--কুন্ছম শধ্যার শারিত। শকুজুলার 
পার্থ আসিয়! বসিলেন। অনস্য়াও প্রিয়স্বদার মধ্য দিয়া ছুইটি হৃদয়ে প্রেমমধুর রসা প 
চলিতে লাগিল। ছুম্ন্ত “উপভোগক্ষম” দহকার আর শকুস্তল! “নবকুস্ুম বৌবনাপগ 
মাধবীলতা। সহকার শাখা-বাহু আলিঙ্গনে লতাটিকে বক্ষের উপর টানিয়। লইবায় 
উপক্রম করিতেছে, আর মাধবীপতাটিও তাহার বিদ্বৃত বক্ষে আশ্রয় গইবার জক্গ 
কম্পিত ও উন্মত্ত! হইয়। উঠিয়াছে। "হুইখানি মেঘই বিছাতে ভরা” প্রিগস্বদ! বুঝিল এ সমগ্বে 
আর থাক উচিত নহে। মৃগশিশু ধরিবার ছলে প্রিয়ম্বণ! অনশ্াকে লইয়। পলাইয়! গেল 
শতৃত্তল! মাত্রয় রাজর্ধির কন্তা এবং অগ্পরার গর্ভজাতা। হম্ন্তও শবুস্তলার স্পৃহনীর; 
যোগ্য বর। আর হইজনে দুইজনকে দেখিবামা ভালবাসায় বাধাও পড়িয়াছে। ইহাদের 
মিলনও বিধাতার দান। প্রিরম্বৰা এই দকণ ভাবিয়া, বেশ করিয়। বুঝিয়৷ হবে ভরের, 
অন্তরের উপ্ত বীগটীকে সগিলদানে অন্কুরিত করিগাছে। সে বুঝিয়াছিল, এই অক্কুরিত বঙ্গ 
শীপ্তই তরুর "আকারে দেখ! দিবে। তন্জন্তছ প্রিয়ধ্দা! শনস্তলার অনিচ্ছাকৃত গঘনে বাধ 
দিয়াছে, এমন কি দুতিগিরি করিতে ও ল্জ্জ। বোধ করে নাহই। 
শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পু্দার জন্য সখীদ্য় ম।লিন'তীরে পুষ্পচয়নে ব্যগ্ন এন 
। সময়ে “অয়মহংভো* 'এক বিকট চীংকার ধ্বনি উিত হইল। শকুষ্তল। পর্ণশালার অভ্যন্তরে 
পতিচি্গায় এমন বিভোর তাহারই দ্বাপের সন্দুখের সে ধ্বনি তার কর্ণে একেবারেই প্রবেশ 
কারল না। শকুম্ত্রণার মনটা তথন কর্নার লীলান্বিত গতিতে হস্তিনাপুরে চলিঃ] গিয়াছে ] 
সে. ভীষণ শবে সারা বন্ভূ'ম সন্তঙ্সা। মালিনী নদী করুণ সঙ্গীত গাহিয়। বহমান! । হরিণেরা! 
অব্বভক্ষিত মুখে ক-বল মুখে করিয়াই রাখিয়াছে। পক্ষীর! তরুশাখায় নিস্তব্ধ স্থিরাবে বসিয়া 
আছে। সে ভৈরব গর্জন পতিচিস্তায় তন্ময়চিত্া। শএক্থলার কর্ণে একটু স্পদন উঠাইতে 
ন। পারিয়া দূর আকাশের গায়ে বিলীন হইয়া গেল। 
ভৈরব গর্জন মিশে গেল তন্মক্নতা সংন 
সিন্ধু বেগ বালুকায় হল প্রবাহিত” * 
সেই সহশ্রবন্ত নির্ধঘোষবংধ্বনি শু'নয়। বহদৃরবর্তিনী অনসৃয়া'ও প্রিয়স্বদ! চমকিয়। উঠিল? 
উত্ি্নচিস্ত খ্খলিত চরণ, বিভ্রান্ত চঙ্ষু, লইয়া সরীদয় ছুটিগা, আদিল। দেখে_অনিসম তেরী; 
দর্বাস। ঞ্কাষি ক্রোধারুণ নেত্রে আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। পদভরে ধরি: 
কম্পধানা। উঃ, কি বিষম বিগৎ। তপন শকুগুলার অম্ল আশঙ্কা করিয়! সহচরীছর ছি: 
পক্ষ পক্ষিণীর মত হূর্বাসার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ক্রোধাবতাঁর খধির কঠোর রে 
সমবেদনার একটা ক্ষীণ রাগিণী মান বাজি উঠিগ। তপন্থিনী খাযকভাদের করুণ পরিমেরটি: 
খবি এই টুকু মাত্র সাধন! দিলেন যে, অভিজ্ঞানচিষু দেখাতে পারিখে তবে শকু্লার - সৃতি: 
ুম্মস্তের অস্তরে জাগিয়। উঠিবে। পরিণামে এই ভিজ্ঞানচিতই হুম শহুততনার বিলে: 
কারণ হয়--তাই এই নাটক খানির নাম অভিজ্ঞান শকুস্তল। গর? 
০. +. বিষ চত-- দেবী চৌধুরানী-_পরকুর। রা 

















“পাস আজহা বঙ্জ৯ ৬. 


২ টা নবাভারত । [ চত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্য।। 


চতুর অঙ্কে সিনা অনসৃম্জীকে সংবাদ দিল যে, তাতবগ . শকুত্তলার এই আত্মনিবোনে 
নে সুতোষ লাগ করিয়াছেন। আদা প্রাতে লক্জাবনতমুখী শকুস্তলাকে অভিনন্দিত করিরী 





রা : এবৎসে, ভাগ্যবৰশত: প্ধুম নিরুদ্ধ দৃষ্টি” যজমানের আন্তি ঠিক যঞ্জীয়াধিতেই নিপতিত 
ইইগছে। "সংশ্ষ্য পরিগৃহীতা” বিদ্যার মত ভুমি সার্থক হইয়া উঠিযাছ। অদ্যই তোমাকে 
নামি স্কষিগণের সাহাষে' পতিগৃহে প্রেত করিব। এই গান্ধর্কব বিবাহে প্রিয়ার যে একটুও 
তি ছিল ন|।, তাহ! নহে। সেভয় আজ দূর হইল। শবুস্তপা হখিনী হইবে--সে সংবাদ 
শি তাড়াতাড়ি অনস্থয়াকে দিয়! গেল । | 
*-সুর্ধ্যোন্রয়ে কৃতন্নাত| শকুদ্তলাকে তণস্বিনীর! স্বপ্তিবাদ দিয়া আশীর্বাদ করিপ। প্রিয়ন্বধা € 
র আপি! প্রাণনথীকে স্বাগঠ সন্তাধণ জানাইল। একপ্রাণ। নিজেরই প্র তিচ্ছবি স্থানীয়। 
রে । যাইতে হইবে- শকুত্তগা কাঁদতে লাগিগ। অনসুয়া ও প্রিয়দ্বদ! খষিকন্।, 
মগলকারয রোদন অনুচিত, বলিয়। শকুন্তলাকে সান্বনাও দিল। আবার নিজেরাও চক্ষুতে 
দিয়! কাদিতে বদিল। স্বেহের প্রকৃতিই এই | 
৭. পরি মত দুঃখের মধ্যে লক্ষ্য করিণ শতুন্তল! আধ্যপুক্র দর্শনে 'উতন্থুকা হইয়াও তপোঁবন 
সহ বড় কাতর হইন্াছে। প্রিঘন্বদ! চারিদিক চাহিয়া! দেখিল---"উদশীর্ণ গরভক বলা” মুগী, 
_গিরিত্যকানৃত্যা* ময়ূরী “অপন্যত গাস্তপত্ে!” নত! প্রভৃতিও মাঙ্গ অশ্রবিমর্জন করিতেছে। 
রিয়ার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল । গভভার মন্থর! ঘগবধূ আমিয়া শকৃন্তলার সম্মুখে দঁড়াইল, 
দাতার! মৃগ্রশিশুটি ধীরে ধীরে শকুম্লার অঞ্চলাগ্র টানিতে লাগিল । নখীদের শেষ আলিঙ্গন 
রি শকুস্তল আশ্রম ত্যাগ করিল। 

আর অনন্য! প্রিয়দ্বার আবশ্তক নাই। টির নর ভপোবন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনন্য! 
বিগ, কাধ্যও ফুরাইল। এঙ্গনঞ্চে সখীদ্ঘয়ের আবিভাব আর দেখা গেল না। 

*. আননুয়। প্রিযদা যে যোগ্যপাত্রে দমর্পিতা হইবে--ইছ। আমর! প'ষ কথের মুখেই শুনিতে 
গাইগছি । খধিকন্তাদের যোগ্যবর যে খধিকৃমার-:এ বিষণে কোন সংশয়ই নাই। খধি যে 
টাযার বড় নাধের শকুস্তলার প্রিয্সসধ ছুটাকে প্রিয় শিষ্য শারদত ও শাঞ্গ রবের করেই সমর্পিত। 

কিযিবেদ_ইহা আমর! অনুমান করিতে পার শারছতের যোগা। অনন্যা, শাঙ্গরবের অন্গুরূপ। 
টি | ননদ] ও প্রিয়্দাকে আমর! কাদন্থরী কাবোর পত্রলেখার মত কবির উপেক্ষিত 
রর লিতে পারি না। 

(অনগরান প্রিয়দ! শতুস্তলার দুটা দিক্‌ মান্ধ। অনহ্য্। ও প্রির্থদাকে ছাঁড়িয়। দিয়। 
ন্‌ টায়ার কিছু আছে কি %া, আমর জানি না। এই দুইটা সথী শকুন্তলারূপ। জাহৃবীকে 
চারিতাবুরাভ্যিখে স্থির রাধিবার জন্ত অলিবরণার মত ছুইপার্খে বিরাজমান। আবার বলি 
পানা শকুন্্লার স্বভাব সরপ কেননল দিকটিই অনন্য! | দুগ্্ত মহ্ষী শকুত্তলার 
ারাধা/শোভাময়” উজ্জ্বল দিক্টাই গ্রিযথদ।। 

















শ্রামসহায় বেদান্তপান্্ী 


মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন । 
€ পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
আবিলাড ( 4£1061910 ) 


পীরি অাবিলা, বা আবৈলার্ড (451361810 ) ১০৭৯ খী্ান্দে নগণ্টসের নিকট প্যালে 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্যারীতে তাতকাদিক শ্ুপ্রসি উইলিয়ম সাম্পোর নিকট 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিদ্নে। বাইশ বৎসর বয়সে শিক্ষা-গুরুর সহিত তাহার মনোমালিন্য হওয়ায় 
তিনি প্রথমতঃ মেলুনে (11611) ) ও পরে, কাববাঁলে / ০৮১61] ) ছুইটি পৃথক বিদ্যালয় 
গ্বাপত করেন। ইছার কিছুকাল পরে সাম্পোর সহিত পুনরায় সন্ভাব স্থাপিত, লে, 
তিনি প্যারীতে প্রতাগমন করতঃ অসীন কুতক্ার্যতার সহিত শিক্ষকতা আর রিয় 
ছিলেন, কিন্ত কোন গোপনীয় কারণে তিনি কানন্‌ ফুলবাের কোপ দৃষ্টিতে পতিত 
£ন এব তচ্জন্য উক্ত কাধ্য পরিত্যাগ করিয়! সেন্ট, ডেনিসের মঠে আশ্রয় লইতে 
বাধা হইয়াছিলেন। দ্র্ডাগ্ক্রমে এই স্থানেই অবস্থান কালেই তিনি প্ডি টিনিটাটি” 
(192 17171185106) গ্রন্থ রচন। করিয়া চাঞগ্চেরও বিরাগভাজন হন । সইসনের 
ধর্মসমিতি কর্তৃক আদিষ্ট হুইয়। তিনি উক্ত পুস্তকখানি অগিতে সমর্পণ করেন । অতঃপর 
আবিলার্ড, নোগেণ্ট, সুর-সীন্‌ ( ২92116-50/-5611)0 ) নগরে শ্বস্নং একটি বন্ধৃতা মঞ্চের 
প্রততিষ্ঠ। করিয়া তাহা প্যারাক্লীটী নামক ধর্মসম্প্রদায়কে উৎসগীকৃত করিয়াছিলেন। 
সেন্ট, গিল্ডার আবেটের কাধা গ্রহণকালে তিনি এই মঞ্চটি তাহার প্রিয়পাত্রী হেলয়সীকে 
11101015) দান করিয়া যান। ১১৪৯ খৃঃ অঃ আযাবিলার্ড, সেন্ট বানার্ভ (51. 73077810 
0) 01911৮2002) (১) কর্তৃক বিধন্মী বলিয়! নিদিষ্ট, লাঞ্িত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
কিন্ত পূর্বের ন্তার এবারেও কোন নাক্কম্মিক উপায়ে তিনি কুগ্রির হঠে (4১0০০) ০ 
018127৮ ) আশ প্রান্ত হন এবং পরিশেষে পুজনায় (পটব্রের (1১012 075 ৬6170121916 ) 
(২) অনুগ্রহে মেন্ট, বার্ণার্ডের নিকট মুক্তি লাভ করেন। গ্রহবৈগ্ণণো পুনঃপুরঃ 
দগুত ও লাঞ্জিত হওয়ায় আ]াবিলার্ডের অকালে স্বান্থাতগ হইয়াছিল। ১১৪২ থুঃ অঃ 
তাহার মৃত্যু হয়। ্ 

উপরোক্ত শি টিনিটাটি” ব্যভীত তাহার গাও কর়েকথানি গ্রন্থ ছিল, তন্মধো 
“পত্জাবলী” বা [1.5 “প্রাথমিক ধর্মশান্্ত (10091800950 (11৩01018171 প্র 
ধর্দশান্ত্র” (11016010518 071৭0800 ), শ্নীতিশাস্ত্” (1207৬), পনদার্শনিক, ইদী ও 'গুটানের 


এ. 








শা পপ 





৮ শপ জে 


র্‌ ১) লিটর্‌ কুনীর আ্যাবট ছিলেন এবং ১২**বী: জবে দরামেন্বিগের করেকখামি র্দগ্রস্থ লাটান্‌ 
তাঁধার় অনুযাদিভ করিয়াছিলেন । 
(২) সে বার্দার্ড (ব্রঃ আঃ ১৯১-১১৫৩) এবং আপন্ড, ছিউ, গহ্ষী প্রভৃতি সংসাদরিক আরখ 


কয়েক ব্যক্তি ধর্পশাস্ত্রে তর্কের বিরোধী.ছিলেন এবং আইবিদ্ার্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । 180 


জি ৯, এর এন নে হি 


৯৮ মে নব্যভারত। | চস্বারিংশ খণ্ড, ২য় নংখ্যা। 


কথোপকথন” (10151056, 1996৮06 ৪. 01195010061) & 01075057200 2 19৬) 
- প্রভৃতি গুস্থ উল্লেখযোগ্য । ্ 
_. -আআযবিলার্ড মহা ভাবুক ছিলেন, একারণ তিনি রস্তেলনের গোঁড়া নামবাছ সংক্রান্ত 
রঃ মতগুলি সঞজে মানিয়া লইতে পারেন নাই। আবার সাম্পোর উইলিয়মের স্তায় কেবল 
কল্পনা রাছ্ছে।ই বিলীন হই+ তিনি গোড়। বাস্তববাদেরও প্রশ্রয় দেন নাই। তাহার 
মতে সার্বজনীন সত! (7170 07101521) শ্দ্ধ ব্যক্রি'তেই প্রকটিত হয়, "ব্যক্তির" বহির্ভাগে 
. অর্থাৎ বাক্তিকে ছাড়িয়া ইহার একটি মুত্তিমপী ধারপ| ( 0110010) অনুভব করা যায় 
মাত, তন্ন ইহার অন্ত কোন অস্তি অন্থৃভৃত হয় না। তিনি আরও স্বীকার করি- 
 স্বাছেন যে, “বাক্তি”তে সত্তা (11100 81015৩5ন1) বিরামান বটে; কিন্তু সেই স্না। কেবল 
সার বা 655০7০6 রূপে নয়, মর্ভ কা পূর্ণক্ূপেই অবস্থিত। নানাজাতীয় জীবে 
যে নানুক্ূপ প্রতিফলিত হইতেছে, সেই সেই রূপ সার্বঙনীন সত্তারই অঙ্গন্বরূপ। 
জাতিতে প্জীতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ভিন্নতা, সেই ভিন্নত। মুল সন্তাতেই 
“অবস্থিত । (7:55০1000) বা সার রূপে অবস্থিতি করিলে বস্বজাতের বিভিন্নতাই লোপ 
পাইত ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকিত লা, তা হইলে পিটর ও পলে, বাম ও ধুতে 
 পার্থকা থাকিত ন1। আ্যাবিলার্ডের মত যদ্দিও খাটি নানবাদ নন, তবুও নামবাঞ্জেরই 
: সন্িত ইহার সাদৃশ্য অধিক। গ্লেটোর সন্তামূলক আদর্শবাদদ ও »ারিষ্টটলের প্রত্যক্ষ মুলক 
আঘর্শবাদে যে প্রভেদ, সাম্পোর অতীন্দ্িক্ন বস্ততত্বেও € 0101 10651500 0000170৩ ) ও 
আবিলার্ডের স্বাতক্াতন্বেও সেই প্রভেদ | জ্যাবিলাঙ আরিগটলের অধ্যাত শত্ত্রের 
সাক্ষাৎ পারচয় পান নাই, তথাপি “অর্গানন্‌”” গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রের 'য সামান্ত সন্ধান 
পাইক্াছিলেন, তাহাতেই তাহাকে মধ্যদুগের পণ্ডিত সমান্জে অগ্রগণা করিয়া তুলিয়াছিল। 
: প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মতের সত ঘশিষ্ট সম্পর্ক না থাক! সবেও, আবিলার্ড 
তৎসামগ়িক হুধীসমাজে স্বাধীনতােত' দঢ মতাবলম্বী বলিঞজ। খ্যাতিনাভ করিয়া ছলেন। 
: তিনি “চার্চের” প্রতি শ্রদ্ধাৰান ছিলেন, অথচ প্রান নত “টাচ্ডের" বিরাগভাজন হইতে 
: তয় পাইতেন না। তিনি ০০৮৫০95 [711009? গ্রন্থের লেখক সেট. আনসেলেমের 
সহিত একযোগে প্রত্যাদেশ-মূলক সত্য ( 1২65691601 710) এবং বিচার-সাপেক্ষ 
ত্য ( [0০০৭1 0907) উডয় সতাকে এক বলিতে প্রস্বত ছিলেন, কিন্কু সেপ্ট 
আগষ্টাইনের ন্যায়, গুন ও বিশ্বাসকে একাসনে স্থান দেন নাই। এক শ্রেণীর লোক 
''আছে বাহার! সম্ভব অথব। আসন্তব, যে কোন মত্তকেই বিন! বিচারে সত্য বলিয্বা মনে 
“করে, 1 আযাবিলার্ড, এই শ্রেণীর লোককে তাহার [110900000 খ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে 
বনিদ্া করিগ্লাছেন। তিনি শ্রীসীত্ দর্শন শাস্ত্রের তুয়দী প্রশংসা করিতেন, বঅথচ নিজে 
-ষে সেন্ট আগষ্টাইনের গ্রন্থের ভিতরেই উত্ত দর্শনের পরিচয় পাইয়াষ্ছিলেন, তাহাও 
টম্বীকার করিতে লঙ্জ্। বোধ করেন নাই। তীহার বিবেচনায় খু্ধর্মের মুলনুত্রগুলির 
১১ক্রার সদস্তই অথাৎ ঈশ্বরবার্দ, ত্রিগুণতব, অবঠারবাদ প্রন্থতি যাহ! কিছু, সকলেরই 
১ রি ৬ সেই প্রাচীন তাবুকদিগের গবেষণায় বিলুপ্ত রহিম্নাছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন 





জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ ] মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন ৯৯, 
যে, 'নিউটেষ্টমেন্ট? ও এওল্ডটে্টমেন্টও উভয় গ্রন্থই একই ধর্মের প্রকাশক হইলেও উভয়ের 
প্রভেদ এত অধিক যে, তাহার তুগনার খুনের! বাহািগকে বিধর্্মা বালয়া নির্দেশ, 
করেন, তাহাদের মতের সঠিত খুষ্টের শ্বীয় মতের পার্মকায অত দামান্য। নীতির দিক. 
দিয়। দেখিলে, ইহুদী দিগে« ধন্গ্রস্থাপেঞ্ গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের 'দাধক উন্ন'ত হঃয়াছিল। . 
একথা সত্য হইলে, ৫বল শ্রীহসণা্জ বহিভূত্তি বলিয়াই গ্রীক পগুতদ্দিগকে দ্বুণা 
কর। উচত নয়। খ্রীষ্টান নহেন বলিয়্াই কি তীগারা ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্ববাদে বঞ্চিত? 
'গম্পেলের” প্রকত অর্থ, স্থপংস্কৃত নৈতিক বিধি। সাধুবচন বলিয়াই কি ইহার এত আদর? 
আ্যাবিলার্ড বলেন, গ্রীকৃদ্দিগের নৈঠিক বিধিতে ও ণ্গদ্দলেশ মূলতঃ প্রভেদ নাই | 
যে সকল ব্যক্তি প্ররুত জ্ঞানী, ধাহার্দের জীবনও কর্ম, খুষ্টপথান্ুবন্তী এবং ধাহাদের মতের. 
সহিত খুষ্টের মতের পুঙ্থান্থুপুঙ্খ মিল দেখ! বায়, সেই সকল নহাম্সাকেই যদি নরকগামী 
বলিতে হয়, তবে আর সাধু কে? ট | 
সে যাহা হউক, আঁবল্ড, গ্রীক দর্শনের ভিতর কিরূপে ত্রিমুর্তি সংক্রান্ত মতের. 
দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহাই বিচার্ধ্য। ত্রিমুত্তির তিনটি মূর্তিকে তিনি অদ্বিতীয় পরমে- 
শ্বরের তিন পৃথক্রপ বলিয়। সাবান্ত করিয়াছেন। এই তিনরূপ যথাক্রমে, শক্তি, জান 
ও সাধুতা। পৃথক পৃথক ধরিলে, শক্ত, জ্ঞান ও সাধূৃত৷ বা সদিচ্ছার কোন সতত! 
নাই, কিন্তু এই তিনের সম্মিলনে বা সমনয়ে যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাই শ্রেঠ ও 
পূর্ণবস্থা। সেই অবস্থান্ই ভগবানের অস্তিত্ব ( (9৫. [)116061০ 10171) মোট কথা, 
ত্রিমুর্তি এমন এক পুরুষ যিনি বাহ কিছু মানস করেন, তাহাই করিতে পারেন, এবং . 
যাহা মানস করেন, তাহ! উত্তম জানিয়াই করেন। ধর্দের দিক দিগ ঈশ্বরের এই .. 
ভাবকে, সমাটের সম্ত্রাটত্ব বলিতে পার! যার, এবং তাহ! রস্তেলিনের প্টাইথিজম্* (6. 
(1101917) ) মতের খিরুদ্ধ মত। আধ্যাঁত্বকতার হিসাবে ইহাকে হুবহু শক্তিবাদ বলিতে 
হবে, তবে এগ্থলে শক্তি (0০70) এবং ভাবে (01০৫0) প্রভেদ নাই, এই ছুই : 
বন্ত এক হইয়। ইচ্ছায় (111) পর্যবসিত হইয়াছে। 
একটা মোট! কথ। আছে যে, যখন লোকের মনে ধর্মভাব প্রবল হয়, তখন নীতি. 
ও ধরে বড় বেশী ভেদ থাকে না, নীতিশান্ও ধশ্মশান্ত্রে মিশিয়! বায়; আবার, বখন-. 
জন পিপাসা বনবতী হয়, তখন লোকের মনে সন্দেহ আসিতে থাকে, নীতি ও ধর্শের ... 
গণ্ডীও পৃথক হই! পড়ে। যে লময়ে নীতিশাস্ত্র গৌড়ামির হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, : 
মে সময়টা! উক্ত শান্ত্ের ইতিহাসে স্মরণীয় কাল। লাভার্দিনের হিডেলবার্ট (£1110199%% .. 
০6 [,8%8101) ) সিসিরো। ও সেনেকার অনুকরণে নৈতিবদদর্শন (10078175 721311950- . 
[718 ) নামে যে একখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, তাহা! এই শ্রেণীর নীতিশান্তর। ... 
আবিলাড, কৃত পন্যসেটা ইপঅম্‌* ( 0569 05 *105007) ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ, কি 
ছিডেলবার্টের গ্রস্থাপেক্ষা। অধিক ষারগর্ভ ও বিজ্ঞান সপ্মত। রি 
, আযাবিলার্ডের নীতিশান্ত্রে গোড়ামি খুব কম থাকিলেও তিনি যে কখনও তাহাকে: 
ত্কশান্ত্র হইতে একেবারে ছণটিয। দিয়াছিলেন, তাহা নয়। যে মুলতত্বের উপর উষ্থী:. 


১৪৩ নব]ত বৃত | | ১ত্বারংশ খণ্ড, হয় সংখ)1। 


স্থাপিত, অর্থাৎ যাহার অখলম্বংন উঠা গঠিঠ হইগাছিল, তাহা লাটীন্‌ ধন্মোপদেষ্টা দিগের 
 মভানুসারে কেবপ বাধীন এঁশী ইলা নয়। ঈশ্বর পূর্ণ ও পরম পুরুষ, অতএব তীহার 
কার্যযাবলী অবশ্ঠন্ভাবী (115003১0151 এই 70085৭210 শব্দের অর্থ এই যে, কোন 
কাধ যে বিচারবিরুদ্ধ বলিয়।। কেখল না করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইৰে, তাহা লছে। 
কোন কাজ যুক্তিযুক্ত বা [বিচার সম্মঠ হলে তাহ! অবধশ্তই করিতে হইবে, সেন্ধপ কাঁধ 
না করাও দোষের প্রত্যঙ্ষজানে দাহ কন্তবা, তাহ! অবস্ত করপীয়। ঈশ্বরের ক্রিনা- 
শক্তি বিচার বৃদ্ধিদ্বার। নিমঠিত বলয়, ঠাহার কষ্টজীব আমরাও তাহার মখলেস্হা- 
প্রণোদিত ও পরিচালিত হইতো । অতএব, আমাদের কৃত কার্যাসমূহ ঈখরেরই অন 
মোদিত বলিয়। গণ্য কারতে হইবে ) 

পাপ পুণোর আলোচনার আযবিলা'ঃ বণিয়াছেন যে, কুফা করিবার আগ্রহ ৭ 
(00610 কেই পাপ বণ! যাঁয় না, বরং তাহা ধর্ম পপেরই সোপান । বাস্তবিক, 
ধর্দের মুলে গ্ুতিযোগিত! দু হয়। এই খরতিযোগিতাই কুপগ এ্রতিনিবৃত্তির 
একমাআ উপায় । একদিকে যেমন পাপের গুলোভন, অপর দিকে তেমান পাপজয্ের 
নিমিত প্রবল আকাজ্1২-এই গায়ের প্রতিযোগিতা বং 3000010 এর ফলে 
চরিক্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাপের (5719110% ন। পর্টকলে, 101709175 বোধ 
করিবার চেষ্টাও থাঁকিত না এবং ধর্সেরও উৎপত্তি হইত না। কু-কার্ষ্যের প্রতি 
আগ্রহ বদি ণপাপ' না তর, তবে “কু-কাধই কি পাপের বিষয় (1780061 91 
51)? তাহাও নয়। কেবল পকার্ধা” পাপ বা পুণা, কোন গণ্ীর মধ্যেই আসে 
না| কাধ্য শ্বসন্তধ নিরপেক্ষ (1)0111575110) 1 পাপের অন্ুপন্ধান করিতে হলে, সেই- 
খানে করিতে হইবে, বেখান হইতে পাপ কাধ্যের উৎপ্ত হয়। ইচ্ছাই (৮111) 
পাপের মুলকারণ। ইচ্ছার ভিতরে ভাবা কাখোর হাচ বা ছাপা (017) থাকে 
এবং ইচ্ছাতেই কাধাসমূহ অন্ুন্থাত ৬য়। তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে, কোন 
বক্তি পাপান্ষ্ঠানে প্রনুন্ধ হুইয়াও যদি কোন দৈব কারণে তাহা সম্পনন করিতে 
অপারগ হর, তবে পে বাকিও পাপানুষ্ঠানকারীর অপেক্ষা কম দগ্ডাহ নহে; কেন 
না, পাঁপানুষ্ঠানে সম্মতি দেওয়া এবং পাপ কা করা উভতই তুল্য দওনীর। 
দণ্ডাধিপত্ধি ঈশ্বর বাহ্যাবরণ দেখিয়া বিচার করেন ন1; তিনি দেখেন, অন্তর বা আত্ম! । 
বাসনা ও বাসনা! পগিতপ্তির ইচ্ছা, প্রবুত্তি ও প্রবৃত্তির দাসব, উভয়ের মধ্যে পরতে 
দেখাইয়া জ্যাবিলড মানব জীবনকে নৈরাশ্ত 'ও অত্ন্ত ছুঃখের কারণ মনে করেন নাই । 
পক্ষান্তরে, বাহিক ক্রিয়াকলাপেরর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ফরতঃ তিনি ততনাময়িক ক্যাথলিক 
সমাজের নৈতিক কঠোরভারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। পূর্বেই দৃই হইয়াছে যে, এই 
সময় হইতে মধ্যযুগের নাঁতিশান্ে আযরিইটলের প্রত্যগবাদ প্রতিফলিত হুইরাছিল। 
মোটের উপর, 'আ[বিলর্ডের নীতিশাস্ব পাঠে জ্যারিষ্টল্‌ ও তাহার মধ্যপন্থী নীতি-বিজ্ঞান্ের 
কথাই মনে পড়ে । 

ম্ধযুগে জ্যানিলাডের এন্চাৰ খুব হেশী [ছল। তাহার ফলে, আমব! 51রের বাণাড় 


গ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ || সজগণিকা। ১০১ 


কঞ্চের উঠপিয়াম্‌. জিল্বাট ডি ল। পরী, লল্গ্বেরীর জন্‌ এবং এমন কি, তাহার প্রতিদবন্ী 
সেন্ট, ঠিকটরের হিউগোর মতাবলীতেও সাহার এ্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করি। ইহাদের বিষয় 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। * আিঁলবাটকে নিরাশ্বরবাদী বদিয়া! খাড়া কর! হইয়াছিল; তাহার 
কারণ, তিনি ঈশ্বর (009৫) এবং দেও] (1960১) মধো, পরমপুরুষের বিরাট রূপ ও সুপ্ম 
রূপের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিস্াছেন। সল্দ্বেরীর জন্‌ তদী় "পলিক্রেটিকান্‌” গ্রস্থে 
লিখিয়াছেন, “হৃষ্টিকপা ও জাবন্দাতারূপ পরমায্ম। (1)1১1)0 31710 যে কেবল মানবাত্মারই 
পরিপোধণ করেন, তাহ। নয়; প্রতোক প্রাণী তাহার মঙ্গলেচ্ছায় প্রতিপালিত হইতেছে, 
যেহেও ঈশ্বরকে ছাড়িরা কোন প্রাণারই অন্তিত নাহ, এবং গ্রশ্বরিক সারসত্তার অধিকারী 
বাঁলয়াই বন্তসমূহের স্বকীয় সভা ব! অন্তিহ্থ।: ঈশ্বর তদীয় বিরাট্‌ মুক্তিতে নিখিল হৃতিক্ষে 
বে্টন করিয়া আছেন, নিথিল বগ্তগাতে তিনি অন্ুপ্রবিষ্ঠ, এবং আসত দ্বার। তাহাদিগকে 
পরিপূর্ণ করিস! রাখি়াছেন। বাবতীয় দ্রবা, এমন কি ক্ুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্তও ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব জাপন করে। যে দত বড় ও ষে গবস্থায় বর্ধমান, সে সেই পরিমাণে ও সেই অবস্থায় 
বতটুকু সম্ভব, ততটুকুই ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকে । অরুণরাগ পত্রপুস্পে ও 
মণিক্াঞ্চনাদিতে পতিত হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরও তেমনি সৃষ্টির 
নান। স্তর ও নান! জাতীয় জীবের ভিতর দিয় ভিন্ন ভিন্ন মৃর্িতে আম্মপ্রকাশ করিতেছেন ।” 

জড় গ্ররুতি সগন্ধে এই উদার ভাব প্রগাঁ় ধন্মভাবের সহিত মিলিত হুহয়। একে খসে 
প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং এই ভাব লইয়া সেন্ট, ভিরীরের ছিউগোর (17080 ০5. 
৬1001) আবিভাব ভয়। 

(ক্রমশঃ ) 
শদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী | 


সঙ্গণিক|। 


স্থানাভাব হেতু শ্রযুক্ত বিপিনচন্্র পাল মহাশয়ের ?'সমপাময়িক কথা? ও শ্রীমতী ফেদলত। 
দেবীর "সাধক? প্রকাশচন্ত্র প্রকাশিত হইতে পাঁরিল না। আগামী আধাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত, 
হইবে। 

গত পৌষ মাঁসে ধাঁহার! ১৩২৮ সনের মুলা ভিপিতে দিয়াছেন তাহাদের চিল 
জন্ত বৈশাখ সংখ্যা ভিপি কর1হয় নাই । ভি পিতে অনর্থক খর5 ও বেশী হয়। নব্যতারতের 
সন্ধদয় গ্রাহকগণ অশরগ্রহ পূর্বক তাহাদের দেয় মূল্য মঃ অঃ যেগে পাঠাইলে বিশেষ বাধিত, 
হুইৰ। নতুবা আষাঢ় সংখ্যা ভিপিতে প্রেরিত হইবে। ইহাতে খরচ বেশী পড়িবে ।. 
সন্থদয় গ্রাহকগণ ইহা স্মরণ রাখিবেন। 1. 


* ১৩২৮ সাল, আধাঢ় মাসের নবাভারত ভরইব্য। 


৯৯২ নব্যতারত।. ( চন্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


স্ব্দেশীমেল। 


১. গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কলিকাতা সহরে তিনটা ্বপ্দেশী মেল! হইয়া গিয়াছে; 
১একটী ওয়েলিউন স্কোয়'রে) দ্বিতীয়টা ভবানীপুর পদ্রপুকুরে ; ততটা মুন বাছগীরে। এত 
এঅগ্প লফয়ের মধ্যে তিন্টী মেলা হওয়াও কলিকাতার ও মফঃম্বলের আবাল-ধুদ্ধ-বণিতা 
লে দলে আসিয়া মেলা দেঁখয়াছেন ও দ্রব্যাদি ক্রর করিয়াছেন। দেশের 
লোকের! শুধু ষে স্বদেশী দ্রধের আদর করিতে বশখিয়াছে তাহা। নহে; অধিকস্ত দেশে 
:কিকি জিনিস উৎপন্ন হইতেছে তাহা! জানিবার গন্ঠ তাহাদের আগহ দেখা যাইতেছে। হ্হা! 
যে দেশের পক্ষে সুলক্ষণ তাহা বলাই নিশ্রয়োজন। আমাদের ব)বহার্্য স্বব্যগুলি যে 
কত সম্ত। ও কত সুন্বর রকমে আনাদদের দেশের কাঁরগরেকাই তৈদ্মার করিতে পারে 
: তাহা আমর অনেকেই জানি না। সেই দ্রব্য বহার না; করিঠ। আমর! কথ্য 
বিদেশী নকল কিনিয়। সহ । ফলে উংসাহের অভাবে দেশী-গৃহজাত শিল্পগুলি প্রারই 
উঠি! যাইবার উপক্রধ হইয়াছে । কারিগরের! অন্ত বাবস। ধরিতেছে; নিজেদের বংশগত 
ব্যবসায়ে আর অগবন্ের সংস্থান হয় ন! বণিয়া তাহাদের অনেকেই মসীজীবি কেরাপী 
কুলের সংখ্য। বৃদ্ধি করিতেছে। 

.. মেল! গুলি যে আমাদের দেশে প্রয়োজন তাধা আর একদিক হইতে দেখ! বাইতে 
পারে ৷ গ্নেক স্থলে দেখ! যায় যে, একটা পণা অপর একটার 501)191091051)0515 | একপ 
স্কুলে যাহারা পণাদ্রব্যাদি উৎপয় করিতেছেন তাহাগের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আঙ্গান 
রর প্রধান করিবার নুবিধা মেলার মত স্থানেই খুব সম্ভব। ধাহারা সুতা তৈয়ার করেন ও 
ধাধারা বস্ত্র বন করেন, তাহারা এই সব মেলাতে আসেন ও পরপ্পরের অভাঙ্গ্জভিযোগ 
“স্কুদিতে ও জানাইতে পারেন এবং তাহাতে বন্্রব্যবদায়ের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। 
জ্বসারের পক্ষে সুতরাং মধো মধ্যে এই রকম মিলন ক্ষেত্র দরকার। স্বদেশী মেল! 
:খুলিই আমাদের সেই মিলন মন্দির । 

, দশে মিলিয়। কোনও কাজ করিতে গেলে মতভেদের গুটি হয়, হওয়। ও স্বাভাবিক। 
এক্ষেত্রেও একটী মত এই যে, বিদেশী বণিকের! নাকি এই সব মেল! হইতে আহাদের 
এস্ত প্রথালী শিথিয়া মার়। আর তার পর সেইরূপ বিদেশী ত্রব্য আমদানী করিয়া 
বাজার ছাইর। ফেলে। স্বদেশী ভ্রবখলি আর বিদ্বেশ জাত সম্তা নকলের সহিত 
গ্রভিঘোগিত। করিতে পারে না) পরাস্ত হইয়া ক্রমে লো পান্ু। সত্য সত্য এরূপ কখনও 
হইয়াছে কিন! জানি না। সন্দেহ সমূলক কি না তাহ! হিসাব নিকাশ না করিয়া বল 
পিল 

:ভবিষ্যন্তে যাহাতে এইরূপ মেল! র্বাগনুন্দর হয় সেই উন্দেস্তে দর্শকদের তরফ হইতে 
টা কথ। মেলার কর্তপক্ষষের গৌঁচর করিতে ইচ্ছ। করি। 

১ প্রথমতঃ, থে চৈত্র মাস কিংবা বৈশাখ মাঁস মেল! বসাইবার গ্রস্ত সমর নহে। ইঞছাতে 





জোষ্ঠ, ১৩২৯]... সঙ্গণিকা। 32৩.. 
দর্শক্িগের গ্রীগ্মের জন্ত অন্গুবিধা হয়। ৩৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিক। দর্শকের শ্রান্তি আসে 


সক্চবিপণি গুলি ভাল করিয়। দেখ! হুয় না। তার উপর সময়টা কাল বৈশাখীর ; মেলার ঘরগুলি 


সামান্য রকমে দরমার বেড়! দিয় ঘের! । ছুএকটী বেশী রকম ঝড়ঝাপটা আসিলে ঘর গুলি 


সামলান দায় । যাহার! জিনিষ পত্রাদ “দখাইয়া থাকেন তাহাদের ক্ষতি হইতে পারে। 


খেলাতে একটা করিয়। 01116-5০০1: থাক! উচিত। সে গুলি প্রবেশ দ্বারে বিক্রন্ধ কর। 
হইৰে। একখানি কিনিশেই দর্শকের কোথায় কোথায় বিশেষ মনোযোগ করিবেন 
তাহ! ঠিক কররয়া লইতে পারেন । ইভাতে অনেক সময় বাচে, আর দ্রব্যাদি দেখিবারও 


স্থবিধ। হয়। 


সময় থাকিতে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য উপায়ে বাংলার প্রত্যেক গ্রাম হইতে 
সেখানকার বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেখাইতে কারিগরদের নিমন্ণ করিতে হইবে । হঠাত 
ছু দশ দিনের খবরে আমাদের গ্রামের লোকেদের মাল লইয়া! আল! অনেক সময়েই 


অসস্ভব। সব জায়গ৷ হইতে যাতায়াতের পুবিধ। নাই; তার উপর অনক কারিগরের 


অর্থের অসচ্ছলত1 আছে! ঘোগার'বন্ধম করি কলিকাতায় আসিতে সময় লাগে। হত 
অনেক কারিগর খবর পাইবার আগেই মেলার নির্দি সময় আসয়। পড়ে; তাহারা 


আমিতে পারেন ন!। ভবিধাতে এ সম্বন্ধে মেলার কর্পক্ষগণ দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। 


আর একটি বিষয়ে, বিশেষ অভাব অনুভূত হর। ছুএকটী বিপণি ছাড়! অন্ত. 


কোনটাতেই পণাদ্রব্যের € মুল্যের তালিক। না থাকাতে দর্শকদিগের পক্ষে বিশেষ 


অন্থবিধা হইয়াছে; দোকানদারের পক্ষেও ইহা! বিশেষ ক্ষতির কথা। একৰার.. চোখ. 
বুলাইয়৷ দোকানদারের নামের একখানি কার্ড পকেটে করিয়' আসিলেই দর্শকের: কিছুই 


মনে থাকে না। যদি পরে কোনও দ্রব্য কিনিবার প্রয়োজন হয়, তখন অনেকেরই 


মনে থাকেঞ্জা যে কোথায় কি দ্রবা পাওয়া বায়। এ ক্ষেত্রে, হয় তাছাদের বিদেশী দ্রব্য 
কিনিতে হয়, নয় বাজারে দৌড়াদৌড়ি করিয়া অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিতে হয় 


র্‌ 


তাহার পর জিনিসগুলি বিক্রয় হইয়া গেলেই ক্রেত। তাহ! হইয়া যান। ইছাতে প্রদর্শনীর: 
ফল হয় না। ক্রেতার নামে টিকিট লাগাইয়া মেলার শেষ পর্যান্ত দোকানেই রাখিয়! 
দেওয়াই ঠিক। ভাল দ্রব্গুলি নিশ্চয়ই মেল! খুলিবার ছুএকদিনের মধ্যে বিক্রয় হইয়া 


বাইবেই। সেগুলি লইয়। গেলে প্রদর্শনীতে কেবল অকেজো! খারাপ দ্রিনিসগুলি গাড়ির. 


থাকিবে । যাহার দ্রচারধিন্ন পরে দেখিতে আসেন তীঙ্ার ভাল দ্রবাগুলি দেখিবার 


হযোগ পান না। 


শ্রীমন্মথনাথ বনু | 


ঙ ঁ ঙ ৬ 


এবার -তারতের হই প্রদেশের প্রদেশিক সমিতিতে ছুইজন নারী সভানেত্রী আপন 


অলযত করিয়াছিক্ষেন ভারতের বিশেধতঃ বঙ্গীয় নারীদিগের পক্ষে ইহ। বিশেষ সৌভাগা : 
ও গর্বের বিষয় । হুইজুনই বানী রমপী। মধ্যপ্রদেশের সতানেতরী, স্বনাষধন্ত! সুকবি শ্রীমতী 


- ৯১০৪ নব্যগারত। [ চহারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্য1। 


. অরোর্জিনী নাইড ও উট্টগ্রাদ প্রদেশের সভানেতী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধু প্রঘুক্ত 
৷ চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্মিণী । চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সমিতিতে শ্রীমতী বাসস্তী দেবী, ব্যবস্থাপক 
নভায় প্রবেশ করিবার কথ। আলোচন! করাতে অনহযোগীদের মধো বেশ আন্দোলন হইয়াছে। 
কেহ কেহ এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যে, চট্টগ্রামে বঙগদেশের সুনাম মসীল্থ 
হইয়াছে। এরূপ ভাষা সমর্থন করা যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ প্রায়ই হইয়। 
খাকে এবং হওয়া দ্বাভাবিক, কিন্তু গেজন্ঠ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের গ্রত এইরূপ আক্রমণ 
সমীচীন মনে হয় না । যতদূর মন তয়, শ্রীয়ক্তা বাসম্তীক্সেধার বলার অর্থ এই যে, 
কাউন্সিলের ভিতর সেইরূপ খাটা লো থাকিলে গবর্ণমেন্টকে অচল করার সম্ত/বন! 
. বেশী হইতে পারে এবং এই পছ্থা গ্রহণ করা এখন অদহযোগীদের “ক্ষে উচিত কি না ইহা 
যেন আগামী কংগ্রেস ভাবিয়া দেখেন | দেশবদ্ধু চিত্তরগঞ্রন দাস থে এই মত পোধণ করেন, 
সেই বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেছের কারণ নাই) কেন ন। শ্বনতী বাসস্তী দেবী তাহার 
বক্তৃতার সুচনাতে তাহার আভাস দিয়াছেন। 1২610107) ৮0170155 টা যে অতান্ত ফাকা 
ও অন্তঃসারশৃন্য তাহ! এতদিনে প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন ) গ্নসাধারণের উপর যে ক্ষমত। 
দেওয়! হইয়াছে তাহ! অতি সামান্ত, ছেলেভুলান মোরা মাহ, :ইহা সকগেই জানেন । 
কিন্তু, তবুও যদ্দি গবর্ণমেণ্টকে অচলকর। উকেশ্ত হয়, তবে একেবারে বাহির হইতে চেষ্টা কর! 
অপেক্ষ। 0০701] হইতে চেষ্টা করিলে তুলন। ছিসাবে হয়ত অধিকতর সহজমাধা। জনসাধারণের 
প্রতিনিধি কাউন্সিলের মেহ্গারগণের ক্ষদ্তা অতি সামান্ত হওয়া সত্বেও, একটি বিষয়ে 
তাহাদের ক্ষমতা রহিয়াছে। গব্ণমেন্ট যদ্দি নৃতন ট্যাক্স বসাইতে চাহেন, কাউন্সিলের 
মু, ভিষন করিতে পারেন না। কোন টাকা বসাইতে কাউন্দিপ বাধ! দিলে গবর্ণর বা 
অন্ত. কেহই দে মতের রর টেন্স বসাইতে পারেন না। মদিও কোন কোন বিষয়ে 
গবর্ণরের কাউন্দিগের মত উপেক্ষ। করিবার ক্ষত আছে ও সেই ক্ষমতা তিনি ব্যবহার 
গ্ররিয়াছেন। এখানে তিনি তাহা করিতে পারেন ন|। দেমন, দ্প স্বরূপ বদি, এবার বঙগী 
ব্যবস্থাপক লভা, নূতন তিনটা ট্যাক্সংক ভোটের জে!রে বাধ দিহে গারিজ্েন, তলে ইহা 
(769051৩ ) বসাইবার ক্ষমত। গবর্ণরের ছিপ ন।। 

[710175016 মিঃ কার বঙ্গীষ ববগ্াপক সভায় গবমণ্টের তরফ হহয়। -১070020- 
13)61005 22২ সমর্থন করিবার সময় বলিয়াছিলেন)-- ১৬2188৮6816) 10251 
০7700 ৪170 18256 230010811700 07৮10 59001110070 1)0 00000009005 
চু র০০1101)0, 0103 (39561119760 12৮61507050 15700)10131015,521076 
[6591901)5191110) (07 00711015 ৬1011 01550131115) 01070050910) [85দৈ 017 015 
09811012179 07 076 0001701] 91010092170 ঃ (:001101] 2870 ০৮৪৫ 
£5155001051101110 17 9101101177 1 (97) 170 (102 17৭ 010৩1: অর ঢ, 





(05201 01 01810 ১০) 0196. 
- শআমরা আইনজ্ঞের মত গ্রহণ করি। ইছাই জানিয়াছি, ্ে রর এই ২ ধার্য্ের 
রস্তাবগুলি ( কাউন্সিলের মতের ৰিরুদ্ধে প্রচলন করিতে পারদ 1... এই ট্যাক্সের 


জ্যষ্ঠ, ১৩২৯ ] _ সঙ্গণিক।। ১০৫ 


্রস্তাবগুলি গ্রহণ কর। বা না করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর) কাউন্দিল এই 
দায়ি গবর্ণর বা আর কাহারও উপর চ!পাইয় দিতে পারেন না৷ ।৮ 

" কার সাক্েব আরও বলিয়াছেন :-. 

45০১] 58১) 010 00 ০১১80061706 076 0858 1) 016 15950 11617 
] 5810 10170 10 010 982001712115 25165 00700080105 075 090001, 
(16 150] 111 00 0674 10015 9701 011,085 

“আমি যে বলিয়াছি, যে যদি কাউন্যিল এই ট্যাকের প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করেন, 
কবে গবর্ণমেন্ট অচল হইবে, তাহ। একেবাতেই অভিব্রপ্ধন নহে '* 

অস্হযৌগী নেতারা যদি কাউন্সিলে যাইনেন, 'এবং একসঙ্গে কাঞ্জ করিতেন, তবে 
গবর্ণমেন্টকে অত্যন্ত বিপদে ফেলি'ত পাঁগিতেন, সে ন্ষিয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত| বাসন্তী 
দেবী বৌধ ভয় এই সব ভাবিয়াই কাঁটন্সিলে প্রবেশ করার কথ। উত্থাপন করিয়াছেন। 

ক ক ক ক 

উংলিশমান প্রমথ এাগ্রাইখ্রিগান কাগজে ব'জনৈতিক বন্দ!দয় প্রতি আপেক্ষিক ভাল 
লাভার করার বিপক্ষে শিশেষ বে তীর আলোচন' হইতেছে | ইংলিশম্যান মনে করেন বে, 
সাধারণ ম্বপরাধী হইতে রাজনৈতিক মগরাধীর অপর.ধের গুরুত্ব বেশী, কেন না, যাঁহার। 
নিজের স্বার্থের জন্য আইন ভঙ্গ কার তাহাদের গ্ষপেক্ষা ধাভারা কোন আদর্শ (10621) এর 
জন্য আইননঙ্গ করে, দাহাদের নৈতিক অবনতি বেশী । যেজাতি বেল্জিয়মে একটা কথা 
বক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশে কৃষ্টিত হয় নাই, যে জাতি 'আয়ল ডের স্‌ সন্ধি 

কারতে বান্ত, সে জাতির প্রতিনিধির পক্ষে এরূপ মত প্রকাশ করা আশ্র্যাজন্কবটে ; 

তব বিলীতের ইংহ্জে যে ভাবে একটা ছ্িনিষ বিচার করিয়া দেখে এই গরম. “দেশে 
ইংপিশমান বেধ হয় সে ভাবে সেই জিনিম বিচাক করিবার মত মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে 
পারেন না ॥। ভারত্বাসীর পয়সায় ভারতের কয়েদখানার় দণ্ডত উউ/রাপীয়ান, সাপ 
চীনা, এমনকি নিগ্রো খলী চোর গভতি সমাক্তদ্োহী বানহিগণ যে বাবার পাত--আম 
সমাডেণ শীর্বস্থানীর় বাক্তিগণ, একটা উন্নত আদর্শের প্রেরণার স্বেস্থার কারাদণ্ড বরণ কি 
জায়, উক্তরূপ বাবহার দরে থাক্‌ জে পকাগ্রনানুষ যী সাধারণ শ্বিধাগ্ুলি লাভ করিতেছেন ্‌ 
দেখিয়া ইংলিপমাঁনের কি ভীষণ গা«দাহ? | 

তবু ও যদ্দি গবর্ণমেন্ট সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিগণকে রাখিঝ।র সুবাবস্থ। ককিতেন। ফরিদপুর, 
বরিশাল, থিদ্িরপুর ভ্রেলের কথ। এখন ও কেহ ভুলিতে পানে নাই! 

সমস্ত সঙগা দেশে বাঁঞ্জনৈতিক বন্দীর সহত যে ব্যবহার কর! হয় আমাদের দেশেও সেই 
গমাচরণ করিবাই অন্ত বানস্থাঁপক 'লভার অনুপ সঃকা'র বাহদুর টপেক্ষ। করিলেন। শিক্ষায় 
না গামা, সমাঞ্জে বাকারা হেট লোক তাচাদের সহিত সাধারণ কয়েন অপেক্ষা সাঁআান্ত 
একটু ভাল ধাঁবহার করিলে ইংরাঞ্শাসনের ভিত্তি "কি শি থল হইয়া যাইবে বলিয়া ইংলিশ- 


ম্যানের ভয়? 


৬ রি ্ রঙ ৪ 


১*৬ নব্যভারত। [ চত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


বেগম সুলাতন!| মুয়াজিদ ঘাদ| নামী একজন মুসলমান মছিল1 বি, এল প্রাথমিক পরীক্ষায় 
পরীক্ষার 'প্রথম ও হিন্দু আইনেও প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন। একজন অস্তঃপুরচারিনী 
মুনলমান অছ্লার পক্ষে ইহ! বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার পরিচায়ক ্‌ 

ঞ্ রর ও গ্ী কী 

বেলুক়্ মাঠের অধ্যক্ষ রামরুঞ্বিবেকানন্ন মিশনের মহামনা সভাপতি ব্রঙ্জানন্দ স্বামীর 
মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । রামকৃষ্। মিশনের তে! কথাই নাই । ইছার অভাবে 
বেলুড়মঠ আজ কাগ্ডারীবিহীন। ইহার নির্দেশে রামকুষ্ণমিশন নরনাবার়ণের সেৰ। করিয়। 
কত অগণিত রোগগ্রস্থ, ক্ষুধার্ত, বিপর, মুমূর্ব, লোকের কতঙগাবে সেবা করিয়া, সাহাষ্য করিয়। 
- প্কতার্থ হইয়াছেন ও উপরুত করিয়াছেন তাচার সংগা! নাই । বলিতে গেলে তিনি হুঃখী গরীব 
বিপন্ধের ম। বাপ ছিলেন । তাহার অভাবে দেশের ৪ মিশনের বেক্ষতি হুঠল তাহা বলবার 
নয়, বোধ হয় পুর্ণ হইবারও নয়। 

গু সী ও ০ ড় 

মৌলান! হুলরত মোহানীর দুইবৎসর সশ্রন কারাদণ্ড হয়ছে । জ্কুরীগণ একবাক্যে 
তাহাকে নির্দোষ বল্সিরা অভিমত দিজাছিলেন। বিচারপতি প্রথম ছ্পরাধে ছুই বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ড ও ২র অপরাধে ভাছাকে প্োধী মনে করিয়াও কাইকোটের উপর বিচারের ভার 
অর্পণ করিয়াছেন। 

মছাত্ব! গান্ধীর পুর প্রুধক্ত দেংদাস গান্ধীরও দেড় বংসর কারাদণ্ড হইয়াছে 
ভিন পিভার নায় নিজেকে গ্রচলিত আইন অনুসারে অপরাধী বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন ও তাহাকে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে অপরাধে 
তাঞাকে শান্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিচারপতি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই 
জ্পরাধে কোথাও তিনমাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও এক বংসর এবং এখানে 
দেড় বংসর দা দেশ হইয়াছে। একই অপরাধে শাস্তির বিভিন্ধতার অর্থ কি? আর 
সবরদোনী পিদ্ধান্তের পর দেশ শান্তভাৰে চলিতেছে, 'এখন?€ ধর পাকড়ের শেষ হইল না 
আম্চধ্যের বিষক্ ! 


চিরসাথী ূ 


ঙ 





' বথাকাঁলে ন। পৌছিপে মোর নি'পথানি অদেহ বা দিবানেছ তুমিই কি থাক 
চিন্তাকুল হ'ত তব 'চত্ত দেহমর, আশারূপে, শান্তিক্ধপে মোপ কাছে কাছে? 
দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গত হয়, গ্রতাষে তূমিই মোবে নাম ধরে ডাক 
ও কিনা সমাচার কিছুই ন। জনি। আর বল..“দৃঢ় হও; বনু কাজ আছে"? 
..ক্লোনে! ৰার্তাবহ মোরে দের নাই আনি সন্ধাকালে আস্ত আর চিত্ত! যবে ধিরে 
, কুশল সংবা” ভা, তবু « হৃদয় , তুমি ক অতর হস্ত রাখ তণড শিরে? 
আপনি বলিয়। উঠে --প্সর্ব অনাময়* ্‌ 
আশ! হয়ে আসে তার সাতবার বাপী $---২...... গ্রকামিনী রায় বি-এ। 
পপি পতিত, 5 
রিট... 
টা কিক সহ বউ 








ছু তি হত পা টবে 
উড ১০২, নু 





ত। 


রানির ] . আবাঢ়, ১৩২৯ [আস সবধ্যা 


সপ সপ ৮ 
০৮ - ৪শিশ পতিত 


কবিত। ও গানে হাফ ফ-টোন্‌ | 


এসেন্সোর শিশির কর্ক যখন খোণ। হয় তখন তীর গদ্ধনগন ও অপ্রস্ততভাবে মনকে 
আহত করে,-তাতে অবকাশ ব। অবসরের কোন কুমই নেই; কিন্ু বেলফুল যখন ফোটে 
তখন অদ্ধ'্ফুট কলিকার লীপায়িত এম উররোস্তর মনকে আবিষ্ট « বিভ্রান্ত করে দেয়-_ 
তা” ধীরে ধারে নানা ছিক্টোগে রমইবচিত্রা সঞ্চার করে' আত্ম গ্রকাশ করে। 

সৌন্দব্যস্থষ্টির মাঝেও এঠ অবসর ও করম. এঠ মৃঠ ব্যাপ্তি ও বিলোল রসসম্পাঁতির 
অপুর্দ কার্তা, এই  ছায়ান্তর-মাধূর্বোর নিবি আকমণ এক অপুর্ব মাদকতা ঘনীতৃত 
বরে। আরঙালে আহঃ নিঠত রূপশ্রা এক আম্মা মহিমা লাভ করে- তা” ভাবেরই 
হাক কিছ বন্ধরই ঠোকৃ। এই মিশ্ল ৪ ধুসর গোধুণি-রাজ। সাংহ তাকে নান। দিক্‌ হতে ক্রমলঃ 
মাচ্ছন করে ফেলেছে । এ যুগর নালা আহনব ও বিভিন্রপন্থী কবিরা এই নিরুদ্দেশ 
পাজোর ক্ষুধিত ও গুঢ আহ্বানে অগ্রতা খত ভাবে এসে পড়েছেন, এ যুগের কাব্য ও 
কণার এশ্বন/ এই অভিনব ফেণরাঞ্জা এক অপু অলকা রচনা করেছে ৮০ 

নগ্র আলোক বন্ত-ক গ্রকাশ করে নাক দেয়। তাতে আলো দ্ষ্টব্য হয়ে পড়, 
জিনিষ নয়_ এজন্য চিত্রবিগ্ঠার কোন কোন শ্রেণীর শ্লী শুধু আলোককে প্রকাশ 
করাই পরমাথ করে তুছেন। কিন্ধ খণ্োক যেখানে উপলগা মাত্র হয়, সেখানে ছায়া সথ 
কর্তে হয়--সেখানে অবগুঠনের প্রয়োঞ্জন--সেখ!নে পর্দার জঞ্চল ভাল করে' টেনে দিতে 
হয়। ভাবরাজ্য এ রক:মর ব্যাপার আরও দেশা ঘটে, ওঠে । হৃদয়ের অসীম, অন্তঃপুয়ে 
কত শ্বপ্তপ্ত ব্যথাবীথিক1, অশ্পর্ধ্যায় ও ক্ষুরধাগ পুলক রয়েছে তার ইমন নেই। অতীত 
ও ভবিষ্যং সেখানে তো ডুবে গয়েছে_কলে ডোবঝ| মণিমুক্ত।বোঝাই জাহাজের মত। শুট 
বর্তমানই জাগ্রত জ্ঞানরাঞ্জে; প্রতি মুহু-র্ত ভেদে উঠছে- এ.তা মনগুত্বেরই কথা । এ সমস্ত 
কারণে শুধু য” প্রত্যক্ষ, য' "মুট, যা” অস্ত্রোপচারীর মর্মরটে(বলে ছুরিকাধাতের জন্য ঈ্র 
কিরণতলে সজস্বীরুত--তা” বড় খু্জনিষ বা একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপার নগ্ন) এমন কি অতি 
যংসামান্ত । ভাবের বণচ্ছঞজে--১1১০০001)) থদ্ব। দেখা যাচ্ছে, তব) দেখা মাচ্ছে পৰা 
সামান্ত দেখ। যাচ্ছে, তার তৃঃনায় অতি যত্সামান্ 

কাব্যে ঈর্ষা, ছেষ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, 'সংহার' 'ন্বর্গচাতি? বা 'নরকদর্শন এসব পট 
সহজ উপায়ে আখ্যাত হয়েছে। একালের ট্র্যাজেডি এসব ভীষণ ও সরণ রসনঞ্চারে রচিত হলে 
না। নেকালের মর্ঠকাব্যের “মোতিফ+ (71981) নিয়ে একালের খণ্ডকাবা৪ রচিত ঝুঁচ বা, 





১০৮ শনাভারত [ চন্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


কারণ একালে তা? অগচুর ও অসম্ভব! মেয় তেরৃপ যাকৃ(81856011110)এক জায়গ।য় ত।' আধু- 
নিকদের পক্ষ হ'তে ভাল করে' বুঝিয়েছেন একালের ট্্যা্জেডিতে রক্তপাত নেই,যুদ্ধোদ্যম নেই 
--ত। গৃকোণের অবজ্ঞাত অন্ধকারে জন্মলাভ কচ্ছে। মানবের চঞ্চল ভাবমুহূর্কে তন্ন তন্গ 
করে? তালয়ে দেখে তারই আড়ালে ও অন্তরালে অসংখ্য গভী4 ট্রাজেডির বার্ড। পাওয়। যাচ্ছে, 
-_যা'র কাছে করেকট! হত্যা কাণ্ড অতি তুচ্ছ ব্যাপার । প্রতিধিনের মানব-জীবনের অসংখ্য 
বেদনা ও আনন্ন্তরের উপকণ্ঠে একটা! গভীরতর জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, যা একালের কাৰ্ো 
কলায় শুধু প্রতিফলিত হয়েছে । একালের এই অপূর্ব রদজগতকে শুধু রহুস্তলোক বল্বার যে 
নেই, প্রয়োজনও নেই। মধাযুগের গ্রাচীন হরণ ও উৎসবঘটা ব! পারশ্ক মোগল প্রভৃতি 
পূর্বাঞ্চলের রাজন্দের আরামের নানা উপকরণ-__ প্রাসাদ, ফোয়ারা, স্বানাগার বা মধুর 
অত্যাচায়ের নান! সংগ্রহের ভিতর যে অসর্যাম্পষ্ট রহস্ত আছে-_তা'তে এ যুগ আরাম পাচ্ছে না । 
নবা আইরিশ সাহিত্য একটা নূতন পুরাণকথ। (1)0)01059) তৈরি করে বসেছে, কৰি সিঞ্জ 
(5578) য়ারান্‌ (45191)) দ্বীপে ঘুরেছেন, শিল্পী গোগ্য। তাহিতি (7217101) দ্বীপে দিন যাপন 
করেছেন, কিন্তএ সবের ভিতর এ যুগের প্রবল রস-ক্ষুধার পরিতৃপ্থি হয়নি। বাইরে ঘুরে' এ নৃতন 
জগৎ আবিচ্ুত হয় নি, জীবনের অন্তরতর প্রকোষ্টেই তা'র সন্ধান পাওয়া গেছে। 

বৈজ্ঞানিক সৌনদ্য/ভক্ত রাষ্থিন্‌ (২1517) হঠাৎ এক জারগায় ভাবের খেয়ালে একট বড় 
কমের কথ! ৰলেছেন ২1 তলিয়ে দেখলে হয়তে। তার নিজেরই মাথ! ঘুরে যেত! রাস্থিন্‌ 
বলেছেন যে, যে আর্টে নিপুণ ও শুরল হুম্ম ভাবাবেশ নেই, বা 06110966 নয়, তা নিকুষ্ট-_ 
৭4৯01 0০010 চন 101 2৫শ--সাহসিক ও ধূষ্ট আট মাত্রই খারাপ। রাঙ্কিনের মতে শুধু 
নগ্ন জ্ঞানজগংটাই কবির পক্ষে বড় কথ নয়; এ জগতের ভিতরই প্রেম ও আশঙ্কা, 
স্বপ্ন ও ভীতি ওতপ্রোত হয়ে আছে, যা” অলৌকিক রসস্ার করে? আর্টকে এক অনুপ 
অপুর্ববত] দেয়। 
কাজেই হাতের তাদ সব খুলে' ব। খোল! তান নিয়ে যে শুধু এখেলা হয় ন।, তা নয়, 
--কুঙের তাসের দরকারও এ খেলায় খুব বেশী হয়ে পড়ে। যার! চায় ছুনিন্নার ভাবের রাস্তা গুলি 
খুব চওড়া,ও বাঁধান হবে, তা'তে অলিগাসির ফ্যাদা থাকবে না, তাদের পক্ষে এ রকমের 
ছায়াপথের শতবীথিক! ছঃসহ সন্দেহ নেই, অথ) উপায়ও নেই। 
ক অক্টোপাসের] মত নিটুর বিজ্ঞানের আক্রমণে কবিতার অধিকারের জারগ! ক্রঘশঃ 
সন্ধুচিত হয়ে পড়! সম্ভব অনেকের মনে এ রকম বিশ্বাসও দাড়িয়ে গেছে । রূপকথাই হোক্‌, 
পর্মীরাজ্যই হোক্‌, কবিতার অনেক প্রাচীন অট্টালিকা, বিজ্ঞান আজ ধুলিলাৎ করেছে। 
প্রাচীন কল! ও কবিত! নান! রকমের দেবলোক, “দানবলোক প্রভৃতি নিয়ে এক 
অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য পুরী রচন| করেছিল লকল দেশে। সভাতার প্রথম উধালোক যে 
নিষ্ঠার ভিতর এ পুরীকে জন্ম দের, সে নিষ্ঠ। এখন আর থাকৃতে পারে না। সেটাও 
কৰির মানস-অন্তঃপুরই ছিল-_বৈজ্ঞানিকের শাণিত তরবারি আঞজ তা'কে একট! দিকে 
টুক্‌রে। টুকরো করে' তৃপ্ত হয়েছে। পুরাণ (1170) ও পুরাণকথার ( 11 0)0195) ভিতর 
কবির স্বচ্ছনদবিহার সকল দেশেই হয়েছে ; এক্কালে হাঃ হচ্ছে ছা? এসবের “মনি! নিয়ে, প্রাণ 


আষাঢ়), ১৩২৯ ] কবিতা ও গ!নে হাফ-টোন্‌ ১০৯ 


নিয়ে নয়। তার পরে আখ্যান ও উপাঁথানের যে একট! ছায়ালোক রচিত হয়, যা” রাজা” 
“রাণীর” নানা! করিত কীত্িকে মুখরিত করে, তাও একট! অন্তনিহিত গুঠিত অবসর-পিপাঁস। 
হ'তে জন্ম লাভ করে। তা'ও বা কোথাও আরথ্-দিবসের প্রথর হূর্যযালোক হ'তে পালিয়ে 
একাদশ সহত্র রজনীর ধূনর অঞ্চলতলে আশ্রয় লাভ করে' অপূর্ব নক্ষত্রলোক রটন! করেছে। 

এ বুগট এসে এসব তে চুরমার করে' দিয়েছে। এগুক ল্যাঙের (/১11015৬ 12106) 
পরীর কাহিনী এ জন্ত বাজে বকুনী হয়ে দাড়িয়েছে । কিন্তু তা' বলে' কি কবিতা লক্মীকে 
একেবারে অন্তধান কর্তে হয়েছে বিজ্ঞানের ত্রাকুটি দেখে? একেবারেই নয়। বিজ্ঞানের 
যেখানে অভিষেক হয়েছে, কি হতে পারে, কাবা ও কলালোক তে। কোনকালেই 
সেখানে আনাগোনা করে নি। যেট। প্রমাণ প্রমেয়ের রাজা, যেখানে প্রতি সঙ্গিস্থলের 
উপর “বুল্সআই ল্যান্টরণ, প্রয়োগ কর্তে হু, কবিত| ও কলাকে সেখানে কোনকালে 
পাওয়া যায় নি। একালেও বিজ্ঞান বা ফটোগ্রাফের ধন্নে কবিতাকে পেয়ে বসে নি। 
কবিত। একটা নূতন জানল! এ যুগের হদর়বেলার উপকণ্ঠে খুলেছে,__যা"র গ্রাণাত্বক 
রসসম্পাত এক অনীম ও অবাক্ত দ্বেবযানের মত এ কুল হ'তে অকৃলের দিকে ধৃসরিত 
হয়ে বিস্তৃত হয়েছে । কল! ও কবিতাকে বিজ্ঞানের খাঁচার বন্ধ কর্তে অনেক চেষ্ট 
হয়েছে-_ন! হলেই আশ্চর্যের বিষয় হ'ত-_কিন্ধ কলাণক্া ঈষং হাস্য করে' এসবের বজমুষ্টি 
হ'তে আত্মরক্ষ। করে' এসেছেন। 

এ যুগে কবিত| ও কল! নিয়ে নান। আন্দোলন হয়েছে। সাহিতো বস্তবাঙ্গিত।, প্রতা্ষ- 
ৰাদিত। প্রভৃতির উদ্দাম. ডমরু যখন বেজে উঠে তখন কবিহদযর় সচকিত ও ভীত হয়ে; 
পড়ে। যেখানে কাব্যকে শুধু আখ্যানরূপে কেউ দেখেছে সেখানে বর্তবার্দিতার অভিনয় 
চলেছে। কিন্তু গাতিকবিত। ও গান আখ্যান নয়, কাজেই এ রকমের কবিত। পর 
করে' দেখতে পাওয়। যায় বে প্রাতকূণ আগ্নেছ তাওবের তিতরও (কি রকম জাশ্চর্ঘা 
ও নিপুণ উপায়ে কাব্য সুদূরে আপনার নিভৃত ও মুশীতগ নীড় রচন। করে' অগ্রসর 
হয়েছে। করিত! সহজেই প্রত্যক্ষবাদীর প্রধর আলোকদম্পাতকে বান করে সহত্র 
আড়ালে, ছায়ার পল্পবিত শত ইঙ্গিতের মাঝে মধুর আশ্রয় লাভ করেছে। এ যুগের কবিতায় 
যে নান! দিকে নান! ভাবে একটি হাফংটোন্‌ বা গৃক্মতর টোনের ছায়াসম্পাত এলে তা'কে 
স্বকুমার ও পেলব, অথচ গভীর ও মর্শন্বদ করেছে ভা'তেই এরূপ একট! নূতন 
করলোক হাষ্টির আভাস ভাল রকমেই পাওয়। ধাচ্ছে। বোদ্‌লেয়ার্‌ (13800618116), ফ্লোবেয়ার 
(1199021), গঁকুর (03011001011) ভেমার্লেন (৬০11911০), মেলার্মে (1151181126)। 
প্রভৃতি ভাবুকগণ আধুনিক ইন্ড্রেননিষ্ট (11015510715), সিম্বলি্, (9)11)001150), ডেকা], 
ডে্ট, (1)6090010) লাহিত্যের' নান। পথে এই নূতন ইথরের মত হান্ক! কাব্যনীড় 
রচম] করেছেন। ৃ্‌ 

মুক্ত, নগ্ন, স্ফুটতম জ্যামিতিক জগতের অন্তরালে এরূপে আভাসে, ইঙ্গিতে, স্বর 
মদিরতা ও তজ্জাজড় অর্ধীন্ুপ্িতে এক অপরূপ ছায়ারাজ্য আধুনিক কবিতার হৃক্ষতম 
'নাবহিল্পে।লে আশ্রয় লাভ কছেছে_বা' পেকালে সম্ভব ছিল ন1। কধিতাও থে 


১১৪ নব/ভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


নীতিশান্ত্র, ব। অখ্যাত্মতত্ব নর, ছন্দের ও ভাবের লালিত্যকে আশ্রয় করেই যে তা'র 
স্থধম। বিকশিত হয়, শুধু একালেই তা” ভালরকমে অনুভূত হয়েছে। ব্যাথ্য।, বিস্তৃতি 
ও উপদেশ এসব কবিতার ব্যাপারই নয়। ছন্দের অপুব্ব লালিত্য মনের দ্বারে আঘাত 
করে? যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-পুলক উপাথুত করে তা'কে জ্ঞানগমা তত্ব হতে আলাদ। 
করে দেখ এ প্রসঙ্গেই সম্ভব হয়েছে। সেকালেও কবিতার কাধে এসব গুরুভার 
সিষ্ধবাদের মত চাপলেও কোন কোন কবি কাব্যের মুক্তির জন্ত অজ্ঞাতসারে প্রচুর 
চেষ্টা করেছেন। কালিদাস আনন্দে মেধূতের প্রতি পদে এমন একটা! স্থললিত ও নিপুণ অসঙ্গতি 
ও অসংলগ্নত। রক্ষা করেছেন যা” কাব্য হিসাবে মেঘদূতের মহিমা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে 
দিয্নেছে। প্রতি পঙ্দেই মেঘদুতের রসার্থীর মনে হয় যে মেঘের এ রকমের দৌত্য .সরকারী 
পেয়ার্দার লাল ফিন্তার বিষয়ই নয়--এ ধক্ষের ক্লান্ত ও করুণ কোমলতা! মানুষের মেজাজ 
ছাড়িয়ে গেছে__এবং যে পরিমাণে ক্ষপুরাট গর্বিত উজ্জপ্পিণীর কর্কশ বাস্তবতা পায় নি 
সে পরিমাণে তার লালিতা অপরাঙছের হয়ে দীড়িয়েছে। এক্সপে এ কাব্যের লালিত্য 
কবিকলপনার আশ্রয় করে যে স্থশৃঙ্খলত। পেয়েছে তা ভাবুকের করনাবৃস্তেই বিকশিত 
হওয়ার যোগা-_ভুতত্ব ও আকাশতত্ববিদের লমন্ত ব্যবস্থা ঠা” একান্তভাবে পরিহাস 
করেছে। 

যে সমস্ত কারণে সেকালের কাবা ও কৰিত। বিশেষ কয়েকটি রূপ গ্রহণ করেছিল, 
সে সমস্ত অনিবার্ধ। কারণে এ ধুগের কবিতাও একট। নবা ক'বালোকের জন্ম দিরেছে। 
একালের স্বর ও সৌন্দর্ধা ইন্দ্রববরূণ ব' এপলো-আইসিস্‌ কনা কনে সঙ্কুচিত হয়__ 
এমন কি ন্যাকৃবেথ, । //4./,//), মান্ফেড. (414/71) ভা।মলেত (47274), বা ফাউষ্টকে 
(/2%52 রন! করুণে এ নুগের হাশ্োদেক হবে__সেসব অসণ্ব ও আজগুবী মানুষ, 
বাসস্তজোৎ্ম। ও নর্দীকল্লোল গ্রঙ্ততির মত, এ নুগের ধূসরিত মানবত্বের জীবনপথে 
মেক বলে ধর! পড়ে” গেছে। 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ভীবনের আর একট! অবণুঃন উন্মুক্ত হয়ে একট! অভিনব পুরীর সন্ধান 
পাওয়। গেছে বা” পুর্ববর্তী সকল দুগেরই হৃলক্ষ্য ছিল। তা" আরব্যোপন্যাসের 
ধাহুকরের অট্ালিকার মতই সকলের অপ্রত্যাশিত বিশ্ব সঞ্চার করেছে। এ পুরীর অফুয়ন্ত 
সৌন্দযাসস্তার প্রথর রোদ্রে রঞ্জনীগঞ্জার মত মুদিত হনে পড়ে, অগচ তরগ ছায়াহিল্লোলের 
শত কুঞ্চিত অবকাশণে তা" একেবারে নম্মনূত্যে উদ্বেপিত হয়ে” ওঠে । এ নবা সাহ্ছিতা 
উপলাবূরও সাধন। চাই। এই হাফ২টোন্‌ পুরীর পথ ও স্প্ল ভাবাবেগ উর্ণনাতের 
মত যে সত্যোপেত কাবাজাল রচন! করেছে তা” হ্ৃদয়ঙ্গম কর্তে হলে জীবনকেও 
লীলারিত ক্রমে_সুক্স ও গ্গ্লতর তারহান ভাববার্তার জন্ত মুছ'ও পেলব করা গ্রয়োজন। 

এ সমস্ত "11001 5119.065* প্রকাশ এ যুগের কল। ও কাবোর একট নুতন অধিকার । 
নব্য দার্শনিকেরাও তা" নান দিতে বলেছেন। ব্যার্গস' (1)910502) এক জারগায় 
এই ৮1791 5118065৮.ও -917911-601)65* প্রভৃতির জগতকে উদঘাটন কর! আর্টেরই অধিকার 
স্থলে? কয়ে করেছেন 24416165815 107 070005 8016520 00010005101 088116055 


আষাঢ়, ১৩২৯] কবিতা ও গাঁনে হাফ -টোন্‌ ১১১ 


8110 71191 51780105081) ০0101109111) 01500961110 00017 1 এরূপেই মানুষের 
বহ্র্জগৎও ক্রমশঃ হুল্মরতম ও গভারতম হয়ে পড়ে, আর্টের সংস্পর্শে! বাল্জাকৃকে 
(1381%80০) উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টা। বল! হযে" থাকে যে হিসাঁবে, সে হিসাবে আধুনক ঘুগও 
এই নৃতন আর্টেরই একটা! ্ষ্টি! ৮ 

নান! ভাবে নান৷ দিকে এ বুগের উপর এই নুশন আটেগ ছায়া এসে পড়েছে। 
ব্যাথা ও বিবৃতি, গতাঙ্গগতিক উপমা! ও উল্লম্ফন ছেড়ে দিছে কল্পনাকে একটা 
অপূর্ব বিষাদে এনে পুলকিত হওয়া, অতি তিক্ততার ভিতর একট| নিভৃত আরম 
পাওয়া, ছনিয়ার উজ্জল ছবিগুলিকে রবার দিয়ে ঘষে' মুছে ওসবকে একট বর্ণহীন 
ধূসরতা ও অনির্দিষ্ট ব্যাণ্তির ভিতর এনে, একট। গুঢ় আনন্দ লাভ করা, এসবের একটা 
ঢেউ এসেছিল উরো৷পীর সাহিতো যখন বস্তবাদিতা ও প্রতগ্ধ্যবাদিতার রুগ্ম রক্ত চক্ষু 
সকলকে জর্জরিত কর্তে সুরু করেছিল। এ রকমের 19019195108] 10919 ক্রমশঃ 
হক রুচির ও অনুভূতির পরিচায়করূপে প্রসিদ্ধি ও বিস্তৃতি াভ করেছিল। সব কবিকেই 
এ রকমের কবিত। লিখবার রোগে পেয়েছিল ফে়ারহেয়রেন্‌ (৬০11)90161)), মেয় তের্ল'যাক্‌ 
(118566111170:) প্রভৃতি সকলেই এ অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রদর হয়ে পড়েন। 
ক্লুমশঃ বাইরের জগৎ ছেড়ে উরোপীয় কবিত! অন্তর্জগতের মেঘরাজ্যে এসে পড়ে । তারই 
ভিতর মণ্মপীড়া ব্যর্থতা, ছ;দহত| ও বেদনাই যেন কবিদের ভাবোদ্রেক করেছে বেশী। মের তের্‌ 
প্যকের (11960511110) একট প্রথম অবস্থার রচন! সেয়ার্‌ এ? (“51125 01081)063”) 
কাব্োে এ অবস্থাটি বেশ প্রতিফলিত হয়েছে । কোন সমালোচক বলেন ; [17555 0908091)( 
30115801015 11850 155801)00 000 03751)0180191) 06 00017 500100)) 005 1551 
1)11150 1)10901)15 01 01061118105 21701 01956 10901015107 “১1165 00109110655, 
816 ১011)10006 01801. 1109৬৩15 01 9০1 095৮5 9৬611)95060 51)0 01508590 
১1)1110.* 

মনকে বেধনায় ও বিরহে আলোড়িত না করলে মনের গভীরতা | বোঝা যায় না এ পুরাতন 
কথাটি এ রকমে যেন একট! নূতন প্রমাণ সংগ্রহ কণ্ডে সক্ষম হ'ল। ক্রমশঃ কবিত। এ রকমের 
ক ও বিষন্নতা বপুঞ্জ নিয়ে খেল্বার বাতিক ছেড়ে অতি স্ক্তম ভাবসম্পাতকে প্রাণমুকুরে 
প্রতিফলিত করার সাধনায় সিদ্ধিলাত করে। কবির! যেমন দেখবার ও শোন্বার ছুনিয়ার 
£ক্মাতিহঙ্স সহঅ বিলাসবিশ্রম প্রকাশ করেছেন--তেমনি আত্মার বু নিভৃত ও অস্তুদঘাটিত 
আলে। ও ছাক়ার লীলাবর্ত কাব্ স্থান দিতে সক্ষম হয়েছেন। 

উরোপের কাব্যসাহত্য ক্রমশ: এ পথে হন্প্রেনানঞ্মে (1101)155519101517) ) এসে 
পড়ে; তাও ছেড়ে সিম্বলিজমের (১১001901510) আশ্রয় ন্রে। সব কিছুরই মুলে একই 
ভাব কাব করেছে যাকে সংক্ষেপে মেলার্মে (115119117)6) বলেছেন : 10 179105 15 10 
01950109 5 00 5006956 15 (0 016905,7 1 এ সমস্ত কাব্যবিলান প্রসঙ্গে সহজে '7)০০০+ কে 
বিশ্িত করাও অনেক জায়গায় পরমার্থ হয়ে পড়ে । এসব কর্তে কোন কোন জায়গায় ভাষাকে 
অস্পষ্ট কর্ঠে হদ্--কেন কোন জায়শাঁর "গইত।ও বাস্তবিক কত অশাষ্ট তাও দেখাতে হয়? 


১১২ নন্যভারত [ চহ্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য 


মনকে অর্ধবৃপ্ত অবস্থায় দাড় করাতে হয় কবিতার চরম সাফল্যের খাতিরে ।* ভাষাকে অশষ্ট 
কর! সহজ, কিন্তু ভাষাকে মুকুলিত বা অঞ্ষণ[:ট অবস্থায় চয়ন করে' কবিতায় স্থান দেওয়া এ 
গুধু একালের গ্রাণবান্‌ ও কল্পনাকুখল কবিরাই সম্ভব করেছেন। | 

এরূপ অবস্থায় কবিতাকে সঙ্গীতের মত ধ্বনির লীলায়িত তরঙ্গে আকৃষ্ট করে এক অজানা 
আনন্বলোকের সংস্পর্শে আন। হয়েছে, কখনও রসলম্পকে ভাবের একটা হিল্লোলিত রামধন্ধ 
ব। রঞ্জিত 8155309৩এর ভিত মনকে বুলিয়ে নিয়ে এক মুগ ও অন্তগুঢ় কল্পপোৌককে 
সার্থক কর! হয়েছে। 

পশ্চিমের সকল দেশ যে এ রকমের অবস্থা চেয়েছে বা পেয়েছে তা? নয়। জাম্মান অধ্যাপক 
ছগে। মুনষ্টার্বাগ, 0709 [1011১(610016) আমেরিকার আধুনিক সাহিতা সন্ধদ্ধে বলেন £-_ 
* /১01011091) 11160151015 1505 90180105200 (11101) (01705--211 00565 
1162109) [36551101300 ১011010010081)050801)0, 11716165210 170 10810091065 
[00 50170610001)0551] 7110 01100112011) 17095 

আমোরকায় সব কিছুই অতিমাত্রায় নগর বা অতিরিক্ত গুঠিত। নব্য জাতি বলে 
স্থতিসম্পকে রোমাশ্পের উপকরুণও সেখানে কম। আমেরিকায় অনেক কিছু নুতন 
স্থট্টি হচ্ছে। যদি এ ঘুগে কোথাও কোন নুতন স্থাপত্যকলার [ভিত্তি নিহিত হয়ে থাকে 
তবে ত। আমেরিকায়। কিন্ত তা? স্পদ্ধ। ও এর্যাকরনগ্র ব্যাপ্রির উপর,তাজমহছলের 
গুড গঠন ও নেপথ্য-নিঃখাসের আরাম তাতে নেই। রথচঞঁঘর্ধর বিশ্বাবিজেতার ছুন্দুতি 
তাকে জোর করে' জশা দিচ্ছে,--জর্জারও ও লুগ্িত করুণ চিত্তের আতগ্ু বেদনার 
অন্তরালে ত' মঞ্জরিত হয় নি। সে স্বাপতাকল। নিংশন্ ও পারিমিত, অদ্ধ অগ্ধকারে ছুলক্ষ্য 
অজন্ত। গুহার হ্যায় একট! ভাবাস্ঠঃপুর দান করতে পারে না । 

ইংরেজা সহিত্যই এই প্রসঙ্গে অঠি নদপ্য ও বতসামান্ত হয়ে পড়েছে । কা৭৭ হংরেজের 
হনন্তত্বে ভাবোচ্ছাস বা 1108115]) খুবই কন। পূর্বববন্তীদের ভিতর খা'কে খুবই ব্যাখ্যা 
কর! হয়, সেই শেলা (31)0116)) ইতালীয় ভাবাপন্ন। কবিবর ষীটুসের (০৪0) মতে শেলীকে 
এই ইতালীয় আবহাওয়। হ'তে নিম্মুক্ত কর! এক রকম দুঃসাধ্য। যে সাহিত্য আধুনিক বুগে 
উরোপের সহিত ইংরেজী সাহিত্যের ভাবসঙ্গন ঘটিয়েছে, সে সাহিত্য ইংরেজের নয়--তা।' নব্য 
আইরিশ সাছিত্য। কবিবর যাস আইরিশ। ফ্রানসিম্‌ টম্লন্‌ (11211015 111010[3501)) 
যোম্যান ক্যাথলিক ভাবাপন্ন, তার ভাবজ্ঞগংই বিভিন্ন । বাংল! দেশে ধা'দের দোহাই বেশী-_ 
তাদের তিতর উপনিষদের অধ্যাম্বতব আরোপ করা এ দেশের একটা দৃশ্চিকিত্ত রোগ 
হুয়ে পড়েছে। কিন্তু সে সব কবির স্থান উরোপাক সাহিত্যে কতটুকু আছে-_তা+ কেউ ভাববার 
অবসর পান ন|। কাব্য, দশন বা তত্ব নয়--.কবিরাও দর্শন ব্যাখ্যার ব্যবস করেন না-- 
এ সহজ কথাটি বাংল! দেশে এখনও বিবেচিত হয়নি। সম্প্রাত চি্রকলার ভিতর দিয়ে 


আগার সদ সপ 
সজল ০ বি ০ সস পে আস ৮৮৬৪৭ শত শাল শা শি 
-শাশস্ি্পি আপ 7 শতশত শত 


্ সপ শি পপাশিশশ ১ পোস্পি "সা আপ ও আযাদ জর ৪০১৩ ৬০, 


স্ব এ সমস্য বিষ 
আলোচন! আছে-. সম্পদ নু স্ব বিষদেষ বিশেষ ও বিপধ 


সাষাঢ়, ১৩২৯ | কনিত! ও গাঁনে হাফতটোন ১১৩ 


ঝেজার ফ্রাই (1২0$7 17: 9 এবং উইওহাম্‌ লিউইস্‌ ( ৬)-70120)156/15 ) প্রস্ভৃতি 
উর্োপের সহিত আবার আত্মিক সম্বন্ধ ঘট:তে চষ্ট। কচ্ছেন। ৬০11101511) হুচ্ছে তারই 
নমুনা । তা না হ'লে ইংলগুকে “একঘরে, 'ও একক হয়ে পড়তে »ত। 

যাকে আমি হাফ-টোন্‌ জগৎ বলেছি তা এ যুগে উর্লোপের সুক্ষ ও নুক্গতম জীবন- 
হিল্লোলফে বহন করে প্রদীণ্ড হয়েছে । এ সাহিত্যটিকেই আধুনিক বল্তে চাই কারণ ত 
কোথাও ন্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে পূর্বতন কাঁবা ও কলার স্থান পায় নি। 

ভবের এই আধুনিক ও নব্যতর সমুদ্রমন্থনে বাংল সাঠিতা কি কোন অবস্থার সঙ্গে 
কোথাও সৌহাদ্দ ও সঙ্গতি রক্ষা! কর্তে পেরেছে? কোন রকম বাইরের কারণে বাংলাদেশের 
গহিত বিশ্বের ভাবতরঙ্গের অবশ্থনস্তাবী যোগ করন! করাই সম্ভব নয়। অথচ তা হয়েছে। 

আশ্চধ্যের বিষয় শুধু একজন কবি এক! কার্তবীর্য্যের মত সহত্র হস্তে যেন সুদূর বাংলার 
কল্পনাভীকু প্রাচ্য সাহিত্যকে এ রকমের একট! বিশ্বজনীন সম্পর্ক দিফেছেন | বেখ!নে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি! ও কাবা বাংলার পৃর্বতন সমস্ত কবির ও কবিতার প্রতিবাদ 
সেখানেই এই বিশ্ব-সম্পর্কের সহতত্রধার৷ তার কাব্যের উপর অজস্প বাবরি সিঞ্চন করেছে। 
বাংল। দেশে যখন চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন তৎন তিনি তার প্রেমস্বপ্রকে বাংল। দ্বেশের মাপকাঠি 
দিয়ে কল্পনা ব। পরিমাপ কর্তে যাননি! যখন আরও পুর্ববত্তী নুপুর প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব 
বাংল! দেশে ধর্ম প্রবর্তন করেন তখন ন্ডৌগোলিক সীম। তার কল্পনালোক বা সহজ সংস্কারকে 
সক্কচিত করে নি। বাংলাদেশের এপ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী এক অনিক্চনীয় ধ্যাসবুদ্ধি বার বার 
এ দেশকে মহুত্বের পথে ডেকেছে । তেমনি এ যুগের রবীন্দ্রনাথও কাব্যক্ষেত্রে যখন এক নূতন 
সৌন্দর্ধ্যলোক রচনার শুভবুদ্ধি পেয়েছিলেন তখন বাংলাদেশের অধিকার বা বুদ্ধির সীম! 
তাকে সন্ত্রস্ত করে নি। টৈতন্তদেবের পূর্ধববর্তীদের ইতিহাস ঘে'টে চৈতন্তদেবের মনম্তত্ব খুঁজে 
পাওয়৷ যাবে ন।। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিগণের মনোরাজ্য বিশ্লেষণ করে' রবীন্দ্রনাথের 
মনন্তব কিছুতেই পাওয়৷ যাবে ন। রবীন্দ্রনাথের কাবা, বাংলাদেশকে একেবারে একট। 
নূতন সৌন্ধর্যযলোকে আহবান করেছে-যা। শুধু পশ্চিমেই সম্ভব হয়েছিল। আব্নেষ্ট, রিস 
(12769001055) কবিবর ম্বীটুস্‌ প্রভ্ততি অনেকে বববীন্দ্রনাথকে বাংলার চণ্ীদাস, বিছ্াপতি 
প্রভৃতি প্রাচীন কৰিদের স্বতির তিতর খুঁজতে চেষ্ট! করেছেন__তাদের পক্ষে বোঝ! 
কঠিন ষে রবীন্নাথকে সেখানে পাওয়া অসম্ভব। 

বাংল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ছায়ারাঞ্যকে, এই হাফ.-টোন্‌ জগৎকে উপস্থা- 
পিত করেছেন নন! বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে। তার কৈশোর ও যৌবনের রচনায় দেখ! 
যায় একট উদ্দাম সৌন্ধ্য/ব্যাকুলতা, জলপ্রপাতের মত, ,নিঝরের মত, তার হদয়বেলাকে 
আগত ও উদ্বেলিত করে কবিতাকে একট! রূমণীয় রাজ্যে আক করেছে,--যা'র একমাত্র 
প্রতিরপ উর্োপীর় সাহিত্যেই দেখতে পাওয় যায় । সেকালে তার €01)0117617191 
সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ট যোগ ছিল এমন মনে হয় না। সেজন্ত বাংলাদেশের মাঝে 
তার অন্ধুরূপ _-[১21211৩1- _কাবাসাহিত্য দেখে একটু বিচলিত ও বিত্রাস্ত হ'তে হয়। রবীন্দ্র- 
নাথের যৌবনের রচন। হতেই বাংল! সাহিত্যে একটা! বড় রকমের স্বপ্ররাজ্য রচিত 


১১৪ নপ]গারত | চহারিশ খণ্ড, ৩য় সংখা 


হতে থাকে, যা" শুধু বাংল! দেশের দিনিস মাত্র নয়। ভারের রাজ্যের সহজ জোয়ার ভাটা, 
হেরফের, অলিগলি, গবাঞক্ষঝারোকা, নানা দিকে, নান। ইঙ্গিতে-আভাসে, গুর্জনে- 
শিল্জিতে, নান। হালে ও ধ্বনিলাপিতো পরাশিশুর মত ক্রমশঃ তার কাব্যে জন্মলাভ করেছে। 
তথাকণিত উরবোপীয় ডেকাডেন্ট (1)০7091) সাহিত্যের নান। রম্য লীনল। ও সমস্যা 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় «পুর্ব স্থান পেয়েছে ' রবীন্দ্রনাথের যৌবনের রচনায় এ সমস্তের এক 
অনির্বচনীয় মদগন্ধ ও ম্বাদ আছে যা “গী তাঞ্জলির” প্রশ্থযোও ছুল ভ। 

রবীন্দ্রনাথের তরুণ আলোচকেরা তাকে অখ্যাজ্ম-কবি বলে অত্মপ্রসাদ লাভ বরেছেন। 
তার জীবন অপেক্ষা জীবনদেবতাই তাণ্ধের বেশী স্কতি গবেষণার ব্যাপার হয়ে পড়েছে । কেউ ঝ| 
তাঁকে কয়েকটি ইংরেজ কবির-সে সব দাম সকলেরই মুখস্থ আছে সঙ্গে তুলন] করে; 
এখনও আনন্দ পাচ্ছেন। দুর্ভাগাক্তমে রবীন্্নাপকে এঠ সহজে, বাধ! গদে, কবিতা ব্যাখ্যার 
ইংরেজী শান্তর অনুসারে তলিয়ে দেখ! সস্তুব হবে না__এ সহজ কথাটি এখনও কেউ বুঝতে চেষ্ট। 
করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কালচার (001011৩) এত সহজ জিনিষ নয়, ত। ইংরেঞী মনস্তত্বই নয়। 
রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার ষর্দ কোন স্পট পু'থি থাকে, তবে তা তার *জীবনস্থৃতি 1” তা*রই ভিতর 
তাকে “1175 01 010 00710 61171701১0৮ এর মতই পাওয়া যাবে, তার ৰেণীনয়। অথচ 
ঠার কাব্যের অজ গতির ভিতর তিনি মুক্তহস্তে আজম প্রচ করেছেন । মোট 
কথ। এ রকমের প্রাণবন্ু। স্পঞ্ ঘটনাকে ছুড়ে'। গড়ে তোলা যায় ন'-এ দেশে এবং 
উরোপেও । তার “জীবনগ্মুতিশ্র ভিতর ফরাসীতে বাকে বলে 411০016 তা প্রচুর 
পরিমাণে রয়েছে । একজন এ শ্রেণীর কবিকে অন্রধাবন করার পখ বিভিন্ন; সে পথে 
রবীন্দ্রনাথকে অধায়ন কর্তে হবে। 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনংখ্য লীল।ভঙ্গ কুল ঈথর-কোধল যে ছায়াঙ্গৎ কল্পনার সোনার 
কাঠিতে প্রাণ লাভ করেছে, তা' এক দিকে বংংল'দেণকে অবস্স্তাবী ভূমার সংস্পর্শ দান করেছে, 
অন দিকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সথ্যের অধিকার দিয়ে বাংলার কালগার্‌'৪ ভাবাবেগকে 
এ ধুগের শ্রেষ্ঠতম মর্ধ্যাদা দান করেছে। “গীতাঞ্জলির* পুরক্ষার লাভ গুধু এ তাব-সম্পর্কের 
জন্য নয়। তা? বিশ্বসাহিত্যের এই ভাবল্োতের মাঝে তিনি আপন সাধনার নৃত্তন কিছু দান 
করেছেন বলে'_ যা" উরোপীয় কাবাকে ও দদৃদ্ধ করেছে। শুধু বিশ্বসাহিত্যের সহিত ব্যাপক 
সম্পর্ক, তার কাব্যে অনেক পুরাতন বঝা|পার। কি করে এরূপ সম্ভব হ'ল, এ প্রথটই তার 
কাব্যের ভিতগকার একট গভীর রহস্ত। সে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। 

ছুনিয়ার ঝড় বাংলাদেশের রবীন্দরনাথে সার্থক ভারবাহী পেয়েছিল তাই বাংলাদেশের 
পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ,ওতপ্রোত বিশ্বসম্পর্ক, এই অফুরন্ত সনিঝর পাওয়! সম্ভব 
হয়েছে। অথচ বাংল! সাহিত্যের কোন একট! দিক্‌ দি:রই এই কাল্চারের পরিমাপ কর! 
সম্ভব হচ্ছে না, সে সাহিত্য এতই সাদান্ত । এ জন্যই হয়তো কবির পক্ষে উরোপের মর্ধ্যাদাই 
একমাত্র সাস্বনার ব্যাপার হয়ে পড়েছে । 


শ্রীধামিনীকান্ত সেন। 


আধা, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কগা ১১৫ 


সমসাময়িক কথা । 


৯৬, 


স্‌ 
শৈশব-ম্মৃতি। 
| বৈশাখের প্নবাভারহের” ২০ পষ্ঠার অগ্রবৃন্তি ] 


বাব যখন কোটেরছাটে মুন্সেক ছিলেন তখন আমার বয়স পাচ ছয় বছর হইলেও, 
ষাট বৎসর পরে, 'আজ্িও কোটেরহাটের ছবিটা উজ্জল হইন্জা আমার চক্ষের উপরে 
ভাসিতেছে। কাছাপী, বাজার ও আমাদের বাস! একটা খালের ধারে ছিল। আমাদের 
বাসার বাছির বাড়ীতে একটা পুক্ষরিণী ছিল। জোগ্বারের সমগ্র প্রায়ই সে পুক্ষরিণীর জল 
তীর ছাপাইয়। পড়িত এবং চারিদিকের পথ ঘাট ভাসাইয়! দিত। কখনও কখনও দ্দোয়ারের 
জলে আমাদের উঠান পর্যন্ত ডুবিয়া বাইত এবং ছোট ছোট মাছ চাগিদিকে ছুটাছুটি করিত। 
তখন আমার যেকি আনন্দ হইত এবং গুকুজনের নিষেধ অনান্ত করিয়াও সেই জল তাঙ্গিয়। 
আমি যে দৌড়াদৌড়ি করিতে চেষ্টা করিতা, দে কথ। এখনও মনে আছে। মহকুমার 
নিকটের খালট। যেখুব বড় ছিল, তাহ! নহে। তবে বারুমামই তাহ'তে জল থাঁকত। 
আর সে জলে মাঝে মাঝে কুমীরও ভাসিথা উঠিত। এক্সগ্ নদাতে নমিয়া সান কর! 
নিরাপদ ছিল না। কোটেরহাটের চারিদিকে বোধ হর অনেক জঞ্চল ছিল, কেন ন!। সে 
অঞ্চলে জলে যেমন কুমীরের ভঙ্গ ছিল, ডাঙ্গায়ও তেমনি বাঘের ভয় খুবই ছিল। আমাদের 
এপাবে বাঘ আমিত কি না মনে নাই, কিন্তু খালের পারে যে তাহাদের গতিবিধি ছিল, 
রাঞ্জিকালে আমর অনেক লময় বিছানায় শুই, তাহার প্রমাণ পাইতাম। প্রাকসই রুজনীর 
নিস্তবূত। ভাঙ্গিয়া বাতের ডাক আমাদের কণে পৌছিত। আবু চারিদিকের লোকেরাও 
প্রায় প্রতি সপ্তাছেই ছএকট। বাঘ মারি পুরস্কারের লোভে কাছরির ময়দানে আনিয়। 
হাজির করিত। কিন্তবাঘ ও কুমীরের ভয় সত্বেও কোটেরহাট আমার ভালই লাগিয়।- 
ছিল। বয়স বাড়লে দেশে বিদেশে নান। স্থানে বেড়াইম্রাছি, কিন্ধ সেই শৈশৰে কোটের 
ছাটে প্রকৃতির সঙ্গে যে একটা খেলাখেলি ও 'আআীঙতা জন্মিয়াছিল, তেমনটি জীবনে 
আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া! মনে নাই । 

কিছুদিন পরে কোটেরহাটের কাছারী উঠি! যায়। বোধ হয় আমার বয়স তখন 
সাত বৎসর হইবে। সেই সঙ্গে.সঙ্গে বাবাএও কার্ধা যায়। আমর! চলিরা আদি। কিন্ত 
বাবাকে খেশি দিন বেকার থাকিতে হয় নাই। ম/সথানেক যাইতে ন| যাইতেই নিজের 
জেলাতেই ফেচুগঞ্র মহকুমায় তিনি মুন্সে নিঘক্ু হন। আমাকে *ইয়া বাবা ফেচুগঞে 
যান। ম| বাড়ীতেই রহিলেন। 

ফে্চুগঞ্জের কথাও বেশ মনে আছে। ফেঁচুগঞ্জ এখন 'আসাম-বেঙ্গ ল-রেলওরের একট! 
ষ্টেশন হইঙ্জাছে। ইহার পূর্বে (োঁচুগঞ্জ কলিক1তা-কাছাড়-জাহাজলাইনের একটা 


১১৬ নসাতারত [ চন্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


ট্রেশন ছিল। জাহাজের ষ্টেশন এখনও আছে। বাব! যখন ফেচুগঞ্জে মুন্লেফ হইক়! যান 
তখন এদেশে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করে নাই, রেল ত সেদিন মাত্র হইয়্াছে। নৌকা 
ও পদদব্রজেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিত। হেমন্তকাঁলে হাটিয়। যাওয়াই 
প্রশস্ত ছিল। বর্যাকালে পথ ঘাট গুলে ডুবি! গেলে নৌকা! চলাচলের সুবিধা হইত) তখন 
লোকে নৌকাতেই যাওয়া অসা কাঁরত। আমার মনে পড়ে বাড়ী হইতে বাবার সঙ্গে 
নৌকাতেই ফেচুগঞ্জে যাই। 


বরিশালের কোটেরহাটে প্রকৃতির এক রূপ দেখিয়াছিলাম, ফে চুগঞ্জে তাহার আর এক 
রূপ দেখিলাম। বরিশালে পাহাড় হিল না, ফেচুগঞ্জ লাউড়ের পাহাড়ের নীচে বলিয়া 
অনেকটা পাহাড়ে জাঁয়গ!। ছোট .ছাট টিল। নদীর তীরে মাথ| উচু করিয়। দাড়াইয়। 
আছে। বর্ষার সময় নদীর জল যখন ক!নাঁচে কানাচে ভরিয়া £ঠে এবং মাঠের জলে ও 
নদীর জলে মেলামেলি ইঃ] ঘখন চারদিক জলাকীর্ণ করিঞ্] তোলে তখন এই পাহাড়- 
গু'লর দৃ্ত ঝড় শুনার হয়। 

আমানের বাসা ন্দীএ ধারে একটা পাহাড়ের উপরে ছিল; একেবারে নদীর গভ 
হইতেই সে পাহাড়টি যেন স্নান করিয়া উঠিয়। সো! হইয়া গাড়াইয়াছে। আর একট! 
পাছাড়ে মুন্সেফের কাছারা ছিল। এসকল চিত্র আজও চক্ষের উপরে ভাদিতেছে। আর 
মনে পড়ে এই নদীতে পিতাপুত্র মিলিয় ছিপ দিয়! মাছ ধরার কথা। আমি তখনও কেবল 
বাড়ীতেই যা কিছু পড়াস্তনা করি। কেঢগঞ্জে কোনও ইস্গুল ছিলকিনা মনে নাই। 
থাকিলেও নিয়শ্রেণীর বাংলা পাঠশাল| থাকাই সম্ভব, ইংরাতী ইন্সুল যে ছিল ন| 
ইহা! ঠিক। আর আমি কোনও বাংলা পাঠশালায় কখনও পড়িতে যাই নাই, ইহাঁও 
ঠিক। কেঁচুগঞ্জে যা কিছু পড়াশ্তন। কর্সিতাম, ব!বাই ভাহার ভ্বাবধান করিতেন। পড় 
অপেক্ষা লেখার দিকেই তহার দৃষ্টি বেশি ছিল। এতিদিন আমাকে অনেকগুলি কাগজ 
মক্স করিয়! সন্ধার পরে তাহাকে দেখাইতে হুইত। ছুটির দিনে কিন্তু বিকাল বেল 
আমিও ছুটি পাইতাম। পাইতাম বলি এই জ্ন্ত যেৰাবার জ্ঞাতসারে ও অন্থমতিক্রমেই 
আমি তখন ছিপ লইয়া ন্দীতে মাছ ধরগ্তে যাইতাম। অন্ত দিনে তাহার অজ্ঞাতসারে 
নিজেই ছুটি লইয়া! এ কাজ করিতাম। মাছ ধরার সথট| তখন বার্তিকের মত হইক়াছিল। 
প্রথম যৌবন পর্যন্ত এ বাতিক ছিল। কণিকাতায় আপসয়৷ অনভ্যাস বশত: এ সখ সারিয়! 
যায়। বাবাও এসথ ছিল। হেটুগঞ্জে পুতি রবিবাবে ও অন্থান্ত কাঁছানীর ছুটির দিনে 
বাপ বেটায় মিলয়। বাসার পিছনে নদীর বাট নই মাছ ধরিতাম। 


বাবা বেশী দিন ফেপচুগঞ্জে রহিলেন ন | আমার বয়স ঝাড়িতেছে, ইংরাজী ইস্গুলে দিতে 
হইবে, এইজন্য অল্পদিনের মধ্যেই বব! ফেটুগঞ্জের মুন্পেফীতে ইন্াফা দিয়া শ্রীঠটে আসিয়। 
ওকালতী করিতে আরম্ত করিলেন। নহ্দূর মনে পড়ে আমার বয়ল তখন নয় বংসর। 
১৮৬৬ ইংরাঁজীতে- কোন মাসে মনে নাই-- বাবা শ্রীহটে জের আদালতে উকীল হইয়া 
বসিলেন। 


আষাঢ়, ১৩২৯ সমসামায়ক কথা | | ১১৭ 
| ও 
বাড়ার কথ। ও ঘরের কথ 


শৈশবাবধিই আমার বাড়ীর ও গ্রামের সঙ্গে বিশেষ ঘন সম্বন্ধ হয় নাই। বাঝ| 
কর্ম উপলক্ষো বিদ্বেেই থাঁকিতেন। মাও তার সঙ্গেই প্রায় থাকিতেন। কেবল পুজার 
সময় বৎসরে একবার করিনা! আমর বাড়ী আিতাম, একথ। পূর্বেই বলিয়াছি। স্থতরাং 
গ্রাম্য জীবনের কোনও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার অবদর ঘটে নাই। আমর! যদিও 
বিদ্বেশেই থাঁকিতাম, পইলের বাড়ীতে দে জন্ঠ নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের কোনও ব্যাধাত ঘটিত 
না। আমর। না থাকিলেও বাঙ্গাণী গৃহস্থের বার মাসের তের পার্বণ ষথারীতিই অনুষ্ঠিত 
হইত। বাড়ীর ভার যাহার উপর ছিল _-তাহাকে কি বলিয়। ডাকিব ভাবিয়। পাই না। সে 
আমার সোদর ছিল না । তার সঙ্গে কোনও রক্তের সম্পর্ক ছিল ন1!। সেন্ঞাতিও ছিল না, 
কুটুখখও ছিল লা, অথচ সে আমার সোদরের চাইতে কমও ছিল বলিষ্ব! মনে হয় না, জ্ঞাতি 
কুটুত্ব ত দূরের কথা । সে আমার পিহপরিবারের দাসীপুত্র মাত্র ছিল। আমি তাহাকে দা 
বলিয়! ডাকিতাঁম। বাবাকে সে ঠাকুরমাম। বলিয়া! ডাকিত। আর তাহার উপরেও 
কেৰল পইলের তদ্রাসন রক্ষণাবেক্ষণের ভার নহে, কিন্তু বাবার বিষয়-আশয় তত্বাবধানেরও 
ভার ছিল। এ সম্বন্ধ দাসপ্রভুর সম্বন্ধ নর। মথুরার কোনও পদ সত্য তাবে এখানে 
প্রক্ত হইতে পারে না । এ সম্বন্ধ ছিল ্রখধোর নহে, মাধুধ্যের, মথুরার নহে, বৃন্বাবনের 
সে কথা আজ বলিই বা কাহাকে, বুঝিবেই ব! কে? 

মে কালে আমাদের দেশে এক প্রকারের দাসত্ব প্রথ। প্রচলিত ছিল। সম্পন্ন ভদ্রলোকের | 
ঈদ দাসী কিনিয়া। নিজেদের পরিবারতূক করিয়া লইতেন। ই:রাঞ্জের দণ্ডবিধি এই মানুষ কেন! 
বেচার প্রথাট। উঠাইয়৷ দিয়াছে, ভালই করিয়াছে । কিন্ত এই ক্রীতদাস-দাসীদিগের সম্তান 
সম্ততিগণের সঙ্গে অনেক সময় তাহাদের প্রভুপরিবারের যে একট! মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত 
এবং এই সম্বদ্ধের ভিতর দিয়া! ভদ্র ও ইতরের মধ্যে অন্তান্ত সমাজে যে ব্যবধান দেখিতে 
পাওয়! যায় সে ব্যবধানট! যে স্বপ্ন বিস্তর ন্ট হইয়। যাইত, ইহাও ভুলিতে পারি না। সংসার 
হইতে গ্রভূ ও ভূতের সম্বন্ধ একেব'রে উঠিতে অনেক দিন লাগিবে। এক শ্রেণীর লোকে 
অন্ত শ্রেণীর পোকের সংসারের নিতাকার্ধযগুলি সর্বদাই করিয়া দিবে, কিন্ত প্রভু ভূত্যের 
সম্বস্থট! এখন যেমন কেবল ম:স-মাহিনার উপরেই গ্রতিচিত এ+কাণে আমাদের সমাজে সেরপ 
ছিল না। ভদ্রলোৌকফের। মাঁসহার। দিয়। প্রীযক্ই চাকর চাকবাণী বাখিতেন না। চাকর 
চাকবাপীরাগু আজ এখানে কাল ওখানে 'এই ভাবে জেতের সেগলীর মতন ব!টে ঘাটে ঘ্ুরিয। 
বেড়াইত না; প্রতুদিগের পরিবারভূক্ত হুইয়। চিরদিন থাকিত। আর প্রতুরাও ইাদিগকে 
এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিকে পর্যযক নিজের পরিজন ভাবির! স্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন ও 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইহাই আমাদের প্রাচীন তথ কথিত দাসত্ব প্রথার ফল ছিল। 

আমাদের অঞ্চলে প্রাচীন ক্রীতঙগাসদ্াসীর সন্তান সম্ততিকে নধর কছে। প্রার গ্রামেই 
কারন, বৈগ্য প্রতি প্রাচীন ভদ্রপরিবায়ের সংশ্লিষ্ট ছু পাচ ঘর নফর এনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


১১৮ নব্যভারত | চহারিংণ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


তবে এখন আর তাহাঁদিগের সঙ্গে নফরের মত ব্যবহার কর। চলেনা। গত চল্লিশ পঞ্চাশ 
বংসরের মধো ইহাদেরও একট। নুতন মধধাদীবোধ জন্িয'ছে। পুরুযানুক্রমে সমাজের শিট 
দিগের সংশ্রবে থাকাতে এই শ্রেণীর লোকের আচার আচরণ সব্ব্ধাই ভদ্রতা ও শিষ্টাচারসম্মত 
হয়, এবং ইহাদের বুদ্ধিও প্রায়ই ভদ্রলোক দিগের সমান হইয়া থাকে । কথাবার্তায় ইহাদ্গিগকে 
ইতর বপিয়। মনে করা যায় না। ইংরাজের সরকারে বখন পেয়াদার প্রয়োজন হইল, তখন 
ইহারাই প্রথম দে কাজে ভর্তিহইতে লাগিল। আগ্গিকালি এঙ্ধণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি 
সমাজ্জের লোকেরাও ডাকের পিয়ন, মাঙদালতের পেয়াদ। এবং পুলিনের কন্টেবল পধ্যন্ত হইয়া 
থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পুর্ধে এরূপ ছিল ন। এ সবল কর্মুকে নাচ ভাবিয়৷ তদ্রলোকেরা 
তাহা গ্রহণ করিতেন না। তখন এই নফবেরাই এ সকল কাঞ্জে যাইয়! ভর্তি হয়। এই 
ভাবে তাহাদের সাংদারিক অবস্থাও ক্রমে ব্দলাইয়। যায়। এই কারণে সেকালের নফর শ্রেণী 
একালে একেবারেই লোপ পাইয়াছে। 

এই নফরেরা আবার ছুই শ্রেনীর ছিলেন। কেহ কেহ নিজেদের মুনিব পরিবারুতৃক্ত 
ছিলেন; ম্মার অধিকাংশই মুনিবের ভমিত বাস করিতেন » খাজন। দিতেন বলিয়! 
মনে হুর ন!, খাজনার পরিবর্ধে মু'নব বাড়ীর পি! কর্মে কাজ করিয়া দিতেন। 

প্রাচীন ভাষ! ব্যবহার করিতে হহলে দাদ! আমাদের পরিবারের নফর ছিলেন, ইহাই 
কছিতে হয়। তার পিতামাত| বোধ হয় মামার পিতামছের লময় হইতেই আমাদের 
পরিবারভূক্ত হুইমাছিলেন। তার তাকে আম দেখি নাই, কিন্ত তার মাকে 
দেখিয়াছি। আমার সাত আট বংসর বয়সের সমন (তন দেছত্যাগ করেন। আমি 
তাহাকে পিপী বলয়! ডাকিতাম। কলিকাতা অঞ্চলে থেরূপ পিসিমা মাসীম। প্রভৃতি 
শব প্রয়োগ হয় আমাদের অঞ্চলে অন্ততঃ সেকালে তাহা চল্তি ছিল না। এখনও 
বুদ্ধের প্পসীমা" শুনিলে উপহাম করেন, কহেন পিদী আবার মা হয় কিরপে? 
আমার নিজের পিতৃম্বসংদের যেমন কেবল পিপী বাঁলপ্নাই ডাকতাম, ইছাঁকেও সেইরূপ কেৰল 
পিসী বলিয়াই সন্বোধন করিতাম। দাদ! তার একমা্ পুত্র ছিলেন। ইনি মে আমার ভাই 
নহেন, শৈশবে আমার এজ্ঞান একেবারেই হয় নাই। ক্রমে যখন হহা বুঝিল।ম, তখনও কিন্ত 
ইহাকে জোষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যাদ। দিতে বিন্দু মাত্রও কৃঠিহ হই নাই। আর আমি বেয়াদবী 
করিলেও বাব তাহা মাঞ্জনা করিতেন না। মনে পড়ে, একদিন দাদ। আমাকে শাসন করিতে 
বইয়। কাণ মলয়। দিয্াছিলেন। আমি তখন রাগ তীহাকে নাম ধৰিয়। ডাকিয়াছিলাম। 
বাঝ। একথ। শুনিয়। আমাকে এনন মার দেন যে জীবনে আমি কখনও আর এরূপ অপরাধ 
করিতে সাহস পা নাই। . , 

বাবার প্রজার! দাগ দাদাকে” নঙটা ভর ও খাতির করিত) বাবাকে ৪ ততটা করিত কি 
আন! সন্দেছে। একবার বড় হুইয়। আমি বারার জমীদারীর ভিতর দিয়া পইলের বাড়ী হইতে 
হটে বাইতেছিলাম। '৩খন*আমি কলেজে পড়ি। ন| বাব! ৰাড়ী আছেন শুনিয়। গ্রীগ্মের 
ছুটিতে বাড়ী যাই। কিন্ত আমার বাড়ী পে।হিবার পূর্বেই তাহার প্রীহট্রে চলিয়। গিয়াছিলেন। 
আমি তখন নৌক! করিয়া শ্ীহট বাত্র। করি। দান্দা আমার সঙ্গে চলেন। একজন হিন্দু ভৃত্য 
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৪ ছুইজন মুসলমান পাইকও সঙ্গে চলে। তখন বর্ষ নামে দাই। অলন্তর! মাঠের উপর 
দিয় নৌকার সোজা পথ পড়ে নাই। খালে খালে নৌক। চালাইতে হয়। আম!দের 
অঞ্চলট| ব্ধীকালে জলে ডুবিয়! নায়। গ্র/মগ্ডলি, এমন কি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগুল পর্য্ত 
জলবেটিত হইয়। দ্বীপের মতন হয়। আবার কার্তিক অগ্রহাফ্ণণ মাসেই এই জল শুকাইয়! যায়। 
কেবল খাল, নালা, বড় বড় বিল ও গভীর ডোবাতেই জল আটক!ইরা থাকে। বর্ধাকালে 
গোরালারা এবং গৃহস্থেরাও নিজেদের গোধন নিজেদের বাড়ীতেই বাধিয়! রাখেন ও বাঁধ! 
ঘাস খাইতে দেন। হেমন্তকালপে এ সকল গোধনকে খোল! মাঠে ছাড়িয়া দেওয়। 
হয়। গোয়ালারা এই সময়ে আপনার গরু বাছুর লইয়া নদী বা খালের ধরে 
বিন্তত ময়ঘানে গিছ্না 'বাথান বাধিয়া রহে। এখানেই তাহার! ক্ষীর, সর, দই, ঘোল, 
মাখন গ্রস্তত করে, এবং এই 'বাথান' হইতেই চারিদিকের গ্রামে যাইয়া এ সকল 
বিক্রী করে। খমাদের পথে বাধার জ্মীদারীতে এরূপ একটা খুব বড় বাথান পড়ে। 
খালে তখন জল কম। তীরের লোকে ও নৌকার লোকে পরম্পরকে দেখিতে পায় না। 
এই ৰাথানের কাছে নৌক। বাধিয়| দাদ। এক *ণ পাইককে আমার জন্ত কিছু সর ও ক্ষীর 
আনিতে পাঠাইলেন। অবশ্ঠ জমীদার-পুভ্রের ভেট, ইছাতে দামের কথ। উঠিলই ন!। বাথানের 
গর্লল! পাইবকে দখল দিল না, সে শৃন্ত হুন্তে ফিরিয়া! আসিয়া! কহিল “কিছু পাওয়! গেল না, 
ৰিনা পরসার গয়ল। দিতে চায় না"। তখন দাদ! নৌকা হইতে তীরে উঠিয়া! জশীদারী রেওয়াজ 
গমলাকে গল! শাসাইয়া ডাকিলেন। অমনি গয়ল। আসিয়। উপস্থিত। দাঁদা কছিলেন' “কিছু 
ক্ষীর ও সর চাইয়া পাঠাইলাম, দিলে ন। যে! বিন। পয়সায় নাকি দিবে না” ? গয়ল। কহিল, 
“তুমি যে পাঠাইয়াছ, ইহা! জানিব কেমন করিয়।? তোমার লোক যাই! কহিল, কে বিপিন 
বাবু যাইতেছেন। তার জন্ত ক্র ও সর চাই”। দাদা তখন আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, 
এবং গরলাও প্রচুর ক্ষার সর আনিয়! হাজির করিল। তবে সেগুলি আমার জন্ঠ না দাদার ভন্ত 
আঙ্জ পর্যযস্ত এ প্রশ্নের মীমাংস! করিতে পারি নাহ । 

মোট কথ! এই, বাবা নামে মাত্র জমীদার ছিলেন, দ্বাদাই জমীদারের প্রতাপ রাখিয়াছিলেন 
এবং অনেক সময় নিক্ন শ্রেণীর গ্রজাদিগের নিকটে জমীদারের প্রাপ্য সম্মানও আদায় করিতেন। 
আমার সোদদর কেউ ছিল না। আমি দাদাকে সোদর বলিয়াই ভাবিতাম। দাদাও আমাকে 
কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত স্সেহ মমতা করিতেন। আমি ব/ঙগমমাজে যোগ দিলে বাবা আমাকে 
ত্ঙ্য পুত্র করিয়া তাড়াইয়! দেন। এইরূপে বাড়ীর সঙ্গে লকল সম্পক চুকির়1 গেলেও দাধার 
নেহ-মমত এক তিলও কমে নাই। আমার ভগিনীকে সঙ্গে করিয। দাদ। একবার কলি. 
কাতার আলিয়। ছিলেন। গ্রায়ে সহ্যাত্রীদের সঙ্গে তারা কালীঘাটে বাস। করিয়! ছিলেন। 
বাঝ৷ তখন আমার চিঠিপত্র গ্রহণ দূরে থাক, কাগাকেও তাহার সমক্ষে আমার নাম লইতে 
দিতেন না। সুতরাং আমি কলিকাতায় আছি, বাড়ীর লোকে লোকমুখে এই মাত্র শুনির1- 
ছিলেন, আমার ঠিকান! কেহ জানিতেন ন1। দাদা এযাত্র/ কলিকাতায় আমির! সাতদিন 
ছিলেন। তার পর গর যান। সেখান হইতে আর দেশে ফেরেন নাই, বিস্থচিক। রোগে 
গরাধামেতেই পেহতাগ করেন। গয়া হইতে ফিরিবার সময় আমার ভগিনী আমার ঠিকানা 
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থোজ করিয়। আমার সঙ্গে দেখা করেন। তীর মুখে শুনিয়াছি যে দাদ। কলিকাতায় যে সাত 
জট দিন ছিলেন, তাঁর সমস্ত সমযুট। এই সহরের পথে পথে আমার অন্বেষণ করিয়াছিলেন। 
এই স্নেহের কথা স্মরণ করিলে এ বাক্তিকে নর জ্ঞান কর! মহাপাপ বলিয়। বোধ হয়। ফলত্বঃ 
আমার বাবাও দাঁদাফে কোনও দিন দাসীপুর বলিয়। অবজ্ঞ। করেন নাই ; কিন্তু নিজের সন্তান 
সম্ততির প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, দাদা! এবং তাহার মেয়েদের প্রতি বাব! সেই রূপই 
ব্যবহার করিতেন। গার মৃত্যুর অরিন পূর্বে আমায় কহিয়াছিলেন যে তার জীবনের একট! 
কর্তব্য বাকী ছিল-_-'সেট। "্দাগা+” কণ্ঠাটিকে পাত্ুস্থ করা” । কিছুদিন পূর্বে তাহার বিবাহ 
দিয়াছিলেন। লেই সঙ্গে তার জীবনের সকল বর্তব্যও শেষ হইয়াছিল। 

অনেক সমর ক্রীত্ত দাস বলিলেই আমেরিকার কাফী দাস্দিগের কথ। আমাদের মনে পড়ে। 
সেখানেও কোনও কোনও স্থলে এই কারী দাসর্ধাসীর! নিজেদের প্রভুর পরিবার তৃত্ত হইয়া 
থাকিত, এবং এ সকল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ষে গুতু ও দাসের মধ্যে একট। সত্য স্নেহের সম্বন্ধ 
গড়িয়া উঠিত না এমন নহে। কিন্ত কাফী দাস দাসীর। এভূদের অর্থোপার্জনেরই সহান্ত। 
করিত, তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে জন খাটিত। সেটার ভিতর দিয়! প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয। 
উঠিবার বড় একটা সুযোগ মিলিত না। এই জন্তই পশ্চিমের দ1সত্বপ্রথ। এভট। 
পরিষাণে অমানবিক হুইঘ| উঠিয়াছি”। আমাদের দেশে দ'সের প্রভূদের পরিচর্ধ্যাতেই 
নিধুক্ত হই5। এই জন্য আমি যে ুথ। কিছু কিছু দেখিয়াছি তাহাতে অস্তরের কোনও প্রবল 
ক্রোধের সঞ্চার হর নাই। তবে এই গ্রথাটিও থে ভাল ছিল এমন বলি না। ইহাতে 
মাঞ্ুধকে পঞ্ড করিয়! তুলিত না বটে, কি নক থাটে| করিয়! যে রাখিত সে বিময় সন্দেহ নাই। 

সেকালের গ্রথ। অন্গসারে বালিক৷ বয়সেই আমার না স্বামীর ঘর করিতে আসেন। 
তখন মাতুল পরিবারের একজন দাসী মা'র সঙ্গে আমাদের বাড়া আসিয়। একরপ আমাদের 
পরিবারতূক্ত হইয়া যান। আমার জন্মের পুর্ব হইতেই তিনি মা'র সঙ্গে ছিলেন। আমার 
তের চৌদ্দ বংসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। তার পরে আমার বড় 
মামা বিবাহ করিয়! নৃত্তন বধূ ঘরে আনিলে ইনি আমাদের বাড়ী হতে আমার মামার 
বাড়ী চলিয়া! বান। ইনিও আমার মাতুল পরিবারভুক্ত ক্রীতদাসী ছিলেন। ইছার মা'র 
কথা কখনও শুনি নাই। কিন্তু ইহার এক কন্ত! ছিল। আমার জন্মের পূর্বেই সে মার! 
বায়। কিন্ত তাহার নামেই ত্ামাদের বাড়ীতে এবং আমাদের আত্মীর় শ্বজনদিগের মধ্যে 
ইনি পরিচিত ছিলেন। সকলে ইছাকে 'কাঞ্চনীর মা” বনিয়। ডাকিতেন। আমার 
ইহাকে দিছি ব'লয়। ডাকিতেন এবং সর্বদাই বড় ভগিনীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তি দিতেন। 
আছি ইহাকে মাসী বলিয়! ডাঁকিতাম। শুনিয়াছি বখন আপাগণ্ড শিপু ছিলাম, বিশেষতঃ 
আমার বিমাত! ঠাকুক্বাণীর পরলোক গমনের পরে, ইনিই আমাকে লালনপালন করিঝ়- 
ছিপেন। নাকে সে গায় পোহাইতে হল, নাই, রাত্রিকালে কতকটা বড় হইয়াও. আমি 
ইহারই কাছে গুইতাম এবং অনেক সময় ইহার সঙ্গে ইহার কাছে বলি খাইক্ভাম, সে যে 
কি লেছ ও অঞগ্রাগ তাছার কথ। মনে করিলে জাশ্চর্ঘ্য ছইয়। যাই.। পরের সন্তানকে এমন 
করিয়া! ভালবাসার এ সকল দৃষ্টান্ত ক্রমে লমাজে বিরল হুইর! বাইতেছে। মা'র মুখে গুবিয়াছ 
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বে অপোগণ্ড শৈশবে মাসী আমাকে কোলে লইয়া দিনাস্তে খাইতে বলিয়াছেন, আর আমি 
সেসময় কেবল তাহার কোল নহে, কিন্ত ভোজনপাত্রের আশে পাশে পধ্যস্ত ময়ল! করিয়া 
দিয়াছি, কিন্তু তিনি সেদিকে জক্ষেপ না করিয়া! সেই অবস্থাত্ডেই আহার শেষ করিতেন। 
এই কথার উল্লেখ করিয়া কতবার মা কহিয়াছেন :₹--”দদি তোমার জন্য ধকরেছে আমি 
কোনও দিনই ত1 করিতে পারিতাম ন। |” 

আমিও শৈশবে ইহার অত্যন্ত স্তাওট! ছিলাম | মাঝে মাঝে মাকে ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে 
পারিতাম, কিন্ত এই মাসীকে ছাড়ি যাইতে হইলে কাদিয়! আকাশ ফাটাইতাম। আমর! 
পুজার সময় যখন গ্রামের বাড়ীতে যাইতাম, মাসী তখন ছু'চার দিনের জন্ত আমার মামার বাড়ী 
যাইতেন । আর সে সময় কিছু'তই আমি তাহার সঙ্গ ছাড়া হইতে চাহিতাম না। জোর 
করিয়া ছাড়াইতে গেলে মহ! অনর্থ ঘটাইতাম। আমর চার পাচ বছর যখন বয়স তখনকার 
কথ! এখনও মনে অ:ছে ) সে সময়ে আত্মীয় স্বজনেরা! "কাঞ্চণীর ম।” মরিয়। গিয়াছে বলিয়। আমায় 
ক্ষেপাইতেন। প্রায় ইহার কিছু দিন পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দ-বিধবা-বিবাহ-আইন পাশ 
হয়। আমার পিডবোর। “কাঞ্চণীর মা'র” আবার বিবাহ দিবেন বলিয়াও অন্কে সময় আমাকে 
ক্ষেপাইতেন। এসকল কথা শুনিয়া গুরুজনের প্রাপ্য সন্মান ভুলিচ1 গিয়। আমি ইহাদিগকে 
যথেচ্ছ! গালি গালাজ করতাম । বড় হইয়া অবশ্তট এ সকল তামাসাতে আর ক্ষেপিতাম 51 
কিন্তু মা'র কাছ ছাড়া হইতে আমায় ঘতট! ক্রেশ হইত এই মাসীর কাছ ছাড়! হইতে তার চাইতে 
কম ক্লেশ হইত না। আমার বাল্যকালে আমাদের অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রসমাজে প্রহথ ভূত্যের 
মধ্যে এমন একটা আত্মীরতার সম্বন্ধ ছিল যাহার স্মৃতির ছায়। পর্ধ্স্ত এখন খুঁজিয়া 
পাওয়। যাইবে না। অনেক সময় ভুতোর] বেতনভুকৃ ছিলেন না| শীহার! বেতনভূক ছিলেন 
ঠাহারাও নিজের গ্রামবাসী এবং প্রতিবেশী ছিলেন, নিতাস্ত পরদেশ। ছিলেন ন|। পুরুষানুক্রমে 
এই ব্ুপে প্রভু-শ্রেণী এবং ভূত'-শ্রেণীর মধো একট! ঘনিষ্ট আ্ীয়তার সন্বন্ধ গড়িয়া! উঠিত। 
এখনকার শিক্ষিত সমাজের লেকে অনেকে হয়ত শুনিয়। শিহুরিয়। উঠিবেন যে পঞ্চাশ যাট 
বংসর পুর্বে কোনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক ত্যের বিস্ুচিক। বা বসস্ত গ্রড়তি অতিশয় সংক্র.মক 
রোগ হইলেও তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতেন না, কিন্ত বাড়ীতে রাখিয়াই 
নিজেদের আস্মীয় ্বজনদিগের মতন ইহাদের চিকিৎসা! এবং শুত্রুধ।র ব্যবস্থা করিতেন । 

একটা দৃশ্য এখনও আমার চোণের উপর ভাসিতেছে। আমার বস তখন বোধ হয় সাত 
বংসর হইবে। বাবা তখন কোটেরহ!টে। “দাদ” সে সময় কো?টরহাটে গ্রিয়াছিলেন। সেখানে 
তর কলের! হয়। ক্রমে অবস্থা! খারাপ হইতে আরম্ভ করে। জীবনের জাশ। প্রায় নিতিয় 
যাইতে লাগিল | তখন আমাকে গে দেখ! দেখিবার জন্ত তার ধরে লইয়! যাওয়! গয়। আমি 
গিয়। দেখিলাম বাব! এবং জামার ছুইজন জেঠ.তাত ভাই এবং একজন কাকা- ইহারা রোগীর 
শয্যাতে বসিয়া! নিজের হাতে তাহার হিমাঙ্গে আবীর ঘসিতেছেন, আর মা! এক কোণে, 
ধাড়াইয়। কাদিতেছেন। পিতামাতার এক মান্ত্র পুর, বংশের একমাত্র প্রদীপ তখন আমি, অথচ 
আমাকে পর্য।স্ত নিঃসঙ্কোচে আমার মা ও বাবা এই মুমুর্যপ্রায় সংক্র'ঘক রোগীয় কাছে 
মাইতে ছিলেন। 
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আমাদের বাড়ীতে চাকর চাকরাণীদিগের কোন অন্থথ করিলে বাব। নিজে তাহাদের 
গুশ্রষ! করিতে কখনও কুন্ঠিত হইতেন না । ফলতঃ গৌঁড়। হিন্দু হইয়াও রোগীর সেবার সমন্ধে 
বাঝ। জাতিবর্ণের বিচার পর্যযস্ত করিতে চাহিতেন না । শুণ্দয়াছি বাব। যখন ঢাকায় পেষকারী 
কি ওকালতী করিতেন তখন একদিন পথিপার্খে একজন অজ্ঞাতকুলশীল অসহায় বসম্ত 
রোগীকে দেখিয়া! তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনাইয়া সেব! শুর্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
যখনই কথাট। মনে পড়ে তখনই ভাবি, আমি পারি কি? 

সেকালে ভদ্রলোক ও ইতর শ্রেণীর মধ্যে খুব যে একটা বড় ব্যবধান ছিল তাহা নহে। 
বাব। বখন পুজার সময় বাড়ী যাইতেন তথন গ্রামের সকল শ্রেণীর ও সকল জাতির লোক 
আসিয়। আমাদের নাটমন্দেরে বেলা ভিড় করিয়৷ বসিতেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্র- 
লোকের বাবার এক সঙ্গে একট! বড় ফরাপ বিছানার বসিতেন, ভতা শ্রেণীর লোকের! এবং 
নব শাখের। শ্বতন্ত্র পাটার উপরে বসিতেন, আর বাদ্ধের 'জল চল' নাই অর্থাৎ ধাছাদ্িগকে আংধু- 
নিকেরা অস্পৃ্ত জাতি বলেন তাহার! ও সেই নাটমন্দিরেই স্বতস্্ শরের দরমায় ( আমাদের 
অঞ্চলে ইহাকে চাটাই বলে) বসিতেন। যাহার! বাবার সমবয়ন্ক তাহারা খানে বসিয়াই 
তাষাকু পান করিতেন। বাহার কনিষ্ঠ তাহারা, ব্রাহ্মণই হউন আর চগ্ডালই হউন, বাবার সমক্ষে 
ধম পান করিতেন ন1, হুক। হাতে করিয়। আড়ালে যাইতেন। আর এই ভাবে সমাজের 
উচ্চতম হুইতে নিয়তম শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত একত্র বাসয়। নান! প্রকারের »্দ্বালাপ করিতেন। 
ইছার ফলে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষ/ ও সদাচার অলক্ষিতে সমাজের নিমতম সর পর্য্যন্ত হাইছ। 
ছড়াইয়। পর়্িত। 

আমের গ্রামে একট! টেল ছিল ইহাকে আমর! বিদ্যাস্কার মহাশয়ের টোল বলির! 
জানিতাম। এষ টোলে কেবল আমাদের গ্রামেরই নহে, কিন, ভিন্ন গ্রামের ছাতেও1 পর্য্যন্ত 
আপির! বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যখন শিষ্যদদিগকে পড়াইতেন অথবা 
অপরাহে তাঙ্কাদ্দের সঙ্গে বসিয়। শান্্ীলাপ করিতেন তখন গ্রামের নিয়শ্রেণীর প্রতিবেশীরা 
আসিয়া! সেখানে অনেক সমন্ন একত্রিত হইতেন এবং নিঝিষচিত্তে সে সকল শান্ত্রালাপ শ্রবণ 
করিতেন। তাহার। যে সকল কথ! বুঝিতেন এমন কলপন। করা যায় না, কিন্ত টোলের 
হাওয়াতে এইরূপ ঘন ঘন আসিয়। বাঁসবার ফলেই অপরোক্ষ ভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি 
বিকশিত ও আচার আচরণ ভদ্রসমাজোচিত হইয়। উঠিত। পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও নির্ধন, ভদ্র 
গ্ ইতর এ সকলের মধ্যে আধুনিক সভ্য সমাজে যে একট। বিশাল বাবধান দেখিতে পাওয়া 
যায়, আমার শৈশবে আমাদের সমাজে কোনও দিন সে ব্যবধান দেখি নাই। 

সে কালের লোকে জাঁতিভে্ মানিতেন বটে, সকলে সকলের জলগ্রহণ করিতেন না, 
পানাধার সম্বন্ধে আন্দি কালিকার মতন অবাধ মেশামেশি ছিল ন1।.কিন্ত কেবল এই পানাহার 
ব্যাপার ব্যতীত আর প্রায় সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকেরা বখ যোগ্য ভাবে পরস্পরের 
সঙ্গে খুবই মেশামেশি করিতেন। বয়ঃকনিষের। শ্রেষ্ঠ বর্ণের অন্ধুহাতে নিয়তর বর্ণের বয়ো- 
জ্যেষ্টদিগফে কোনও দিন নাম ধরিয়। ডাকিতেন না। অনেক বিষয়ে বস দিক়্াই লোকের 
লামাজিক মর্ধযাদ! নির্দারিত হইত | সামাজিক বিষয়ের বিচারে প্রার সকল জাতির বয়োজোষ্ঠরাই 
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মিলিত হইতেন। ব্রাঙ্ধণ শূদ্র বলি! কোন তেব এখানে ছিল না । ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থ। 
দিতেন, অপর জাতির লোকের! সে ব্যংস্থ। মানিয়। চলিতেন। কিন্তু সমষ্টিগত সমাজশক্তি 
কেবল তীহাদেরই হাতে ন্ন্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ হইতে আর্ত করিয়। নবশাখ পর্যন্ত 
বাহাদেরই 'জলচল” ছিল তাহাদের সকলের হাতেই এ শক্তি ন্যস্ত ছিল। সকল জাতির 
বয়োজ্যোষ্টর! মিলিয়! সামাজিক শাসনের ব্যবন্থ। করিতেন। এ সহল ব্যাপারে কাহাকেও 
বাদ দিলে চলিত না । এই জন্য ণেকালে ভদ্র এবং ইতর, 'শঙ্ষিত এবং অশিক্ষিত, ধনী এবং 
নির্ধনের মধো একট দুল্নজ্বয ব)বধানের চটি হইতে পারে নাই । 

এমন কি বাহাধিগকে অন্ত্যজ জাতি বল। বায়, ত্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকের ধাহাদের 
জলগ্রহণ করেন না, তাহাদের সঙ্গেও যে খুব একট! ব্যবধান ছিল তাহ নছে। রান্ধণ পল্লীর 
অতি নিকটেই এ সকল অন্তজ জাতির। বান করিতেন। মান্্রাজে যেমন প্রতোক গ্রামে 
ছুইটা৷ বিভাগ দেখিতে পাওস| বায়, এক “অগ্রহায়ম্? ও 'অপর 'পার্বারি” বাংণ। দেশে কোনও 
দিন পেরপ ছিল বিয়া! জান! নাই। ত্রাহ্মণ-পল্লীকে অগ্রহারম্ত কহ পারিয়া বা 
চগ্ডালদিগের পল্লীকে পার্ধারীয় কছে। এককালে- সে নিতান্ত বভপিনের কথ! ও নয়-_ 
কোনও পারিয়াকে ব্রাঙ্গণ পল্লার পথ দিয। নাইতে হইলে ঢাক বাজাইয়। “ওগে। আমি 
পারিয়া, তোমাদগের পাড়ার ভিতর 1দ: যাঃতেছি” ই£& জানাইয়া পথ চলিতে 
হইত। এই ঢাকের বাগ্ধ শুনিয়। ব্রাঙ্গণেরা নিজেদের দর?! জানাণ1 মব বন্ধ করিয়া দিতেন, 
কি জানি পারিগাকে দেখিয়া! “ৃষ্টিদোষ ঘটে। আব্কাল আর সেব্প নাই, কিন্তু এখনও 
শোন। যায় কোনও পারিয়া ঘটনাক্রমে মগ্রহারত্রে ভিত.র যাইয়া পড়িলে পাগপ। কুকুরকে 
যেমন মানুষ ঢিল চুঁড়িয়। দুর করিয়! দের সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্রীগণ পর্যস্ত হতভাগ্য 
পারিয়ার প্রতি কাঠ লোষ্ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তবে পারিয়ারাঃ এখন জাগিয়৷ 
উঠিস্বাছেন। এ সকল ব্যবহার নীরবে আর দহা করেন না। বরাহ্মণকে নিঙ্ছের হাতের ভিতরে 
পাইলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের অবস্থ। ঘটাইয়া তোলে। বাংল! দেশে এরূপ কথনও হিল ন। | 

আম।দের ভদ্রাসন বাড়ীর বাহিরের পুফরিণীর পাড়েই এক ঘব মালী প্রড। ছিলেন। 
আমাদের দেশে ইহাদের জল চপিত না। মাটি কাটা, পায়খান। তৈমার করা, খাল নালা 
কাটিয়! জলপ্রণাণী পরিষ্কার কর! এবং বিশি ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রাঙ্গণ বাট দেওয়া 
ইহাদের জাঠিগত ব্যবদায় ছিল। ইছার। মান্দ্রাজে জন্মিলে পারিয়! হইতেন এবং 
আমাদের পল্লীতে বাদ কর! ত দূরের কথ গ্রাবেশ করিবারও অধিকার পাইতেন না। মান্দরাজে 
পারিস়াঃ] দেবমন্দিরের পাশ ধিয়াও চলাফের। করিতে পারেন না। মন্দির পুরোবর্তী প্রকাশ 
রাস্তায় পথ্যস্ত চলাফেরার অধিকারু তীহার্দের নাই। কিন্তু বাংলাদেশের চগ্ডালের৷ পথ্যন্ত 
আমাদের মালীদেরত কথাই নাই, পুজার সময় চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে দেবীমূর্তির সমক্ষে দীড়াইয়। 
ঢাক ঢোল বাজাইয়! থাকেন। ইহাদের এই বাগ্ঠ না হইপে দেবপুজাই অগহীন হইয়া থাকে। 
আমাদের বাড়ীর নিকটে যে মানী পরিংার ছিলেন তাহার। আমাদের রন্ধনশাঙাতেই প্রবেশ * 
করিতে এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের জল ছুঁইতে পারতেন না, এ ছাড়া সর্বদাই আমাদের 
সঙ্গে মেশামেশি করিতেন। এই পরিবারের কর্তীর নাম ছিল ব্দন। আমি তীাহকে 


১২৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


সর্বদাই বদনদাদ। বলিয়। ডাকিতাম। একদিন কি কারণে তাহার উপর চটিয়া গিয়। 'বদনমালী' 
বলিয়াছিলাম। এ কথাট| বাবার কাংণ উঠে। আর এই অন্ত আমাকে গুরুতর দণ্ড ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। 

বদনদাদার বিবাহের কথ! মনে পড়ে। আমার বয়দ তখন নয় দ্বশ বংসর হইবে; 
অ।মর! তখন পুজার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছি। বিবাহের দিন বাবা নিজে যাইয়। বিবাহসভার 
আয়োজনের এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে যে সকল নিমন্ত্রিত আমিবেন তাহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থার 
তত্বাবধান করেন। আমাদের বাড়ী হইতে সঙ সাগাঃবায় জন্ত শতরঞ্চ ও সামাদান পাঠাইর। 
দেন, আমাদের পুকুর হুইতে বদন: দাদাকে মাছ তুলিয়া লইতে ৰলেন এবং আমার মনে হয় 
যে বিবাহসভায় বাবা নিজে যাই একপাশে একখানি চৌকীতে বসিয়া গুভকার্য্য সম্পাদনের 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

আমার মনে হয় যে দিন বদনদাদার বধু ইহলোক ছাড়িয়া! চলিয়া! যান, সেই রোগীর 
শুভ্রার ব্যবস্থা করিতেও বাবাকে দেখিয়াছি। ওষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়! এবং অন্তিমে 
সাত্বন! দেওয়া, এ সকল সামাঞ্জিক কর্তব্য পালনে সেকালে জাতিবর্ণের বিচার ছিল না। বাব! 
মালীকে ছু ইতেন ন! বটে, প্রয়োজন হইলে চু ইতেন ন! বে তাও নয়, চুইলে স্নান করিতে হইত, 
এসকলই সত্য, কিন্ত ইহাতে তাহার লোকসেবার বা মানবতার কোনও বিশেষ ব্যাঘাত 
জন্মাইত বলিয়৷ মনে হয় না। জাতিবর্ণ বিচার সত্বেও পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে আমাদের 
সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একট। ঘনিষ্ঠত। ও ঘননিবিষ্ত। ছিল । 


প্রীবিপিনচন্দ্র পাল 


ছায়া-শত্য 


ব্রি ছুই বেলা, 
যাছ!রে লইয়। চলে নিরন্তর লুকোচুরী খেলা, 
ংশয়ে কভু বা যাই পশ্চাতে মরিয়া, 
কভু পাঁশরিয়। 
সব ঘন্ব, সব ছঃখ সকল সুংশয্ন ভর দিধাক্ষুৰ আনত প্রয়াস, 
অতীতের সব সর্বনাশ-- 
আননে ছুট়িয়। বাই অসন্কোচ সুখে 
তারি অভিমুখে। 
আপনারি মনের ালোতে তারে হেরি, 
কত়ু তারে ছায়। বলি মায়ামুগ্ধ মানব মনেরি, 


আধাঁঢ়, ১৩২৯ ] ছাঁয়া-সত্য ১২৫ 


কখন নিঃশস্ক চিত্তে তাহারেই সত্য বলে করি আলিঙ্গন, 
তাই প্রতিক্ষণ,-- 
প্রত্যেক অন্থবে ঘেরি অবিরাম চলিয়াছে চঞ্চলের লীল!, 
বাস্তবের ছায়। তাই বাস্তবের পাশে চলে সঙ্গিনী সে চিরনৃত্যশীল!। 
৮ 
মনে পড়ে শিশুকালে বাতায়নে একেলা বসিয়। 
স্তব্ধ সুপ্ত দবিগ্রহর অবিশ্রাম ছুটে উচ্ছুসিয়া, 
দীপ্ত কর্ষ্য তপু বাধু, নৃত্যবেগে উড়াইয়া ধূলির পতাকা, 
নমাইয় দীর্ঘতরুশীখা, 
মুঠি সুঠি শুধপত্র ঘূর্ণাছনে ছড়াইয়! দিকে দিগন্তরে, 
বিজয়ী বীরের মত প্রান্তরে প্রান্তরে, 
উচ্চকিত করি দ্িশি দিশি-_ 
আকাশে প্রান্তরে বনে যেখানে হয়েছে মেশামিশি-_ 
তারি টানে, 
প্রমত্ত দীর্ধির পথে ছায়ার স্বপন লোক পানে। 
নীলিমার মাঝে 
প্রথর রবির তেজ কোমল আখির পরে বাজে; 
তবু তারি টানে 
চেয়ে চেয়ে অনিমিধ দিগন্তের পানে, 
কল্পনার মায়াময় রথে ৮ 
খু'ঁজিয়। ফিরেছি কারে অজান! নদীর পারে অন্তহীন অজানিত পথে ! 
৩) 
উপকথা স্বর্ণচত্র ধরি অনিবার 
এই যে শিশুর চলা, এই যে শিশুর অভিসার, 
ব্যাকুল বেদন! ভরা আশার আবেশে মুগ্ধ মন, 
ধ্যানস্তবধ মগ্র অনুক্ষণ ; 
এ যদ্দি অসত্য হয়__ 
এই আশ! ভালবান! একা গ্রুত। ব্যাকুলতা ময়-_ 
ছিনে দিনে,পলে পলে যে তাহারে যোগায় জীবনের দীপ্ত সুধারস 
প্রতি রক্ত বিন্দু তার ভরিয়াছে প্রাণে আর চিত্ত তার চিরদিন করিছে সরস-_. 
এরে যদি ঝলি 'মায়া” বসি যদি অর্থহীন শিশুর স্বপন, 
তাহলে এ গ্রহতার। চন্ত্রম! তপন, 
শ্তামল! ধরণী গ্রীতি ভালবাস। মাতৃত্ন্ত জীবনের ধ।' কিছু সঞ্চয় 
সকলি অলীক মিথা। স্বপ্ন মায়াময়। 


১২৬ শপ চারত [ চত্বারিংশ খণ্ড. ৩য় সংখ্য। 


আমার কল্পন যদি অবিরাম নিরবধি আমারে যোগান গ্রাণরূস, 
চির-বগধ্গান্তর বরষ বরষ - 
তবে সে কলপন|-হারা মানবের চিত্তে চিরদিন, 
সত্য হয়ে প্রাণ হয়ে নগনের নীপ্তি হয়ে আছিল রহিবে নিত্য হন্দন নবীন। 
শ্রীজীবনময় রায় । 


হরিশ্চন্জ মুখোপাধ্যায় 


[ আগার পিতামহ ৬গিরিশচন্র ঘোব প্রাতঃস্রণীয় শ্বদেশবৎসল “ হরিশ্১দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকন্া ও অভিন্ব- 
হৃদয় সুহান ছিলেন। ১৮৫৩ খুষ্াবে গরিরিশচন্র “হিন্দু পেটি রট" নামক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবত্তিত করিয়! উহার 
সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলে হরিশ্চন্স উহাতে তীহার সহকারীরূপে লিথিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর 
পরে (১৮৫৬ থুষ্টাবে) হরিশ্চন্্র উক্ত পত্রধানি ঠাহ।র জোষ্ঠ ভ্রাতা! হারাণচশ্ররের নাষে কয় করিয়া উহার সম্পাদন 
তার গ্রহণ করেন। অতঃপর উতয্প বন্ধু ভীহাদের প্রতিভা ও শক্তির পুর্ণ প্রয়োগে উক্ত পত্রের গৌরব 
স্প্রতি্ঠ করেন। লর্ড ড্যালহৌসীর পররাজাঞাসিনী নীতির, সিপাহী বিপ্রবে বিকৃতমন্তিফষ ইংরাজ 
সাধারণের বৈরনির্ধ্যাতননীতির এবং ভুবৃন্ধ নীলকরগণের অমান্ুমিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে উভয়ে সম্মিলিত 
হইর! অক্লান্তভাবে মসীবুদ্ভ চাঁলন! করিয়া সকলকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়াছিলেন তাহ! সংবাদপত্রের 
ইতিহাসে হর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। ১৮৬১ থুষ্টারে হরিশগ্র অকস্মাৎ অকালে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলে গিরিশচন্দ্রই ডাহার শোকাকুল! জননী ও অসহায়! সহধন্রিণ শর সহায্যার্থে পুনরায় উক্ত পত্রের 
সম্পীদন তার গ্রহণ করেন । পরে “হিন্দি পেটি কট" ৬কৃষ্দাস পালের হস্তে বৃটিশ ইয়ান এমোনিয়েশনের 
জমীদারগণের মুখপত্রে পরিণত হইলে গ্রিরিশল প্রজাপক্ষ অবলম্বন করির| “বেঙ্গলী” পত্র প্রবন্তিত করেন এবং 
স্তত্যুকাল পর্যন্ত উহা! অসাধারণ কৃতিত্বর নহিত সম্পাদিত করেন। নীলকরগণের বিরুদ্ধে লিখিত কোনও 
বিভাক তেজোগ প্রবনের জন্য জনেক নীলকর হরিশ্চন্রের নামে মানহানির মোকদ্দমা! করেন। উক্ত মোক- 
দার ব্যয়ের জন্গ হখন স:গ্গতি-পরলোকগত হরিশ্চন্দ্রের বাসগৃহ বিক্রয় হইবার উপক্রম হয় তখন গ্িরিশ- 
চল্্ই কতিপর মহানুতব বদর সাহ।খে] গুহথানি ক্রয় করেন। হরিশ্চশ্রের শীর্তি ও স্মৃতি জীবিত রাখিবার 
জন্ক পিরিশচন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হরিশ্তন্দ ও গিরিশচ্ছ উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রগা় 
শ্রদ্ধা ছিল। গিরিশচত্ যেমন হরিশ্চদ্দের অপাধারণ রাজনেতিক জ্ঞান এবং অক ট্যযুক্তিসমন্িত দার্শনি- 
কোঁটিত রচনার জন্য তাছার অনুরাগী হইয়।ছিভেন, হরিশ্তশ্রও তেমনই গিরিশচন্দ্রের গওজখিনী ভ।য। 
এবং সাহিতা-প্রতিভা সন্দর্শন করিয়! াহাগ একান্ত গুণপঙ্গপাতী হইক্াছিলেন। হরিশ্চন্ত্রের মৃত্যুর 
পরে আহত সাধারণ শ্বৃতিসভার গিরিশচন্দ খর্গগত বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা! প্রদর্শন করিয়া থে হাদকগ্রান্থিণী 
বক্তত| করেন তাহাতে তিনি এইরূপ,অভিমত প্রবাশ করিয়াছিলেন €য রাজ| রামমোহন রায়ের পর একপ 
মহাপ্রাণ হিন্দু আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। হরিশ্ন্্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়ে সৈম্-সংক্রাপ্ত ছিনাব-বিভাগে 
একই অফিসে দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ধকাল একত্রে কাঁধ করিয়াছিলেন এবং উত্তয়েই অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী ও 
অকপট স্বদ্ধেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় খনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। হরিশ্চন্রের সর্ব 
স্থম্দর জীবনচরিত এই (িরিশ5ন্জই লিধিতে পারিতেন বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি হরিশ্ন্রের একটি 
বিস্তৃত জীবনী লিখিতে আরশ করিয়াছিলেন কিন্ত উহার পাঁগু,লিপি তাহার কোনও আম্মীর় পড়িতে লইয় 
শিল্প। হারাইর। ফেলেন, সেজন্ক জীবন্চরিতটা প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভাহার অন্তঙম বু (পরে 


আধা, ১৩২৯ ] .-  হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৭ 


“রেইস এও রায়ত” সম্পাদক ) এশভূচন্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “মুখাজাঁন ম্যাগাজিনে" গিরিশচন্দ্র হরিশ্চন্দের 
একট সংক্ষিপ্ত জীবনচর্রিত লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত পত্রিক! বিলুপ্ত হওয়ার প্রবন্ধটি শেষ 
হয় নাই। আমর! উক্ত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রকাশিত করিলান। হরিশ্চন্দ্রের সর্ববাঙ্গ- 
সুন্দর জীবন্চরিত এখনও রচিত হয় নাই এবং প্রব্টিতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, সেইজন্ত আশ! 
করি উহা বাঙ্গালী পাঠকগণের অগ্রীতিকর হইবে না। এস্থলে বল! বাহুলা যে মূল গ্রবদের লিপিচাতুর্ধয 
অক্ষম অনুবাদে প্রতিফলিত করা অসগ্তব। ফীহার! মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাছেন তাহার! যৎসম্পাদিত 
“5010010101)5 07601) 111৮ ৬7110110175 06 (72151) 0071007067 01055, 0116 00901701617 7100 10150101101 
06 02 /1/7)1111)0  15%11710,/ 101 000 /)০707166” নামক গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠা হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্বাস্ত 
দেখিবেন। | 
শ্রামন্মথনাথ ঘোষ 


বঙ্গদমাজের উপর সহস। বজপাত হইয্লাছে। সকলেরই কণ্ঠ রুৰ, সকলেরই চক্ষুঃ স্থির। 
দরিদ্রের সহায়, ধনীর উপদেষ্টা, সমাজের মুখপাত্র, দেশের হিতৈষী, নিরভীকহদয় বীর, যিনি 
সকল বিপদ অবহেলা! কর্রয়! রাঁজনীিক সংগ্রামে সকলের অগ্রে দণ্ডায়মান হুইয়। যুদ্ধ 
করিতেছিলেন-__জ্গ্ভ আমাদের বাস্পাকুল নয়নের অন্তরালে স্বপ্রের ন্যায় অদৃষ্ত হইয়া গেলেন। 
যৌবনের মধ্যান্তে, প্রতিভার পূর্ণবিকাশাবস্থায়--যধন নীলকরপীড়িত কুদকগণ হৃ্্যদেবসমক্ষে 
নম্তিমস্তকে তাহাদের পরিঞাণকারীর কল]াণ প্রার্থনা করিতেছে, এবং দেশের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত আনন্দ কোলাংলে নুখরিত-__-তখনই কৃতান্তের করালদও প্রচণ্ড 
বেগে নিপতিত হইল, এবং দেশের গৌরব ও অলঙ্কার সহস! জ্যোতির্ময় মেঘরথে আরোহণ 
করিয়৷ শুগমাগে অন্তহিত হইলেন। আমাদের যে ক্ষতি হইল তাহ! অপরিমের । আমাদের 
সবে মাত্র সুস্থ জীবনের কুম্থমকলি অস্কুরিত হইতেছিল। বন্ুষুগব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হইতে 
আম্র! সবে মাত্র মালোকরাশ্মর সন্ধান পাইতে ছলাম। কুসংস্কারের 1দবিড় বাহ ভেদ করিয়া, 
বছ বাধ! বিগ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা বু আয়ামে ক্ষীণপর্দে (য'দও আগ্রহের সভিত ) পথ 
অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমর! সবে মা রান্রনীতিক স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে 
পারিয়্াছিলাম। আমাদের দেশের নেতারা একত্র হই! দেশের অভাব অভিযোগাদি 
ক্টপক্ষগণের নিকট ধীব্ভাবে অথ5 অটল দৃঁতার সাহত যথাযথ জ্ঞাপন করিবার মহৎ কাধ্যে 
বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তীাহার। যেরূপ গাস্তীর্যের সহিত শাসনবর্ত'দিগের অনুচিত 
কার্য্ের গ্ররতিবাদ করিতে অগ্রনর হইয়াছিলেন তাহাতে শাসনকর্তার! তাহাদের প্রতি যথোচিত 
সন্ত্রম প্রদশন না করিয়। থাকিতে পাঁরিতেন না। হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় এই মহদনুষ্ঠানের 
প্রাণস্বরূপ ছিলেন। যে তেজ, যে উদ্যমশীলত'। যে অভিমতের উদারত। ও যুক্তিকুশলতার 
বলে ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসো'শফ্শ্ন দেশের রাঞঙ্চণীতিক ক্ষেত্রে একটা! মহাশক্তির কেন্দ্রস্থল 
হইফ়। উঠিযাছিল তাহা! এক! হরিশ্চন্দ্রেরই গর্দত। তাহার একাগ্র মন সততই অতীতের 
পধ্যালোৌচন। ও ভিবিষ্যতের পরীক্ষা বিষয়ে পিয়োজিত থাকিত। অদৃষ্টচত্রে, লোকনয়নের 
অন্তরালে, দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি সমাজের উচ্চতম পন্ধবীতে আরোহণ 
করিয়াছিলেন এবং কেবল স্বীয় প্রতিভাবলে উহার উপর অলৌকিক প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন। চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তিনি যে একা (ধিপত্া স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার 


১২৮ নঝভারত [ চথারিংশ খণ্ড, ওয় সংখ্য। | 


সম্মুথে ধনী ও সঙ্জন সকলেই মন্তক সমন্ত্রমে অবনত করিয়াছিলেন। এরূপ বাক্তির জীবনের 
আলোচন। নিশ্চয়ই চিত্তীকর্ষক হইবে। অতএব আমরা এই জীবনবুত্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। আশ করি, বাহার! এই গরুলোৌকগত হিন্দু দেশহিতৈষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে 
অভিলাষ করেন তীহার! ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন । 

ইরিশ্চন্ত্র ১৮২৪ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ বরেন। তিনি এক দরিদ্র বহুপত্বীক কুলীন ব্রঙ্গণের 
দ্বিতীয় পুত্র, এবং শৈশবে তাহার জননার মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। রুরোপীয় পাঠক 
এরূপ দৃর-সম্প্কীয় আত্মীয়গণের মধো কিরূপ বন্ধন থাকিতে পারে তাহ। বোধ হয় সহজে 
বরপন। করিতে পারিবেন না, কিন্তু বাহার! কৌলিন্ত প্রথার গৃঢ় রহ অবগত আছেন, তাহার! 
ইহাতে কোনরূপ অসামগ্রন্ত লক্ষ্য করিবেন না। অবশ্ত "মরণ রাখিতে হইবে, গ্রতিপালন 
অর্থে মোটা ভাত -ও সুলভ শীকব্ঞ্জনাদি দ্বার! উদরপোষণ। অত্যন ব্যয়েই ভরণকার্ধা 
নির্বাহ হইত, এবং শিক্ষার ব্যয় তদপেক্ষাও লঘুতর ছিল__কারণ ভাহাতে কিছুই ব্যয় হইত 
না। যেব্যক্তি ভবিষাতে ইংরাজী ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞত! ল/ভ করিয়াছিলেন যে ইংরাজের 
মত অনর্গল এবং বিশ্ববিদ্তালরে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তর মত ওজন্বিন্রী তাষাঘ্ ইংরাজী লিখিতে 
সমর্থ ছইয়াছিলেন, তিনি কতিপয় ৮১পদস্থ রাঁজকর্ধচারীর বদান্ততায় পরিপুষ্ট একটি সামান্ 
গ্রাম্যবিগ্ভালয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিছ্যালয়েই অসাধারণ 
মেধাসম্পন্ন বালক ভবিষ্যতে মহিমািত পুরুষে পরিণতির সচন। ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। 
পাঠ্য বিষয়ের তালিকায় এরূপ কোন বিষ্ধ ছিল ন। যাহাতে ছাত্র অন্ততঃ শিক্ষকের শিক্ষাদ্দান- 
শক্তির শেষ সীম। পর্য্যস্ত অভিজ্ঞত1 লাভ করে নাই। কধিত আছে একজন দেশীয় শিক্ষক 
ছাত্রের কুট প্রশ্ণের বিভীষিকায় এবপ শর্ছিত হইয়াছিলেন ষে পড়াইবার আগ্রে পাঠ্য বিষয়গুলি 
আপনি উত্বমরূপে পর্যযালোচন। করিয়৷ প্রস্তুত থাক। তাহার পক্ষে অনিবার্য হইয়। পড়িয়াছিল, 
এবং তথাপি সময়ে সময়ে পাঠের কোন কোন কঠিন অংশের বিশ্লেষণে শিক্ষক অপেক্ষা 
ছার প্রদর্শিত পথ অধিকতর স্রগম ও অনর্থ বোধ হইত । তাহার নাহল ও কর্মমকুশলত! 
অসাধারণ ছিল। জনৈক স্ুরামত্ত ইংরাজ নাবিক একবার বিথ।লয়ের কতিপয় যুখত্রষ্ট বালককে 
অপমান করায় হরিশ্চন্দ্র তদ্দণ্ডেই একটি দ্র যোদ্ধাদল স্থজন করিয়।, প্রত্যেকের হস্তে একগাছি 
কুল” দি, নিজে দলের অগ্রণ হইয়া, আততায়ীকে এরূপ প্রহার দিপ্লাছিলেন, যে সে পলায়ন 
করিতে পথ পায় নাই। এই সকল হ্ুদ্র ঘটন! উল্লেখ করিবার উদ্বে্ঠ এই যে সচরাচর 
এদেশের বালকের। যে বয়সে পায়র৷ পুধিয়। ও ক্রীড়। কৌতুকে সময় ক্ষেপণ করিয়। থাকে 
সেই বয়সে হুরিশ্চন্দ্রের মানসিক বল কিরূপ ছিল তাহাই এদরশন কর।। পূর্বেই বলিয়াছি 
 হরি্চান্দ্রের পরিবারে অর্থাগমের আশা অতি সন্ধীর্ণ ছির। যে কারণে তিনি ভবানীপুর 
ইউনিয়ন স্কুলে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবেশ করিতে বাধা হন সেই কারণেই তাহাকে শিক্ষ। 
সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হুইয়াছিল। গৃহে অন্নাভাবের করুণ আর্তনাদ 
তীহার স্তায় স্নেহমমতাশীল যুবককে কিছুতেই নিরু্বেগ থাকিতে দিল না। তিনি বিদ্যালয় 
গ্ররিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু অধায়ন পরিত্যাগ করেন নাহ। সে সময়ে কেরাণীগিরি সহজলভ্য 
ছিল না। তখন বিদ্যালয়ে সম্মানলাভ ব! উচ্চশিক্ষাসঞ্জাত পাগ্ডিত্য, বিন! বিগ্তায় বনুবর্ব্যাপী 


আধাট, ১৩২৯] হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৯ 


ক্রমোন্নতির ফলে উচ্চপদ প্রাপ্ত গর্ববোদ্ধত রাজপুরুষদের নিকট উপহাসের বিষয় ছিল । যাহার 
কখনও সেক্ষপীয়রের নাম পর্যন্ত শুনে নাই, অথবা উক্ত নামে স্তর রবার্ট সেক্ষপীর নামক 
রেসিডেন্টকেই বুঝিত, তাহারা সেক্ষপীয়রের বচন আবৃত্তিকারিগণকে দ্বার দৃষ্টিতে দেখিত। 
তখন সপারিশপত্র ভিন্ন আফিসে প্রবেশল।ভের অন্য উপায় ছিল না। হরিশ্চন্ত্রের অর্থাতাবও 
যেমন, স্থপারিশের অভাবও তেমনই ছিল। তাহার উন্নতির পথে ইহ। প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। 
কিন্ত অর্থ উপার্জন করিতেই হইবে, নতুবা অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইবে। অবস্থ] 
বড়ই সঙ্কটাপন্ত হইল। লিপিকুশলতার গুণে কখনও কখনও আবেদনপহাদদি লিখিয়। ছুই একটি 
টাক। পাইতেন, কিন্ত তাহাতে অভাব ঘুচত না, যাদও সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ উপকৃত 
হইতেন। আমাদের মনে পড়ে তাহারই মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে বিদ্যালয় 
পরিত্যাগের কিছু দিন পরেই তাহার অবস্থ৷ কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাঁহার অ।ভাস পাওয়। 
যায়। ছুরদৃষ্টক্রমে একদিন তাহার গৃহে আহারীয় সামগ্রী এপ নিঃশেষিভ হইয়া যায় যে 
একটি তওলকণা পর্য্যন্ত ছিল না। কি আহা করিবেন তাহাই চিন্তার বিবয় হইয়া! পড়িল। 
ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বাটীর বাহির হইয়া যে পিতগের বসন বন্ধক রাখিয়া খাগসামগ্রী 
ক্রুরর করিবেন সে পথ পর্যন্ত নাই । বিষগ্নচত্তে বদিয়া নিজ ছুরদৃগের কথ। ভাবিতে লাগিলেন। 
পরমেশ্বর তাহাকে এ বিপর্দে পরিত্যাগ করিবেন এ কথ! কিছুতেই তাহার বিশ্বান হইল না। 
তিনি একা গ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সহস| গৃের দ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন 
অপরিচিত ব্যক্তি তাহার বিবার গৃহে প্রবিই্ট হইল। একি ভগবান স্ব্ং ছদ্মবেশে তাহাকে 
অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা! করিতে আসয়াছেন শা কি? আপস্তব নহে। শীঘ্রই জানা 
গেল, যে আগন্তক একজন বিখ্যাত জমীদ্দারের মোক্তার, কতকগুপি বাঙ্গাল! কাগজপত্র 
ইংরাজীতে অনুবাদ করাইতে আমিয়াছেন। পারিশ্রমিক ছুইটাক! দিবার প্রস্তাব হইল। 
হরিশ্চন্দ্রের তখন টাকার এত অভাব এবং উহ! এরূপ ম্সময়ে উপস্থিত, যে ছুই টাকার মূল্য 
তাহার নিকট ছুই যোহরের সমান বিবেচিত হইল । 

কিন্ত এরূপ অনিশ্চিত উপার্জনে তাহার অভাব দূর হইতে পারে না | নিয়মিত 
উপার্জন ব্যতীত তাহার বিগ্যাচচ্চার অবসর হয় না। ম্ৃতরাং তিনি প্রসিদ্ধ নিঙ্গাম 
বিক্রেত। টুলো কোম্পানীর অধীনে মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। 
পরে বেতন বাড়াইয়। দশ টাক! করা হয়। একজন দেশীয় যুবকের পক্ষে দশ টাক! 
বেতন তাহার প্রভুর এরূপ প্রচুর বিবেচন! করিতেন যে তাহা আর কিছুতেই ৰদ্ধিত 
কহিতে সন্মত হন নাই, যদিও হরিশ্ন্দ্র একপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে আর ছই টাক! 
অধিক দিলে তিনি বছদিন কোন রূপ বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়! তাহাদিগকে বিরক্ত করিবেন 
ন|॥ কিন্তু তাহার। কিছুতেই 'টলিলেন না। কারণ সে সময়ে সরকারের অভাব ছিল ন|। 
নিলাম সরকারদের চৌর্য্যবৃত্তির প্রলোভন ও স্বিধা যথেষ্ট ছিল। এবং হরিশ্চন্্র সেরূপ 
নীচ প্রবৃত্তির লোক হইলে অনায়াসেই উক্ত কর্মে বাহাল থাকি প্রভুর কাপর্যের গ্রতি- 
শোধ লইতে পরিতেন | কিন্তু অর্থাভাবে পীড়িত হইলেও অদদ্বপায়ে অথ উপার্জন 
হরিশ্ন্রের নিকট অতীব দ্বার ছিল। তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং শীত্রই মিলিটারী 


১৩০ ননাগারত [ চহ্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


অডিটর জেনারেলের আপিসে একটি সামান্য পদ লাভ করিলেন। বেতন মাসিক পঁচিশ 
টাক। হইল কিন্তু ভবিষ্যং উন্নতির যাণইই অংশা হিল। এর সমরে ম্যাকেঞ্জরি সাহেৰ 
( ষিনি এক্ষণে কলিকাতার লোক প্রি» এবং উদ্ভমশীপ আবঞ্চারী ও ইনকাম ট্যাক্স কলের) 
তাহার ছলভ, বন্ধুরূপে দর্শন দিলেন। উক্ত মহোদয যুরোপীর হ£লেও জাতি ও বণ বিচার 
নীচতার লক্ষণ বোধে অবচ্েল। করিয়া! স্দয়ভানে তাহার হস্তধারণ করিলেন এবং সুবিধ। 
দেখলেই তাহার পদোন্নতি বিধান করিতে মত্রশীল হইলেন। তিনি পূর্বাজেই এই যুবক বন্ধুটির 
প্রতিভ। (যাহার জ্যোতিঃ পরে বিঢাদ্ধৎ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল ) লক্ষ্য করিয়াছি:লন 
এবং তাৎকালীন ডেপুটা মিলিটারী "অডিটর জেনারেল, কর্ণেল চ্যাম্পনিজ, সাহেবের নিকট 
ত'ছাকে একজন অসাধারণ কর্মচারী বলির পরিচিত করিয়া দেন। এখন হইতে হরিশ্চন্দ্রের 
উন্নতির পথ ক্রমশঃ উজ্জ্লতর হইতে আরস্ত হইল। উল্ত কর্ণেল মহোদয় শীঘ্বই এই 
যুবক কর্মঢারীর গুণ বুঝিতে পারিলেন। যে ভীক্ষ বিচ'রবুদ্ধির ভন্য তীহার শত্ুরাও 
তাহার £শংস। করিত এবং যে চিত্তের দারতায় পাসেল্‌ নাহেব তাঙ্ার “1120170] 1)10795 
নামক পুস্তকে তাহাকে কলিকাতার 1.4081100১ বলিয়া অভিন্িত করেন, সেই বুদ্ধি ও 
উদারতার গুদে তিনি এই কেরাণী-জাএন-ংবুণকারীন উচ্জ্ল প্রত গভীরভাবে হপযম 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । হপিশ্চনের সৌভাগাক্রমে সে সমন সৈগ্ঠসংক্রাণ্ড হিসাব 
বিভাগ সেই উদারচিন বীরপুক্রষ কর্ণেল গোল্ডির অহ্গানে ছিল, থাহা তুল্য উন্নতমন! 
ও ন্যায়পরায়ণ বাক্তি সে সময়ে বেঙ্গল আমি নমক যো্দঘংল তি অন্পই ছিল বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। যে অদুত প্রতিভাবলে তিনি ভারতীয় টোন” বিভাগের কার্ম্যাবলী 
নুনিপুণ কর্ণশারের স্তার় অবলীল'ক্রমে চাণনা করিতেন তাহাতে নীচজশ্োচিত পক্ষ- 
পাতিত্ব কখনও স্থান পাইত না । তিনি দ্বিধা ন| করিয়। এই সামান্ত কম্মচারীকে আডিটরের 
পদে ও বেতনে উন্নীত করিদ্নন,-দে পন পুর্বে কেবল ঘুরোপায় ও যুরেসীর |ভন্ন কেহ 
অধিকার করিতে পায় নাই। আপত্তির স্বর উঠিয়াছিল কিন্তু হণ্শিন্দ্ের প্রতিবাদে তাহ! 
নিস্তব্ধ হইব! যায়। সে প্রতিবাদ হরিণের স্বভাবদিদ্ধ গম্ভীর ও অথওনীর যুক্তি বিশদ 
ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি যাহাহ লিখিতেন বা যে লেখাই সংশোধিত করিয়। দিতেন 
তাহ! উক্তৰিধ গাস্তীধ্য ও বিশ্দতাগুণে মণ্ডিঠ হইত। কর্মজীবনে এইকপে ক্রমোন্নত 
ঘটতে লাগিল কিন্ত হরিশ্চন্্র কিছুদিন পরে যে ঝটিকামন় রাগ্গনৈতিক সমুদ্রে তরণী চালনা 
করিয়াছিলেন তাহার জন্ত আপনাকে প্রন্থত করবার যে সুযোগ উক্ত উন্নতি দ্বারা উদঘাটিত 
হইল তাহ! কখনও অবঞেল। কর্ন নাই। মে সময়ে 'এথানকার স্থৃহসিদ্ধ সরকারী 
উকিল শল্তুনাথ পণ্ডিত সদর কোর্টের এঞ্জন মুহুরী মাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে 
আদিয়। বাস করিতেছিলেন। * তাহার. অন্ধকারময় দ্র কক্ষে তাহার সদৃগুণে মুগ্ধ ও 
অবাধে বিতরিত চাট্নীলুব্ধ এক দল নুবন শীপ্রই আরুষ্ট হইয়াছিলেন । হুরিশ উক্ত 
দলের নেতা ছিলেন | শন্ুনাথ, বা হরিশ কেহই অনর্থক গল্পগুজবে"' কালক্ষেপ করিতে 
ভালবাদিতেন না । উভয়েই কর্মপ্রিয় ছিহ্নন, এবং ভাহার ফলে শীঘ্রই একটি আইন 
সভ| প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আইন সগ্থন্ধে যে খাদ্দান্ুবাদু হইত তাহ! অতি 


আধাঢ, ১৩২৯ | হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩১ 


উচ্চদরের। কোন অপরিচিত বাক্তি সহস! সে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা ব্যবহারাজীবী- 
দিগের শিক্ষাস্থান বলির! ভ্রমে পতিত হইতেন। আহনের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থাদি পরস্পরের 
প্রতি নবশিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং প্রবীন ব্যবাহারাজ'বের নিপুণতার সহিত নিক্ষিপ্ত ও 
প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে । তর্ক বিতর্কের নোত এপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে যে অবিশেষধজ্ঞঞর 
পক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করা ছ্ঃসাধ্য, মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়া! যাযস। প্রথম আদ:লত 
যে রায় দিয়াছেন আপীল আদালতে তাহ। রহিত হইয়াছে, তাহার পর সদর আদালতে 
তাহার আলোচন! হইয়। পুর্ণবিচারের আদেশ হইয়াছে। পন্তনাথের বাড়ীতে যে কাল্পনিক 
আদালত বসিয়াছে তাহাতে সমস্ত মোকদম আগ্যন্ত আগ্রতের সত পুনরালোচিত হইল 
উভয় পক্ষেই কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়া যেরূপ উৎসাহের গহিত বাক্‌-সুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহ 
প্রকৃত বিচারালয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা! কোন অংশে নুন নহে । যে সকল অভিমত প্রকাশিত 
হইল তাহ! সারবন্ত ও মৌলিকতায় সদর আদালতের বিক্তভম বিচারকের অভিমতের 
সমতুল্য । তাহার পর এক অতুগ্র বাদাহ্থবাদ আরম্ভ হইল। অমুক আইনের অমুক 
বিধান এই মতের অন্থকৃল, কিন্তু অমুক আইনের অমুক বিশেষ বিধান ইহার প্রতিকূল। 
উক্ত বিশেষ বিধানের মুল বিশ্লেধিত হইল। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত 
হইল। হরিশ্চন্দের তীক্ষ প্রতিজ এই সকল সুস্ বিশ্লেষণের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল, 
তাহার কঠস্বর অপর সকলের বগম্বর অতিক্রম করিয়। উঠিল ! তাহার অগাঁধারণ মানসিক 
শক্তি তর্কে এবং শেষ মীমাংসার সকলের উপর আধিপত্য জ্ঞাপন করিল। আৃষ্টের 
বিড়ম্বনায় সদর আদালতের উকীল সম্প্রদায় কি অলঙ্কারই হারাইয়াছিলেন ! তাহার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুবর্গ তাহাকে কের!নীগিরি পরিত্যাগ করিয়। আপনার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবার 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্ধু বিপদের সময় তিনি যে ব)বসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহ৷ 
কিছুতেই পরিত্যাগ করিঙগেন না। লোকে বলে তিনি এই বলিয়। আপনার কার্য্যের ইচিত্য 
সমর্থন করিতেন যে অন্ত কন্ম অপেক্ষা কেরাণীগিরিতেই ছুঃস্থজনকে পরামর্শ দান এবং 
আবেদনাদি লিখিয়া দিবার অধিকতর অবসর হইত। তিন যে সকল আবেদনপত্র লিখিয়া 
দিতেন তাহ। পাঠ করিয়। দেশের এ্রত্যেক অন্তায়কারীর মুখমণ্ডল ভয়ে ও লজ্জায় বিবণ 
হইয়| যাইত। কিন্ত তিনি ষে ওকালতীতে প্রতিষ্ঠাল'ভেরু উপযুক্ত হইয়াও কেরাণীগিরিতেই 
আবদ্ধ থাকিয়া! আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখা ইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ লোকে এ 
পর্যানস্ত জানিতে পারে নাই। নিজের সদ্গুণ বাক্ত কর! তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কিন্ত 
তিনি যে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিসে চিরকাল আবদ্ধ ছিলেন, সে কে বল তাহার 
কৃতজ্ঞতাগুণের বশে। বন্ধুত্বের বিশ্রস্তলাপে তিনি একবার ম।ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যে 
পর্য্যন্ত কর্ণেল চ্যাম্পনিজ. ( ষাহার' নিকট তিনি এত দুর ধণী (ছিলেন) চলিয়া! ন! যাইবেন সে 
পর্য্যন্ত তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন্ম কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাহার পদ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে 
পারিবেন না। এ বিধয়ে তাহার সহিত তর্ক নিশ্ষল হুইয়াছিল। তাহার প্রতিজ্ঞ! টলিল ন|। 
একবার মাত্র প্রতিজ্ঞা! গ্রত্যাথ্য!ন করিয়। কম্মে ইস্তফ! দিয়াছিলেন কিস্তু উক্ত কণেল মহাশয়ের 
একটিমাত্র স্নেহপুর্ণ বুঁক্যে উহাতে পুনরায় দঢতরভাবে আবদ্ধ হ্ইয়াছিলেন। 


১৩২ নব্যভাঁরত। [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


যে অসাধারণ বাক্তির জীবনী আমরা লিপিবন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কার্যাক্ষমতা 
ও অধাবসায় সম্বদ্ধে এই ঘটন| হইতেই কিঞ্চিৎ ধারণ! করা যাইতে পারে ষে ডাক্তার ডফ. 
সাহেবের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক ঠ অবণ করিবার অন্য তিনি ভবানীপুর হইতে কর্ণওয়ালিস 
স্কোয়ার পধ্যন্ত পাক। ১* মাইল পথ পদরঙ্গে যাতায়াত করিয়াছিলেন। যে জ্ঞানস্পহার 
উত্তেজনায় তিনি সময় ও দরত্ব তুচ্ছ করিয়া এতদূর ধাবিত হইয়াছিলেন তাহা সাধারণ নহে। 
আজকাপিকার দিনে কংভন যুবক ইহা অপেক্ষা আধকতর উচেজনার খশ এতদূর পথ চলিতে 
প্রস্তুত আছেন ? কেহ কেহ গাড়ী খুঁজিবেন কেহ বা সঙ্গী থজিবেন। সঞ্লেই একট। ন! 
একটা ওজর করিয়া বসিবেন। কিন্তু হরিশের কার্য্যশক্তি ইংরাজের মত ছিল। কেরাপীজীবনে 
একবার বাধ্য হই! তাহাকে একখানি তিনপায়! টেবিল ও একখানি ভগ্ন চেয়ার লইয়া! কাজ 
কহিতে হইয়াছিল। তাছাতে একজন তাহাকে তাহার অন্থবিধার কথ! বড় সাহেবকে জানাইতে 
উপদেশ দিলেন। তিনি তাহাতে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহ! জাতিগব্ধে পরিপূর্ণ বলিয়! লিখিয়| 
রাখিবার যোগা। তিনি তাহার ফিরিজী পরামর্শদাতাকে বলিলেন-_বাঙ্গালী জানুর উপর 
কাগজ রাখিয়৷ লিখিতে অভ্যাস। তেপায়া টেবিল তাহ! অপেক্ষা অনেক ব্ুবিধাজনক । 


শৃন্ত পাঠ গৃহে 

সমাঙু তোমার পাঠ, ন। ফুরাতে বেলা, কাল রেব|। সন্ধা! দীপ শালিয়৷ একেল! 
হে সহপাঠিন্‌, তাই পাইয়াছ ছুটা। শৃগ্ত পাঠ গৃহে, চিত্ত উদাস ব্যাকুল 
আমার গুধিতে বাকী বছ ভুল, কুটি, নিয়োগিতে হবে পাঠে। হয়তে। আধার 
খেল। ভাবি কাজে আমি করেছিন্থ হেলা, প্রভাতের সঙ্গিদের গীত প্রতিধ্বনি 
কাজ ভাবি কতবার থেলিয়াছি খেলা, ফিগিয়। আণিবে কাণে, করাইবে ভুল, 
জীবনের থাতাখানি ভর! কাট! কুটি, হয়তে। অজ্ঞাতসারে নয়নের ধার 
যতই মুছিতে যাই তত টঠে ফুট মুছে দিবে নব লেখ!, বাড়িবে রজনী। 

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন 


এবারে মেদনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য স্সিপনের হয়োদশ অধিবেশন হইয়। গেল। তিন 
বংসর পরে সন্মিলন, অথচ গত দুই সম্মিলনে উপস্থিত গাঁকিতে পারি শাই-তাই বড় 
আকাক্ষ। ছিল মেদিনীপুরে যাইব একটা নহন স্থানও দগ্ধ হইত। কিন্ত নানা কারণে 
যাওয়! ঘটিল না--কারণগুলির উল্লেখ এসলে নিপ্রয়োজন। 

পুর্বে সাহিত্য সম্মিলন ইত্যাদিতে যেরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত এখন আর সে- 
রূপট। দেখা যাইতেছে 51। বৎসরে ছুইটি সম্মিলন হইত,-সমগ্র বঙ্গের এইটি এবং 
উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন) এ ছাড়া কোনও কোনও জেলায়ও এরূপ সম্মিলনের অধি- 
বেশন হইত। একবার এরনপও প্রস্তাব হইয়াছিল যে পুর্ব সম্মিলন” “পশ্চিমবঙ্গ 


আধাট, ১৩২৯ ] মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ১৩৩ 


সমিলন+-__-এমন কি দক্ষিণবঙ্গ সম্মিলন'ও--করিতে হইবে। যাহ। হউক অতটা ন| 
ইইলেও, বঙীর-সাঠিত্য সম্মিলন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন, এই ছুই সম্মলনেরই ফলে 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভিতরে সাহিত্যান্থুণালনের একট] উদ্দীপন| জাগিয়াছিল, তাহাতে নানাস্থলে 
সাহিত্য-সমিতি, অন্ুসন্ধীন-সমিতি ইত্যাদির ও হষ্টি হইয়াছিল। 

তাঠার পর ঝুঁক্ষণে £উরোপের মহাঁসমর আরস্ত হইল। ক্রমশ; উহার ফলে অন্ন- 
বস্ত্রের মুগ্য বনু পরিমাণে ব্ধিত হইল। লোকে এই নিমিত্ত অস্থচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া 
উদ্দেজত হুহয়া পড়িল। ইহ সাহিত্য-চচ্চার অগ্নকুল অবস্থা নহে_ চিত্তে স্মৃত্তি ন! 
থাকিলে কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান কোনও বিংয়েই অভিনিবেশ হইতে পারে না। 
এদিকে রেলওয়ের রিটার্ণ, টিকেট উঠিয়। গেল, সন্মিলনে যে কন্সেশন পাওয়! যাইত 
তাহাও গেল-- এমন কি ভাড়াও বদ্ধিত হইল। ইহার উপর, এক প্রবল রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সমগ্র সমাজ বিক্ষুধ হইয়া উঠিল- _তাহাতেও সাহিত্যান্ু শীলনের দিকে শক্ষিত 
সাধারণের অনুণল দষ্টির সমূহ ব্যানত ঘটিল | রম্গপুর সাহিত্যপরিষ দিবাগ্রদীপের 
গার নিশ্ঘভ, পাত্রকাখানি বিল্রপ্রাপ্ত,। এবং উত্তরবগসাছিত্য-সশ্মিলন বিস্বৃতির গর্ভে 
ঈনপতিত হইয়াছে। এই একটি উদাহরণ হুইতেই সাহিত্য চচ্চার অবস্থ। তথ! সম্মিলনের 
সম্ভাবন। কিরূপ, তাহ অগ্রমিত হইবে । 

বঙ্গীয় সাহিত্সশ্িলন হাবডার অধিবেশন পর্যাস্ত কথমপি বৎসরে একবার হইতে 
পারিয়াছে তারপগ তিনবৎসরান্জে এইবার মেদিনীপুরে হইল। এত সব প্রতিকূল অবস্থায়ও 
যে ইহার আঁধবেশন হইতে পারিল এই জন্ত মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ সাহিতাসেবি মাত্রেরই 
ধঠবাদাহ | ছুঃখের বিষয় তাহাদের সানুগ্রহ আমনণের সম্মান রক্ষ। করিতে পারি নাই। 
কোনও সমবায় বগ্ধুর পত্রে অবগত হইলাম যে অভ্যাগতগণের আদর আপ্যায়ন যথেষ্টই 
হইয়াছিল__প্রবঙ্ধ সম্ভারও নাকি তুরিপরিমাণেই হইয়াছিল, তন্মধ্যে সারবান্‌ প্রবন্ধও 
প্রচুরই ছিল। ছুঙাগোর বিষয় এসকল কিছুই উপভোগ করিতে পারিলাম ন1। 

সভাপতিনিয়োগে গুণগ্রাহিতাই লক্ষিত হইয়াছে । ছু:খের বিবস্ শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুগ্প 
মহাশয় পরিশেষে সভাপতিহ প্রত্যাখান করিলেন। তিনি পরিষদের একদ| সখাপতি ছিলেন; 
উচ্চপদ্দাভিষিক্ত রাজ কর্মচ।রী হইয়াও সাহিতে)র চচ্চায় অঙ্থরাগী ছিলেন? প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত £ - 

মিলে সবে ভারত সস্তান 
গাও ভারতের বশোগান। 


ইতাদ্ি তাই ব6চিত। [তিনি রোধ হয় বাদ্ধক্যবশত্তঃ সভাপতির কাধ্যতার গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই।. তাহাকে ৭৮ বৎসর পূর্বেই স্মিলন-সভাপ্তির পদে বৃত কর! উচিত ছিল; 
ফলতঃ সভাপতি নিয়োগে বর্ধীয়ান্দিগকেই অগ্চে মনোনীত করা উচিত। তাঁছা ন| করাতে 
কালীগ্রস ঘোষ, ৬চন্দ্রনাথ বনু, ৬ইন্ত্রনাথ বন্ব্োপ্রাধ্যায়, /রমেশচন্দ্র দত্ত-_ ইহাদের কাহাকেও 
অধিষ্ঠিত হইতে দেখ! গেল না। পঙ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত সত্যেজজনাথ ঠকুরও 
এইপদে স্থবিরত্ব প্রাপ্তির পূর্বে আহৃত হন নাই তাই তীহার। সভাপতির আসন অলম্কত 
করিতে পারেন নাই। 


১৩৯ নব্যভারত [ চহ্বারিংশ খণ্ড, তয় সংখ্য। | 


পরে যিনি সভাপতির পদে বুত হইয়াছেন। তিনি সাহিতা পরিষদের একজন স্তস্তম্বরূপ ) 
বিজ্ঞত। ও বিচক্ষণতায় রান গ্রীঘুক্ত বতীন্্রনাথ চৌধুরী মহাশয় স্ুবিখাত। তথাপি 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয্, পগ্তরাঞ্গ মহমেহোপাধায় শ্রীবুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব, 
শ্রীধক্ত বিপন্চন্ত্র পাল, এইসকল বধীধান্‌ বাক্তিদিগের কাহাকেও এই পদে 
অভিষিক্ত দোঁখত পাইলে অধিকতর আন'ন্দত হইতাম।1* সম্মিলনের শাখ! 
বিভাগ বিষয়ে প্রতিকূল মত পূর্ব পুর্ববারের প্রবন্ধেই প্রকাশিত করিয়াছি, এবার অ।র 
এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাই ন|। এই শাখাবিভাগ অধুন। সাঁঁত্য পরিবদেও সংক্রামিত 
হইয়াছে ; ইহ যে একটা খুব ভাল কাজ হইয়াছে তাহ! মনে কাঁরতে পারি না। “আমার 
প্রবন্ধটির কথ! সকলেই জান্বুক-_ইহ! সকলেই শুস্কুক” এইরূপ আকাজ্ষ। কোন লেখকের 
বিশেষতঃ নব্য লেখকের এবং যশোপণিণ্ন, + ঝক্তির হৃদয়ে উপজাত হওয। স্বাভাবিক 
শাখায় যাহা আলোচিত হদ্ব_হাহা পরিবদের সমগ্র সভামগুলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হয় না; 
শাখাধিবেশনে লোকও অধিক হয় না। এ অবস্থায় প্রবন্ধ লেখকের উৎসাহবর্ধন 
হইতে পারে না। শাখার অধিবেশনের প্রবন্ধগুলির সম্কৃ আলোচনা হইলেও বরং 
শাখাবিভাগের সার্থকতা হইত; পরম্ধ তাহাও দে (সব সময়) হয়না, ইহার পরিচয়ও পাঁওয়। 
গিক্নাছে। অখ্যাতনামা ব)ক্তির লিখিত অসার প্রবন্ধ ও শাখায় আলো!চত হইয়া পরিষৎ পত্রিকায় 
স্থান পাইয়াছে। প্রবগ্ধ বাহুল্য হেতু যে শাখাবিভাগ 'াবস্তক এমনও নহে-_কেননা 
শাখায় বথোচিত প্রবন্ধের অতাবও বুঝা খিযাছে। এ অবস্থায় পরিষদে ও শাখাবিভাগ 
কেন যে প্রবর্তিত হইল বুঝিতে পারি না। 

সন্মিলনের বিভিন্নশাখাম্ন সভাপতি নিয়োগ সন্বন্ধেও বলিতে পার যে সাহিত্য দর্শন 
৪ বিজ্ঞান শাখায় থাহারা সভাপতি নিযুক্ত হইগ্লাছিলেন সকবেই সুষোগ্য ব্যক্তি। 
সাহ্ত্যশাথার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনুক্ত লর্লতকুমার বিদ্যারত্ব মছোদয় রস-রচনায় 
ইদানীং একপ্রকার অদ্বিতীয় বলিলেও চলে) ৰস্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর নায়ক নান্িকার 
চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। দর্শন শাখার সভাপতি 
রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দনারায়ণ সিংহ বাহাছর বয়সে বিদ্যার ও চরিত্র মাহাম্্যে সর্বথ! 
বরণীয় ব্যক্তি; 'ব্রহ্মবিচ্ঠা” সম্পারদনে এবং তাহাতে স্বরচিত আধ্যাত্মিক প্রকাশ দ্বার 
তিনি দর্শন বিষয়ে যে সম্যক প্রখিছু তাস্থাই সচিত হইয়াছে । বিজ্ঞান শাখার সভাপতি 
ডাঃ রায় চুণীলাল রায় বহাছুর সি,আই,ই কেবল বৈজ্ঞানিক নহেন অপিচ সাভিত্যসেবী ; 
সাহিত্য সভার তিনি সম্পাদক এবং পত্রিমদের সহকারী সভাপতি । বিজ্ঞানশাখার সভ্যগণ 
কর্তৃক বিগভ (হাবড়া ) সম্মিগনেই তিশি সভাপতি এনর্বাচিত হন।* ইতিহাসশাখার 
সভাপতি ও যোগ্যব্যক্তি ) শ্রুধুক্ত অশুলাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও 

* ইহাদের মধ্যে কেহ অনুস্থ, কেহ বা হদ্রাবন্থিত এতাদৃশ কারণেও হয়তো ইহাদের কথ! সশ্মিলমের 
উদ্যোভবর্গ ভাবিতে পারেন নাই 


1 শ্বশসি চাতিরুচি; 1 প্রকৃতি সিঞ্চমিঘং হি মহাানাম্‌শ। 
বিজ্ঞাপন হাতে লিখিয়! প্রচারিত হওয়ায় নংক্ষেপার্থ প্রবন্ধকারের নামট। পর্ধাগ্চ লেখা হয় না, দেখিয়াছি। 


আষাঢ়, ১৩২৯ ] মেদিনীপুর সা'হত্য সন্মিলন ১৩৫ 


'ছাপ? যুক্ত না হষঈটলেও নানাভাবায় তিনি লব্ধপ্রবেশ বলিয়। খ্যাতিমান্। অনেক 
পাত্রকায় তিনি সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং ইদানীং বলীযর় সাহিত্যপরিধদের কার্যে 
আত্ম নিয়োগ করি ধন্ত হইয়াছেন। নানাভাষায় জ্ঞান থাকাতে প্রত্রতত্ব ও ইতিহাস 
বিষয়ে আলোচন করিবার তাহার ক্ষমতা রহিয়াছে । 

কোনও শুহদ্রের অনুগ্রহে সমুদয় সভাপতির মার অভার্থন। সমিতির-_অভিভাষণ, 
এক এক খণ্ড পাইয়াছি। অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি শ্রমুক্ত সুধ্যকুমার অগন্তি মহোদয় 


একজন প্রবীন পণ্ডিত _বিগ্ভার জাহাজ বলিলেও অতুক্তি হয় না। সেই পরিণত প্রাজ্ঞ 
বিদ্তপ্রবরের অভিভাষণখানি বড়ই আগরের সত পাঠ করিলাম। আক্ষেপের বিষয় 


যাহ! প্রত্যাশ! করিয়াছিলাম, তাহা! পাই নাই | মেদিনীপুর অত প্রকাণ্ড জেল!-_ বাঙ্গালা ও 
উড়ফ্যার সন্মিলন ক্ষেন্্র_ প্রাচীন তামপ্ঞ্ড রাজ্যের সংস্থানভমি-_অশেষ মনীষাসম্পন্ন ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তাই 
মেদিনীপুরের গৌরবকাহিনী শুনিতে পাইব, ইহাই প্রতাঁশিত ছিল । অপ্চ তাহার 
ঠায় প্ধিত ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধটি রচনা! পারিপাটো অতীব মনোহারী হুইবে ইহাও 
আশ! করিয়াছিলাম | যাহ! হউক আমাদের এই আশাভঙ্গের অন্য অগন্তি মহাশয়কে 
দোষ দিতে পারি না_দোষ আমাদের অদষ্টের। আমর! বিশ্ববিদ্যলয়ে পৃথিবীর নানাদেশের 
ইতিহাস অধায়ন করিয়াছি--শিখি নাহ আপনার জন্সৃমির ইতিবৃত্ত; ইংবেজীতে হুড় হুড় 
করিয়। বলিতে লিখিতে শিখিয়াছি, শিখি নাই নিজের মাতৃভাষার মনোভাব গ্রকাশ 
করিতে । * তবে মেদিনীপুরে সাহিত্য-চচ্চ| তে! খুবই হয়, মুত অগস্তি মহাশয়কে কোনও 
সাহিত্যিক এপিষয়ে সহায়তা করিলেই ভাল হইত । বুদ্ধ বয়সেও যে অগস্তি মহোদয় সম্মিলনের 
আহ্বানকারিগণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়! পরিশ্রম স্বীকার পুর্বক স্বাগতসম্ভাষণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া পা&$ করিয়াছিলেন এগন্ত তিনি সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ধন্যবাঁদ/ভাজন। এক 
জন বিশিষ্ট সরকারী কন্মচারী অবসরগ্রহণপুর্বক যে দেশহিতকর ব্যাপারে আত্মনিয়োগ 
কঠিয়াছেন--এ আদর্শ আমাদের সর্বথ। অন্থকরণীয়। 

সম্মিলন-সভাপতি শ্রীযুক্ত র্রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহোদয় স্বীয় অভিভাষণে তাহার 
চি্াভ্যস্ত ও সর্বাঞ্ঃকরণে আকাক্ষিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সদন্যর্ূপে তিনিই (১৮৯৭ অন্দে) প্রস্তাব করিয়া এফ, এ, ও বি, এ তে বাঙ্গাল! রচনার 
প্রবন্তন রেন। ফলতঃ রায় চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃভাষার উন্নতি বিধান কল্পে আন্তরিক 
চেষ্টা বড়ই শ্লাঘার বিষয়। সম্প্রতি তিনি সিনেট সভায় আছেন কিন! ঠিক জানিনা । 
অর্লকয়েকদিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটিকুলেশন্‌ পরীক্ষার পরিবর্তিত নিয়মাবলীর খস্ড। 
সিনেটের সভ্যগণের নিকটে বিচারার্থে প্রেরিত হইক়াছে। তাহাতে দেখ! গেল ইংরেজী ৰাতীত 
অন্ত সকল বিষয়েই মাতৃভাষ'য়্ শিক্ষাপ্রদদান ও পরীক্ষা গ্রঃণ হইবে। 

মাতভাব1--০ খানি প্রশ্নপত্র 
৫ _স্থখের বিষ, সম্প্রতি বাতাস অনেকটা কিরিরাচে, এবং ত.জন্ত বিশ্ববিস্ালর ধন্তবাদাত, সন্দেহ 
নাই। 


১৩৬ নখ্যভারত [ চহারিংশ খণ্ড, ৩য় মখ্য।। 


ঘেটিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রাধান্ত প্রবর্তিত হইল; আশা করা যায় 
উপরিতন পরীক্ষাগুলিতেও (অর্থাৎ আই, এ, বি-এ ইত্য।দিতে ) মাতৃভাষাকে প্রাধান্ত 
দেওয়৷ হইবে। 

এই খন্ড যাহাতে পরিগৃছীত হয়, তজ্জন্ত সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায় 51 
করিতে পারেন। ছুইটি আশঙ্কার কারণ ইহাতে আছে--প্রথম সরকারী শিক্ষাবিভাগ ইহার 
পরিপন্থী হইতে পারেন) দ্বিতীয়, মেট কুলেশন ও ইণ্টারমেডিয়েট বিশ্ববিগ্ঠালয়ের হাতে না 
থাকিবারই সম্ভাবনা । তাই এ বিষয়ে লোকমত ও সরকারকে জানান আব ক। 

অতঃপর সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে কিঞিং আলোচন। করিব। 
আমর। নে করিয়াছিলাম যে সশ্সিলন ক্ষেত্রে এবার রসের ফোয়ার! ছুটিবে__-অথব। ব্যাকরণের 
বিভীবিক1 গ্রদশিত হইবে; আমর! এ বিষয়ে হতাশ কহইর়াছি, একথা ঝলিবই । পরন্ত 
ললিত বাবু এমন এক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, যা আজকালকার সবিশেষ 
উপযোগীই হইয়াছে । ইন্গাণীং আমর। জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সগ্বথে। 
অনেক কথাই শুনিতে পাইতেছি। কিন্ত ললিত বাবুর স্তায় এরূপ পরিশ্ুটভাবে অথ৯ 
নিরপেক্ষতার সহিত এততসম্বন্ধে আর কেহ বলিতে পারিয়াছেন কিন। সন্দেহ। তান 
সরকারী বিশ্ববিগ্তালয়ের একটি বড় ক্র ইংরেজী সাহিতোর প্রবীন অধাপক ; অথচ 
তাহার মতিগতি আবাল্য সনাতন ধ' ও সমাজের অনুরণন এবং আর্ধাসভাতার পক্ষপাতী । 
প্রবন্ধটি সারবান্‌ অথচ ফেনিল নহে_কথাগুলি বেশ গোছাইয়। বলা হইয়াছে। পলিত 
বাুর পাঠের ভঙ্গিও ৮ম২ংকার; অতএব ৰোধ হয় আহ্মগ্ডলী নিবিষ্টচিও অভিভাষণ 
আগ্তন্ত শুনষ্বা প্রীতিলাভ কারম়াছেন । সাহিত্যশাথার সভাপতির অভিভানণে কেবল 
'সাঁহিতা' বিষয়ে অতি কম কথাই আছে-_তথাপি বিষয়ের গুরুখ ও উপাদেয়ং হদয়গম 
করিয়! আমর ইহার কোনও রূপ ক্রুটি এরইণে নিষ্চান্তই অনিচ্ছুক । 

বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভামণটির বিনন্বও অতি সময়োপযোগী হইয়াছে; 
বিজ্ঞান সম্পককীর বড় বড় কথান! শুনা£য়। রায় বাহাছর ডাক্তার শীযুক্ত চুনীলাল ব?্‌ 
মছাশয় যে কাগজের কণ। ইভাতে বণিয়াছেন তার! সাধাণের উপকার হইবার কণ।। 
“বাণিজ্যে বসতে লঙ্গী। স্তদদ্ধং কৃষিক'মণি"_-বাণিজ্যের লক্ষ্মী এখন প্রায় পরহস্তগতা; 
তাই এখন 'অর্ধেন ক্রিস্ধতে কার্ধ্যম্ কুষিই আমাদের প্রধান অবলগ্থন। যিনি ইহার শ্রবুদধি 
সাধনের পথ দেখাহয়। দিবেন, তিনিই স্থৃতরাং আমাদের কৃতজ্ঞতাভাঞজজন | বনুমহাঁশয় 
অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েরও কথ! পাড়িয়াছেন-__এমন কি দেশে কোথায় কি কাজ হইতেছে 
তাঙ্থারও তালি! একটি দ্য প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ 
হইয়াছে; এতটা সমগ্ন শ্রোতৃগণ ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করিতে পারিয়া থাকিলে উপরুূত 
হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বিচক্ষণ বন্থু মহ!খয়ের অভিভাষণের কয়েকটি স্থল বাদ দিয়! 
পড়িতে হইয়াছিল--ইহা আক্ষেপের বিষয়) প্প্রক্ষালনান্ধি প্কস্ত দুরাদস্পর্শনং বরম্‌'_ 
এ সকল কথ। প্রবন্ধে স্থন ন! পাইলেই ভাল ছিল। কগতঃ সাহিত্য সন্মিপনের ক্ষেত্রে 
রাজনীতির এদিক ওদিক উভয়টাই পরিহ্তব্য | 


আষাঢ়, ১৩২৯ ] মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ১৩৭ 


দর্শন শাখার সভাপতি রায়বাহাছুর শ্রযক্ত পূর্ণেন্দুনারা়ণ মিংহ মহাশয় প্রবন্থটিকে 
ঘথে্টই সরল ও স্থুখবোধ্য করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন__-অথচ দর্শনের যত প্রকার বিভিন্ন পন্থা 
আছে সমন্তই উন করিয়। স্বীয় অভীষ্ট দ্রিনিস__শ্রীমন্মহাপ্রত কণ্ঠক বিতরিত 'প্রেম 
যে সার বসন্ত তাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বিষয়ের জটিলতা। হেতু, আলোচন! সংঙ্গি 
হইলেও, প্রধন্ধ বিস্তত হইয়। পড়িয়াছে | ইউরোপের মহাশ্ুশান জগতের হাহাকার” 
ইতাদিতে ঝাণিত হইয়। সহ্ৃদয় সিংহ মহোদর আকাঙ্গ। করিয়াছেন “ভারতের আলোকে 
গং আলোকিত হউক।” ভগবান্‌ তাই করুন। | 

ইতিহাস শাখায় গ্রদক্ত অমুল/চরণ বিগ ভূষণ মহাশয় ও দীয় অভিভাষণের প্রথম অংশে 
মেদিনীপুরের কথ! অনেকটা বলিয়াছেন, তাহ! ভালই হ্ইয়াছে। অভিভাষণটি লিখিতে 
অমুল্যবাবু বথেষ্ট খাটিচাছেন এবং তাহ! পাঠ করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। 
£বন্ধ হিসাবে ইহা বেশ হইয়াছে ।, তবে সম্মিলন সভায় যাহা পঠিত হইবে তাহ! যথ! 
সব 'সংঙ্গিগ্ত ও অনায়াসবোধ। হওয়াই বাঞ্নীয়। উপসংহ।র ভাগে তিনি উপদেশচ্ছলে 
বপিয়াছেন "ন্বার্থসিদ্ধির জন) অর্থলাভ বা যশোমাল্ বিভাষিত হইবার জন্ত যেন আমর! 
স৩)কে বিকৃত করিয়া বা মিথ্যাকে সতোর আবরণে আর করিয়া দশের নিকট 
উত্থাপিত ন। করি ।” খুব হাল কথ । 

পূর্বেই বণ! হইয়াছে যে স'গলনে প্রাপ্ত প্রবন্ধ সংখা! যথেষ্টই হইয়াছিল এবং 
অনেক প্রবন্ই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। হুঃখের বিনয় এ যাবৎ এই সকল প্রবন্ধের কোনওটিই 
দেখিতে পাই নাই। পর্িকাস্থ হইলে অবশাই পাঠ করিয়! আনন্দ লাভ করিব। 

অগা বৎসরের ন্ঠায় এবার ও খেষ দিবসে কতকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে ; 
এপ সর্বদাই হইয়। আদিতেছে_পরন্ত কাজ অতি কমই হয়। যাহ! হউক, তন্মধ্যে 
একটি প্রস্তাব এইক্ধপ দেখিলাম “$. 1)65511%1)1]119 06 1100190001105 136179511 %ও 
10617760101 01 11901010001 11] 211 50010)5005 11] 11017152110 11127) 
১070015 ইত্তাদি হতাদি 7170 70171070101 0000 08100007 192০০9. 2110 4$5৯017) 
(01016151005 2170 1)7008 1309101 0) 1:717011)80101), * বক্তৰা এহ যে প্রাই- 
মারি স্লগুলিতে তে। সর্বররই বাঙ্গালা প্রভৃতি মাতৃভাষার ( ভার্ণাকুলীরের ) সম্পূর্ণ প্রতাব 
বিগ্রমান) হবে এস্থলে প্রাইমারির উল্লেখ বোধ হয় ভ্রমততঃই হইয়াছে । অপিচ আসামে 
অন্মফোর্ড এবং কেনম্বিজ ছুইটি ইউনিভারসিটিই হইবার কণ। উঠিগ্াছিল বটে, কিন্তু একটিও 
হইবে বলির। কোন সম্তাবন! দেখ। যাইতেছে না। সরকার বাছাহুর তে! শাসন পদ্ধতির 
নিতাকণ্ম চালইবারই অর্থাগমের চিন্তায় ব্যাকুল_-এ সকল নৈমিত্বিক ব্যাপার এখন স্বগ্রেরই 
অগোচর। 

মেদিনীপুরের সন্মিলনের উপসংহারে কোনও স্থল হইতে ভৰিধ্য সশ্মিলনেক্র আহ্বান 
আ[নিক়াছে কিন! সংবাদ পাই লাই; *্গর্গান্তে ভাবি সর্গন্ত কথায়; নুচন1 তবেখ__ মহা 


১ সপ আশেক ১০ হাসি সন সপ রাজ 


£চ11)1110) 137/711 1১110131070 15010100200 £চও] 0৪5 


১৩৮ নব্যভারত [ ঢস্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য। | 


কাব্যের লক্ষণোক্ত এহ নিষমান্ুসারে ণবিজ্ঞানশাথা" তাহাদের ভাবী সভাপতি নির্বাচন 
করি! রাখিয়াছেন। সর্বাস্তঃকরণে কামন। করি তীহ'দের ( তগ! আমার ) আকাজ্ষ] 'যেল 
পূর্ণ হয়__সত্বরই ( সংবৎসর মধ্যেই__-আগামী বড়দিনের বন্ধে হইলে বিশেষ ভাল হয়) 


যেন কোনও স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্দিলনের চতুদ্দণ অধিবেশন দেখিতে পাই । 
জ্রীপদ্বনাথ দেবশ 


০০০৫৮ পপ উপ পি আর সপ পা ০ 


চিরায়মান। 


যৌবনে এলে ন| তুমি শিবানী আমার, অশান্ত যৌবন মোর উচ্ছল সরসী 

বুঝি বুড়! ক্ষেপ। বর, রিক্ত সন্গ্াসীর স্বচ্ছ আরসীর মত যবে আধ হবে 

ভম্মরাগ, জটাভার, শতচ্ছিন্ন চীর সে দিন আসিবে তুমি) শিস্তরঙ্গ বুকে 

একমাত্র আকিঞ্চন কুমারী হিয়ার! অচঞ্চল ছায়াখানি ফেলিবে নীরবে ; 

তাই বহু বর্ষ ধরি আছ প্রতীক্ষায় স্পন্দহীন মিলনের পরিপূর্ণ স্থুখে 

হে চির্কিশোরী মোর অনুঢ। প্রেন্সসী ভরি? দিবে বক্ষ যোর ;- তার! উদ্দারায় 

প্রৌঢ় প্রগরীর লাগি? শাস্ত গরিমায সাহ!ন। উঠিবে বাজি ভোমায় আমায় । 

শীনুরেশ্বর শব্দ 

অভিভাষণ * 


চার্লস্‌ এনান্ডেল্‌ (0 4১107171916) চিত্রবিদ্যর সহিত ইতিহাসের তুণল! করিয়াছেন। 
বাস্তবিক চিত্রকর ও এঁতিহাসিকের কার্ধা কতকট। একই প্রকারের । প্রকৃতি চিত্রকরকে 
উপাদান-সম্তার দিতে কখনই কুন্তিত হন নাই; কিন্তু সৌনর্ধ/শাপিনী স্বভাবরাণী কোথাও সমগ্র 
চিত্র অস্কিত করিয়া রাখেন নাই । শ্রম ও অধ্যবসার-সহকারে চিত্রকরুকে উপাদান গুলির 
সদ্ধাবহার করিয়! বিষয় নির্বাচন করিতে হয়; "ঠার পর তুলিকার সাহায্ো যথাযথ বণ সংযোঞ্ন 
করিয়া, চি গাঙ্কন-বিদ্যার নিম্নম ও পদ্ধতি মন্ুসারে চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়) সেইরূপ সমাজ, 
ইতিহাস গঠনের উপাদান দিয়াই গ্লান্ত থাকে, এ্রতিহামিককে এ মকল ইতন্তত্তঃ বিক্ষিপ্ত 
ঘটন। হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহাযো প্রকৃত ইন্ডিহাস রচনা! করিতে হয়। এঁতিহাসিকের 
মনে রাখা উচিত, ঘটনার ফিরিস্তি করাই তার একমাত্র কর্তব্য নয়) পৃ যাহ! 
বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আবার করি--ঘটনার কারণান্ুসপ্ধান তাহার অন্ততম 
কাধ্য। কোন্‌ অবস্থায় কি করিয়। ঘটনাটা ঘটিল; তাহাও দেখ! এরত্িহাসিকের 
কর্তব্য । পটুর! ও চিত্রকরে যেরূপ প্রভেদ, ঘটনার ফিরিপ্তি-বিবৃতিকারী এতিহািক ও 
ঘটনার কার্ধ/কারণ-আবিষফারক, এতিহাসিকের মধ্যে প্রভেদও ০্ইরূপ। প্রথম শ্রেণীর 


সা প্পপপপশাসসি১৬- ০ শী পা 


* মেদিনীপুর বঙগীক্ন মাহিত্যস শ্মিলনের ইতিহান-শাখার সভাপতি প্রযুত ন্জমগু জা ্ 
অভিভাষণের পরিশিষ্টাংশ। বি অজ তুষণ নহাশরের 


আধাঢ়, ১৩২৯ ] অভিভাষণ . ১৩৯ 


চিত্রকর ও গীতিহাসিক "্যদদ্ং তল্লিখিত্বং* শ্রেণীর নকলনবিশমাত্র। চিত্রকর ও প্রন্কত 
এঁতিহাসিকের সাধারণ ও বিশেষ ছুই প্রকার গুণ থাক! উচিত। সাধারণ গুণ অর্থে যে কেবল 
সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হুইবে, তা! নহে, অধিকন্ত বুঝিতে হইবে-_গ্রকৃষ্ট ম'নসিক শক্ি। যে 
শক্তিবলে এ্রতিহাপিক মানবকে জ্ঞানের পথে সত্যনির্ধারণে সহায়ত! করে-_যে শক্তিবলে 
মানব তীহার নিকট হুইতে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়! ধন্ত হয়, তাহাই এই প্ররুষ্ট মানসিক 
শক্তি। দার্শনিক বেকনের মতে ইতিহাস স্বতির উপর, দর্শন জ্ঞানের উপর ও কবিত। কল্পনার 
উপর নির্ভর করে। বস্ততঃ ইতিহাস যে স্তর উপর কতকট! নির্ভরশীল, তাহা আর 
কাহাকেও বুঝাইয়। বলিতে হইবে না; কিন্ত এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ধতিহাসিককে 
মানবের ঘটনা! লইয়! কার্য করিতে হইবে। মানবের প্রতেঃক ঘটনার সহিত স্বার্থ ব কিরাগ ও 
অনুভূতি কতকপরিমাণে জড়িত থাকেই থাকে। প্ররুত প্রতিহাসিককে এগুলির হস্ত হইতে 
রক্ষ। পাইতে হুইবে। বুদ্ধিবুত্তির চালনায় সত্য নির্ধারপই তাহার কর্তব্য। ভাবাবেশে 
ঘটনাকে বিকৃত করিয়া! দেখিলে চঙ্িবে না। প্রমাণগুলিকে ব্যবহারাজীবীর মত দেখিলেও 
চলিবে না) তাহ হইলে এরতিহাসিক একদেশদশী হুইয়! পড়িবেন। তাহাকে সত্যের প্রতি 
অবিচলিত নিষ্ঠ! রাখিয়া, স্থিরচিতে সাধারণ জনের সাহায্যে দেখিতে তইবে, প্রমাণগুলি 
বিচারসহ কিনা। আর দেখিতে হুইবে, কোন্‌ অবস্থাবশে মানব কোন্‌ কার্য করিতে 
পারে। মানবের সুখহূঃখের অংশভাগী তাহাকে হইতে হইবে_সহমন্্ী হইয়। তীহাকে 
ঘটনাগুলি দেখিতে হুইবে। সর্বোপরি এঁতিহাদিকের চাই 'হ্র-মতলব | কু-মত্তলবে 
আপনার শ্বার্থসদ্ধির জণ্ঠ ঘটনাকে বিকৃত ন। করি। অথব! ঘটনা হইতে ভ্রান্ত সিদ্বাস্তে 
উপনীত্ত ন| হইয়া সত্যসন্ধ এ্রতিহাসিক কাধে অগ্রগর হইবেন। বক্তব্য বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী 
করিষা বলাও এউতিহানিকের আর একটী সাধারণ গুণ। বর্ণনভঙ্গী অর্থে রচন! গ্রপালী 
বুঝিলে চলিবে না--ভাব ও চিন্তার ধারাকে সুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই এঁতিহাদিকের বর্ণন* 
ভঙ্গী। | 

এই পধ্যন্ত ইতিঙাসের ধার। কলাচিমুখী। এঁতিহাসিকের বিশেষ গুণ আলোচনা! করিতে 
হইলে বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের যে অচ্ছেদ্রা সম্বন্ধ, তাহ! স্প্ই ঝুঝিতে 'পার! যাইবে। 
আজকাল বিজঞানদন্মত প্রণালী দ্বার! ইতিহাসের আলোচনা! হউক এ কথা আমাদের দেশে 
অনেকেই বলিয়। থ।কেন। বাগ্তবিক কথ। বলিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহাধ্য ব্যতীত ইতিহাস 
আলোচন। সম্ভবপরই নয়। এ্রতিহ্থাসিক যে যুগের ইতিহাস লিখিবেন, সেই যুগের সাহিতা ও 
বিজ্ঞানের নহিত গ্রাহার সম্যক্‌ পরিচপ় থাক! আবশ্যক । সামার্দিক .ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান- 
গুলির আলোচন! ও দেশের অবস্থার বিবরণ বা 910191০5 সংগ্রহ কর! এঁতিহাসিকের পক্ষে 
নিতাস্ত প্রয়োজনীয়। তর্কশান্্রের মতে ঘটনাপরিদর্শন্জন্ত যে নকল নিয়ম স্থিরীরুত হইয়াছে, 
ধতিহাসিককে সেগুলির প্রতি অবহিত হইতে হইবে । প্রমাণগুপির যথার্থ নির্ধারণ কাঁরতে 
হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, গ্রষাণ-উতাপনকারীর ঘটনাবলী দেখিবার কত দুর হখোগ- 
স্থবিধ। হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রতিহাসিকের! স্থির করিয়াছেন, ঘটনাপরিদর্শনকারী সমসামরিক 
সাক্ষ্যের মুল্য পরবর্তী কালের সাক্ষোর মৃল্য অপেক্ষ। অত্যন্ত বেশী। স্বতিত্তস্ত, স্বৃতিফলক, 
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দানপত্র ইত্যাদিতে উতকীর্ণ লিপির মূলা নির্ধারণ করিতে হইলেও দেখিতে হইবে, কৰে 
কাহু। কতৃক ঘটনার কত বৎসর পরে সেই স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছে কিংব। লিপি ৷ ফলক 
উৎবীর্ণ হুইয়াছে। এ সথন্ধে আ'ম বিশেষভাবে আলেচন। করতে চাই না। দেশবিখ্যাত 
শ্রদ্ধের এঁতিছাপিক শীদুক্ত যহুনাথ সরকার মহাশয় বদ্ধমান-সম্মেলনের সভাপতিরূপে এ 
বিষয়ের যথেষ্ট আলোচন। করিয়াছেন। আমি এ স্থানে (17০১1150)) উএলটুশের 
নুচিন্তিত গ্রন্থের ছ'একটী কথ!র পুনরুংর্পণ করিব। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্ত বিষয়েরও 
যেমন, ইতিহাসেও নেইন্ধপ। পুথেগঠ বিদা। সাধারণ ভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণ 
ভাব আবার কার্ধ। কারণের নিয়ঘশে ঢাপিত হইল থাকে। ইতিহাসের ব্যবহারিক 
কাঁধ্যকরী দিকৃউ। ছাড়িন। বিলে, ইহার মুখ উদ্দেগ্ত_ প্রত্যেক ঘটনা, কার্দ্য, প্রণালী ও 
ঘটন!ব সুত্র কাধ্/কারণপরম্পরার নিয়ম'নুদারে নির্ধ'রণ করা । এক কথায় বলিতে গেলে 
ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নামান্তর নান্র। 

জ্দানদেশে খৃ্ির বোডশ শ ঠকে দের্ন্হাইন (3391১5110) টৈজ্ঞানিক পন্ধতিমতে ইতিহাস 
আলোচনার প্রথম নুরণাত ক:ঃরন। তখন হইতে আজ পর্যন্ত জান্মানেরা এ বিষয়ে যত দুর 
অগ্রসর হইয়াছেন, তত দুর অগ্ত কোন জাতির উতিহাসিকগণ হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ 
এঁতিহাসিক দেনোব। (5৩181019719 ) ও লাও.লোয়া (1.5701915) সঙাজবিজ্ঞানে এই পদ্ধতি 
কতদূর প্রযোগ্য, তাহ! বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইতিহাস ও সমাজতত্বের আলোচনার 
বিষয় একই--মানব। তবে সথাক্গঠত্বে মানবসংছিভার (0970100191150 ) দিক্‌ হইতে 
ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইৰে। এখানে ব্ক্তির স্বাতগ্থা কোনবপ নাই। ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি 
এখানে কার্ধ্যকরী হয় না। সংহতির পূর্তির জণ্তই বাক্তির আবশ্তকত।। সমাজই ব্যক্তির 
ইতিহাস, ব্যক্তিও তাহার কারধানলী লইন্াই ব্যস্ত। ব্যক্তির কাধ্য সমাজের পরিপন্থী কি 
ন।, তাহার বিগার ইতিহাস করপ। থাকে । জান্মান (রশের এই পঞ্চতি আশ্টাদশ শতকে 
ইংলও ও ফ্রান্সে অন্ত হয়। এন সফল দেশের পঃগুতের। একরূপ একবাক্যে এই 
পদ্ধতি ইতিহাস আলোচনার সু পদ্ধতি ঝলয়। স্বীকার করির়াছেন। 

এইবার দ্বার্শনক ইতিহাগ সম্ব্ধ একটু আলোচন। করিতে চাই। কাধ্যকারণপরম্প- 
রার হুর ও টন! একত্র সঘাণেশ করিয়াই ইতিহাস নিন্েই থাকে না। জগতের যে 
কার্যকারী শক্তি সমুদর হই করিতেছে তাহার সছিত ই'তহাদের অম্থন্ধ কি এবং প্রত্যেক 
বুগধন্ম ও ত'ছার কার্ধকরী শক্ত ইতিহা.সব দ্বার। কি ভাবে নিঝাপ্রত হই! থাকে সে সমস্যা 
পৃরণে সহায়ত করিবার জ. ইতিছাপ চেষট' করির। থাকে। দার্শনিক পরাবিদ্যায় “মানবাস্থার 
স্বরূপ” “জগতের আদিকারণ যিনি এই জগত হট করিয়াছেন ও ধারণ করির! রাখিয়াছেন, 
তাহার প্রতি" ও “থাম্মার শ্বাভাবিক জীবন ও নৈতিক জীবনের পার্থক্য" প্রভৃতি 
গুক্ষতর বিষয়ের আ/পোচনায় ইতিহাস কতটুকু সহায়তা ।করিতে পাবে ব করিয়াছে, তাহ। 
দেখিতে হইবে। এই সমন্তাগুলির" সমাধান সব্ঘন্ধে জীবনের উদ্দে্ত কি, ইতিহাস তাহা 
বুঝাইতে চেষ্ট! করে; বুগ্নশক্তি, কিরূপে মানবহদয়ে কার্ধয করিয়! থাকে, তাহার৪ একটা 
বিচার করিয়। থাকে। এই বিষয়গুলি প্রকৃত ইতিহাপের বিষীভূত নয় সত্য, কিন্তু ইতিহাস 
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আলোচন। করিতে ম'মর| কেবল ঘট-1 বা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়। ক্ষান্ত থাকতে 
পারি না। আমাদের পূর্বোক্ত দর্শনিক তদ্বগুলির মীমাংসা করিবার ইচ্ছ। মনে স্বত্তই 
উদিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন সমাধান চেষ্টাই ই[তিহাসের দার্শনিক ধার! নামে কথিত 
হইয়। থাকে। পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, এধনও আমাদের দেশে এ শ্রেণীর 
ইতিহাপ লিখিবর চেষ্টা হয় নাই, তবে আশা করিতে পারা বয়, শীঘ্বই কোন শক্তিশালী 
এতিহ।পিক এ বিষয়ে মনোযো। দিবেন। এই বিণয়ের আঁলোচন! করিতে হইলে 
রাজনীতি, আইন, সৌনর্ধ্যান্ুভৃতি-নীতি ও ধর্মব্ষরক প্রশ্রগুদির সমীচীন সিদ্ধান্ত দ্বার! 
এঁতিহাসিক প্রশ্নের মূল) নির্ধারণ করিতে হইবে। এইখনে দর্শনাভিমুখী ইতিহাস, 
ইতিহাসের সংকীণ গণ্ভী অতিক্রম করিয়া, এতিহা'সক বিষয়ের প্রকৃত মুল্য নির্দারণ করিবার 
চেষ্টী করে। ইহা নূতন একটা কিছুই নয়। চরিত্র-নীতির শিযিমবূল এ কার্য সহজেই সম্পার্দিত 
হইতে পারে। পাশ্চাত্য পৃণ্বস্থরিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়৷ গ্রতিহ্থাসিক ঘটনার মৃল্য 
নির্ধারণ করিয়াছিলেন; শ্রাইমাথের ও হেগের প্রঠতি জার্মান মনীষীর! এই পথই অবলম্বন 
করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুস্থভ হইলে ইতিহাসের মুল্য আদর্শানুঘায়ী নির্ধারিত হইবে। 
কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটু গোলমাল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই আনর্শের স্বরূপ 
কিন্ধপ হইবে__ভাবগত বা রূপরসগত বাস্তব আদর্শ? বাস্তব আদর্শকে ত একেবারে উড়াইয়। 
দিলে চলিবে না। আবার কেবল চরিত্রের দিক হইতে মূল্য নিদ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে 
সফল হইবার সম্ভাবন। কমই দেখ! মায়; কারণ, চরিত্রের নাঁপকাঠি কোথ! হইতে পাওয়! যার? 
--প্তিহাসিক ঘটনার আলোচনা! করিয়াই ত চরিত্রের মাপকাঠি নির্ধীরিত হইয়া থাকে । তাহা 
হইলেই সেই তর্কশান্ত্রের চক্রাবর্তে (1২575001100 17] 8 011016--7221249 2074) 
পড়িতে হইল । তাই বলিয়৷ যে এ বিবয়ের অ'লোচনায় কোঁন ফলল।ভ হইবে না, তাহ! বলা যায় 
ন|। প্রতিহালিঞ, ঘটনার জনযিত্রী-শক্তির যথার্থ মুল্য নিদ্ধীরণ করিতে ন! পারিলেও ভগবদাত্ত 
সাধর্থযবলে যে কতকট। পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখানে চরিত্রের 
বিকাশ সম্বন্ধেও একট। কথা উঠি ব। এই জীবনেই কি আমর! আত্মান্ভৃতি করিতে পারি? 
যদি আমাদের চরিত্রের বিকাশ আঁদর্শীনুযায়ী এই জন্মেই না হয়, তা হইলে কি হইবে ?-_ 
পরজন্মে আমর! সেই হ্ত্র ধরিয়। আত্মনর্শন করিতে কি পারিব না? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
ও আমাদের দেশের দার্শনিক মত আলোচন1 করিয়।৷ আপনাদের ধৈর্ধাচু তি করিতে চাই না। 
তবে একটা কথ। এখানে বলিতে চাই, ইতিহাস মানবের উন্নতি ও অবনতি লইয়া ব্যন্ত। 
দার্শনিক ইতিহাসে জাতির গুধু উন্নতির দ্িকই আলোচিত হইগ থাকে । কিন্তু আর একট! 
কথাও এখানে বিচার করিতে, হইবে। আত্মর্শন করিতে হইলে আদর্শ ভাবের 
পশ্চাতে ছুটিতে হয় দত্য, কিন্তু এই ভাবে আপনায় করিবার চেষ্টাও চাই। এই ভাবকে 
আয়ত্ত করিতে হইবে। এই অদর্শকে আয়ন্ত করিবার চেষ্ট। ও উন্নতি-গ্রবণতাবলে অগৎ যাহার 
অভিমুখে ছুটিয়। আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্ত ব্যগ্র-_ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সেই সার্বজনীন 
আদর্শের অন্থুসরণ--এই উভগ্বের মধ্যে প্রভেদ আছে সতা, আর এই ছুয়ের সমন্বর করাও 
বড় সহজসাঁধ্য ব্যাপার নয়)-_তথাপি বগিতে হইবে, প্রঠ্যেক উতিছাপিক ঘষ্টন।, সার্বক্রনীন 


১৭২ নব্যভারত [ চত্বারিংশ বণ, ৩য় সংখ্যা | 


ভাবের [দকে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহ! দেখিয়াই তাহ!র মূল্য নির্ধারণ করিতে 
হইবে। সীমাবন্ধ ও অসীমের ভাবটা একটু ভাল করিয়। বুবিতে হইবে। 
বুঝিতে হইবে_-সীমাবন্ধের সংহতি অসীম নহে; অদীম সীধাবন্ধের ভিতর রহিয়াছে, 
কিন্তু বাটি বা সমগ্রভাবে নাই, অংশতঃ আছে; আর অপীম সর্বদাই সীমাবদ্ধ জিনিসের 
উৎপার্দন করিয়া আপনার অন্তনিহিত শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইতিহাস সীমাবন্ধ ঘটনার 
বিবৃতি করিয়! অলীমের দিক্‌ হইতেও তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে) দার্শনিক ইতিহাস 
ও ইতিছাদে আর একটু পার্থক্য এই, দ।শনিক এ্রতিহাসিকের। সাধ।রণ ঈতিহাসিকের ন্যায় স্থান, 
কাল, পাত্রের দিকে মনোযোগী হন ন!। তাঁহার! স্থান, কাল, পাত্রের অতীত অসীমের সন্ধানেই 
ব্স্ত থাকেন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের দিকে অবহিত হওয়। দার্শনিক এ্রতিহাসিকেরও 
কর্তব্য। মুখের বিষয়, এ শ্রেণীর এতহালিকর্দিগের অগ্রণী জোলেফ, ফেরারি (09950101 
[011871 ) এ দিকে মনোষোগী হইয়াছেন। 

আজকাল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সঙ্গে ছ'এক জন পগ্ডত আখ্যানকল্প বা 
£017200 ইতিহালেরও ব্যাখা। করিতে আরম্ত করিস্াছেন। মেকলে ও ফড্‌ এই শ্রেণীর 
প্রতিছাসিক। তবে ইহাদের লেখ এতিহাক আখ্যান নয়। আখ্যানকল্প ইতিহাস ও 
ধতিহাসিক আখ্যান এক জিনিগ নয় । এতিহামিক আধখ্যানে এতিহাসিক উপাঙ্গান চিত্রের 
১801:81901এরূপে বাবহত হয়। মুল চিত্রটী কিন্তু একেবারে অমূলক কাল্পনিক থাকিয়! 
যা্। কিন্তু আখানকল্প ইতিহাসে এরতিহানিক প্রকৃত ঘটনার অন্ুসন্ধান-রীতি ও প্রকৃত 
দৃশ্রের অবভারণপদ্ধতিতে গল্প কথকের ভদগীবিলাসের চরম নৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া, আখ্যান- 
বস্তটী জলন্ত ও জীবন্ত করিগা.থাকেন। এইরূপ এীতিহাসিকের উদ্দেগ্ত ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ, 
জীবস্ত ব্যাপার করিয়। তোল1, এবং অতীত ও বর্তধানের মধ্যে বর্ণনার সেতু নির্মাণ করিয়! 
ব্যবধানের দুরত্ব মন হইতে অপসারিত করিয়। দ্বেওয়া। অতীতের ঘনান্ধকারের মধ্যে 
ক্ষীণালোকে ভীতি-চকিত-আড়ু্ই পাঠকের সানন্দ আগ্রহকে সজাগ করিয়! তুলিবার অন্ত 
এই শ্রেণীর এঁতিহাসিক বিবৃতি-বর্তিকার মাধুরীতে তাহাকে আৰু করিয়। থাকেন। 
এইটুকুই তাহার প্রধান গুণপণ।। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এঁতি্থাসিক বলেন, “71360: 13 
0106 ৪ 910111105 51)০০1:৩1% ; ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনার সত্যসন্ধ বিবৃতি খাক। চাই-্ঘটন৷ 
যেষনটা পাইবে, ঠিক তেমন করিয়াই তাহ! চক্ষুর সম্ুখে ধরিবে--তুমি যে সত্যা্ছসন্ধিৎনু, 
এ কথ! ভূলিয়া, শুধু পাঠকের মনোরঞনে প্রবৃ্ত হইয়া, অগ্ুষানের সাহাযো নাটকীগ পদ্ধতির 
সার্থকতা! সম্পন করিলে চলিবে ন।। দার্শনিক এঁতিছালিক কিস্তু অনুমানের একেবারে 
অপক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, অন্মানের দরকার --ঘটনাক্ষে নাটকীয় পদ্ধতিতে বপন! করিবার 
জন্ত নয়, সেই সমুদয় হইতে আমাদের উপকারে আলিতে পারে, এইরূপ তাৰ নিধর্ষ করিষার 
জন্ত। আখ্যানকল্প ইতিহাসে লটন! নাটকীয় আফার ধারণ করে, টৈজ্ঞানিক ইতিহাসে 
দেই ঘটন। শ্রেণীবিভক্ক হয় এবং দার্শনিক ইতিহানে তৎসমুদর হইতে সাধারণ দিদ্ধাত 
করা হয়। | 

ৰাঙ্গালার ইতিহাপ-প্রণয়ন-কার্ধয এই তিন গ্রণ।লীদ্বারাই সম্ভবপর হইবে। আপাতত! 


আধাঢ, ১৩২৯ ] অভিভাষণ ১৪৩ 


প্রথম ও ঘিভীর পদ্ধতির অহ্ছসরণ করিঘা আমাদের কাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়! উচিত। তারপর 
বখন কিয়দদুর অগ্রসর হইতে পারিব, তখন ইতিহাসের দর্শনের দিক অ'লোচিত্ত হইবার 
আশা করিতে পারি। বাঙ্গালীর সর্বাঙ্গীন ইতিহাম এখনও হয় নাই। জ্ঞানের বর্তিকা 
ধারণ করিয়া, তমসাবৃত যুগে মালোক-সম্পাত করিবার অন্ত বাহার! প্রাণপণে চেষ্ট! করিতেছেন 
-ধাহাদের সাধনার ফলে বাঙ্গাণার ইতিহাস-চর্চ। প্রসারলাভ করিগ্নাছে, সেই সকল অক্লান্ত 
কর্মীদের মধ্যে যহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত গ্যুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর রামপালের ভূমিকার 
ও ধর্মঠাকুরের ব্যাধানে, প্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় গৌড়লেখমালায় ও পালরাপ- 
গণের আলোচনায়, শ্রীযুক্ত রঘা প্রসাদ চন্দ গৌড়রাজমালায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
*[১9195 01139172917 ও “বাঙ্গালার ইতিহাসে" প্রাট'ন বাঙ্গালার অনেক কথাই আলোচনা 
করিয়াছেন। তথাপি বলিতে হইবে প্রাচীন বাঙ্গালার জনেক কথাই আজিও সম্যক্‌ 
আলোচিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, এ কার্য সময়-দাপেক্ষ। বাঙ্গালা দেশের 
বিভিন্ন জেলার প্রকৃত ইতিহাপ সন্কলিত ন! হইলে বাঙ্গালার ইতিহাল আশ! কর! যাইতে 
পারে না। 

কয়েকথানি প্রাদেশিক ইতিছাস প্রকাশিত হইয়াছে । বিজ্ঞান-সন্মত প্রপাণীতে ৰাঙ্গালার 
মকল গলার ইতিহাল পিখিত হউক, ইহাই আমাদের আকাজ্ষ।। এখানে একটা কথ! 
বলিতে চাই। কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সকল জাতি সেই দেশে বাদ 
করিয়া থাকে, তাহাদের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের 
চরিভ্রগত বিশেষত্ব কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে--তাঁধাদের লভ্যতার 
ধার! কোন্‌ খাতে প্রবাহিত হইস্কাছে, তাহ! বুঝিতে হইবে); আর বুঝাতে হুইবে, কোন্‌ 
অবস্থাবশে সমাঁজ-বন্ধ হইয়া তাহার উন্নতি ঝ অবনতির পথে চপিয়াছে। গ্রীসের 
ইতিছাগে তাহাদের শিল্পান্ুর়াগের চিত্র ন! থাকিলে তাগা গ্রীদের ইতিহাপ বলির! আখ্যাত 
হইতে পারে না, রোমের ইতিহাণ বুঝিতে হইলে তাহাদের প্রচারিত আইন-কাহুন ন 
বুঝিলে রোমের ইত্তিহাপের কথ! অক্ঞাতই থাকিবে। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে 
বাঙ্গালীর প্রাণ, ধর্ম ও সমাঞকে ন! বুঝিলে, বাঙলার ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ত্বন। 
হইবে। কারণ, বাঙ্গালী ধর্মকে আশ্রঞ্ন করিয়াই দীড়াইঠ ছিল ও আছে-_ আর বাক্ষাণী 
সমাজের নুশীতল ছায়ায় একারবন্তী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে যত) ভালবাসে ততট। 
অন্ত কোন জাতি বাসে না। 

অনুসন্ধানের উপর বখন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তখন বাঙ্গালা একখানি 
সর্বাঙগনুদার ইতিহাস প্রণয়ন _বর়িতে হইলে একজনের চেষ্টায় যে হইবে, তাহা! বলি 
আমাদের মনে হয় না) সমবেত চেষ্ট! চাই। . আপনাদের স্কায় নুধী সজ্জনকে নূহন করিয়া! 
বলিতে হইবে না বে "পংহতিঃ কার্ধযসাধিক11' জেলায় জেলায় বরেন্তর-অনুসন্ধান-সমিতির 
গায় সমিতির শৃতি হউক। সমবেত চেষ্টায় এঁতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সত্যসন্ধ সাহিত্যিক- 
বৃদ্ধ বন্ধপরিকর হউন। সন্ষিলিত ভাঁবে বার্ধয করিতে হইলে ছিংসা-ছেষ দুধ করিতে হইবে, 
ধশের মুকুট আপনার মাথায় ধারণ করিবার লো৪ সংবরণ করিতে হইবে, আপনাক্ কৃতিত্ব 


১৪৪ নব্যভারত [ চতারিংশ খণ্ড, ৩য় সখ্যা। 


প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হলে চলিবে না। শুধু সত্োর দিকে চাহিয়া, আত্মাভিমান 
ভূলিয়।, কর্তবো্ প্রেরণায় কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। | 

' *নের ভিতর কোনও সংস্কার লইয়া কার্ষধা করিতে যাওয়া বিড়ম্বন। । অনুসন্ধৎস্থর মন 
স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকা উচিত। যেচিত্র তাহার সন্মুধে পতিত হইবে, তাহারই নিখৃ'ৎ 
ছবি ষেন উহাতে প্রতিবিদ্বিত হয়। দর্পণের উপমা ছাড়িয়া ফটোগ্রাঞ্ষের উপম। .দ ওয়াই 
বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, দর্পণের চিত্র বিপরীতমুখী হম়- তাহার পর বিচার- 
বুদ্ধির দ্বার! আমরা তাহাকে ঠিক করিয়! লই । ফটোগ্রাফ যন্ত্রে চিত্রের অবিকল প্রতিলিখিই 
পাওয়। যায়। সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা খাক। উচিত) কিন্তু তাই বলিয়া কোন কর্মীর 
ভূলভ্রান্তি দেখিলেই তাহার উপর খড়গহস্ত হইতে হইবে, এমন কোন কথ নাই। ক্রটি- 
বিচু/ুতি মানুষেরই হইয়াথাকে। দশজনের আলোচনার ফলে মিথা!মেঘ কাটিয়া গিয়া, 
ইতিহাসের আকাশে সত্য-্্যয প্রকাশিত হইবে। বিরুদ্ধ মত গু'লকে বুক্তির নিকষে 
যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ভ্রান্ত মত পোষ করিয়াছেন বলিয়া 
আমাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীকে ঘ্বণার চক্ষে দেখা কখনই কর্তব্য নম্ব। কারণ, এ কথাট। 
মনে রাখা উচিত, মানুষ আমাদের শ্রঙ্গার পান্র। মনে রাখা উচিত, স্থযোগ ও সুবিধার 
ভাবে পরীক্ষিত ঘটনাগুলির সমাকৃ পরিদর্শন ন! করিয়াই ব) বিচার-ধুদ্ধির প্রকৃত চালন! 
না করিয়াই তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন! অসহদেস্ত-প্রণোদিত হুইয়াই তিনি যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন এ কথ! মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আর আজ যিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, অপরের অন্ুসন্ধ'নফলে প্রকাশিত ঘটনাগুপি তাহার নিকট উপস্থিত করিলে 
তিনি যে মত পরিবর্তন করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্ঠান্তও ইতিহাসে বিরল 2ম্ব। 


অনুসন্ধান-সমিতির পরিচাঁলনভার সুদক্ষ এঁতিহাসিকদিগের হস্তে হস্ত করিতে হইবে। 
তাহাদিগের নেতৃত্বে ও পরামর্শমতে কার্য করিলে সুফল যে হইবে, তাহ! নিঃসন্দেছে বলিতে 
পার; যায়। শরৎকুমার, অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত বরেন্দ্র-মনুসক্ধান-সমিতির কার্য]- 
বলীর দ্বার! বাঙ্গালা দেশে ইতিহাস-রচনার যে প্রতৃত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহা ইতিহাস অনুশীলনকারীকে আর বিশেষ করিয়! বলিয়। দিতে হইবে না। এই সঙ্গে 
গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রায় ৮ বৎসর পুর্বে আমাদের রাঢ় দেশে 
একটি এইরূপ অনুদন্ধানসমিতি প্রতিষিত হুইয়। বেশ কার্ধা করিতেছিলেন । সম্প্রতি 
তাহাদের কার্ষের গতি কিঞ্চিত শ্লম হইয়া গিয়াছে। আশ! করি তাহারা পূর্বেকার উদ্ভমের 
সহিত পুনরার আপনাদের উদ্দিষ্ট পথে চলিবেন। নবপ্রতিষ্ঠিত অনুদন্ধান-সমিতিগুলির জন্য 
কলাভবন নির্দিত হওয়া আবশ্রক। তাহা না হইলে সংগৃহীত এঁতিছাসিক. ভ্রবা-সম্তার 
কোথায় থাকিবে? কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষদে, রজপুর ও কুমিপ্ল। শাখাভবনে ও বরেন্দ্র অস্থু- 
সন্ধান-সমিতির চিত্রশ!লায় এইরূপ অনেক প্রাচীন নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। জেলার 
জেলায় এইরূপ চিত্রশাল! প্রতিষ্ঠিত হুইয়! খীতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইতে থাকুক, সঙ্গে 
সঙ্গে ইতিহাসের আলোচনার প্রপারও বর্ধিত হউক। 
' আমার বক্তব্য যাঃ, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। ইতিহাস-প্রণালী কিন্ধূপঠাবে চালিত 
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হওয়! উচিত, তাহারই একট! দিঙনির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি-.নৃতন কিছু বলি নাই; 
বলিবার স্পর্দাও রাখি না। তবে মুধীসজ্জন-গ্রদর্শিত বিভিন্ন পথ-সকলের আলোচন| করি, 
যে পথ ধরিয়| কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিতে পারে বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছি, সেই 
পথপরি5য় আপনাদিগকে দিলাম মাত্র। আপনার! সুধী জন, এ পথ ধরিয়! চল! উচিত 
কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখুন । 

গরিশেষে ভগবানের নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা! করি, যেন আমর! কার্ধ করিবার 
শক্তি-_সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর 
হই। স্বার্সিদ্ধির জন্য, অর্থণাভ বা. যশোমাল্যে বিত্ধিত হইবার জন্য 
ধেন আমরা সত্যকে বিকৃত করিয়া বা মিথ্াকে সত্যের আবরণে 
আবৃত করিয়। দশের নিকট উপস্থাপিত না ক'র। প্রাচীন কালে জগতের অন্ঠান্ত দেশ- 
বাণীরা আমাদের সত্যান্থরাগের যে উজ্জর্গ চিত্র অস্কিত করিয়াছেন__দে চিত্র যেন আমরা 
কোনরূপে মসী-মলিন হইতে ন!দিই। বংশাহুক্রমপ্রভাবে, উত্তরাধিকারস্থত্রে পূর্ববপুক্ুষ- 
দিগের নিকট যে সত্যনিষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা! যেন চিরউজ্জল থাকে । জ্ধার 
সত্যের গ্রচারকার্যে ব্রতী হুইয়। যেন আমর সগর্বে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সবল 
মনের অধিকারী হইয়!। বাহিরের প্রভাবে চালিত না হইয়! ব। এতহাসিক দলবিশেষের 
আজ্ঞান্গবর্তী না হইয়', কেবলমাত্র বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায় ধব সতোর প্রতি অচল! নিষ্ঠা 
রাখিয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ব1 হিংসাকে হাদয়ে স্থান না দিয়া--কন্ম করিতে পারি। সত্য- 
ভ'ষণে যেন আমাদের কখনও কু! ন৷ আসে। আমর! যেন বৈদিক খর ভ্তায় তরে 
আরণ্যফের বাণী গ্রতিধ্বনিত করিয়! বলিতে পারি,-- 

“খতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্ধামবতু। 
তত্বক্তারমবত্ববতু বক্তারমবতু বক্তারম্‌॥” 


সঙ্গণিকা 
৬বৈকুখটনাথ সেন 


রায় বাহার বৈকুঠনাথ সেন সম্প্রতি ৮* বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা! দীর্ঘ জীবন বলিতে হইবে। ইনি বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদের ) সর্বশ্রেষ্ঠ 
উকিল ও নেত। ছিলেন। কংগ্রেসের সহিত তাহার,আমরণ ঘনিষ্ঠ যোগ [ছল। বহরমপুর 
মিউনিসিপ্যারিটার তিনি সর্বপ্রথম বেসরকাণী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
১৯১৭ তাবে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্ার্থনা-দমিতির সভাপতিরপে তিনি যে অভিভাষগ পাঠ 
করেন তাহাতে বাংলাদেশের অন্তরায়িত যুবক দিগের প্রতি জবিচারের কথ| যে ভাবে প্রকাশ 
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করেন তাহাতে তাহার নির্ভীক শ্বদেশগ্রেমের পরিচয় পাওয়! গিয়াছিল। ভারত-সভার 
সভাপতিরূপে তিনি অনেক কাজ করেন এবং ছুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। তাহার বন্চ, তা যুক্তি-বহুল হইত ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ থাকিত। তিনি যৌবন 
কাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যাস্ত দেশহিতকর নান! কার্য্যে ব্যাপূত ছিলেন। তাহার মত 
স্বদেশহিতৈধী লোকের বিয়োগে বাংলাদেশ, বিশেষভাবে বহরমপুর, একজন অকুতিষ নুহৃৎ 


ও নেত। হারাইল। 


এমুকুনদেব মুখোপাধ্যায় 

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যার গত ২৫শে বৈশাখ 
কাঁশীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পিতার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও 
সাধন! তাহার পুত্র মুকুন্বদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে পরিস্ফুট হুইয়াছিল। তাহ! শীস্ত, 
সংযত, নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ। আজ কাল সে নিষ্ঠা, সে শাস্ত ভাব ছুল'ভ হইয় 
_উঠিতেছে। মুকুন্বদেব মুখোপাধ্যায় ডেপুটা ম্যাজি:ই্ট ছিলেন। তিনি সাহার সমস্ত কাজেই 
ধর্ম ও স্তায়নিষ্ঠার পরিচয় দির গিয়াছেন। বাংল! সাহিত্যের গুতি তাহার অক্ুত্রিম অন্রাঁগ 
ছিল। তিনি “এডুকেশন গেজেট্‌* সম্পাদন ও “ভৃদেবজীবনী”, "পদালাপ”, “অনাখবন্ধু” প্রভৃতি 
্রস্থ ও উপগ্ভাস রচনা করিয়াছিলেন। তীহার কন্ঠ! গ্রীমত্তী অনুন্বপা 'ও ইন্মির৷ দ্বেবীকে 
স্ুশিক্ষতা করিয়াছিলেন। তাহার! বাংল! সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত আছেন। 


৬কাশচন্দ্র ঘোষাল 

সাধারণ |ব্রান্মসম।জের প্রচারক কাশীচন্ত্র ঘোষাল মহাশয় ৬৯ বংসর বয়সে গরলোক 
গমন করিয়াছেন। তিনি বাংল! সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎংপর ও জ্ঞানপিপাস্থু বাক্তি ছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ তীহার ভাগ্যে ঘটিয় উঠে নাই। বাল্যকালে তাহার 
ইংরাজি পাঠের সুবিধাও হয় নাই। কিন্তু অধিক বয়সে তিনি উৎসাহ, অধ্যবসায় ও অরান্ত 
নিষ্ঠার সহিত ইংরাজি ভাবা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি স্নগর গান ও 
করেকখা'ন পুস্তক রচন! করিয়! গিয়াছেন। কাশীবাবু বাংলাদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ 
করিয়! উৎসাহের সহিত ত্রাঙ্মধর্মী প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাহার 
বড়ই অনুরাগ ছিল। রবিবাবুর কবিত। ও গানের প্রচারও তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। 


জহরলালের কারাদণু 

বিগত ৬ই জ্কুন শ্রীযুক্ত "মতিলাল নেহেরু কারামুক্ত হইয়াছেন। তাহার 
করেকদিন পূর্বে তাছার পুত্র জহরলাল নেহেরু গুনরাহ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। 
পিত৷ বারামুক্ক হইলেন, পুত্র কারারন্ধ হুটলেন। কংগ্রেসের তলাটিয়ার হওয়াতে 


আষাঢ়, ১৩২৯ | ' জঙ্গণিকা ১৪৭ 


অহরলালের প্রথমবার কারাদণ্ড হয়। বর্তমান কারাদণ্ড এলাহাবাদে বিপাতী কাপড় 
বিক্রয়ের বিরুদ্ধে “পিকেটা” করার অপরাধে । নেহেরু পরিবারের বিলাদিত! উত্তর-ভারতে 
মুবিদিত। জহরলাল বাল্যাবধি রাজন্ুখে লালিত পালিত হইমাছলেন। নিজেও পরম 
বিলাসী পুরুষ ছিলেন। তিনি দশবৎসরেরও বেশী বিলাতে-__হ্যারে! ও কেম্রিজে- কাটাইয়া- 
ছেন। তীহ!|র চাল-চলন, হাব-ভাৰ সমস্তই ইংরাজের মতছিল। পাঞ্জাবের হাঙ্গামার তদস্ত 
উপলক্ষ্যে মহাত্মা! গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার জদভুত পরিবর্তন হয়। ভীবনের মুখ এ+বারে 
ফিরিয়া যায়। পরশ-পাথর ম্পর্শমাত্রে যেমন লোৌহাকে সোন। করিয়! তুলে তেমনি গান্ধীর পবিত্র 
স্পর্শ কতগুলি জীবনে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তাহ। ভাবিলে বিস্যর অভিভূত 
হইতে হয়। জহরলালের সত্যাগ্রহ-মন্ত্রে দীক্ষ। ও সরল জীবনধাত্রাপদ্ধতি তাহার পিত। মতিলাল 
নেহেক্ককে অসহযোগ আন্দোপনে টানিয়। আনে । পুত্রের আদরে পিতার পরিবর্তন 
ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িঙেছে জহরলালেএ বীরমাত। স্বরূপ- 
রাণীর হৃদয়স্পর্শী বাণী। জননী বলিতেছেন--"আজ আমার “আনন্দ ভবন" শিঝানন্ন নয় 
হইয়াছে। কুম্থমশব্যায় লালিত পালিত আমার পুত্র আজ কারারুদ্ধ,। এ কথ৷ মনে করিতেও 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে জন্ত আমার কুনুমকোমল বালক এই কঠোর ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছে, দেশবাসী সকলে তাহা গ্রংণ করিলে আমার এ মর্মান্তিক বেদ”! ও পুত্রের 
কষ্ট সার্থক হুইবে।” মাতৃহৃদয়ের এ গভীগ বেদনা, এ কাতর প্রার্থনা বৃথা যাইবে না, 
যাইতে পারে ন। 
গোপবন্ধু দাস 

নবীন যুগে ধাহারা৷ উড়িষ্যার উন্নতিচেষ্টায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু 
দাস তাহাদের ভিতর প্রধান একজন। ওকালতীতে তাহার বেশ পশার ও প্রতিপত্তি 
হইতেছিল। ব্যবস্থাপক সভার সাসারূপে তিনি নান! ভাল কার্জ করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জাতী-জীবনের উন্মেষক ন! হওয়ায় তিনি 
জীষুক্ত নীলকাস্ত মিশ্র ও শ্রীযুক্ত গোদাবরী মিশ্রের সাহচর্ষে। প্লত্যবাদী আশ্র»” স্থাপন 
করেন। উড়িষ্যার ছূর্ভিক্ষের সময়ে তিনি নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়! ছুর্ভিক্ষ নিবারণ- 
কল্পে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহাতে এর ভীষণ ছূর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার অনেক 
সাহাধ্য হুয়। এই সময়ে কতিপয় রাজকর্মচারীর ব্যবহারে তিনি 'এতদুর ব্যথিত 
ও বিচলিত হন যে আমলাতন্ত্রের গ্রতি বিশ্বান হারাইয়! মহাত্ব। গাস্থী প্রবর্তিত অসহযোগ- 
মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তীহ্ার চেষ্টায় উড়িষ্যাদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার 
হু।। অসহযোগবার্ত| প্রচার করিয়। তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং গত বৎসর 
রাজদ্বারে আইন অমান্ত করার মপরাধে অভিযুক্ত হন। কিন্তু বিচারে নির্দোষ প্রতিপন্ন 
হইয়। মুক্তি লান্ত করেন। মুক্তি লাভ করিয়। গোপবদ্ু আরো। উৎসাহের সহিত অসহযোগ 
গ্রচার করিয়। বেড়াইতে জাগিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নীলকান্ত ও গোদাবরী মিশরের 
প্রতি কারাদণ্ডের জাদেশ হ্ইম্নাছে এবং গোপবদ্ধ পুনরায় ভারতীয় দণ্বিধি আইনের তিনটা 


১৪৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ, ৩য় সংখ্য। 


বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের অভিযেগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রেপ্তার.হইবার সময়ে গোপবন্ধু 
উড়িষ্যাবাসীর নিকট একটা নিবেদন প্রকাশ করিয়া সমস্ত উড়িষ্যা বাসীকে শ্বরাজ সাধনায় 
আহ্বান করিয়াছেন । 


“ই্জিপ্ট” জাহাজ ও ভারতীয় লক্কর 


পি এণ্ড ও কোম্পানীর “ইজিপ্ট » একথানি প্রকাও জাহাজ । এ জাহাজ বিলাতী ডাক, 
অনেক যাত্রী, বিস্তর খালাসী ও দেড়কোটা টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য লইয়া গত ২*শে 
মে ফ্রান্সের পশ্চিষ উপকৃগস্থ রেষ্ট বন্দরের কাছাকাছি একখানি ফরাসী জাহাজের 
ধাক। লাগিয়! ডূবিয়। গিয়াছে । ইহাতে বিস্তর লোক প্রাণ হারাইঘাছে। এই ব্যাপারে 
ভারতবর্ষীয় ল্করদের অনেকরূপ প্রতিকূল সমালো5ন! হইতেছে ও নানাবিধ অভিযোগেরও 
সৃষ্টি হুইয়াছে। পিস্তল ঘে তাহাদের হাতে ছিল না, ও গুলি যে তাহার! করে নাই বা কর! 
তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় সে বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ পরে পাওয়। গিয়াছে । যুদ্ধের সময়ে 
সমুদ্রগর্ভ যখন বিপঞ্গে পরিপূর্ণ ছিল, যে কোনও মুহূর্তে টপ্পেডে! যখন জাহাজ ডুবাইক়্। দিতে 
পারিত, সে সময়ে প্রাণের মায়। ন। রাখিয়! তাহার। অবিচলিতভাবে জাহাজের কাজ করিয়াছে। 
সকলেই জানেন চট্টগ্রামের মুসলমানগণ কিরূপ সাহসী ও কর্মঠ। তবে একট! কথা আছে। 
বিলাতে কাজের অভাবে অনেক ইংরেজ নাবিক বেকার বসিয়া আছে। ভারতীয় লঙ্করের 
দ্বারায় কম বেতনে বেশী কাজ পাওয়। যায় এবং তাহাও। প্রায়ই মাতাল হয় না। সেই জন্য 
ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতার ইংরেজ নাবিক আঁটিয়৷ উঠিতে পারে না। অনেকে অনুমান 
করেন যে লস্করদের' তাড়াইয়। তাহাদের স্থানে ইংরেজ নাবিক আনিবার অভিপ্রায়ে লম্করদের 
উপর ণইজিপ্ট»-ডুবির ব্যাপারে ভীরুতা ও পৈশ!চিকতার কলম্ক আরোপ করা হুইতেছে। এ 
কথ! সত্য কিন! তাহ। জানিবার উপায় অ'মাদের নাই। তবেলম্করদের নিন্দা! নূতন ?য়। 
বিলাতের একদল লোক স্ববিধা পাইলেই লঙ্করদ্গের বিরুদ্ধে নান কথা বলিয়৷ থাকেন। সে 
বাহ। হউক, “ইজিপ্ট.*-ডুবির ব্যাপার তদস্ত করিবার জগ্ত বিলাতের বোর্ড অফ. ট্রেড যে কমিটি 
নিয়োগ করিয়াছেন সেই কমিটি কি বলেন জানিবার জন্ত এ দেশের লোক উৎন্ুক খাঁকিবে। 


মুলসীপেটার সত!গ্রহ ৰ 

বোশ্বাইয়ের অন্তর্গত মুললীপেট! তালুকে মাউপি নামে তথাকথিত নিয় শ্রেনী বাস। 
এই মাউলি জাতির শৌধ্যে ও বীরতে শিবাজীর মহারাষ্ীস/স্রাজ্য গ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্ত 
মাউলির! মহারাষ্টরদের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাদের বাসভূমি সুলসীপেটার অদূরে একটা বীধ 
বাধিয়া তাত কোম্পানী বৈছাততিক শক্তি সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাধটি বীধিলে 
মুলসীপেট। জলমগ্ন হুইয়! যায়। তাই ই! কিনিয়। লইবার জন্ত ভাঁত। কোম্পানী গভণমেণ্টের 
সাহাষ্য প্রা্থন। করেন এবং সরকারের তৃমিক্রয় আইন (19170 4১০00131007, 4০%) 
অনুদারে মূলদীপেটা কিনিয়৷ লইবার অনুমতি পাল। কিন্তু মাউলির! ভাহাষের পৈতৃক 


আফষাঁঢ, ১৩ ৯] সঙ্গণিকা ১৫৯ 


বাঁসভূমি বিক্র্ন করিতে বিছুতেই সন্মত হয় না। তাহার! তাহাদের বাদভূগ্ি রক্ষর্থে সত্যা- 
গ্রহ অবলম্বন করে এবং সমস্ত দারছাটিদের উৎসাহে ও আন্ুকুল্যে উৎসাহিত হুইয়! যে বিরাট 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তাহার ফলে তাত কোম্পানীর দঙ্গে গ্রথমে একট রুফ| শিপ্পত্তি হয়। কিন্ত 
তাহার কিছুদিন পরেই কোম্পানী তাহাদের পূর্ববসন্কল্ল কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত হন। 
মাউল্ির৷ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে মিলিয়! বাঁধ দেওয়ার বিরুদ্ধে দাড়ায়। অভিযোগ এই যে 
তাতা-কোম্পানীর লোকেরা মাউলিদের জোর করিয়া হটাইয়। দিতে গিয়া ছোট বড় নানী গুরুষ 
নির্বিশেষে সকলকে আঘাত করিয়াছে । অভিযোগের সত্যত। এত দূর হইতে ভ্ানিবার 
সম্পূর্ণ সুযোগ নাই। পগাঞ্জ পে, কেল্কার, ফাড়াকে প্রভৃতি মহারাষ্্র জনদার়কগণ মাউলিদের 
সাহায্য করিতে উদ্যোগী হই?ছেন। মুদূর নাগপুর, জববলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে দলে 
দলে মারহাট্র! যুবক আসিয়া! এই সত্যাগ্রছে উৎসাহের সহিত যোগ দ্িতেছেন। কাহারও 
কাহার ১৪৪ ধার! অমান্য করার অপরাধে কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে । নগপুর দেত। 
ডাক্তার মুঞ্জীর অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্র দেশবাসীগণ এক বিরাট আলোচনা সভা আহ্বান 
করি) এ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণরে ব্াযাপৃত হইয়াছেন। মাউলির! তাহাদের সঙ্কল্লে অটল 
রহিয়াছে। দ্বেশীয় বণিকের সুবিধার কথ। ম্মরণ করিয়া অনেকে মাউলিদের এই সংগ্রাম 
অবিবেচনার কার্ধ্য মনে করিতেছেন। ভাবোচ্ছ্বাসের বশে মুগ্ধ হুইয়! দেশীয় শিল্পের মূলে 
কুঠারাধাত করিতেছেন বলিয়! অনেকে মহারাহ্রী় নেতৃবর্গের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত 
করিয়াছেন। কিস্ত আমাদের ভাবিবার বিষয় «ই যে, আজ দেশীয় বণিফের সুবিধার জন্ঠ, থে 
আইনের সমর্থন করিয়া! পৈণ্রক ভিটার প্রতি আমাদের দেশের লোকের যে স্বাভাবিক মমন্ব- 
বোধ আছে, তাহাকে তুচ্ছ কর! উচিত বলিয়া! মনে কর! হইতেছে, বিদেশী বণিকের স্বার্থের জন্য 
বদি কোনও দিন এ্রর্প কাাদের পৈতৃক ভিটা কইতে অপস্থত করিবার প্রস্তাব হয় এবং সরকার 
তাছার সমর্থন করেন তখন তাহার প্রতিবাঁদ করিবার উপায় থাকিবে কি? একট উদাহরণ 
দেওয়া! যাকৃ। নদীমাতৃক বাংল। দে.শ পাট ও অন্তান্ত কারবারের জন্য বিদেশী বণিকের 
নদীর উপক্ঠে স্থানের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য যদি গঙ্গার ছুই পারের অধিবাসীদ্দিগের 
পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করিব.র কোনও সম্ভাবনা হয় তবে তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইতে 
পারে ইহ! ভাবিলেই আমর! ইহার তীবতা অনুভব করিতে পারি । এই সব কারণে মুলদিপেটার 
ব্যাপারটিকে একট। প্রাদেশিক ক্ষুদ্র ঘটন! বলিয়৷ মনে কর! যায় না। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা! সমগ্র 
ভারতের সংগ্রাম । এই জন্ত বাংল! মুলদীপেটার দিকে চাহিয়া মাছে। 





ইঞ্চ কেপ-কমিটি ও ব্যয়সন্কো6 


অনেক ঢাক-ঢাল বাঞ্জাইয়! ভারতগতর্ণমেণ্টের ব্যরযাহুলা কমাইবার জন্ত একটা 
কমিটি বঠিয়াছে। লর্ড ইঞ্চকেপ এই কমিটিয় চেয়ারম্যানন্বরূপে এদেশে আলিতেছেন। কিন্ত 
কমিটিয় সদস্যদের নাম পড়িয়। আমাদের বিশেষ আশ হইতেছে ন| 1 বঙ্গদেশ হইতে সায় 
সাজেন্রনাথ সুখার্জি, স্যর টমাস কেটে।। এবং স্তর আলেক্জান্দার্‌ মারে নিধুক্ত হইয়াছেন। 


« 


১৫০ নব্যভারত [ চস্ারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 
মধ 


তাহারা তিন জনেই ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্ত রাজনীতিতে তাহাদের কতদূর অভিজ্ঞ 
অ'ছে তাহা তাহা বল! কঠিন। শুধু ব/বসায়ে অভিজ্ঞ হইলেই গনর্ণমেন্টের ব্যক়্ব।ভুল্য 
কমাইবার পক্ষে স্ুপরামর্শ দিবার সম্পূর্ণ যোগ/তা থাকে বলিয়। মনে হয় না! এই কামটিতে 
সার দাদব। দালাল ও পুকষোত্তমদ:স ঠাকুরদ্রাসের নিয়োগ সমীচীন হইয়াছে । ইহার 
যোগা ব্যক্তি ! ব্যয়সক্ষোচ সম্ব:দ্ধ ইই।দের অভিমতের মূলা আছে । এই কমিটাতে শ্রীযুক্ত 
ভূপেন্ত্রনাথ বসুর স্তাপ্ধ একজন রা+নীতিজ্ঞ পুরুষের নির্বাচিত হুওয়া উচিত ছিল। ভারত- 
গবর্ণমেণ্টের বায়বাহুল্যের সঙ্গে ইহার রাজনৈতিক পিসির 'একট। সম্বন্ধ রহিয়াছে ৷ সেই পলিসির 
আমুল পরিবর্তন না করিতে পারিলে এখানে কিছু, ওখানে কিছু এরূপ করিয়া ব্যয় 
কমাইলেই এই সমস্তার সমাধ!ন হইতে পারে না। এই কমিটির, ভারত গভর্ণমেণ্টের সামরিক 
সাজসও্জার জন্য অবথ! অর্থব।য় অথবা অন্ত পলিসির বিষয়ে কোনও কথ বলার ক্ষমতা আট 

কি ন৷ প্রকাশ নাই। এই ক্ষমতা না ৭।কিলে কমিটির কাধ্য কতদূর ফহদায়ক হইবে তাহা 
সন্দেহের বিষয়। 


রুষ মনম্বীদের অন্নকষ্ট 


যুদ্ধ বিগ্রহ, এন্তর্জোহ ও দীর্ঘকাপবাপী অজন্মার ফলে রাশিয়ার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। এমন কি অনেক রুষ মনস্বা খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অনেকে 
ছুরবস্থার চগ্মসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। অক্সফোর্ড যুনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক 
বিখ্যাত রুষ পণ্ডিত পল্‌ ভিনোগ্রাডক রাশিগার বিদজ্জনদের অল্লাভাব ও বস্ত্াভাবের 
কথ। জানাই শ্রীযুক্ত রবান্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সাহাধ্য প্রার্থন। করিয়৷ একটা 
পত্র লিখিগ্াছেন। পত্রথানি অতি মন্বাম্পর্শী, দৈনিক কাগজগুলিতে তাহ। প্রকাশিত হইয়।ছে। 
ভারতবর্ষে শিত্য হুর্ভিক্ষ, সে আখার অন্তদেশের দুর্ভিক্ষে অর্থ সাছাধ্য করিবে ক করিয়া 
ইহ। মনে হইতে পারে। কিন্ত অ:ম,দের নিজের গৃহের অভাব বা কষ্ট উপস্থিত হইলেও 
আমন প্রতিবেশী বা আজমীর স্বজনের ছঃথে ব্যধিত না হইয়া! পারি না। বিশ্বের সঙ্গে 
আমাদের যে যোগ রহিয়াছে তাহ। ক্রমে বাড়িয়া! চলি.তছে ও চলিবে। এই সাহাধ্য-ভাগ্ডার 
আবার বিশেষভা। রাশিয়ার হর্দশাগরস্ত মনস্বীছ্গিগের জন্য। রাশিয়ার বুধমগুলী অভাব 
অভিযোগের মধ্যেও যেরূপ একান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকরে আঙ- 
নিয়োগ করিয়া! জগতের সেবায় রত আছেন, তাহাতে তাহাদিগকে মৃতু/কবল হইতে বাঁচাইতে 
না পারিলে জগতেরই সমূহ ক্ষতি। আজ রাশিয়া ভারতের ছারে প্রার্থী হইয়। দীড়াইয়াছে। 
প্রার্থীকে ফিরাইতে নাই, ইহাই ভারতের চিরন্তন ধর্ম । যিনি বাহ! কিছু দয়! করিয়! পাঠাইতে 
চাহেন তাহ! “শান্তিনিকেতন” ভাকধরের ঠিকানায় শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইলে 
তিনি তাহ! বখাস্থানে ভারতের নামে প্রেরণ করিবেন। 


আধীট, ১৩২৯) সঙ্গণিকা ১৫১ 


ৃঁ (বদ্বজ্জনসভাঁয় ভারতের প্রতিনিধি 

জগতে বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে পরস্পরের চিনা ও ভাবের আদান-এ্রদ'ন জ্ঞান-গ্রচারের 
পক্ষ যে একান্ত প্রয়োজন তাহ! সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়া আগিফাছে। কিন্ত গত 
যুয়োপ'য় যুদ্ধের ফলে যুধুৎনু জাতিগণের মধ্যে এই আদান-প্রদ'ন একেবারে বন্ধ হইয়! বায়। 
শুধু তাহাই নয়, জার্্মাণ ব। আস্রিগান্‌ মনীবীগণের সহিত ইংরেজ বা ফরাসী মনীষীগণের 
সস্ভাবের পরিবর্তে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। যিনি যে দেশের লোক তিনি সেই দেশের পক্ষ 
লইয়৷ নিজেদের ক্রটি অপরাধকেও সমর্থন করিয়া অপর পক্ষের বিরাগভাঁঙন হন। ইছাতে 
ভাব বিনিময়ের কার্ধ্য যে চল! অসম্ভব তাহ! সহদ্দেই বুঝিতে পারা বায়। এখন যুদ্ধাবসানে 
ব্দজ্জনমগ্ডলীর চোখ ফুটিয়াছে। তাহার! আবার পূর্বেকার মত নিঙ্জেদের সাধন-লন্ধ বিষয়গুলি 
পরম্পরের মধ্যে আলোচন! করিয়। মত)কে বাচাই করিয়! লইবার অন্ত উৎসুক হুইয়াছেন। তাই 
জ্ঞানরাজ্যে পও্ডিতমগুলীর সাহচর্য কি ভাবে হইতে পরে তাহ। নির্ধারণ করিবাঁর জন্ত লীগ্‌ 
অফ নেশনস্‌ যুরোপের মনীষীশ্রেষ্ঠদের আহ্বান করিয়াছেন। এই কাজটি করিবার অন্ত যে 
কমিটি গঠন কর! হইয়ছে তাহাতে ভারতবর্ষের গ্রতিনি'ধরপে কন্নিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বার্তা-শাস্ত্রের অধ্যাপক) [81760 12965550£ 0€ 1০010017105 ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়কে লওয়। হইয়াছে । জগতের জ্ঞান-রাজ্যে ভারতবধের স্থান যে যুরোপে স্বীকৃত হইল 
তাহ! ষে স্থখের ব্ষয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লগ্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডক্ট4-উপাধিধারী, এবং বার্তীশান্ত্র সথন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা! করিয়া গ্রশংস৷ লাত 
করিয়াছেন। তিনি ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি । তাহার নিফোগে আমর! আন্নিত হইয়াছি। 
কিন্ত যে কমিটিতে প্থওরী অফ রিলেটিভিটি”র শ্রষ্টা প্রফেসর আইনস্টাইন, রেডিযষে 
আবিষ্কত্রী ম্য।ডাম কুরী, দার্শনিক-শ্রেষঠ বার্গস', অক্মফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক 
ডক্টঃ ছিলবা্, মারে প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্তিতগণ আত হইয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের 
গ্র(৬নিধিরূপে এরূপ বিশ্ববিখ্যাত, জগন্মান্ত কাহাকেও যাইতে দেখিলে আমর! অধিকতর 
আনন্দ লাভ করিতাম। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই রবীন্দ্রনাথের বথ! মনে হয়। ভারতের 
প্রতিনিধিরূপে তিনিই এই সভায় যাইলে যে সকল দিক হইতেই ভাল হইত তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই-_বিশেষতঃ তিনি এখন জ্ঞানের রাজ্যে একতা-প্রচারকার্ষে) জীবন উৎদর্গ 
করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তাহার অভাবে আচার্য জগদীশচন্দ্র কিনব ডাক্তার 
ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাশয় এই ছুইজনের একজন হইলে ভাল হইত। ইহাদের ছুইজনই 
পাণ্ডিত্য-কীর্তিতে পাশ্চাতযজগতে বিশেষ পরিচিত 





কলিকাঙার প্রথম বেসরকাণী মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্য।ন্‌ 
 কলিকাত। মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মিষ্টার তজ এন্‌ গুণ্ড করেক সপ্তাহের জন্য ছুটি 
গ্রহণ করায় তীহার স্থানে বঙ্দীয় বাবস্থাপক সভার নুযোগ্য সন্ত ভীযুক সুরেজনাথ মল্লিক মহাশয় 
সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর কোন বেসরকারী ভারতবাসী এই গঞ্জে 
মিধুক্ত হন নাই। : টি 


১৫২ নব্যভারত [ চ্বারিংশ বণ, ৩য় সংখ) 


শ্রীমতী জগরাণা দেশী 

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর যখন খুব অত্যাচার চলিতেছিল তখন ধাঁধার! 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীদয়ালের স্ত্রী শ্রীমতী জগরাণী দেবা 
তীহার মধ্য একজন প্রধান। তিনি দেড় বৎসরের শিশু কোলে লইয়। হ সিমুখে জেলে যাইতে 
কুঠিত হন নাই। তিনি তাহার শ্ব।মীর শুধু গৃহক্শে ও গৃহ্ধর্মে সহধর্মিণী ছিলেন তাহা নহে, 
জনহিতকর কাজে তীছার ম্বামীর গ্রকৃত সহকর্ধিণী ও সহ্মর্শিণী ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও 
জশিক্ষিতের ম'তৃত্বরূপিণী ছিলেন। দরিদ্র বা*কবালিকাদিগকে তিনি লেখাপড়া শিখাইতেন। 
তাহারই উৎসাহে ও যত্বে পণ্ডিত ভবানীচরণ হন্দি”' নামক পত্রিক। পরিচালনে কৃতচংকল্প হইয়া 
ছিলেন। সম্প্রতি এই এই মহামনা নারীর মৃত্যু হইয়াছে। 


শপ সা ০৮৫ তারার 


মান্দ্রাজে প্রথম মহিল। মিউনিসিপ্য(ল্‌ কমি* নার্‌ 
মাদ্রাজে সুগ্রসিন্ধ খৃষ্টান জন্নায়ক ও হাইকোর্টের গজ শ্রীবুক্ত এম ডি দেবদাস মহাশয়ের 
পড়ী দেশের পরি রমণী এবং শিশুদের কল্যাণের আন্ত বিস্তর পরিশ্রম ও যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়াছেন। সম্প্রতি এই মনম্থিনী নারী মান্দ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্বাচিত 
হইয়াছেদ। ইতিপূর্বে মাক্জাজে কোন মহল! এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। 


রা চারার রাজারা 


বাংলার জল কষ্ট 

আজকাল প্রতিবৎসরই গ্রীন্মারস্তে হূর্ধ্যের প্রথর তাপে সুঙল! সফলা বঙ্গতূমি গুফ হইব! 
ভূষিত হইয়া! উঠে। এবৎসর তাহ! অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমস্ত বাংল! পিপাসায় 
গুফকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক পুফরিণী ব্যতীত ছোট খাট প্রায় সৰ গ্রামেরই 
পুফরিণী গুকাইয়! গিয়াছে। কৃপ জলহীন। কখনও যাহা শোন! যায় নাই, রেলগাড়ী করিয়। 
এক জায়গ! হইতে অন্ত জায়গায় তৃষ্ণা নিবারণের জস্ত জল পাঠান হুইয়াছে। তাহাও আবার 
গ্রতি সের তিন আন চারি আন! মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে! পূর্বে গ্রীক্নকালে লোকে পুণাসঞ্চমার্থে 
জলছত্র করিয়। জল দান করিত। পিপাস! নিবারণের জন্ত রাজধারে কখনও দেশকে 
ভিক্ষার্থা হইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের পুরাতন সমাজের 
ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে নৃতন কোনও ব্যবস্থ। গড়িয়। উঠে নাই। ব্রত 
পার্ব্বণের মধ্য দিয়! সমাজ-সেবার আদর্শ আমর! হারাইয়াছি। তাহার পরিবর্তে পাশ্চাত্যদেশে 
যে সমবেত উপায়ে গণের সেবার পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিও আমর! অবলম্বন করিতে 
পায়ি নাই। আমরা একুল ওকুল ছকুল ছারাইয়! সব নিঃন্ব হইয়! বসিয়া! আছি। বখনই অভাবগ্রপ্ত 
হই তখনই সরকারের নিকট ভিক্ষা করিতে কুঠঠিত হই না। সরকারের তহবিলে অর্থের 
অভাব-_আমর! টেচাইলে বিশেষ ফল. হইবার সম্ভাবনা! নাই--অথব! খ।কিলেও আমাদের 
নিজেদের তাহাতে কল্যাণ মাই। নিজের অভাব নিজে পুরণ করিতে চেষ্টা ন করিয়া হাত 
প1 গুটাইয়। ভিক্ষাবৃভি অবলম্বন করিলে নিজের হ্র্গতিকে ডাকিয়া! আনা হয়। নিজের 


আষাঢ়, ১৩২৯] সঙ্গণিক। ১৫৩ 


পায়ে দীড়াইয়! জীর্ণ পুফরিণার পক্কোন্কার কৃপ খবন €0১০ 4৩119 প্রতি প্রভৃতি কারে 
নিজেষ্বের সমবেত শক্তি নিয়ে'গ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে জলের ব্যবস্থায় জন্ত সমবায় 
সমিতি করিয়া! নিজেদের কৃষি ও পানীঘ্ব জলের অভাব মো$নের চেষ্ট] করিতে হুইবে। 
নিজেদের অভাব নিজেই মোটন করিতে বদ্ধপরিকর হইলে ভাগ্যবিধ'ত। সদয় হুইবেন। 
এই দ্বারুপ জনকষ্টের ভাড়নার যদি আমর! একটুও শ্বাবগন্থী ও মাস্মগ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্ট! পাই 
তাহা হইলে এই ভীষণ কষ্ট ও কতকট। সার্থক হয়। 


কংগ্রেস কার্ধ/করী। সভার লক্ষৌ বৈঠক 


লক্ষৌ সহ্রে কংগ্রেস কার্ধাকণী সভার একটি বৈঠক বসগাছিল। বর্তমান সময়ে 
আমাদের রাষ্রন্তিক কর্তব্য নিদ্ধীরণই ইহার উদ্দেন্ট ছিল। জনকয়েক জননায়ক 
বর্দোলি সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিরা ব্যাপক ভাবে আইন অঘান্ত আরম্ভ করিবার 
প্রস্ততব করেন। অনেক বাকৃবিতগডার পরে সে প্রপ্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এবং খদর 
প্রচার প্রস্তাব পুনগুহীত হুইরাছে। তবে ব্যাপকভাবে আইন অমান্ত করিবার জন্ত 
দে কি পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সঠিক জানিবার জন্ত একটি কমিটি নিষুক্ত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহের, লাল! ছনিরচীদ প্রভৃতিকে লই কমিটা গঠিত হইয়াছে। 
ইহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। ইহাদের 
তস্তের ফলের উপর কংগ্রেসের শেষ মীমাংস। নির্ভর করিবে । 





ঝি 


বাঙ্গলাসরকারের বায়সঙ্কে।চ-কমিটি 


বাঙ্গল! সরকারের আয়ের চেয়ে ব্য প্রায় দেড় কোটি টাকা অধিক। শাসনের ব্যর না 
কমাইত্ে পারিলে সরকার দেউলিয়৷ হই! যাইবেন | তাই বঙ্গীঃ ব্যবস্থাপক সভায় 
জীযু্ক সুরেঞ্্নাথ মল্লিক ব্য সঙ্কোচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ত একটি কমিটি 
নিয়োগের প্রস্তাব করেন, সে প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হইলেও এতদিন কোনও 
কাজ হর নাই। সম্প্রতি বাঙ্গলাসরকার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার উপায় নির্ধারনের জন্ত 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটিতে সার রাজেজ্নাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল 
চেস্বার্ম অব কমার্সের সভাপতি সি, ডর, রে'ডস, শ্রীধৃক স্থরেন্্নাথ মল্লিক, রায় অবিনাশচন্্র 
বন্দোপাধ্যাঃ বাহার ও বাঙ্গল। সরকারের শ্রাই সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কমিটির 
উপর প্রজা নাধারণের বিশ্বাস অতি অই হইবে বলিয়া! আমাদের ধারণা । সার রাজেন্র 
ও রোডদ সাহ্বে ইঞ্চকেপ কমিটির সদন্ত। সেই কা.জর গুরুভারের উপর এই কাজ যোগ্যতার 
সহিত তাহাদের পক্ষে পরিচালন কর। এক প্রকার অসম্তভব। আর সার রাজেশ এবং মিঃ রোভস্‌ 
বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হইলেও শাসন ব্যাসারে তীহাদের অভিজ্ঞত। কতদুর তাহ৷ জান! নাই। 
শীযুক্ত নুরেজনাথ মল্লিক মহাশয় মিউনিনিপালিটির সভাপতি রূপে বেশ যোগ্যতার সহিত 
কাজ কথিতেছেন। তাহাকে সেই কাছেই রাখিলে ভাল হইন্ত। রায় অবিণাশচস্ত্ 


১৫৪ নব্যভারত। [ চহ্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীর ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইলেও শাদনসংক্রান্ত বাপারে তাছার 
অভিজ্ঞতার পরিচয় সাধারণের বিদিত নকে। শ্রীযুক্ত ভৃপেন্দ্রণাথ বনু, ফাইনান্ম বিভাগের 
ভূতপুর্ব্ব কর্মচারী রায় সুরেন্জ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় কৃষ্ণলাল দত্ত বাহাদুর, ব্যবস্থ(পক 
সভার কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় অথব! প্রযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্তেঃ মত লোককে এই কমিটর 
সদশ্তরূপে নির্বাচিত দেখিলে আমর! সুখী হইতাম। 
রেলগাঁড়ীর ভাঁড়! বৃদ্ধি 

রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর ও ভাড় বাঁড়িয়াছে; কিন্তু যাত্রীর সুখ সুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি নাই। গাড়ীতে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়!। যাইতে হয়। টিটিট কিনিবার সময়ও ধাক। 
ধাকি খাইতে হন্ন যথেষ্ট । অথচ তৃতীর শ্রেণীর যাত্রী হইতে রেলকোম্পানীর আয় সবটেয়ে ব্লেশী 
কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীর যান্ীকে অপমান ও লঞ্গনা ভোগ করিতে হয় সকগের চেয়ে অধিক । 
মান্্রাজের রেলযাত্রীপ্দগের একটি সভা আছে। রেলধাত্রীর স্থখন্ববিধ। লইয়। অবিরত আন্দোলন 
করা এই সমিতির উদ্দেন্ত। এরূপ সমিতি প্রত্যেক প্রদেশে হওয়া উচিত । এই সমিতির 
সম্পাদ চ শ্রীযুক্ত পার্থলারধি আযেঙ্গার ম্য।কওয়ার্থ কমিটার কাছে রেলগাড়ীত ভিড়ের যে 
বিবরণ প্রদ্দান করেন তাহ! হইতে একটি উদাহরণ 'দলেই যাত্রীদের কণ্ঠের কথ! স্প্ বোঝ! 
যাইবে। প্রত্যেক দিনে যা দীদিগের জন্ত 'য স্থান নির্দিই মাছে এবং যত টিক্টি বিক্রর হয় 
তাহার হিসাব লইয়। তিনি গড় পড়ত প্রত্যেক ট্রেনের য1 হিসাৰ করিঞজাছেন তাহা এই-__ 

প্রতেক ট্রেনে গড়পড়ত। স্থান__ 

প্রথম শ্রেণী-_৫৫৩ -দ্বিতীয় শ্রেণী ২৯৭__তৃতীয় শ্রেণী--৫ ৬৪ 

টিকেট বিক্রয্-_ 

প্রথমশ্রেনী-_-৮৬১৫-_দ্বিতীয় শ্রেণী-__৮২৪ - তৃতীয় শ্রেণী - ৮৩৫ 

অবশ্ঠ মান্্রাজে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই এবং প্রথম শ্রেণীর আরোহী দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে 
বেশী থাকে । 





বধু-নর্য(াতন 

আহিরিটোপার বধূনির্যযাত মামস! :খষ না হইতে হইতেই আরও তিন চারিটি মামলার 
কথ। শুন! যাইভেহে। সুদূর দিনাজপুর হইততেও একটি ভীবণ নির্ধযাতনের দংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । যও এরণ নৃশংশ ও বিসদৃশ ব্যংহার সাধারণতঃ ঘটি! থাকে ৭ তবুও এতগু' 
বীভৎস ব্যাপার বে কেন ঘটিন। উঠ। লম্তভবসর হুইপ তাহ! দেশ, ও দমাজের চিন্ত। ও আলোচনার 
বিষয়। সামাজিক দৃষ্টির কোনও শৈথিল্য বণতঃ এরূপ অভাবনীদ ব্যাপাব সংঘটিত হইতে 
অবক'শ পাইতেছোক না তাহ! ভাবিয়া দেখিবার বিষদ। আহিরিটোলার ঘটনা! জর 
দেশে যেরূপ চাঞ্চলা ও উত্তেজনার হ্যত্রি" হইদাছে তাহাতে দেশের ধর্মবুদ্ধি এখনও জাগ্রত 
আছে বলিয়। বুঝ। যায়। আশ! হয় ঘে এই আন্দোলনের ফলে দেশের ও দশের মজল হুইবে। 
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চত্বারিংশ খণ্ড ] শ্রাধণ, ১৩২৯ 1 ৪র্ঘ সংখ্যা! 


্ বুদ্ধিবাদের প্রতিবাদ 


যুর।পে একটি নূতন দর্শনক মতের স্থষ্টি হয়েছে, পণ্ডিতের] তার নাম দিছেন 80017 
[10051100710 1 আমি সেই সম্বন্ধে “কপিকাতা-রিভিউ* পত্রিকার জুন-সংখ্যায 
্ষিছ্রু দিখেছিলাম। এই মতটি সমাল-চিন্তা এবং সংবেত-কশ্বের মধ্যে কতখানি প্রবেশ 
-এবং প্রতিপত্তি লাঁত করেছে তা দেখাতে গিয়ে আমাকে বলতে হয়েছিল যে, যেমন এক 
ধারে রাষ্্র সর্বত্রই বাকিগত পম্পূর্ণতার প্রতিবন্ধক হচ্ছে, যেমন সঙ্ব ব্যক্তিকে পরিস্ফুট 
করার এবং রাষ্ট্রের কবল হতে আশ্ররক্ষার জন্য তার স্বংধীনত1, সহ্বা৷ এবং স্বারাজ্য গ্রমাঁণ 
করতে বদ্ধ পরিকর, তেমনি অন্ত ধাঁরে সভ্যতা, জাতির এবং ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম ক!রে। 
ব্যবস। বাণিজ্যে দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি সমাজ এবং রাজ)তন্র 
সম্বন্ধেই লিখেছিলাম । কিন্তু পুর্ব্বোজ মতের গ্রভাব অন্ত রও দেখা যায়, বিশেধভাঁবে শিক্ষ:- 
বিজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞানে এবং দর্শনে । ্‌ বু 
এখন এ মতটির পরিচয় আব্ত£। পরিচয় দেবার পূর্বেই একটি সন্দেহ. দুন্ব কর। 
উচিত। কেউ কেউ ব'লঙে পারেন ন্ট মুনোপের জিনিষ, যে বিশেষ দর্শনের গ্রতিঘাতে 
ওর উৎপত্তি হয়েছে, অর্থাৎ [001163,78171575, সেটিকে আমর! কথনও মানি না। হিন্দু 
ধর্ম এবং সদাজ নীতিন্ন সঙ্গে সেটি খাপ খায় ন! অতএব বাজে মাল অ'মদানী ক'রে লাভ 
নেই।* তর্কের খাতিরে ঝ'লতে গেলে উত্তর এই রকম দিতে হয় £_0111105175771507 
কে দর্শন ন! বল্লও আমাদের শিক্ষিত বাগ1লীর মনে এবং কর্মে ওর ছাপ যে বেশ জোরেই 
পড়েছে তার প্রমাণ প্রভূত পরিমাণেই পাওয়। যায়) বন্কিষ বাবুর প্রবন্গুলির উল্লেখই বুথে 
হ'বে। আরষদি তার ছাপনাও পড়ে থাকে তা হ'লেও আজকালকার দিনে বিদেশী বলেই 
কোন মত অগ্রাহ হওয়। উচিত নয় টীকা দেবার বিপক্ষে জনসাধারণের আপদ্ছির ফল 
মৃত্যু সোঁজ! ভাষায় বলতে গের্লে (যদ্দিও এ মতটির তর্কবুদ্ধির বিপক্ষে বিজ হতেই 
উৎপত্তি, তবুও বর্তমানে সে মতটি এমন পর্ববযাপক হয়েছে যে সেটি পৃথিবীর অনেক ঘটন! এবং 
চিন্তার ব্যাখা! এবং বর্তমান সভ্যতার গতি নির্দেশ করতে পারে। [00111502র1 সুখকেই 
মাঁচুষের টম উদদেস্ত ব'লে ঠিক করেছিলেন এবং এক বুদ্ধিই সে উদ্দে্ঠ সফল ক'নুতে 
পাঁয়ে এই গাদের ধারণা ছিল। এ বুদ্ধি 752507. নয়, এ কেবল অক্ষের বুদ্ধি, এ বুদ্ধি 


১৫৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


প্রত্যেক কাছ, প্রত্যেক উপায়কে বিচার করে সাধারণ হিতের গ, সা, গু, দিয়ে। রঃ 
এ রকম অঙ্ক ক'সে যে পৃথিবীতে চল! যায় না সে খবর একজন চীষুও জানতে । .* 
চাধাটি বলেছিল “[.805 266 01110) 0315 ০:10 1701 199 4১12618১096 09 রা 
৮০1৮1 এ খবরটি যখন পণ্ডিতদের কাণে এল-তার। বল্লেন “তর্কবুদ্ধি শেষ কথ! 
নয়। এষন কি প্রথম কথাও নয়। সহক্গ বৃত্তিগুণি এই কিচারবুদ্ধি অপেক্ষ। প্রবীণ এবং 
ওাদের দ্বারা কাজও তেশী য়, সহজ এবং হুন্বরভাবে।” সেই সহজ বৃত্তির সাহাযো, সমাজে 
বুদ্ধির অলঙ্ষিতে কতখা'ন কান হচ্ছে ও কতথানি কাজ হতে পারে তা” 1২035611 এবং 
(1911207 ৮/০1195 তাদের বইগুলিতে দেখিয়েছেন। 

বাঙ্গালীর আবার বিশেষ ক'রে পূর্বোক্ত মতটির সঙ্গে পরিচিত হওয়! আবশ্টক। রবীন্ত্র- 
নাথকে বোঝ.বার দুটি দিক আছে - একটি বাংলা সাঁছিত্যের এবং অন্তা্ট বিশ্ব সাহিত্যের। এ 
দু'দিক দিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবে! যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে যা ব'লে 
আম্চেন, 2176-171611500891155রাও আজ তাই বল্‌তে চাইচেন। ব্ববিবাবুর “015861/৩ 
08115” বইথানি তাদের ধর্শাপুস্তকের কাজ কযুবে। আমার একথ| বল্বার উদ 
সবিবাবুকে কোন একটা বিশেষ মতের মধ্যে আবদ্ধ কর! নয়। আমার পৃজ্যপাদ আ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাঁপক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দত্র রায় মহাশয় সেদিন আমাকে 
বল্ছিলেন- “সমগ্র পৃথিবী দু'দিন পরে যা ঝল্বে কৰি আজ তাই বল্চেন; তার কাছে 
সকলকেই আস্তে হবে।” আমি বলি, ইঠিমধ্যেই কবির একটা কথা লোকের! অস্ফুট 
ভাবে বল্চে, সেই আধ আধ বুলির শক্ত নাম “21)0-11716115060911901.৮ 
_ এখন পরিচয়ের কথ!। মানুষের বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ কর৷ হয়__ 
বুদ্ধিমূলক, ভাবমূলক, আর ইচ্ছামূলক। ভাব আমাদের প্রেরণ! দেয়, বুদ্ধি উদ্দেশ্য 
ঠিক করে এবং ইচ্ছাশক্তি সেই উদ্দেগ্তটাকে কাধ্যে পরিণত করে। ভাব আমাকে 
ৰল্চে বাড়ী থেকে ছুটে বের হও, বুদ্ধি বল্চে গোলদীঘিতে বেড়াতে যাও মন 
প্রকল্প হবে, ্াস্থ্যও ভাগ হবে) ইচ্ছাশক্তি আমাকে অন্তত্র ন1 নিয়ে গিয়ে গোলদীঘিতে 
নিয়ে গেল। এই হচ্ছে সাধারণ ধারণ! যে, এ বিভাগ ব্যবহারিক জগতে বিশেষ কোন 
কাজের ব্যাথ্যা করতে পারে কিন্ত এর দ্বারা আরও অনেক অনেক কাজের কারণ 
নির্দেশ করা যায় ন!। আমার প্রবৃত্তি হ'ল যে আমি অকারণে রাস্ত।য় রাস্তার ঘুরে বেড়াই। 
ঘরের বাইরে যাবাগ্গ প্রবৃতি আমার ঘরের বার ক'রে দিলে, আমি রাস্তায় এল।ম। বুদ্ধি 
কোনও পথ নির্দেশ ক'রে দিলে না, আমি ধীরে ধীরে হাটতে লাগলুষ, পথই আমায় পথ 
দেখিয়ে দিলে, যেতে যেতে আমি রাস্তার ধারে অশোক ফল গাছের তলায় দাড়িয়ে একটা গচ্ছ 
কাঁণে গু'জলাম, খানিক পরে দেবি গঙ্গার ধারে এসে প ডেছি। ইচ্ছা-শক্কির ক্রীড়া আমি বুঝতে 
পানি নি,বুদ্ধি আমাকে প6| গলিতে নিয়ে যায় নি, কোন্‌ অনৃগ্ত অভিজ্ঞ! আমাকে চৌরদীর 
মোড়ে হাওয়াগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীর মুখ থেকে রক্ষা ক'রেছে, আর আমার চরণ. 'জুড়ীও 
এই বপুখানিকে ব'রে নিয়ে যেতে অদ্বীকার করে নি। কেবল অভ্যাস দিয়েই আমার কারের 
কাথা হয় না। যে লোক কাগে অশোকফুল গু'ঞধতে পারে এমন লোককে নদীর ধারে 
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চালিত ক'রে আমার প্রবৃত্তি তাঁর ধর্পঙ্গত কান্দই ক'রেচে। এই রকম অনেক কান 
ধৈনন্বিন জীবনে ঘট্চে দেখ! যায়। কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজ ও জাতীর 
জীবনেও ত্র রকম প্রায়ই ঘটে। বোধ হয় এ বল্লে অতুযুক্তি হবে ন! যে, যে সকল ঘটন৷ 
ও চিন্ত। ব্যবহারিক স্বার্থগ্রান হ'তে উদ্ভৃত হনব নি, ঠিক সেইগুলিই ব্াক্তিকে ও সমষ্টিকে 
মহৎ করে। সব মহৎ কাজই নিাম। 

অতএব দেখ! যাচ্চে ষে বুন্ধিঃ ভাব এবং ইচ্ছার আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে ভাগ ক'রূলে 
জীবনের সব হুন্দর এবং মহৎ কাজ বাদ পড়ে যায়_স্ৃতরাং নতুনভাবে তাদের বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন। 

প্রথমেই নব্যপন্থীর। ব'লচেন যে জীবনী-শক্তিটী একটী অখণ্ড এবং অখগ্ডনীয় পদ্ধার্থ, 
অতএব তাকে ভাগ করা সম্ভব নয়--তব তাকে বুঝতে গেলে সেই শক্তিরই একটা 
কাধ্যকরী যন্ত্রের, অর্থাৎ বুদ্ধির, সাহায্য নিতে হবে। বৃদ্ধি সমগ্র জীবনী-শক্কি হ'তে বোখ.বার 
অন্ত একটা 5550 পৃথক ক'রে নের-__যেগন ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈরী কর্বার পূর্বের 
সেকুদান্‌ কিংবা! প্ল্যান করেন, যেখন বৈজ্ঞানিক, নদীর জল দুষিত কিন! পরীক্ষা! ক'রবার 
পন্ট: এক বাটা জল তার পরীক্ষাগারে নিয়ে আদেন। সেক্দান্‌ কর! নিতান্ত 
দরকার, নরীটাকে ঘরের ভেতর আন| যায় না ব'লে বাটী ক'রে জল নিয়ে 
আগ্তেই হবে, কিন্তু তাই ব'লে ইমারং-ধানি সেক্‌পান্‌ নয় এবং এক বাটা 
জল নদীও নয়। বিচারবুদ্ধিকে ধার! সর্বে-সর্ব। মনে করেন তারা বাড়ীর সম্পূর্ণতাকে, 
ক)কে, নদীর সহজ গতিকে ভুলে যান, সাজঘরে সাজাকেই রঙ্গমঞ্চের অভিনয় বিবেচন! 
করেন। খও আমাদের হাতের যন্ত্রমাত্র, সে খণ্ডকে যদি পূর্ণ লে আলিঙগন করি তাহ'লে 
যান্তিফতার চুড়ান্ত হবে। 1176011500091151) এবং 01551151191 একই জিনিবের এ পি 
আর ও পিঠ। 

মান্য যখন যন্ত্র নয় তখন নবাপন্থীরা আর একটা কথ| এই বল্‌তে চাঁন যে, বুদ্ধি ব্যতীত 
আমাদের অন্ান্ত প্রবৃত্তির উপর ঝেক্‌ দেওয়! উচিত। মনের একটা সচেতন ও অচেতন 
দিক আছে। চেতন অংশের কীন্তিকলাপ আমর! জানি কিন্ত অচেতন অংশ সচেতনের 
অপেক্ষা কম জানি বলেই সেটা “কম্‌-জ্রোরী” নম্ন। অচেতন অংশের মধ্যে মানবজাতির জন্ম 
জন্মাস্তরের নিহিত যে সব অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে, তাদের নাম 11150170 অর্থাৎ সহজ 
প্রবৃত্তি। তাদের সম্বন্ধে আমর|। জানি যে তারা গতিশীগ অতএব তাদের গ্রেরপাণজি 
আছে এবং সে গ্রেরণ।শক্তির উপর নির্ভর করলে আমাদের সকল কর্ম সহজ এবং সুন্দর 
ইয়ে উঠৃবে। ঝ্বণ্ত অনেকে ভত়্ পাচ্ছেন যে সাধারণে এই প্রবৃতির বশবর্তী হ'য়ে অনেক 
কুকাধ্য ক'রে বন্বে কিংব! বর্তম।ন কালে বাদের হ'তে ক্ষমত| আছে তারা এই লরল- 
ভাবটা এবং সাধারণের ভাবপ্রবণতাঁকে নিয়ে নিজেদের শ্বার্থাসদ্ধি কংবেন। কিন্ত এ তয় 
অমূলক। এই সহত্র প্রবৃভিগুলির আর একটা গুণ এই যে তার! পুরাতন হ'লেও অপরিবর্তনীয় 
নয়) প্রত্যেক প্রবৃত্তি একটু চাপাচাপি করলেই নিজের রূপ বদলার। মনত্ততববিদের! এই 
বদলানকে ১৪০11098191) এবং ০811811581191) বণেন। ব্ধপ বদলান অন্ত এক প্রবৃত্তির 


১৫৮ নবাভাঁরত [ চ্থারিংশ খণ্ড, ধর্থ সংখ্য:। 
চাপেও হয় এবং বুদ্ধির জোরেও হয়) যেমন কাম হ'তে প্রেম এবং প্রেম হ'তে সাহিত্য 
'এবং বিশ্বজ্রনীনত| ; যেমন স্বার্থপর ছেলেদের স্বার্থগ্ঞান লোপ পার ফুটবল খেল্তে গ্বিয়ে। 
বুদ্ধির চেয়ে অন্য একটা প্রবৃত্তির উন্মেষ দ্বার। মেক্ধপ ব্দূলান যায় সেরূপ কষ্ট 
কল্িত হয় না সুতরাং সুন্বর হয়। মা ঘরে অন্ন হথে রয়েছেন, প্রবৃত্ত হল মাঠে খেল! 
দেখতে যাই। বুদ্ধ উপদেশ দিলে “যেয়ো না,” গেলুন না । যাওয়! হ'ল ন! বটে কিন্তু মন খারাপ 
হয়ে গেল, মার সেব। হ'প ন!। কিন্ত মাঠে যাবার প্রবৃত্তকে বর্দ মার প্রতি নেহ। 
সহান্থভৃতি দিয়ে বশ কর! যে'ভতা হ'লে সেবায় প্রাণ থাকত। রবীপ্রনাথের ভাষায় 
অঙ্জান৷ অরূপের যে বাস্ল্য আছে তার মানে এই, বে চিনি জানেন যে চেতন অংশ 
অঠেতনের তুলনায় একটা বুন্ধদ নাত্র এবং সেই অচেতন সাগরে যে প্রবৃত্তগুলি নিমজ্জিত 
রয়েছে তাদেরই প্রেএণ/শক্তির দ্বর| সচেতন জগতের কাজগ্ুলি সহঙ্গ, সঃল ও সুন্দর 
হবে। 

মনোবিজ্তানের এই তথ্য গুপির মুল্য অনেক। অর্মনীতির ক্ষেত্রে পির মালি ক (38010010) 
এবং শ্রমিকের ([.21900197) ঝগড়ার মীমাংসা পাওয়া যায়, যদি অমর মেন নই যে জীবশী- 
শক্তি একটি অখণ্ড পদার্থ। একদিন শ্রনজীবিকে কেবলমাত্র শ্রমের দিক দিয়েই দেখে 
আন! হচ্ছে। তার পারিশ্রমিক কেবল শুনের মুগা মার বলে দর! হর । কিন্তু শ্রমিক ও" 
মানুষ যদি এই নতুন মশ্টী শ্রমিকের পূর্ণ বিকাশ লাভ কর্বার সাহয্য করে তা হ'লে 
কলঘরেতে, জমিদারীতেও আমরা সামা, মৈত্রী এবং দ্বধীনত। দেখতে পাব বলে আশা 
কর্‌তে পারি । 

রাজলীতিতেও আমর! এতদিন «ণে রাষ্ত্রী ঝ 90৭1০এর পুগ্জা ক'রে আদ্চি। পে 
রাষ্ট্রের অন্তিত্ব আমরা বুবি সাধারণতঃ দদনশক্তির দ্বার! । কঞ্নের প.থ অ'মর! 
তার আহাব্য কৰনও পাই না। তার কাৰণ এই যে রাহী এক্টী কাজ চালাবার যত 
মাত্র, সেখনে আম্মার যোগ নেই, দানবেকতার পরশ নেই, লাল ফিতার ফাদে 
মান্য তার মন্ষ্ত্ হারঝেছে। নবপন্থীরা বলুচেন মালুম চাই) 1১013012116) চই। 
কেন ন| মানুধই মাঁন্ষকে ভাগা.ত গারে। এই 155079115 শুধু বুদ্ধিমত্তা নয়, এটা 
স্মপূর্ণ জিনিয); এটা চেন1-অঠেনা, দূপ-অন্রপ, আবেগ-স'বম, খেমাপ-বুদ্ধি সব নিয়েই গড়ে 
উঠেছে। তর্কধুদ্ধি অ'ম!পের উপদেশ দি১ পাে, শ্রত স্বৃতর বাখা। করতে পরে কিন্ত 
কোন জীবন্ত আদর্শ আমাদের সুখে দাড় করাতে পারে না। আঅগ5 আমর. ছেলেবেল। 
হতে পড়ে আদ্চি এবং এখনও দেপৃচি বে *1৯ 0106 15 10101501921) 1)16061)01* যদ 
রাষ্ট্রের কাণ্ধ প্রতেযক মাহ্ঘ:ক ব্য'গুগত হিদাবে ফুটিয়ে তেল। হয়_গ্রীকর| যেমন 
বলতেন যা হওয়া উচত-_ভা'হ'লে জীবনীপক্তিকে অথণ্ত বণে মান্তেই হবে এবং বুদ্ধি 
ব্যতীত অন্ত।ন্ত বৃত্তি ও ভাবগু'ল॥ মস্ত বড় 'সস্তিত্ব স্বীকার ক'রৃতে হবে। 
তারতবর্দের রজটনতিক অবহ। দক্ষ এ কথাগুলি খটে। নারীর যোগই হচ্চে স্ীব 
যোগ কিন্তু দে যোগ রষ্্রের সঙ্গে &-ত পরে ন-বিশেধতঃ যে রই বিদ্বেশীর দ্বার। 
পরিত.লিত। বিদেশীর পক্ষে [.০)41) শ্বাংর,। বিচারবৃ্ির কথা, অথচ দংলর প্রত 
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10811 ন। থ|কৃলে আুরক্ষাও হর ন| এবং স্বার্থত্য!গের ঘর! হদবৃত্তির বিকাশও হয় 
ন/। সেইজন্য মংঘ চাই। অথচ সে সংঘ গোঠী হ'লে চল্বে না, কোন স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হ'লে চল্বে ন্পকেবল মাত্র £5159891119কে ঝেষটন কঃরে আপনা আপনি তাকে গড়ে 
উঠতে হবে। মহাপুকুষের স্পর্শ লেগেই সংঘ গড়ে উঠবে-প্নাপ্তি গতিরন্তথ। |” মনুস্যত্বই সত্য, 
অতএব মানুষ মরে গেলেও ভার সত্য জীবন্ত থাকৃবে, স্থট সবের ভিতর, সংঘের আত্মায়। 
প[বজলী,” "প্রবর্তক, পনবংঘ৮” আজ ত্রী কথ। ব'ন্ছেন। পশাস্তিনিকে তনের" মূল ভিত্তি 
তাই, রামক্কষেের মঠও এ সত্যের উপর প্রতিঠিত হরেছিল। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্ত্র এ ভাবে 
প্রতিচিত হুওরা চাই। বর্তমানকাঁপে কংগ্রেন বদ কিছু কাজ ক'রে থাকে সেও এ সত্যের 
জোরে । সংঘ যখন 1011008] নয় তথন একটু ঘরোয়া হতেই হবে। ঘরোয়া কথাটা প্রাণের 
কথ।$;--কেন ন। ঘরেই মানব হজ্জ হর, ঘরকেই মানুষ সুন্দর ক'রে সান্জায়, ঘরেই মানুষ 
মঙ্গলমঠ স্থাপন ক'রে এবং ঘরেই মানুষ বুদ্ধ অপেক্ষা হৃথয়বৃত্তিকে বেশী মেনে চলে। 
বাহুর যদ ঘরের মতন হত তা হ'লে মাও্যক খর্ধতার দৈস্তে পশু হ'তে হয় ন।। 

শিক্ষাক্ষেত্রে যর্দি আমর! বুনী থে একটা প্রবৃন্তকে অন্ত একটা প্রবৃত্তি দ্বার| দমন 
কমতে ও লোপ পাওয়াতে পাবি ভা হ'লে শিক্ষার আদর্শ উল্টে যায়? সেই চারশ বছর 
পুর্বে যবে থেকে ট[ন])150111, 50900 উ[০7৮ চেয়ে বসলেন তবে থেকে শিক্ষকের! 
কেবলগ্ধ!তর “56:01)6 1১181)1/ই তৈরী কোরে আন্চেন। বর্তমানকাঁলেও অভিব্যকিব'দের 
ভুল অংশটুকু নিষ্ে শিক্ষকের! ছাত্রকে কেংলমান্র জীবনসং গ্রামের উপবুক্ত কর্চেন। ব্যক্তির 
সম্পূর্ণতার দিকে তাদের দৃষ্টি নেই? 0177:5007 মানে শিক্ষকেরা বোঝেন বুদ্ধি এবং 
ইচ্ছাশক্তির ঢৃঢ়তা। এরূপ এক-পেশে শিক্ষাগ কুফল আনর! গত যুদ্ধে টের পেয়েছি। এই 
নভুন মহটা গ্রাহ্‌ ংপে শিক্ষার আদর্শ হয়ে উঠবে মাহুযের অন্তনিহিত শক্তিগ্রধাহের পথ 
সহজ করে দেওয়।-অতএব শিক্ষকের কর্তত্য হচ্চে ভক্তিতরে ছাত্রদের মনোভাব লক্ষ্য 
করতে শেখা। তাদের সর্বদ| মনে রাখতে হবে যে তাদের শেখাবার কিছু নেই, তাদের 
কাদ হচ্চে 7805 যোগাড় ক'রে দেও) জীবন-ন্রে'ভের পথ নিক্ষণ্টক ক'রে দেওয়া! এবং 
“কণ্টকেনৈব কণ্টকং* মন্ত্র উচ্চাগণ ক'রে একটী প্রবৃত্তির সাহায্যে অন্ত প্রবৃত্িটাকে 
দমন কর। কিংব! ফুটিয়ে তোল! । এ কর্বব্যগুপি সমাধা করতে গেলে শিক্ষকের নিঙের 
12150119110 গ'ড়ে তুল্তে হবে। শিক্ষার এই নৃতশ আদর্শের কথ! বর্তমানে আমাদের 
বিশেব ক'রে মনে নাখ। উদচিত। আমদের দেশে অনেকে ৬০০৪৭1০17৪1 ৪৫0০8৪61018 
চাইচেন, তাদের উদ্দেত্ (দশের দারিদ্র্য দূর করা। ন্ত দারিদ্র্য দূর ক'র্তে গিয়ে তার! 
চেয়ে বেন টাকা আন্বার (ফকির শি্।। সে ফকির যে কোন যন্ত্র চালাতে জীন্লেই 
হবে, তার জন্ত শিক্ষা দরকার নেই। প্রকৃত শিক! ফিকিরের ধার ধারে না এবং 
ফি'কর জান্তে শিক্ষার দরকার নেই। পৃথিবীতে যন্ত্রের দরক্কার চিরকালই থাক্‌বে। 
আমাদের হিদুধন্দেও বলে না কি যে অন্ময়কোষ ছাড়া আরও চারিটী কোষ আছে? 
নব্য-পন্থীর৷ নেই পঞ্চকোষেই ক্ষুধ! মেটাতে চান । 

£1)0-100511566911510এর বাংগ। কি? আমার এক বদ্ধ বলেন পনর দ্িতাবাদ। 


১৬৬ নব্যভারত। [ চত্বারিংশ খণ, ৪থ সংখ্যা । 


যেকালে আমার মত লোকে সেই মতের ব্যাখ্যা করেচে তখন তার বাংল! নাম হোক “নির্ব,দ্ধিতাঁ- 
বা”) বখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির! এ নামের ব্যাখ্যা করবেন তখন অন্ত নাম দিলেই হবে। বাস্তবিক 
কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিতে কেউ চায় না, কেনন। বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে কোন কাজই হয় না। লোকের! 
বধু বুদ্ধির বড়াইকে আর তার ৪.7:০0:9০)কে আর সহ্য ক'র্তে পারচে ন|। বুদ্ধির নিজের ধর্ম 
আছে, সেই ধর্ম মেনে চললেই কোন গোলই ওঠে না। ব্যবহার-উপযে গিতাঁই হচ্ছে বিচার 
বুদ্ধির মাপকাটা, দেই মাপকাটার অন্থসারেই চল্‌তে হবে অথচ প্রত্যেক কর্শের, গ্রত্যেক চিন্তার 
নিজন্ব মূল্য আছে। চাদের আলে! ক'টা মোমবাতির তেঞ্জে জল্ছে এবং অবনী বাবুর স্ত্রীমুন্তি 
গুলিফে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ কর! যায় কিযায় না, উচিত কি উচিত নয় এসব প্রশ্নের মূ 
হয়তে। আছে, কিন্তু চন্দ্র কিরণের কিংশ অবনীবাবুর ছবিগুলির মূল্য রস গ্রহণ করতে সে মৃগ্য 
জানবার আবশুক নেই । মিল সাহেব”[701107 1001055 000] লিখে গেছেন বলেই রবীন্দ্র 
মাথকে 1100) 15 17121051007 00110* লিখতে হয়েছে । মিলের জগতই বর্তমান জগত; 
সে জগতে আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জগতে জীবন একটা রসজে'ত 
আনন্দে ভর্পূর। সে আনন্দ অঙ্ক কম্বার আনন্দ নয়, মোকর্দমা জিত.বার আনন্দ নয়, 
সে শুধু সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের প্মুকতধারা” এ জগতে আন্‌ুতে চান 
মনুষাত্ব দিয়ে, যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ স্বার্থত্যাগে। তাই কুমার অভিজিৎ নিজের নিজত্ব 
ভাসিয়ে দিয়ে মুক্তধারার বাধ খুলে দিগেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপ বিকাশ কর্লেন 
আনন্দের মোতে ভেঙে গিয়ে। তাই রবীন্দ্রন/থ বল্‌্চেন,--মাঁমি যে জামি এ বুঝতে কষ্ট 
হয় না-"115 3006 00010 10756519 01 00109 11226 0796 1785 5. 51121911615 ০01 
075 1771৩” এই একতাই স্থজন ক'রে চল্ছে হই তার লীগা, প্রেমেই নিজেকে পে 
পূর্ণ ঝরে, অত্বৈতই আনন্দ এবং অনন্তই আনন্দ। এটা শুধু কবির ধর্ম নয় এটা জগতের 
ধর্ম হতেই হবে। 
শীধুর্ভটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 


ছু'খনি চিঠি 


[ ”কলিকাত। রিতিউ” কাগজে আমার লেখাটি পড়ে শ্রবুক্ত গ্রথথ চৌধুরী মহাশয় 
জানাকে হ'খানি চিঠি লিখেছিলেন তীর অনুমতি নিয়ে আমি সৈ ছ'টি ছাপাতে দিচ্ছি। এ গুলি 
প্রবন্ধ নর, চিঠি_-এই কথাটি গাঠকের! স্মরণ রাখবেন। আমার দুঃখ এই যে চিঠি থেকে 
গোটা কয়েক অবান্তর কথ। বাদ দিতে "গিয়ে পেগুলি প্রবন্ধের মতন দেখাচ্ছে__মম্পূর্ণতার 
রস, য| আমি উপতোগ করেছি, ইচ্ছ। করে, লে রস সকলকে বন্টন ক'রে দিই। এ ইচ্ছ! 
.কৃত-শ্বাভাবিক ত৷ ধিনি প্রমথ বাবুর চিঠি গেণেছেন তিনিই জানেন ।__-লেখক ] 


শ্রাবণ, ১৩২৯ ] ছু'খানি চিঠি ১৬১ 


*... (১) 
ধর্জটা, | 

তোমার আর্টিকেল' পেলুম ও পড়লুম। লেখাটি একটু শক্ত হয়েছে, বিশেষতঃ সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে ত নিশ্চদই। শক্ত হবার কারণ তুমি এক আর্টিকেলের ভিতর এমন 
অনেক জিনিষ ঢুকিয়েছ যার বিষয়ে অধিকাংশ লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের দেশের 
কজন লেক বলে! ত “41২62101781151)+ 45570108115” প্রভৃতির নাম শুনেছে? তবে 
তুমি বলতে পারে। ধে এ প্রবন্ধ সকলের পড়বার জন্ত নয়, সুশিক্ষিত পাঠকের জন্ত। তার 
উত্তরে কিছু বলবার নেই। /১71-11)0511500591157) বুঝবে অবস্ত শুধু 701511601215র1 

এখন তোমার প্রবন্ধের আসল বিষগ় সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে। ইউরোপে 
য্ভ সব নতুন মত বেরিয়েছে তার ভিত্তি অবশ্ঠ এই সত্য যেমানয ধু মান্তফ নয়) আর 
তার সকণ কাজের গোড়ায় থাকে তার প্রকৃতি তার বুদ্ধি নয়। আর মানুষের প্রধান 
17069৩0076৫ হচ্ছে তাঁর 67)00107, যা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ শাসিত হয় না আর শাসিভ 
হওয়াও উচিত নয়। এ তে! প্রত্যক্ষ সত্য। তবে অষ্টাদশ শতাবীর [:58507এর পাড়! যে 
/68501) অর্থে 11)651150 বুঝতেন এ কথ সম্ভবতঃ সত্য নয়। 41701 10665115008911502 
যে £58501) এর বিরুদ্ধে বিদ্রেহু পে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই। এখন আমার প্রশ্ন এই 
যে এই সব ৪1761-1170511506991150) এর পাও্'র| 511)০619 কি ন|? আমার বিশ্বাস আর্ট 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে 7101-11069116506991151/ অকপট কেননা ও ছুই জিনিষ 159301এর 
সৃষ্টি নয়, কিন্তু পলিটিক্স ও ইকনমিকৃসের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ও একট! চাল মান্ধ। 
পল্িটিকাল হিসেবে 77953 কে 6%:0101 করবা ও হচ্ছে একটা জবর উপায়। চ৪1- 
9181910) [১217 01177210151) গুভূতি সব যে পলিটিকাল ব্যাপার সে বিষয়ে ত কোনই 
সন্দেহ নেই; আর হই ব্যাপারের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় আছে তার থেকে দেখতে 
পাই, যে 919 আত্মা (91191) আত্ম! গ্রভৃতির বিষয় য| বল! হয় সে সব মিছে কথা, জার 
তার উদ্দেন্ট হচ্ছে জনগণের মনের ভিতর বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা । এ 
ব্]াপারের মূল হচ্ছে 10065115001 আজকাল লোক জানে ষে 17061150 যার জন্ম দেস্ব- 
অর্থাৎ 10৩৪-_তার সাহায্যে অপরের 670061017 জাগানে। যায়, ওঠানে। বায়, নাটানে হায় 
ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি লিখেছ যে 191121090 হচ্ছে মানব-সমান্জের একট। প্রধান বন্ধন। 
কথাট খুব সত্য। তাই ইউরোপে আজ অনেক ম্বদেণী নেতা 1675101) নিজে না যেনে 
অপরকে মানাতে চান, তাদ্বের মনের উপর গ্রভূত্ব করবার, জন্তে। যে কাজ 01916 
আগে করত এর! আজ তাই কন্গুতে চাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপে আজকাল একদল 
৪1701-11)6651150059115 জন্মেছে যাদের নাম হচ্ছে 0515 1017781) 09801101101 আর্ট ও 
সাহিত্যে মানের উচ্চাঙ্গের 570:101 এর প্রষাশ আর পলিটিকাল তার নিমাঙ্গের ৩1201101) 
এর খেলা, সুতরাং এ ছই ক্ষেত্রে 27761-11705115009211517) এক জিনিষ নয় বরং ঠিক 
উপ্টে। জিন্যি বললেও অতুক্তি হয় ন|। 


ন্ নবাভারত . [চস্থারিংশ খধ, ৪র্থ সংখ্যা। 


/১0701-11766116000211510এর গলদ এই যে তার উপর কোনরূপ সামাজিক এঁক্য গড়ে 
তোল! যায় না। তোমার প্রকৃতি ও আমর প্রকৃতি এক নয়, কিন্ত তোমাকে আমাকে 
ঘদি এক সঙ্গে ঘর করাতে হয় ত! হালে তে'মার সনে আমার প্রকৃতির যেখানে অনৈক্য 
ভার উপর ঝেশিক না দিয়ে সেখনে এক্য সেইখাঁনেই ঝৌক দিতে হঃ়। আর মাহষের 
সঙ্গে বানুষের যাতে ক্ক্য নই য়ু মনের সেই শক্তির নাম 167501) 33 ছিন্ষি মুখ্য 5 11017 
২৫ 60370010175] এবং গৌণছঃ 1:115110060181, মতরাং 2101- [100119500211517 এর 
একট[স্পইট 10070171 3 0৮-৩20] লিক শাছে। যদি অনুমতি করঠ। একট। 
(00 ০ /1101410600100107112 এর দোষ এই যে তা কেবলমাত্র 10151100002] 


) রী প্রমগচৌধুরী। 
.. (২) 


তোমার গ্রথম চিঠি এনিবারে নাই, আর দ্বিভীদ্থান এইমাত্র পেলুম। তুমি দেখছি 
জামার কথাগুলে| একটু বেণী 55117031) নিয়েছে ॥ আমার চিঠির ন'চৈ *ব'রুবল” সই করলে, 
আমার মতের কতট। রাখতে হবে আর কঙট। ফেল্তে হবে তা তম অনায়াসে ধরতে 
গাঁরতে ৷ ও চিঠিখ।নি আধ-মগা করে লেখা, তবে সে মভার ভিতর থেকেও এক আধট। 
সত্যও-হয়ত বেহিয়ে পড়তে পারে। দেখ, সব দেশেই চল্তি নতগুজে। লোকমুে ক্রমে 
বুলি হয়ে ওঠে । মানুষ একটা নাম পেলেই খুসি থাকে, তখন সে নামের পিছনে ব্ধপ দেখবার 
গ্রধৃতি তাঁর আর থকে না। তারপর সেই নাম জপতে জগত সে ৪160-11913000560 হয়ে 
ধার়্। যার। 17011-5) 0101029 েখে, এ সত্য আমার বিশ্বাদ, তার! নিশ্চয়ই ধরছে । 

_ ইউরোপের দশাই যখন এই, ভখন আমরা ষে বুলির দান ইন্ছে পড়ব তাতে আর আশ্চধ্য 
কি? আমাদের মনের ভিতর সঞ্চানেগড়া এমন কোনও মত নেই, |! কোনও নৃহন মতের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল তল্ওয়ার নিয়ে দীড়াতে পাঁরে। আমাদের দেশের অবস্থ। যা, আমাদের 
ঈর্সের অবস্থাও তাই, অর্থ ও দুয়ের কোনটিই আত্মবলে রক্ষিত নয়। বিদেশীর আক্রমণ 
ধেকে' দেশকে রক্ষা! করার তার আজ্গ যেমন ইংরাঙ্জের হাতে রয়েছে, নৃতন মতের আক্রমণ 
থেকে মনকে রক্ষা কর!র ভারও আঙ্গ ডেমনি ইংরাজের হাতে রয়েছে। এস্গে ইংরাজ 
মীনে, বিধিতি মত। আর বল! বাহুপ্য যে সে মত আমাদের হাতগড়! নয় বলে, আমাদের 
মনের উপর ত। আলগ! হয়ে বসে আছে )--যেমন দেশের উপর ইংরেজ গভর্ণমেন্ট আলগা হয়ে 
বলে রয়েছে। সুতরাং ইউরোপ থেকে আমাদের পুর্বারতিত মতের প্রতি আমাদের *মম-ত।” 
নেই;'তা ছাড়তে আমর! সবাই দাই প্রস্তত। এই জগেই' আমাদের ০0101021 বুদ্ধি আদগেই 
মই] (007557580517ই হচ্ছে ০160191এর জন্সদীতা। পুতাতনকে টিকিয়ে রাখবার 
যি 'নতুনকে যাচাই করার নামই 01160015001 অবশ্ত নৃহনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্তও 
রবাতনকেও মানুষে যাচাই করে__কিন্ক এ ছুই হচ্ছে একই অস্ত্রের উল্টো প্রধোগ। শেষট। 

 ক্কারও কারও হাতে ও অন্্--শঙ্খ বণিক করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটটেন্ল-াই হরে 
ক; গঠে। সম্ভবত; আমার হাতে ০106190 কতকটা & বুষম' একট! ধন্্র+ হয়ে] উঠেছে: 


শ্রাবণ, ১৩২৯]. ছু'খানি চিঠি ১৬৩ 


এ ০17001900এর কাজ কোনও বিশেষ মতকে রক্ষ/ কর! কিছ্ব। ন& কর! নয়) মতের 
ভিড়ের মধ্যে মনকে রক্ষা করা। এখন ইউরোপের উপর একটু নজর ওয়! হাকৃ। ফরাসীর! 
যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার মূলমন্ত্র যে 72507, এ কে অস্বীকার করবে যখন উক্ত বিপ্লবের গুরু- 
পুরোহিষ্চতর দল নিজমুখে স্বীকার করেন যে তার! 52০ 01 1685017 আন্তে চেয়েছিলেন? 
আমার বক্তব্য শুধু এই, যে ও 62500 মানে 1761160 নয়। ও যুগের তিনটি মহাবাক্া _ 
[.106165) 10081100 ও 1718191010-176911006 থেকে বেরয়নি, কেননা বেরতে পারে 
ন1। অসংখ্য জন্মাণ পঞ্ডিত দেখিয়েছেন যে উক্ত তিনটি কথ! অতিশয় নির্বোধের কথ! ৷ এক" 
মাত্র বুদ্ধির হিসেব থেকেও তিনটির একটির পক্ষে দুটি ভাল কথ। বল যায় ন1। ও তিনটিরই মূল 
হচ্ছে মনুষের হৃদয় ও তার ভ্ভায়বুদ্ধি। ৬০1(৪175 এর অস্ত্র 19610 নয় 1701), তর্ক নয় 
বিজ্রপ। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন কিন্ত তিনি তার বুদ্ধিকে তার 079181 
561056এর অন্্ করে তুলেছিলেন। ড০10815এর বিদ্রপের মারাত্মক শক্তির মুল হচ্ছে 
অন্থায়ের বিরুদ্ধে জর জগন্ত রোষ। ত্ষ্টান-ধর্্ম সম্বন্ধে ৮5:99) 01৩ 10010)” বল! কি 
বুদ্ধিমানের কথ! ? এ হচ্ছে 010101)এর অত্যাচারের বিরু-দ্ধ ন্তা বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ। জর্মমান 
প্ডিতদ্ধের হাজার পাগডত্যপূর্ণ হাজার হাজার বইক্জের চাইতে ৬ 0%9175এর ০0810135” 
এর মুল্য যে আজও শতগুণে বেশী তার কারণ হুধুতার %1 নয়, সেই এর পিছনে 
যেন্তায়বুদ্ধি আছে তাই। ০1091 ভুল 115রর উপর তার বুদ্ধির ছুরি কখনে! চালাতেন 
না, যদি না তার বিশ্বাস থাকৃত যে এঁ সব ভূল 10০৪8 হচ্ছে সকল অত্যাচারের মূল। 

101055081) যে কতবড় 1০০1 তা [12117 পর্য্যস্ত অনায়াসে প্রমাণ করে দিতে পারেন। 
"5০091 0০7৫৪০০ যে উপন্তাম এ কথ। কোন এ্তিহাসিক ন| জানে 71 59০18] 
0০708০৮* লজিকের ঠাল বুনানি | কিন্তু ও বইয়ের সব 2১101 যে রুসোর 0০5019/5-- 
আর রুসে। যে পাগল ছিলেন এ ত আমর! সবাই জানি। তবে কি গুণে এ পাগল ছনিয়৷ পাগল 
করলে? এক তাঁর অসাধারণ 9673101110)র গুণে । রূসোর সকল মতের মুগ হচ্ছে তার হৃদয়। 

স্থৃতরাং একথ! নির্ভয়ে বল! যায় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রাণ শক্তি এসেছে ফরামী জাতির 
হদয় ও ভ্তায়বুদ্ধি থেকে । [717৩ মজা করে বলেছেন যে ফরাসী বিপ্লব হচ্ছে একখান! 
মহাকাব্য । কিন্তু এ মঞ্জার ভিতর একটা মহ! সত্য আছে। ইউরোপের যত্ত কবির দল, 
0০৪৮)০ থেকে আরম্ত করে 91:01) পর্্যস্ত এ ব্যাপারে মেতে উঠেছিলেন। আর যত 
11)6911906081এর দল ফরানী বিপ্লবের 198501) যে 09)-:58501॥ তাই গ্রমাণ করতে কাগজের 
উপর কালির আ'চড় কাটতে বসে গেলেন। অষ্টাদশ শতাবীর [01121501761 এর গলদ যে 
কোথায় ত| বুদ্ধিমানের দল ছুদধিনেই লহিকে র সাহাযো ধরে ফেললেন। ফল কথ! ফরাসি বিপ্লবের 
ভিতরকার কথ 100611600521ও নয় ৪0-1170511500021ও নয়, 1)010-10151160009] | ও 
যুগের ফরামী মনীষীরা! 170019171 বিশ্বাস কর.তেন অর্থাৎ তাদের ধারণ! ছিল মান্ুযমাজজেই 
এক ছণচে ঢালা । তারপর, ফরালী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যখন 16-806107) এলো, তখন 
বুদ্ধির ক থেকে, ফরাসী মনের ধী 971561591105র উপরই প্রধান আক্রমণ হুল। তখন 
বল। হল যে মান্য কুল কোনও পদার্থ নেই, আছে জর্মমাণ ইংয়েজ, দিনেমার; ওলনাজ ইত্যাদি 


ন্ 


১৬৪ নবাভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য।। 


সুতরাং বস্তগত্য। য। আছে ত। হচ্ছে ০00:965, [01015615981 "একটা! 21১50806107 
মাত্র। আর হৃদয়ের দিক থেকে এই বল! হল, যে 1092 চরিজ গড়ে না। ড০1915এর ও 
বিশ্বাস বিলকুল ভুল, আসলে চরিত্র 169 গড়ে । হৃতরাং 10০2রও কোন শক্তি নেই কোনও 
01156:59110 নেই । এই ছুই মত থেকে জন্মলাভ করলে [২0208160 11051010112 
অতএব এ 100%61701% একদম ০০7056কে অশাকড়ে ধরলে । রোমার্টিক কবিত! 
পড়ো, দেখতে পাবে [590911510 ও খুষ্টধর্ষ্মের গুণকীর্তনে ত। পুর্ণ, অর্থাৎ এ জাতীয় কানের 
প্রাণ হয়ে উঠেন্ছিল 1715601. তারপর তা ইতিহাস থেকে পিছু হটে পুরাণ, ও পুরাণ থেকে 
পিছু হটে রূপকথ:য় গিয়ে ৬পীছল। ইতিহাস 12010721150 হল, ইকনমিকস এঁতিহাসিক 
হল, আর্ট জাতীর হল, দর্শন প্রথম হৃদয়ের ভিতর ঢুকে গেল, দেখানে বেশী দিন না থাকতে 
পেরে তারপর ৬11] এর উপর ভর করলে, তারপর 010007501005 অর্থাৎ অঠৈতন্ত হয়ে পড়ল। 
তারপর রোমার্টি সজ.মের মৃহ্ু হল। রোমার্টিসিঞ্মর গুণ এই যে ০০7০:55এর জনের 
মাহাত্ম্য ও 67)060. এর শক্তি সঙ্ধদ্ধে তা মানুষকে সঙ্জান করেছে। ত| মার! গেল এই 
দোষে যে ০০7০1০এর পুজ| করতে করতে সে 0101561521কে তু'ল মেরে দিলে। আর 
0)0101কে মুখের কথায় বাড়াতে বাড়াতে ত। 5617017917091150এহ সৃষ্টি কর্লে। 

তারপর এই রোমার্টিদিজমের প্রতিবাদ স্বরূপে [২০91157) এর জন্স হল। এ 
জিনিষ হল একদম বৈজ্ঞানিক । এর মুলস্থ্জ হল এই যে, বুদ্ধি, স্টাঃবুদ্ধি, হৃদয় এর কোনটই 
মান্থষের চরত্রের ও কর্শের নিয়স্ত। নয়, 1190016ই তাকে চালায়, সে 1)36015 কতকটা। 
বাহ-প্রকৃতি, কতকট৷ তান্ুরূপ মানুষের অন্তপ্রক্কতি) মানুষের মূল প্রকৃতি খুঁজতে খু'জতে 
এর! 1050006 বার করে ফেলেছে-__অর্থৎ এমন একট। ভিতরকার ঠেলা, য| হৃদয় মনের 
অধীন নয়। 007501005 মন হচ্ছে উপরকার মন--তার ভিতর বা আছে সে হচ্ছে 2£০- 
17561000 5631175617)50 3 21000415010005 আর মানব-্জীবন হচ্ছে এই তিনের খেল! । 
এ সত্য অবঞপ্ত মানুষের ৪1721610-316011500 এর কাছে ধর! প.ড়ছে। এই জন্তই আমি 
বলেছি যে 21701-1105116008211517) হচ্ছে 11/6611201091151) এর শেষ কথ।। এখন দেখা 
যাক এর ফল দীড়াল কি? | 
__ ষল৷ বাহুল্য মানুষ কর্ম-মার্গেরও পথিক আর জ্ঞ/ন-মার্গেরও পথিক ? মানুষ সুধু কাজ করে 
খুসি হয় না, সে সঞ্ল বিষয়ের তত্ব ও জানতে চায়। [৩০/ 1১3/01)0106) 1+011-75/৩10- 
198) বন্দি সত্য হয় তে। তাতে মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে । 12175051)এর আবিফারকে 
কালই আমর! ফলিত-ক্োতিষে পরিণত কর্‌তে পার্ব না, কিন্ত তাই বলে তার যে কোনও 
সুল্য নেই তানর়। ম্থতরাং 1০ [১5/০1,০1929র সাহাব্যে 25)০1,0-41791759 না কর্‌তে 
প।রলেও। আর £০1-5/0)0106/র সাহায্যে [০1141019 বানাতে ন! পারলেও ও-ছুয়ের 
:8০150০৩ অর্থাৎ জ্ঞান হিসেবে যথেষ্ট মুল্য আছে। যে-হেতু মানসিক দূরবীনের 
সাহায্যে £০11-25501)019£) আর অনুবীক্ষনের সাহায্যে 116 05701501087 আবিষ্কৃত 


টি. 


হয়েছে। ওর একট! চেষ্ট! হচ্চে মান্থযের মনের ভিতর যা! অতি ক্ষুদ্রয! অতি সুক্ম তাকেই 


নানব-মনের ভিত্বি করা, আর তৎপরটির বনধদানবের মধ্যে যা অতি স্ু তাঁকেই উক্ত 


শ্রাবণ, ১৩২৯] , স্পর্শমণি ১৬৫ 


মনের ভিত্তি করা। বল! বালা এ ছই বিজ্ঞানই মান্ধষের [555019116 উড়িয়ে 
দেয়। | 

তারপর এ জ্ঞানের হিসেব থেকে দেখলে দেখা যার যে জন্ান [২0721710150 জার 
ফরাসি 701778101511510151 ছুচ্ছে পরম্পর পরম্পরের 05515 ৪ 21761095515 3 কাষেই এ 
যুগে ছুইয়ে মিলে 59707076515 হয়েছে । আজকের দর্শনের শেষ কথা হচ্ছে যে 0:010160- 
এর মধোই ঢ10155152] থাকে । ০০1701519 থেকে ছাড়িয়ে নিলে, [01715159] যেমন 
একটা 90501806107 হয়ে পড়ে আবার [00111551591 থেকে ছাড়িয়ে নিলে 0০00150ও 
তেমনি একটা 990:80001 মাত্র হয়ে ওঠে, কেননা 0০070:565৪ থাকে [0171551521এর 
মধ্যে । সুতরাং 11)665116012211517 ৪ যেমন ভূল 21701-11)65119010951151)ও তজরপ? তবে 
ও দুয়ের মধ্যেই আধখানা করে সত্য অ:ছে। ফরাসারা দিয়েছিল [7017791)1/র উপর 
বঝেশক, আর জর্মানর। দিয়েছিল [ব96০79116র উপর ঝৌঁক। একের ফলে ঘটেছিল 
[ঢ161701) [২০৮০10010 আর অপরের ফলে হয়েছে 06110081] আগা । ফশসী হিপ্লবের 
ফলে স্বধু ফরানী জাত নয়, বিশ্বমানৰ নবজীবন লান্ভ কচ্ছিল, আর জার্মান যুদ্ধের ফলে 
স্থধু জন্্মানজাত নয় বিশ্মানব মৃত্ামুখে পড়েছে । অতএব আমার বিশ্বাস মান্য আবার 
[1 00021)101181015এর উপর ঝোঁক দেবে, সুধু বাচার জন্য । /1701-1176051150-08৭1157) 
জর্দান রোমার্টিসিজমের গোয়ার ছেলে, হৃতগাং এ ধুগে তার প্রতিপত্তি আর বেশী দিন থাকবে 
না। কারণ মানুষ এখন সমগ্র মানব-সমাঞ্জের একটা 501610081 50777675515 চার়। 
এবং ভার জন্ত চাই [২555০1), যে হেতু ও জিনিষ হচ্ছে হৃদয় মন ও সায় বুদ্ধর 577170119515-1 
ইতি_ 

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 


স্পর্শমণি 


আমার জীবন যবে অন্ধকারে রু্ধ অন্ধ প্রায় দিলে উজজলিয়।, মন অবনত এ ললাট খানি 

আপন শক্তির পরে সংশখের বিমুঢ় লজ্জায় বিশ্বের আনন্দ-বজ্তে । তাই আজি অসংশয়ে জানি 

পলে গলে মৃত্যুমুখে চগেছিল ছর্ণিার আোতে তুমি মোর জীবনের দীর্রিমান পরশরতন 

তুমি আসি আপনর পরিপূর্ণ প্রেমের আলোতে, তোমারি মঙ্জন স্পর্শে আজি মোর শুভ জাগরণ । 
শ্জীবনময় রায়। 


১৬৬ নব্যভারত চহ্ারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য। 


আহার ও চরিত্র 
(২) 

পর্বববারে এই অত্যন্ত গুরুতর বিষয় কেবল এক দ্দিক হইতে কিঞিৎ আলোচন! করিয়াছি। 
আমর! দেখাইয়াছি যে, আগার বর্ণের নিয়ামক, বর্ণ চরিত্রের নিয়ামক । এই ভাবে আহারের 
সন্ধত চরিত্রের যোগ থাকণ দেখাইবার চেষ্ট। করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়টি নান! দিক 
হইতে আলোচনা করা যায়। এক্ষণে ইহাকে জৈব রদায়নের * দিক হইতে সংক্ষেপে 
বিবেচনা করিব। 

আহার্ধয পদার্থ দেহ মধ্যে পরিপাক হয়; ত|হ।র ফলে উহ! নান! দ্রৰো বিশ্লি্ট হইয়। য.য়। 
ত্র মকল বিশ্লিষ্ট পদার্থ দেহের সকল অঙ্গই গঠন করে। অস্থি, মাংস, জাযু, নাযুগণ্ড, শিরা, 
পেশী ইত্যাদি দেহের সমস্তই আহার্ষ্য বস্ত হইতে গঠিত হয়। কিন্তু যাহ। আহার করি 
তাহার সমন্তই এই কার্যে ব্যয় হয় না। যে অংশ দেহ পোষণ করে তদ্বাতীত অবশিষ্ট 
অংশ পরিতাক্ত হয়। কঠিন, তরল এবং বায়ব্য পণার্থবূপে পরিত্যক্ত হয়। এই ভ্রিবিধ 
পদার্থের বর্ণ, ভ্রাপ, ন্বদ ইত্যাদি দ্বার। অনেক স্থলে ইহাদিগের গঠন স্থুলত্র নির্ণয় কর! হার, 
কিন্ত সম্যক্‌ বিশ্লেষণ ন। করিলে জানা যায় না। 

অস্থি, মাংস, নায়, মস্তি, শিরা, পেশি, স্নাযুগও, এবং যন্ত্র সকল নানাবিধ কোষ দার! 
গঠিত। এ সকল কোব হইতে বহু প্রকার বস নির্গত হয়। লিভার হইতে যে রস নির্গত 
₹য় তাহ ছা 21 আহাধা পদাথ পরিপাক হইয়! থাকে। অন্ত্র্থ গণ্ড হঃতে যেরুস ক্ষরণ হয় 
তদ্বারাও আহাধ! বস্ত পরিপাক হয়। মুখের লাল! মুখের রূস ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। অগ 
হুইতে কিম্বা গর্ভকোষ হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহার মধ্যে স্্রীকীট ও পুংকীট থাকে; 
ইহাদিগের মিশ্রণে দেহ গঠিত হয় এবং স্ত্রীদদেহ অথব। পুংদেহ গঠিত হইলে তছুসযোগী দৈহিক 
ক্রি়াও বিভিন্ন হুই্। উঠে। এছুই যন্ত্রের মধ্যস্থ কোষগুচ্ছ * হইতে যে রস নির্গত হয় 
তাহাও স্ত্রীপুংভেদের কাঁগণ সমূহ মধ্যে অন্ততম। এই গকণ বিভিন্ন যন্ত্রের রস অবশ্ঠই 
আহাধ্য পদার্থ হইতে সংগৃহীত হ্ম। সেই রসম্মবী যন্ত্রের ও গণ্ডের আয়তন, এবং রসের 
পরমান, গঠন তারতম্য, গুণভেদ জআঞগ্রসারে চ্রিজ্রের তারতম্য হইয়! থাকে। সুতরাং 
আছার্য €ভদে বঙ্জাদির আফর্র়তন 'প্রভেদ এবং রসের মাত্র: ও গুপভেদ এবং তাহা হইতে 
চরিত্রবৈষম্য জ্ঞাত হওয়া প্রতীয়ধান হয়। 

আমরা এই পথ অনুসরণ করিয়াই অলোচ্য বিষয় বিশদ করিবার চেষ্ট। করিব। 

ই লিভারের কথ। বলিয়াছি; উহার রদ দ্বার! পরিপাক ক্রিয়া যতদূর হওয়া উচিত তাহা 

বন্দ না হয় তবে অপীর্ঘ অথব| কোষ্টবন্ধ হইতে পারে। যেদিন এই সকলহদ্র সেদিন 

ক 1910-0০161015015% 


সুতরাং মন্তিক। মস্তিষ্ক সামু পদার্থের উন্নছ পর) 
1 165665 05219115505 


আবণ, ১৩২৯ ] আহার ও চরিত্র ১৬৪. 


আমাদিগের স্বভাবও র'গান্ধিত. অথব! খিটখিটে হইয়া! থাকে । লিভারের রস যদি.'আধিকতর 
কুষ্ণবর্ণ হয় তাহা হইলেও এ্ররূপ ফল হয়। লিভার আরতনে বড় হইলে বে কল পাড়া 
হয় তাহা অচিকিৎস্ত না৷ হইলেও তাহাতে হূর্বলতা, নিরুংসাহ, অন্থদাম প্রভৃতি আনয়ন করে। 
লিতার ছোট হয়! গেলে যদ্দি স্কেরোপিন্‌ পীড়া হয় তবে জীবনের আশা প্রায় থাকে না। 
তখন স্বভাব যেরূপ হইতে পারে তাহ! অনায়াসেই বোধগম্য । 

তৎপর, যে সকল গ্রাাণ্ড দেহুমধ্যে নানা স্থানে রহিয়াছে তাহাদিগের আয়তন ও রস 
ক্ষরণ এতদুভয়ের উপরেই স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে চরিত্র নির্ভর করে। মুখের লাল। 
ঘি আধক বাহির হয় অথবা উহার স্বাদ যদি তিক্ত কিম্বা অমন হইয়। উঠে তাহ! হইলে 
আমর! গভীর চিন্ত। কিম্বা কোন কার্যে মনোনিবেশ করিতে পারি নাঃ হ্বভাবও. একটু 
কোপন হইয়! উ:ঠ। 

থাই-যেড, গ্লাাও নামে আমাদিগের একটি গ্ল্যা্ড আছে। উহা! বৃহৎ অথব! ক্ষুদ্র হইলে, 
উহার রসক্ষংণ অধিক অথব! অর হইলে, আমরা দীর্ঘ অথব৷ ক্ষুদ্ধ হই; দৃঢ়প্রতিজ্ত অথব| 
লঘুচেতা হই। এই গ্র্যাও আমাদের দেহ 'ও মন নানাপ্রকারে নিয়মিত করে। ইহাতেও 
স্বভাবের স্থায়ী অস্থায়ী উভয়বিধ পরিবর্তন হুইয়। থাকে । 

অণ্ডের রস অল্প হইলে জরায়ু এবং তন্নিযস্থ অঙ্গের রন ক্ষারবছল হইলে অথবা অন্ন হইলেও 
সংঘমের অভাব হইতে পারে ।* 

মুত্ররপে চিনির ভাগ অধিক হইলে অথবা ইউরিয়। কিন্ব। অক্্যালেট, অধিক নির্গত 
হইলে যে সকল ছঃপাধ্য অথব| সুসাঁধা পীড়। উৎপন্ন হয় তাঁছাতেও ম্বভাবের তারতম্য 
হইয়। থাকে। 

ব্যক্তির দেহগন্ধ তীব্র হইলে স্বভাবও শ্চর হয়। অন্ততঃ দেহ গন্ধ বিভিন্ন হইলে 
ক্বভাবও বিভিন্নপ্রকার হওয়া প্রত্যক্ষসি্ধ। এ সকল প্রায় সর্বজনবিদিত কথা। 
যদিও জীবদেহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরে এই সকণ বিষয় সম্যক অবগত 
নেন, তথাপি স্থূল তাবে এ সকল কথ। অনেকেই জানেন। কিন্তু এক্ষণে অত্যন্ত গুরুতর 
একটী রসের কথ! বলিব যাহ! দ্বার দেহ ও ম্বভাৰ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় এবং বাহ 
অনেকেরই অজ্ঞাত। এই রসের ইংরাজি নাম হরমোন্‌ &। এই রস অগ্ডের এবং গর্ভতকোষের 
কোষগুচ্ছ হুইতে নির্গত হয়, স্ত্রীছ্গেহে ও পুংদেছে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ 
ও পার্থক্য আছে; ত্রী ও পুরুষগণের মনের সুতরাং শ্বভাবের যে সকল 
গুরুতর প্রত্তেদ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই হছরমোন্‌ রসের কাধ্য। এই রস এসকল 
প্রডেদের একমাত্র কারণ না হইলেও একটা গুরুতর কারণ ,বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে। 1 

* আমি একটি অবস্থাপন প্রাচীন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি । ভাঙার দেহের বর্ণ পরিফার সা। ছিল; ঙিনি 
ধর্বাকৃতি ছিলেন । চক্ষু বড় এবং উজ্ব্ল ছিল। অনেক সমন উপধুণপরি গাহার দেহে রক্ত পিত্ত হইত। 
ডাক্তারের। 1২251 বলিতেন। এই নকল সময়ে ঠাছার জঙ্গ-বিশেষ নিজের অঙ্গুলী ছারা ক্ষত বিক্ষত করিয়! 
ফেলিতেন। পরিণামে তাহার চহিত্র অত্যন্ত হুট হইয়! গেল। 
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পণ্তিত্তগণ ইহাও অসম্ভব বোধ করিতেছেন না যে স্ত্রীপুংভে্র ভ্রণের ধাতুর উপর নির্ভর 
করে; এবং জরায়ু মধ্যে স্ত্রী কোষ ও গুং কোষ হিলিত হইয়! যে মুহূর্তে গর্ভাধান হয় তৎপরেও 
এ করণের * ধাতু 1 পরিবর্তন হইতে পারে। এই ধাতু পরিবর্তনের গুরুতর কারণ হরমোন্‌ নামক 
রস। এই রসের প্রকৃতি শ্বচাবতঃ পরিবর্তিত হইতে পারে এবং চেষ্ট। দ্বারাও পরিবর্তিত 
কর! অনস্ভব নছে। ূ 
সাধারণতঃ সে চেষ্ট। আর কিছুই নহে, আহার্ধ্য পদ্ধার্থের পরিবর্তন । 
উপরে অতি সংক্ষেপে বাগ বলা হইল তাহা হইতে ইহা বুঝ! যাইতেছে যে আহার্য। 
পদাথের দ্বার। রস, রক্ত, মায়ুং গ্যাওড ইত্যাদি গঠিত হয়; উহার পরিবর্তন রসাদ্বিরও পরিবর্তন 
হয়) এবং সেই হেতু ব্যক্তির শ্বভাবেরও পরিবর্তন হয়। পণ্ডিত লোকের প্রভৃতি জীবতত্ 
বিদ্গণ দেখাইয়াছেন যে মস্তিষ্কের বিবিধ কেন্ত্র নষ্ট করিয়! দিলে নানারূপ মনোতাবও বিনষ্ট 
হইয়| যায়। এইরূপে জীবের স্বভাব অথব| ধাতু স্থায়ীন্ূপে পরিবর্তন কর! যাইতে পারে। 
ইহ! হইতেও বুঝা যায় যে, যখন আহার রাই মন্তি্ষ কেন্ত্র সবল পু্টিলাভ করে তখন 
চেষ্টা দ্বারাই হউক অথবা! আহার পরিবর্তনের ফলেই হউক, এ কেন্দ্র সকলের বিরৃতি অথবা 
ধ্বস সাধন করিলে কিস্বা মন্তিফ নিছিত কোন গ্র্যাণ্ডের বিনাশ সাধন অথব! ক্রিয়া! পরিবর্তন 
করিলে বাক্তির শ্বভাবও পরিবর্তিত হইবে। থাহারা মাদক দ্রব্য সেবন করে তাহাদিগের 
স্বভাব অস্থায়ী অথবা স্থায়ী * রূপে পরিবর্তিত হইয়! বায়; ইহ। সকলেই জানেন। 
ব্যক্কি, কেহ এক ধাতুর, কেহ অন্ত ধাতুর হইয়া থাকেন। বায়ু পিত্ত কফ এই তিন বিভাগ 
করিলে বুঝা যায় যে শ্বভাবতঃ কেহ বাষু প্রধ/ন, কেহ শ্রেক্স। প্রধান, কেহ পিত্ত গ্রধান 
লোক। কেহুবা বাতপৈত্তিক, কেহ পিত্শ্নৈত্মিক, কেহ বাতঙ্লৈম্মিক ধাতুবিশি্ হইয়া 
থাকেন। আহার্য বস্তও এই সকল ধাতুর হইয়া থাকে। কোন খান্চে বায়ু বুদ্ধি করে, 
কোন খানে শ্লেশ্স। অথব! পিত্ত বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, কোন কোন খাঙ্যে এ সকল ধাতু 
দমন করে। বাযুপ্রধান, শ্রেন্মগ্রধান অথব। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির স্বভাবও যখন বিভিন্ন 
প্রকার হুইয়। থকে তখন আহাধ্য বস্তর সহিত ম্বভ!ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা অঙ্গীকার করিতে 
হয়। ডাক্তার পালেট প্রায় স্পষ্টাক্ষরে এবং ডাক্তার সেলিবি ভাবতঃ ইহ! স্বীকারও করিয়াছেন। 
এস্কলে একট! কথ! হইতে পাঁরে যে আমাদিগের দেহ পৌষণের আবন্তকীয় পদার্থ 
সকল সর্বপ্রকার আছার্ধয বস্ত হইতেই পাঁওয়। যায়) এবং.যে বস্ত হইতেই পাওয়া! ধাউক, 
এ পদার্থ সকলের গুণ একই প্রকার। মুতরাং আহার্ধ্য বস্ত হাই হউক ন! কেন তাহাতে 
কিছুই আসে ধায় না। আহাধ্যবস্তভেদে ব্যক্তির ত্বভাব বিভিন্ন হইবার ফোন কারণ 
নাই।. ঈদৃশ প্রতিবা্ধ সঙ্গত নছে। জন্তগণ, স্থতরাং মানব ও, জৈব পদার্থ ব্যতীত তথা- 
ফগ্গিত জড় পদার্থ খাইতে পারে ন1। উদ্ভিদ্গণ অঙ্গার, নাইট্রোজেন, ফস্ফর।স্‌ গ্রভৃতি 
শঁ এই ধর এক্রণকে কলল বলে। , 
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জড় পদার্থ পরিপাক করিয়! শ্ঘদেছ মধ্যে জৈব পদার্থে পরিণত করিয়া! থাকে এবং তাহাতেই 
তাহাদিগের দেহ পুষ্টি হয়। কিন্তু জস্তগণ ই সকল জড় পদার্থ দেহ মধ্যে পরিপাক করতঃ 
দেহ পোষণ করিতে পারে না। তাহারা উত্ভি্& আহার করতঃ এ সকল জড় পদার্থ দেহ 
মধ্যে গ্রহণ করে; তন্থারাই তাহাদিগের দেহ পোষণ হয়। জৈব পদার্থ ভিন্ন অন্ত পদর্থে 
জন্তগণের দেহ পে.ষণ হয় না। কিন্ত সমান জড় পণার্থে গঠিত বিভিন্ন বস্তর যেমন বিভিন্ন 
গুণ হইতে পারে, তেষনই সমশ্রেনীর অথব1 সমজাতীন্ন কিস্বা সমপ্রকারের জৈব পদার্থের 
গুণও সর্বদ।ই বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং জৈব পদার্থের গঠন এক হইলেই গুণও 
এক হুইনে, এরূপ কথ! সঙ্গত হইতে পারে ন1। এস্কলে ছইটী দৃষ্টান্ত িব। জড়পদর্থ 
মধ্যে ত্ঙগার ও হীরক এক পদার্থই ; কিন্তু গুণের গুভেদ অত্যন্ত অধিক। মানুষ ও বানর 
সম শ্রেণীর জীব, অশ্ব এবং জেব্রা সমজাতীয় জীব । ইছাদিগের দেহের গুণও অত্যান্ত 
বিভিন্ন ১ মন্তিফ ত সম্পূর্ণ পৃথক-ধর্্মা। ছইজন মাগ্রষের মন্তিফ সমন জৈব পদার্থে গঠিত 
হইলেও গুণে সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে এ:ং হয়ও। সমস্ত জীবকোষের, সুতরাং, সমস্ত 
জীবদেছের মূল প্রযোগ্রাস্ম্‌। ইহার গঠন একই প্রকার। তথাপি বিভিন্ন উদ্ভিদ দেহের 
এবং বিভিন্ন অন্ত দেছের প্রটোপ্র।াস্ঘর গুণ কত বিভিন্ন! উদ্ভিদের প্রটোপ্র্যাস্ম্‌ হইতে 
উদ্ভিদই হয়, জন্ত হয় না? জন্তর গ্রটোপ্্যাস্ম্‌ হইতে জন্তই হয়, উদ্ভি হয় না। এক প্রকার 
উদ্ভিদের প্রটোপ্র্যান্ম্‌ হইতে অন্য উত্ভিদ্‌ হয় না; এক অন্তর এুটোপ্্যাস্ম্‌ হইতেও অন্ত 
জস্ত হয় না। এ সকল কথ বংশান্্ক্রম * শাস্ত্রের অন্তর্গত; এস্থলে বিস্তায়ে বল! বাইতে 
পারে না। এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে বিভিন্ন জৈব পদার্থের একত! অথবা! সমতায় 
তাহাদিগের গুণ সাধ্য হইতে দেখ! যার না। ৫ঙব পদার্থের গঠনের সাম্যের উপর তাহার 
গুণ নির্ভর করে ন1। জীবন্ত অবস্থায় ত নির্ভর করেই ন'; মৃত ছবস্থাতেও নহে । এক 
স্থানেই ছইটা সহোদর ভ্রাতার জীবস্ত দেহ যেমন পৃথক গুণধুক্ত হয়, তাহাদিগের-মৃত দেহও 
তেষনই। এ হুইটামুত দেহ সমান সময়ে পচিয়! যায় না; অথব| সমান সময়ে গোরের 
মাটীতে মিশিয়। যায় না। সমশ্রেণীর অথব! সম গকারের দৈব জ্ম, চর্বি ইত্যাদি পদার্থ 
বিডিক্ন ধর্মা হইতে দেখ যার। ঈদৃশ অবস্থ। সকল প্রণিধান করিলে বুঝ! যায় যে উপরের 
লিখিত প্রতিবাদ বাক্য সমূলক নছে। জস্তগণের, বিশেষজ্তঃ উন্নত অস্তগণের, আহারধয 
বস্তর সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ট সহ্বন্ধ আছে। ইহ! যে কেবল বিচার ঘর প্রতিপন্ন হয় তাহ! নছে, 
প্রত/ক্ষও দেখ! যায়। কোন্‌ আহাধ্য বস্ত কোন্‌ দেশে কোন্‌ জাতীঙ্ন মানবের উপর কিরাপ 
ক্রির। করে তাহ! ভূগেশন ছার! নির্ণর করিতে হয়। আজি নির্ণর করিতে হইবে, তাহ 
বলিতেছি না। মানব আদিকাল হইতে কোন্‌ দেশে কিরূপ আহার উপকারজনক হইবে 
তাহা বিজ্ঞানের সাহাব্য না লইগ্াই স্থির করিয়াছে। তাঁহাতে তাহার জাতিগত চরিতও 
নানা প্রকার হইয়া উঠিগাছে। পুর্বেই বলিয়াছি, এক কারণে চরিত্র গঠিত হয় না। যে 
সকল কারণে হয় তাহার মধ্যে আহার্ধ্য তেদ অন্ততষ। মাংসাশী এবং উদ্ভিজ্তোজী জস্তগণ 


ক 785010115, 


১৭৩  নব্যভারত [ চত্যারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


মধ্যে চরিত্রেরও গুরুতর প্রভেদ দেখ! যাঁয়। ভাত এবং রুচি ভোজনেও এরপ গ্রভেদ লক্ষিত 
হইয়। থাকে। ঘ্বত এবং মাধন এই দুইটী শ্নেহপদার্থ এক জন্তর ছুগ্ধ হইতে গ্রহণ করলেও 
তাহাদিগের গুণ পৃথক হয়। গে! হইতে এবং মহ্ষি হইতে স্বৃত সংগ্রহ করিলেও গণ ভেদ 
হইতে 'দেখা যায়। নুতরাং দৈহিক ক্রিয়ার তারতম্য উৎপাদন করিবার সছিত মানসিক 
অবস্থারও পার্থক্য উৎপ!দন করিবে, ইহ! আশ্চর্যের বিষয় নহে। ন্বাযু মগ্লের, সুতরাং 
মন্তিফ পদার্থের উপর চরত্র নিশ্চয় নির্ভর করে। সুতরাং আহাধ্য ভেদে সন্তি-ষর উপর 
ক্রিয়াবৈষম্য হইলেই চরিত্র বৈষমাও হইবে, ইহ ্বীকার করিতে হয়। ডারুইন্‌ দেখাইয়াছেন 
* যে, যে মানব যেন্ধণ আহার করিতে পুরুযানুক্রমে অভঃস্ত তাহার পরিবর্ভনে আযু হাপ 
বংশ হানি হয়। কেন হয় তাহ! ভাল বুঝ। বক্স না । এই এক কারংণই চগ্রিত্র কত পরিবঞ্িত 
হইতে পারে, তাহ! সহজেই অস্থমেয়। ে বহ্বপত্য এষং যাহার বংখহানি হুইস্কে চলিল 
এতদুভয় ব্যক্তির চরিত্র এ একমাত্র কারণেই অত্যন্ত পৃথক হইয়। থাকে । 

যাহা হউক, আহারোর দিক হইতে এই ছুঝ্সহ বিষয় আলোঢন! করিলে তাহার সহিত 
চরিত্রের ঘনিষ্ট সন্বন্ধ থাক! অক্ীকার করিতে হয়। কিন্ত সে সম্বন্ধে বস্ততেদে মুখ্য অথব! 
গৌণ হইবে, তাহা গশ্চাৎ আলোচন। করিব। 


্ টু স্একি . 


শ্বীশশধর রায়। 


কাপ সঃ 85 টির ॥ তে । 


কাকা: 


জাপানের শিক্ষা-পদ্ধতি 


(জাগাম হইতে লিখিত পত্র) 


আমি এখন জাপানের উত্তর পূর্বঞ্চল দেখিবার জন্ত টোকিওতে আ।সিয়। উপস্থিত হইয়াছি। 
এখানে কিওটে! রাজকীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ে মনন্তত্বের অধ)াপক তোশিও নোঙ্গাধীর সহিত পরিচয় 
হন্ব। তাহার পরামর্শমত কিওটে। সহরে একটী প্রাধিমিক শিক্ষালয় দেখিতে যাই। কিওটে| 
সহরে প্রায় সাত লক্ষ লোকের বাস। সহরটাকে ৮*টী বিভাগে ভাগ করিয়! নেওয়! হইয়ছে। 
প্রতি বিভাগে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক শিক্ষালয়। কোনও কোনও বিভাগে ছুইটা। মোট 
প্রার ৭৫,*০* বালক বালিক এই সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে পড়তে আনে। ছয় বৎসর বয়স 
হইলেই জাপানের সকল বালক ও বালিক! প্রাথমিক 'শিক্ষালরে পড়িতে আনিতে বাধ্য। 
'কিওটে। মহরে এই ৭৫০৯৯ বালকবালিকাদিগকে পড়াইবার জন্ত ১৪** শিক্ষক ও 
“শিক্ষয়িতী আছেন। শিক্ষক ঝ শিক্ষয়ত্রীর বিশ্ববিস্তালয়ের উপাধি নাও থাঁকিতে পারে) 


10650617101 0101), 001), ৮11, 
1 এবং পরিচ্ছদ । 








শআ্াবণ, ১৩২৯]. জাপানের শিক্ষা-পন্ধতি ১৭১ 


কিন্ত নর্দ্যাল স্কুলে পড়িয়! প্রত্যেকের শিক্ষাদান কার্যে যোগ্যন্ত! লা করা চাই। 
শিক্ষকদের বেতন মাসে অভ্ততঃ ৮* খেন্‌ শিক্ষপত্রীর বেতর্ন মাসে অন্ততঃ ৬৯ দ্বেন্‌। 
আজকালকার হিসাবে ১৭ ম্নেন ১৭২ টাকার সমান। প্রধান শিক্ষকের বেতন বেশী। 
আমি যে গ্রাথনিক শিক্ষালয়টী দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৭৭ 
যেন্। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাণয়ের শিক্ষকদের বেতনের সহিত তৃলন! করিবার 
সমর যনে রাখিতে হইবে যে জাপানে রাধুনীর বেন মাসে ৩* গ়েন্। বলা বাছুল/ 
যে এই সব গ্রার্থামক শিক্ষালয়ে ছাত্র ছাত্রীর! বিন। বেঙনে শিক্ষালাভ করে। বেতন দিবার 
ব্যবস্থ। থাকিলে তাহাদিগকে শিক্ষালয়ে পড়িতে আসিতে বাধ্য কর! চলে ন। প্রত্যেক 
বাপকবালিকাকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেই হইবে (০০709015017 61518010061 
০09০80107 ) এরূপ ব্যবস্থা করিল, শিক্ষালাত বিনা বেতনে (1765) হইবে এব্যবস্থাও 
করিতে হয়। এই ১৪০* শিক্ষক ও শিক্ষরিহীর বেতন কিওটে। সহর দেয়। 

অধ্যাপক নোঙ্গামী পুর্বেই টেলিফোনে সংবাদ দিদা রাখিয়াছিলেন যে আমি নিস্শে। শে 
গাকে। ( [15500 510০ 991০) বা নিস্শো প্রাথমিক শিক্ষালয় দেখিতে যাইব। প্রধান 
শিক্ষক যদ্দি ইংরাজী বলিতে ন| পারেন, তবে নে শিক্ষালয়ে আমার যাওয়! বা ন! যাওয়। সধান 
দাড়ায়। আমি জাপানী ভাষ! জানি ন7। আর জাপানী শিক্ষকের। অনেকেই ইংরাজী পড়েন 
বটে, কিন্ত এত কম ইংরানী জানেন যে তাহাদের সহিত মনের ভাব বিনিময় করা আমার 
পক্ষে সহজ সাধা নয়। সেই জন্ত অধ্যাপক শোঙ্গামী আমাকে নিস্শে। শে। গ'ক'তে যাইতে 
পরামর্শ দেন। তথাকার প্রধান শিক্ষক শীযুত্ত সাকুতারো। তামুর। ইংর(জীতে মনের ভাৰ 
প্রকাশ ঝরিতে পারিবেন। আমি যাইতেই শ্রীযুক্ত সঃকুতারো! তামুরাকে সংবাদ দেওয়! হইল। 

সামনে উঠানে ছোট :একটা বাগান। বঝর্ঝরে পরিফার বাড়ী। বুট ভুত পায়ে দিয়া ঘরে 
চুকিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইল। এমন পরিফার কাঠের মেজে। ছাত্র ছাত্রীরা হয় “াবি" 
মোজা! পায়ে, নয় খড়ের ভুত।, পাঁয়ে দিঃ1 ঘুরিতেছে। বাহিরে মাটিতে ঠাটিবার সময় তাহার! 
কাঠের খড়দ পায়ে দেয়। ঘরে ঢুকিবার সময় কাঠের খড়ম পা! হইতে খুলি! ফেলে ও 
খড়ম রাখিবার যে নির্দিষ্ট যায়গ। আছে সেখানে খড়ম রাখে । তামুরা মহাশয় বলিলেন 
"জাপনি ভুত! পায়ে দিস্বাই আম্ুন।” আমি প্রাণপণে জুতার তল! পাপোখেস্বদিলাদ'। 
একটা ঘরে আমর! ছুইজনে বলিয়। কথাবার্ত! সুরু করিতেই শিক্ষালয়ের একটা চাকরাণী 
আলিয়। চ1 খাইতে দিল। জাপানীদের সৌঞ্জন্লের কথ। পূর্বগত্রেও বলিয়াছি। 

তামুর। মহাশয়ের শিক্ষালয়ে ৬** বালক বালিক। পড়িতে আসে । তাহার মধ্য ১৩০ 
শি কিওারগার্টেন্‌ শ্রেণীতে পড়ে। কিগারগার্টেন যাহারা! পড়ে তাহার! বেতন দে! 
কিগারগার্টেন পড়ানে। বা! ন! পড়ানো অভিভাবকের খুসী । যে শিশু কিগারগার্টেনে পড়িবে 
সে মাসে ৩ য়নেন্‌ বেতন দিবে। কোনও কোনুও শ্রেপীতে বেতন মাসে 9 য়েন। এই 
১৯*টী শিশুর জন্ত এই শিক্ষালয়ে ৬্টী শিক্ষপবিত্রী। বাকী ৫** ছাত্র ও ছাত্রীর জন্ত ৩টা 
শিক্ষরিত্রী ও ১,টা শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক তামুর! মাশয়কে ধরিলে চি ২* জন ০ 
ও গিঙহিত্রী। রি | টং ৯ 


২৭২ .. নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


.” এসকাল বেল, ৮॥০. টার শিগালয়ের কান সুরু হয় ও বেল! ১॥ টায় শেষ হয়।. ২১,টায় 
সয় শিক্ষালয়েই বঙ্সয়। সকঞ্চে একবার খায়। তাছুরা মহাশয় আমাকে নিয়! গিয়! দবেখাইলেন, 
কিওীরগার্টেনের শিশুর! সব সারি দিন বণিয়| শিক্ষরিতীর সহিত খাইতেছিল। শিক্ষালরে 
ফেমন -পড়িবার যায়গ। আছে, তেমনি খাইবার যায়গ। আছে, থেলিবার যায়গা ত.আছেই, 
নান করিবার ও মুখ হ'ত ধুইবার যারগাও আঁছে। জাপানে ছেলে ও মেয়ে একই শিক্ষারগর়ে 
পিড়িতে যায়। সাধারপ্রতঃ ছেলে:দর জন্ত পৃথক শ্রেণী। মোয়দের ভন্য পৃথক শ্রেণী। 
(কিগারগাটেনে শাসনের চিতবগ দেখা যাইবেই না) সমস্ত শিক্ষালয়ে শাপনের চিত আমার 
£চাখে পড়িল না। তখন ছুটী হইয়াছে, খাইবার সংয়। দেখলাম অনেক ছেলে বং ও 
তুলি নির!. তখন শিক্ষালয়ের উঠ'নের একটা গাছ আঁকিতেছে। প্রধান শিক্ষক আমাকে 
প্জে নিষ্।। চলিয়। যাইতেছেন, তাগদের তাহাতে ভয় ব সঙ্কোচ ঝ| চ'ঞ্চল্য (কিছু. দেখা গেল 
না। একটা ছোট ঘরের পাঁশ দিয়! আমর! ছুইজনে য:ইতেছিলাম। আমার মনে হইল 
গেই. ছেটে ঘরটাতে একটা ছেলে বন্ধ রহিয়াছে। আম ভাবিলাম এ ছেলেটাকে বোধ 
হয় শবান্তি দেও! হইয়াছে। আমি ছুই পা.পিছু হাটিক। সেই ছোট ঘরের হরগার কাছে আসি 
নাড়াইলাম।.. তামুর! মহাশয় দরজ। খুলির। দিবেন, দেবিলাম ছেলেটা শিৰিষ্ট চিত্তে জানালার 
ভিতর . দিয় যে গাছটা দেখ! যাইতেছে তাহাই তুলি ও রং দিয়া চিত্রিত করিতেছে। খাবার 
সময় যে ছুটা হইন্তাছিল তখন এই ছেলেরা ছবি ভীকিতেছে, আর বেশীর ভাগ ছেলে 
মেয়ের! থাছ্ছিরে রোদে খেলিতেছে ও ছুটোছুটী কৰিতেছে। যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন খেলিবার 
জন্ত ও ব্য'য়াম করিবার জন্য প্রকাও ব্যায়ামশাল। আছে। খথে্ছা, পড়া, বেড়ানো 
কোনও সময়েই শিক্ষককে দেখিয়! »ক্কোচ নাই। বাড়ীতে যেষন ম! বাপের নিকট ভয় ৰা 
বকোচ নাই, শিক্ষালরে ও শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী৫ নিকট তেমনই সরল স্বাভাবিক ব্যবহার । 

“০ একজন শিক্ষক এক শ্রেণীতে মেয়েদের নীতিশিক্ষ। দিতেছিলেন। তামুর! যহাশয় আমাকে 
যেখনে লইয়। গেলেন। . মেয়েরা! কালচেহার! বিদেশী দেখে একটু থমকিয়া গেগ। শিক্ষক 
মুন যেমন পড়াইতেছিলেন ও বন্তৃত| করিতেছিলেন ডেমনই .করিতে লাগিলেন। আমন 
দুইজনে বাহিরেচলিয। আসিলে শুনিতে পাইলাম সেই শ্রেণীর সমস্ত মেয়েরা! কলরব করিয! 
শিক্ষরমহাশয়কে কি বলিতেছে। - এবার আমরা ছইজনে ছেলেদের এক শ্রেণীতে গেলাষ। 
একজন শিক্ষক উত্ভিদ্বিভ্ত: সম্বন্ধে শক্ষ। দিতেছিলেন। তামুর। মহাশয়ের হঠাৎ একট। দরকারী 
কাজ আসিয়া! উপস্থিত হওয়াতে তিনি আমাকে -বলিয়! গেলেন যে তিনি ফিরিয়া না আস! পর্যাস্ত 
জায়ি ষেন:এ শ্রেমীতেই-থাঁকি । ছেলেদের আামার দিকে যেন নঙরই পড়িল ন1। শিক্ষক 
বহাশয়ের. হাতে এক. সরু বশের ঝি প্রায় ৫ হাত হম্বা। কালে! বোর্ডে খড়ি দিয়া ছবি 
অ(কিতেছের ও এ বাশ দিয়! ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছেলেদিগকে দেখাইয়! দিতেছেন। ছার 
ক্টিবিলে যেমন. একী. চান্মাগাছের একটী অংশ রহিগাছে, ঠিক সেই রকম অংশ প্রত্যেক 
স্কেলের েবিরে: উপর. রহিয়াছে। “ শিক্ষক মহাশয় সেই অংশটুকু হাতে করিরা, কাটিয়া, 
কখনও ব বোর্ডে ছবি 'আক্িক| বুঝাইর! দিতেছেন. আর কখনও বা সেই ৪০৪৫টা ছেলেছ। 
মধ্যে.ভিয তি দিক হইতে ৫1৬ জন এক হাত তুলিয় শিক্ষক মহাশয়ের দিকে তাকাইয়! আছে$ 
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এ ৫৬ জমের মনে শিক্ষক মছাশগের বক্তৃতা শুনিয়া! কি যেন প্রশ্ন উঠিগাছে।: তাহার উত্তর 
শিক্ষক মহাশয়ের কাছে চাই। একসঙ্গে «৬ জন গ্রশ্ জিজ্ঞাস! করিতে পারে না, তাঁছা? 
হইলে গোলমাল হইবে। সুতরাং ৫৬ জন হাত তুলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহি আছে 
মাষ্টার মহাশয় একঞনকে ইঙ্গিত করিলেন।, সেরাড়াইয়! জোর গলায় তাহার প্রশ্ন করিল। 
মাষ্টার মহাশয় তাছার উত্তর দিয়, বোর্ডে ছবি আবার আবকিয়া, বুঝাই দিলেন । এ ৫৬ জনের" 
মধ্যে অনেকেই আর গ্রশ্ন করিল ন!। তাহাদের প্রশ্নের উত্তর তাহার! পাইয়াছে । ভাবার ম ্টায়: 
মহাশয় বক্তৃত! করিতে লাগিলেন। এবার সব শেষ পংক্তি হইতে একজন হাত ভুলিল'।- 
মষ্টর মহাশয় তাহাকে ইঙ্গিত করিতেই সে দড়াইয়! তাহার পরশ করিশ। আমি হয়ত ১৯১২৮ 
যিনিট সেই শ্রেণীতে ছিলাম । ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৫ বার এইরূপ প্রঙ্গ ও উত্তর চলিতে 
লাগিল। একটা গ্রশ্রে প্রথম দুই পংক্তির ছুই ভিনটা ছেলে একটু মৃদু হাগি হাসিল। মার 
মহাশয় কিন্তু কোনও প্রশ্নই তুচ্ছ করিলেন ন!। গন দিজ্ঞান্থ ছাত্রের মুখে ব! শ্বরে কিছুমান 
সঙ্কোচ ব| দ্িধার লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তামুর| মহাশয় ফিরয়! আদিলে আমি বলিলাম” 
"তোমার এই শ্রেণী দেখিয়। আমি যেমন জাননদ পাইছি, এমন আর কিছুতে পাই নাই।' 
তোমার শিক্ষালয়ের অনেক বাপারেই আনন্দ পাইয়াছি। কিন্ত এঁক সুন্দর স্বাভাবিক শিক্ষাদান 
ও শিক্ষালাভ। ছেলেগুলির মন চারাগাছের এ অংশে যেন ডুবিপ্না আছে। আর যার মনে ষে' 
প্রশ্ন উদয় হইতেছে, নিঃসক্কোচে শিক্ষকের নিকট তাহার উত্তর চাহিতেছে।” আমরা যতক্ষণ" 
এ শ্রেণীতে ছিলাম ও তথ| হইতে চলিয়! আলিবার ঠিক পরেই এ শ্রেণীর ছেলেদের যনে: 
আমার ব তামুর। মহাশয়ের সন্ধে কোনও প্রশ্ন জাগিয়াছিল ব'লগ্। মনে হইল না। ভাহীরা: 
যেন এ গাছ লইয়! মাতিয়াছিল। আমার মনে অছে আমর! যখন কলিকাতায় প্রেমিডেন্সী 
কলেজে পড়িতাম, আমাদের গণিভাধ্যাপক মিঃ লিটুলকে কেহ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, করিলেই 
লিট্ল্‌ সা্ছেব তাহাকে বলতেন-“তোমার মহ আর সকলে যদ উঠিয়া দাড়াইরা প্রশ্ন করে; 
তাহ! হইলে কি ভীষণ গোলমাল হয়। তাহা হইলে আমার বক্তৃত। দেওয়াই বন্ধ হহরা যায়-।” 
সে প্রশ্নের উত্তর ত লিটল্‌ সাহেব দিতেনই না। যহ!তে আর কেহ প্রশ্ন ন করে: তাহার: 
অন্ভ এরূপ বলিতেন। আমর! তখন প্রেমিডেন্সী কলেঙ্গের তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িতায়।' 
মে আজ ২৭ বৎসর পূর্বের কথা । এই জাপানী শিক্ষাণয়ে ছাত্রদের মনে কৌতুহল জাগাইবাগ 
চেষ্টা করা হয় । পমস্ত শিক্ষালয় পরিদর্শন করিয়া আমর! দুইজনে যখন আবার বলিবার যে 
ফিরিয়া! আসিলাম, চাকরাণী আপিয়া আমাদিগকে এক পেয়।»1 কফি দিল। 

তামুর। মহা শয়ফে জিজ্ঞাস। কৰিলাম যে কোনও ছা পড়ীস্ুন। অবহেন। করিলে বাঁধতে 
জানান হয়কি না। তিনি বলিলেন দে প্রত মাসে একবার প্লিত্যেক ছাজ ও ছাত্রীর মানের 
সহিত শিক্ষকের দেখ! হয় ও ছাত্র ব ছাত্রীর বিংস্ম আলোচন। হুয়। বাপের সহিত পরামর্শ 
হয় বসরে ৩৪ যার। শ্বদেশী এক ভদ্রলোক আমারে বলিলেন যে তিনি জ।পানীদের কাছে 
ভমিগাছেন যে জাপানী ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষালয়ে খাইবার জন্ত উৎস হুহয়! খাক্চে'। 
কবে ছয় বংসর পূর্ণ হইবে আর শিক্ষালয়ে বাইতে পারিবে তাহার জন্য ব্যস্ত হয়। খেরফ 
ধেড়ীইধার লোহা, তাহাতে উৎসুক হইবারই-বখ।। দলে ছল ছাত্র ও ছাঁতী শিক্ষক 
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ও. শিক্ষয়িতীর সঙ্গে বসন্তে বেড়াইতে বাহির হুইয়াছে। সারাদিন বেড়ায়, খেলিয়া, খাইয়া, 
দলে লে তালে তালে প। ফেলতে ফেলিতে নিজেদের ঘামে ব| সহরে ফিরিয়। যাইতেছে। 
বনন্তে এ দৃশ্ঠ জাপানের যেখানে যাও সেখানেই দেখিবে। শুনিয় ছি অক্টোবর মাসেও ছেলে 
মেয়েদের নিয়! শিক্ষক ও শিক্ষয়িয়ী এইরূপ বেড়!ইয়! বেড়ান । এখন টোকিওতে বড় মেল 
হইতেছে, তাহার নাম দেওয়। হইগাছে 26৭০5 17:3017101600 1 পৰুগুদিন সেখানে গিক! 
দেখি, ছেলে মেয়ের দল শিক্ষক ও শিক্ষয়ত্রীর সঙ্গে সেখানেও ভিড় করিতেছে। শিক্ষক ও 
ছাত্রে এই রকম সম্বন্ধ হইলে ছেলেমেরেদের পক্ষে শিকালয়ে যাইবার জন্ত বসত হওয়াই 
স্বাভাবিক। : 

এই প্রাথমিক শিক্ষালয়ে জাপানী ভাব! শেখান হয়। আর পাটাগশিত, ভূগোল, ইতিহাস, 
তৃঙষ, গ্রাণীতত্ব, উত্তিদতন্ব, রসায়ণ ও থণিজতত্ব শেখান হয়। অঙ্কন, চিত্র, সঙ্গীত ও ড্রিল 
শেখান হয়। ছাত্রের! বেতন দেয় না বটে। কিন্তু খাতা, বই, রঙ্গীন পেল্লিল, তুলি, রং, কালী, 
কলম, কাগঞ্জ ইত্যাদি নিজের খরচে কেনে। প্রত্যেক ছাত্র একটি টুপি কেনে। বইয়ের 
দাম ছাড়া, খাতা, তুলি, রং গ্রভৃতিতে বৎসরে ২॥ গ্নেন্‌ হইতে ৪ য়েন্‌ গ্রত্যেক ছাত্রকে খরচ 
করিতে হয়। বইয়ের দাম বংসরে ১।০ যেন হইতে ৩ ঘবেন্‌ পড়ে। টুপি বৎসরে একটা 
কিনিতে হয়। টুপির দাম ৩ ৫্ন্। ছুপুর বেলা খাবার খরচ ছাত্রের! নিজের! দেয়। যাঁর 
যায় বাড়ী থেকে খাবার সঙ্গে করিয়। লইয়। আসে। মার মহাশয়ের সঙ্গ যখন কাছাকাছ্ছি 
তীর্থস্থান, বাগান ঝ। পাহাড় দেখিতে বাহির হয়, তাহার জন্য ছাত্রদের খরচ ছাত্রের! নিজের! 
দেয়। স্মতরাং বেতন দেয় ন| বটে, তবু “তক ছাত্র ও ছাত্রীর খরচ খুব কম দীড়ায় ন!। 
অবন্ত শিক্ষকদের সঙ্গে দল বীধিয়। বেড়াইবার সময় উহ্ার৷ সকলেই তৃতীয় শ্রেণীতে যায় ও 
একসঙ্গে দল বাঁধিয়! যায় বলি:! ভাড়াও কম দিতে হয়। কিন্তু তবুও প্রত্যেক ছেলে মেয়ের জন্ত 
বাপ মায়ের খরচ নিতান্ত কম দাঁড়া না। আর এই শিক্ষাঞ্য়ের ২০ জন শিক্ষক ও শিক্ষরিত্রীর 
যেতন মোট মাসিক ১৫৭* যেন, বৎসরে ১৮৮৪০ গকেনে। তীহ'দের বেতন ছাড়! বাড়ী ঘর 
মেয়ামত) চাকর, জল, বিজ্রলীবাঁতি, লবরেটার, সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্ত গ্রতি বংসর ২৫৯০৪ 
য়েন্‌খরচ হয়। মোট ৪৩,৮৪৯ য়েন্‌ বাৎসগিক ব্যয়। পূর্বেই বলিয়াছি আজকাল ১** গ্নেন্‌ 
১৯৬ টাকার সমান। সুতরাং এই একটা প্রাথমিক শিক্ষালয়ের জন্ত তি বৎসর রিওটে! 
সহর ৭৪,৫২৮ টাক। খরচ করে। ত! ছাড়া ছাত্রদ্দের অভিভাবকদের যা খরচ তাহার কিছু 
পরিচয় দিঙজাছি। এই সব শিক্ষালয়ে পড়িতে আসে কাহার! 1-_সুচি, মিস্ত্রী, মেছুনী, সুদ 
প্রভৃতির ছেলেমেয়ের] । 

. ছু বৎসর গ্রত্যেক বালকবালিক! এই সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে পড়িতে বাধ।। প্রথমে 
খপ মায়েরা আপত্তি করিত। আমাদের দেশে যেন আপত্তি গুন! যার, জাপানে'ও সে নব 
আপনি উঠিরাছিল। আমাদের দেশে একঙন "নাইট" উপাধি ভূষিত ধনাঢ্য স্বদেশহিতৈষী 
বলা টের ব্যবস্থাপক সভার বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক বালক বাণিঝ। যদি. শিক্ষালয়ে পড়িতে 
বাধা হয় তবে করে ?বৎসর পরে দেশে আর চাকর বা মন্ধুর পাওয়! যাইবেন1। এবজন 
খ্যাঙ্তনাহ। বালী ব্যাগিষ্টাপ্। তিদি মাঝে মাধে রাষ্ট্রনীতি হিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন আমাকে 


শ্রাবণ, ১৩২৯ ] জাপানের শিক্ষা-পদ্ধতি ১৪৫ 


বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যেককে বাধ্য করিয়। লেখাপড়া শিখাইবার বিরোধী, দেশে 
তাহলে ছোট লোকের প্রায় চাকর মজুর হতে চাহিবে না। জাপানেও এ সব 
'আপত্তি উঠিম্নাছিল। কিন্তু যে বৎদরজাপান নিয়ম করিয়! দলিল যে এত্যেক বযোগ্রাপ্ত 
যুবককে সৈন্ত হইয়া দেশের জন্ত যুদ্ধ করিতে শিখিতে হইবে, সেই বংসরই জাপান এই 
সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে বালকবালিকার্দগের শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়া দেয়। সম্রাটের 
অনুজ্ঞ। গ্রচারিত হুইল :--“কোনও সমাজে নিরক্ষর পরিবার থাকিতে পানিবে' না, কোনও 
পরিবারে নিরক্ষর পুরুষ ব স্ত্রী থাকিবে না।” সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, ৫০ 
ৰখসরও হয় নাই। আজ জাপানে রেলওয়ে (ইশনে মুর হাতে আমি ২* র়েনের 
নোট দিতেছি দে আমার ভন্য টিকিট কিনিয়! আনিতেছে, বাকী টাকার হিসাব মুখে 
মুখে দিতেছে, আমার তোরঙ্গ বাক্সের জন্ত গেবেল কিনিয়। আনিয়। জাপানী ভাষায় 
লিখিয়া দিতেছে, *রামাদা হইতে য়োকাগাম। যাইবে,” মালআপিসে মাল রেজে্রী করিয়! 
রসিদ আমাকে দিতেছে ও ছোট পুটুলি বৰ! ব্যাগ বহিয়া কোন্‌ গাড়ীতে কোন্‌ কাময়ায় 
আমাকে উঠিতে হইবে সব জামাকে বল্িয়। দিতেছে। এখানে সব জাপানী ভাবায় 
কাজ হয়। আমি জাপনী জানি না। ঠ্রেশনের অধিকাংশ লোক ইংরালী জানে না। 
স্থৃতরাং এ সব কাজের জন সুটেই অ'মার বন্ধু ও সহায়। কোঁবেতে রিকৃশ। কুলিরাও 
আমার টিকিট কি“নয়! লেবেল লিখিয়! দিয়াছে। 

জাপানীর! বলে যে জাপানী যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার জন্ত বাহ।ছুরী শিপ্টো-বাদের। আমি 
তাহাদিগকে বলি যে শিণ্টোবাদ অনেক [বিষয়ে জাপনীকে পরিফার পরিচ্ছন্ন হইতে শিখাইয়াছে 
সত্য। কিন্তু আজকাল জাপানীকে বতট। পরিফার পরিচ্ছগ দেং1 যায় তার জন্য বাহাছুৰী 
এ রাজকীয় অনুজ্ঞার--“আমার রাজ্যে কোনও সমাজে নিরক্ষর পরিবার থাকিতে পারিবে 
না, কোনও পরিবারে নিরক্ষর পুরুষ ব৷ স্ত্রী থাকিবে না।” আমি কোনও নূতন দেশে গেলে 
বড় বড় সহরের গরিব লোকদের পাড়! দেখিতে কখনও ভূলিনা। জাপানেও দেখিয়াছি 
গরিবের গাঁড়'য় ষেমব ছোট ছেলে মেয়ের। শিক্ষালয়ে যায় না, ছয় বখসর বুদ যাহাদের 
হয় নাই, তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী পরিফার পরিচ্ছন্ন সেই সব ছেলে মেয়ে বাহাদের বস ছয় 
বৎসরের বেশী হইগ্াছে ও শিক্ষায়ে যাঠার! যাইতে বাধা । পূর্বেই বলিয়াছি, নিস্‌শে! 
শে গাকোতে পান ও হাত মুখ ধুইবার বাবস্থা আছে। শিণ্টোবাদী বাপ ম! ছোট শিশুকে 
যতটা, পরিফার রাধিতে যত্ব করে, তার চেয়ে বেশী পরিফ!র থাকিবার জন্ত শিক্ষালয়ে 
বালক বালিকার! শিক্ষ। পাইয়! থাকে। আমাদের দেশের হিন্দুদের ভার, জাপানী! শরীর 
পরিফার রাখিবার জন্য প্রত্যহ সান করে। এক পাড়াগায়ে মুচীর স্ত্রীকে ভাগ! ভান! 
জাপানীতে জিজ্ঞাস করিলাম “1 গা, ভে.মার ছেলে মেয়ের! রোজ দাদ করে?” ুচিবো। 
ঝলিল মাই নিচি” অর্থাৎ প্রতিদিন। শীতের দেশে গরম জল ন হলে দান কর! বায় ন1। 
খোলা যারগায়' জান কর! চলে না। সুতরাং স্নান ব্যয়সাধ্য। সেদেশে যে এর! প্রত্যহ মান 
করে এটা এদের খুব প্রশংসার কথা। তার উপর শিক্ষালয়ের শিক্ষা। ফলে জাপানী 
জন সাহা, ইংলওয সাধারণ লোকের চেয়ে শরীর সঙ্থঙ্থে বেশী পারায়। 


১৭৬ নব্যভারত . ([ চন্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


এই গেল প্রাথধিক শিক্ষার কখ|। তার উপর মধ্য শিক্ষালয় (৪ হইতে ৫ বৎসর) 

তার উপর নর্খ্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষরিত্রী তৈয়ার কর! হয় (৩ বংসর) যাছার বিশ্ব- 
বিষ্্যালরে যাইতে চায় তাহা পুর্বে যায় উচ্চশিক্ষালয়ে (৩ বংসর )। তারপরে বিশ্ব- 
দিষ্যালয়ে যাইতে পারে। বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিন বৎসর ( চিকিৎস। শাস্ত্রের বেলা চার বৎসর ) পর 
ছাত্র গাকৃশি বলিয়। গণ্য হইতে পাংর। “গাকুশি* ডিগ্রী বা উপাধি নহে। উপাধিকে বলে 
প্থাকুশি*। আরও ছুই বংনর পর “্হাকুশি* উপাধি পাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে 
বেশী ঝলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের লোকের জানিবার বিশেষ কথা এইটীষে 
জাপানের ছয় কোটী লোকের উচ্চশিক্ষার জন্ত €টী রাজকীর় বিশ্ববিদ্যালয় জাছে। 

 স্বান্থার।, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবে ন! তাহার! মধ্যশিক্ষালয় হইতে হয় নর্দ্যাল স্কুল গি? 
লিক হইবার চেষ্ঠা করে, নয় জীবিক! উপার্জনের অপর কোনও পথে কৃতিত্বলান্ত করিতে 
টেষ্ট! করে। প্রাথমিক শিক্ষালয়ে যেমন প্রত্যেক বালকবালিকাকে বাইতেই হইবে, মধ্য 
শিক্ষালগ্গ ত1 নয় । অনেকেই মধাশিক্ষাণয়ে বায় না। তাহারা সোজ। জীবিক! উপার্জনের 
পথে চলিঙ্। গিঃ। সংগ্রামে লাগিয়া! যার়। যাহার গ্রাথথমিক শিক্ষালগগের পরুও আরও শিক্ষালাভ 
করিতে চার তাহারা মধ্য শিক্ষালয়ে গিরা আবার ৫ বৎসর পড়ে। তার পরে যাহা] খিশ্ব- 
বিধ্যালয়ে যাইবার তাহার। উচ্চশিক্ষালয়ে যায় (৩ বৎসর )। যাহা$ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবে 
না, শিক্ষকও হইবে না, তাহাদের জীবন সংগ্রামের আয়োঞ্জনের জন্ত অপর 'অনেক শিক্ষালঙ 
জাছে, যথা, কৃষি, শিল্প, ব/বসার, চিকিৎসা, নৌচালনা, মতস্যসম্পর্কীর। বলসম্পকীয়, 
কলকারখান! সম্পকীয়, রেশমমম্পকীয়, তড়িৎশক্তিসম্পকীয় ইত্যাদি। এই সব পিক্ষালয়ের 
সংখ্য। ৭ হাজারের বেশী। 

 সর্ষেচ্চ শিক্ষালয় রাজকীয় বিশ্ববিদ্তালন্ন ৫টার কথ! বলিয়াছি। তাহাদের সম্বন্ধে শুধু এই 
কথা জানাইতে চাই; টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ প্রতি বৎসর সরকার হইতে ২৯,৫৩,৩*৫ 
যবেন্‌ ও কিওটে: বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য *৭,১৫,৪২৮ র্েন্‌ বরাদ্দ করাই আছে। এব চেয়েবেশীই 
গ্রতি বংসর পার।. কোনও বৎসর এত অর্থ খরচ ন| হইলে তাহা! পর বংসর সেই বিশ্ব-: 
বিদ্য।লয়েরই হিসাবে জম! থাকে । ১৯২১ সালে কিওটে। বিশ্ববিদালয়ের মোট ছাত্র সংখা। 
ছিল ২৪৩ এবং মোট খরচ হইরাছিল ৩৩,১২,৪৪২ ফ্বেন। আমাদের দেশের টাকায় ৫৬, 
লক্ষ টাঝা। আমাদের ব্যবস্থাপকগণ আশু বাধুর সৃহত মাড়ি করিয়া উচ্চশিক্ষার সর্বনাশ 
করিতে উদ্যত হইতেও জজ! বোধ করেন নাই। আর এখানে প্রতি বৎলর টোকিও ৫৪. 
চাক উর বেশী পাইতেছে, কিওটে। ২৯ লক্ষ ট।/কার বেশী পাইতেছে। 

; স্র্ণাকুশল বলিয়। জাগানীর 'তেমন সুখ্যাতি করিবার আম কিছু পাই নাই। ইহাদের 
ভবাক্ষঘয়ের বে্বন্দোবস্তের কথ পূর্বেই বলিয়াছি। দ্ধন্তান্ত ব্যাপারেও ইহারা যেতেষন একট! 
কিছু বেশী চট্টপটে, বর্দমকূশল, তাহার, প্রমাণ পাই নাই। গুনিতে পাই একটি ব্যাপারে ইছাদের- 
মাগক্ষাটি, খুব বড়, কর্ণকুশলঙাও প্রশংস ৫) সেটি বুদ্ধ সংক্রান্ত বাপারে। সেখানে ইহারা 
নাকি ভড়িঘড়ি চট্পটে ওত্যাম, ঘড়িয় কাট! দেখে কাজ করে। সেখানে. শাসনও খুব কড়া। 
তার ছোট খাটে। গুমাণ এদের পুলিস। পুলিলকে ইহার! [খুব যানে। বিগ জঙার 
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কাছে বড় ভাল লাগিয়াছে জাপানী শিশু ও জ!পানী বালক বালিক!, জার জাপানী স্ত্রী 
ও মাত1। এত মাকে রাস্তায়, গাড়ীতে, ঝাড়ীতে ছেগ্রে তত্ব করিতে দেখিলাম। 
একদিন একটিবারও দেথে নাই যে কোনও'মায়ের একটা বার ধৈর্ধযচাতি হইয়াছে। 
সময়ে সময়ে জাপানী পুরুষকে হাগ করিতে দেখিয়াছি--তাও খুব কম। একদিন মাত্র 
দেখিয়াছি একজন আর একজনের গায়ে এক খুসি যারিয়াছে। কিন্তু ছেলে মেয়ের 
উপর »ুহ্ফণলের জন্ত বিরক্ত হইয়াছে এ আজ পর্যযস্ত আমার চোখে পড়ে জাই 
পূর্বেই ৰলিয়াছি যে জাপানী শিগুকে পিঠে নিরা ম! ৰ হিরে সর্বদাই চল! ফেরা করিতেছে। 
স্থতর'ং মা ছেলে মানুষ করিতেছে ইং! প্রান্ন প্রতিদিনই দেধিতেছি। এক দিও ফি 
দেখিলাম ন| যে একটা মায়ের একবারও ধৈর্য/চুতি হইয়াছে । এদের ছোট ছেলে যেয়েগুলি 
যেন সজীববতার প্রতিমূর্তি। কিছু ন। পায় তখড়ের দ় হাতে করে খড়ম, পায়ে নাঁচ্ছে, 
আয় দড়ি মাথর উপর দিয়! পায়ের নীচে দিয়া ঘুরাইতেছে। কাল দেখিয়াছিলাম 
এক শ্রীমতী, বয়স হদ্দ তিন বৎসর, সঙদী নাই, হাতে দড়িও নাই, ফুটপাথের উপর 
থেকে ছোট্ট নর্দাম| ডিঙগাইয়। খড়ম পায়ে লাফাইতেছেঃ একবার লাফাইয়। রাস্তায় নানিতেছে 
আর লাফাইয়া ফুটপাথে উঠিতেছে। এই ১* মিনিট ধরিয়া করিতেছে। ইহাই হইল 
তার খেল । | 

আমার পন্বরাজে” লিবিয়/ছিলাম--প্রা্ট্র লোকবল চাও, তৰে স্থগঠিত সবল সুস্থ 
শিশুর প্রয়োজন লর্বাগ্রে। তাহার জন্য চাই সুস্থ সবল সদ্বাচারী পিত1) পূর্ণ দী দৃঢব্রসা 
সন্তান-পাজ্ন-কুশল। ম্বদেশপরায়ণ। জনশী” ৬ ৬ * এট বিষয়ে জাপান আমাদের 
চেয়ে অনেক বেণী এগিয়েছে। এদিকে তোমরা অনেক কাজ করতে পার। একট৷ 
দেশ ও জাতি গড়ে তোল! ভ এক বৎসরের কাজ নয়। বৎসরের পর বৎপর হাজার হাজার 
লোককে তাহার জন্ত লাধন। করিতে হইবে। | 

শ্রাইন্দুভৃষণ সেন । 

যামাগাট! হোটেল, টোকিও, জাপান, ২৬শে জুন, ১৯২২। 


*- গত খৎসর. "অহা ভারতে” “খরা” প্রধন্ধ ধাযাবাহিকাবে প্রকাশিত ৪ খখন ইহা 
পৃর্ধকাধধরে প্রকাশিত হইঙগাছ +্নংযঃ এ ৃ 


১৭৮ নব্যভারভা  [ চত্বারিংশ খণ্ড, €র্থ সংখ। | 
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বাঙ্গ।লী নারীজীবন ভাল করিয়। দেখিতে গেলে দেখ! যায়, দুঃখকেই তাহারা চরম ও 
পরমর:প মানিয়। লইয়াছেন। এবং ছুঃখের আতেই সরাজীবন ভাঙিয়। চলিয়াছেন। এ 
পৃথিবীতে ত!ছারা যে অন্ধকার প্রবেশকারী জন্মের সময় হইতেই নীরবণজ ও মানের লজ্জ। 
গাছাদের শিরায় শিরায় সে জ্ঞংন সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছে। জন্ম তাহাদের যেমন অগা ও 
জজ্জাজনক _ মৃত্যু তেমনি সকল সময়েই বাঞ্চনীয় ও গৌরবকর। বাল্যকালে অর্থাৎ বিবাহের 
পুর্বে মৃত্যু হইলে পিতামাতা! বিবাহের ভাবন! ও অর্থব্যয় হইতে মুক্ত হইবেন__ন্ুতরাং তাহ! 
বাঞ্চনীয় । বিবাহের পর সধবা থাকিতে মাথায় সিছুর, হাতে লোহ! লইয়। যে কোন সময় . 
'মৃত্াই সৌভাগা ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা। তাহার পর বিধবা! হইলে ত জীবনই মৃত্য, তখন 
ধচিরা। থাক! অপেক্ষা! ত অপরাধ ও পাপ কিছু হইতেই পারে না। মৃত্তাই কেবামাত্র তখন 
স্বাীবিক ও এবমাত্র গতি । সভীদাহে ইহ। একেবারেই সম্পাদিত হইন়। সাহার! জীবিত শব'দহ 
বন করার অদ্ভুত বিদ্দৃশত। হইতে অব্যাহতি পাইতেন। বাস্তবিক আবাদের সমাজ ব্যবস্থার 

সত উহ! ঠিক খাপ খাইয়াছিল। বিবাহই তাহাদের জীবনের একমাত্র ঘটনা--জন, মৃত্যু 
তাহার কাছে কিছুই নছে। তাহা ঘারাই তীহার্গের সমস্ত জীবন ভাগ কর! হইয়াছে । 

এইভাবে আজন্ম অভ্যন্থ হওয়ায় 'কোন ছুঃখ, কোন অপমান, স্ত্রী পুরুষের যতই অন্তায় 
অডুত বৈধমা হউক, কিছুতেই, তাহাদের মনে বিশ্ব ক্রোধ ব! বিদ্রোহের ভাব আনিতে 
পারেনা। তাহার! শুধু ছুঃখ, শুধু বাথ! পাইতে পারেন মাত্র। স্থখেই আশ্চর্য হইয়| 
আপনাকে অত সৌভাগ্যের অযোগা জ্ঞানে য'হা হইতে সে সুখলাভ ঘ:ট, তাহ! বতই স্বাভাবিক 
হউক, তাহার প্রতি তাহাদের ক তজ্ঞতার মীধা, পরিলীম! থাকে না। 

কার! ও ছঃখ আমাদের "অন্তঃপুরে* এমনই বাস। লইয়াছে, এষনই ম।নাইয়! গিক়াছে যে, 
তাহার কারণ ঘটাইতেও আমাদের লজ্জ। ন:ই। তাহ! নিবাঃণ বা কমইবার জন্তও কোন 
চিন্ত। আমাদের ব্বভাবতঃই মনে উদয় হয় ন|। 

অবশ্য সুখ, আ'ননা, হাসি যে আমাদের মেয়েদের একেবারেই স্পর্শ করে ন! এমন নছে। 
কারণ তাহ! মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। অবস্থা বত্তই হীন ও ছুংখপূর্ণ হউক, 
আনন্দের রেখ। তাহীর মধ্যে উকি মারিবেই। আনেক সমন হীনভীবনের ইহাই ত সর্ব!পেক্ষ। 
পরিহাস। আর আমাদের মেয়ের| অনেকেই যে জীবনের কোন ন| কোন সমরে স্থুধ, 
সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পান না ইহাও নছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহাদের সমস্ত হুখই 
"সৌভাগ্য" মাতর। তাহার ক্ষণন্থারিত্ব ও চাঞ্চল্য এতই বেশী যে তাহার! অধিকাংশ স্থলেই. 
, তাহা খ্বাতাবক ভাবে লইতেই পার্জেন: ন|। হর ইহা তাহাদের অহ্ষারী করিয়া! তোলে 
নতূষ! হারাইবার ভয়ে কুন্িক হইয়। তাহা ভালমত গ্রহণ করিতেই পরেন ন|। শান্ত 

পরতাগ্যোপজীবিকে “নিত্যছঃখিত” বল! হইয়াছে। তাহ! হইলে আমামের দেশে দেয়েছের 
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অবস্থার কথ। কি আর বলিতে হইবে । পরভাগ্যোপজীবি পৃথিবীতে বদি কেহ, থাকে তীহারা 
তাহাতে প্রথমাধিকার পাইবেন সন্দেহ নাই। ূ 

ছঃখ তাহাদের এতই স্থাস্তাবিক হইয়া! পড়িয়াছে, যে অনেক দমরে অকারণে ও ভা 
সহ্য করিয়। থাকেন, এখং আপনাদের মধ্যে একজন অপরকে তুঃখ দিতেও ইতভ্ততঃ করেন 
না। নিজজাতির উপর তাহাদের কি গভীর ঘ্বণ!! পুরুষের! মনে মনে তাহাদের বঞ্চিত 
জবস্থ। কতকট! জানেন বলিয়া বাহিরে 'মাড়দ্বরে তাহাদের সম্বন্ধে বড় বড় কথ! এবং অনেক 
সময় নান। “অনুগ্রহ” করিয়া তাহা! ঢাক দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়ের আপনাদের 
সত্য অবস্থা জানেন ও সেই অন্গুসারেই পরস্পরের বিচার ও পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিক্চ 
থাকেন। তাহাদের আপনাদের কোনরূপে ঝড়াইয়। তে'লার এতটুকুও প্রবৃত্তি নাই। 
আমাদের মেয়েদের উন্নত অবস্থার কথ! ধাহারা বক্তৃতায় ঘোষণ। করেন তাহাদের, মেয়ের! 
নিজেরা আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে কি মনে করেন, তাহার খেঁজ লইতে অনুরোধ করি। 
এই সর্বদা অ।পনাদের প্রতি একাপ্ত হীনভাব ও ছুঃখআতে ভাসমানত। আমাদের মেয়েছেছ 
বিনয়, সংযম ও অদ্ভুত ত্যাগশক্তি ইত্যাদি আখ্যায় ঘোষিত হয়। এ সবল সদ্গুণযে গাধাদের 
নাই এমন নহে কিন্তু তাহ! অপরপক্ষে এতটা অন্তায। অং, আত্মপরিতৃপ্তির (561 
17080155005 ) পরিবর্তে ব্যয়িত হয় যে তাহার কোন মাহাআযই থাকে না, এমন কি তাহ! 
কলুধিতই হইয়া! পড়ে। 

£খের গ্রতি আমাদের একটি শ্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহ! দহ! ইত্যাদি কগুকগুলি 
ভালবৃত্তিকেও উত্বেগিত করিয়! থাকে । বিশেষত্বঃ ছুঃখ যখন অপরে আমাদের জন্ত বন 
করে, তখন তাহার চিত্র বড়ই মনোহারী। সেইজন্ত আমাঙ্গের দেশের বিধবার সম্থদ্ধে ববিদ্বেন 
উচ্ছানের এত ঘট! । হম্িও ব্যবহারিক জগতে আমাদের সকল শুভকর্ম ও অনুষ্ঠান হইতে 
তাহাদের সর্বগ্রযস্থে দুরে রাখিয়াই থাকি! কিন্ত অপরের খরচে আমাদের এ সন্ূত্তির চর্চা 
বিশেষ উচ্চভাব কিন! সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ থাকিতে পারে, অনেক স্থলে হয়ত তাহ। 
করুণ! না হইয়। আস্মতৃণ্ডিও হইতে পারে। করুণ! যখন জ্ঞানের সহায়তার হঃখের মূল দূর 
করিতে অগ্রসর হয়, তখনই তাহার সার্থকত1। ন্তুব! বিধবার ছঃখে “হার হায়” করিব 
অথচ এ নামচিহ্িভ একটি বালিক। ব| বৃদ্ধার মুখেও ধদি একা দশীতে এক বিন্দু জল কেহ মেস 
তাহার ধোপা।, নাপিত বন্ধ করিব এমন দয়াফে আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কোন শ্রেণীতে 
ফেল! যায় তাহা আর বলিতে হইবে কি? 

তাহার পর সকল রকম মানবধর্ম বিশিষ্ট মন্ুষা জাতির অর্ধাংশকে বদি অপরার্ধের 
দয়াগ্রবৃত্তি চরিতার্থত।র ক্ষেঅমাঙ। হুইয়। থাকিতে হয় তাহ। হইলে অবস্থাট। যে সীহাদের পক্ষে 
বিশেষ গ্রীতিকর ব। গৌরবজনক কিছুই হওয়া! স্ব নহে, একথ! যুক্তি, তর্ক করিস্বা বুবাইতে 
বাওয়! বিডৃ্বন! মাজ। 

বাস্তবিক কল্পনায় চোখে ছূঃখকে যতই রঙ্গীন ফরিয়! দেখান হউক, ছঃখ জগতে উদ্দেশ্যের 
চরম ও পরম সত্য নহে। আমাদের আমোরগুলি লাধারণতঃ এমনই পথধিল হই! পড়িয়াছে 
যে অনেক সময় ছুঃখ আমাদের তাহার হাত হইতে উদ্ধার করির প্রকৃত আনন্দের সন্ধান ছিড়ে 

রর 


১৮০: নব্যভারত [ চত্বারিংশ বণ, ৪র্থ সংখ্য। | 


পারে।. ইহাতেই অর্থাং ছুঃখজয়েই কেবল তাহার সার্থকতা । কিন্ত ইহার ভিতরে যে একটি 
গ্রচ্ছন্ন মাদকত! আছে, তাহাতে অনেক সময়েই আমাদের কেবল তাহার নেশাতেই অভিভূত 
কয়ে।” ইহ! একপ্রকার আত্ম গ্রশ্রয় ব। ছুঃখবিলাসিত। মাত্র । আমাদের মেয়েরা অধিকাংশক্ষেত্রে 
এই স্তরেই থাকিয়! বান। তাহার পর দুঃখের আর একটা নিকুষ্ঠতর মৃত্তি তাছ। যেন আমাদের 
সকন্দের চোখে একপ্রকার গ্রাধান্ত ও বিজ্ঞাপনের ভাব জাহির করে ও আমাদের সকল কর্তব্য 
ও সদ্‌গুণের চর্চা হইতে অবাচ্তি লাভের অধিকার দিয়। থাকে । ইহাত কেবল মনের ছুঃখের 
কথ।- শান্গীরিক ছূঃখের ফল হা! হঃতে ও শোচনীয় । তাহা সম্পূর্ণ সেচ্ছগৃহীত ও কোন 
সত্য উচ্চনক্ষ্য সাধনের জগ বিশেষ প্রয়োজন'যরূপে অবলগিত না হইলে যে কত হীন ও 
থেলো হই! গড়ে বল! যায় না। আমাদের মেয়েদের বিশেষ করিয়া বিধবাদের উপর যে নান৷ 
প্রকার শারীরিক যন্ত্রণার ভার চাপান হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত উচ্চলক্ষ্য কতদুর সাধিত হইতেছে 
তাহাতে বিষষ সন্দেহ আছে। তাহা একছ্িকে যেমন অত্যাচারিকে সমন্ত স্বাভাবিক স্তাষ্য 
আকাজ্ক!, আ'ন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়। জীবনেই গ্রবঞ্চিত করে, অঙ্তদিকে ত্যাচারকারীর 
আব গ্রশ্রয় ও স্পর্ঘ। সেই পরিমাণে বাড়াইতে থাকে । 

বাস্তবিক কেবল কষ্টের ভস্ত কট সহ করায় ফল নাই। মনুষাসন্যুতার নিয়তর অবস্থায় 
যখন শারীরিক অন্ুতৃতি ভিন্ন কেবল মানসিক ভাব মনকে তেমন সাড়া দিতে পারিত না,মানুষের 
দৈহিক জীবনের মূল্য সন্বন্ষেই যখন মানুষের ধারণা নিতাত্ত অস্পষ্ট ছিল ব্যক্তিত্ব ঝ| মনের স্ফপ্তি 
ও স্বাধীনতার মূল্য ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়__বিশেষতঃ নারীকে সমশ্রেণীর মান্য 
বলিয়া কল্পনাও পরিস্দুট ২য় নাই তখন যে এরূপ বাবস্থার স্থষ্টি হইবে তাহাতে অশ্ধ্য 
হইবার কিছু নাই। কিন্তু যখন সকল দিকের সকল বিভাগেই পরিধর্তন হইতেছে তখন শাস্ত্রে 
অনেকগুলি ভাল কথ! আছে বলিয়াই স্গুলি অমাদের বিবেক ও প্রত্যক্ষ স্যায়বিচার ও 
উচ্চতর কারুণ্যে আঘাত করিয়াও তাহা চালাইতে ই হইবে ? সেগুলি যদি আবার আমাদের স্পর্শ 
না করিঞ কেবল আমাদের একান্ত করতলগত দুর্বলজনের উপর দিশ্নাই চালিত হয়, তখন 
তাহ। কি আমাদের গুরুত মমুষ্যত্বকে অধিক তর ক্ষুব্ধ করিয়। তোলে না? 

আমাদের দেশের নারীজীবনের অপার ছুঃখে তাহাদের যে সবিশেষ উন্নতি ও কল্যাণ 
সাধিত হয় নাই, তাহ! আগেই দেখান হইয়াছে । তর্কস্থলে যদ তাহা হইয়াছে বলিয়!ই শ্বীকার 
করিতে হয়, তাহ হইলে 9 তাহাদের মঙগলোদেশ্রেই ব| এব] তাহাদের উপর এই অনহ ধন্ত্রণ। ও 
দুঃখের ভার আপনার। একাংশও গ্রহণ ন। করিয়! চাপাইবায় অধিকার আমাদের কোথা হইতে 
আসিল এই প্রত্যক্ষ সত)টি আমাদের চিস্তারাজ্যে কখনও প্রবেশ করে কি? যে শাস্ত্রের উপর 
আমাদের এমন অটল ভজি-_যদিও অ।পনাদের ক্ষেতে সংঅ গুণ লঘু হইলেও তাহার নিয়ম 
আমর! শতাংশের একাংশও পালন করি না এবং স্ুবিধ! ও আবশ্যকমত ক্রমেই পরিবর্তন 
করিয়া চলিতেছি-_তাহাও যখন কেবল পুরুষেরই রচিত, তখন যাহাদের উপর ইহার যোল 
“1ম! প্রয়োগের এতটুকু এদিক, ওদিক করিতে আমাদের এত কুঠা--তাহাদের তাহা পালন 
কৰিতে প্রকৃত নৈতিক বাধ্যপ| কি থাকিতে পাকে তাহ! কখনও আমাদের মনে উদয় হয় কি ? 

বঙগনারী |. 


আবণ, ১৩৯ ] সমলামযিক কথ! ১৮১ 


সমস।ময়িক কথ! 


গ্রাম ও গ্রান্যপমাঁজের কথা 


আমাদের গ্রাম্ট| খুব বড়। অনেকগুলি পব্রাঙ্ণ ভদ্রলোকের” বাদ। গত্রাঙ্গণ 
ভদ্রলোক” কথাটা! আমাদের জেলার ভাষায় এককালে প্রচলিত ছিল। কারস্থ, বৈদ্য 
প্রভৃতিকেই ভদ্রলোক বল! হইত। ব্রাক্ষণেরা ত সকলের উপরে ছিলেনই। সুতরাং 
তাহাদিগকে ভদ্রলোক হইতে পৃথক করাতে তীর! যে ভদ্রলে।ক নন, ইহা বুঝ.ইত না। এখন 
বোধ হয় আমাদের গ্রামের কোনও কোনও ভদ্র পরিবার নিজেদের দয বলি পরিচিত 
করিয়! থাকেন। কিন্তু আমার বাল্যকালে কেন, যৌবনেও শ্রীহট্রের ভদ্রমমাজে এই ঠাতের 
অভিমান মাথ। তুলিয়৷ উঠে নাই। শ্রহট্রের হিন্দুপমাজে বৈদ্য এবং কারস্থদের মধ্যে আদান- 
প্রদ্দান চলিত, এখনও চলে। টট্গ্রাম, কুমিল্লা, পূর্ব-মৈমনসিংহ এবং ঢাকার মহেশ্বরদি পরগণার 
বৈদ্যের! কায়স্থদিগের সঙ্গে আদান-প্রদান করিয়া থকেন। ইহাতে তাহাদের জাত নষ্ট হয় 
না। আমাদের গ্রামেও ছু, এক ঘর বৈদ্য আছেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পুর্বে তছার! বৈদ্য 
বলিয়! শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেন না। শ্রীহটের কারছছদের মধ্যে ঘোষ, বন্থু, গুহ, মিত্র নাই 
বলিলেও চলে। কচি কোনও খানে থাকিলেও তাহাদের কোনও প্রকারের কৌলীন্ত মধ্যাদ। 
নাই। শ্রীছট্রের কারন্থতদ্যদিগের মধ্যে ধাছার। যত বেশী দিন সে দেশে গিয়া বাস করিতে 
আরম্ভ করিয়াহেন, মোটামুটা তীহাদেরই কৌলিন্ত মর্যযাদ। বেশী। কার়স্থ ও বৈদ্য, ইহার়াই 
স।ধারণভাবে ভদ্র বলিয়। অভিহিত হুইত্ডেন। আমাদের গ্রঃমে অনেক ত্রাঙ্ধণ এবং ভন্্ 
পরিবারের বাস। ব্রহ্গ:ণর। অনেকেই যঙ্জন জন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বার জীবিকা! 
অর্জন করিতেন। কাহারও কাহারও কিছু জমজেরাতও ছিল। ছু'চারি জন মহাজনীও 
করিতেন। মোটের উপরে সকলেরই সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। ভঙ্ঞলোকদের 
অনেকেই চাকুরিয়। ছিলেন। শ্রীহট্রে ও নিকটবর্তী কাছার জেলার সদর মহকুম! শিলচরে 
ইহার! ইংরাপ্জের সরকারে কর্ম করিতেন। শারদীয় পুঙ্গার সময় প্রায় সকলেই বাড়ী 
আমিতেন। কাহারও কাহারও বাড়ীতে রীতিমত ছুর্গেংসৰ হইত। নবশাখদিগের মধ্যেও 
কাহারও কাহারও অবস্থ। বেশ ভাল ছিল। তাহারাও দেবী-প্রতিম। প্রতিষ্ঠ। করিয়া উৎসব 
করিতেন। এইজন্ত পুজার সময় গ্রামট। বছলোক-সমাগমে এবং উৎসবের আমোদ-প্রমোদে 
সরগরম হইয়া উঠিত) বাকী ক'মান অনেকট। যেন নিঝুম মারিয়। থাকিত। ূ 

্রা্মণ তদ্র-লোকদিগের অশেপাশে অনেকগুলি ভৃত্য শ্রেণীর লোকের বাঁস ছিল। স্থানীয় 
ভাষায় ইহার্দিগকে “সং কছিত। এ ছাড়া অনেকগুলি নবশাখ পরিবারও আমাদের 
গ্রামবাসী ছিলেন। . বাংলার প্রত্যেক গ্রামে যেমন চুতার, কামার, সোনার বা স্বর্ণকার প্রভৃতি 
বার্ডিকের৷ বান করেন, আমাদের গ্রামেও সেইরূপ ছিল। এ সকলে মিলিয়! একটা! বৃহৎ 
গ্রাম্য সমাজ গড়িয়। তৃহিয়াছিগেন। এই সমজে ব্রাঙ্ষণেরাই যে আধিপত্য করিতেন, ভাহ। 
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. নছে। সকল জাতির বয়োজোষ্টের! দিলিয়! সমাজ শান করিতেন। ব'ল্যকালে এই গ্রাহ 
সমাজে সকল শ্রেণীর মধ্যেই একট আশ্চধ্য মর্ধযাদা-বোধ দ্বেখিয়াছি। তখনও কাঞ্চ- 
কৌনীন্তের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অতি দরিদ্র লোকেও যথারীতি নিমন্ত্রণ ন| পাইলে পুজা-পার্বন 
উপলক্ষে কিন্বাঁবিবাহ-্রান্ধাদি পারিবারিক ব্যাপারে ধনীলোকের বাড়ীতে বাইয়া! পাত পাড়িত 
না। সারা বছর বার! ধনীর দ্বারে মাগিয়। খাইত, তারাও দুর্গোৎমবের সময়ে যথারীতি নিমস্ত্র 
না পাইলে পুজা-বাড়ীর মাটি মাড়াইত না। “যখন কাহাকেও বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়! 
না খাওয়াও, তখন তোমার বাড়ীতে যাইয়। ভিক্ষা! মাগিয়। খাইতে পারি । কিন্ত বখন ক্রিয়া- 
কর্দ-উপলক্ষে গ্রামের আর দশ জনকে আদর করিয়া ডাক, তখন আমাকে না ডাঁকিলে যাইব 
কেন 1”-_-এই ভাবটা অতিশয় গরীব লোকের মধ্যেও প্রধল ছিল। ধনী লোকেরাও গরীব 
লোকেদের এই আত্মমরধ্যাদা-বোধের থে সন্মান করিতেন। গরীৰ বলিয়। কিনব! জাত 
হিসাবে নীচ বলিয়া! কেহ কাহাকেও মবজ্ঞ! করিতেন ন1, বিশেষতঃ ক্রিয়াক্ষ্-উপলক্ষে নিমন্ত্রিত- 
দিগের মধ্যে সৌজন্ত প্রকাশে কোনও তারতম্য হইত না। গৃহ-স্বামী সকলের নিকটেই 
গললনীকুতবাসে দড়াইয়! তাহাদের পরিচর্যার তত্বাবধান করিতেন। বরঞ্চ নিজের সমশ্রেণীর 
অভ্যাগতদিগের নিকটে এ সৌন্জন্ত প্রকাশ না! করিলেও বিশেষ অপরাধের কথ! হইস্ না; 
কিন্তু নিম-শ্রেমীর লোকের নিকটে এই সৌজন্তের অভাব অত্যন্ত দোষের কথ! হুইয়। উঠিত। 
বাংলার অনেক গ্রামে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের! পরস্পরের পাশাপাশি বাদ করেন, 
আমাদের গ্রামেও তাহাই ছিল, এখনও আছে। আমদের বাড়ীর পূর্বদিকে অনুমান আধ 
মাইল দুরে এক মুসলমান জমিদার বাস করিতেন। শ্রীহউ, ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ ও ঢাকার 
মুসলমান সমাজে ইহার! কুলীন বলিয়! পরিগণিত। পরলোকগত প্রেমাম্পদ শ্রদ্ধেয় বন্ধু আবছল 
রম্থল আমাদের এই মুপলমান জমদ!রের কুটুম্ব ছিলেন। যেমন সমৃদ্ধ হিন্দু পরিবারের আসে 
পাশে সেকালে কতকগুলি নফর পরিবার বাস করিতেন, এই মুসলমান জমীদার়ের আশে 
পাশেও সেইরূপ অনেকগুলি মুসলমান ভৃত্য-পরিবার বাস কগিতেন। এ একটা মুসলদান 
পল্লী ছিল। এ ছাড়! অনেকগুলি মুসলমান জেলিয়াও আমাদের গ্রামে বাস করিতেন। 
তাহা্বের একটা স্বতন্ত্র পল্লী ছিল। এই পল্ীকে লোকে "মেছুয়! হাটি* কছিত। অনেক 
কবিজীবি মুসলমানও আমানের গ্রামে ছিলেন। গ্রামের হিন্দু সমাজ যতবড় ছিল, মুসলমান 
সমাজ যে তার চাইতে খুব ছোট ছিল, তাহ! মনে হয় না। কিন্তু হিন্দু এবং মুপলমানের মধ্যে 
ধর্ম লইয়। কখনও কোনও দিন যে কোনও ঝগড়। বিবা বাধিত এমন কথ! গুনি নাই। বরং 
ইন হ্থচক্ষে দেখিয়াছি যে এই মুসলমান জমিদার পরিবারের লোকেরা আমাদেয় বাড়ীতে বিষাহ 
শ্রান্ধাদি সামাজিক ব্যাপারে নিমস্ত্রিত হইতেন ও যথারীতি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। এ সকল 
গাঁধাঁজিক' অনুষ্ঠানে যৌতুক দিবার প্রথ! প্রচলিত ছিল। স্থানীয় ভাবায় ইহাকে শিউলী, 
ফহিত। এই শিউলী? প্রথাতে কাহারও এষ্বর্য্য বিস্তারের কোনও অবসর ছিল না। ধিনি 
ধাহাঁ গাইতেন তাহাই কিরাইরা দিতেন। ফার লঙ্গে কত গশলী” আঘান প্রণানের কথা, 
প্রেত্যেক পরিবারের ইহার একট' হিসাব থাঁকিত। ধতদূর মনে হয় চারি আম! হইতে আরগ্ত 
করিযা ছুই টাক পর্যয্তই 'শিউলী দিবার রীতি ছিল। ধিনি বত 'শিউলী' পাইতেন, তগুটাই 
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ফিরাইঃ! দিতেন, বেশি দিলে তাহা অগ্রহা হইত। এই ব্যবস্থাতে গৃহস্থেরও আত্মসন্থানে 
আঘাত লাগিত না, অথচ সমাজের দশঙনে মিলিয়! তাহার পারিবারিক ব্যাপারগুলির খরচপত্র 
অনেকট! কুলাইয়! দিতেন । ্‌ 

আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান জমীদার পরিবারের সঙ্গেও মামাদের পরিষারের এই 
'শিউলী'র আদান প্রদানের বাবছার ছিল। ধর্ম সম্বন্ধেই তাহাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য 
ছিল, কিন্ত সমাজ সম্বন্ধে ছিল না, ইহাতে এই কথাটাই বুঝাইত। আর বদধিও আমরা 
আমাদের . বাড়ীতে পুজা-উপলক্ষে তীহাদের কখনও নিমন্ত্রণ করিয়াছি বলিয়! মনে পড়ে না, 
ঈদ উপলক্ষে তাহার! যে আমাদের নিম্ভ্রণ করিতেন, ইহা বেশ মনে আছে। এবং 
জামানের বাড়ী হইতে ঈদের সময় তাহাদের বাড়ীতে খুব বড় একটা সিধা বাইত, ইহাও বেশ 
মনে পড়ে। 

এত গেল সন্ান্ত মুললমান প্রতিবেশীদের কথা। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে হিনুদের 
ইহ! অপেক্ষাঁও বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিচ্দুর! যেমন মুসলমানের দরগার সিঙ্গি দিতে কুষ্ঠিত 
হুইতেন না) সেইরূপ মুসলমান জনসাধারণে ও হিন্দু দেব-দেবীর পুজার সময়ে তীহাঘের নিকটে 
বলি লইয়া আলিতেও দ্বিধ! করিতেন না। হিন্দুর যে অসত্যের উপানন! করে, এ কঙ্নাও 
তাহাদের মনে কোনও দিন জাগে নাই। হিন্দু দেবদেবীর পুজার সঙ্গে মুসলমানদিগের নঙ্গে 
যে একট! নিত্য যোগ ছিল, এমন নহে। হিন্দুরাও মুসলমান পীরের ছরগার সিয়ি দিতেন, 
" মানত » করিয়।। আপদ্দে-বিপদে পড়িলে ইহার! পীরসাহেবের শরণাপর হইতেন। 
আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্ত তাহার নিকট দোয়। করিতেন এবং পীর সাহেব দয়। করিস 
বিপদ হইতে রক্ষা! করিলে ঠাহ।র দরগায় নিন্নি দি-বন, এ সংকল্প কিতেন। মুসলদানেরাও 
আপদ বিপদে উদ্ধারের জন্ত ছুর্গা, কাণী গ্রভৃতি জাগ্রত হিন্দু দেবতার নিকটে মানত করিতেন। 
ধাঁহার! যেরূপ মানত করিতেন, হিন্দু প্রতিবেশীর বাড়ীতে দেবীর পুঙ্গার সময় সেইয়প বলি 
লইয়া আমিতেন। এইভাবে কেহ ব1 পাঠা, কেহ ব! পারা, আর কেছ বা চাল-কুমড়1, শশা, কল। 
ব৷! আক, বলি দিবার জন্ত আনিতেন। আমাদের বাড়ীতে ছর্গোৎসবের সময় প্রতি বতস:রই 
বাবার মুসলমান গ্রজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ বলি আনিতেন। ব্রাঙ্গণের৷ এসকল বি 
দেবতার নিকটে উৎসর্গ করিয়৷ দিতেন। সাধারণ মুসলমান প্রজাগণ পুজার সং আফাদের 
বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। শত শত মুনলমান এই উপলক্ষে পুজার ভিন দিন আবাংদগর 
বাড়ী আমিয়। দই, চিড়, মুড়কি, ও বাতীদ। ছিঃ! ফলার করিতেন। হিন্দু নিমন্িতহিগকে 
দেবতার প্রসাদ দেওয়! যাইত, মুসলমানদিগকে প্রসাদ দেওয়। যাইত ন।১--ও তে? এই ছিল। 

আমার বাল্যকালে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনও প্রকারের সান্রারিক 
দলাদলি দেখি নাই। বিষয়-আশয় লইয়া! হিন্দুতে হিন্মুতে এবং মুসগদানে সুলগর্গানে, বেন 
ঝগড়া! বিবাদ হইত, হিন্দু হুসলমানেও সেইরূপই হইত । আর এই সকল বিরোধে কোনিও দি 
হিশুয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে বা মুসলমানের! হিনুর বিরুদ্ধে জোট. বীধিয়াছে এমন দেখি নাই। 
ধার সঙ্গে যেয়প সম্বন্ধ ছিল, সেইরূপই সে তাহায় পক্ষ অবলহ্বম করিত স্বধন্থীয়-প্রডি বিশেষভাবে 
কেউ পক্ষপাতিত্ব করিত না)--হিম্মুত্েও নহে, মুসলমানেতেও নে । 'একবাক্স জামাদের 
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প্রতিবেশী মুনলমান জনীদারের সঙ্গে বাবার একট। মহলের সাধিকারীন্ব লইগ! বিরোধ বধে। 
বাধা এই মহুলট। খালনা বাকীর নিলামে খরিদ করেন। গ্রামের বুতর হিন্দু মুসলমান তত্র 
লোকের এই মহলের উপরে আগে সন্বাধিকার ছিল। নিলামের জোরে এই সন্ব লোপ পায়। 
ইহার! একজোট হইয়া যাহাতে বাবা নিলামি মহলের দখল পান, ভাহার চেষ্ট। করেন। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই মহলের প্রায় আটশত বর্ধধু। মুদ্লমান এজ! বাব"র নিকটে আলিয়। 
কবুলিয়ত দিয়! তাহার প্রতিঘন্দী মুসলমান জমীদারের বিপক্ষতা করিতে একটুও ঘিঃাবোধ 
* করেন নাই। হিন্দু জমীদার ভাল হইলে তাহার মুসলমান প্রঙ্জার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
মুমলমান জমীদারের বিপক্ষে লাঠি ধরিতে কুন্তিত হইত ন|। ধর্-কর্ম ব্যতীত অন্ত কোনও 
ব্যাপারে কে হিন্দু কে মুললমান, এই এন্সটাই তখন উঠিত না। 
দোল-হর্গোসব, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি এবং শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বিষহরি বা সার 
পুজা, গ্রামের হন্দু'দগের প্রধান উৎনব ছিল। উত্তণায়ণ সংক্রান্ত উপলক্ষে ঘরে ঘরে পিঠে- 
পুলি প্রস্তত হছইত। শেষ রাংত্র আমর! বালকের দল পুকুর ধারে যাইয়া! কাপিতে কাঁপিতে 
জুটিতাম। পূর্বধিন পুকুরের ধারে একটা ফাক! যায়গায় একট। খড়ের ঘর তৈয়ার কবিয়! রাখ! 
হইত। যতদুর মনে পড়ে বোধ হয় এগুলিকে ভেড়ার ঘর বগ! হইল। গ্রত্যুষে পুকুরে ডুব দি 
উঠিন্ব। এ ভেড়ার ঘরে আগুন দিয়। ঘাধার চারি পাশে দীড়াইয়। সকলে আগুন পোহ।ইতাম। 
পাড়ায় পাড়াক্স এ সম্বন্ধে একট! গ্রতযোগিতাও ছিল। কাহাদের পাড়ান্ন এই ভেড়ার ঘর সকলের 
চাইতে বড় এবং কোন ঘরের অগ্পশিধ। সকলের চাইতে উপরে ওঠে, অতিশয় আগ্রহসহ্কারে 
গ্রামের লোক বিশেষতঃ বালকের দল ইহা লক্ষ্য করিত। যদদেগ ভেড়ার ঘরের আগুনর শিখ! 
সকলের চাইতে উপরে উঠিত, তাদের আত্মশ্লঘার সীমা থকিত না । স্নান ও আগুন পোহান 
শেষ হইলে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়। পীঠে-পুলি খাওয়ার পাল! সুরু হইত | অপরাহ্রে গ্রামের নিকটে 
মাঠে খেল হইত | ডাগ্ডা-গুলি, কপাটি, লাফান এবং ম]ুষ দৌড় এ সকলি প্রধান জ্রীড়। ছিল। 
গ্রাঙ্দের বালক এবং যুবকের! এ সকণ খেলায় নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতেন) বয়োগ্োষ্টরা 
ঠাহাদের খেল। দেখিণার জন্ত খেকার মাঠে যাইয়া! জনতা করিতেন। উত্তরায়ণ উপলক্ষে গৃহস্থের 
বাড়ীতে কোনও বিশেষ পৃ! হইত কি লা মনে নাই, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ আগিয়া কোনও কোনও 
বাড়ীতে একট! কিছু অনুষ্ঠান করিয়! যাইতেন। কিন্তু এই পু্ধ| উত্তরায়ণ-উৎমবের একটা 
গণনীয় অঙ্গ ছিল'ন।। আর এই উংসবট! ছোট বড় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই হইত। 
সকলে এ দিনটা অমোদ-প্রমোদ করিক্গাই কাটাইতেন। 
।ঘিষহরি ব| মনসা-পুঙ্জ আমাদের অঞ্চলে একট! প্রধান পর্ব ছিল। গরীৰ গৃহস্থেরাও 
 বিষ্হরি মুর্তি গড়িয। তাহার পুজা করিত। বিষহরি নামেই তার পরিচর-- নাগকুলের অধিষঠাতরী 
দেব বিষধর সর্প ত,হার বাহন। সাপের ফণার উপরেই 'বোধ হয় তাহার উর্ধ অঙ্গ সকল 
গিয়া তোল হইত। কখনও কখনও একট! ঘটের উপরে সাপের ফণ! নির্দাণ করিয় 
বিষকরিক নামে এই . ঘটেরই পুঙ্জ| হইত। মনস' পুজার উৎপত্তি পদ্মপুরাণ হইতে । মনসার 
_পুজা'কাছিনীয় সে লখিন্দর সওদাগরের কথা জড়াইয়। ছিল। বড় হইয়া একবার ভাগলপুরে 
কিছুছিনের জন্ত গিগ্নাছিলাম। সেখানে গিয়। দেখিলাম যে লখিন্মরের রাজধানী চপ্পানগর 
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এখনও ভাগলপুরেন্স নিকটে রহিয়াছে। আর মনসা-পৃজ! উপলক্ষে এখানে খুব একটা 
বড় মেলাও হইয়। থাকে। চম্পানগরের -মনসাদেবী কি করিয়া! যে দৈমনসিংঃ, -শ্রীহ্ 
প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়। পড়িয়াছিলেন; জানি না।. তবে বর্ষার সময় বখন মাঠ. ঘাট 
সব জলে ডুবিয়। যায়, তখন এ সকল জল! যায়গাতে বেশ সাপের - ভয় : হয়। ইহা বোঝ! 
যায়। এ সকল স্থানে প্রথম ধখন বসতি আরম্ভ হয় তখন এই সাপের ভছটা খুবই 
বেশী ছিল, ইহাও সহজে অন্মান করিতে পার! যায়। এই কারণেই বোধ হয আমাদের 
অঞ্চলে বিষহরির পৃঞ্জাট| এতট| প্রচলিত হইগাছিল। ইছার আর একটা কারণও হয়ত 
ছিল। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে এই দকল জলাকীর্ণ অঞ্চঞের গৃহস্থের! নিজেক্দের গোধন বাড়ীর 
গোয়ালেই বাধিয়। রাখেন। গোপাট বা গোপথ দিয় তখন নৌক। চলচল করে; 


গোচারণের মাঠ জলে ডুবিয়। যায়। এই জলের উপর খুব লম্বা লম্ব। ঘাস জন্মে। 


গৃহস্থকে এ সময়ে নিজেদের গরুর জন্য এই ঘাস কাটিয়া আনিত্ে হয়। কখনও জলে 
নানিয়। আর কথনও বা ঘাসের নৌক1 হইতেই ঘাস কাটিতে হয়। এইরূপ ঘাস কাটিতে 
যাইয়। লোকের সপ।ঘাত হইয়'ছে, এরূপও মাঝে মাঝে শোনা যাইত। এইরূপে গো-গ্রাস 
সংগ্রহ করা সে একেবারে নিব্রাপদণ ছিল না, ইহাও বোঝা যাঃ। এই কারণেও বুঝি 
বা বিষর ব| মনসা এ অঞ্চলের লোকের নিকট হইতে এতট। পুজা পাইতেন। মনস| 
পুজ| প্রায়ই কৃষকদিগের বাড়ীতে হইত। সম্পন্ন ককের! বিষহরির নিকট ছাগ বলিদান 
করিতেন। এই উপলক্ষে পরদিবদ তাহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ভোজ হইত। বিষরি 
পূজা উপলক্ষে ভাসানের দিন বাইচ খেল! হুইত। শ্রাবণ মাস ধরিয়। গ্রামের পাড়ার 
পাড়ায় এই থেল। অভ্যাস কর। হইত। এক গে-গ্রাস সংগ্রহ ভিন্ন তখন অন্ত সমুদয় কৃষিকাধ্য 
বন্ধ থাকিত। ধান তখন মাঠে আপশি গঞ্জাইতে আরম্ত করিয়াছে। বর্ষার জল যত 
বাড়ে, ধানের গাছও ততই বাড়িয়া! উঠিভেছে। হঠাং বা আসিয়া ধানের মাথাগুলি 
ছ'তন দিন ডূবাইয়! না রাখিলে নে ফসলের অপাততঃ আর কোনও আশঙ্ক। নাই। সুতরাং 
এ সময়ে কৃষিকার্ধ্য বন্ধ থাকিত বলিয়। গ্রামের লোকের অবসরের অভাব হইত না। তরী- 
তরকারীর ফসলের জন্তও তখন আর বিশেষতাবে খাটিতে হইত না । কৃষকেরা গ্রতাষে উঠিয়। 
নিজের নিজের নৌকা লইয়! ঘাস কাটিতে বাহির হইয়া যাইত। ছু'গ্রহরের সময় প্রায় সকলেই 
বাড়ী ফিরিয়। আসিত। তারপর আর সেদিনকার মত কোনও কাজ থাকিত না। বিকাল'বেলা 
ছিপ দিয়! মাছ ধরিয়! কিনব! বিশ্রা করিয়! অথব| বাইচ থেলিয়। কাটাইত। শ্রাবণ মাসটা ভর 
এই বাইচ খেল! চলিত। প্রতি পাড়ার ছ'তিন্টা খেলার নৌক! ছিল। প্রতিদিন অপরাহ্ে 
পাড়ার বেকার লোকের! পী-ব।লকদিগকে জড় করিয়! বাইচ খেলিতে বাহির হুইয়। বাইত। 
সারিগান এই বাইচ খেলার একটা! বিশেষ অঙ্গ ছিল। পল্লী-জলপথ এই গানে প্রতিদিন অপরাহ্ছে 
ও সন্ধযাকালে মুখরিত হুইর! উঠিত। গানগুলির .পদ তুলিয়া! গিয়াছি, কিন্তু তাহার সুর ও লয় 
এখনও কানের ভিতরে বাজিতেছে। একটা গানের একট! মাত্র পদ আজও মনে আছে ;-- 
ঘাটে লাগাও রে নাও ওরে ভাইয়। মাঝি 
থে ঘটে লাগাইবায় নাও দেখব।য় ফুলের পাঁনি 


শি 


১৮৬ নব্যভারত  চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য।। 


বাইচের নৌক। ঘাটে আসিবার মুখে সর্বদাই এই হুইটা পদ গাহিতে গাহিতে আসিত। এইরপে 
শ্রাহণনাস ভর! বাইচ খেল! অভ্যাস হইত। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা পৃ! শেষ হইলে 
স্বাঞ্গ পরদিন দেবীর ভাসান উপলক্ষে এ খেলার পরীক্ষা হইত। অনেকগুলি নৌক! ভিন্ন 
তির গঞ্জী হইতে বাহির হইয়! গ্রামের নিকটে খোল! বিলে যাইয়! এই নৌকা-দৌড়ে যোগদান 
করিত । অন্তান্ত খেলার মত এ খেলারও কতকগুলি বাধ! নিয়ম ছিল। একট! বিশেষ নিয়ম 
এই ছিল যে, কেহ প্রতিযোগী নৌকার সন্ুখের পথ রোধ করিবার জন্ত নিজের নৌক! 
,আড়াআাড়ি চালাইতে পারিবে না। রেযারেধির মুখে অনেক সময় এই নিয়মট। ভাঙ্গিবার 
চেষ্টা হই । আর তখনই নৌকায় নৌকায় ঠোকাঠুকি হুইয়৷ খেলোয়াড়দিগের মধ্যে 
নাঠালাঠি আরম্ভ হইত। ইহার ফলে মাথ। ফাটাফাটিও যে হইত না, তাহা! নছে। এ জন্ত ভিন 
ভিন্ন পীর মধ্যে এ সমরে একট! বিদ্বেষও জাগিয়া! উঠিত। এই বি.ছষের প্রেরণার প্রত্যেক 
পল্লী সকল বিষয়েই অন্তান্ত পল্লীর অপেক্ষা বড় হুইয়! উঠিতে চেষ্টা করিত। এই ভাৰে 
একট গ্রাম্য দেশপ্রীতি ব। 791০9011151 02019050) জাগিয়। উঠিত। (ক্রমশঃ) 


শ্ীবিপিনচন্দ্র পাল। 
অতৃপ্তি 

বেওন। যেওন! সখ! ছুটি পায়ে ধরি, সে অপূর্ণ চিত্রলেখা। বসম্ত আমার, 
রাখ এ ধিনতি মোর অতি'থ আমার, বুকভঃ1 যে বাতাসে মুকুলে সুকুলে 
ধরেছিলে যে রাগিনী অস্তরাতি তার আচ্ছন্ন করেহ মোর শাখ। উপশাখ। 
এখনে! যে আছে ঝকী, দাও শেষ করি পুষ্পহীন গু প্রাণ ভরে যাক্‌ ফুলে 
আরব সঙ্গীত তব। যে অরুণ রাগে রুধিও ন! সে বাতাস নুধাম্পর্শমাথ। | 
জীধারের এক প্র: উধ্ার আভা একটি বাসর নিশি দিও হে গ্রাণেশ 
এঁকেছিলে চিত্রকর কুস্কুমে ও ফাগে, তারপর লব চির বৈধব্যের বেশ। 
মসীময়ী তুলিকার় করিও না নাশ শ্রী হুরেশ্বর শর্মা । 
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সত্যেক্্-স্ৃতি 

কৰি সত্যেন্নাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়া। আমি তখন 
স্কুলে সেকেগু ক্লাসে পড়ি। ১৩১৪ সালের পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তার একটি ছাত্রকে তার বাবার কাছে 
বন্মায় পৌছিয়ে দেবার পথে কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ীতে অতিগি হন। তার পথ- 
যাত্রার সঙ্গী ছিল একটা বই-ঠাস। বাঝ্স । কি সব বই সঙ্গে নিয়ে অজিতবানূ বম্মা যাচ্ছেন ভা 
দেখবার জন্য কৌতুহলী হয়ে একদিন দুপুর বেলা বাঝসটা খাটতে ঘাটুতে সাহিত্য দর্শন 
রাজনীতির নানান ইংরেজী কেতাবের ভিতর থেকে একখানি পরিষ্কার ঝকঝকে ছাপ! বাংলা 
কবিতার বই বের হ'ল--“হোমশিখ1” | খুলে দেখলাম, বইখানি সবে বেরিয়েছে ও রচয়িত। 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "সথহদ্বর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তীর করকমলে” উপহার দিয়েছেন । পাতা 
উল্টিয়ে দেখি একটি কবিতার পাশে নীল পেম্সিলের দাগ দেওয়। রয়েছে । সেই কবিতাটি 
প্রথম পড়লাম । তখন খুব বেশী বোঝ.বার বয়স আমার ছিল না, কিন্ত “হোমশিখার" 
তেজ-দৃপ্ত ছন্দ আমার তরুণ মনকে কিযে একটা নাড়া দিয়েছিল তা এখনো! স্পষ্ট মনে 
আছে । তারপর একে একে “হোমশিখার” সবগ্তলো কবিতাই পড়ে ফেল্লাম। অজিতবাবু 
কি জিনিষপত্র কেন্বার জন্য বেরিয়েছিলেন, ফিরে আস্তেই তার ক'ছ থেকে কৰির পরিচয় 
নিয়ে জান্লাম, তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, তার ও পরলোকগত কবি সতীশচন্তু 
রায়ের অনেক দিনের বন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় শিষ্য। তার ছুদিন পরেই 
অদ্ধিতবাবু বর্শা] চলে' গেলেন। এ ছু*দিনে বারবার প*ড়ে "“হোমশিখার” বড় বড় 
ছু তিনটা কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল দেখে, যাবার সময় অঞ্জিতবাবু বইটি 
আমাকে দিয়ে গেলেন। সেখানি আজও আমার কাছে আছে। 

কিন্ত শুধু “হোমশিখা” পেয়ে তৃপ্ত হতে পারুলাম না, মার কাছ থেকে অনেক 
অনুনয়-বিনয়ের পর একটা টাকা আদায় করে' একখানা “বেণু ও বীণা” কিনে নিয়ে 
এলাম। কবিতাগুলো ক্রমাগত পড়তাম; আর সারা্দিনই আবৃত্তি চল্তে। গুনগুন 
করে”। মাসিক পত্রিকায় তখন সত্যেন্্রনাথের কবিতা খুব ক্চিৎ বের হ'ত বোধ হয়, 
কাজেই, খুব ইচ্ছা করলেও, তার নতুন কবিতা পড়তে পেতাম না। বছর খানেক 
কেটে গেল, একদিন আমার এক সহপাঠীবন্ধুর দাদার কাছে শুন্লাম সত্যেনবাবুর নতুন 
একখানি কবিতানংগ্রহ বেরিয়েছে, জগতের যত শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার অন্থবাদ । 
তখন আমি ম্য(টিকুলেশন ক্লাসে পড়ি, কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। কবিতার বই 
কেন্বার অন্ত টাকা চাইলে যে মা দেবেন এমন কোন সম্ভাবনাই ছিল না । 
হতরাং অন্যত্র শরণাপন্ন হতে হ'ল। যাঁ হোক, “তীর্থ-সলিল” কেন হ'ল। কি ভাল 
যে লাগলো তার বিচিত্র ছন্রের ঝঙ্ষটর,। অদ্ভূত শব্ধবিভব, বাংলার বনচ্ছায়ে নিখিলের 


১৮৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য।। 


কবির সঙ্গীত! “তীর্থ-সলিলের” কবিতার মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল লেগেছিল নানান্‌ 
দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তঙ্জমা 


“ল] মার্শেয়ের” বজ-নির্ধোষ £- 
"একি অভাগ্য ! একি অপমাম ! বিদেশীর দল এসে, 
বিধি ও বিধান করে ব্যবস্থা ফরাসীর এই দেশে ! 


সং ক রা 


ওগো ভগবান্‌ ! এমনি করিয়! রহিব কি চিরকাল ? 

নতমস্তকে বহিব লাঙ্গল, হাতে শৃঙ্খল-জাল ? 

যাহারা প্বণ্য যাহারা অধম--তাদেরি বাড়িবে বল ? 

ভাগাবিধাতা হবে কি মোদের অত্যাচারীর দল? 

ধর হাতিয়ার ফান্সের লোক, বাঁধ দল, বাধ দল! 

চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌! 

স্বণ্য শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল ?” 
রাসিয়ার উদাত্ত-গম্ভীর গ!থা :£-_ 

“সকল ভয়ের ভয় তুমি প্রভূ! তোমারে নমস্কার 

বজ তোমার রণ-ছুন্দুভি, বিদ্যুৎ তরবার ! 

তোমার রাজ্যে করুণ। তোমার হউক মুধ্তিমান, 

শান্তির ধার] বর্মণ কর কালে কালে ভগবান ।% 
নরওয়ের ভাবে।চ্কাস £-- 


১ “বগা-মথিত সাগরোখিত 
ভালবামি এই দেশ, 
হ'ক্‌ বন্ধুর,” আকর্ষণের 


তবু তা'র নাহি শেষ। 

ওগে! ভালবেসো, তারে ভালবেসো, 
না ভুলি? পূর্বকথা, 

ভুলো না মোদের “সাগ!'-সঙ্গীত,-- 
স্বপ্রমদী সে গাথা ।” 


হাঙ্গেরীর উদ্দীপনা £-- ঃ 


“দেশের দশের ডাক শোনো ওই, 
ওঠ” ওঠ, ম্যাগিয়ার ! 

এই বেল! যদি পার ত পারিলে, 
নহিলে হ'ল ন। আর ।” 


শ্রাবণ, ১৩২৯ | সাক্যেন্দ-ম্মৃতি. ১৮৯ 


'ইজিপ্টের বিষাদ-গীতি :-- 
“হে মিশর ভূমি! গরীয়সী তুমি, তুমি মহিমার ধাম, 
অযুত যুগের জননী ! এ দেহ তোমারেই সপিলাম। 
কত কীত্তির শ্বশান তুমি গে পুণ্য মিশর ভূমি, 
তব সম্তানে যে করে পীড়ন তা'রেও গ্রাসিবে তুমি ।" 


সব শেষে বাংলা রূপাস্তরে “বন্দে মাতরমের” মধুব মূর্তি ;_- 
"বন্দনা! করি মায়! 
স্থজলা, স্থৃফলা, শস্য-শ্টামলা, চন্দন-শীতলায় 
ধাহার জ্যোতন্া-পুলকিত রাতি, 
যাহার ভূষণ বনফুল পাঁতি, 
স্থহাসিনী সেই মধুরভাষিনী-_স্থখদায়_বরদায় 
বন্দনা করি মায়!” 

সেই তের বছর আগে প্রথম যখন কবিতাগুলি পড়েছিলাম তখন যেমন সেগুলি সমস্ত 
মনকে মাতিয়েছিল, আজও তেমনি মাঁতায় তার উদ্দীপনায়, তার বাঞ্জনায়, তার ঝঙ্কারে। 

“তীর্থ-সলিল” পড়বার পর থেকেই সত্যেন্ত্রনাথকে দেখবার জন্ত আমার মনে ভারী 
একটি ওংস্থক্য জন্মায়। কিন্তু দেখবোকি করে'? আমি ত তখন স্কুলের ছাত্রমাত্র। 
কিন্তু দেখা হ'ল কয়েক মাপ পরেই । কলেজে ঢুকে যখন বাড়ীর লোকের কাছ থেকে 
ইচ্ছামত বই কেন্বার স্বাধীনতা ও স্থবিধা পাওয়া গেল, তখন হ্যারিসন রোডের 
চৌমাথায়, এলবার্ট-হলের নীচে পুরাণে বইয়ের দোকানে ঘোরাথুরি স্থরু কর্লাম। 
এইখানে প্রায়ই দেখতাম একটি ভদ্রলোক,_বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সাদাসিদা 
পোষাক, চোখে চশমা,-বই দেখছেন কিনা কিন্ছেন। একদিন দেখলাম তিনি মূল 
ফরাসী ভাষায় মোলেয়ারের এক সেট নাটক কিনে মুটের মাথা চাপাচ্ছেন। আর 
একদিন দেখলাম 117195এর 11150019০01 0706 719001) 1২৪৮০10101এর ক; ভালুম 
কিন্লেন। আরো! একদিন দেখলাম খালিলের দৌকান থেকে পুরাণো কয়েকখানা 
বাধানো। €11০715” কাগজ ও একটা কি ফাশী বই কিনে নিয়ে বের হচ্ছেন। এত 
বিচিত্র বিষয়ে অঙ্গরাগী কে এই লোকটি জান্বার জন্য বড় কৌতুহল হ'ল। বইয়ের 
দোকানে খোজ করে' নাম জান্তে পার্লাম না,এুধু খবর পেলাম দজ্জিপাড়ায় থাকেন। 
মধ্যে মধ্যে বিকালে দেখ্চ্তাম ভদ্রলোকটি গোলদীঘিতে বেডরাচ্ছেন। একদিন দেখলাম 
তাকে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চারুবাবুর সঙ্গে আমার তখন আলাপ 
ছিল না, কিন্তু তাঁকে চিন্তাম। তার সঙ্গে দেখে অশ্গমান কর্লাম যে ইনি নিশ্চয়ই 
কোন সাহিত্যিক । তারপর হঠাৎ ঘেন কেন মনে হল ইনিই বোধ হয় সত্যেন দত্ত | 
জান্বার উপায় ছিল না, স্থৃতরাং জান্তে পারলাম না; কিন্তু মনে মনে সেদিন থেকে 
কেমন ধারণা হয়ে গেল ঘে ইনিই সত্যেন্্রনাথ। 


১৯০ নব্যভারত [ চহ্ারিংশ খণ্ড, ধর্থ সংখ্যা। 


এর কিছুদিন পরে একদিন সকালে বসে" পড়ছি এমন সময় পরলোকগত গিরিশ 

শশ্মা মহাশয় আমাদের বাড়ী ,এলেন, তার পিছনে পিছনে দেখি পুরাণো বইয়ের 
সন্ধানী, চারুবাবুর সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটি। গিরিশবাবু ঘরে ঢুকেই বল্পেন-_-"অমল, 
একে চেন? ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ধার কবিতা তোমার মুখে অনেক শুনেছি । 
আমার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে, আজ তোমাদের বাড়ীর সামনে দেখা হ'ল, 
তোমার কাছে তাই ধরে" নিয়ে এলাম।” কি আশ্চর্য, আমার অনুমান তা হলে 
একেবারে ঠিক! অভ্যর্থনা করে বসালাম কবিকে । এত শান্ত-স্বভাব, এমন অমায়িক 
এত স্বক্প-ভাষী লোক ত বেশী দেখিনি আগে । আমিই বকে” যেতে লাগলাম, তিনি 
বসে” বসে শুন্তে লাগলেন। আমার সেদিন উৎসাহ ও আনন্দের আর অস্ত 
ছিল নাঁ। তাড়াতাড়ি তার বই তিনখানি বের করে তাকে “হোমশিখার” সাম্য- 
সাম কবিতাটি পড়তে অন্গরোধ কর্লাম। তিনি কিছুতেই পড়তে রাজী হলেন না, অল্প 
হেসে বল্লেন-_“আমার লেখার উপর দিয়েই চুকে গেছে, পড়া আমার আসে না। 
আপনি -পড়ুন, আমি শুনি ।” আমার পড়্বার দরকার হ'ল না, মুখস্থ ছিল, আবৃত্তি 
কর্লাম। সে এক নৃতন অভিজ্ঞতা, কবির সামনে তার কবিতা আবৃত্তি। তার 
আগে বন্ধুবান্ধবের কাছে, বাড়ীতে কতদ্দিন কতবার এ কবিতা পড়েছি, কিন্তু সেদিন 
কঠে যেমন স্থর পেলাম তেমন আর কোন দিন »।ইনি। 

“জগতে এসেছে নৃতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী, 

সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলি নরনারী । 


আমরা মানি না মান্তষের গড়া কল্পিত যত বাধা, 
আমরা মানি না বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা ;. 


মানি না গিজ্জ1, মঠ, মন্দির, কক্ধি, পেগম্বর, 
দেবতা] মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তার ঘর; 


রাজ! আমাদের বিশ্বযানব, তাহারি সেবার তরে 
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে 

সঃ ঈং সঃ গা 
আমরা মানিনা শিখা, ত্রিপুণ্ড» উপবীত, তরবারি, 
জাকা খাতার ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমত]ুরি । 


ষাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুক নীতি, 
নৃতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি। 


নয়ন মোদের উজ্জল হয়ে উঠেছে সহসা তাই! 
তৃণে, পল্পবে, নীল নভতলে আর মলিনত! নাই। 


শ্রাবণ, ১৩১৯] সত্যেন্দ্-স্মৃতি ১৯১ 


চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে, 
বাহু প্রপারিয়া ছুটেছে মানব মানব-হিয়ার তরে ! 


ছি'ড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙ্গিয়া পড়িছে বাধা, 
বিদ্ব যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধ। ! 


জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছি'ড়িছে__পড়িছে টুটি” 
আজীবন যার! আছিল বন্দী তা"রাও লভিছে ছুটি ! 


অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মুকের ফুটিছে বাণী, 
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি । 


অন্তায় সাথে বিস্থৃতি-নদে ডুবুক্‌ অত্যাচার, 
সাম্যের মহাসঙ্গীতে স্থর যাক মিলি' সবাকার।” 


আবৃত্তি শেষ হলে পর “তীর্থ-সলিল” নিয়ে কোন্‌ বই থেকে কোন্‌ কবিতা 
পেয়েছেন, কোন্টা একেবারে মূলের অন্ববাদ, কোন্টা ইংরেজী অনুবাদের অন্থবাদ 
সে খবর জেনে নিলাম । ঘণ্টা দুয়েক পরে সত্যেজ্জরনাথ যখন বিদায় নেবার সময় 
বল্পেন__“আমার ওখানে আপনি যাবেন একদিন, আমার বই দেখাব ।” “আপনি, 
বলে' সম্বোধন করুলে যায়! কিন্তু শক্ত হবে” এই কথা বলাতে উত্তর পেলাম “আচ্ছা! 
আগে আলাপ, পুরাণে! হোঁক।” গিরিশবাবু হেসে বল্লেন__“হ্যা, 41221011511 
10795 00776010100) বটে ।৮ 

এর পরে যাওয়া-আসায় তার সঙ্গে অল্পে অলে আলাপ জম্তে স্থুরু হ'ল। 
তার বই কিন্বার ও পড়বার নেশা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম । তার ঠাকুরদাদার 
লাইব্রেরীতে ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও এুঁতি- 
হাসিক: কেতাবের সংগ্রহ অনেক ছিল। দর্শনে তার অভিরুচি খুব ছিল না বটে 
কিন্ত তাও যে তার পড়া ছিলনা এমন নয়। ইতিহাস--দেশের ও বিদেশের--তার 
মত পড়া খুব অল্প লোকেরই দেখেছি । তারপরে কাব্য ও সাহিত্যের ত কথাই 
নাই। পুরাণই কি তার কম পড়া ছিল? যখনই কোথাও পৌরাণিক কিছুর উল্লেখ 
নির্ণয় করতে না পেরে. তাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তা কোথায় আছে বলে' 
দিয়েছেন। আধুনিক যুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় যে কেমন ছিল তা তীর 
সাহিত্যিক বন্ধুরা খুব ভাল করেই জানেন। ফরাদী ভাষা জানা থাকাতে স্থুরোপীয় 
সাহিত্যের সকল মহলের. চাবি যেন তার মুঠোর ভিতর ছিল। মুরোপের নানা 
দেশের সাহিত্যের যে বিচিত্র সংগ্রহ তাঁর লাইভ্রেরীতে স্থান পেয়েছিল ত. দেখলেই 
বোঝা যেত তার পাণগ্তিত্য একাধারে কত ব্যাপক ও গভীর । অথচ একদিনের 
জ্ভও জ্ঞানী বলে' তার কোন অভিমান দেখিনি। ৮৫৪7 তাঁর চক্ষুশূল ছিল, 


১৯২ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


ও জিনিষটা তিনি সহা করুতে পারুতেন না; যেখানে ওর গন্ধ পেতেন সেখান 
থেকে দুরে থাকৃতেন। 

সত্যেন্্নাথের সঙ্গে আমার আলাপের অল্পদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর 
পূর্ণ হওয়া! উপলক্ষে বোলপুরে ঘে উৎসব হয় সেই উৎসবে তাঁর অনেক সাহিত্যিক 
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তিনিও যোগদান করেন। মনে আছে ২৫শে বৈশাখের সকাল 
বেলা শান্তিনিকেতনের আমবাগানে আশ্রমবাসীদের সম্বর্ধনার পর একে একে 
যখন বাংলার উদীয়মান সাহিত্যিকের সত্যন্দ্রনাথের সলজ্জ আপত্তি সত্বেও তাকে 
আগে রেখে কবিগুরুকে প্রণাম কর্বার জন্য অগ্রসর হলেন। সত্যেন্্রনাথের হাতে 
কম্পেকটি পন্ম, আন্তে আন্তে তিনি সেগুলি কবির পায়ের কাছে রেখে পায়ের ধুলা 
নেবার জন্য হাত বাড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কি সন্সেহের সঙ্গে তার হাত ছুখানি 
দিয়ে শর্বাঙ্গে যেন আশীর্বাদ বুলিয়ে দিলেন। সেবার কয়দিন বোলপুরে থেকে 
বুঝলাম সত্যেন্্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কত প্রিয়। কবির ক্রমাগত কেবল সত্যোন্দ্রের 
খোজ। কিছু পড়ে শোনাবেন, আগে জিজ্ঞাসা কর্ছেন “সত্যেন কৈ?” সৃত্যেন্র ত 
এগিয়ে এসে সামনে বস্বার লোক নন, একটি কোণে বন্ধু চারুবাবুর পিছনে 
চুপটি করে বসে আছেন। সেখান থেকে তাকে আবিষ্কার করা হ'ল। “সত্যেন, 
তুমি কি লিখচো বল,” “সত্যেন তৃমি আমার কাছে এখানে এসে কিছুদিন থাক”-_. 
কবির মুখে কেবল শুনতাম এইসব ন্নেহসস্ভাণ। আর দেখলাম সত্যেন তার 
বন্ধুদ্দের হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করে” আছেন। সেবার উৎসব উপলক্ষ্যে 
বোলপুরে শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্চী, অধ্যাপক স্থরেন্দ্রনীথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্ 
ক্যাপাধ্যায়, ডাক্তার দ্বিজেন্্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্জোপাধ্যার প্রভৃতি তার 
লেক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন অফুরস্ত রসের ফোয়ারা পরলোকগত গিরিশ 
শর্শা। শান্তিনিকেতন গৃহের দোতলায় এঁর] সব একসঙ্গে ছিলেন। গিরিশবাবুর 
সঙ্গে আসার্তে আমিও এদের মধ্যে স্থান পেয়েছিলাম। এরা সকলে সত্ন্জ- 
নাঁথের প্রতি যে কি অন্রাগী ছিলেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে যেভাম। 
তারপরে সত্যেন্ত্রনাথের সঙ্গে বহুবার বৌলপুরে কবি-সঙ্গমে গিয়েছি । এ শাস্তি- 
মিক্ষেতন গৃহের দোতলার বারান্দায় কত বিনিশ্র রাত্রি রবীন্দ্রনাথের গানে ও আলাপে 
ভরপুর হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে বারের সেই ২৫শে বৈশাখে বন্ধুজনের মাঝখানে 
সম্তেন্জনাথের শান্ত হাস্যোজ্জল মুখ-শ্রী এখনো চোখের উপরে ভাস্ছে। 

যোলপুর থেকে ফিরে এসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ হুতে বাংলার শ্রেষ্ঠ 
কথ্ির পঞ্চাশ বংসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যাতে তার যথাযোগা সম্বর্ধনা হয় সেজন্য 
শত্যেলবাবু, চারুবাবু, মণিলালবাবু বিশ্লেষ চেষ্টা আরস্ভ করুলেন। এই তিন বন্ধুরই 
অক্লান্ত চেষ্টায় এবং নাটোরের মহারাজ! ও পরলোকগত শ্রীযুক্ত রামেত্্রহুদার জিবেদী 
শহাশয়ের উৎসাহে রবীন্দ্র-সন্বর্ধনার আয়োজন সুরু হ'ল। সেই আয়োজনে আমি 
তাঁদের কাজে লেগেছিলাম ছাব্রমহলে চাঁদা তোল্বার জন্ত। এই ০৮৮-৪ 
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চারুবাবু ও মণিবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠত। হয় ও আমি বয়সে তাদের অনেক 
ছোট হলেও আস্তে আস্তে তাদের ভিতরে এসে পড়ি। ভিতরে এসে দেখলাম 
এই বন্ধুদলটির মধ্যে কি নিবিড় প্রীতির বন্ধন। সত্যেন্্নাথ, আগেই বলেছি, 
স্বভাবতঃ স্বপ্পভাধী ছিলেন, সকলের সঙ্গেই যে তিনি খুব একটা মিশতে পার্তেন 
এমন নয়। কিন্তু বন্ধু-সভায় তিনি নিজেকে গঞ্পে, গানে, হান্য-পরিহাসে অজন্ব 
ভাবে বিলিয়ে দ্রিতেন। তার গ্রাণটা যে কত বড় আর কত তাজা ছিল তা 
তাকে ্বিজেন্ত্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়ের বৈঠক্ধানায় বা “ভারতী"-অফিসে মণিবাবুর 
সান্্য-সভায় দেখলে বোঝা ঘেত। আর বোঝ! যেত তার স্ক্্ম সাহিত্য-রসোপলব্ধির 
শক্তি, প্রগাঢ় পৌন্দধ্যান্তভৃতি ও নিপুণ সমালোচনার ক্ষমত|। সাহিত্য সমালোচনা 
সম্বন্ধে তার চুলচেরা বিচার-পদ্ধতি ছিল না। অথচ ভাল-মন্দ লাগা সম্বন্ধে তার 
কোন দ্দিন কোন দ্বিধা দেখিনি | যেট। ভাল সেটা তিনি এমন সহজে ভাল বলে 
ধরতে পারতেন যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হ'ত। তর্কবুদ্ধি দিয়ে তিনি সাহিত্যের 
ভাল-মন্দ বিচার করতেন না; করতেন তার স্বাভাবিক সহজ শক্তি দিয়ে। কিন্ত 
তাই বলে কোন রচনা কেন ভাল বা মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে তাকে কোন 
দিন কুষ্তিত দেখিনি। তর্ক তার সঙ্গে অনেক করেছি ও অনেককে কর্তে শুনেছি, 
কিন্ত এক দ্বিজেন্ত্র বাগচী মহাশয় ছাড়া আর কাউকে তাকে তর্কে এটে উঠতে 
দেখেছি বলে' মনে পড়ে না। কিন্তু মতামত সম্বন্ধে তার দ্বিধাহীন অসংশয় ছিল 
বলে" গৌড়ামি বা 0০£198119য) মোটেই ছিল ন|। 
দীর্ঘ বারে! বছর সত্যেন্ত্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তীর মনীষা, চরিত্র ও 
হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছি তা একটি মাত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তৃত্ার 
কয়েকটি গুণের কথা না বল্লে এ বন্ধুকুত্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। সকলের 
মনে পড়ে তার নিজের রচনা সম্বন্ধে নিন্দা বা প্রশংসায় সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব। শত 
রকম আর কোন সাহিত্যিকের দেখেছি বলে' মনে হয় না। মনে পড়ে তার একক 
একটা! কবিতা! বেরিয়েছে আর লোকে তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে, কত লো 
তার সামনে এসে কতদিন কত উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছে, কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাকে 
কোন রকম বিচলিত হতে দেখি নি। একদিন আমরা কয়েকটি বন্ধু বোলপুর থেকে ফিরে 
আস্ছিলাম, সত্যেন্জনাথ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বর্ধমানে কোন প্রসিদ্ধ স্বদেশী বক্তা 
আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। তিনি সত্যেম্রনাথের পরিচয় পেয়ে তার সঙ্গে নিজে 
আলাপ করে' তাঁর কবিতার খুব প্রশংসা আরম্ভ কর্লেন। তার প্রশংসার মধ্যে 
অতুযুক্তি কিছুমাত্র ছিল না, কিন্তু সে সময় সত্যেন্্রনাথের অবস্থা দেখলে অতি ৰড় 
হবদয়হীনেরও কষ্ট হ'ত, যেন তাকে হত্যাপরাধে বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছে। 
ভদ্রলোক বোধ হয়' বুঝতে পারলেন যে তার প্রশংসা সত্যেন্্রকে আনন্দের পরিবর্তে 
গীড়াই দিচ্ছে, তিনি থাম্লেন, কবি যেন স্বস্তির নিংশ্বীস ফেলে বাঁচলেন! হাওড়ায় 
নেমে জিজঞান! কর্লাম “অমন করুছিলেন কেন?” উত্তর পেলাম "বড় ব্তুতার মত 
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শোনাচ্ছিল।” আর একবার লক্ষৌর ব্যারিষ্টার, কবি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় সত্যেন্্- 
নাথের সঙ্গে আলাপ কর্বার জন্য অত্যন্ত ওঁংস্থকা জানিয়ে আমাকে চিঠি লেখেন। 
আমি সে চিঠিখানি সত্যেন্্নাথকে পড়ে শোনালাম। তার কিছুদিন পরেই অতুলবাবু 
কল্পকাতায় এলে একদিন সন্ধ্যায় “ভারতী”-অফিসের তেতালার ঠবঠকে সত্যেন্ত্রনাথের 
সঙ্গে দেখা কর্বার জন্ত তাঁকে নিয়ে এলাম। অতুলবাবু অন্ত সকলের 
সঙ্গে আলাপ সেরে সত্যেনত্নাথের কাছে ত্বার কবিতা পড়ে কি আনন্দ 
পেয়েছেন সেই কথা যত বল্তে লাগলেন সত্ন্ত্রনাথ ততই সংকোচে প্রারা হতে 
লাগলেন, ভাল করে অতুলবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত। পর্যান্ত বল্তে পারলেন না। 
এত গেল অপরিচিতের প্রশংসা । বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রশংসা শুন্লে 
আনন্দ নিশ্চয়ই পেতেন, কিন্তু কোন দিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখিনি। 
বাস্তবিক, প্রশংসা সম্বন্ধে তার আশ্চধ্য ওঁদাসীন্ত ছিল। যুরোপীয় সমালোচকের একটু 
সার্টিফিকেট চিঠির পর চিঠি লিখে আনাতে পার্লে বে দেশের বিশ্বপিতর| একেবারে 
দামামা কাধে করে, বের হন, সেই দেশে জন্মে সত্যেন্্নাথ সে সম্বন্ধে থে কতট। উদাসীন 
ছিলেন তার একটু পরিচয় দিই । রবিবাবু তার “[016-080197108” বইখানিতে সত্যোন্ত্র- 
নাথের কয়েকটি কবিভার তজ্জম। করেছেন | ৮7016080061005” যখন বের হয় 
আমি তখন লাহোরের ইংরেজী দৈনিক “পাঞ্জাবী” কাগজে । সেই সময় বিলাতের 
কাগজে “81010-050)5008”এর যেসব সমালোচনা হয় তার অনেকগুলো আমার 
কাছে আসে। তার মধ্যে একটা খুব নামজাদ। কাগজের সমালোচনাতে সত্যেন্্নাথের 
কবিতার বিশেষভাবে উল্লেখ করে' বল। হয় যে অন্য যত বাংল! কবির কবিতা রবীন্ত্র- 
নাথ তার 170160201)01784 তঙ্জম! করেছেন তাঁর মধ্যে একমাত্র সত্যেন্ত্রনাথের 
কবিতাতেই একটি বিশেষ স্থুর আছে। সমালোচনাটি পড়ে' আমার বড় আনন্দ হ'ল, 
আমি সেটি সত্যেন্্রবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। প্রাপ্চি-স্বীকারের সময় পেরিয়ে গেলেও 
যখন কোন জবাব পেলাম না তখন আমার চিঠিট! পেলেন কি না জান্বার জন্য আর- 

একখানা চিঠি লিখলাম। এবার সময়-মত জবাব এল :-- 
গজ ঈ% *% স্বয়ং কবি আমার রচনা তঞ্জমা করেছেন এইটেই আমার পক্ষে 
এত বড় কথ যে তারপর কোন্‌ বিলাতী কাগজ, তা যত বড়ই হোক্‌ না, 
কি বল্লো বা না বললো তাতে আমার ছুঃখ বা আনন্দ কিছুই নেই। তাই 
তোমার চিঠির জবাব কি দেব ভেবে উঠতে পার্ছিলাম না। /১০1070%/16086 
অবশ্ত অনেক আগেই করা উচিত ছিল, সেজন্য রাগ কোরো না। * * *গ 
নিন্দা সন্বন্ধেও একই রকম গুঁদাসীন্ত । বাংলাদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে, সকলেই জানেন, ঈর্ষা অন্থু” 
যার অভাব নেই। বিশেষত; সত্যেম্্রনাথের লোকযশ নবীন কবিদের কারুর কারুর কষ্টের 
কারণ হয়েছিল। এদেরি মধ্যে একজন একবার অকারণে সত্যেন্্রের কবিতার খুব কটু সমা- 
লোচনা করে” আমাকে একথানি পত্র লেখেন। পত্রধানি আমি চারুবাবুকে পড়ে” শোনাই। 
চারুবাবু সে চিঠির কথা সত্যেনবাঝুকে বলেন। তারপর যেদিন সত্নবাবুর সঙ্গে দেখা 
পি 


শ্রাবণ, ১৩২৯ সাত্যন্জ-স্মৃতি ১৯৫ 


হ'ল তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লাম--“অমুক আপনার কবিতা সম্বন্ধে কি লিখেছেন শুনেছেন ?” 
তিনি উত্তরে বল্লেন__ “সথ্যা, চাক কি বলেছিল বটে।” বাদ্‌, এটুকু, তারপর চিঠিখানার 
আর কোন উল্লেখ পধ্যস্ত করুলেন না । যিনি চিঠি লিখেছিলেন তার সঙ্গে তারপর 
আমার বাড়ীতে ও অন্ান্ত জায়গায় অনেকবার সত্যেনবাবুর দেখা হয়েছে, কিন্তু তার গ্রতি 
সত্যন্ত্রনাথের কখনো কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিনি। নিজেদের মধ্যেও কোন দিন তাঁর 
স্বন্ধে কোনরকম নিন্দা তীর মুখে শুনিনি । লোকের সম্বন্ধে ঠাটা তামাসা বন্ধুবান্ধব- 
মহলে সত্যেন্্াথের নিকট শোনা ধেত বটে, কিন্তু তার কাছে কারুর নিন্দা বিশেষ 
শুনেছি বলে' মনে পড়ে না। তাঁর সমপাময়িক কবিদের সম্বন্ধে সত্যেন্্রনাথের মনের 
কোণে কোথাও ঈর্ধার লেশমাত্র ছিল না । যখন ধার যে কবিতা ভাল লেগেছে মুক্তকণে 
তখন তার সে কবিতার প্রশংসা করেছেন। “ঝরাফুলের” কবি করুণানিধানের অনেক 
কবিতার খ্যাতি তাঁর মুখে শুনেছি। যতীন্ত্রমোহন বাগচীর “অপরাজিতা” কাব্য 
বের হলে পর তিনিই সেখানি আমাকে পড়তে দেন। বইখানি ফেরত দিলে পর 
সত্যেন্্রনাথ কেমন লাগ লো জিজ্ঞাসা করাতে আমি বল্লাম “বৈচিত্রের অভাব ।” তিনি বল্লেন 
“তা হতে পারে, কিন্তু খাটি কাব্যরস আছে ।” 

স্বদেশের প্রতি গভীর প্রীতি সত্যেন্্নাথের চরিত্রের আর-এক বিশেষস্থ ছিল । 
“কোন্‌ দেশেতে তরুল-া সকল দেশের চাইতে শ্যামল” কবিত! থেকে আরম্ভ করে? গগাদ্ধিজী' 
পর্য্যন্ত সমস্ত কবিতার প্রতোকটি ছত্রে সে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রয়েছে বটে, কিন্তু তার 
কথাবার্তা কাজকর্মের মধ্যে এই প্রেম যে নানা ভাবে নানা মৃষ্ঠিতে ফুটে উঠত তা 
শুধু তার বন্ধুরাই জানেন। তীর স্বদেশপ্রেম ছিল একেবারে সীচ্চা,__ঝুটা 
স্বাদেশিকতার মোহ তাকে কোন দ্িন আচ্ছন্ন করতে পারেনি । স্বদেশের ৰা স্বজাতির 
ভাল-মন্দ সব কিছু নির্ব্বিশেষে আকৃড়িয়ে ধরে' তাকে জাতির প্রতি মমত্ববুদ্ধি বলে' ঘোষণ। 
করার মত দুর্বদ্ধি তাঁর কখনো! হয় নি। দেশের নামে কোন অন্তায়ের প্রশ্র্ দেওয়া 
হচ্ছে বা মহ্ুষ্ত্বকে কোথাও খর্ব কর! হচ্ছে দেখলে তিনি একেবারে অসহিষু হয়ে 
উঠতেন। যেখানে দেশের লোকের অন্যায় বা অত্যাচার দেখেছেন, কাপট্য বা ভগ্ডামির 
পরিচয় পেয়েছেন পেখানে নির্মম হয়ে আঘাত করেছেন । আবার বিদেশী শাসনকর্তীদের 
হাতে স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা ও নির্ধ্যাতনকে ঠিক তেমনি জোরের ও সাহ্‌সের সঙ্গে আক্রমণ 
করে, তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন । 

সত্যেন্জনাথের মত শান্ত লোক খুব কমই দেখেছি । কিন্তু পাঞ্জাবের ভায়ারী-কাণ্ড 
তকে কি রকম উত্তেজিন করেছিল তা আমি জানি । 'লাঙ্থোরে হাণ্টার-কমিটির সামনে 
ভায়ার যখন সাক্ষ্য দেয় তখন আমি “টিবিউন” কাগজে তার একট বর্ণন৷ দিয়েছিলাম । 
সেই বর্ণনাটুকু সঙ্গে দিয়ে তাকে আমি একট! চিঠি লিখি । তাতে ২৫,০০০ নিরপরাধী ও 
নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালিয়ে তার জন্য ভায়ারের ' বাহাছুরী ও কমিটির দেশী 
সদস্যদের সঙ্গে তার উদ্ধত ব্যবহারের কথা সব টন বনাটি পেয়ে সতোক্নাথ 
আমাঁকে লিখ লেন £-- ৃ র . 


১৯৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য। । 


পক * * আমি শুধু ভাবছি তুমি চুপ করে? বসে এ 9৮109705 শুনলে কি 

করে”? আমার তো পড়ে' রক্ত গরম হয়ে উঠেচে। আমি যদি উপস্থিত থাকৃতুম, 

তা হলে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে” বস্তুম। আর পাচহাজ্জার পাঞ্জাবীর সাম্‌নে 

বসে' ভায়ার এ রকম তাঁল ঠুকে বুক ফুলিয়ে চলে গেল? * * * *” 
শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু যে *1006177. [২৪৬1৪৮/”এ লিখেছেন “116 ৮089 2 01017 
2/10291150) 21170095028 15৮০01001028810”---সে কথাটা যে কতখানি সত্য তা একটি 
ঘটনার উল্লেখ কর্লেই বুঝতে পারা যাবে। যুদ্ধের সময় যখন বাঙ্গালী পণ্টন তৈরী 
হচ্ছিল তখন একবার আমি পরলোকগত স্থরেশ সমাজ্পতি মহাশয়ের আগ্রহে কোন 
এক জায়গায় তীর সঙ্কে রংরট সংগ্রহে যাই । যাওয়ার কিছুই ঠিক ছিল না। হঠাৎ 
একদিন শনিবার স্থরেশবাবু এসে বাড়ী থেকে আমাকে ধরে' নিয়ে গেলেন। পরদিন 
রবিবার ছুপুরে সত্যেনবাবুর বাড়ীতে আমার যাবার কথা আগে থেকে ঠিক ছিল। 
স্বতরাং যাওয়ার আগে তাকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেলাম। সোমবার সকালে 
কল্কাতা ফিরে এসে দেখলাম আমার টেবিলের উপর একখানি পোষ্টকার্ড রয়েছে। 
তাতে শুধু ছুটি লাইন লেখা £__ 

“কেন ষেএ রণ জান না কারণ--তবুও যুঝিছ, হায়, 
জয় পরাজয় সমান তোমার, চিরশৃঙ্খল পায়।” 
--সত্যেন্্ 

বন্ধুদের প্রতি তার ভালবাসার কথা বল্তে গেলেই সকলের আগে মনে গড়ে 
চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা। কি মধুর বন্ধন যে ছিল 
এই দুজনের মধ্যে তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। যতদিন এদের দু'জনকে দেখেছি 
ততদিন মনে হয়েছে সার্থক এ বন্ধুত্ব । প্রতিদিন সকাল বেলা বেড়িয়ে ফের্বার সময় 
সত্যেন একবার “চারুর” সঙ্গে দেখা করে' যাননি এমন বোধ হয় কখনো ঘটেনি। 
সকালে হয় তে চাকুবাবুর ঘরে বসে' আছি, তিনি গল্প ক্র্চেন আর ঘড়ির দিকে 
তাকাচ্ছেন, কি না “সত্যেনের আস্বার সময় হ'ল বোধ হয়।” অল্পক্ষণ পরেই নীচ 
থেকে ডাক শোনা গেল “চারু” । সত্্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ভাবোচ্ছাসের বাহুল্য ছিল 
না, কিন্ত সে ডাকে একটা অপূর্ব মাধুর্য মাখান থাকতো । বন্ধুবান্ধবরা সব মিলে 
কোথাও বেড়াতে যাবার আয়োজন হচ্ছে, সকলে উতংন্থক সত্যেনবাবু যাবেন কি না 
জান্বার জন্ত। সত্যেনবাবু আগে জিজ্ঞাস। করলেন “চারু যাবে ত?” যদি শুনলেন 
থে চারুবাবুর যাওয়া হয় তু সম্ভব হবে না, তবে আর তাকে কিছুতেই সঙ্গী সু 
গেল না। বল্তেশ “চারু সঙ্গে না থাকলে আমি-কোথাও ধেতে ভরসা পাই না। আর 
চারুর সঙ্গে যাচ্ছি শুন্লে মা নিশ্িন্ত মনে যেতে দেন।” সত্যিই দেখেছি চারুবাবুর 
উপব তার শিশুর মত নির্ভরে ভাব্‌। ম্বৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে বাহাসংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
চাক্রবাবুর “সত্যেন” “সত্যেন” ডাকের উত্তরে মুখে তার শেষ হাসির রেখ! ফুটেছিল আর 
হাত ছু'খানি বাড়িয়ে বন্ধুর হাত ছুটি খুঁজেছিলেন। 


শ্রাবণ, ১৩২৯ ] সত্যেন্্-স্মৃতি ১৯৭ 


ডাক্তার দ্বিজেঞ্জনাথ মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে সত্যেন্্রনীথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। দ্বিজেন- 
বাবু একবার সন্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াতে যাবার সময় সত্যেন্্নাথকে তাদের সঙ্গী করেন। 
খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সতোন্্রনাথের কতকগুলি বাধাবাধি অভ্যাস থাকাতে তাঁর বড় 
ভাবনা ছিলযে তাকে সঙ্গে নিয়ে ছ্বিজেনবাবুদের না জানি কত অস্থবিধা হবে। 
বেড়িয়ে কল্কাতায় ফিরে এসে বন্ধুবাদ্ধবদের কাছে কতবার যে দ্বিজেনবাবু ও তার 
স্ত্রীর যত্বের ও তার স্থবিধা-অস্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাখার কথা বলেছেন তা বল্তে 
পারি না। আর একবার রবীন্দ্রনাথ কাশ্শীর বেড়াতে যাবার সময় সত্যেন্জনাথকে সঙ্গে 
করে নিয়ে যান। বাড়ীর লোক কিস্বা চারুবাবুকে ছাড়া এই বোধ হয় তার দ্বিতীয় 
ভ্রমণযাত্রা। অন্যান্ত বন্ধুদের মধ্যে দ্বিজেন বাগচী মহাশয়ের রসগ্রাহিতা ও সাহিত্য- 
সমজদারিতার উপর তার খুব আস্থাছিল। সত্যেনবাবু তাঁকে বড় ভাইয়ের মত 
শদ্ধা করুতেন। বাগচীমহাঁশয়ের সঙ্গে যখন একটি ব্যাপারে সত্যেন্্রনাথের কোন বিশেষ 
শরদ্ধাভাজন স্থহৃদের মতের অযিল হয় তখন সত্যেন্্রনাথকে যেমন বিচলিত হতে 
দেখেছিলাম এমন আর কখনো দেখিনি । 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুবাদ্ধবদের মধ্যে সত্যেন্রনাথ তার ছোট গল্পের যেমন 
অনুরাগী তেমন আর কেউ ছিলেন না। বল্তেন “সত্যিকার ছোট গল্প, যা ঠিক ফরাসী 
ছোট গল্পের কায়দায় লেখা, তা শুধু মণিলালই লিখেছে ।” ইদানীং আমার কাছে 
একদিন ছুঃখ করে” বলেছিলেন, “মণিলাল গল্প লেখ! ছেড়ে দিলে দেখছি। ওর বড় 
চমত্কার হাত ছিল।” আর একদিন বলেছিলেন, “তুমি মণিলাল ও চারুর গোটা 
কয়েক বাছা বাছা গল্প ইংরেজীতে তর্জমা। কর না কেন?” আমি আমার অক্ষম 
জানালে শুধু হাস্লেন। 

আমি বয়সে ও সকল রকমেই সত্যেন্্রনাথের চেয়ে অনেক ছোট ছিলাম। কিন্ত 
তিনি তার বয়স্যদের সঙ্গে যে ভাবে মিশেছেন, আমার সঙ্গে বরাবর ট্রিক সেই 
ভাবেই মিশেছেন, কোন বিষয়ে কোন রকম পার্থকা করেন নি। বয়সের বিভিন্নতা 
সত্বেও আমি তার অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। যখনই কোন নতুন 
কবিতা লিখেছেন তখনই খবর দিয়েছেন, পড়িয়ে শুনিয়েছেন এবং ভাল লাগলো 
কি না. জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁর কাছে আমি অনেক জিনিষ শিখেছি, কিন্ত তিনি 
কোনদিন শিক্ষকভাবে আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেননি, বন্ধুভাবে করেছেন । 
একবার মনে আছে গ্রীম্সের ছুটির সময় প্রায় ছু'মাস ধরে, ছুপুরবেলার অসহ্থ 
গুরুমে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আধুনিক ইংরেজ ও নব্য আইরিশ কবিদের কাব্য 
পড়েছিলেন । তখন তার চোখ খারাপ হয়েছে, আমি পড়তাম, তিনি শুনতেন ও ব্যাখা 
কর্তেন। সে সময় একদিকে তার বোঝাবার শক্তি ও অন্তদিকে তার ধৈর্ধ্য দেখে 
অবাক হয়ে যেতাম। আমি কত কবিতার কত রকম অদ্ভূত অর্থ করেছি, জিনি 
কিন্ত একদিনের জন্যও একটু অসহিষুঃ হননি । 

হ্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস তাঁর খুব বেশী ছিল না। বিশেষত! 


১৯৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য। | 


চোখ খারাপ হবার পর চিঠি লেখার অভ্যান আরো কমে এপেছিল। কিন্ত 
পাঞ্জাবের হাঙ্গামার সময় যখন চারিদিকে বিপদের মধ্যে আছি তখন ত্বার কাছ 
থেকে একদিন একখানি পোষ্টকার্ড পেলাম, তাতে শুধু বড় বড় করে লেখা “মাভৈ:।” 
সেই ঘোর ছুর্দিনে যখন “নিত্য চকিত চঞ্চল চিত," তখন তার এই অভয়বাণী 
প্রাণে যে বল দিয়েছিল তা এখন বোঝান কঠিন। বে ক'বছর আমি পাঞ্জাবে ছিলাম, 
সে ক'বছর নববর্ষে নিয়মিত তাঁর কাছ থেকে একটি করে কবিতা উপহার পেতাম। 
তার মধ্যে ছুটি একেবারে বিভিন্ন রকমের কবিতা এখানে দিয়ে সত্যেন্্রনাথের বিদেহী 
আত্মার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে' এই অসম্পৃণ 
স্বতি-কথা সমাপন কর্লাম । 
কলিকাতা, 
১ল] বৈশাখ, ১৩২৫ । 


প্রিয়বরেষু। 
নূরজাহানের চোখের চমক 
আনারকলির ছায়া 
তোমার চিঠি আমার মনে 
ঘনিয়ে তুলে মায়! । 


লাহোর থেকে হাজির ডাকে 
কুহকী কার্পেট, 

হারিয়ে পেলাম ভালখাতাতে 
বকেয়া স্বতির ভেট। 


মনের আগে স্বপন রাগে 
আজ জাগে আবার-- 
সেই আরামের সপ্ত অতল 
শোভন শালেমার। 
১1০৮০-ধুলোয় 0০819 এটে 
দেখছি ঘে 1927-01527 
রজত পার! রাবীর ধারা 
'চোখের [০-01527) 1" 


স্থেত-পাঁ্বরের মৌচাকের ফের 
ঝরছে তবুল ধার, 
পদ্মরাগের পল্প কুঁড়ি 
পাঁপৃড়ি খুলে তার। 


শ্রাবণ) ১৩২৯ ] 


বন্ধুঃ 


সত্যেন্্-স্মৃতি ১৯৯ 


বীণাপাণির অলক আকে 
ফার্সী হরফে 

বাদ্‌শাজাদী জেবুন্লিসা 
মখফি ওরফে । 

রণজিতের ভম্মে মেশে 
ভম্ম কপোতীর, 


বুকের উপর ল” চলে' যায় 


ঘুমায় জাহাঙ্গীর । 

নেই শুধু ঘুম কালের চোখে 
পলক না পড়ে ।-- 

[১1711050017 !-__কি সর্বনাশ !-- 
সাতান্ন চড়ে 

খুল্ছিনে আর মুখ কলমের, 
এইখানে বিশ্রাম 

বেদব্যাসের ; বিদায় বন্ধু, 
আলেকম্‌ সেলাম্‌। 

নৃতন বর্ষে নিখুত হযে 
কাটাও অর্থনিশ, 

বাঙ্গালী! গুল্জার করে" দাও 
“পাঞ্ধীবী” অফিস॥ ইতি-_ 

সত্যেন 


(২) 
কলিকাতা, 
১লা বৈশাখ, ১৩২৭। 


পাৎল। পাতার শাওল! ছায়ে 
কে এলো আজ আছুল গায়ে, 
উষাঁর আলোয় জাগলো! সাড়া , 

_.. কোন্‌ পরাণের স্পন্দনের? 
স্বতির সাথে স্বপ্ন মিল্ক 
সঙ্গমে তার নাইয়ে দিলে 
হ'ল বিয়ে হানির সঙ্গে 

অত কোন ক্রদ্দনের? 


২০৪ . নব্ভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


ধ্যানে ছিল যে চাপাফুল 
ঘুমিয়ে ছিল যে-সব বকুল 
যে গন্ধটুক লুকিয়েছিল 

তরুণ শাখায় চন্দনের 
আজকে তারা নতুন স্পর্শে 
উঠলো জেগে নতুন হর্ষে 
তাদের ম্বপন তোমায় সপে 


ছুটল হাওয়া নন্দনের। 

৭. রা রে নি রর রে ম প্র তোমার-- সত্যে 
নানার ৬ নু শ্ীমমলচন্দ্র হোম 
পরে সং... - 

১০ ক- ০77 এ. এ 
০০১ সঙ্গণিকা। 

৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 


বাঙ্গলার বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গভারতী বরপুত্র, বাঙ্গালীর প্রিয় কবি 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত গত ১*ই আধাঢ় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ইহলোক ত্যাগ (করিয়াছেন । 
শ্রাবণের বারিধারার মত জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ যে ভাবধারায় দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, 
তাহাতে অবগাহন করিয়! যে কয়জন একনিষ্ঠ পূজারী আপন আপন কল্পনাকুগ্ত হইতে পুষ্প 
চয়ন করিয়া বঙ্গবাণীর মন্দির প্রাঙ্গনে অর্ধ্যসম্ভার লইয়৷ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে রাজটাকা পাইয়াছিলেন সত্যেন্্রনাথ। বাঙ্গলার টাানিনিলা রনি 
সত্যেন্্রনাথের আসন রবীন্দ্রনাথের পরই । 

ভাবে ভাষায় ও ছন্দে বাংল! ভাষাকে তিনি অতুল সম্পদে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি জানী স্থশিক্ষিত ও স্থিরচিত্ত ছিলেন। হৃদয়ে ছিল তাহার অদম্য নিিকতা, বিশাল 
উদ্দারতা ও সত্যের জন্ভ আকুল আগ্রহ । চরিত্র তাহার ছিল নির্ধল নির্দোষ ও অহঙ্কার 
বিহীন। তাহার কবিতায় এই সব কয়টি গুণ উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছিল। তেজস্ষিতায়, 
পবিভ্রতায় ও ভাবের প্রাঞ্জলতায় তাহার বন্থ কবিতা বঙ্গভাষার রত্বভাগ্ডারে হীরক খণ্ডের 
মতন চিরদীপ্তিমান থাকিবে । ম্বদেশপ্রেমে ভাহার হৃদয় ভরপুর ছিল, কিন্তু তাহার 
বিশাল উদার হ্বদয় সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে কখনও আবদ্ধ ছিল না। জগতের যত আশা 
আকাজ্া, যত কিছু দুঃখ বেদনা সবই সত্যেন্্রনাথের বীণাঁয় গ্রতিধ্বনিত হইয়! উঠিত। 

পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে যখন প্রথম 'দেশে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তখন কবি 
রবীন নাথ গান ও কবিতায় প্রাণের প্রবাহ ছ্ুটাইয়। দিয়াছিলেন। এবার যখন ভারতের 
অর্ধজড়তা-মগ্ন বিরাট জনসংঘকে আত্মার মর্ধ্যাদা বুঝাইবার জন্ত মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান 
বাজিয়! উঠিল তখন সত্যেন্দ্রনাথ এই জগতযজ্ঞের মি সচনা মর্খে মর্মে অন্কভব করিলেন 


শ্রাবণ, ১৩২৯ ] সঙগণিক। , ২৪১ 


এবং “জগন্নাথের রথের সারখী”কে চিনিতে পারিয়া তাহাকে সসম্মানে বরণ করিয়া লইলেন। 

সত্োন্্রনাথ নান! ভাষায় স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং নানা ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্পদ 
আহরণ করিয়! বাংলাভাষাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহার অনুবাদ কখনও অন্থবাদ বলিয়া 
মনে হয় না। ভাব ও ভাষার আশ্চধ্য সমাবেশে সেগুলিকে মৌলিক করিয়! তুলিয়াছে। 
বাংল! ভাষায়ও শব্ধ সম্পদে তাহার ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। রবীন্দ্রনাথের তিনি শিষ্য 
ছিলেন বটে কিন্তু তাহার মৌলিকতা অসাধারণ । 

এ সংসারের হিসাবে আমরা সত্যেন্র নাথকে হারাইয়াছি বটে কিন্ত সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির অন্তরে তিনি চিরকাল অমর হইয়া রহিবেন। তাহার পুত্রহারা বৃদ্ধাজননী ও 
নিঃসস্তানা পত্বীই কি শুধু আব তাহার জন্য বেদনাক্রিষ্ট। ? আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি 
সত্যেঞ্জনাথের জন্ত বেদনাপীড়িত। সত্যেন্্র নাথের অভাব পূর্ণ হইবার নহে--এই নব- 
জাগরণের দিনে বাঙ্গালীর প্রাণে উদ্দীপন দিতে সত্যেন্রনাথের মত আর কেহ নাই! 

আমরা আশাকরি বাঙ্গালী সতোন্দ্রনাথের স্থতিরক্ষা যথার্থদপে করিবে । অবগত 
হইলাম নব্য ভীরতের এই সংখ্যার “সত্যেন্্-স্থতি প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র হোম 
কবির কাব্য সমুহ হইতে যাহাতে একখানি সর্বাঙ্গ হ্ন্দর চয়ানিক। প্রকাশিত হয়, সতোন্ত্র 
নাথের বন্ধুদের নিকট সেইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। কবির স্থবতিরক্ষার্থ এ প্রস্তাব 
সমীচীন ও শোভন বলিয়া মনে হয় । আশ! করি ইহ! কার্যে পরিণত হইবে । 


বন্ধিম-স্মৃতি । 


সম্প্রতি সাহিত্যপরিষদে সাহিত্্যসম্াট বঙ্কিমচন্দ্র মর্্র মূর্তির প্রতিষ্ঠ হুইয়াছে। 
কয়েকবৎদর পূর্বে «ই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং এজন্ত প্রায় ২৫০০২ টাক! খরচ 
হইবে এইরূপ অনুমান কর! হয়। সেদিন বঙ্কিম সৃতি সভায় প্রকাশ বরা হয় বে, এই 
সামান্য অর্থও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। ইহ! বাঙ্গালীর পক্ষে যে কি লজ্জার কথ! 
তাহ! সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি দ্বেশের সম্মান-হীনতার 
সুচমা! করিতেছে কি? অথব! বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের সর্ববিষয়ে উদ্দাসীনতা, উৎসাহ. 
হীনত। ও নির্বিকার ভাব প্রকাশ করিতেছে? এই সাধান্য বিষয়টিতে কি আমাদের 
জাতীয় মনের একট! প্রকাণ্ড গ্লানির ক্ষত চোখের মন্মু'খ আত্মপ্রকাশ করে নাই। 
তবে সুখের বিষয় য সভাস্থলেই মোট ব্যয়ের বাকী টাকা সংগৃহীত হইয়া! গিয়াছে। 
ইছাতে মনে হয় যে সাহিত্য পরিষণই এই ক্রুটর জন্ত সম্ভবতঃ দায়ী। তীকার! বন্ধিন স্থতির 
্রস্তাবট যথেষ্ট বিজ্ঞাপিত করেন নাই। সাহিত্য পরিষদ্দেই এমম অনেক সত্য আছেন 
বাহার ইচ্ছ! বরিলে একাই এই সামান্ত ব্যয় বহন করিতে পারিতেন। অথবা সর্বসাধায়ণ 
জানিতে পারিলে বহুপূর্বেই আশাতিরি চাদ! সংগৃহীত হইত ও সময বি জাতিকে 
এই কলফ্কভাগী হইতে হইত ন|। | 
ক ঙ পা. জী ক. 


২০২ হ. নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


: বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা । 
বীর ব্যবস্থাপক সভার জুলাই মাসের অধিবেশন শেষ হইয়! গেল। গবর্ণমেণ্ট 


দরিদ্র গ্রজ্জার উপর নূতন টেকা বসাইয়! ষে টাক1 আদায় করিলেন, তাগার কত্তক টাকা 
খরচের জন্ত কাউন্সিল নৃতন বজেট পাশ করিয়া দিলেন। ৩৩ লক্ষ টাকার বাজেট 
পাশ হুইয়। গেল, ব্যবস্থাপক সভার স্ভাযগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া'ও মোট ২* হাঞ্জার টাক! 
ও কমাইতে পারিলেন ন!। ব্যবস্থাপক সভার হাতে ব্যয় সংক্ষেপের ভার দিলে ফল কিরূপ 
হইবে তাহার হুচন! পাওয়া গেল। 

কনেই্বলদের জন্ত পশ্প্রং ওয়াল” লোহার থাট, কয়েকজন পুলিস সাহেবের জন্য মোটর 
গাড়ীর ভাতা! ও মগ্ডুর হুইয়।! গেল) ব্যবস্থাপক সভ। কিছুই করিতে পারিলেন ন|। 
আশ্চর্যের বিষ বটে। প্রথম বৎসরের বাজেট বিগারের সময় সভ্যগণের মধ্যে যে একত। 
ছিল, তাহ! একেবারে লোপ পাইয়াছে মনে হয়। ইহার ছুইটি কারণ আপাততঃ সকলের 
চোখেই পড়িতেছে। প্রথমতঃ গব্ণমেণ্টের দলপুষ্টির চেষ্টা । উপাধি বর্ষণ, আত্মীয়দের 
চাকুরীসংস্থান, বাজপ্রীসাদ তুল্য বাড়ীতে বাজভোগে থাকার বন্দোষস্ত, উচ্চ প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ ইত্যাদি নান। কারণে সভ্যঙ্ের মধ্যে কেহ কেহ গভমেণ্টের ষে সকল 
প্রস্ত/বে পুর্বে তাহাদের আপত্তি জানাইয়াছিলেন সেই সকল গ্রস্তাবই মমর্থন করিতেছেন 
বলি্ন। অনেকে সন্দেহ করেন। আবার অন্ত দিকে ০0০510107) পার্টির কোন দল নাই। 
মেখানে সকলেই দলপতি হইতে ইচ্ছুক কেহই কাহারে! সঙ্গে কান করিতে চাছেন 
না। ইহাতে ২১ জন সত্যের ব্যক্তিগত ভাবে নাম জাহির হইতেছে বটে, কিন্ত 
দেশের কাঞ্জ কিছুই হইতেছে না। লেজিস্লেটাভ, এসেমব্রীতে যেরূপ ঢেমোক্রেটিক্‌ 
পাটি হইয়াছে, সেরূপ কি এখানে ও হইতে পারে ন1? সভ্যগণ কি নিজেদের ক্ষত্র স্বার্থ, 
নিজেদের ব্যক্তিগত নাম জাহির করিবার আকাজ্ক। পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া! কাজ 
করিতে পারেন না? পালাঁষেণ্টের গ্রণালীতে দেশের কাজ করিতে হইলে, দল গঠন 
না করিলে চলিবে না। যাহার! গভর্ণমেণ্টের ০2০০51607 পক্ষে, তাহারা নিশ্চয়ই সহুদেশ্ত 
প্রণোদিত হইয়। দেশের মঙ্গল চেষ্ট করিতেছেন। তাহার! যেন ভুলিয়া! না ধান যে একত্র 
হইয়। একজোটে কাজ করিলে তাহাদের টেষ্ট) সফল হইলে দেশে তাহাদের যে যশ ও 
সুনাম ছড়াইয়! পড়িবে, শুধু নিশ্দল বক্তৃতার ্প্টি করিলে দেশের লোক 'ভুলিবে মা । 
কারণ বক্তৃতার মোহ লোকে কাটাইয়! উঠিগাছে। | 

১. € সং গু 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ একবার একরপ ভোট দিগা, পরবত্তা সভায় তহার 
প্রত্যাহার করিতেছেন, এরূপ ঘটন! পৃথিবীর কোন ব্যবস্থাপক সভায় ঘটে কি না জানি 
না; কিন্ত সামান্ত একটা মিউনিসিপালিটিতেও ছরমাসের মধ্যে সহজে মত পরিবর্তন বরিবায় 
ব্যবস্থ। নাই। প্রতি অধিবেশনে মত বদ্লাইঃ, একস ছেলেমানুষী করিলে; জনসাধায়ণ দূরে 
থাকুক, গবর্ণমেন্ট নিজেই এ লভাকে কতদুর হেয় ও তুচ্ছ মনে করেন, তাহ! লহজেই 
অনুমান কর! বার। গত মার্চ মাসে ব্যবস্থাপক নভা কলিকাতার নবনিযুক্ত পুলিস 


শআাবণ, ১৩২৯ ] | সঙ্গণিক! . ২৪৩ 


সোয়ারের টাক! নামগ্র করিলেন) লর্ড লিটন্‌ বিচক্ষণ যোক, তিনি শুধু ভিনমাসের অন্ত 
নিজের দায়িত্বে টাকাটা! খরচ করিয়া, বাকী নয় মাসের জন্ত ব্যবস্থাগক সভায় পুরবিবেচনার 
জন্ত পাঠাইয়! দিলেন। লিটন সাহেব বলিলেন, “ভোমর! মা এক তোটে নাহধুর করিয়া 
দিলে, বোধ হয় নিজেদের মনের: ভাব নিজেরাই বুবিতে পার নাই।” . ব্াবস্থাপক সভার 
স্থির্তিত্ব সম্বন্ধে চমৎকার সার্টিকিফেট। এবার লিটন্‌ সাহেব আরো! বলিলেন, “যদিও 
তোমাদ্বের কথ! অগ্রাহ্থ করিবার আমার ক্ষমতা আছে, এবার আমি তাহ! করিব ন!। 
আশ! করি তোষর! বুঝিয়। সুবিরা ভোট দিবে।” সদদ্যগণ অমনি স্কুলের অনুতণ্ড “ভাল”, 
ছাত্রের হত, চটপট টাকাটা মঞ্জুর করিয়া! দিলেন। তিন মাল আগে যে নিজেরাই টাকাটা 
নামঞ্জুর করিস্বাছিলেন, সেকথা কি একেবারেই মনে হইল ন।? এরূপ ব্যবস্থাপক সভার 
মূল্য কি? এখন কি সভাট! ভাঙ্গিয়৷ আবার নূতন 71010) কর! উচিত নয়? হাই- 
কোর্টের ছাঁপান বহির (7৪67 2০০.) বিষয়ে ও, সভা নিজের ভোট নিজেই 
উল্টাইয়া দিলেন, বাছাছুরী বটে! 
১ পা ১ ী 

কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত ২।* লক্ষ টাক| বরাদ্দ ছিল। অনেক সম্মম্তই এই 
টাক! কাটিযার জন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিস্তাঞ্র তাহাদের হিসাবপ্র 
গবর্ণমেন্ট কে দেখাইবেন স্বীকার করাতে, সকলেই টাক! কাটিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিলেন। শুধু একজন সভ্য নাছোড়বান্দা হই! দশ হাজার টাক! কাটিবার 
প্রস্তাব করিলেন। অবশ্ত এই দ্বষশহাজার টাক) কাটিয়া! লইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 
কোন ক্ষতি হই ন1, গবর্ণমেণ্টের ও বিশেষ লাভ হইত ন1;) কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বর্তমান কার্য শৃঙ্খলার প্রতি লোকের আস্থা! নাই, এই কথাটিই প্রমাণিত হইত। 
কিন্তু এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্ত বাবস্থাগক 
সভা! কি অন্তগড হইয়াছেন? 

এ ্ ৃ রঙ  ফ্.. 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে মৌলবী ফজল্ল্‌ হু সাহেব হিদৃসুসলমানের. কথ! তুলিয়। শিক্ষার 
পুণাহন্বিরের সন্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাণীর মন্দিরে আতিত্রে নাই। সে্খাদে 
উপযুক 'লে:কেরই, আমর হয়। মৌলবী কঞ্জজল্‌ হক মহাখয়কে জিজ্ঞাস! করি, শিক্ষিত 
মুমলমানের মধ্যে করজন শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছে? 

যখন উচ্চশিক্ষিত মুমলমানের সংখ্যা বাড়িয়া! বাইবে, তখন ম্বভাবতঃ ্ট কমিকাড। 
বিশ্ববিধ্যালয়ের সেনেটে আরে! অধিক সংখ্যক মুঝ্টলমানের স্থান হইবে. সম্মেহ. ন)ই। 
বদি জাতিগত. বৈষয্য লইয়া কাজ চলে, তবে ডাক! বিশ্ববিষ্যাণযের পরিণাষ, টি 
আমর! হতাশ. হই, | 
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বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়ভাবার যোগে শিক্ষার থ্যরন্থা, করা. হইবে, গুনির। মৌয়াদী 

ফজংজল্‌ হকু লাহেষ ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন। ইহাকে নাকি বছদেশের মুসলমান 
৭ | | 


২5৪ ৃ নবযভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড; ৪র্থ সংখ্যা । 


সম্প্রগায়ের প্রতি অনার কর! হইয়াছে, কারণ ফজ.লল্‌ হক সাহেব বলেন, মুসলমানদের 
মাতৃভাহ! ঘাঙ্গাল! নয় উর্দ,। আমরা বঙগদেশের সুসলমানদের নিকট সবিনয়ে জিজাসা 
করি, তীাহার। কি এই মতের পক্ষপাতী? মুসলমান সমাজেন্স মুখপত্র “সেবকণ* কিন্ত হক 
মাহেবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়! বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষ! বাল! । 


ধ গা ১ 


 গবর্ণষেন্ট বাংলাদেশের জন্ত যে বায় সংক্ষেপ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহ। 
লইয়া! সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় বেশ একটু আলোচন! হইয়! গিয়াছে। কোন কোন 
ষেদ্বর স্পষ্টই বগগিয়াছেন, এই কমিটির স্গস্যঘ্ধের উপর তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। 
স্যার রাজেন্রনাথ মুখার্জি প্রমুখ কয়েকজন 1305106531)61) গবর্ণমেপ্টের ছোট খাট ব্যয়ের 
এখানে কিছু, ওখানে কিছু কাটিতে পারেন, কিন্তু মোটা মেট! অনাবশ্ক ব্যয় 
বন্ধ করিতে কিংব! গবর্ণমেণ্টের পলিসির বিরুদ্ধে কি তাহার ফোন মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে পারিবেন, এবং করিলেও কি তাহার খুব বেশী মূলা হইবে? রাজনীতি 
কষে এই কমিটির মেত্বরদের কোন দক্ষতার পরিচয় এখন পধ্যন্ত পাওয়। যায় নাই। 


আমাদের স্তায় দরিদ্রদেশে মোটা বেতনের ইন্পিরিয়াল সার্ধ্িসের লোক রাখ 
যাইতে পারে কিনা ইহা কি এই কমিটি বিবেচন/ করিতে পারিবেন? জাপানের 
তুঙনায় আমাদের কর্মচারীদের কত অধিক বেতন দেওয়া হয় স্ভাহ! ভাবিবার বিষয় 
বটে! জাপানের সরকারী আয় অনুসারে কর্ধচারীয় বেতন নির্দিষ্ট হয়, আর আমাদের 
দেশে বিদেশী কর্মচারীর সুবিধার দিকে নজর রাধিয়! তাহাদের বেতন নির্ধারণ কর! 
হয়) এই ছুই প্রণালীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের দ্নবেশের আর 
অনুসারে এ দেশের উচ্চতম কর্মচারীর! বেতন নির্ধারণ করার কি এই কমিটির ক্ষত] 
থাকিবে? নতুব। শুধুই পওশ্রম করিয়! লাত কি? 


শাসন সংস্কারে যে শুধু বেতন বুদ্ধি হইয়াছে, তাহাই নহে--প্রায় প্রত্যেক বিভাগে 
কর্মচারী সংখ্যা অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে খরচ অত্যন্ত বাড়িয়। গিয়া্ছে। অথচ 
ককার্যকুশলতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কোন পরিচয় পাওয়। যাঁয় ন! বরং অনেক সুলেই 
শিখিলতার পরিচয়ই পাওয়! যায়। কৃষি বিভাগ জাবগারী বিভাগ, ও পুলিশ বিভাগে অর্থের 
অপব্যয়ের কথ! শোনা যাইতেছে! মিউনিশন বোর্ড ও কোল কন্ট্রোলার আফিসের গলদের 
ফথ|--সকলেই বিদ্িত আছেন। উচ্চতষ কর্মচারীদের হুক্ম দৃি থাকিলে এরপ  ঘটম! 
কখনও ঘটিতে পারিত না। আমানের বিশ্বাস কর্ণচারী সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওযাতে 
ক্ষর্ণক্ষেতে শুসন্বদ্ধ কর্ণের অভাব হইয়াছে এবং কর্ধচারীদের মধ্যে ঘনিষ্টতাবও নাই। 
কথায় বলে “অনেক সর্যাসীতে গাঁজন নষ্ট” ব্যয় সংক্ষেপ কমিটি কর্মচারী সংখ্যা 
হাসের একটা উপার করিতে পাক্জিলে কাজের দুশৃঙ্ঘলা হয়, অর্থেরও তি কমির! 
আসে। ননদ রারারাারাররর 
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ম্যাটি কুলেশন ও বাংলাভাষা 

সম্প্রীতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই নিয়ম পাশ হুইস্বাছে যে অতঃপর মেটি.কুলেশন পর্যতত 
সমস্ত বিষয়ে শিক্ষ| দান ও পরীক্ষা! গ্রহণ জাতীয় তাষাতে হইবে। ইহা একটা গুত সংবাদ। 
বাল্কালে সমস্ত বিষয় বিদেশী ভাষায় শিখিতে হইলে সময় অনেক বেশী লাগে 
পরিশ্রদও জনেক বেশী করিতে 'হয়। বালকেরা অনেক সময় না বুবিয়া মুখস্থ করিয়া 
যায় তাহাতে অনর্থক তাহাদের মন ভারাক্রান্ত হয়। জাতীয় ভাষায় হইলে এইরূপ 
নানা অস্থবিধা ও কষ্ঠ হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং অনেক কঠিন বিষয় সহজে 
শিখিতে পারে। 

এ বিষয় নিয়াও মতখৈধ হয় তর্ক-বিতর্ক হয় আশ্চধ্যের বিষয়। যাহা হউক বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এ কাজটা করিয়৷ দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। অনেকে হনে 
করেন ইছাতে ইংরাজী শিক্ষার অন্থবিধা হইবে। কিন্ত তান! হইবার কোন কারণ 
দেখা বারনা। আর একটা অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা (0022191581) 59০০070. 191- 
8086০) রূপে যে ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা দিবার বাবস্থ। হইযে তাহা বর্তমান আদর্শ 
(30970910 ) হইতে আরো! একটু উচ্চ হইলেই ভাল হয়, কেন না বর্তমান সময়ে ইংরাজী 
ভাষার সাহধাধা ভিন্ন জগতের ভ্ঞান-ভাগ্ডার হইতে এত সহজে জান আহরণ করা 
আমানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেই হিগাবে ইংরাজী ভাষার আমাদের বিশেষ দক্ষতার 
আবন্তক। 

অগহযোগ আন্দোলনের ফল 

মহাত্মা! গান্ধীর ত্বষেশীবন্ত্ প্রচলন ও মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা বৃথা যায় নাই। 

সম্প্রতি গুদ্ধবিতাগের কলেক্উর মিঃ লন্েডে কলিকাত। বন্দরের সামুক্রিক আমদানী রপ্ানীর 
যে বাধিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই তাহার স্পই প্রাণ রহিয়াছে। 


তিনি বলেন,-.. 
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টি রা তিনি বলেন যে অমহষেগ আন্দোলনেক্ন. ফলে ব্রাণ্ডি, গ্থুতার কাপড় ও গরম 


স্কাপন্কের আমদানী বে অনেক পরিধাণে হাল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোশ্বাই 


সহরের বার্ধিক বিবরণীতে ও অসহযোগ আন্দোলনের ফল স্বীকৃত হইয়াছে! বাল! 


_ সন্জকারের কৃধিবিভাগের বার্ধিক পাট চাষের বিবরণ হইতে জান! যায় যে, যে অসহযোগ 


আন্দোলনের ফলে পাট চাষ অনেক পরিমাণ কমিয়! গিয়াছে ও তৎপরিবর্তে ধানের চাষ বুল 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয় কষি ও বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য অসহযোগীষের এই 
চেষ্টা সকলেরই সমর্থন কর! উচিত। 


পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যেরর ক%রোধ 


০ ক্াজনৈতিক প্রয়োজনে ১৪৪ ধারার বথেচ্ছ প্রয়োগ আইন সঙ্গত কি না তৎমন্বন্ে 


পলা 


অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবিগণ অনেক দিন হইতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া! আগিতেছেন। 
মান্জাজ ও .পঞ্জাবের উকীলসভ! ইতিপূর্বে এরূপ যথেচ্ছ প্রয়োগের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 


. ছিলেন। সম্প্রতি মহীশুরের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি দার লেদ্‌্লি মিলার 
৮0587155915 11167, মান্দাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্বব জজ) বাঙালোর হরে ১৪৪ ধারার 


প্রয়োগ সবন্ধে আপীলের বিচারে রায় দিবার সমর ইহা বেআইনি বলিয়। ঘোষণা 
করিয়াছেদ। তিনি বলেন, “ম্যাজিষ্রেটের মনে গোলফে।গ হইবার আশঙ্কাই ১৪৪ ধারা 
প্রশ্নোগের গশ্ষে হথেষ্ট নহে। গোলযোগের জাণ্ড সম্ভান। নিঃসন্দেছে প্রমাণিত না| হইলে 
আইনের এরূপ প্রয়োগ অসিদ্ধ।” অথচ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ১৪৪ থারার প্রয়োগ 
সর্বহই দেখা যাইতেছে । এমন কি শ্রীযুক্ত মদনমোহন মাঁলব্যের সভায় ধীর স্থির ও 
সযতমন। ব্যক্তির প্রতিও এই ধার! প্রয়োগ করা হইয়াছে। মালব্যজী এতদিন পর্য্যস্ 
সাহচর্ষ্ের বাণী প্রচার করিয়াছেন ও অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত ব্যসস্থাপক সভার কাজ 
কৰিয়াছেন। ' গীঁহার. উপরও এরূপ ব্যবহার হইলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের মনের ভাব 
কিরূপ হইতে পারে তাহ। চিন্তার বিষয়। 


মর্মমোক্তি 
কোথ। সে সাধন সেই সত্য অঠ্তৃতি কবে মোর মর্ত্বকথ| ? চাতুরী নিপুন : 
যার রলে দা ফলে সত্য হবে বাণী, বচনের উর্ণঙ্ধাল করিয়। বন 
৪ কথ! ফুটিবে মুখে আনিবে সে টানি কীটপতঙের পাল চাহিন| বাধিতে, 
অন্তরের উপলব্ধি। অনল $বছ্]তি জীবনের নুখছুঃখ করিয়! মন্থন 
বিদরি অন্ধ তল মর্ববাণী তার চাহি চিত্ত-অশ্নিগিরি উৎলারিগ। দিতে। 
_ উচ্্বাদিত করে বা» প্রাণের আগুণ সত্য-অভিজ্ঞত। ভরা প্রাণের নিধ্যাসে 
_ আমারে শতধ। করি করিবে গ্রচার লিখে যাব জীবনের সত্য-ইতিহাসে। 


শ্রী সরেশ্বর শর্মা । 





 চত্বারিংশ খণ্ড ] ভাদ্র, ১৩২৯ চা ৫ম সংখ্যা 


বেদান্তে মানবাত্ার স্বাধীনতা ও পুরুষকার 


ভারতবর্ষের বেদান্ত-গ্রন্থে ছইটা বাকা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । “সোহহং ব্রহ্ম" 
এবং “ততত্বমসি*--এই দুইটা বাক্য বলিয়! দিতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে জীবাতআ,- ব্রহ্ম ব্যতীত. 
অন্ত কে'ন বস্ষ নহে। জীবে ও বরন্গ কোন ভেদ নাই। কিন্তু কথা এই যে, জীব যদ 
বরহ্মই হয়, তাহ হইলে জীবের স্বাধীনত| ও স্বতন্ত্রতা কপার কথ! মাত হইয়া উঠে। মানবা- 
আঁকে বঙ্গ যে ভাবে চালাইতেছেন, যে পে ও যে কার্যে নিয়োজিত করিতেছেন, মানব, 
যন্ত্রচালিত পুভ্তলিকাবত, মেই কার্য্যে ও সেই পথে চালিত হইতেছে । যদ্দি তাহাই হইল, 
তবে আর মনুষ্যকে পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী করা] চলিল না। কেন না, কোন কর্মেই ত 
তবে তাহার স্বাধীন কর্তৃত্ব থাকিতেছে না। ঈশ্বর যাহা করিতেছন, জীব তাহাই করিতেছে। 
অনেকে বলিয়! থাকেন বে, বেদান্ত এইরূপে মানবাত্মার স্বাধীন কর্তৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছেন। বেদাস্তের এই প্রকার উপদেশের ফলেই ভারতবর্ষে _পত্বয়। হধীকেশ! হি 
স্থিতেন, যথানিযুক্তোহম্মি তথ! করোমি”-- প্রভৃতি আলশ্ত পরিপোষক ও কর্মোদ্যমবিঙোপকারী 
শ্লোক প্রচলিত হইয়। পড়িয়াছে; --অনেকের মুখে এই প্রকার অভিযোগও শুনিতে পাওয়৷ 
যায়। আমর! এই প্রবন্ধে, মানবাক্মার স্বাধীন কর্তৃত্ধ সম্বন্ধে বেদাস্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিরূপ 
সেই বিষয়টা আলোচনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে, ধম্মজীবন গঠনে ও আত্মার উৎকর্ষতাঁ সাধনে, 
মানুষের গ্ুরুষকারের' আবশ্তকতা আছে কি না, তাহাও আলোচন। করিব। গকৃত 
আলে!চনার অভাবে, বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক অপসিদ্ধান্ত দেশ ও বিদেশে প্রচলিত হইয়। 
পড়িয়াছে। ভারতের মানুষ কর্োদ্যমশুন্য, অদুষ্টবাদী “জড় ভরত হইয়া পড়িবার হ্ছে 
বেদান্ত দর্শনের এ সকল উপদেশ, একথাও অনেকে ব'লয়। থাকেন। কিন্তুবেদাস্তেকব 
উপরে এই যে অভিযোগ আনীত 'হইন্। থাকে, ইহার মুলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, 
তাহা বিচার করিয়। দেখ। নিতান্ত আবশ্যক । এই প্রবন্ধে, আমর! সেই বিচার করিতেই 
চেষ্টা করিব। প্রকৃতই কি বেদান্ত, মানবতার কর্তৃত্ব ও পুরুষকারের কোন ছু সদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন ? 

বেদান্দের, নিদধান্ত এই যে, মনুষ্য পণ্ড পক্ষ্যা্দি তাবৎ রাই যেমন ধার ব। গ্ররুতি 


২৯৮ ু নব্যভারত চ্থারিংশ খু, €ম সংখ্য। । 


(07090 [৭6016 01 01771800617) লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পে তদহুরূপ কর্তে। সর্বদাই 
«নিযুক্ত রহিয়াছে । কর্ম কর'ই জবের “ভাব | « 
ক্গীতা ঝঁলয়াছেন--“কেন জ'বই ক্ষণকলও কর ন। করিয়। থািতে পানে না। গ্সআপন 
আগুন স্বভাব টা “ক্ৃতির ঝুণাসসারে ভীবগণ, অবশ হই, কর্ম করির” থাকে” চি 
আপন প্ক্কাত স্বভীথের বশে, জীব, অধ্ভাবে, পরিচালত হহয়। কর্ম বিয়া থাকে” 11 টু 
বেদান্ত রে ্বশাকসিন্ধ জইব-গ্রকুততর যে ববরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ভুদ্'রা। ভীবমা'তেইগ 
(য সতত (ভর শাল, হহা তমা ণত হয়| রি 
সমুদ্ন স্থাবর ভপম-এক আগখজিরহ অভবাকি। অতি শিশুর সবর হইছে 
আরম্ভ কাঁররা ঈনুষা পথ্যপ্ত সংল ব8:5, পর্গমান্ম। আমোফিভাবে। আশি শর্ণাপের বিকাশ 
করিতেছেন-. , 
7 পন্থাবরত্বাধারভা উপর্ধাপার 'আবিস্তরধমাত্বনঃা 
শি 
 স্বেখানে রসের সঞ্চালন আগে, সেইখানেই চেতনের অবস্থান ব। সন্তাব অনুনান করিতে 
হইবে ।.. স্থারর পদে সর্বদদ! রসের স্তন পরিদষ্ট হয়, সুতরাং বৃক্ষা্দির মধ্যেও গুঢ়-ভাবে 
চৈতন্চ রহিয়াছে (কস্ধ হম পদাখেই প্রাণ্রে রি লা সমধিক প্রকটিত। চক্ষুরাদি 
প্রাণক্রি অঙ্গে আধকতর বিকশিত রহি্ধাছ। প্রাণ ও আনন-- এই দুইয়ের বিভাগ 
সম্পাদনের নিমিত্ত, আত্ম- লিটা স্থাবর ও জঙ্গম পদর্ণে, ভ্রমোদ্ী ভাবে, জীব-রূপে 


স্‌ 


আবির্ভূত হইয়াছেন” + 
“মনুষ্য দেহে 9 ও টগর ক আপনাকে পাচভাগে বিভক্ত করয়। [বাবধ ক্রিয়া সম্প!দনের হেতু 


হ্‌ইয়। রহয়াছে $। চক্ষুরাদি ইন্ছিয়ের সর্দপ্রকার ক্রিয়ার মূলে, এবং দৈহিক সমুদায় ক্রিয়ার 
মূলে, কটুপুকি। প্রাণশন্ডিই জীবের দেহ নির্মাণ করিয়। তোপে। তন্মধো, মনুষ/দে-হ, 
প্রাণশঙ্ষির সহিততষ্ীন,বুদি, ইন্িয়ের সংযোগ দৃই হয়। মন, বুদ্ধি ও চগ্ষুরাদি ই ইন্রিয়বর্গ, 
সর্বপ্রকার জ্ঞানল'ভের সাধন ৭ কারণ। ইছারাই বিবয়বর্ণকে আত্মার নিকটে লইয়া যা) 
' তাই আমরা তৎু্্ধে জানণ ভে সমর্থ হই। বাবতীর ইন্দিয়ের চেষ্ঠার মূলে- এই প্রাণশক্তি। 
চুদি ইন্জিয়বর্ণ যে আপন আপন বিয়ে ধাবিত হর, প্রাণই তাঠার হেতু। মনের 
যে বিষন্াবার স্পন্গন বা সুখ-ছুখাদর আকারে স্পন্দন, -ইহারও মূলে প্রাণশর্তি। গাঢ় 
| সদা সময়ে, আহাদের মন, প্রাণশক্তির মধ্যেই বিলীন হইয়া অবস্থান করে। তখনও, কেবল 
াণই দেহে, ক্রয়ানীল থাকে । জাগিয়। উঠ' মাত্রই আবার, বিযয়েপ্রিয়-যোগে প্রবুদধ 
হই খন, বিবিধ ্ঞান ও, ক্রি, সেই হাগশ্জি হইতেই বহির্গত হয়। এই তই | 


শি পস্সাী সস আজ 








টি 





 শ্সস৫ শত শি তত 


ক শীতা৭) 
1 -শীস্তী, ১৮1 ৫৮৮৫৯, ৫ 
? রী কষ্ট? নাঁমরপে ব্যাকুর্ববন্‌, স্থাবরজঙ্গমানি অন্াত্তত্ববিভাগার্থ, তদেব প্রবি্ অ।বিরভবৎ আত্ম- 





শি 


স্রীকাশনায় (ইতাভা দ্য) ॥ এ. ৯ 
৮ ৮. & শবং প্রাণঃ পরি পবাাহেতু্ে ছয় ি 


ভার, ১৩২৯ ] , বেদান্তে মানবাত্ার স্বাধীনত| ও পুরুষকঠঁর. ৯ 


প্রাণবনধ্ং পৌমা ! মনঃ*-্বলা হইয়াছে। মন ও বুদ্ধি--প্রাণেতেই বাধা আছে। তাবৎ 
ইন্্িয়-চেষ্টার মুলে, মনের, তা'বং ম্পন্দনের মূলে, এই প্রাণশক্িই ক্রিয়াশীল +। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে যে "পঞ্চ প্রকার ক্রিস! সমন্থিত 'প্রাণশ্তি যখন মন ৭ বুদ্ধি দ্বার! সংযুদ্ধ হয়, 
তখনই তাহাকে প্প্রজ্ঞাআ শব্দে (জীব শব্দে) নির্দেশ করঞ& হইয়া থাকে” শঙ্করাচূর্্যও, 
, গববেকচুড়ীমণি' গ্রন্থে বণিয়াছেন যে, ৪ 
্যে|সুং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেবু দি প্কুরতায়ং জ্যেতি১” 

, _পমর্থাৎ। ম মানের বুদ্ধই সর্ধপ্রকার জ্জানের সাধন) এবং এই বৃদ্ধিপ্রাণণক্তিতে 
পনবন্ধ রহিয়াই, স্বক্রিয়! সম্পাদন করে। রে 

ইহাই আমাদের দৈব প্রকৃতি ব। 'গতাবা। বেনান্তে একথ। অন্তপ্রঞ্কারেও পরিস্ফুট 
করিয। দেওন। হইগ়াহে। এই দেহ বাস্থুম “অনমরন কোবের” অভ্যন্তরে, “বিজ্ঞান কোষ 
ও 'প্রাণনয় কো অবস্থিত গাছে *। সহএব দেখ। যাইতেছে থে, প্রাণ ও বুদ্ধি লইয়াই 
গ্রধানতঃ জীব-প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। প্রাণে নিবন্ধ রহিয়াই বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইঙ্জর় ষেগে 
বহিমুখ হই], শব্দ-্পর্শীদি বিবিধ বাহ্‌ বিজ্ঞান লাভ করিয়। থাকে এবং বিবিধ কর্শেজিয় 
যোগে বহিমুখ হইয়া, সর্ব প্রকায় ক্রিয়! সম্পার্দন করিয়া! থাকে 11 রত ভুত ৬. 2:৯ 

জীবের 'প্ররূতি' কাহ'কে বলে, তাহ! দেখ। হইল। এই প্ররুতি ব। প্কভাব দ্বারাচালিত 
হইয়াই আম৭। সমুদয় ক্রি্। করির। থাকি । এবন আমর। এই ক্রিরার স্বরপ নিণয়ে প্রবৃত্ত হইব। 

জন্ম হইতেহ সমাদর হীন্দ্ররবর্স, বিষধ-হৃধ্চ। বিশিই। অন্থকুল ব। স্থপ্নকর বিষয়ের উপরে 
“রাগ ব। তিষ্ঞ। এবং প্রতিন্ল বা ছংখকর বিনগ্ধের উপদ্ে 'বরাগ' ব। ছেষ--এই প্রকার 
রাগ দরে লইয়!ই ইন্দ্রিঘবগ জন্বিয়:ছে। ০ 

“ইন্দিঘত্টেন্দিয়সার্থে আাগ-দেষৌ ব্যবাস্থীতোত (গং) অতএব ঝাহ বিষয়ের প্রতি 
ধাবিত হংয়াই ইত্িকবর্গের “স্বাভাবিক” নিয়ম । নািছি 
" প্রকৃতপক্ষে অআ। শ্বতপ্র, মামর। এই কখাউ। একেবারে ভুলিয়। ই টা আআ। যে 
'শ্বন্ত্র থাকিয়াই, সকল প্রপগ্তর চালক ও গ্রেরক, এই তব আমর। একেবারে বিস্বৃত হুই 
এবং প্রাণ ও বুদ্ধির সর্বপ্রকার ক্রিগার সঙ্গে নাম্ার এই স্বাতন্র্াকে আম্রু মিশাইয়া ফেপি।+ 
এবং এই ক্রিগাগুলির সঙ্গ আমর আয্মায়ত। স্থাপন করিয়া ফেল। এই প্রকারে, ইবির ও, 
[ৰষয়বর্গে 'জহঙ্গার-স্থাপনই নকল প্রবৃত্তির মূল হ্ইয়। উঠে। শঙ্করাচাঞ্, ইহাকে ৪অধ্য।স* 5 
শন দ্বার! নির্দেশ ক!রয়াছিলেন। ইহ!কে "চনত গ্রঠি” শব ঘাপা ও নির্ধেশ বরা জুয়াছে। 

"আহং মমেত্যেখ সবাভি থানং, দেহেন্দিয়াদে। কুরুতে গৃহাদে” |. ৮ 
আইত্রাধো হ আত, ভাবং কৃত্বা-"'জাঞ্তে, মি্তে। হর সা না 
বে শোজরাদ্যাত গাবং পরিত্যজন্তি ত এব ধারা ( কঠ ভাষ্য )।* ক্র নি 


1 “প্রাণ; পঞ্চকুরণবৃত্তিত, মনো বুদ্ধিবুক্তঃ প্রজ্ঞান্ব। ; বিজ্ঞান-িয়।শক্তি্বশ্ন-সংযুধছতায়।”ঞ্ “প্রাণতন্তবাৎ 
চিত্তব্া/পাররূপত্বাৎ, প্রাণহেতুস্তদুচ্যতে? (&০ ভাম্য)। | 
*. 'এবমন্রিনু মুখে প্রাণে চগুং জং মন্রো বাতি হানি শর নং প্রাণেব্যৈ ৮ এ সি 
1 ওকাঙজুবিকং প্রযাগের পন মদ. ৬জোগেু তৃফ!,. বিধান উ(কঠ ১টি . ১. 


২১০ 2 নব্যভারত [ চঙারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


মনুয্যের রাডার এই প্রকার। আমর! যে প্রক্কৃতি লইয়! জন্যিয়াছি, সেই প্ররক্কৃতি এই- 
রূপেই ক্রিগ্া করিঝ্ী থাকে । “ এ প্রকার ক্রিদ্ায় জীবের কোনই স্বাধীন 5 দৃইট হয় ন|। 
যাহ! ইন্জর্ববর্গের অগ্কৃণ, যাহ! মনের গ্রীতিকর, তাহার উপরেই ম্গের-তৃব্1 জাগিয়! উঠে 
এই তৃষ্াই সকল প্রবৃত্তির প্রেরকু। বিষচ্ৰগের গুণাদি চিন্তায়, মন ব্যাপৃত হইলে তং- 
প্রাপ্তির সংকল্প জাগয়। উঠে। এই সংকল্প হইতে কামনার উদগ্ন হয়। এই কামনাই 
পুরুষকে বিষয-লাভে প্রবৃন্ত করে। তৎপর, পুক্ষষ, কম্ম রিপা থাকে। ক্রিয়ার ইহাই 
নিরম। ইহাঞচত পুরুষের স্বাধীন 5| নাই, স্বাতস্্র নাই। যেমন যেমন তৃষণ, প্রবৃত্ত প্রভৃতির 
শৃঙ্খল উপস্থিত হইবে, তেমন তেমন উহার। চিত্তকে বিষয়ের দিকে, অবশ-ভাবে, টানির। 
লইকাঞাইবে। - 
ক. "ব্ষয়েখাবিশেৎ চেতঃ, সংকল্পয়তি তদ্গুণান্‌। 

সম্যক সংকল্পনাৎ কামঃ, কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্*। 

এই প্রকারে, একটার পর একটা, কাধ্য-কারণ-শৃঙ্খলায় নিয়মিত হই? মনুষ্য চালিত হয় 
এবং বিবিধ ক্রিয়ার প্রবৃত্ত হয়। সর্বপ্রথম, আত্মার স্বতন্থত! ভুলিয়া, দেহাদদিতে আত্মবোধ ; 
তৎপরে এ দেঞ্খদির গুনচিন্ত! ) এই চিন্ত। ব। সংকল্প হইতে কামনার উদয়) এই কামনা হইতে 
প্রবৃত্তি & এই প্রব্কৃত্তি চাশিত হুইয়। বিষন্ব-তোগ!র্থে কর্মানুষ্ঠান। এই ভাবেই আমর! ক্রি 
নির্বাহ করিয়। থাকি। এখানে স্বাধীনতা কোথায়? 

আমাদের বুদ্ধি, এইরূপ বিষয়-তৃপ্গায় বন্ধ হইয়া, বিবযে্ছ। করিয়া থাকে। এই ইচ্ছাই 
কর্ধের মূল। এই ইচ্ছাই, কর্েন্িঃ গুলিকে বিষয়ের দিকে চালিত করে। এই প্রকারে 
বুদ্ধি দ্বার! চাঁলিত হুইরা, “প্রাণময়' কোন চেষ্টিঠ হয়। এ স্থলে, রাগ, ইস্ছ।, প্রবৃতি, সুখহ্ঃখাদি 
-একটী অন্তটার দ্বার! পর পর নিগ্মিত, শাসিত হইয়া! থাকে । এই শৃঙ্খলার, জীবের 'ম্বাধী- 
নতা' কোথায় ? 

আমাদের বুদ্ধি-অত্যন্ত মপিন) উহ! রঙ্গঃ ও তমঃ দ্বার! সর্বদা সমাচ্ছনন। বেদান্তে বুদ্ধির 
একটী সংস্ঞ। দেওয়। হইয়াছে ) তাহার নাম “সব” । আমাদের এই সন্বটা' রঙ্গ; ও তমের.. 
ঞ্মলিনত। ঘর গ'ঢ আহ্ছাদিত। এই বন্তই আমাদের সব বস্তুটী। বিষয়েচ্ছ। দারা কলুধিত, 
ক্কু বার্থনখের লালসায় সর্ব পরিচাপিহ। মন্তষোর স্বাভাবিক প্রকৃতির অবস্থাই 
এই প্রকার। এই ক্লুনুধিত জীব-প্রকৃতির একটা হৃন্দর বর্ণন। গীতাকার নিবন্ধ করিযাছেন। 
ইহাকে শ্রাররী” গ্রকক-ত বদল।হইনাছে। আমর! এস্লে এ বর্ণনাটার সারাংশ দিতেছি __ 

“সংসারে, বন জীবের নিকটে নাত্মার স্বতন্ত্র অন্তিব, আত্মার স্বাধীনত, আত্মার কর্বৃত্ 
অলীক ৰস্ত |... এজগন্ততর কোন মুল করণ নাই । ( কন না, 15001১11021 3620 
010 টি ্রক্কতিতে আম্মার স্বঠস্ব অস্তিত্বের কোন সংবাদ পাওয়। যায় না)। 
আত্মা যে ফ্লাবিনশ্বর,১টহ1 মোহান্ধ জীব বুঝিতে পারে না । ইহাদের প্রত্যেক কার্ধ্য 
রাগ দ্বেষ চাঁলিত। - ইন্্িয়নুখের লালস।, ইহাদিগকে ক্ষুদ্র বিষদ-তোগে লিগ কয়ে। 
ইহারা কামনার দ্বাস। এ কামনার পুরশণকরা অনুস্তব। দন্ত, মান, মন্ততা সমন্বিত হইয়াই 
টার কাধে! রত হয়” শত “শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া; কাম. ক্রোধের-ঘশে। এই 


চে 


তাঁর, ১৩২৯]. শিক্ষণ ২2 ২১১ 
সকল লোক, কামন্]গ তৃপ্তি সাধনার্ধে” পর-পীড়ন উৎপাদন কগিয়া, ত্বর্ধ সঞ্চয় করিয়া 
থাকে। “আমি ব্যতীত আঁর কে আছে, আমার স্তার, ধনী, মানী, বিদ্বান্‌ অপর কেহ নাই”,__ 
এই প্রকারে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কামক্রেংধাদির আশ্রিত থাকিয়া, ইহার! পরের হিংস! 
ও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে'_- ইত্যাদি । পর 
জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতি দম্বন্ধে বেদান্তের 'দদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল। এখন আমরা 
বিচার করিয়া দেখিব যে, বেদান্ত এস্থলে মানবাত্ম(র ন্বাধীন কর্তৃত্ব ও পুরুষকারের স্থান 
রাখিয়াছেন কি না। বিষয়টা বড় গুরুতর। অনেকের ধারণ এই যে, জীবাত্বার শ্বাধ'ন 
কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত নীরব, শঙ্করাচার্য নীরব। এই ধারণ। কতদুরী সত্য, তাহারই 
আলোচন! আগামী বারে বলিবার ইচ্ছ! রছিল। * 0 
ভ্রীকোকিলেশুর শাস্ত্রী । 


শিক্ষা টি 


ও নুগ্রসিদ্ধ জান্মদান পণ্ডিত রুডলফ অয়কেন (1২০০]150015617 144 0%/৮%/5 0/ 
1197077 2/07/74) বলেন, যে শিক্ষাপদ্ধতি বাংক্তকে তার ব্যক্তিগত সীমায় আবদ্ধ 
রাধিয়। বর্ধিত করিতে চায়, তাহা! সম্তোষকর নহে। বংশানুক্রমে সামাজিক ও টলসর্ণিক 
অবস্থ। নিচয় যে কেবল তাকে নানাপ্রকারে নিয়মিত করিতেছে তাহ! নহে, কিন্তু ধরিতে 
গে.ল সে এই সকল আব্ই্টনেরই ফল। ইহারা ব্যক্তকে এমনভাবেই ঘিরিয়! রহিয়াছে, 
ধারে বা ভারে (০8)0176 ০70০166 ) কিছুতেই সে ইহাদের বন্ধন কাটিয়া উঠিতে পারে 
না। সুতরাং ্যাসী মনে করিতে পারেন, তিনি সংসার হইতে বিচ্ছিন হইয়। ইহাদের 
হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহার ভ্রান্তি। এ সকলের শর্তি আত্মার 
রন্ধেরন্ধে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার বার্ধয চলিতেছে জ্ঞাতসারেই হউক আর 
অজ্ঞাতসারেই হউক। সম্পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বে ইহাদের প্রভাব হইতে নির্ধ ্ত হইবার 
আশ! নাই। নির্বাণ প্রাপ্তর আকাজ্ষাটার মধ্যে ও ইহাদের কৃতকার্যাতা বিস্ুমান এ 
রহিয়াছে। শিক্ষা এ সকল নিয়মিত করিয়৷ আত্মাকে এমন গতি প্রদান করিবে যে সংসার _ ৃ 
হুইতে বিরতির ছুরাশার় মুসড়িয়। না গিয়। পুর্ণ সমাজজীবনের উৎসাহে * উদ্দীপ্ত হইয়া 
উঠিবে। মানুষ যে সমস্ত শক্তির বীজ লইয়! জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে ুর্গবিকা শ্রী 'দিকে 
লইয়। যাওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য, নিগ্রছের দ্বার। মানুষকে পন্থুকরা উদ্দেশ্য নহে। এতকাল যে 
শিক্ষ! প্রচলিত ছিল, তাঁহা৷ যেন বাঁহির হইতে চীপ দ্বেওয়ার, একটা নিশ্পেষণ যত ভিতর , 
হইতে ফুটাইয়। তুলিবার প্রেণা নহে । সব এক ছাঁচে গড়ার চ্ষ্ট! লক্ষ, নর, অধি- 
কাংশের পক্ষেই স্টে। নিগ্রহ মাত্র । এই নিগ্রহ হইতে মানুষকে রক্ষ। করিতে হইবে মাচুষ 
যাহাতে সংসারের কাজে লাগে তার শক্তিকে সমাজের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে, সেই 


শিক্ষা দিয়! তার আত্মাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। হখন শিক্ষা অপ সংখ্যক- ; 
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লেকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন শিক্ষা দ্বার মানুষের প্রীত বা. ভদ্র আখ্য। প্রাপ্ত 


হইক়্াই চট থাচ্ছ), চলে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ডিংক্রাটিক। আজ আর শিক্ষিতকে 
সমাজের শোত। বর্দন করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সমাজ বোর উপষোগী শক্তি 
অর্জন করিতে হইবে। সংসারের ঘ'ত প্রত্ঘাতে টি'কিয়! থাকিয়া যাহাতে পঞ্গিণামে 
সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা বায়, সেই কে নজর রাখিয়। শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হইতে 
হইবে" শিক্ষাপদ্ধতি এমন হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী বিদ্যার্থী হন, গাক্চক্রে পুলীশ বাচাই! 
অর্থ উপার্জন করতঃ ছুমুঠা খাইতে পাইয়া! কোন রকমে দিন গুক্তরানোটাই জীবনের দিদ্ধির 
মাপকাঠি হইয়া ্স। উাঠ। সেই উদ্দেস্তে দেহ মন আগ্মা যাহাতে পরিপুষ্ট হইয়। উঠে 
সর্বাদৌ সেই দিকে নজর দিতে হইবে। শরীরমাদাং খলু ধর্ম সাধনম্‌ মনে রাখিয়া শরীর 
পৌঁষণে মনোযোগ দেওয়া চাই । শরীর সুস্থ না থাকিলে সকল বিদ্যাই বুখা। শিক্ষার 
বার জামাকে সমাজের সেবার অগ্ঠ প্রস্তুত হইতে হইবে এইটা মনে রাখিলে শারীরিক 
নুস্থত। যে কত প্রয়োজন তাহা! সহজেই হাদয়ম হইবে। আমার বাহা কিছু শক্তি 
সামর্থ্য তা তই কেন অকিঞ্চিংকর হউক না, সমাজের হিতার্ধে খাটাইতে জামি 
বাধ্য, ইহাই আমার খণ, ইহ! মননে রাখিয়াই আমকে প্রস্তত হইতে হইাব। আম 
যতই জর হই না কেন, এই বিরাট বিশ্বমানব দেহের আমি অঙ্গ, আমার গুষ্টিতে 
এই বিরাটের পি, আমার নাঁশে এই বিরাটের অঙ্গহানি। নিকের দি-ক এই ভাবে 
দৃষ্টি করিলে ক্ষুদ্র বুদ্ধ ভিবোহিত হইবে) শক্তি জাগিবে) সঙ্গে সঙ্গে দায়ত্ব বোবও 
জাগ্রত হইবে। কেবল ব্যক্তিহ লইয়। পাড় থারকিবার বা ব্যন্তগত মুত্র লোভে 
সকল ছাড়ি! জঙ্গলে পালাইবার বাসনা প্রবল হইবে না। আমার একার জন আমি 
নই। একটা জীবও অমুক্ত থাকিলে আমার নিজের মুক্তর প্রয়াদ একট! দুর্নীতি মাত্র 
বৌদ্ধশন্্রকারগণ যে এই ইত করিয়াছেন, উহাকে একট! প্রত্াক্ষ মামাজক সত্যে 
গরিণত করিয়। তুলিতে হইবে। আমাদিগের স্বার্থপর হঃবার অবসর নাই। আমি 
আমার গৃহথানিই কেবল পারধাও পরিচ্ছন করিয়। তাহাতে নিরাময়ে বাস করিতে সমর্থ 
নই, যনদি আমার পার্শব্তাদিগের গৃহও তদ্ূপ না হয়। তাহাদিগের অপরিচ্ছরত। হইতে 
উৎপন্ন রোগ এসমার গৃহে সংক্রমিত হইবেই। হুতরাং প্রতিবেশীর গৃহ পরি! 
করিষাত অন্ত. আমাকেই উদ্যে'গী হইতে হইবে। ত্রাঙ্গণ একদন আর সকলকে 
শর স্বানাইয় নিজের উচ্চত। বজায় ঝাঁধতে গিয়াছিলেন। শুদ্ধ বেষ্টিত ব্রাঙ্ণের ত্রাঙ্গণত্থ 
রক্ষ। পাইল না: আজ ব্রান্ধণ শুড্রের মধ্যে সীম! রেখাটা যে কোন্‌ খানে তাহ! অতি: 
তীক্ষ গযু্গণও বাহির করিতে অসমর্থ । ব্রাঙ্ষণ যদ সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়া 
ধরিবার | করিতেন তবে তিনিও ত্রাঙ্গণত্ব আরও উন্নীত হতেন; অধঃপতন হইত 
না। সকলের ঈদে আমার ভীবন মরণ বীধা-শিক্ষার ব্যবস্থায় এইটিকেই মুল কুত্ররূপে 
হণ করিতে হইবে। ূ র্‌ 
শিক্ষা কখন আর হইছে তাঙ। লই. দিবাদে প্রবৃত্ত না হই! এইটুকু ঈন্রণ 
রাখিতে হইবে যে, কোন কোন মতিন স্বীকার করেন, মানুষের স্মৃতি“তাপস নিজেরে 
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জন্মবিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সমর্থ । “* সুতরাং জন্্ধী'লেই মান্গষ অন্ততঃ কিছু সং গ্রহ 
করিয়। লইয়া ধরাতলে অবতীণ, হয়, সে নিতাত্ত শ্ুস্স্থালী রূপে আসে না। কাজেই 
তাহাকে কিছু দিতে গেলে, তাহার খাছ! .আছে তার সঙ্গে ঠোকা চুষি ন! লাগে সেজন্য 
বেশ হু'সিয়!র হুইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে এবং তা একেবারে আদি হইতেই। 
স্থতরাং মানব মনের গতিবিধি বিষয়ে ধিনি অনভিজ্ঞ তার হাতে শিক্ষার ভার দিলে যে" 
অনর্থ ঘটবে, তাহ! সহজেই অনুমেয় ॥ আবার, অনর্থ যে আশে পাশে চাক্িদিকেই 
ঘটিতেছে তাহা ত প্রত্যক্ষ । মানগষ যাহা *ইয়া আদে তাহা তাহাকে অজ্ঞাতসারে 
পরচালত করে। এ: ন্‌ কি, সে যাহা শিক্ষা করে তাহারও অধিকাংশ শ্রী অজ্ঞাত 
র/জ্যেই অবস্থিতি করে এবং অভ্যাদাদিরূপে অনেক সমস্ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহা 
চালায়। এক অর্গে ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব । মানুষ অন্ঠদিকে আবার সামাজিক জীব। 
সুতরাং সামার্ধিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তার মান্পিক ক্ষেত্রে একট! সংগ্রামের সম্ভাবন! 
রহিয়াছে । তার ব্যক্তিত্ব তাকে একদিক দিয়! গভিয়া তলতে চায়, সমাঞ্ধ যদ উীন্দিফে 
টানে তাহ! হইলে ধস্তাধস্তি আনবার্ধ্য। এইখানেই শিক্ষার সমস্ত । নিগ্রহের দ্বার] 
বাক্তিত্বরকে কোণঠ্যাস। করিয়! সমাজ আপনার সুবিধামত মানুষ গড়িবঝে ন! ব/ক্তিত্বের 
অস্তনি'হত শক্তির মুখ পরিবর্তন করিয়। দিয়! সামাজিক হিতের জন্ই তাহাকে বাহিযেই 
টানয়। আনিবে! ব্যক্তিত্ের শক্তি মে দিকে যাইতে চাহিয়াছিল সেঁদকে গেল ঝা! বটে, 
কিন্ত অন্যদিকে রাস্তা পাইয়া মে আপনাকে সার্থক করিফ্া ভুলিল। কু-শিক্ষ! প্রণালীর 
দোষে কুশিক্গকের হাতে পড়িয়া! যে শক্তি স্ুমহৎ সামা'জক মণ সাধন করিতে সমর্থ 
তাহাই নিগৃহীত হইয়। উৎকট ব্যাথিকপে মানব অন্তরে বিরাজ করে) যাহা হইতে মানব 
সমাজের মহা অনর্থ সকল উৎপাদিত হয়। ধর্ম জগতে যাহ। এক সময়ে ভ্রান্ত মানুষের 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল এবং এই ঞশংসার ফলে যাহা স্থায়ী আক্তার ধারণ করিয়াছে 
সেই ধণ্মান্ধতাজনিত পরূপীর়ন ও আত্মনিগ্রহ মধা যুগীয় বিকৃত ধর্মভাবের যে বের 
সাম্লাইতে আমাদগকে এখনও হিমদিম খাইতে হইংতচ,ছ তাহা কুশিক্ষার আত্মার 
নির্য্যাতিত শক্তিই বিপথে বহিপ্র কাশ মাত্র। 

কেহ কেহ বলিয়'ছেন, অভিজ্ঞতার হাতে মানুষকে শিক্ষিত হইবার জন্য ছাড়িয়! দ্বাও, . 
কার্যাক্ষেতের উঠা নামার মধ্য দিয়! সে গড়িয়। উঠিবে। সে বথ। সা, কিন্ত সবটা! তো 
সে তার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে পাইতে পারে না। দশজনের সঙ্গে বিদ্যালয়ে তাকে 
বতকগুলি জিনিষ আগে পাইতে হুইবে। জ্ঞানার্জন শিক্ষ। প্রণাপী, বিশেষতঃ অভীতের 
অঞ্জিত জ্ঞান ভাগ্ারের সঙ্গে তাঁকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকটেই পরিচিত হইতে হুইবে। 
নতুবা সত্য সমাজে জন্মগ্রহণ জনিত যে তার একট! বিশেষ অধিকার তাহার ফল হইতে, 
€দ বঞ্গিত হইবে। বিশেষতঃ, জাতীয় জানভাগার জাতির আত্মার বহিঃপ্রকাশ, জাতীয় 
জীবন/ত্রতের উৎস। যে শিক্ষা বাক্তিকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ধ করিয়া ন| দেয়, 
জায় জীবনকে ব্যক্তির মধ্যে পুনর্জনা ন| দেয় সে শিক্ষা | শিষ্গাই নয়। অন্তদিখে-আবাকি 
_সাহাব্য নিরপেক্ষ কার্্যক্ষেত্রকে সর্ঝুবিষরে সুশিক্ষা মনে ক্বরিবার৪ হেতু নাই। *কার্ধ- 


২১৪ ৃ  নব্যগ্ীরত [ চন্থারিংশ খণ্ড, ধর্থ সংখ্য।। 


ক্ষেতে নান অবস্থার সংঘর্ষ ওঙ্গসমাবেশ' হইতে র্বদ। দাস্তিকে পরিহার করিয়! সত্য 
সংগ্রহের সম্ভাবন! এ খুব বেশী তাঙগ্ মনে হয় ন|। ক্রমাগত ঠেকিন ঠেকিয়া শিখিবার 
জন্ত মাহ্ষকে সং পরক্ষেত্রে ছাড়ি! দেওয়াও শিক্ষার ব্যবস্থা নহে। ইহাতে বহুদময় 
বৃ! ন্ট হইবার সম্ভতাবনা। শিশুমনের ক্রমবিকাশের অনুপরণ করিয়াই শিক্ষাপদ্ধতি 
গড়িতে হইবে । « শিক্ষণ, বিষয়ক বৃদ্ধবিবেচনার অভাৰে যে প্রণালীটা আমরা সংগ্রহ করিব 
শিশুর ন্কিট হইতে তাহ না কারয়। তাহার ঘাড়ে এবট! বাহিরের বোঝ! চাপাইয়। 
দেই। তার মনের গতি ও প্রবণভ। নির্ধাৎণ না করিজ্কা কতকগুলি ধরাবাধা গৎ 
পাঁচ ঘণ্ট। ধরিয়| তাহাকে দিছ। মুখস্থ করাইয়৷ ুইলে যে শিক্ষা হয় তাহার ফলভে'গ 
আঁরও বহুদিন চলিবে। বিবর্তনের ক্রমকে অনুসরণ না করিয়া যে শিক্ষা, তাহ! ৫ের্হর 
মাপে জামা না কাটিয়। জাত দি! দেইকে জামার মধ্যে ভবিয়! দেওয়া। কেবল শিশ্ু- 
 স্লিক্ষার মধো কিওারগার্টেন-গ্রকৃতির অহুসরণ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থ কোন কোন স্থানে 
হইয়াছে । কিন্তু শিশু তে। চির দিন শিশুই থাকিবে না এবং শিশুত্বেই জীবলীল। 
শেষ হইবে না| নুঙরাং তার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তছুপযোগী শিক্ষার এক মাত্র বিজ্ঞ'ন 
সম্মত গ্রথলী এই" কিওারগার্টেন” সর্বাবস্থাতেই প্রয়োগ কচিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকক- 
তিক নিয়ম সকলের অন্বর্তন কাযা ক্রম বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে ক্ষেত্র বিশে" 
শের নিজেরই মধা হইতে বিকাশ ও বিব্দনের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে তাহারই 
নির্দেশে আস্মচেষ্টার পথে আত্মবিকাশ (50615 11100]. 50108005107 0০ 1680 
1)10) (9 5610160015176% 17009961) অপর পক্ষে অস্কনিহিত যে পাথরে আত্মবিকাশের 
ক্রোত আট.কাইয়৷ গিগ্লাছে দেই মানসিক ব্যাধিরূপ পাথর ([219515 ) যাহ! মনের 
'অন্তরাল হইতে বাধা গুদ্বান করে তাহা না সরাইয়| শিক্ষক যতই সছৃপদ্দেশে ও উৎসাহ 
প্যান করুন ন| কেন, সকলই ভম্মে ঘুতাহুতির স্তায় লিস্ষল। 


শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী 


জাপানের পত্র 


. আজ পাচ সপ্তাহ ধরে জাপানের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ঘুরিয়। বেড়াইতেছি। কো'বে, ও দাকা 
ও. ফিওটো সহর গুলিতে আডদ। গেড়ে বলে, ভিন্ন ভিন্ন যার়গার য| দেখিবার আছে 
তত দেখে, আবার এ সহর গুলির একটাতে বা অপরটীতে ফিরে যাচ্ছি। পরপু দিন কিওটে! 
ফিরে যাব। তার পরে তিন সপ্তাহ জাপ!নের উত্তর পূর্বাংশের কিছুট! দেখে সান্ফাল্পিস্কো 
বওন। হব। আজ আম মিয়াছু বন্ধরে। এটী জাপানের উত্তর উপকূলের ছোট 
একটা বন্দর। এখানে জুপানীর প্রক্কতির শোভ| সম্ভোগ করিতে আসে। ভু 
বদর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে “আমানো হাশিদাতে” জাপানের একটা 
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' ভাত্র, ১৩২৯ | জাপীনের পূত্র ': ২১৫ 


একটা প্রসিদ্ধ হুঘুশ্ত, উপবন। 'হাশিদাতে। দেখিবার জর্ঠ আমি মিয়াভুতে আসিম্বাছি। "আমি 
যে ঘরে বসিয়া আছি: তাহার সন্ুখে তিম চারি মাইল বিজ্কুর জাপান সাগৃতুর একটী ছোট কোণ। 
যে দিকে তাকাই পাহাড়ের “সারি | £ জান সাগিরের.এই €কোপটী একটা দের মত 
মনে হয়। অনে হয় ফেন টারি দিকের আকা বাঁক! পাহাড়ের মধ্যে একটু হদ। অথচ 
দিন রাত সমুদ্রের লোপা জল অতি মৃদ্ধ মন্দ গতিতে পাহ'ড়ের গায়ের উপর বালুকাময় 
অতি সন্ীর্ণ উপকূলে ঢেউ তুলিতেছে ও ফেলিতেছে। চবিবশ ঘণ্টা শশপু |! শপ, !! ঢেউয়ের 
ও বালির শব শুনিতে পাইতেছি। “হাশিদাতে' উপবনটা বালির চর, দৈর্ঘ্যে ছুই মাইল। 
গ্রস্থে কোথায়ও একশত গঞ্জ, কোথায়ও বা পাচশত গঞ্জ, কোথায়ও বা.আধ মাইল। 
পাইদ গাছের সারি এলো মেলে! চলিয়াছে। তার নীচে ছুই মাইল লমঘরাস্তা ও যায়গায় 
যায়গায় বসিবার বন্দোবস্ত। উপবনটার ছই ধারেই সমুদ্রের জল ও সন্কীর্ণ উপকূলের বালুক।। 
কোথায়ও বা ভলের পাঁশে বড় বড় ঘাস। ছুই পাশেই জাপান সাগরের ছোট, আঁচলটা 
পাতা । তাতে বড়ঢেউ আসিবার সম্ভ।বন। নাই, কারণ পাহাড় গুলি গ্রহয়ীর নত ছে 
উপবন্টীকে যত্বে রঙ্গ! করিতেছে । আর উপবনটা এক পাহাড়ের গ। রইতে রওন| হা 
আর এক পাহাড়ের গা পর্্যস্ত পৌছিয়াছে। গাহাড়ের উপর চড়িয়। সকলে 'হাশিদাডে: 
উপবনের সৌনরধ্য সন্তেগ করে। ৃ 
মার্চ মাসের ১৫ই আন্দাজ জাপানে বসন্ত খতু সুরু হইয়াছে, জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
চলিবে। আমি ১১ই এপ্রিল কোবে ব্দরে পৌছিয়াই জাপানের প্রসিত্ু সাকুর| ফুল 
দেখিবার জন্ত উতস্ক হইলাম। অথচ সেপ্দন বৃষ্টি, রাস্তায় কাদা, তাতে তাপমানন যন্ত্রে 
পারদ ৪৫' পর্যন্ত নামিয়াছে। আমি কলিকাতার ভেতো বাঙ্গালী । শীতে ঘরে বসিয়া 
থাকিতেও আমার কষ্ট হইতেছিল। ঘোটেলের দরজ! হইতে মুখ বাড়াই! দেখিল!ম যে 
হোটেলের পাশে এক গরিব জঁপানীর বাড়ীতে একটা ছোট গাছ, তার ডালে একটাও পাত 
সাই। বিলাতে শীতকালে গাছগুলি যেমন একেবারে নেড়! হয়, এ গাছটাও তেমনি নেড়া 
একটাও পাত তার ডালে ছিল না। কিন্তু ঈষৎ গোলাপী আভায আলোকিত একরকম: 
ফুলের গুচ্ছ গর গাছের নেড়া ডালে দ্বেখিতে পাইলাম। দে কি অপূর্ব িগ্ধ লীন! 
হোটেলের চাঁকরটাকে জিজ্ঞাস। করিয়া জানিলাম যে এ জাপানী দাকুরা। এত শীড়ে এমন 
ফুল। পরদিন হোটেল হইতে আধ মাইল দূরে পাহাড়ের গায় হুয়েয়াম উপবনে গেলাম 
ছুপুর বেল! সেখান থেকে নীচের কোবে সহর ও বন্দর দেখিতেছিলম। জাপানী জন 
কয়েকও সে সময়ে পাহাড়ের উপরে সেই উপবনে বেড়াইতে আসিয়াছিল। একজন জাপারীর 
সহিত ইংরাজীতে কথ বলিতে চেষ্ট। করিলাম। সে বলিল, যে সে অতি সামান্ত ইংরাজী 
জানে। তাহার ছোট ছেলেটাকে কোনে তুলিয়৷ আমার নিকট ধরিয়! তাহাকে বলিল "এই, 
মার ভারতবাসী খুড়ে। মশায়।” কিছুক্ষণপরে €স বলিল যে 51161061 ০0171611091 
9০8০০৷ এর একটী ছাত্র এই উপবনে বেড়াইতে আসিয়াছে। সে নিশ্চয়ই ইংরাজী জানে।. 
চলায় “সহিত তোমার পরিচয় করিক্! দিই।” সে ছাত্রটার সহিত এ জাপানীর ও পরিচয় 
ছিল ন। “ জাপানের সব' ছাত্রের! তাহাদের শিক্ষালয়ের বিশেষ চি যুক্ত টুপি- মাথায় দেয় 


২১৬ রি নব্যভূরত, 2১৭ খ১৫ম সংখ্যা। 
লি ১ শা 


বিশবধিদ্ালযের এক রকম টুপি, প্রাথমিক শিক্ষাল্ের আর এফ রন্্্ম টুপ, চিকিৎস। 
শিক্ষালয়ের এক্খ্টকূম টুপি । উপিতে শিক্ষালয়েরণ বিশ্ষে চিত্র লাগ!ন থাকে। ্ 
চিছু দেখ এ জাপান: টা প্লুরত ক 'পারিয়াছি যে রং গ্যবক' কোব্রেষ [7151761 0917107610581 
50701) এর.ার। তিন জত্বে কেঃ কাহাকেও চনিতেন না। ইংরাজী ভদ্রতার রীতি 
অস্ুসারে যে যার পরিওয় দিয়। আল.প করিয়। নিলাম। কন্তর বিবাহের প্রস্তাবে সে 
সভায় ভীঠুবার সন্তাৰনাই হিলনা। আর কে কোন্ব্যাঙ্কে টাক। র!খে ও কি ধরণে ফ্রেকৃ 
সহি করে তাহাও কেহ ক.হাকে জিজ্াস৷ করিল না। সুতরাং অপরিচিত লোকের সহিত 
. হঠাৎ রাস্তার বেড়াইবার সময় পরিচয় হওয়াতে তিন জনের কাহারও আকম্মিক 
ঘোর বিপদের ঞ+স্তাবন। রুহুল না। ছাত্রটী আমাকে বলিল যে এই সাকুরার সময়ঃ 
সাফুর!, দেখিতে চাও ত আজই ম্ুমা-দের। বেড়াইতে যাইও। কোবে হইতে ' পাঁচ 
"স্কুল দ্র "গুমা-দেরা, রেলগা'ড়ীতে যাওয়া যায়, উ্রামগাড়ীতেও যাওয়া! যায়। কিছুক্ষণ গল্প 
করিয়/কুয়েয়ামী! উপবন হইতে নামির। আসলাম। সেই ছাত্রটা আমাকে কোবের সানেমির! 
&েশন দেখাইয়। দিল, কথন্‌ কথন্‌ সুমা-দের! যাইবার ও তথ৷ হইতে ফিরিবার গাড়ী আছে 
বলিয়! দিল। আম যখন বলিলাম যে আ'ম এখনই সুমা-দেরা যাইতে চাই, তখন সে টিকিট 
রিনিয়। দিয় বাকী পযনস। আমাকে ফেরত দিয়! টুপি তুলিয়। “দায়োনার।” ব'লিয়। বিদায়, হইল 1 
ৃ আমি, মনে মনে ভাঁধিতে লাগিলা*, এই জাপানী জাতি কেমন করিয়! আমাদিগের নিকট 
অসৎ গ্রবঞ্ণক,বলিয়। হূর্নামগ্রস্ত হইয়াছে । 

বম রেকওয়ে ষ্টেশন একেব!রে সমুদ্রের ধারে। ষ্টেশন হইতে আধ মাইল পথ হাটিয় 
, নিকষটের, পাহাড়ের দিকে চলিলম। দেখিলাম মেল! বসিয়াছে। দলে দলে পুরুষ মেয়ে 
মানের! বেড়াইতে যাইতেছে। ছুই পাশ ছোট দোকানের সার; তাহাতে কাগজের 
ফুত্লু। থেলন ছনি, খাবার, সাকের বোতল। মায়ের পিঠে ছোট শিশু কাপড়ে জড়!ন ও 
সাবধানে বাধ। $কাহারও বা ঘুমে মাথা ঝুলিয়৷ -পর়্িয়াছে, কোনও শিশু বা মোট! টুক্টুকে 
পল্লারের উপর দিয় অনিমেষে ছুই চক্ষু দিয়! বিস্ময়ে বসন্তের যেটুকু শোভা তাহার পক্ষে 
পড়িতেছে তাহাই একদৃষ্টে দেখিতেছে। বালক বালিকার! খড়ন পায়ে ছুটোছুটি তাহাদের 
বাপ মাগের সঙ্গে চলিয়াছে। সকলের পোষাকে এত তিন্ন ভিন্ন উজ্জল বং ষে আমার ওভান্ব- 
“€কোটটা যেন বড়ই বেমানান মনে হইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়! দেখি একদল জাপানী তঞ্জ 
পৌষের উপর বসিয়া সাকে নামক জাপানী মদ খাইতেছে ও ছুইটা গেইশ! কমিসেন বাজাইয়। 
গাঁজ করিতেছে । সে দল্দের জাপানী পুরুষের! হাতে তালি দিয়! তাল দিতেছে কখনও ৰ। 
” নাচিক্টেছে । একটা ছোট দনোবরের চারি পাঁশে শতাধিক সাঁকুরার গাছ ও তাহাতে রাশি 
. স্মাশি সাকুর কুটির! রহিয়াছে । পাঠা খুব কম, নাই বলিলেও চলে। ডাল পালা 
আর ফুলের মেঙা। যুবকগণ সরোবরের চারি ধারে 15156106017 1২5০০এ ছুটি়াছে। প্‌ 
“যার কি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ষেআগে আসিঙ়া! পৌছিবে সেই দৌড়ে প্রথম" হইবে। 
সম্মোবরে বরেকটা, নৌকায় কয়েক?ল মূবক বাঁচ খেলিতেছে। আমি এক দোকানেক্ঈগ়া 
কফির ফরমাইস্‌ দিলমি। চায়ের দোকানের স্ুন্দরীগণ সকলকেই জাপানী ভাষার ডারিয়!, 


ভার, ১৬২৯] | '্গাপ্ুনের প্র ২১৭, 


বলিতেছে আসৃদ্বোজ হউক" আবি যাই রূফি থাইবার- অন্ত এক দোকানে ঢুকিলাম 
| মনি 'একে একে ছুই তিনলী, মেয়ে আসিয়া সুতদ্রভাবে শপীর নোওয়াইয়া জাপানী ভাষায় 
বছগিল_ ম্কাগত 1” আমি ইংরেজীতে কফি চাওয়াতে”ইংরাজীজান! পুরুষ একজন আমার 
নিকট আদিল ও সে মেয়েদের বলিয়! দিল আমি কিকি চাই ,আম পুরুষটীকে জিজ্ঞাস 
করিলাম যে এটা কি কোনও পর্বের সময়। এ যাঁয়গাটা ত একটা বাগান, বৌদ্ধ মন্দিরের 
এর অংশে সাকুরা গাছ লাগাইয়। একটা বড় বাগান কর' হইয়াছে । এত দোকান, এত, 
লোক, এ মেল কি কোনও পর্ব উপলক্ষে? সে বলিল ন, এখন সধকুর! ফুটিয়াছে দত্ত 
এক মান আন্দাঞ্ লোক. সকাল হইতে সুরু করিয়। রাত্রি এগারটা পর্যাস্ত এখানে আ্মাসে। 
ফুল দেখে, সাঁকে খায় গান করে, নাচে। সকুরা,9 ঝারিয়। পর্ডিয়া বাইবে, এখানকার আমোদও 
শেষ হইবে । দোৌক।ন পাট উঠিগ্ন। যাইবে ।” রাহিতে বিজলি বাতিতে সাকুরীর আর এক 
রকম শোড। হয়। সেই ছাত্রটী আমাকে বলিয়াছিল, সে সেদিন রাত্রিতে সুদাদেরারতৈ' যাইবে।. 
সথমাদের! দেখিয়া আমার দেশের. কথা মনে হইতে লাগিল। আর মনে পড্ি। নিন 
কৰিতা_-“ হারে! নিরানন্দ দেশ!" 
বসন্তে জাপানের যেখানে যাও, দেখিবে দলে দলে বালক বালিক! শিক্ষক ও শি্াবীর 
সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে । জাপানের প্রাথমিক শিক্ষালয়ে বালক ও বার্লিকা উভয়েই 
ছাত্র । কিন্তু কিওারগার্টেন ক্লাস ছাড়! অপর সব ক্লাসে পাধারণতঃ বালকের! শ্রীক'রর!সে 
ও বালিকা র। ভিন্ন ক্লাসে পড়ে । এই শিক্ষালয়ে পুরুষ ৪ মহিলা শিক্ষক। - খানে যাই. 
দেখিতেছি যে, গ্লা় একশত কি কিছু কম বালক ও বালিক! দল বাঁধিয়া শিক্ষক শু. শিক্ষ-. 
যিত্রীর সঙ্গে মঙ্গে সারাদিন বেড়াইতেছে। হাশিঘ্াতে ছুই দিন ছই দল বালক ও ঝালি্কী 
শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আসিগ্াছে দেখিলাম । বালকেরা অনেক সময় কিউগলু বাঁজাইস্া" 
বাঞ্জন!র তালে তলে প1 ফেলিয়। সৈম্তদের মত চলে। বালিকার কখনও কখনও 'সকলে 
সমন গ!ন গাহিতে গাছিতে চলিয়াছে দেখিয়াছি। ছুপুরবেল! যার বার স্ীনির,»খাবার 
খ'ইতেছে। হয়ত "| চায়ের দোকানে ডিম বা ছুধ কিনিয়া খাইতেছে। তার পষ্টে এক 
দঞ্জ হয়ত কাণামাছি খেলতে লাগিল, একদল হয়ত [.671) 10£ খেলিতে লাগিল। আবার” 
বাড়ী ফিরিবার সমম হইলে শিক্ষকের পেছনে পেছনে সার বাধিক্জ। রেলওয়ে টেনে আসিয়া 
ধাড়াইল। কিপ্পোটে। বিশ্ববগ্ভাল্ছের অধ্যাপক নোঙ্গামি আমাকে একটা প্রাঙ্থমিক বিষ্ভালর 
দেখিবার সুযোগ দেন। তাহার কথ! বলিয়াছি। কিন্তু মায়ের সহিত ছেলে 'মন্ের 
সাহচর্য জাপানে যেমন দেখিতেছি আমাদের দেশে তেমন দেখি নাই। ত্রিশ বৎলরের রী 
গুকাণ্ঠ পাকে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কাণামাছি খেলিতেছেন সন্ধযাঁবেল।, ওসকায় নাকানোদ্ীঘ 
বাগানে দেখিয়াছি। মা! বেড়াইতে ঘস্টিতেছেন, পিঠে কচি শিশুটা বাধাই.অছে। .রেলগাড়ীংত, 
টামগনাঙ্িতে প্রায়ই দেখিবে, ম! শিশুকে ত্তন্তদান করিতেছেন। ইহাতে মা! কিছুমাত্র সঙ্কোচ 
বোধ করেন না। তন্মরণ্হ হইয়া শিশুকে আদরের সহিত ছুধ খাওয়াইতেছেদ1 গাড়ীতে বদিবার 
াযগিনাই।  শিক্ত কারে আরম্ভ করিল। একজন পুরুষ অঞপনি উঠিক্। মাকে 
ব্সিবার যাঁর়গ। দিল । ম|পিশুকে অ্তন্তদান করিতে লুগিলশ অবশ আজ-কালকার পাশ্চাত্য 
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এরণে শিক্ষিত জাপানী মারের এরূপ করিফুত সঙ্কোচ বাধ করেন চাও ছুই একবার 
দেখিয়াছি। কিন্তু চৌদ্দজন। জীপ/নী মাঁ , সঙ্কোচুর কিছু আছে বলিয়া মনে করেন 
না। হুতেরাং সন্তান পালন ই্াফিগের নিক্ষট বিরক্তির ব্যাপার নহে। মা বেখানে খুসী 
বেড়াইতে যান, শিত পিঠে বাধাই রছিল। হয় মায়ের, নয় দিদির, নয় দাদার পিঠে সে 
বীধা আছে। শিশুর ' যত্ের ক্রুটী হইবার সম্ভাবনা! কোথায়? তার পর শিশু বড় হুইল 
হাঁটতে শিথিল। সর্বদাই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে রহিয়াছে । মাও ঘরে আবদ্ধ নয় ছেল 
"মেয়ে নয় একজর্ন ইংরাজ লিখিয়াছেন, সত্য সত্যই জাপানীর মত সখের শৈশব পৃথিবীতে 
| কমই খবেখা যায়। আর জাপানী শিশুও বাস্তবিক স্থণীল শিশু । মা বা বাপ শিশুকে শাসনের 
জন্ত প্রহার করিতেছে, এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়! যায় না। হাশিদাতে উপবন উপরে 
ূ পাহাড-হইত দেঁথিবার জন্ত সেদিন আমি কাসামাটস্থ গিয়াছিলাম। চায়ের দোকানে 
প্ষসিয় আপেল ও বিস্কুট খাইতেছি, এক দল চায়ের দোকান হইতে চলিয়া গেল। 
বিশুর্টের' ছোটঞ্রর্চটা টুকর। পড়িয়াছিল। চ-ওয়ালীর শিশুপুত্র সেই টুকরাটা হাতে করিয়া 
»মুখে দিবার আক্বোজন করিতেছে দেখিয়। মা আসিয়া শিশুর হাত হইতে তাহ! কাডিয়া 
। ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা বিস্কুট শিশুর হাতে তখনই ছ্িল। বিস্কুটের ঘাম 
, এক আন!| পাহাড়ে কাঠ কুড়াইতে মা ও মেয়ে বাহির হইয়াছে। ছোট নাতিটা সঙ্গে 
স্সগে জে | কাঠ কুড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্য ১ ১১৫টা ফুল জড় করিয়! গোছ৷ বাঁধিয়া 
শি হাতে ছি শিশুও খড়ম পায়ে মাও দিদ্দিমার পেছনে পেছনে ফুল হাতে করিয়া ূ 
মাটিতে 'নাচিতে চনিল। ্ 
. ঝাপানীন! পিক পরিচ্ছন্ন । প্রতিদিন সন করে। আমাদের গরম দেশে গ্বান কয়া 
সহজ। শীতের দেশে স্নান ব্যসাধ্য। স্থতরাং এটা এদের গুপের মধো ধরিতে হইবে। 
বন ইহাদের বড় একটা গুণ, সৌৰন্ত। এতট! সৌজন্য অপর দেশে আমি দেখি নাই। 
জাপান দি মার একট। ভুল ধারণা ছিল। জাপানে আদিয়। জাপানীদিগকে 
দেবি আমার সে তুল ভাঙ্গিয়াছে। জাপানীদের দোষ নাই মনে করিও না। কিন্ত 
ইহাদের ক্ষেবু গণের কথ! বজিলাম। আজ এই পধ্যন্ত। 
চি শ্রীইন্দুভৃষণ সেন। 


ও গুসাক হোর্টটল, ১৬ই মে, ১৯২২। 
সাধু টি ন্্ররায়ের স্মৃতি । 


সাধু প্রকাঝচন্দ্রের পরার্থনয় জীবনের রা টি আর বলিব? আব্মহার! হইয়। অপরকে 
তালবানিতে এখন বুঝি আর কাহ'কেওঁ দেখি নাই_আর কিছু না! হোক এমন পর্ীগ্রে্ 
আর দ্বিতীয় কাহায়ে। দেখি নাই। আমি যখন তীহাকে দেখিয়াছি--তিনি তখন বিপত্বীক 
আমি বিপত্বীক কথাটা তাহার মন্বন্ধে বলিতে পারি না--তিনি বি-পতীক ছিলেন না। তিনি 
যে বধার্থই পদীপ্রার্ণ ছিলেন। দিখানিশি এ প্রসঙ্গ_-এ এক চিত্তী। দেবী জী তাহার -কি 


ভার, ১৩২৯ )৯ পীঁধু প্ররাশচন্দ্র রায়ের স্মৃঞ্জি, ২১৯ 


বলিতেন। কি করিতেন, সদা সর্বদা ই,্নিতাম। একদিন বলিলেন *তোমর! অতিথিকে 
ভাল সাঞ্জগ্রী দিতে না পারিল্ে এত ক্ষোভ স্ষব্র কেন, লজ্জিত হও কেন? এমন কি 
ধার করেও ভাল সামগ্রী দিতে যাঁও কেন? যাঁর কোন দিন হাতে পরস। না থাড, ঘরে 
যা থাকবে তাই দিয়েই আতিথ্য করবে। জান দ্েবীতী কি কর্তেন, একবার মাসের" 
শেষে আমাদের হাতে পয়স! নাই ঘরে অতিথি উপস্থিত,_অতিথিকে * তিনি গুধু' আলু 
ভাতে ভাত দিয়া, অতিথির সম্মুখে হাত জোড় করিয়! বলিলেন, মাপুঞকমূবেন, আজ আমায় 
ঘরে এই বই আর সংস্থান নাই, আপনার অভ্যর্থনার যথাযোগ্য আয়োজন বরুতে পুর্লায়.. 
না। দেখ দেবী তরী আলুভাতে ভাত দিয়৷ আতিথা করতেন তবু ব্রতভঙ্গ ক তেন সু) আর. 
তোমরা! খণগ্রস্ত হয়ে অতিথিকে ভাল খাওয়াতে চেষ্টা কর এ ত উচিত নুক্ন। আমর! সংসার 
আরম্ভ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, অনাহানে মরি তাও ভাল, এক পয়স। - খ্গ” করব না-:তা 
ভীবনের প্রীণান্ত সংগ্রামের ভিতরও রক্ষা করেছি। জীবনে যদ্দি ব্রতই না রইল তবে রইল” 
কি?" দেবী জী ধর্ম এবং বর্্মকে জীবনে মিলিত করেছিলেন তার বর্ু্মুর় জীবন ছিল, 
যার ভিত্তিতে ছিল অচলা! নিষ্ঠা। এমনি করিয়! কথায় কথায় উঠিতে বসিতে দ্র উধোর, 
কামিনীর মধ্ময় জীবনের কথ! কতই গুনিতাম। সমুদায় মন প্রাণ দিয়া, এমন কৃরিয় ্বীকে 
ভালবাঁপিতে শ্রদ্ধা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই. সাঁধে কি অধোর কামিনী স্বামীকে 
“পত়ীপ্রাণ* প্্যর্গের সাথী” বলিয়৷ সম্বোধন করিতেন? এত আর কবিত্ব নয়, পল্পবিস্ত মধুর, 
বচন নয়! এ প্রাণের মর্মস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত গভীর কথা! প্রকাশচন্ত্র বথার্থ ই “অ: 
প্রকাশ” ছিলেন। পতীপ্রেমে নিষিক্ত তাঁর পবিত্র মধুর জীবনচিত্র ই 
কামিনীর কি ছিল-__ত| ত দেখি নাই-_য! প্রকাশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, প্লে অপূর্ব কথ! 
এই দম্পতীর জীবনের প্রথম কথ! প্রেম, দ্বিতীয় কথা ঠেম, প্রতিদিনের সাধন! প্রেম,--. 
মৃত্যুর ক্ষণে প্রেম! গ্রকাশচন্দ্র কথায় কথায় একদিন আমায় বলিলেন “নামার জী'নের 
'সুরুলের চেয়ে বড় সাধ কি জান? আমার যখন মৃত্যুর ক্ষণ উপস্থিত হবে, লোই ঈমকখদূরে 
বিগ্লের নহবৎ বাজতে থাকবে, দেহ হুতে যখন আবার প্রাণ বাহির হইবে, সে বিরহে 
শ্মঙ্গল বাদ্য শুনতে শুন্তে যাবে, আহ! সেদিন আমার কি সুখের দিন, সেদিন মহ! মিলে 
দিন_ মৃত্যুর চিন্তায় আমার প্রাণ স্থখে মগ্ন হয়-এত আরাম আর কিছুেই.নাই-__তাই 
ব'লে ভেবে! না, আমি মরিবার জন্ত বাস্ত-_-দেখছ না, আমি কত শরীরের যত্ব করি, মরে 
আমি চাই না কিন্ত আসবে যেদিন যাঁবার পালা, সেই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষ। সুতর 
'লময়। তোমর! কি জান মৃত্যুও সাধন করতে হয়,_আমি সেই মৃত্যু সাধন করেছি।” * 
আমি হা! করিয়! এই সকল অমৃত কথ শুনিলাম-_-তীর মৃত্যুর পর সুবোধচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম "তোমার বাবার মৃত্যুর সময় বিবাহের বাজন! বাজাইয়! ছিলে কি?” সুবোধচন্ত্র 
বলিলেন, “না প্রাণ ধরিয। তা পারি নাই।” কি বলিব, প্রতি খুটিনাটি কথায় তার 
দেবীত্ীকে স্মরণ হুইত। ভগবানের সান্জিধ্য আর পত্বীর সান্নিধ্য এক মুহুর্তের জন্যও তিনি 
ভুলিতে পাঁরিতেন ন|। . াধন ভজনে এই দম্পতীয় স্মসাধারণ নিষ্ঠা ছিল। ভোর 9 টার 
চক্ষু খুলিয়াই কে ক মিলাইয়া৷ নাম গান। আমাকে একদিন প্রকাশচজ্জ হাসিতে হাসিতে 


২২০ এ নব্যভারত ,. 1 চ্বারিংশ খণ্ড, পম রি 


বলিজেন যে “লোকে যেমন ঞাশাখো'র হয়, আমর! হুনে উপাসনাখোর হইয়াছিলাম, যেদিন 
রে বিপদ, কঠোর পরীক্ষা-_ দেবী জী খন ঘনূ উপাসনার ঘরেসগিয়। ছুই দশ মিনিট বসিতেন 
তবে প্রীণে শক্তি অ।সিত। উপাসনা জাল না হইলে তিনি আমার মুখ দেখিয়াই 
বুঝিতেন--অমনি আমাকে ডাকিয়। ভগবানের চরণে কাতর প্রার্থনা করিতেন-_ মাছ যেমন 
জল ন| হলে বাঁচে না, আমর! তেমনি ভগবানের নাম না হলে বাঁচতাম ন1।”- ধন্য অঘোর 
প্রকাশের. দেবতা! 1! রি তাদের সংসার ধন্ম!! একেই বলে ব্রাহ্গধন্ম সাধন-_ব্রাহ্সমাজে 
সাধক দম্পতী বদি ফেঁই থাকিয়া ছিলেন, তবে সে অধোর প্রকাশ! 

- পরষ্ইবার স্বর্লিধ পিতারূপে প্রকাশচস্রকে কিরূপ দেখিয়াছি । আমাদের বাড়ী 
যখন ছিলেন, তখন তার কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায় বিলাঁত হইতে 
আল্লিবেন। আমার বাড়ীতেই বিলাত গ্রত্যাগন পুত্রের মঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল--?* 
সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। বিধান্চন্ত্র যখন সমুদ্র পথে, তখন তার” 
জন্মদিন উপস্থিত। . জন্মধিনের ছুইদিন আগে গ্রকাশচন্ত্র বলিলেন, “পরশ বিধানের 
জন্মদিন ! আমার ইচ্ছা হইতেছে সেদিন তোমাদের মিষ্ট মুখ করাই, তুমি কি এখানকার 
ছুইচার রনী বন্ধুর্কে ডাকিয়। জলযোগ করাইতে পারিবে।” আছি বলিলাম “কেন 
“গরিব নর্গি তখন কি কি আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিলেন। দেখিলাম, উৎকৃষ্ট 
নত ন হনে নার মন উঠিল ন]। বিধানচান্্রর জন্মদিনে সকালে কলকে লই! পুত্রের 
মঈলকামনার উপুনা করিল্নে। বিকালে ৪ টার সময় বন্ধুদিগকে সুন্দর করিয়! জলযোগ, 
কুষলেন।. তাঁগ্জীপর রাজে আবার আমদাদের লইয়। ভগবাংনর চরণে কৃতজ্ঞত। জানাইলেন 
এবং পুত্রের অন্ত, আবার প্রার্থনা করিছছেন ॥ যেদিন বিধান আ:সবেন তাঁর পূর্বর্ন 
'বরিলেন প্দেখ ক কৃতী পুত্র ঘরে আসছে, আঙ্গ দেবীঞ্জী থাকলে কত আয়োজন করতেন, 
আমি বাবা, আমার ত কৃতী পুত্রের প্রতি সমাঁধর দেখাতে হণ, তুমি বদি পার তার যথা- 
যোগান কুয্যর্থনার জোগাড় কর।” আমি বলিলাম “কি ঝরতে হবে”। বলিলেন “ফুল পাও] « 
দিয়ে রাড়ী' সাঞ্জাও, রানে বাড়ীতে রোসনাই কর, এক্যতান বাদ্যের যদি জোগাড় হং কর, 
আন গ্রীতভোদন।" আমি তথাস্ত বলিম বাড়ী পত্রে পুম্পে সাজাইলাম ; ফটকে *গুভাগমন+ এ: 
লেখ হইল, রাঝে,জ্ুলোক মালায় গ্রহ প্রাঙ্গন সুসজ্জিত হইল এবং সখের কনসার্টের দল 
মধুরু বাদ্য গুনাইল। সে এক মহোংসংবর ব্যাপার। বিধানচন্দ্র সমারোহ দেখিয়। লজ্জায় - 
অধোবদন! প্বাব। একি বাপার করেছেন, লক্জান্ম মরি |” প্রকাশচন্ত্র কৃতী পুত্র যথা 
যোগ্য -অভ্যর্থন। করিয়। তৃপ্ত হইদেন | আমরাও তাঁর আনন্দের ভাগী হইয়া কৃতার্থ & 
'হইলাম:। সকল কাজেই তার নিষ্ঠা, একান্তিকতা, এবং সোপ্দর্যবোধ ছিপ। আমদের বাড়ী 
যখন গ্রকাশচন্দ্র ছিলেন, তখন এখন যিনি তার *মেজবৌমা” তিনি সঙ্গে ছিলেন। তখন 
মেজছেলে ."দাধনচন্ত্র” বিলাতে। গ্রক!খচন্র্ের এই পুত্রবপুর ন।ম এক্সকুমারী, তাকে 
আমরা “বুড়ী” বলিয়। ডাকি। ব্রঙ্গকুমারী ছায়ার ন্তায় প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন 
দিবানিশি তন্ময় হইয়! তাঁর সেব| করিতেন। ব্রহ্ধকুমারীর সাম্ত কোন ত্রুটি" দেখিলে 
প্রকাশচন্ত্র হেসে হেসে তার উল্লেখ করিতেন, বলিতেন প্বুড়ী এটা! তোমার ঠিক হয় নাই” 


. ভাত, ও " সাধু প্রকাশচন্র রায়ের স্রতি. » ২২১ 


একদিন ক্কৃ্ারী বলিলেন “আপনি, আমার কটি গুলে খুব দেখতে পান আর আমার, 
দোষের” কথাই কেবল.বলেন”৮ তিনি এমন মিষ্টি হালি হেসে, এমন মিষ্ট করে বললেন 
"জাননা কি আমি তোমার নিখু'ৎ দেখতে চাই, আমি যে তোমায় খুব ভাঁলবানি |৮% ঠিক 
প্রকাশ চন্দ্রের এই স্বভাব ছিল। আমাদের দোষ ত্রুটির কথ। মিষ্টি করে হেসে হেসে বলতেন।- 
একদিন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়। প্রকাশচন্দ্র মুখ দেখিয়াই বুঝলেন; 
ঠাঁসিয়। বলেন “আমত্বটা ছাড় দেখি, ভোমার কথাই কি বড়, তোমার মতই কি” মত, | 
একবার ম্বাশীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ কর ত। অর্ভমান কোরো! না, অভিমান অহংকারঃ . 
ও বড় সর্বনাশের কণ।। অভিমান ছাড়, নিজ্জেকে ছেড়ে দাও দেখি মিলন ঈম্পূর্ণ কর কিনা। 
ম1 লক্ষি স্বামীকে যদ না! পেলে ভগবানকে পাবে কি? দাম্পত্য প্রেম যেখানে নাই, আমার” 
বিশ্বাস, ধর্ম সেখানে দাড়াতে পারে না”-_ছাড় ছাড় অঠ্মান আর আর আমিত্ব ৮ এমন রে 
'ুখের উপর মিষ্টি ক'রে তিরস্কার আর কেউ কখন করে নাই। আঃ! কি মিষ্টি গে তিরস্কার ! 
কিস্তুএ বড় আশ্চর্যা, প্রকাশচন্দ্র কখন অন্ত কাারে নিন্দা বা ঘরের কথ! কাহারে! 
নিকট পাঁড়েন.নাই। দোষের কথ! মুখের উপর-_সুখ্যাতি পশ্চাতে ! 
একদিন ব্রঙ্ষকুমারী সকালবেলা তাহাকে এক পেয়াল! ছুধ খাইতে দ্লাছিলেন__পেয়ালাটা 
হাতে করিয়াই প্রকাঁশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “বুড়ি, এই নূতন পেয়া'লাটী কি নিবেন কর!” 
হয়েছে ? (অর্থাৎ ভগবানকে ধনু বাঁদ দিয়' গ্রহণ কর। হয়েছে)ব্রহ্মকুমারী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন 
প্দ্িন দিন আপনার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি হচ্চে” । আমি নিকটে দীড়াইয়াছিলাম, িলিলাম। 
“দেখছেন কি বুড়ীর শাসনে আপনাকে বুড়ে! বয়সে থাকতে হবে, কড়া হাতে পড়েছেন & : 
প্রকাশচন্দ্র হেসে বলিলেন প্তা! যেন বুড়ী ভাবেন না, আমি তাদের এক চেটিয়! নই ; আমি যেমন 
তোমাদের, তেমনি আমার সন্তানদের আমায় কেউ দখল করে রাখতে পারবেন না, আমি মুক্ত 
ও স্বাধীন। বাস্তবিক তিনি কেবল তার সন্তানদের ছিলেন ন', তিনি আমাদের পক্ষে একাস্ত 
আপনার জন ও ছিলেন। তার কাছে বসিলে প্রাণ আশ্বস্ত হইত, মনে মনে অনুভব ক্ষরিতাম, 
পরমাআীয়ের ক।ছে বসেছি। যখন তিনি ছ্র্গে গেলেন, তখনও ভূলে ভুলে কত লয় মনে 
করেছি “এ কথাট। তাঁকে বলব» প্রকাশচন্ত্রের প্রসঙ্গ অফুরস্ত আক্গ আর দুই একটা কথ 
বলিয়। শেষ কারব। প্রকাশচন্ত্র কোন ভাল লোকের কথা আমাদের মুখে শুনিলেই বলিতেন 
“আমার তাকে দেখতে হবেত? আমার সঙ্গ আলাপ করাইয়। দিও।” একদিন আমার 
স্বর্গীয় পতি মহাশর় এক জন জড়বাদী ফরাসী ভদ্রলোকের স ধুতার কথ! তার নিকট গল্প করিলেন 
এই ভদ্রঞ্চোেক্টা বেছাল। বাঙাইতে অতিশর দক্ষ ছিংলন__তিনি চ০510115 ছিলেন, অথচ 
উপাসনার ভন্ত প্রা তার ব্যাকুল ছিল। একদিন নাকি আমার-স্বামীকে বলেছিলেন যে, প্্খ 
এমন পুঞ্জার পদ্ধতি হয় না, তোমরা! এবং আমর! এক সঙ্গে পূজ! করতে পারি ?” তিনি বলিহেন 
"এমন পৃজ। কি করে সম্ভব? আমর। ভগবানের পুণ্বা! করব, আপনি 170129110র পুজা 
করবেন।” তিনি উত্তর করলেন 4107771) 6916 হয়ে [101221105 ছাড়া বড় কি ধারণ! 
করতে পার?” যাহোক এমন মিলিত পুজ। সম্ভব হইল না।" উনি গ্রকাশচজ্ের নিকট একথা 
বলিতে, তিনি সেই ফরাসী ভদ্দলোকটীকে দেখবার জন্ত.ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। “ওহে আমার 


২২২ .. নব্যভারত [গ্ানিশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


তাকে দেখাতে হবে।” উভয়ের লাক্ষাৎ, ইল । ফরাসী ভদ্রলোকটি প্রকাশ5ক্ের মর্জি আলাপ 
করিয়া তাহাকে দেখিয়! মুগ্ধ হ্ইয়। গেলেন। প্রকাশচন্ত্র বলিতেন "সাধ সঙ্গ করাই জামাদের 
তীর্থ যাত্রা। জাতিধর্থ নির্বিশেষে বথার্থ সাঁধু দর্শন করা আমার জীবনৈর ব্রত।” প্রকাশচন্তু 
“অপরের প্রাণে ভগবদ্তক্তি সংক্রামিত করিয়া দিতে পারিতেন। তার সংসর্গে মানুষ ভগবানের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী না হইয়। পারিত ন1। দারজিলিংএ যখন অ'মাদের বাড়ী ছিলেন, 
একদিন .এক ভদ্রলে।কের একটী ছেলে হুঠাৎ মার। যায়। রাত্রি ১* টার সময় আমার স্বামী 
এ মহাশয় সেই বাড়ী হইতে ফিরিয়। আসিয়। বলিলেন «মাহ! ! বিদেশে বেড়াইতে আসিয়! হঠাৎ ১৫১৬ 
ই. বছরের ছেঞ্জোটি মারা গেল__কি ভীষণ শোকের আঘ'তে বাপ ম। একেবারে ধরাশায়ী 

| হইগাছেন। আমার ইচ্ছ! হচ্ছিল, গু'দর এই সময় যণ্দ কেছ ভগবানের মিষ্ট নাম শু নাইতেন।, 
প্রফ শিচন্্ অমনি বলিয়া উঠিলেন “চল আমায় নিয় চল, আম সেই ছুঃখিনী মাকে ভগ- 

: ৰানেয়ী নাষ গুনাইব।” তহক্ষণাৎ তীহাকে সেখানে লইয়া! যাওয়। হুইল-_-৬খনও সেই, 
বালকের মৃতদেহপড়িয়। আছে। প্রকাশচন্দ্র গিয়। তাহার পাশে বাঁসলেন__ভগবানের 
 'দিকট সেই বালকের অন্ত প্রার্থন। করিলেন। কি অপূর্ব ভাবের উদয় হইল জানি না সেই 
বালকের মা-_হিন্দৃগৃছের বধূ প্রকাশচন্দ্রেথ নিকট মুক্ত কে প্রার্থন। করিলেন-_ধিনি জীবনে 
"কখনও উপাসনা গ্রার্থন। করিতে শেখেন নাই, ভগবানের নাষ শ্ুনিয়। তার দগ্ধ হৃদয় 
শীতল হইল।” তারপর হইতে যে কর দিন তাঁহার৷ ছিলেন প্রকাশচন্্র নিত্য তাহাদের 
নিকট গ্রিয়। ছুদও বসিতেন। আর এক ঘটনা শিলং সহরে হ্ইয়াছিল। সেখানে এক 
স্ান্ত হিন্দু পরিবারে গৃহ্বামীর কঠিন পীড়। হুয়। তখন প্রতিদিন প্রাতঃ্রমণের সময় 
প্রকাশ্ুচন্ত্র 'সেই ভদ্র লোকটাকে দেখিতে আদিতেন। সৃত্া সঙ্কট হইতে যখন তিনি মুক্ত 
হইলেন, তখন প্রকাশ চক্র হাসিয়। তার পত্বীকে বলিলেন “ম! লক্ষি! ভগবানের কৃপায় তোমার 
স্বামী এত বড় সঙ্কট হ'তে উদ্ধার হলেন, একদিন ঘরে আন্দোৎসব কর, বন্ধু বান্ধবকে 
নিষস্ত্রণ করিয়। খাওয়াও ।” তিনি বলিলেন “৩। বেশ কথা--তাহাই করিব।” একদিন মহা- 
সমারোহ করিয়! সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল, বন্ধুরা আমিলেন ; তখন গ্রকাশচন্দ্র আস্তে আস্তে 
 গ্ৃহত্বাহিনীকে বলিলেন “মা লক্ষি, ধার কৃপায় তোমার স্বামী বেঁচে উঠলেন, তাকে ধন্তবাদ 
করে সকলকে খাওয়ালে ভাল হয় ন1” তিনি বলিলেন “বেশত! তাহলে আপনি বলুন কি 
করতে হবে?” প্রকাশচন্দ্র বলিলেন “আর কিছু নয়, একটু বসিবার স্থান কর, আমি ভগবানকে 
কৃতজ্ঞতা জানাব।” তাহাই ₹ইল। একথ! প্রকাশচন্ত্রের মুখে গুনি নাই__সেই গৃহত্থামিধীর 
সঙ্গে -দারজিলিং এ সাক্ষাৎ হইলে, তিনি গ্রকাশচন্দ্রের প্রসঙ্গে এই গল্প করিয়। বলিয়াছিলেন 
»।ঞ্চে প্রকাশ বাবু আপনাদের মৃত ব্রাহ্ম ছিলেন ন, তিনি আমাদের নিয়াও ভগবানের নাম 
করাইয়। ছাঁড়িতেন, তবু ব্রাহ্ম বলিয়া কখন তীহাকে পর ভাঁবি নাই--যন্গিও আমরা হিন্দু । 
বাস্তবিক তিনি ত আমাদের মত ছিলেন না। তাঁর ভগবানের গৌরব, তিনি সকল কার্ষে 
ঘোষণ। করিতেন, নিজের বুলি কখনও ভুলিতেন না, কিন্তু এমন করে পরকে আপন কে করিতে 
পারিয়াছে? তার স্বতি আমার নিকট স্বর্গের আভাষ আনিয়! দেয়-কিস্ত এ প্রসঙ্গ কত 


সবার বলিব, এখানেই শেষ করিলাম। শ্ীহেমলতা৷ সরকার। 
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কাকের কলঙ্ক । 


আকাল বাঙ্গ'লী পাঠকের পাঠরুচি ক্রমশঃ প্রসারিত হ₹ইতেছে বলিক্া! মনে হয়। 
কোনও না স্োনও ম(সিক পত্রে পক্ষীতত্ব সম্বন্ধে অধুন। ছু একটি প্রবন্ধ থাকেই। আমিও 
সেইজন্য কাকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিতে চাই। কাকের উপদ্রবে জালাতন হন. 
নাই--করজন এমন পাঠক আছেন ? কি দেশী, কি বিদেশা সকলেই এই পাখীর সম্বন্ধে. 
একট! ঘোরতর বিদ্বেষ পোষণ করেন। কাকও আমাদের এই বিছেষ কড়ায় গণ্ডায. 
ফিরাইযা। দেয় । ইহার লুগঠনপরায়ণতা, চৌধ্য, লোভ ও কপটতায় সকঞ্জেই 
ঝাতিব্যস্ত । এহেন কাকের পক্ষ দমন করিয়। মি দহ চারিটি কথ। লিখিত 
বলিয়্াছি । | 

কিন্ত আমি বিশাল পক্ষিবিজ্ঞান সমুদে ভগীরথরূপে একটি সলিলকণাঁও বহন করিয়! 
আনিবার ছরাকাজ্। রাখি না। বাহার গ্রাম প্রানে, জলাশরদানিধ্যে কাশবনে আত্মগোপন 
করম! বকধার্ম্িকত্বের গবেষণা করেন) অথব।, গাহারা। জনহীন শিবিড় অরণ্যে শ্যাম।র 
স্বরলহুরী শ্রবণে চৈতন্য হারাইয়। বসেন; কিংবা, খাল বিশে হোগলাধনে পানকোৌড়ি ও 
ডুবুরির দ।ম্পভ্যলীল! পধাবেক্ষণে ব্যগ্র-তাছাদ্ের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার ধৃইতা আমার 
নাই। আমি অভদ্র, কলদ্বিত কাঁকপাখিটর প্রতি ব্নাণরবশ হই! লেখনী ধারণ করিয়াছি। 
“বকের বদণামে” কেহ কেত ব্থিভ »₹ইগাছেন - কাকের অপবাদে আমার সহদযর়ত। কিছু 
অপরাধের নহে। 

নিদ্াথের অবদর দিনে গুহমধ্যে বৈছাতিক পাখার অভাবে তালবৃস্ত দারা উত্তাপ ভাঁড়াই- 
বার বুথ। চে করিয়া ক্লান্ত গল্দ্ঘম্ম পাঠক নিদ্রা্দেবীর সুথক্রোড়ে আশ্রন্ধ সন্বক্ধে যখন 
হতাশ হইয়া পড়েন, তখন বারান্দার লিং হইতে যে সঠান, স্থগঠিতদেহ, লমরকুষ্ণ পাখাঁটি . 
মাথ! নাড়িয়া প্ররূতির কদরনুর্তিণ বিরুদ্ধে নিঞ্ের অ.ভযোগ জ্ঞাপন করে, তাহার কঠধবন 
সম্বন্ধে নিদ্রাপ্রয়াসী পাঠকের অভিমত লিপিবদ্ধ কর। বোধহক্স শুরুচিসঙগত হইবে না? ফে 
সকল সুগুছিণী পাঠিকা! কচি আম গ্রতি অন্নরসাত্মক ফলের বিবিধ বুসাল আচার প্রস্তত, 
করিতে নিপুনা তাহারাও এই রসনপ্রিক্ম খিহ্ঙ্গমটিকে শুনজরে দেখেন না। যাদের. 
কটাক্ষ বর্ষণে ত্রিভূবন চঞ্চল, তাহাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতেও এই পাখী বিচলিত হয় না। বরং 
চুষ্ট পাখী পালটিঃ! গালি দের--“ক1--ক1- কাণ। হও--কাণ! হও ।” একপ অভিসম্পাত. 
যেকরে তার বিরুদ্ধে সুনয়নীগণ যদি উৎ্কট বৈশীভাথ পোষণ করেন, তৰে তাহাদিগকে: 
দোষ দেওয়। কখনই চলে না, কারণ রমণীর প্রতি ওরূপ অভিশাপ নিতাস্ত ভদ্রতাক্ফিদ্ধ' 
ও কুচিবিগহিত । এ 

আতি' শৈশশেই আমরা কাকের প্রতি বিদ্বেষপ্রাঃণ হই। জেতে বাঙগ'লীর বাচ্ছা 
যখন ভাত খাইতে বিদ্রোহ করে, তখন তাহার জননী ভগিনী তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে 
বলিয়া, কাককে আহ্বান পূর্বক, অল্নের গ্রাস কাকে লইয়া যাইতেছে, এই ভয় দেখা ই!” 
তাহা গলাধঃকরণ করান। তার পর বন্তই বয়স বাড়ে এ চতুর কপট পাখীটির চৌধ্য-কুশ*, 


২২৪". নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সখ্য!" 


লতার ততই তাহার ।প্রতি বিরক্ত হইতে থাকি | কলিকাতার বালক যখন অনেক 
কাগ্াকাটি-ল্ পরদাটির বিনিময়ে ঠোঙাভর। রসগুণ্ডি লইন্ক! উৎসাহে গৃহপানে ধাবিত 
হয়, তখন এই খেচর সহ্ম। ছে! মারিয়া বাপকের সব আনন্দ, দব উৎসাহ ধূলিসাৎ করিয়। দিয়! 
যার। জামার একটি বালক আত্মীমকে একদিন জিজ্ঞাস! করিলাম-__”বল দেখি। তুমি বেশী 
চালাক ন। কাঁক বেশী চালাক।” আলিদায় উপবিষ্ট একটি কাকের দিকে ভ্রকুঞ্চিত করিয়া 
কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্বক দেই অপরিস্কটবুদ্ধি মানবক ক্ষুপ্রমনে স্বীকার করিল--“কাকই 
বেশী চালাক।” কিন্ত তাহার বুদ্ধবিকাশ সম্বন্ধে পাছে আমি হতাশ হই, দেই ভয়ে সে 
আমান, আশ্বস্ত করিল যে, তাহার দাদার মত বরদে সে কাক অপেক্ষাও চালক হইবে। 
অর্থ।ৎ কাঁক সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞ তালন্ধ জ্ঞান বোধ হয় এই যে, পরিণত বরস্ক পুরুষ কাক 
অপেক্ষ। চালাক হুইলেও তাহর মত শিশু কাকের সহিত আটির! উঠিতে পারে না। 

এইরূপে আমর| দেখিতে পাই যে, ছোট বড় স্ত্রীপুর্ূষ সকলেই আমান্দের এই অতি পরিচিত 
নিত্যপহচর পক্ষীকে অতান্ত ঘৃণ। করেন। শুখুষে ঘ্বব। করেন তাহ নঠে, জগতের স্য্ি- 
রহহ্যে ইহাকে একট। অতুয্ক বপিয়। বিবেচনা! করেন। এবং “্যাফে দেখতে পারি না 
তার চলন ঝাক।” এই হিপাবে কাকের কর্কণ কঠধবনিতে ভাবী অমগগলের আশঙ্কায় অনেকে 
উদ্বিগ্ন হইয়! পড়েন। 

তাচ্ছিগ্য, ঘ্বনা ও অনবরত তাড়নায় পাখী দূরে থাক, সহঙ্গ মান্ষই ধূর্ত ও চোর 
হইয়া উঠে। বিরুদ্ধ পারিপার্থিকের সহিত যুঝিদা তাহাকে আত্মরক্ষ। করিতে হয় বলিয়াই 
কাক চোর, লোভী, ধূর্ত, ও হুর্নথ। শুধু এই সকল দোষের জন্ত কাককে পক্ষী সমাজে 
চণ্ডাল রূপে নির্দেশ কর! উচিত হইবে ন।| বিহঙ্গ পিনালকোডে চৌর্ধ্য অপরাধ বলিয়! 
গ্রণা নহে। বিশেষতঃ, মাহষের সম্পত্ত অপহরণ কর! পক্ষীসমাজ্জে একট প্রশংসার কার্য্য। 
যেধন অনেক পাশ্চাত্য দাতির বিশ্বাস যে তীহাদের সুবিধার জন্তই প্রাচ্যঙ্জাতির স্থ্ি, নহিলে 
ইহাদের অন্তত্বের কোনও ন্তাধ্য কারণ থাকে না তেমনি, পশুপক্ষীগণের মধ্যে অনেক 
দার্শনিকের বিশ্বাস যে মানুষ শুধু তাহা:দরই নুবিধ!র জন্য সথ্ট হইয়াছে। এবং সেই স্ুবিধা- 
গুলি মাগুষের নিকট হইতে আদার করিতে গেলে চতুরত| এবং চৌর্ধ্য অবলম্বন করিতেই 
হইবে। 

লোন চৌধধ্য অপেক্ষাও কম দূষণীর়। লোভ ক মানুষেরও প্ররূতিগত নহে? লোভের 
জন্ত মান্গুষে মানুষে কি অনবরত সঙ্বাত হইতেছে না। কাকের সম্মুধে ভূমি নানাকপ 
সুখাদ্য সাজাইর! তাহার চিত্তে প্রলোভনের সঞ্চার করিবে, অথচ যখন হর্বল মুহূর্তে সে 
লোভের বশবর্তী হইয়! ওনরিক প্রয়োজন লাধন করিবে তখন তুমি তাহাকে দোষ দিবে! 
তোমাঞ্ধের মধ্যে টাকার লোঠে, রূপের লোভে, রাজনম্মানের লোভে, বশের লোভে কত 
লোক মত্যের পথ ছাড়িয়। দিতেছে তাহার হিসাব রাখ কি? 5 

কাক দর্দথ এটা আমি স্বীকার করি। স্থানকালপার নির্বিশেষে সে বড়ই কট্ক্তি 
প্রশ্বোগ করে। তার কঠধ্বনি যে ম্বেটেই সুগপিপ্ত নহে একথ| জানিয়াই বোধ হয বকে 
বির করিবার উদ্দেশ্রেই সে একপ করে। 


ভাপ্র, ১৩২৯] কাকের কলঙ্ক ই 


কাকের দোষক্ষালণের চেষ্ট! করিয়া, তাহার ছু'একটি গুণের উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
কাক যে দেখিতে স্ুুতী-ইহ| অস্বীকার করিলে চলিবে না। তাহার অবয়বের নুঠাম 
গঠন সন্বন্ধে আমার কথা ম।নিতে না চাহ, চারু রায় বা ভবানী লাহু। বা তোগ্রার পরিচিত 
কোনও চিত্রকরের মত লইও। কাকের দেহে বর্ণবিস্তাস ভোমার ভাল না লগিলেও 
তাহাতে স্বন্বর একট! সামঞ্জন্ত আছে নিরীক্ষণ করিয়। দেখিও। 

কাকের পারিবারিক ও সামাঞ্জিক জীবন লক্ষ্য করিলে বুঝ! যাইবে কাকের চত্বর 
কত সুন্দর। 

প্রথমতঃ, কাক একপত্বীক। দামাজিক বাধাবাধির অভাব সত্বেও কাকদম্পতির একজনের 
মৃত্যু না হইলে কেহ কাহাঁকেও ত্যাগ করে না। তাহার দীর্ঘ জীবন সর্বজনবিদিত | 

দ্বিতীরত:, কাক তাহার সঙ্গিনীর বিশেষ যত্ব লইর! থাকে। কাকগৃহিণীর গ্রন্থতি 
অবস্থায়, পুরুষ কাক তাহার জন্য খাদ্য আহরণ করিয়া! খাওয়াইয়া থাকে । অনেক 
সময় দেখ! গিয়াছে, স্ত্রী কাক পুরুষ কাকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াও কোনও 
শান্তি পাঁর় নাই। আহার্য সম্বন্ধে এরূপ ওদার্ষ্য পশুপক্ষীর মধ্যে বিরল। 

তৃতীরতঃ, কাক অত্যান্ত সন্তানবংসল। সন্তানের বিপদ আশঙ্ক! করিলে সে মান্ুযকেও 
আক্রমণ করে। কাক এতচতুর, কিন্তু ধর্ততর কোকিল কেমন করিয়। তাহার দ্বার! 
নিজ সন্তান পালন করাইয়! লয় তাহা সকক্েই জানেন। এই পালিত শিশু গুলির ক্ষুধ! 
অপরিসীম এবং ইহার! দিন ভরিয়া আহার্ষ্যের জন্ত চীৎকার করে। মানুষ পিতামাতা 
সন্তানের এত আবার কখনই সহ্য করেন ন1। 

এই পরভূত কোকিলশিশুকে অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে কাক দম্পতী খাওয়াইয়। 
বড় করে। আহার্য আনয়নের জগ্ত এই শিশুগুলির “তর সয় না”। আমি ন্বচক্ষে দেখিগাছি 
একবার খাঁওয়াইয়! আহার্য অন্েষণে কাকগুলি চলিয়। বাওছ়া নাত্র কোকিল শাবক 
ভীষণ আর্তনাদ জুড়িয়। দের। কা? নীরবে সকল তিবিক্ষি উপেকা! করিয়া নিজের বর্তবা 
সম্পাদন করিয়া চলে। ৪ 

সামাঞ্জিক জীবনে কাকের একতা খুব বেশী। দলাদলি একরূপ নাই বলিলেই চলে। 
সাধারণতঃ পাখীদের মধ্যে পংক্ত-ভোজন দেখ| বয় না। কিন্তু কলিকাতার পথে আবর্জান। 
রাশি ঘিরিয়া কাকের দল নির্বিবাদে আহার করে, ইহ! সকলেই লঙ্গ্য করিয়া থাকিবেন। 
ব্যক্রিগত বিবাদ যে হয় না! তাহ নহে। তবে, মানুষের মধ্যে যেরূপ ব্যক্তিগত কলহ অনেক 
সমগেই সামাজিক দলাদলেতে পরিণত হয়__ ইহাদের মধ্যে তেমন হয় ন|। 

মাঝে মাঝে ইহার! একত্র হইয়! নান! আলোচন। করে। আমাদের পাশের বাড়ির একটি 
নিমগাছে মাঝে মাঝে কাকের পঞ্চয়েৎ বলিত। কেহ যে মভাপতি হইত তাহা মনে হয় 
না। ক্ছহেগাছে কেহ ঝ| ভঙ্গি ছাদের উপর বুসিত। এবং ধাঁহাদের কিছু বক্তব্য 
খাকিত তাহার! শাখাগ্র হইতে বক্তৃত! করিয়। পুনরায় নামিয়। আমিত। এইরপ ১৫২৯ 
মিনিট থাকৃবিতণ্ার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কগিত। 

পরম্পরের আপদে বিপঞ্গে কাকের মধ্যে সথান্ভূতি খুব বেশী। অবশ্য এই .সহানভূতি 


২২৬ নব্ভারত [ চত্বারিংশ খু, “ম সংধ]। | 


শুধু চাঞ্চনা, উৎকঠ ও গলাবাজীতেই প্রকাশ পার়। এবিষয়ে কাক পাক "মডারেট । 
কোনও কাঁকের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে অন্তান্ত ক'ক জড় হইয়া এমন আজিটেশন আর্ত 
করিবে যে, হয় তোমায় অন চেষ্ট| হইতে বিরত হইতে হইবে, নয় ডায়ারী উপায়ে তাছাদের 
একেবারে ঠাণ্ডা করিতে হুইবে। 

ছোটনাগপুরের একটি প্রাস্তিক দহরে বাসকালে, উদরিকভাবে পক্ষীতব্বের আলোচনা 
'থস্কদিন বন্দুকস্কদ্ধে পক্ষী-সংগ্রছে বাহির হুইয়াছিলাম। বাপার সন্নিকটে এক পলাশবন 
হইতে কয়েকটা! কাক আমায় দেখিতে পাইয়! এমনই করব আরম্ভ করিল এবং ফেউয়ের 
মত আমার সঙ্গ লইল যে, সে দেশের খেচর মাত্রই সাবধান হইয়া! গেল ও আমার উদ্দস্ 
বিফল হইল। কাঁক বন্দুক জিনিসটির ব্যবহার কি তাহ! বেশ জানে। এ যস্ত্রটির হুদন 
ক্ষমতা যে সলীম দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়ায়-_-যথোঁচিভ ওফাতে 
থাকিয়৷ তোষায় বেশ একটু বিজ্ঞপ করিয়! লয়। তুমি ছড়ি লইয়! বেড়াও--কাক তোমায় 
শ্রা্য ফরিবে না । কিন্তৃতুমি একটি টিল কুড়াইব! লও, কাহাকাছি কাক থাকিলে তৎক্ষণাৎ 
চম্পট দিবে । কাক বড় উপদ্রব করিতেছে-_তুমি গুল্তি বাণ লইয়৷ খর হইতে বাহির হও, 
তোষাফে নেখিয়াই কাকের হঠাৎ মনে পড়িয়। যাইবে গ্রাষের অপর প্রান্তে তাহার একট! 
নিমন্ত্রণ আছে । এ গেণ কাকের বুদ্ধির কথা । তবে বল! চলে যে প্রাণ লইয়৷ যেখানে টান! 
টানি সেখানে আপনি বুদ্ধি গজায়। 

কাক যে আমাদের ধাঙ্গড়ের কাঞ্জ করে একথা সবাই জানেন। কলিক।তাঁর পথে মৃত 
মুধিক বিড়ালাদি নিক্ষিপ্ত ₹ইয়। পচিয়৷ পাড়! আমোদিত করিয়' ফেললেও, কর্পোরেশনের 
মাহিন। কর! মানব জাতীয় মেথরগণ তাহ! স্পর্শ করেনা। কাক ন| খাকিলে গলিবাসী 
নিরীহ বাঙালীর অবস্থ। শোচনীয় হইত। 

গবাদি পণ্ুর সঙ্গে কাকের বড়? সম্প্রীতি । ইহার! চারবার সময় অুনক কাঁটাঙ্দিকে 
স্থানচুত করে। সেই সকল কীট।দির লোভে কাক প্রায়ই উহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। 
আবার গরু যখন বস! বলিয়া নিঃশবে জাঁবর কাটে কাক তখন তাহার নাপিক। মধ্য 
হইতে, পৃষ্ঠ ব! পুচ্ছ হইতে অথব! কর্ণ ও চক্ষুর কোণ হইতে এটুলি পোঁক ঠোকরাইিয়া তৃলিয় 
লয়। মুখাগ্রে উপবিষ্ট কাককে দেখিয়!, গরু ব! বলদ তাহার দিকে মুখ বাঁড়াইয়! নিমীলিত 
নয়নে অপেক্ষা! করে) কাক ইঙ্গত বুঝয়। এ চতুষ্পদের নুদীর্ঘ নাদারন্ধে, আপনার চঞ্ প্রবেশ 
করাইয। :দেয়-অনেকেই বহুবার লক্ষ্য করিয়! থাঁকিবেন। ইহার! স্থধু যে গোলেবা- 
পরায়ণ তাছা! নছে_-ক্ৃদ:করও ইছার। বন্ধ। পঙ্গশালের ঝাঁক যখন কৃষকের আতঙ্ক উপস্থিত 
করে তখন মরন! প্রভৃতির" সঙ্গে কাক .সই পঙ্গপাল,. সমূহ আক্রমণপূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিতে 
হগপর হয় একথ| বিশেধজ্ঞ লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানেও কাক আমাদের উপকারই 
বরে। কাফের এতগুল গুণের উল্লেখ করিলম। ইহার পর কাকের প্রতি রি গা 
করা উচিত কি ন! পাঠক বিবেচনা! করিবেন । - 

খেচরকুলে এই পক্ষীর বথেষ্ট পযশ আছে, এবং সে জন্ত ইহ!দিগকে বেশ উপরও ধর 
হয়। কোনও কোনও পক্ষিশাৰকের সুকোমগ দেহ-মা-সের লোভ কাক সম্থরণ “করিতে 
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পারে. ৮1।' তাই সকলেই ইহাকে সন্দেহ করে। পক্ষী সমাজের চৌকীার ফিঙ্গে -কাঁক 
দেখিলেই আক্রমণ করে। ক্কাক আরতনে ফি: অপেক্ষা! বড় হইলেও কাপুরুহ। ফিঙ্গের 
গামনে পড়িলে সে পলাইবার পথ পার ন|। 

এতত্থ্য ভীত, এই স্ুুগতুর পক্ষীটি কোকিলের কাছে বড় জব থাকে । কাককে দির 
ইভার!। নিজ সন্তান পালন করাইর়/ল?। €ঞাঁকিলের প্রতি কাকের সেইজন্ত প্রকৃতিগত 
বিশ্বব আছে কোকিল দেখিলেই তাহাকে কাক ভাড়। করিয়। যার। কোকিলও কাকের 
এই স্বভাবের হুযোগ গ্রহণ করে। পুংক্কেকিন কাকের বাসার দনুখে আদ, মাগ্ত কাকদক্পতি 
তাঁগাকে তাড়। ফরে। মারীচের মত তাহাদিগকে কোকিল বহুদূর লইয়া ফার। ইন্যবসরে 
স্রীকোফিল কাকের বাসায় ডিম রাধিয়। আাসে। শুধু রাখিয়াই লে ক্ষান্ত হয় ন।। নীড়ধ্যে 
কাকের ভিম্বথ'কিলে ছৃষ্টা তাহ। মাটিতে ফেলিঞ। দিয় আমে। শাবকজনন কালে কাক 
তাহার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, নতুব! সে ডিস্বের পার্থকা বুঝিতে পারে ন! কেন? ডিম্ব ফুটিরা 
শাবক বাহির হইলেও সে তাছার আকৃতিগত পার্থক্য টের পায় না। অপরের সম্তনকে সে 
'জতি বত সহকারে লালন পালন করিয়। বর্দিতকরে। আছি দেখিমাছি কোকিল শাবক 
বড় হইয়। তাহার শ্বাভাঁবিক ডাক ডাঁকিতে মারস্ত করিয়াছে --তধনও কাকদম্পতি স্ভাহাকে 
পরিশ্রম করিয়। আহাধ্য যোগাইতেছে । আমার মনে হয় শাবকোৎপাদন ব্যাপারটাই ইহাদের 
একট। প্রঝল শ্ব'তাবিক প্রেরণা ব| অন্ধ 11150110 এবং তাছাতেই মত্ব হই! থাকে বলিক়। 
উক্ত প্রবঞ্চনা ইহার! ধরতে পারে না। 

শ্রীন্বধীন্্লাল রায় 


ভিক্ষুণী 


'তিঙ্ষুণী' শব্দটা পালি তাষ! হইতে গৃগীত| যে সমুদয় আ্রীলোক সংসারাশ্রষ ত্যাগ 
করিয়া সন্লা।সাশ্রম অবলস্থন করি:তন, ত্াহাদ্দিগকেই ভিক্ষুণী বল! হইত । গৌতম বুদ্ধের 
পূর্বে জগতে কোন সময়ে নারীগণ সন্লাস গ্রহণ করেন নাই ব! তাহাদিগকে সন্যাস গ্রহণ 
করিতে দেওয়া হয় নাই। মহা! বুদ্ধই সর্ব প্রথমে তীহাদিগকে এই অধিকার দিকাছিলেন। 
আর তিরিও স্বেচ্ছাক্রমে এই গ্রাথ! প্রবতিত করিয়াছিগ্নে,। তাহ! নহে। তাহার “ইচ্ছে! 
ছিল মা যে নারীগণ সঙ্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। মহা প্রজাপতীর তিশেষ' আগ্রহে এবং 
আনন্দের অনুরোধে ও যুক্তিতে তাহাকে এই বিষয়ে মত দিতে হইয়াছিল। ঘ*্নাটী বিলর- 
পিটকে বর্ণিত আছে। আমরা এই খ্রন্থ হইতেই নিয়লিখিত প্ঘংশ কি করিস! 
দিলাম £-- ্‌ * | 

তগবান বুদ্ধ এক সময়ে শাকাগণের মধে। কপিলাবন্ততে নিগ্রোধারাষে বাস' করিতেছিলেন। 
উগধান্‌, বৈ হল: অবস্থিতি করিতেছিলেন, বহ! প্রজাপতী গোতমী পেই স্থলে উপস্থিত 


২২৮ নর্বাভারত [ চঙ্ারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা! । 


হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া! এক প্রান্তে স্থিতি করিলেন। একপ্রান্তে 
অবস্থিতি কিয়! মহাপ্রজাপতী গোতমী ভগবানকে এই প্রকার বলিলেন ঃ-_- 

পতাস্ত! নারীগণ তথাগত (বুদ্ধ) প্রবস্তিত ধর্মমবিনয়ে গৃহত্যাগ করয়। অগৃহস্থরূপে 
প্র্রজ/। অবলম্বন করিবেন, এ বিষয়ে ভগবানের অনুমতি পাইলে ভাল হয়।* 

বুদ্ধ বলিলেন :-- 

“গোতমি ! তথাগত প্রবর্তিত ধর্্মবিনয়ে গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহস্থরূপে নারীগণ প্রব্রজ্য। 
অববন্ধন করিবেন, তোমার এ প্রকার অভিরুচি ন! হউক ।* 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার মহাপ্রঙজাপতী গোতমী এ প্রকার প্রার্থন। করিলেন। তগঝান 
বুদ্ধ এ একই উত্তর দিলেন। ৃ 

নারীগণের প্রজা অব“স্বন বিষয়ে ভগবান্‌ অনুমতি দিলেন না, এইজন্ত মহ! প্রজাপত্ী 
হুঃখিতা, ছুমন! এবং অশ্রুমুখী হইয়া! রোদন করিতে লাগিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন- 
পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়। গ্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর ভগবান্‌ কপিলাবস্ত,তে যথেচ্ছকাল বাস করিয়! বৈপালী অভিষুখে গ্রস্থান করিলেন। 
'বৈশালীতে উপনীত হইয়া ভগবান্‌ মহাবনের কুটাগারশলাতে অবস্থান্গ করিলেন। এদিকে 
মহাপ্রজাপতী গে'তমী কেশ ছিন্ন করাইয়া, কাষায়বন্ত্র পরিধান করি! বহু শাক্য নারীনহ 
বৈশালী অভিমুখে গমন করিলেন এবং পূর্বোক্ত কুটাগারশালাতে উপস্থিত হইলেন। মহা- 
গ্রজাপতী স্কীতপদে, ধুলিপূর্ণ গাঞ্জে হুঃখী দুর্মন! এবং অশ্রমুখী হইয় ক্রন্দন করিতে করিতে 
বহির্ভাগে দ্বারকো্ঠ প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

আযুন্সান আনন্দ তাহাকে এই অবস্থার অবস্থিত দর্শন করিয়। জিজ্ঞাস করিলেন £ £ 

“ছে গোতমি ! তুমি কেন এই অবস্থায় দণ্ডায়মান রহুয়ছ ?" 

গোতমী বলিহোন--"নারীগণ ......প্রব্রজ্য। অবলম্বন করিবেন, ইহাতে ভগৰান্‌ অনুমতি 
দিলেন না।” 

-আন্ন বলি:লন _-"গোঠমি! তুমি মুহূর্তকাল এই স্থলে অপেক্ষা কর, আমি ভগবানকে 
এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি ।” 

অনস্তর আধুষ্সান আনন্দ ভগবান্‌ সমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে অভিবাদন 
করির! একগ্রান্তে অবস্থিতি করিলেন। তদনস্তর ভগবানকে বলিলেন ঃ-_ 

“ম্াপ্রজাপতী গোতমী স্ষীতপদে ধুলিপূর্ণ গাত্রে ছুঃখী ছুর্মন। এবং অক্রমুখী হইয়! 
বহির্ভাগে হ্বারকোষ্ঠপ্রত্তে দণ্ড মান রহিগাছেন, কারণ ভগবান নারীগণকে প্রব্র্য। অবলম্বন 
করিতে অঞ্জমতি দেন নাই। এ খিষণে ভগবান্‌ যদি অনুমতি দেন তা! হইলে ভাগ হয়।” 

তগবান্‌ বলিলেন ঃ-- 

“আনন্দ! এ বিষে তোমার অভিরুচি ন' হউক ।” 

আনন্দ দ্বিতীয়বার, এবং তৃতীয়বার & প্রকার বণিলেন এবং ভগবান & রা 
প্রকার, উত্তর দিলেন। রশ : : 

তখন জানন্দ মনে মনে চি! কাঁরলেন--“ভগবান পপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে নি 
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অনুমতি দিলেন না। আমি এখন অন্ত কারণে অনুমতি প্রাথন। করিতে পারি।” এইক্প 
চিন্ত। করিয়। তিনি ভগবান্কে বলিলেন ২-- | 

' নাীগণ যি প্রজা অবলম্বন করে, তবে ক্ঠাধারা কি স্বোভাপত্তিফল, সরুতা- 
গামিফল, অনাগামিফল এবং অর্থবঞ্চল লাভ করিতে সমর্থ হন্‌ না?” 

আনন! যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাগর একটুকু ব্যাথা আবশ্তক। বুদ্ধ টিটি 
আতের সহিত তুলন| করিয়াছেন। বধিনি এই শোতে গ্রবেশ করিয়াছেন, তাহার 
নাম “স্রোতাপর*। তাহার অবস্থার না “আোতাপত্তি*। সাধনের ইহাই প্রথম অবস্থ। | 
দ্বিতীয় অবস্থার সাধকের নাম সরু ভাগামী” | সকৃভাগামী সাধককে পৃথিবীতে আবার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় টি বিটা? নাম “অনাগামী”। ইহাকে আর 
পৃথিবীতে আগমন করিতে হয় না। নি চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হইগাছেন, তাহার 
নাম প্রর্থং | ইনিই নির্বাণ লাভ করেন। 


আনন্দ বুদ্ধদেবকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই__ 

নারীগণ গ্রব্রজ্যা! অবলগন করিলে তাহার এই চারি অবস্থ। লাভ করিতে পারিবেন 
কিনা এবং এই চারি অবস্থার ফলগ্রাপ্ত হইবেন কি না । ভগবান্‌ বলিলেন_্হা। 
আনন্দ! ইহার।'*'ইহার ফলল[ভ করিতে সমর্থ |” 


তখন আনন্দ বলিলেন-_- 

প্লীলোক যখন এই প্রকার ফললাভে সমর্থ, এবং মহাপ্রজাপতী গোত্তমী বখন 
ভগৰানের মাতৃস্বসা৷ এবং জননীর মৃত্যুর পরে যখন ভগবান্কে তিনি পালন করিয়াছিধেন 
এৰং স্তগ্তদৃপগ্ধ পান করাইয়াছিলেন, তখন স্ত্বীলোককে প্ররজ্গা। অবলম্বন করিবার অনুমতি 
দিলে ভাল হয়।* 


ভগবান বলিলেন__ 


"আনন্দ | মলাপ্রজাপতই গোতমী বদি আটটা 'গুরুধর্ম প্রতিপালন করিত €ত্বত 
হয়েম, তাহা! হইলে আমি তীগাকে উপসম্পদ। (অর্থাৎ দীক্ষা ) দিতে পারি।* 


ইহার পর মহাপ্রজাপতীকে এবধরে প্রশ্ন কর! হইয়াছিল। তিনি ধর্শের আটটা প্রধান 
নিয়ম প্রতিপালন করিতে সম্মতি প্রবাশ করিলেন। তাহার পর তাহাকে ভিচ্ষণীরপে 
গ্রহণ কর! হইল। মহা প্রজাপতীই প্রথম “ভিক্ষুণী”। 


বুদ্ধদেব জনিচ্ছার সহিত এবিষয় মত দিগাছিলেন সত্য, কিন্ড তিনি বিশ্বাস করিতেন 
স্্রীলোকগণ যদি তাহার প্রবর্তিত সা+নমার্গ অ'লম্বন জরেন, তাহ! হইলে তাহার! সেই 
সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন এবং তীহারাও নির্বাণ লাতে সমর্থ। 

আনন্দ মহা প্রঙ্জাপতীর বথে্ট সাহাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি সাগাধা না! করিলে, 
নারীগণ এই অধিকার পাইগ্তেন কিন! সন্দেহ। 

মহাপ্রজাপভীর আগ্রহ এ+ং দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। বুদধগ্েব যখন তাহাকে প্রথমে প্ররঙ্। 
অবলম্বন করিতে অন্ুমতি দিলেন না। তখন তিনি মগ্তক মুণ্ডন করিলেন, কাধায় বস্ত্র থংখ 


৮ 
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কমর ভিক্ষুবেশ- ধারণ করিখ্নে এবং বহুনারী। সহ গৃহ হইতে. নিঙ্কান্ত হুইলেন। এ. 
সমুদয়ের অর্থ কি? বুদ্ধ'দব বদি নারীজাতিকে প্রব্রঞ্্যা অবলম্বন করিবার অধিকার না 
দিতেন, মহা প্রজীপতী কি স্বয়ং একটা ভিক্ষণী সম্প্রবাক় গঠন করিতেন 1 ইছাই সম্ভব. বলি! 


মনে হয়। 


কুকের 


আজে রুপের রখ থেমেছে তে!দেরি অঙ্গনে 
ওরে গুওবাসি, তোর! সবে তার সঙ্গ নে, 
ওই ছুর্দম। এসেছে নিঠুর, 
মোহ-নিদ্রায় করি দিতে দূর, 
শেন তোর! আজি তাছারি ধনুর টন্কনে, 
রখ থেমেছে রে অঙ্গনে। 


এতকাল তোর! শুয়েছিলি হখ-শনে, 
কেটে গেছে কাল স্বপনের জাল বয়নে, 
সে দ্বিনের আজ হল অবসান, 
-* ওই শোন কাণে ভৈরব তান, 
তাহ'লে তোদের নিদ্‌ টুটে ধাবে নয়নে,-_ 
এত কাল ছিলি শয়নে। 


ভেবেছিলি বুঝি কেটে বাবে কাল আলসে, 
টাদিষ। বুঝিণে চিরবিন দেবে আলে! সে, 
ফুল, মধু, আর মলয় বাতাস, 
প্রেম, বিরহের বৃথ। হ। ছতাশ,_ 
তেৰে কিব। হবে,__বাবে দিন হেন লালসে, 
কেটে যাৰে কাল আলসে । 


শ্রীমহেশচন্দ্র ঘেষ। 


আহ্বান 


সে সুখ স্বপন সবি বুঝি আজি টুটল, 

নভ-ঙগনে রকি ম আভ। ফুটিল, 
রুদ্রের সেই আলো ক-ছটায় 
স্থখ-নিদ্রার বিদ্ন টয়, 

মনে হয় বুবি-_এ কি ছুগ্রহ জুল! 
সুধের স্বপন টুটিল! 


নিদ পঃ?িহরি দেখরে সকলে চাহিয়া, 
নহিলে এখনি সময় যাইবে বছিয় 
রুদ্রের ওই শঙ্খের রবে 
সবারি ষে আগ সাড়! দিতে হবে 
উচ্চকণে তাহাগি বিজয় গাহিয়!, 
দখরে সন্লেচাহিয়!। 
রুদ্র আজিকে এ'সছে দীপ্ত বরখে, 
ভয় নাই কিছু, লগুরে উনার শরণে, 
কর্মের পথে, অলস ঘুচারে 
রুদ্রের ডাকে শিরটা উচায়ে, 
বাহিরিবি ধবে, তখনি জিনিৰি মঃখে) 
এসেছে দীপ্ত বরণে। 
, আয় এই শুভ লগনে। 
শ্রীবিজ্লয় সেন গু 
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সমম।ময়িক কথা 
৫ 


লেকালের শিশুশিক্ষ। ৷ 

পাচ বৎসর বয়সের সময় আধার যথারীতি “বিগ্তারস্ত" ব। হাতেখড়ি হয়। বাব! 
তখন বরিশীলে কোটেরছাটে মুন্সেকী করেন । আমাদের গ্রামের পুরোহিত দে সময়ে 
কোটেরহাটে ছিলেন । তার হাতেই আমার বিদ্যারস্ত হয়। যাট বৎসর পরে আঞ্িও সে 
সময়ের ধটনাগুলি পরিষ্কার মনে আছে। একদিন গ্রাতঃকালে আমি নূতন কাপড় পরিয়। 
তাহার কাছে একথান। আননে যাইয়! বসিলাম। তিনি সরশ্বতীর স্তব পড়িয়া আমার ছাত 
ধরিয়! "আব্বী,” ক, খ, লিখাইয়। দিলেন। আবিকার লোকের! বোধহয় এই পআগীর* 
কথ! কিছুই জানেন না। ্রবস্তট। যেকি আমিও এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়! বুঝিয়৷ উঠিতে 
পারি নাই। এই আগ ইংরাজী বর্ণমালা 5'এর মতন। সংস্কৃত ব! বাংল! বর্ণমালায় 
কোথাও এই আধ্বীর কোনও পরিচয় পাই নাই । লেখাপড়ার কোথাও আতীর ব্যবহার 
হয় না, কিন্ত আমার বিদ্ব)ারস্তের পরে কিছুদিন ধরিয়! বর্ণমাল! লিখিবার বা আবৃত্তি করিবার 
সহয় এই আগ্তী দিয়। আরম্ভ করিতে হইত। আমার মনে হম যে এই আজী একটা 
মাঙ্গলিক চিহ্ব বা শব্ষমাত্র ছিল। বড় হইয়া! মন্ছুতে পড়িয়াছি যে ব্রাহ্মণ কোনও বিষয় 
লিখন-পঠনের আর্দিতে & লিখিবেন বা! উচ্চারণ করিবেন। এই ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্ধ । 
উপনিষদ্দে এই শুকে অক্ষর বা অবিনাশী এবং পরম আশ্রয় বনিয়াছেন। ইহাই জীবের 
শ্রেঠ অলম্বন। এই “গ'কে জানিয়। জীব ব্দ্ধলোকে মহীয়ান' হয়। কিন্তু সেকালের রীতি 
অনুসায়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই বাংলাদেশে অন্ত কোনও জাতির বেদ পড়িবার অধিকার ছিল 
না। ন্ুতরাং গু লিখিবার ব। উচ্চারণ করিবারও অরধধকান্ধ ছিলনা । এই আঙঞ্জাটাকি 
বরাঙ্মণেতর জাতির ব্যবহারের জন্ত বৈদ্দিকে ও এর একট! চিহুমাত্র ছিল ? এই প্রশ্নটা! অনেক 
বার মনে উঠিননাছে, কিন্তু ইহার সত্তর আবি পথ্যস্ত পাই নাই। 

এই বিস্তারস্তের অনুষ্ঠানের পরে আমার লেখাপড়ার সঙ্গে পুরোহিত মহাশঘ্ের আর 
কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল ন।। বাবাই আমার শিক্ষার ভার শিজে গ্রহণ করেন। তীহার 
নিকটে আমার বর্ণপরি5য় হুয়। তিনি হাতে ধরিয়া! আমাকে ক,খ লিখাইতে শেখান। 
সন্ধার পরে কাছারি হইতে কিরিয়! আাসিক। প্রতিদিন আমাকে কোলে বসাইয়! সংস্কৃত 
ক্লোক শিখাইতেন। গেলকল ক্লোকের কিছু কিছু এখনও, মনে. আছে। একটা ক্লক 
ছিল-্রামঃ রাঃ হয়ে রামঃ গ্রামঃ কষলাপতি। এছাড়। চাণক্য নীতির অনেকগুলি 
গ্নোক তীহার নিকটে শিথিরাছিলাম। সে কানের বরস্বর্ধগের সভাতে পরিবারের বালক- 
ধিগকে এ সফল গ্লোক আবৃত্তি করিয়। নিজেদের কৃতীত্ব প্রকাশ করিতে হইত। 
আযাক্ষেঙড বাবার বৈঠকে তাহার বন্ধুবান্ধবধিগেধ নিকটে এ অভিনয় করিতে হইত । 
বর্ণ-পরিটয় লাত হইলে পরে শিশুবোধ পড়িতে আরম্ব করি | তখন মদন মোহন 


২৩২ নব্যভারত [ চস্থবারংশ খণ্চ ৫ম সংখ্যা । 


তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষ/ এবং বিদ্কানাগর মহাশয়ের বধপরিচয় বাংলার সর্বত্র প্রচলিত 
হর নাই। শিশুবোধই শিশুপাঠ্য ছিগ। এই শিশুবোধে কি কি ছিল সব মনে নাই) 
কিন্ত অনেকগুলি চাঁণকাশ্রেক এবং তাহার বাংল! অন্থবাদ ছিল, এ কথ। মনে আছে । “হংস 
মধ্যে বকো যথ|,” “দেশে পুক্যতে রাজন, বিদ্বান সর্ব পৃজ্যতে”-_এ সকল কথ! শিশুবোধেই 
পড়িয়াছিলাম। আর পড়িয়াছিলা'ম দাত! কর্ণের কথা-_- 

পক্ষীম|ংস মুগমাংস যেবা রুচি হয় 

কোন্‌ মাংস আনি দিব কহ মহাশয় । 
দাত! কর্ণের কাহিনী জীবনে ভ্ুলিবার নহে । মনে হয় যেন শিশুৰোধে নামত এবং 
গশুভম্বরীও ছিল। এইব্পে বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুবোধেই প্রথমে কিছু কিছু গণিত ও 
শিখিক়াছিলাম। গণিতের একট! ফাঁকির কথ! এখনও মনে মাছে । আর আমি বপন 
পর্যস্ত যে এই ফাকিটি ধরিতে পারি নাই, এ কথাও ভুলিয়। যাই নাই। দেড়কুড়ি শিরালের 
ভ্রিশট। ল্যাজ, প্রত্যেক শিয়ালের কটা হুইল ? এই প্রশ্নের সহতর দিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। 
আর এই জনা অনেকবার মূর্খ, নির্ব্বোধ প্রভৃতি উপাধিও বাবার নিকটে পাইয়াছিলাম। 
সে কালে হাতের লেখার উপরে জ্যেষ্টপ্দিগের অত্যন্ত বেশী দৃষ্টি ছিলগ। বর্ণপরিচয় লাভ 
করিলে বাবা প্রতিদিন কতকগুলি লেখ! মক্স করিবার জন্ত দিতেন! কিছুদিন পরে 
শিশুবোধের সঙ্গে সঙ্গে বাংল। গভর্ণমেণ্ট-গজেটও পড়িতে আরম্ভ করি। প্রাই ৰাৰা 
কাছারি যাইবার সমক্ন আমাকে সঙ্গে লইয়। যাইতেন, এবং তর এজলামেই একখান! চেয়ারে 
বসাইন্। দিতেন। ভিনি বখন মামলার [চার করিতেন, আমি সে সমরে তাহার পাশে বসির 
নীরবে গভর্ণঘ্ণ্টে-গেকেটের পাতা! উল্টাইতাম। 


৬ 
বাল্য-শিক্ষ। 


আমার বস বখন আট কি নয় বংসর, তখন বাব৷ মুন্সেকী ইন্ত!ফ! দিয়। আমার লেখা. 
পড়ার স্ুবন্দোবস্ত করিবার আশার শ্রীহট আনিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। আমি 
কোনও বাংল! স্কুলে পড়িতে বাই নাই। শ্রী আদিপে বাব! প্রথমে ফা শিখিবার 
জন্ত আঙাকে এক মৌপবীর নিকটে পাঠাইয়া ছ্বেন। প্রতিদন প্রাতঃকালে আমি ত-হার 
কাছে বাইয়া ফার্শ। শিখিতে আর্ত করি। কিন্তু আলেফ,, বে, তে, ছে'র পরে সাহনামার ছই 
এক পৃষ্ঠার বেশী আমার ফার্শী পড়া হইল না। তিন চার মাসের মধ্যে মৌলবী সাহেবের 
পাঠশাল। ছাড়িয়া! একেব:রে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হইলাম। ফার্শী পড়িতে পারি নাই 
বলিয়া তখন কোনও ছুঃখ হয় নাই, কিন্তু এখন সেজন্ত বড় আপশোষ হুইতেছে। ফার্শী 
সাহিত্যের মহিম। যে কি, তখন ইহ! জানিতাম না, তাহার অর্ধ্যাদাবোধের বরসও তখন হয় 
নাই। এসকল কথ! জানিয়া অবধি, অত তাড়াতাড়ি ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হইযাছিলাম 
ব্লিয়। মাঝে মাঝে নিজেকে ক্ষতি গ্রত্ঠী বলিয়। মনে করিয়! থাকি। 


ভান, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কথ ২৩৩ 


: ১৮৬৬ ইংরাজীতে আমার ইংরাঞ্জীশিক্ষা আরম্ত হয়। সে সঃয়ে শ্রীহটে কোনও লরকারী 
স্কুল ছিল ন|। খৃষ্টান পাদ্রীদদের একটা স্কুল ছিল। এই পা্রীরা ওয়েল্স্‌ মিশন 
( ৬/9155 11155101 ) ভৃক্ত ছিলেন। রেঃ ডবলিউ প্রাইস নামে একজন অতি সদ্বাশয় ও 
সহৃদর় পাদ্রী ইস্ুলের অধাক্ষ ছিলেন। সেকালের লোকের মুখে ইহার প্রশংদ! ধরিত 
ন|। গ্রহের প্রথম ইংরাজি নবীশের দল সকলে ইহার ছাত্র ছিলেন। কলকাতার প্রথম 
ইংরাজী শিক্ষিত লে।কের! ডেভিড, হেয়ারকে যেরূপ শ্রন্ধাওক্তি কারতেন হ্রীহট্র প্রথম 
ইংরাজী নবীশের দল প্রাইস্‌ সাহেবকে সেইনপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি ছাদের 
কেবল শিক্ষক ছিলেন না, তাহাদ্দের অকৃত্রিম বন্ধুও ছিশ্নে, আপদে-বিপদে 
তাহাদের সাছাযা করিতেন। আমি বখন এই পাদ্রী স্কুলে বাইয়া! ভর্তি হইলাম, 
প্রাইস সাছেব তখন বুড়! হইয়া গিকাছেন; তত মনে হয় যেন সাধারণভাবে 
স্কুলের কাগের তন্বাবধান মাত্র করিতেন। ৬ জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় তখন 
এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহার পুর্ধ বদর ১৮৬৫ ইংকাজীতে জয়- 
গোবিন্দ বাবু একই সঙ্গে বি, এ, ও এম, এ, পাশ করেন। জয়গোবিন্ন বাবু ত্্টিয়ান ছিলেন। 
শ্রীহটেই তাহার পৈতৃক ভদ্রাসনও ছিল। প্রাইস্‌ সাহেবের নিকটেই তিনি ইংরাজী শিখিযা- 
ছিলেন, এবং শ্রীহট্রের মিশন-স্থুল হইতেই এণ্টান্স পাশ করিয়। কলিকাতায় ডফ. সাহেবের 
কলেজে আয়! ভর্তি হন। আমার বোধ হয় প্রাইস্‌ সাহেবের নিকটেই তিনি খষ্টধর্মে 
দীক্ষালাভ করেন। জয়গোবিন্দ বাবু বেশীদিন শ্রাহটে ছিলেন না। বি, এল পাশ করিয়া 
হাইকোর্টে ওকাবতী আরস্ত করেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি কলিকাতার বাঙ্গালী খৃঠান 
সমাজের শ্রেষ্ঠ হইয়া! উঠেন। ৬ কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব 
ছিল। ডফ. কলেজে কালীবাবু জয়গোবিন্দ বাবু সতীর্থ ছিলেন। ছুই বন্ধুতে মিলিয়৷ আমরণ 
বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান সমাজের উন্নতির জন্ প্রাণপণ চেষ্টা করিয্বাছেন। “ইপ্ডিয়ান থুষ্িয়ান্‌ হে্রান্ড” 
নামে ইহাদের একখান! সাপ্তাহিক পত্র ছিল। জয়গোবিন্দ বাবুই ইহার সম্পাদক ও সন্বাধিকারী 
ছিলেন। ছুই বখসরকাল আমি শ্রীহট্রের পাদ্রী-স্কুলে পড়ি। তার পর শ্রীহটের ছিন্দু সমাজের 
সঙ্গে এই স্কুলের কর্তৃপক্ষীঞ্জদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধের কারণট। কি ছিল ঠিক 
মনে নাই। হিন্দুসমাঞ্জের শ্রেঠীর। একজোটে পাত্রীদের স্কুল হইতে নিজেদের অধীনস্থ 
ৰালকদিগকে ছাড়াইয়৷ আনিয়! আর একট! স্কুল স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। আমিও পাত্রী- 
স্কুল ছাড়ির। আলি। সেকালে একট! উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাপী স্কুল চাপান সোজ। কথা ছিল ন|। 
ছাঁত্রবেতন দিয়! সকল খরচ কুলান অসম্ভব ছিল। হিন্দুদমাজের কর্তার! দেখিলেন যে উহাদের 
পক্ষে স্থায়ীভাবে পাদ্রী স্কুলের পাশাপাশি আর একটা উচ্চ-্রেণীর ইংরাজী গুল রাধা অসম্ভব 
হইবে। সুতরাং তাহার! শ্রীহ্রে যাহাতে একট! সরকাণী স্কুল স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা 
করিতে লাগিংলেন। পান্ীদ্দের দ্কুল প্রতিষ্ঠার পুর শ্বিহটে একটা স্রকারী গুল ছিল। 
স্কুল বোধ হয় হটে প্রথম ইংরাজী শিক্ষ। প্রবর্তিত করে। পা্রীদের গুল স্থাপিত 
হইবার পরে গভর্ণঃমণ্ট অনাবগ্তক বোধে সেই স্কুগটা তুলিয়! দেন। এবারে ছাত্র-সংখা।ও 
বাড়িয়াছে। পাশাপাশি ছইট। গ.লও বা চলিতে পারে) খিশেষতঃ পান্ীদের কুলে লোকের 


২৩৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা! । 


ধর্ম-বিশ্বাম এবং ধর্্মাচরণের উপরে হাত (ওয়া হর বলিয়! অনেকে সেই স্কুলে নিজেদের 
বালক দিগকে পাঠাইতে রাজী নহেন; এই সকল কারণ দেখাইয়া সহরের লোকে গভর্ণমেণ্ট- 
স্কুলের পুনঃগ্রতিঠার জন্ত আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বাবা এই আন্দোলনের একজন 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৬৯ ই-রাধীতে শ্রীহটে বর্তষান 
গতর্ণমেণট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। সে দিন হইতে আমিও এই স্কুলে পড়িতে আর্ত 
করি। 

পাতরীদের স্কুলে তখন জয়গোবিন্ন বাবু প্রধান শিক্ষক ছিলেন না । এই গোলমালের 
পূর্বেই বোধ হয় তিনি শ্রহট ছাড়ি! চলিয়। আসেন। ১৮৭১ ইংরাজীতে বি, এল, পাশ 
করিয়। তিনি কিছুদিনের জন্ত শ্রীহটে বাইয়! ওকালতী করেন। কিন্তু ধছুটের সরকারী স্কুল 
প্রতিষ্ঠার সমক্স তিনি পাত্রী-স্কুলের প্রধান শ্শিক্ষক ছিলেন না। জয়:গ-বিন্দ বাবু & স্কুল ছাড়িয়া 
আসিবার পরে শ্রীযুক্ত হর্গাকুমার বনু তাহার পদে নিধুক্ত হয়েন। গভর্ণমেণ্ট সুলে প্রতিষ্ঠার 
সময় হুর্গাকুষার বাবুই নৃতন স্কুলে আমাদের েড-মাষ্টীর হইলেন। সারা জীবনটা অতি 
দক্ষতার সঙ্গে হেড়মাষ্টারী করিয়! ছর্গাকুমার বাবু প্রায় সাহেব* উপাধি লাভ করেদ। ত্রিশ 
বত্রিশ বংসর কাল ধরিয়া ছুর্গাকুমার বাবুই জ্ীহটে ইংরাী শিক্ষার শ্রেঠতম গুরু হুইয়াছিলেন। 
গেন্দন্‌ লইয়! তিনি এখন ঢাকায় বাস করিতেছেন । 

আম'র বালা শিক্ষ কদিগের মধো হুর্গাকুমার বাবুর নিকটেই আমি সর্ধাপেক্ষা বেশী খণী। 
তার পঙ্গতলে বলি?] যে ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, তাহারই দৌলতে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে 
পাঁরিতেছি। এখনকার ইংরাজী-শিক্ষার প্রণাগী জ্ঞানি না। এধুগের ছেলেদের মুখে যাহ! 
শুনিতে পাই, তাহাতে মনে হয় আজকাল [স্থলে আগেকার ঘতন ইংর'জী শেখান হয় না। 
হর্গাকুমার ৰাধু কেবল শবার্থ শিখাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রত্যেক ইংরাজী শবোর ধাত্বর্থও 
শিখাইতেন। কোন্‌ মূল ধাতু হইতে কোন্‌ শবের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রষে ক্রমে সেই 
ধাত্বর্থ অবলম্বন করিয়। কে।ন শব্ধ কিরূপে ব্যাপক অর্থ লাভ করিয়াছে, এপকল শিখাইবার 
জন্ত তাহার স্সত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিশপ ট্রেঞ্চের ইংরাজী শবের ইতিহাস বা 
[1156919 21 ৮/০1৭১ ছুর্গাকুমার বাবু তাহার ছাত্ররদিগকে অতান্ত বত করির! পড়াইতেন। 
এখানি বিশ্ব-বিস্ালয়ের পাঠা-পুস্তকেরু তালিকাতৃক্ত ছিল না। কিন্তু ইংয়া্ী শবের ধাতৃগত 
অর্থ এবং তাহার এরতিহাসিক বিবরণ ন! জানিলে ইংরাজী ভাষার কগকাটি. কেহ মুঠার 
ভিতরে পাইতে পারে না। এইট কলকাটিটী যার হাতে নাই, সে কখনও সে ভাষায় 
সুলপ্রক্কতি এবং গঠনকে বঙ্গায় রাধিয়াও যথেচ্ছ! তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। আগ 
এই কলকাঠিটা হাতে না পাই! 'বার! এই বিদেশী তায! লইয়' খেল! করিতে যাইবে, ভাগের 
ইংয়াজী তখন ইংরাক্ষের ইংরাজীর নকল হইবে, ইংরাঞ্জ নিঙ্গে যে ভাবে তার ভাষ! বাবহাক 
করে, সেই ভাবেই এই ভাষ! ব্যবহার করিবে । আর এই জন্ত তাহাকে ইংরাজের এনারত 
বিশ্বৃতরণে কঠন্থ করির়। রাখিতে হইবে, স্বাধীনভাবে কখনই লে এই ভাষ। ব্যবস্থায় করিতে 
পারিয়ে ন|। দুর্গাকুমীর বাবু ভাল করিয়া এ কথাটা বুঝি্াছিলেন। এইজগ্াণতিনি আমাদিগকে 
অত্যন্ত যড় করি ইংরাজি শব্দের ধাঁত্বর্থ এবং বিশেষ বিশেষ শংকর অর্থের এ্তিষ্থালিক 


ভার, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কথা ২৬৫ 


পরিবর্তন ও অভিব্যক্তি শিখাইর়াছিলেন। যদি আমার ইংরাজী লেখার কোনও কিছু ৩৭ 
থাকে, ডাহা! আমার নিজের কৃতিত্বে নহে, কিন্তু হুর্গাকুমার বাবুর কৃপার, এ কথাট। 
সর্ধরাই মনে করিয়া! থাকি। এই চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর কাল আমি এবং আমার শ্রীহট-স্কুলের 
সভীর্থেরা যেষন হর্গাকৃঘার বাবুকে অকৃত্রিম ভক্তি করিয়া! আসিয়াছি, সেইরূপ তিনিও আমা” 
দিগকে অরুত্রিষ নে করি! আসিয়াছেন। আধাদের কাহারো কোনও কৃতিত্বের বা বশের কথা 
শুনিলে, হুর্গাকুষার বাবুর প্রাণট। এখনও গৌরবে ফুলিয। উঠে। তিনিও আমাদিগকে ভূন 
নাই, আমরাও কখনও তীহাকে তুলতে পারিব না। 

ইংরাজী পড়িতে আরঃস্ত করিলে বাবা আমার পড়াশুনার আর তব।বধান করিতেন ন|। 
তিনি ইংরাজী জানিতেন ন। বলির! বোধহয় স্কুলের উপরেই আমার শিক্ষার সমুদয় ভার 
ছাড়ির! দিয়াছিলেন। লেখাপড়ার জন বাব! কোনও দিন বেণা শাসন করে নাই। তার 
হাতে ব! মারধর খাইছি তাহ! সদাচার শিক্ষ! করিবার জন্ত, বিদ্ভ'-উপার্জনের জন্ত জছে। 
বাধ দেশের প্রাচীন নীতি-অনুসারেই আমাকে লালনপালন করেন। 

লালরেৎ পঞ্চবর্ধানি দশবর্ষনি তাড়য়েং 
প্রাপ্ডেযু যোড়শে বর্ষে পুর্রনিতরবঙ্গাচরেৎ। 

এই নীতি-গ্লোক জ.মার সম্বন্ধে তিনি অঙ্গরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিপেন। পাচ বৎলর 
পর্ধ্স্ত অমি আদরের গে।পাপ হইয়াছিলাম। তার পর পনর বৎসর বদ পর্যাস্ত বাবার নিকট এক 
দিনও বোধহয় শারীরিক স্থন্থ অবস্থার প্রকান্তভাবে কোনও আদর পাই নাই। বেয়ারাদের 
সময় অন্ত কথা। বাবার কঠোর শাসনে দর্বদ1 সন্ত্রস্ত থাকিতাষ। তিনি কখন বাড়ী 
হইতে বাহিরে যাইবেন, আর আমর। বালকের দল হাফ ছাড়িয়া বাচিব সর্বদা এই চিন্তাই 
করিতাম। ইহার ফলে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে লহজ এবং স্বাভাবিক লৌহাপ্দা গড়িয়। উঠ। 
বাগনীর, আমার জীবনে তাহা গড়ি! উঠে নাই। পিভা-পুত্রে সেন্ধপ ঘনিষ্ট সৌহার্দা থাকিলে 
পরে বত সহদ্গে তাহার ন্নেছের ডোর নির্মমভাবে কাটির! ত্রাঙ্গলষাজে আসিয়াছিলাঘ, তাহা 
সম্ভব হইত না। বাবার হাতে যার অনেক থাইর়াছ। ছ'ঘক দিংনর কথা এই দীর্ঘ, 
জীবনেও তুলিতে পারি নাই। [কিন্ত লেখাপড়ার জন্ত নহে, কেবল দ্বরাচার ব৷ কদাচারের 
অন্তই এ লকল কঠোর শান্তি গোেগ করিতাম। এক দিনের কথ উজ্ভ্বলরূপে মনে আছে। 
তখন আমি ইংরাজী-স্ুলে পঞ্চম শ্রেলীতে পড়ি। সেই সঙ্গয়েই সর্বগ্রথমে সোডা-ওয়াটার 
ও লেমনেডের কল জীহট্রেবায়। দেশীয় লোকদগের মধো এই বিজ্বাভীয় পানীয় বোধ 
হয় কেছই বাবার করিতেন না। সৌখীন মুসলমানের! সে।ড|। লেষ'নড. পান করিলে 
হিন্দুদিগের নিকটে ভাহ। একবারেই জপেন্ব ছিল। কলওয়ালা, ভাবিল বে স্কুলের বালক- 
দিগের হধ্যে কোধহত্স এ বস্ত চালাইতে পাতা বাইৰে। স্কুগুলর ছুঁটীর সময় ধাম বোঝাই 
করিব! লে লোড) লে্নেড, স্কুলে লইয়। যাইতে আরম করিল। আমর! বালকের দল উৎসাহ 
সহকারে এই অপেয় পান করিতে লাগিলাধ । একদনের লেহনেতডর পরস! মামার বাকী 
ছিল। চুইঢারি দিন পর্েঠিক বাধার কাহারি বাইবার মুখে সেই ব্যক্তি আসিহ। আমাদের 
বৈঠকখানা-ঘরের . দরজায় দীড়াইল। কি কাজ, জিজ্ঞাস করিলে, জামার সং বেখ! 


২৩৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ₹ম সংখ] | 


করিতে ঢাহিল। বাব! জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? নে কহিল, স্কুলে লেমনেড, খাইয়াছিলাষ 
তাহ!র পরস| বাকী আছে। তখন আমার ডাক পড়িল। আমি আসিয়! কবুল জবাব 
দিলাম। তখন এই ব্যক্তিকে তাহার পাওনা পঙ্স। দিয়! বিদায় দিয়া, বাব! আমাকে বেদম 
মারিলেন। পরদিন হইতে আমার স্কুল যাঁওয়! বন্ধ হুইয়। গেল। লেখ-পড়া শিখিবার 
জন্ভই 'আমাকে স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন, জাতি-ধর্শশনাশের জন্য নহে । এই স্কুলে যাওয়ার 
ফলে হখন আমি জাতিধর্ম ন& করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন এই সব্বনেশে লেখাপড়। 
ত্যাগ কষ্ধিতেই হইবে। এ সময়ে মা শ্রীহটে ছিলেদ না। দেশের বাড়ীতে ছিলেন। প্রা 
ছয় মাস পরে ম! ্হট্রের বাসায় ফিরিযা। আপিলে বোধহয় তাহার কথায় বাব! আবার 
আমাকে স্কুলে পাঠাইলেন। | | 

আর একদিনের কথাও মনে আছে। সে সময়ে শ্রীহট সরে ভদ্রসমাজে মদ খাওয়। অত্যন্ত 
প্রচলিত ছিল। সহরতলীর ব্াঙ্গণ ও বৈদ্ধ-কারস্থের প্রায় ফলেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। 
বাড়ীতে বাড়ীতে মদ চুঘান হইত, এবং অনেকেই কালীনামে আক পুরিয়। সেই মদপান 
করিতেন। প্রবাণী ভদ্রলোকদিগের মধোও একদল মস্তপ ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ 
আমাদের নিকট জাত্মীর় কুটুত্বও ছিলেন। ইহাছ্ের কীর্তি কলাপ জ্যেষ্টদিগের মুখে 
আমর! বালকের দলও শুনিতে পাইতাম । একছিন মদ খাওয়! ও ফাতলামি থেগ! করিবার 
সথ হইল। আমি এবং আমার সঙ্গীগণ এক ঘটা জলে নুন গুণিয়া মদ প্রস্তত করিলাম। 
এবং সুর! মনে করিয়া এই নোন| জল গ্রাস গ্লাস করিয়! পান করিলাম। তার পর 
মাতলামির অভিনয় । বাবা তখন কাছারিতে ছিলেন। মে সময় মাও শছদের বাসার 
ছিলেন ন|। নুতরাং' আমরা সব বাড়ীট। খোল! পাইঝাছিলাম। বাব! কাছারি হইতে 
আগিয়। চাকরধিগের সুখে আমাদের এই অভিনয়ের কণ! শুনিলেন); এবং এক্স) আমাকে 
এমন ভাবে মারিলেন যে বোধহয় দেই মারের স্থৃতিই আমাকে জীবনভর! নান। 'অবস্থার 
মধ্যে সুরায় দিকে টানিয়া লইতে পারে নাই। 

আর একছিনের কথাও মনে পড়িতেছে। আমাদের শ্রীহটুর বাসার প্রতি শর্নবারে 
শনির দেবা হইত । চাল, কলা, 9ধ ও চিনি দিয়াই শনির তোগ দেওয়া হইত | ভীীহে শুক্রবার 
হাটবাঁর ছিল। প্রতি গুক্রবারে হাট হইতে শনির সেবার জন্য খুব ভাল তাল শফরী কলা 
আলিত। একদিন পুরোহিত সন্ধার পরে শনির সেব৷ দিতে আলিলে পূর্ববদনের সঞ্চিত 
কল আর খজিয়। পাওয়! গেল ন!। বাব! কখাট। গুনির| তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। চাকর 
কছিল যে সেঠিকই বাজার হুইতে কল! আনিয়াছিল; বোধহয় তাহ! আমারই উদযস্থ 
হইয়াছে। অমনি আমার ডাক পঞ্ডিল। আমি কাছে যাইবামাতরই বাব! উদ্ভতদও হই 
আমার দিকে অগ্রলর হইলেন। আমি ভয়ে দৌড় দিলাম। তিনিও আমাকে ধরিবার জন্য গশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ছুটিলেন। আমাদের এক হাতাতেই আমার এক পিস্তুত ভাইয়ের বাস! ছিল। আহি 
ঘড়ির তীহার অন্তঃপুয়ে প্রবেশ করিলাম। তাগিনের-বধূর মুখ দর্শন সে কালের নীতি-বিগছিত 
ছিল, খটনারুমে দেখিলে মামাখগ্ডরফে সান করিতে হইত। বাব তাগিনেরের জন্তঃপুরে 
গ্রধেশ করিতে পারিলেন না। আমিও সেযাজা তাহার উদ্ভতদণ্ড হইতে রক্ষ। পাইলাম । 


ভাদ্র, ১৩২৯ ] শিক্ষা-সমন্ত। ২৩৭ 


জর একদিনের দণ্ডের কথাও বিশেষভবে মনে আছে। সে ঘটনাট। বলিবার লোভও 
স্বরণ করিতে পারতেছি না । তখন বোধ হয় আমার বয়ল বারকি তের হইবে। এ 
সমরে আমাদের বায় একট। নৃত্তন পাক। পাইখান! ঠয়ারী হয়। কিন্তু রাজনিস্ত্রীর কাজ 
সবট। শেষ হুইবার পূর্বেই কে পাইখানাট। ব্যবহার করিয়! ময়ল। করিয়। যান। পরদিন 
রাঁজমিস্ত্রীর। আসিগ1 বাবার নিকটে এই ঘটনাটার এন্সাহার দেয়। এ অপকর্থ আমি ছাড়! 
আর ফে করিবে? বাব! সরাসরিভাবে ইছাই স্থির করিয়া লইলেন এবং এই জন্য আমাকে 
যণোপধুক্ত শস্তিও দিলেন। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী ছিলাম। মার খাইয়া 
অপরাধ'র অনুদন্ধ'নে প্রবৃত্ত হইলাম | ক্রমে জানিলাম ঘে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্গণ বাবার মন্কেল, 
এই কাজটা ক রয়া্লেন। বাবাকে আর সেকথ। কহিলাম না; কিন্তু সেই মকেলটা 
আবার কৰে আসেন তাহারই তাগেবাগে রছিলাম। একদিন রবিবার অপরাঞে তাহাকে 
পাই! তিনি যখন আমাদের বাদ! হইতে কিরিয়! যাইতেছিলেন, সে সময়ে চারিটি পয়স! 
হাতে লইয়। তাহার নিকটে যাইয়। প্রণাম করিয়। কছিলাম--আপনি দেদিন আমাদের 
নুতন পার়ধানাটা সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তার দক্ষিণাটা দেওয়া হয় নাই-_-এই বলিয়। 
তাহার পায়ে পয়ল| চারিট। ফে'লয়! ছুটির! পালাইলাম। এই প্রসঙ্গ তুলিয়। বহুদিন পর্যন্ত 
আমর! অনেকবার আমোদ আহলাদ করিয়াছি। 

( ক্রমশঃ) 
শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল। 


শিক্ষা-সমস্তা 


রোজগারের নিকষে আমাদের বিদাকে যাচাই করি! আলিয়াছি, তাই যত দিন পর্যন্ত 
আমাদের অজ্জিত বিদা। কোনও প্রকারে আমাদের অন্ন যোগাইয়া আলিয়াছে, তওদিন 
আমর! বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ক টাইয়াছিলম। এই বিদ্যালা্ করিয়! আমাদের স্ঞ্গনী 
প্রতভা ও কর্ধপ্রচ্টা জাগ্রত হইতেছে কিনা, আমাদের আচার ব্যবহার ও জীবনবাজ! 
প্রণালীতে আমর! প্রকত শিক্ষিত হইর! উঠিতেছি কিন! তাহ। একবারও ভাবিয়া! দেখি 
নাই। তাই আঘাদের দৃষ্টি ছিল গুধু নৈপুপা লাভের ০1101017০)র দিকে পূর্ণ তার ৪0০৭420)র 
দিকে আমরা. মোটেই দৃষ্টি রাখি নাই। নিপু কারিগর) পটু, কেহানী, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার 
ব। ডাক্তার ও কর্মক্ষম স্কুল মাষ্টার  তৈয়ারী করিবার যস্ত্রবিশেষ রূপেই আমরা. শিক্ষাশালার 
ব্যবহার করিয়া! আমিয়াছি। 

 শিক্ষাশেষে ছাত্রের যন্ত্রের ভ্ত'য় কাজ করিয়া চলিতে পারে কিন। তাহাই দেখ্বা 
আ.সিয়াছি।..তাহায়! মানুষ হইন্বাছে কিন! ভাহ! দেখিবার প্রনার পাই নাই। তাই পুখিগত 
আক্ষরিক বিধ্যা কঙকটা মুখস্থ, করি! ডিগ্রী অর্জন করিয। নিজেদের খুব শিক্ষিত:মনে 


২৩৮ নব্যভারত  [চত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংস্য। 


করিগা আনিনেছিলাম। কিন্তু গোর করিরা চোখ বু'জিরা থাকা আর কত দিন চলে? 
অগ্াাবের তাড়নার অস্থির হইব আমর! বুবিমাছি বে নুধ। বলির! আমর! যাহাকে এত 
বিন পান করিনা আসিহাছি তাহ আমাদের জীবনে প্রাণশক্তিকে বাড়াইর। কোল। দু 
খাকুক, ক্রেমশ: আমাদিগকে দিজ্জীব করিয়া! ফেলিয়াছে। | 

ভাই অভাবেন্ধ তাড়নায় উন্মত খ্যানরা, ছ্বেশের প্রচলিত, শিক্ষাপন্ধতিকে গোলাধী 
শিক্ষ। গলি জভিছ্িত করিলাম এবং তাহ! বিষৰং পরিভ্যজ্য বলিয়। ঘোবণ। করিলান 
কিন্তু নবশিক্ষাপদ্ধতি ছাধিফার করিবাক্ জন্ত যতট। বুদ্ধি খরচ কন্ধিতে হয়, যে স্থগ্রনী 
প্রন্ভিভার প্রন্থোজন হর, ভাহ! দেশের বধ্যে সৃণ্ড খাকিলেও, তাহাকে জাগইতে যে শ্রম করিতে 
হয, তাহাতে পরাতুখ আমরা, দ্বভাবগন্ত দাসমলে/ভাবের বশবর্তী হইয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
অঙ্গরূপ ত্থাক্প একটি পদ্ধতি খাড়। করিয়। তাহাকে ভাশান্যাল এডুকেশন ( জাতীর শ্শিক্ষ। ) 
নাষে অভিছিত করিলাম। ৯৯০৬ লাগের এই জাতীঙ শিক্ষ। স্কাই আমাধের আতীহ 
জীবনের সোখার কাঠি হইল ন|। 

আবার মাত্ব৷ গান্ধীর আহ্বানে দেশে শিক্ষার আন্দেলনের ভেউ উঠিগাছে বটে, কিন্ত 
মনে হয়, জ|মর! আবার সেই পুরাতনেরই প্র তমৃতি গরড়িঞ। তূলিতেছি। তর হয় আমাদের 
এই আন্দোলন্টা বুঝি একট! ফাঁক! আওয়াজ । অভাবের তাড়না বিব্রত হইগ! আমাদের 
অথনৈতিক সমস্যা পূরণের একট। নূতন প্ররাস মাত। এই আন্দোলনের কর্ণধার বাহার 
তাহাদের যনে শিক্ষা। সন্ধে আরও উচচন্তর আদর্শ থাক। খুবই সম্ভবপর স্বীকার করি; 
কিন্তু ছেশব্যাপী শিক্ষাসন্বষ্ধে এই গভীর অসস্তোষের অধিকাংশটাই যে অর্থ নৈতিক 
সে বিষয়ে সন্দেছ নাই। তাহ! ন1 ছুইলে অর্ধকণী বিৰা। ( ৬০০৪০7৪1 ০01108- 
001) শিখাইবার জন্ত এত প্ররাল কেন? কলিকাত। বিখবিদ্যালগ স্কুণের শিক্ষার 
সঙ্গে সেলাই ও কাঠের কাজ শিখাইবার বন্দেৰস্ত করিতে প্রন্তত হইপেন, অমনি চারি 
দিকে মঙ্ সম্তোষের চিহ্ন দেখ! গেল। কারধাকরী বি) শিক্ষ। দিবার বন্দোবস্ত থাক। ভাল, 
সন্দেহে নাই; কিন্তু সেটুকু ব্যবস্থাই কি চরম ব্যবস্থ।? তাহ! যদি ন| হয় তবে 
এত অন্নেই এ মহাপন্তোষ কেন? শিক্ষার আধর্শ যেখানে এট! সন্বীর্ণ ও ক্ষত 
দেখানে প্রত শিক্ষামন্দির গড়িয়া তোল। দুরূহ ব্যাপার। আমাষের আনোলনটা যে 
অনেকটা! ফাক! তাহার প্রকট প্রমাণ এই যে, এখনও পর্যন্ত শিক্ষার একট। নুতন প্রনালী 
গড়ি! উঠিল না। প্রকৃতির নিম এই বেলে অন্ৃতৃত অভাব পূরণের প্রস্থান পায়। 
দেশের শিক পঞ্ধততে থে গগদ আছে, তাহ! আন্দেপনের উত্তেহনার কুট! বাহির হইবার 
পূর্বেই, ধীরে ধীরে লাধারণেন অক্ঞাতে দেপের ভাবুক হনে প্রকাশ পাইতেছিণ। ভাই 
ভারতের নানা স্থানে নান! কুকুর প্রচে্ঠার মধ্য দিন! নবশিক্ষ'পথ্থতি মূর্ধ হইবার 
চে! করিতেহিল। গুককুল, বোলপু$, সভ্যবাদী, মার়।পুরাম। কাঞ্জিতরাদ, জলগ্ধয় গেভৃতি 
স্থানে নব নব টুঁশিক্ষাপদ্ধতি প্রতিঠ। হইগ্বাছিল, পুরাতন পদ্ধতিতে একান্ত বীতগ্রত্ধ হুইয্!। 
উঞ্জানা নূন পথের বিপর জাপদকে বরখ করি! লইবানস সাহদ ধাহাবেস্ছ অধো ছিল, 
দেশের দেই লব নিষ্ঠাঞ জাগ্রত প্রাণ প্রা নিঃপহার় অবস্থার নিজহতে নূতন প্রচেটায় 
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আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রান্রীয় সাহাধ্য না লইয়া, রাষ্ট্রীয় শক্তি ঘার! স্বীকৃত না হুইয়াও 
যে, এই সকপ শিক্ষাশালা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাঁহার একমাত্র কারণ এই 
যে, দেশের কোনও না কোনও অভাব, এক একটি শিক্ষাশাস| দ্বারা পরিপৃরিত 
হইয়াছে । প্রয়োজন ন! থাকিলে, ইহাদের প্রসার সম্ভবপর হইত ল। হইতে পারে যে, 
ইহাদের কোনও একটির থার আমাদের শিক্ষাপমস্যার মীমাংস। হইবে না, কিন্ত ইহ 
ধরব ষে, ইহাদের মধ্যে আমাদের এক একটি অঠিনব আকাজ্ক। মূর্তি পাইবার প্রয়াস 
পাইয়াছে। অ।মাদ্দের বর্তমান শিক্ষাআন্দেপন যদ ফাঁক। আওয়াজ ন|! হইন! প্রকৃত 
আন্দোলন হইত, তাহা হইলে এট নূতন শিক্ষাশাণাগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাকে 
তন্ন তন্ন করিয়।! আলোচিত হইতে দেখতাম । কোন্‌ প্রয়োজনে ইহাদের হাটি, জিত হই! 
আমাদের সেই অভাব ইহ/র! কটা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কি পরষাণেই বা ইহার 
বাথ হইয়াছে, কেনই বা বার্থ ত; ইহ।ছিগকে ক্ষুণ্ন করিল, তাহ খুঁকিক। বাহির করিবার 
বিশেষ আগ্রহ দেখ। যাইত। রবীন্দ্রনাথ, শঙ্ধানন্দ, অরবিন্দ, গোপবন্ধু, লজ্জাবতী ও 
অনমানন্দ প্রভৃতি চিন্তাবীরের| কোন কোন নূতন ধার! প্রবর্তন করিলেন এবং তাহার 
সার্থকত| কোথায়, কোথায় বা তাহাঙ্গের অভাব ও অপূর্ণতা, তাহার বিশিঃ আলোচন। 
চলিত । কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের কোনও মনীধিকে এরূপ আলোচনা! 
করিতে দেখিণাম না। কিন্তু স্যাডলার দ'ছেবের অধিনাগকন্ধে ষে কণিকাত বিশ্ববিগ্ঠা”য় সংস্কার 
কমিশন বসিয়া ছল, তাহাতে বাঙ্গলার নবশিক্ষাগণালীগুলির আলোচন। দেখিতে পাইতেছি। 
রবীন্দ্রনাথ ও অনমানন্দের প্রচেষ্টার অভিনবত্ব ইহাদের প্রথর দৃষ্টি এড়াইয়। বায় নাই। 
বোলপুর আশ্রমে বছ শিক্ষক আছেন। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া, সমাক 
আলোচনা কোনও ভারত্ঘ শিক্ষক করিয়াছেন বলিরা শুনি নাই। কিন্ত ইংরেজ 
শিক্ষক পিয়ারসন সাহেব বোলপুর আশ্রম সম্বন্ধ একখান সুন্দর পুস্তক রন! করিয়াছেন। 
আমাঙ্গের জাতীয় জাঁডা ও মলসতার ইহা! অপেক্ষ। প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে? 
আমর! যে শিক্ষার গ্ররূৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন, তাহার আর একটি নিদর্শন 
পাওয়া যাঃ, আমাদের তথাকথিত নিষ্নজাতির শিক্ষাপ্রদান প্রচেষ্টার মধো। আমর! 
তাহাদিগকে আক্ষরিক বিদ্যাদানের জন্ত, কতকগুপি প্রাথমিক শিকাশাল! খুলিয়! আমাদের 
সমস্ত শক্তি নিঃশোষত করিয়। ফেলিয়াছি। আক্ষরক বিদ]ার প্রয়েেজন আছে স্বীকার 
করি) কিন্তু এই কাজেই কি আমাদের সমস্ত শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেল! উচিত? আমাদের 
সাধ্য ও শক্তি অল্প; কাঞ্জে কান্ধেই তাহ! খরচ করিবার সময় সবচেয়ে বেশী ফল কিসে 
পাওয়। যায়, নেই দিকেই সদ! দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রেক্ত/মর পরিবর্তে শ্রেয়ের জন্ত শক্তি 
বায়, শক্তির অপচয়। গ্রামের নিন শ্রেণীর লোকদের জীবনের প্রসার বাহাতে হয় ভাছার 
চেষ্টা আমর! কতটুকু করয়াছি? আমাদের গ্রামের কাঁরোয়ারী, গ্রামা চণ্ডীমণ্ডপ, যর! কৰি 
আখডাই, হাঁফ আখড়াই, কখকত। প্রভৃতিকে শিক্ষার বাহন রূপে ব্যবহান্বের কোনও প্রক্কৃত 
চেষ্টা হইয়াছে কি? গ্রামের আউল, বাউল, ফকীর সর্যানী যাহাতে শিক্ষাঙ্গাত| হুইন্গা 
শিক্ষার প্রচারে লাগিতে পারেন ভ'হাঁর কোনও বন্দো বন্তের চেষ্টা হইগ্থাছে কি? বিলাতী 
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11859 2008601) এর আদর্শে প্রদর্শনী খুলিয্বাছি। অস্চিকীর্ধ। প্রবৃত্তির বশে ছায়াচিত্র ও 
সচলচিত্র লইয়। একটু আধটু শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছি বটে, কিন্তু মেলা, হাট প্রভৃতি 
দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার যন্ত্র পে ব্াবহার করিবার প্রয়াস কোথায়? 

আমাদের স্ত্রীশিক্ষ/ ও শিশুশিক্ষার বন্দোবস্তও যেক্ধপ এলোমেলে! তাহাতে মনে হয় 
যে আমর। আমাদের অভাব সন্ধে এখনও সজাগ হই নাই। শিক্ষার মূলতত্বে জঞাতি- 
ভেদ নাই, স্বীকার করি; নরনারীর সমান অধিকার ইহাও সত্য। কিন্ত সমান মানে কি 
একই রূপন! অনুরূপ? শিক্ষার ব্যবহারিক দিকেও কি পার্থক্য নাই? যে বিদ্যা নিজের 
জায়তে থাকিলে ব্যবহারিক জীবনে সুবিধ! হু, তাহাকে অর্জন না করিলে জীবনযুদ্ধে 
সাফল্য লাভ সম্ভবপর নহে । নাণীর জীবন্যাঞ প্রণালী যখন কতকটা গ্বতস্ত্, তখন তাহার 
জীৰনযাত। গ্রণালী মুচারুরূপে নির্বাহ করিতে হইলে, তাহার বিদ্যাশিক্ষা। গ্রণালীও কতকট। 
স্বতন্ত্র হওম। স্বাভাবিক । এই পার্থকে;র প্রতি দৃষ্টি রাখিঘ। কি আমাদের শিক্ষা গ্রালী গড়িয। 
উঠিতেছে? তাহ। বদি ন| হইয়া থাকে, তবে বলিব যে আমর শিক্ষ। সম্বন্ধে উদামীন। 

আমার মনে হয় আমাঞ্ের সবচেয়ে অপরাধ শিশুদের শিক্ষার সন্বদ্ধে। আমি শিক্ষক 
নই; কিন্তু আমার ছাত্রতীবনের অভিজ্ঞত| বড় সুখের নহে। তাহা! হতে বুঝিয়াছি যে 
আমার মত বু লোকের জানার-মান্না আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি চিরকালের জন্ত হরণ 
করে। শিক্ষাশলায় যাইবার নামে অনেক শিশু ভীত হইয়। উঠে। শিক্ষা প্রপালীব 
দোষে আমর! তাঁহ! এতই ভয়।বহ করিয়া! তুলিয়াছি! 

শিশুই যাহার জীবনের আনন, শিশুমনের সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, ধিনি 
শিশুর খেলার সাথী, এমন লোকের উপরে কোথায় শিশুদিগের শিক্ষার ভার থাকিবে, 
না তাছার পরিবর্তে সম্তায় কাঞ্জ সারিবার লোে, জীবনে যাহার কোনও আকাজ্ষ! নাই, 
আত্মার প্রসারে হাহার আনন্দ নাই, দিনগত পাপক্ষঃ যাহার জীবনের জপমন্ত্। এমন 
লোককে পয়সার চাকর করিম! শিশুদিগের ভার মর্পণ করিয়। কাজ আদায়ের চে ফরি। 
বাহার নিজের জীবনের কোনও ভিত্তি নাই, নুন্দরের প্রঠি যাহার স্বাভাবিক টান নাই, 
গঞঙ্ান্ছগতিক জীবন যাপন যাছার শতাৰ, তাহার হাতে শিশুদ্ীবন কিরূপে সড়িয়! উঠিবে? 
আমাদের এই নিদবাক্ক? অত্যাচার--এই$ চিন্াহীলন অপকর্ণের ফলে যে শিশ্ত জীবনের সমস্ত 
অ|নন্দ নষ্ট হইয়। যাইবে ত্তাছাতে আর আশ্চদ্য কি? 

বাঙ্গলাদেশের বালক বালিকার মুখে হাসির রেখ! দে ধায় না। এই নিদারুণ শিক্ষা 
পন্ধতির পর তাখাদের মুখে আনন্দের জ্যাতি ফুটিনা ন! উঠিবারই কথ|| 

শিক্ষা্দীবনের প্রতি আমানের এই বিরাট ওদাসীগ্তের মধ্যেই আমাধের মৃত্ুবাণ 
রহিয়াছে। আমর! যদি নির্ভয়ে আমাদের এই শিক্ষ! সমস্তার সম্মুখীন হইর়। আমাদের মৃড্যু- 
বাধকে অপসারিত করিগ! প্রকৃত শিক্ষার বীজ রোপণ করিতে পারি তাহা হইলেই 
আযাদের জাতীয় জীবনের প্রসার হইবে, আমাদের নিক আত্ম। গ্বরাট হইবে, আমাদের 
বরাঝঃদাধন সফল হুইবে। 

্রীবনবিহারী গণ । 


ভাঞ্র, ১৩২৯ ] ভূলের ফসল ২৪১ 


ভুলের ফমল 


কিছুদিন আগে ফি'জদ্বীপ গ্রত্যাগত এক বাঙ্গালী যুখক আমার সঙ্গে দেখ করিতে 
আমিয়াছিলেন। ইনি সেখানে চাকুরী লইয়! গিয়াছিলেন। কাজ ছাড়ি! দেশে ফিরিবার 
সময়) অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলগু হইয়! ফিরিয়াছেন। প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যে, আয় বিদেশীদের 
্বার্থাসন্ধির সহায়তা করিবেন না, যাহাতে দেশে ধন ধান্ত বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টা! করিবেন। 
নান! প্রকার আন্তর্জাতিক আলোচন। চলিতেছিল। বহির্জগতের সহিত তুলনামূলক 
সমালোচনায় আমাদের জাতীয় ছুর্গতির মুল খু'জিতেছিলাম। সাত বদর ব;সের নাতি 
আমাদের তর্ক বিশ্ুর্ক শুনিতে শুনিতে বাল-ম্ুলভ বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল__ “এ 
সকল কথ! ভাল লাগেনা, একটা ভাঁল গল্প বলুন।” অতিথি ভাল গল্প জানেনন! 
বলার, বালক বিরক্ত হইয়। আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কিল? কিন্তু আমাঙ্গের চিন্তাশ্রোত 
ভিন্ন প্রণালীতে চালিত করিম] দিয় গেল। আমি ওগার্ডস্ওয়!থের ( ১০:০5:০0) ) এক 
লাইন আ'গড়াইয়। বলিলাম--0:10110 15 0) 90791 0 0217৯) অর্থাৎ পরিণত 
বন্সের গুপাদির অন্কুর শৈশবেই প্রকাশ পায়। বালকের স্থানান্তরে যাওয়ার এই 
কখাই প্রমাণ করিতেছে । এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হুইল যে, বন্ধ নু-লেখকগণের চিন্তাধার! 
গল্পচ্ছলে প্রচার হইতে 'মারস্ত হওয়ার, ইপন্যাসিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইলে ও 
নভেল ব। গন্পগুচ্ছ ভিন্ন অন্ত অন্য ব্যয়ের বছি বা মাসিক পত্রিব! যে অ.মাদের 
অন্তঃপু'র স্থান পাইতেছে না ইহ। জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী । 

এই প্রকার কথোপকথনের কয়েক দিন পরে প্হুলের ফসল” উপহার পাইজাম। 
পড়ি দেখিলাম যে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া গল্পচ্ছলে কৃষি ও সমধায়ের 
সাহাধ্যে ন্ট পল্লীগ্রী কি প্রকারে পুনরুদ্ধার কর! যাইতে পারে তাহার পন্থ। দেখ!ইতে 
চে্। কর! হইয়াছে । কুধ্বভাগের প্রচার-কার্যে নিষুক্ত কর্মচারীর পঙ্ছে এই প্রকার 
মতবিস্তারের পরিকল্পনা মামুলি ধরণের চেষ্টা বলিয়া অনেকের মনে হুইতে পারে; 
কিন্ত গ্রামে গ্রামে তুরিয়। যিনি স্বচক্ষে পল্লীবাসীর গ্রাসাচ্ছাদংনর কষ্ট দেখিয়াছেন, তীহার 
পক্ষে (13700. (০ 06 18170) 'ঝুঁড়ের় ফিরে যাওয়া” এই মন্ত্রের যথাবিধি প্রয়োগ সমীচীন 
বলিয়াই মনে হইবে। দেবে্দ্রবাবু চাহেন (১ মহাজনের খগ্পর হইতে দরিদ্র কুষককুগকে 
উদ্ধার করিতে এবং (২) শিক্ষিত যুবকবুন্দকে কায়িক পরিশ্রমের মর্যযাদ। হৃদয়ঙম করাইয়া 
ক্ষেত্রত্বামী (178110707) গ্রস্ত করিতে। বাংল! কৃষিপ্রধন দ্বেশ। আমাদের বাণিজ্য 
করিবার ক্ষমত| নাই, সুতরাং কঁষিল আয়ের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। এই ছুই 
বিষয়ে দেবেক্ত্র বাবুর সহিত আমাদের মততৈধ নাই, কিন্ত তাহার নির্দি্টি পন্থ। সন্বন্ধে 
আমাদের যাহ! বলিধার আছে তাহ! বলিতেছি। 

(১) যুধিষ্ঠির ঘকরূপী ধর্মরাঁজকে বলিচাছিলেন, “্মহাজনে! যেন গতঃ স এ 


" ভুলের ফসল। হীদেবেন্রমাথ হিত্র, এল, জি, প্রণীত খুলা দশ আনা। 


২৪২ নবাভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্য।। 


এই বাক্য স্মরণ করিয়া যে পথে গেলে "মহাজন" উপাধি লাভ হইতে পারে, 
মন্ুর মতে "কুমী্দ পথ” বলিয়া নিন্বনীয় হইলেও কি ব্রাহ্মণ পর্ডিত কি বিশ্ববিদ)ালয় ফেরত 
কিছু টাক! সঞ্চয় হইলেই, সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কলে পমহাঁজনে* দেশ 
ছাইয়া ফেলিয়াছে। তেজারতি কারবার বাঙ্গালী গৃহস্থের একমাত্র লাভঙগনক ব্যবস! 
হইয়। দড়াইয়াছে। চাধীদেঃ মধ্যে মহাজনের চিত্র অস্কিত করিতে দেবেন্দ্র বাবু বেশ বং 
ফলাইয়াছেন। সে চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে ধরিতেছি £-- 

"এহেন নিমাই ছিলেন চাষী; হাল গরু জমি জম! নিয়ে চ:ব নর়। নিমাই ৯ষতেন লোঁকের 
বাস্ত ভিটে, জার সেচ দিবেন তাদের বুকের রক্ত, রুইতেন রূপোর গু'ঁড়ো--তাইতে ফলতে। 
থলে! খলে। টাকার তোড়।। এই রকমে অ.নককে উদ্ধ্ন্ত করে, তীঙ্গের ভিটে সরসে বুনে, 
খু চরিয়ে, এই মহাপুরুষ আর একটি নাম কিনে ছিলেন মহাজন” । 

এ চিত্র যে খুব অতিরঞ্রিত ইহ! বলিতে পাঁরি না, কেন ন! প্রতি গ্রামেই নিমাই পালের 
জীবন্ত প্রতিমূর্তি বিচরণ করিতে দেখ! যাইতেছে । এখন কথা হু চ্চ--এ হেন নিমাই পাল- 
দের ক্ষপ্নর হইতে নিরক্ষর দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে বাচান ধারন কি প্রকারে? এ রোগের 
ওষধই বা কি? দেবেন বাবু কো: অপারিটিভ কৃষি ব্যাঙ্ক সর্বরোগহর মহৌষধ মনে 
করেন, কিন্ত আমি এই ত্রলোক্যচিস্তামণি প্রয়োগে বিশ্ষে ফল পাইতোছি ন। বলিয়া রোগের 
নিদান খুঁজিয়! বেড়াইতেছি। কৃষিবিজ্ঞান ও কোঃঅপারেটিভ সোদাইটি খোলায় শিক্ষিত যুবক- 
দের চাকুরীর একট। নূতন দ্বা খুলিয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু জমাথ;চ মিলাইয়া দেখিলে জমার 
ঘরে অস্কপাত বড় একট। দেখ যাইতেছে না । তবে প্রচার কার্ধ চলিতেছে, এই যা সামান্য 
লাভ। ডেনমার্কে সমবায় সমিতির সাহায্যে কি প্রকারে অন্ন সমস্যার সমাধান হইয়াছে, মিঃ 
চণ্ডিক। গ্রমাদের পুঃকে তাহা পড়িয়াছি, জায়ারূলণ্ডে স্যার হরেস প্লানকেট (51 1101905 
1১101) 1960) এক ভাবে ক'ষণমবার় আন্দোলন (4011০9160151) 00019515610 10)0৬6- 
0761) ) চালাইল্লাছিলেন তাঁহার ইতিহাস ও অনেকে জানেন এবং ঠোঁলিওক (1101)019) 
সাহেবের নায়কত্বে বিলাতে কি প্রকারে সমবায় সমিতির প্রচলন হইয়াছিল এবং প্রকডেগ 
পাইওনিয়ার” ( [২০০1)0812 1১10115015 ) রা কি গ্রকারে তাহাদের সমবায় কারবার গড়িয়। 
তুলিয়াছেন, তাহার বিবরণ ও বিশ্ববিধ্যালছ্দের অনেক ছাত্রের জান! অছে; কিন্ত আমাদের 
দশের লোকে কৃষিব্য।ফগুল টাক! কর্ডের একট! নুতন প্রণালী মনে কঠিতেছে। যতদুর 
বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে মনে হয় জাতি-ভেদ-প্রথার মধ্যে বন্ধিত, অর্থহীন,ও কায়িক পরিশ্রম- 
বিমুখ বাঙ্গালীর দ্বার! সমবায় সমিতির যোগে অক্পসমন্ত/র মীমাংসা সম্ভবপর নছে। যে সমস্ত 
গ্রামে কৃষিব্যান্ক আছে সেখানকাঁর কৃষকেরা ও বাধ হুইয়। এতকর! ৭৫২ টাক| বাধিক 
স্থদ্দে টাক! কর্জ করিতেছে। কোন কোন গ্র।মে জন্ত কৃষি'াঙ্ক মঞ্জুর করাইয়া! আনাইহে৷ ও 
উ্থা খোল! হইতেছে না, কারণ এ ব্যাঙ্ক 'আবশ্তক মত টাক। জোগাইতে পারিবে না, লাভের 
মধ্যে বিপদে ত্রাণকর্তা মহাজন চটি! যাইবে। বাংলার এক মাত্র সম্পদ কৃষি, কিন্ত 
উহার উন্নতি কেবল সর ও বীজের উৎবর্ষ স!ধনে সংঘটিত হইতে পারে ন|। যাহাতে 
বুষ্টপাত না হইলেও জলসেচনের দ্বারা ৫5 মাসের মধ্যে কর্ষণ কাধ্য শেষ হইভে 
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পারে, তাহার বন্দোবস্ত কর! চাই। আবার হঠৎ বর্ষার জল আসিয়া ধানের কচি চার! 
ডুবাইয়। দিতে না পারে তাহারও বন্দোবস্ত দ্রকর। পূর্ববঙ্গ জমীতে সার না 
দিলেও পিপড়। জমিতে প্রচুর শশ্ত জনিতে পারে। কিন্তু বর্ষার জল নিয়ন্ত্রিত ন। 
করিতে পারিলে কৃষিকার্যে লাভের সম্ভাবনা! দেখ। হাঁ না। এ বিষদ্গে বিশেষ অনুশীলন 
এবং চেষ্টার ঘরকার। আশ। করি দেবেক্জ্রবাবু সেই দিকে মনোযোগ দি:বন। কৃষকদের মধ্যে 
শতকরা পাঁচঙ্জনও বই পড়িতে পারে ন!। ছাত্রবৃন্দ ছুটার সময় কৃধক সমিতি করিয়া 
“ভুলের ফসলের' স্তার় বহি পড়িয়! গুনান, তবেই লেখকের উদ্দেগড সাধিত হইতে পারে, নতুব! 
গল্পের ছিসাবে পড়িয়। গেলে বিশেষ ফলের আশ। কর! যায় ন1। 

(২) *যে পরিবারে ভর্তা ও ভার্য। পরস্পর পরম্পরের উপর নিত্য সত্ুষট, সেই কুলে 
কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে মনুর এই উক্তির সার্থকত। দেখ! যাইতেছে নববধূর কর- 
কমলে নভেল বা গল্প গুচ্ছ উপহার দেওয়ায়, পল্লীর বাস্তভট| ত্যাগে এবং প্বাসায়* আনিয়। 
নায়ক নায়িকার আদর্শে জীবন গঠনের চেষ্টায়। নিজের সংদার চাকর চাকরাণীর উপৰ ছাড়ি 
দেওয়ায়, তাহ। থে ছারখারে যাইঠ্েছে সে দিকে দৃকপাত নাই; এ দিকে নবদম্পতি প্গৃহ্দাহণ্র 
আখ্যান বিষয়ের সমালোচনায় ব্যস্ত, এদৃণ্ত সম্ভবতঃ অনেকের চোখেই পড়িগছে। উপহার 
গ্রন্থের সঙ্গে একখানা প্ভুলের-ফদল” যোগ করিলে অনেক নববধূ “শোভনার” স্তায় 
“সোনার মেডেল" গলার ঝুলাইয়। বিলাত-ফেরত স্বমীকে “মোড়ল* বানাইয়। লইবার চেষ্টা 
করিবেন এবং অনেক শ্বস্র " নুলেখ।*-পুত্র ধুকে বলিবেন--* লজ্জা! কিরে বেটা! তবে অরুণকে 
লিখে দাও, আদালতে ধাঁড়ের মত গঁ। গ। করে চেঁচিয়ে কি হচ্ছে শুনি? তার চেষ়ে এখানে এনে 
লাঙ্গলে জুড়ে দাও।” সন্তানের গ্রাদাচ্ছাদনের জন্ত মাতার জাতি আদিম অবস্থ। হইতে মনৰ 
সচ্যত। বিস্তারের সহায়তা করিছাছেন। মুলেধার দুধ ছুছিতে ছহিতে “অপূর্বছন্দে* গান ধরায় 
ছহিতা শের পুরাতন স্বৃতি জাগাইয়। দিতেছে। পল্লীর ঘরে ঘরে কবে "শোভন! ও “হুলেখ।* 
বিরাজ করিবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় রছিলাম। 

দেবেন্ত্র ঝবু নৃতন ধরণের গল্পের বহি লিখিয়। ধন্তবাদাহ হুইয়াছেন। আশাকরি, কৃধিক্ষেত্রের 
য়) সাহিত্য ক্ষেত্রেও সর ও নী যোগাইয়। নব্যতন্ত্রীদের জীবন নুতন ধারায় চালাইবার 


সথায়ত। করিতে থাকিবেন। 
শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী । 


পাস লাই 


বামনা । 
মিশেপিন ওই অনন্তের পথে, অনন্ত গগনে স্বরগের জে]।তি, 
প্রাণ মোর শুধু ছুটে বেতে চায়! বিমল চন্ত্রম! তারার আলে ! 
ধরণীর কিছু লাগেন! যে ভালো, অসীমের আভ।! দে প্রাণে আনি 
ঠেলে ফেলে দিয়ে সবি উপেক্ষা য় ! তাই তাহা! মোর লাগে যে ভালে! 


শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ,। 


বিশ্বভ।রতী-পরিচয় 

কেমনটি করণে ভাল হত বা কোন্ট। করা উচিত ছিল, বিশ্বের নঙ্জলিসে ভারতীর 
বীণাকে ঠিক কোন্‌ সুরটাতে বান্দবার ফরমান করলে, সকল অতিথিকেই সমান খুসি 
রাখ! চলে, দেই আলোচন। কর্বার জন্য এই প্রবদ্ধের অবতারণ। কর! হয়নি। বিশ্ব- 
ভারতীর কবির মধো, কোন্‌ মানস শিশু জন্মগ্রহণ করে তার নৃত্যের তালে তাপে 
এমন সঙ্গীত স্হ্টি করলে, যার নৃপুরনিকণে সুদূর দিগন্ত হতে মুগ্ধ শ্রোতার আজ এ 
শাস্তিনিকেতনের বন-ছায়ায় এ.স মিলিত হচ্ছেন, এই প্রবন্ধ তারি পরিচয় নেবার, ও 
দেবার প্রস্থাস মাত্র । 

মুক্তির ইচ্ছ। মানুষের চিরন্তন ন্বপ্প। বিস্থত যুগ হতে আরস্ত করে আজে সে 
তার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি । শুধু দেশ, কাল ও রুচিতভেদে এই মুক্তির ধারণ। [বিচিত্র 
ও সাধনের পথ বিভিন্ন হয়েছে। তারপরে সেই পে চল্তে চল্‌্তে সেটা যে পথমান্র 
সে কথ! ভুলে গিয়ে তাকে নিজের বলে ভালবেমেছে। তাই বারে বারে পথের 
সীমানা নিয়ে গোল বাধল। 

তাই দেখতে পাই, মান্ষ যখন ধর্্মকেই মুক্তির পথ ব'লে ধরে নিল, তখন এই 
ধন্দের দামে মানুষে মানুষে বিরোধ, দেশ জুড়ে মহাবিনষ্টি ও ধ্বংসকে একেবারে উনুক্ত 
করে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথ। এই যে, যখনি ধখনি ধর্মের গ্লনির নামে আঅপ্রীতি 
ও মৃত্যুর তরঙ্গ উত্তাল হয়েছে, তখনি সেই মথিত সমুদ্র ভিন্ন করে এক একটা 
মহাপুরুষ উঠেছেন, হাতে মিলনের অমৃতভাগ্ নিয়ে। এমনি করেই এদেশে নানক, 
কবীরের উদ্ভব হয়েছে। 

তারপর, পরদেশী পশ্চিমের বন্যা! ভারতের উপকূলে নুতন তরঙ্গ তুলে দেখ! দিল। 
তার মধ্যে তখন জীবনের মুক্তিপথ ধর্মকে অতিক্রম করে এসে মিলেছে জীবিকার 
মধ্যে । পশ্চিমের মন তখন ভাবতে শিখেছে যে, এই রক্ত-ম।ংসের শরীরটাকে আশ্রয় 
করে, যে শক্তি সৃষ্টির আদিকাল হতে চলে এসেছে, তাঁকে বচিয়ে, তাকে বাড়িয়ে, 
চলাতেই মুক্তি। এই প্রসারের পথে বদি কোন বিম্ম আসে, তাকে নসরানোই ধর্। 
তাই এই ইংব্রাজ্জ বণিক যখন তার এশবর্ধ্য বিস্তারের প্রবল শক্তি নিয়ে এই দেশে 
দেখ! দিল, আর নিজের ক্ষমতা! দিয়ে তার ভূরি সঞ্চয়ের বিজয় নিশান দিকে দিকে 
উড়িয়ে দিতে লাগল, তখন, বহুদিনের বিদেশী প্লাবনে' দিশাহারা, এই জাতির মনের 
তটপার্খে, ধীরে ধীরে রশ্বধ্য মোহের একটা গভীর বালির চর পড়তে আরম্ভ কংল। 

অধিগত এন্বব্যের ভারে বিদেশী ইংরেজ এদেশেই থেকে গেল, আগ তারই রক্ষণের 
জন্য, ক্রমশঃ যে বিরাট রাষ্ীবস্ত্ের রচনা! করলে, তারি আড়ালে তানের সমস্ত গৃধুত| 
ঢাক। পর্ডে গেল। 


ভাদ্র, ১৩২৯ | ২৪৫ 


সেই মহিমান্বিত ঘন্ত্রবিভূতির দিকে চেয়ে ভারভবাঁসী ভাব্লে.- এই-ই পথ। 

কিন্ত সে পথের সামন্টে। যে বেষ্টন করে দড়িয়েছিলেন, রাষ্ীরচনাকুশল জাগ্রত স্ব ্থ- 
বুদ্ধি বিজয়ী ইংরাজ। তাই আবেদনের . বরণডাল! সাজিয়ে, পশ্চাতে গিয়ে দণ্ডায়মান 
হওয়! ছাড়! আর কোলে! গতি রইল না। 

এমি করে যখন একদল ভারতব'সী ”ঠাটুকারবৃত্তি বা চর়বৃতির দ্বার যেমন বরে হোক 
অপমানের অন্ন খু'টে খাবার জন্যে রাষ্ীর় আবর্জনাকুণ্ডের আশে পাঁশে” ঘুরে বেড়াতে 
আস্ত করলেন, খন যথালভ্যের নিমন্ত্রণে সমাগত এক্ট উচ্ছিষ্টভোজী দলের অভূক্তি ও 
ও অর্ধভোজনের অহপ্রি, আক্রোশ ও ক্রঙ্গনঞ্জনিত ধ্বনি সংস্ত গগনকে ক্ষুব্ধ করে তুগেছিল, 
সেই সময়ে, এই বাঙলার শ্যামল তমাঁলের অন্তরাল্দ, একটা মহাপ্রাণ পীড়িত হয়ে উঠলেন। 
ব্যথিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, “আজকাগ আমর! রাষ্ট্রনৈতিক তগপন্তাকেই মুক্তির তপন্ত। বলে 
ধরে নিয়েছি। দল বেধে কান্নাকেই সেই তপশ্যার সাধন। বলে ধরে নিয়েছিলুম। সেই 
ৰিরাট কানার আঙ্বোজনে অন্ত সকল কাজকর্ধু বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।» সমস্ত জগত যখন 
তদ্্রালীন থাকে তখন যেমন গিরিশৃঙ্গের উন্নত ললাট প্রভাতরবির প্রথম কিরণম্পর্শে দীপ্ত 
হয়ে উঠে, তেমনি করে এই ক্রন্দনমূচ্ছিত দেশে সেই দিন তখিহা- ভারতের মুক্তি-হুর্য্যের 
ভূর্যযধ্বনি এই মহাপুরুধের কাছে ঘোষেত হয়েছল। 

ইংরাজের যন্ত্র শুধু একট। অ.কন্তিক ঘটন1 নয়। তিনি দেখেছিলেন যে “পশ্চাত্যদে.শ 
মান্ধষের জীবনে একটা লক্ষ্য আছে, সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষের দিকে 
মানুষকে নানারকমে ব্ল দিচ্ে ও পথ নির্দেশ বর্চে। তারি সগেসঙ্গে অবাস্তরভাবে 
অন্ত দশরকম গ্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্চে। কিন্তু বর্তখানে আমাদের দেশে ভীবনের 
বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে €ঠেনি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষাই বড় হয়ে 
উঠল ।৮ 

সেই জন্য রাই্ীয় ক্রন্দনের রঙ্গ মঞ্চে এটাও তার দৃষ্টি এড়াল না যে, “অন্ত সকল কা্কর্দ 
বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।” তাই জীবনের-হারানো|-লক্ষ্য এই দেশে জীবিক।র লক্ষ্যই বড় 
হয়ে উঠছিল। সেইখানে বল্‌তে হল, 

“জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে দিরে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিদর্ণ, 
তাঁকে নিয়ে, সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপুর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে মুরোপের 
সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে প.রে, কিন্তু কোনে! একটা আদর্শ আছে য| কেবল পেট 
ভয়াবার না, এ কথ। যদি না মানি ত| হলে নিতান্ত ছোট হয়ে যাই।” 

তাই, পু 

"এই কথাট! মান্ব, মান্তে শেখাব এই মনে করেই এখ'নে প্রথম বিদ্যালয়ের পত্তন 
করেছিলুম।” তার প্রথম দোপ.ন হচ্চে বাইরের নাঁন! প্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে 
এনে মনকে শাস্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত. করা। সেইজন্ত এই শাস্তির ক্ষেত্রে এসে আমর! আসন 
গ্রহণ কর্নুষ।” এমনি করে সেই “নিভৃত আশ্রয়ে, “ভারতবর্ষের মধ্যে দেই বেড়াদেওয়া 
স্থানে একটা বীজ বপন কর! হল। সেই বেড়াদেওয়া অন্কুরিত চারাগাছ যখন প্ছাগলের 


২৪৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, “ম সংখ্যা । 


নাগ।লের” উপরে উঠল, তখন একদিন তারি তলায় তেরশঃ ছাবিবশের ঝঁষাঢ় মাসে যে আদন 
রচিত হল তারি নাম বিশ্বভারতী । 

ভীবিকার লঙক্ষ্কেই বড় করে ধরেছিলাম বলে "গোড়া থেকে ধরে নেওয়! হয়েছে যে 
আমর! নিঃস্ব। য| কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে।” তাই বিশ্বভারতী 
প্রাণ সংগ্রহ করতে আরন্ত করলেন কালিদাস ও ভাস থেকে, রামানুজ, নিশ্বার্ক ও বল্লভ থেকে, 
পালি ও সিংহলী ভাঁষ! থেকে, গ্রাচীন ভারতব্ষীর কসক্ধীত থেকে । পাশ্চত্য ভাষার মধ্য 
ছিল শুধু রাজভাঁষ| | 

এমনি করে যখন বিশ্বভারতী এই ভারতে “মহামিলনের মাগরতী* বুচনায় মগ ছিলেন, 
সেই অবসরে একদল তারতবাসীর মনে রাষ্ট্রত্রত ধীরে ধীরে সমন্তট আলোড়নের বিক্ষে।'ভকে 
অতিক্রম করে স্থির লক্ষ্যের স্থান অধিকার করতে চলেছিল। সেই লক্ষ্য সাধনের পথে 
য.জ্জার চেয়ে অর্জন, লোভের চেয়ে ত্যাগ বড় হয়ে উঠুহিল। এমন সময়ে বখন বিশ্বভারতীর 
কৰি সমগ্র পশ্চিম গ্রাসী প্রলয়নিশার শেষধামে সুরোপের প্রান্তে উপনীত হট্েন তখন শুন্তে 
পেলেন, সমস্ত মৃত্যুকো লাহলের বিজয়াহষ! মথিত করে দিকে দিকে নিম্পি মানবের বেদনাধবনি 
উঠেছে। দেখলেন, যন্ত্ররাজের জগ্ঃবিভীধষিক!য় পশ্চিধাকাশ ত্রস্ত হয়েছে। এইখানে কবি 
পেলেন বিশ্বের নবরূপ। উপেক্ষিত মানবের আগ্রহ-আমন্থণের মধো, দৃপ্তশক্তির রথচরুতলে 
ল।ঞিত সুন্দরের মৃত্যুনশ্বসের মধ্যে তিনি বিশ্বভারতীর জন্ত জগতগ্গোড়! নৃতন বাণী শুনূলেন। 
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আজ শুধু “বিশ্বের সভাতণে” ভারতের ডাক নয়। ভারতের প্রাঙ্গণে আজ বিশ্বের 
নিমন্ত্রণ । ভারতের দীনতার মধো যে ক্রন্দন অহরহ অন্ধের মত ফির্ছে, সে শুধুরাষ্্ী 
শৃঙ্খলিতের বিলাপ নয়; তার বেদন। আজ ধ্বনিত হয়েছে সমস্ত বিশ্বে) যেখানে যেখানে 
মানুষ পীড়িত হয়েছে। তার নান! সঞ্চয়ের তারে । আজ প্রত মানবের জন্ত একই মুক্তির 
ৰাণী ঘোষিত হয়েছে, সে হল “অ.ত্ম'র যুক্তি” | 

অকৃণণ মুক্তর এই নবমন্ত্রঘোষিত বিশ্বভারতীর তপোবনে ভারতবর্ষ আজ চীন ও 
সিংহলকে, জর্দান ও মার্বিণকে, ধিজ্ঞান্থ ও শিল্পীকে, বৌদ্ধ ও ত্রীষ্ঠান্কে, কবি ও কৃষককে 
একই সুরসাঁধনার় মিলিত কর্ছেন এই জেনে যে, একদিন সমস্ত বিশ্ববাসীকে তার বিচিত্র 
বিরোধের অপরিচয়ের মধ্যে থেকে ডেকে বল্তে পার্বেন, 

“নান্যঃ পন্থা বিদ)তেহনায় |”. | 
টা শীপ্রকাশ রায়। 

_উক্তি(ত ৮) চি্িত সমস্ত কথাই শ্রীযুক্ত রবীজলাধ ঠাকুরের লেখা থেকে সংগৃহীত। 

ইংরাজি উক্তির 1191105 লেখকের । 


বিদ্যাসাগর 


আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্মরণ-সভ। বছর বছর হয় কিন্ত তাতে বক্তার! 
মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা 
একদিক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না! করে” থাকৃতে পারেননি বটে কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর 
চরিত্রের যে মহত্বগুণে দেশাচাঁরের ছুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন নেটাকে 
কেবলমাত্র তার দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তারা ঢেকে রাখতে চান । অর্থাৎ বিদ্যা 
পাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তার দেখবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা 
লুকিয়ে রাখবার চেষ্ট। করচেন। 

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হম নে, তার দেশের লোক থে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন 
বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অর্থাৎ সেই বড় যুগে তার জন্ম, 
যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে 
গঙ্গা মরে” গেছে তার মধ্যে শ্রেত নেই, কিন্ক ডোবা আছে ; বহমান গঙ্গ৷ তার থেকে 
সরে এসেচে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ । এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার 
সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। 

বিদ্যানাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের 
মধ্যে মানুষ হয্সেছিলেন ।--এমন দেশে তার জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের 
খে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্তমান, বন্ধমান থেকে ভবিষ্যতের 
অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করেনি, এবং তাকে 
বিপজ্জনক মনে করে তার পখে সহম্র নাধ বেধে সমাজকে নিরাপদ কর্বার চেষ্টা, 
করেচে। কিন্তু ততসত্বে তিনি পুরাতনের বেড়াঞ্ মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে 
পারেননি । এতেই তার চারিত্রের অসামান্ততা ব্যক্ত হয়েছে । দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের 
মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্তু চরিত্র-বল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। 
যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিগত নয় কিন্ত মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই 
প্রবলের অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাদের 
বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অন্ুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মান্তে পারে না। মানসিক 
চারিত্র-বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মুলুবান । ধারা অতীতের 
জড় বাধা লঙ্ঘন করে' দেশের চিত্রকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে, নিয়ে 
যাবার সারথী স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশগ সেই মহারখিগণের একজন অথগণ্য ছিলেন, 
আমার; মনে -এই সত্যটিই সব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে। 

বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও. অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীর 
সীম্রেধার-.উপর দাড়িয়ে কে কোন্‌ দিকে মুখ ফেরায় .আসলে সেইটাই পক্ষ্য করুবার 


২৪৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


ভ্িনিষ। ধার! বর্তমান কালের চুড়ায় প্লাড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা 
কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী হবার গথ 
মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে বলে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট 
হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থ।। তার! পথে চলাকে মানে না। তারা বলে 
যে সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করেঃ ফেলেছে; তারা 
বলে যে তাদের ধর্-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের যা-কিছু তত্ব তা খধিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ 
আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্র স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার! প্রাণের নিয়ম অন্সারে 
ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেনি, স্থতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল 
বলে' জিনিষটাই তাদের নয়। - 

এইরূপে স্থসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে' 
তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য-গোচর হয়, 
এমন কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোন! যায়। প্রত্যেক দেশের 
যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে” যাচাই করে? নেওয়া, সংসারকে 
নৃতন পথে বহন করে" নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর!। প্রবীণ 
ও বিজ্ঞ যাঁরা তারা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অন্ককূলত! কর্তে ভয় পান, কিন্ত 
যুবকদের গ্রতি ভার আছে তার। সত্যকে পরখ করে নেবে। 

সত্য যুগে যুগে নৃতন করে' আত্মপরীক্ষ! দেবার জন্তে যুবকদের মন্লযুদ্ধে আহ্বান করেন । 
সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। 
সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার 
করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনে৷ রকমে শাস্তিতে ও 
আরামে মনকে অলস করে" রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে 
এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্তেই আশ্চধ্যের কথা এই যে ক্রান্গণ 
পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবী'নের বিজ্ছোহ নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব করে' ধর্শ- 
বুদ্ধিকে জয়ী কর্বার জন্যে দাড়িয়েছিলেন। এখানেই তার যথার্থ মহত্ব। সেদিন সমস্ত 
সমাজ এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার 
দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু ধারা সেই সময়ের কথা জানেন তারা জানেন যে তিনি কত 
বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে ধ্াড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে 
গৌরব করুতে পারিনে।. রারণ সত্যের জয়ে ছুঈ প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাক! 
দরকার । কিন্ত ধর্মযক্ছে ধারা বাহিরে পরাভব পান তারাও অন্তরে জয়ী হন, এই না 
জেনে আজ আমর! তার জয়কীর্তন করব । 

বিদ্যাসাগর আচারের ছুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তার আধুনিকতার একমা 
পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সন্মিলনের সেতু-দ্বরপ 
হয়েছিলেন সেখানেও তীর বুদ্ধির তঁদার্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে । তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে 
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অশুচি বলে অপমান করেননি । তিনি জান্তেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের দিগ বিরোধ 
নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান মুরোপীয় 
বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর কর্বার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের 
উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। 


এই বিদ্যাসশ্ি্পনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি ধার বাইরের ব্যবহার বেশভূযা 
প্রাচীন কিন্তু ধার অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে" তিনি বিদেশের 
বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক 
বেশী বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তার গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষাচ্ছক্রমে 
সংস্কত-বিদ্যারই চর্চা হয়েছে । অথচ তিনি কোনে! বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি 
প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার কর্‌তে হবে। তিনি নবীন 
ছিলেন এবং চির-যৌবনের অভিষেক লাঁভ করে, বলশালী হয়েছিলেন। স্তার এই 
নবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে পূজনীয় কারণ তিনি আমাদের দেশে চল্বার পথ 
প্রস্তত করে" গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্চে এইভাবে বাধা 
অপসারিত করে? ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে, দেওয়া । তার] মানুষের 
সঙ্গে মান্থষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সন্বন্ধের বাধা মোচন করে” দেন। কিন্ত 
বাধাই যে-দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদ্দের সম্মান কর্‌তে জানে না। 
বিষ্ভাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তার চরিত্রের সব-চেয়ে বড় পরিচয় হয়ে থাকবে । 
এই ব্রাক্ষণতনয় যদি তার মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, 
তাহলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বস্তেন এবং যে টনরাশ্তের আঘাত 
তিনি পেয়েছিলেন তা তাকে সহা করতে হত না। কিন্তু ধার। বড়, জনসাধারণের 
চাটুবৃতি কর্বার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্কে জনসাধারণও সকল সময়ে 
স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাদের বিদায় করে না। 

একথা মান্তেই হবে যে বিষ্ভাসাগর ছুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পধাস্ত 
এই বেদনা! বহন করে ছিলেন। তিনি টনরাশ্গ্রন্ত 06951771151 ছিলেন বলে' অখ্যাতি 
লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্চে যে যেখানে তার বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে 
তিনি শাস্তি পাননি। তিনি যদিও তাঁতে কর্তব্যভ্র্ট হননি, তবুও তার জীবন যে 
বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তীর বড় তপস্তার 
দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্ত সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার 
গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন) বিধাত। তাদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে 
পাঠান, তারা সেই দেবদত্ব দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। 
বাহিরের অগৌরব তদের অন্তরের সেই সম্মানের টাকাকেই উজ্জ্বল করে' তোলে,-- 
অসম্মানই তাদের পুরস্কার । 

এই উপলক্ষ্যে আরেক জনের নাম আজ আমার মনে পড়্ছে-»ধিনি গ্রাচীনকালের 
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সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা! করেছিলেন। রাজা 
রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মত জীবনের আরম্তকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী 
' হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য 
বিষ্ভার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাঁকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন । কিন্তু তিনি এই 
সীমার মধ্যেই একাস্ত আবদ্ধ হয়ে থাকৃতে পাবুলেন না । রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নান। 
শান্তর, নান! ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, নির্ভীক এই সাহসের জন্য তিনি ধন্ত। যেমন 
ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জান্বার জন্য মানুষ নৃতন নৃততন দেশে নিক্রমণ করে, 
অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই মানসলোকের সত্যের 
সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে' নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে 
মহাপুরুষেরা আপন চরিত্র-মহিমায় ছুঃসহ কষ্টকে শিরোধাধ্য করে? নিয়ে থাকেন। আমরা 
'অন্ভব কর্‌তে পারি না যে এরা এদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুত্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে 
কত উর্ধে বিরাজ করেন। যারা ছোট, বড়র বড়ত্বকেই তার সকলের চেয়ে বড় অপরাধ 
বলে" গণা করে। এই কারণেই ছোটর আঘাতই বড়র পক্ষে পূজার অর্থ্য। 

যে জাতি মনে করে” বসে আছে যে অতীতের ভাগারের মধ্যেই তার সকল 
ইশ্বর, সেই এই্বধর্যকে অর্জন কর্বার জন্তে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, 
ত৷ পূর্বযুগের ধধিদের দ্বার! আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুথির ঙ্গোকে 
সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে । নইলে 
এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি 
ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে? থ| 
অজ্ঞাভ যা অলন্ধ তার অভিমুখে নিয়ত চল্তে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি 
কবরস্থানের প্রতি তার অন্গরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তাঁর গৌরব স্থির 
করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়ঘাত্র। স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে 
কর্মে শক্তিহীন ও নিক্ষল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই 
জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়। 

আমি পূর্বেই বলেছি বে যুরোপে যে-মকল দেশ অতীতের খ্রাচল ধরা, তারা 
মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্্টিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে । স্পেন 
দেশের এশ্বধ্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন 
সে অন্ত ঘুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ 
হচ্ছে যে স্পেনের চিত্ত ধর্শে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই 
তার চিত্তদম্পদেরউন্সেষ হয়নি । যার! এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে 
প্রহমনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর ছুঃখকর লঙ্জাকর বলে” মনে করে, তারা 
জীবন্ত জাতি । তাই বলে? অতীতকে অবজ্ঞ। করাও কোনো জাতিরপক্ষে কল্যাণকর 
নয়, কারণ অতীতের ব্ধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মান্গষকে জানতে হবে যে 
অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর কর্বার জন্তে। আমাদের 


ভাদ্র, ১৩২৯] বিদ্যাসাগর ২৫১ 
চলার সময় মে পা পিছিয়ে থাকে সেও সাম্নের পা কে এগিয়ে দিতে চায়। 'সে যদি 
সামনের পা-কে পিছনে টেনে রাখত তাহলে ভার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই 
সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে; দিয়ে 
মান্গষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি থে ভারতবর্ষে জাতির 
সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন ভার অতীতের 
সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ । আমরা এইরূপে উভয় কালের মধ্যে একটি অতলম্পর্শ 
ব্যবধান সৃষ্টি করে? মনকে তার গহুবরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। একদিকে আমর! 
ভাবীকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ হতে পার্ছি না, অন্যদিকে আমর! কেবল অতীতকে 
আাক্ড়ে থাকৃতেও পার্ছি না। তাই আমরা একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবন- 
যাত্রার নিত্যসহচর করেছি, আবার অন্তদিকে বল্ছি বিজ্ঞান যে আমাদের সর্বনাশ কবুল, 
পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে না পিছে কোনো দিকেই: 
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পার্ছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্চে যে আমরা 
অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও 
আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে' রাখতে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গাতির অস্ত 
নেই। | | 

আজ আমরা বল্ব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন 
করেছেন, অতীত সম্পদকে কপণের ধনের মত মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের 
মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিষ্ীধন কর্‌তে উদ্যমশীল হয়েছেন তারাই চিরম্মরণীয়,। কারণ 
তারাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক । তাদের সকলেই যে বাইরের সফলতা 
পেয়েছেন তা নয়, করণ আমি বলেছি যে তাদের কম্মক্ষেত্র অন্রসারে সার্থকতার তারতম্য 
হয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এদের মত 
(লাকের জন্ম হয়। 

আজকাল আমর! দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান কর্‌্ছি তা কতকটা দেশাভিমান 
বশতঃ। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্া বশত: প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ কর্বার 
জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং 
তার জন্য অনেকবার তার প্রাণশঙ্ক! পধ্যস্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তার 
সাধনার ফল ভোগ কর্চি কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করতে কুষ্ঠিত হইনি। তবু আজ 
আমর! তাকে নমস্কার করি। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের 
চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা 
বলে' মানেন নি, তাঁকে আঘাত করেছেন। ক্মনেকে বলবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই 
শান্্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শান্তর উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি অন্তায়ের বেদনায় 
যে ক্ষুষ হয়েছিলেন সে ত শাস্ত্বছনের প্রভাবে নয়। তিনি তার করুণার উদাধ্যে 
মানুষকে মানুষরূপে 'অনুভব করুতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শান্ত্রবচনের বাহকরূপে 


২৫২ নব্যতারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, €ম সংখ্যা। 


দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে 
দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন 
করেননি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে' গেছেন। 

আজ আমাদের মুখের কথায় তাদের কোনো! পুরস্কার নেই। কিন্ত আশা আছে' 
যে এমন একদিন আস্বে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ ফর্ব, 
ভৃতগ্রস্ত হয়ে শান্ত্রাহশামনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে” থাক্‌ব না, যেদিন "যুদ্ধং 
দেহি* বলে" প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে; নিতে কুষ্টিত হব না। সেই জ্যোতিষ 
ভবিষ্যংকে অভ্যর্থনা করে আন্বার জন্তে ধার! প্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাদের 
বল্ব, প্ধন্ত তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয়নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে 
নির্ভয়ে দাড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা 
দিয়েছে। তোমরা! একদিন ম্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি 
তোমাদের জীবন নিক্ষল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি 
অক্ষয়রূপ ধারণ কর্ছিল।” 

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের 
তীর্থযাত্্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বল্‌তে পার্ব 
সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে । আশা 
করি সেই শুভদিন অনতিদূরে | 

শ্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর । 


বদযাসাগির-্রণসভার বক্তার মর্্র (১৭ই বধ; ১২57 হাক্ষদদাজ, কলিকাজ 7) আধ ভ্রযোতত 
কুমায় সেনগুপ্ত কর্তৃক অনু-লিখিত। প্রদোত 


একলব্য | 


হে গুরু পৃজ্য দেবতা আমার মূর্ত সন্ধি যোর! 

আর্ধ্য নহিক বন্ধ শূদ্র অনাচারী অতি ঘোর। 

ত৷ ঝলে বলিনি অমৃত-বাণী, শুদ্ধ চিত্ত মন, 

জগতে আমার ই পৃজ্য গুরু মম শুধু প্বোগ! 

লাতিন বটে ও জড়ের মূর্তি শীরি প্রোণের কারা; 
আমার গুরু বে বিশ্বে বিরাট রয়েছেন প্রসারিয। 
অনলে অনিলে জ্দাকাশ জালে।কে প্রতি পরমাণু অণু 
নিখিল ভুবন সভার মাঝে বিকশিত বর তবু! 

আমার মাংস, অস্থি, মজ্জা সফল জীবন মাঝে 

চিত্ত, চিন্তা, ভাবনা, সাধন! সার! প্রাণে ব্যাপিয়াছ্ে। 


ছার, ১৩২৯] সজণিক! ২৫৩ 


ওরয মূর্তি, গুরুর সত্ব! সকলি বে ড্রোগময, 

.দেবত! আমার। দেছের বিহনে ভক্তির হানি হয়? 
নিমেষে নিমেষে, প্রতি শ্বাসে স্বাগে পেয়েছি গুরুর বাণী, 
ঠাহারি শিক্ষা, অস্ত্র দীক্ষ। শ্রদ্ধার ভরে মানি। | 
পুর্ণ কামনা, অস্ত্র সিদ্ধি, জীবন, সাধন! মম ! 

সেই চির মনোরম ! 
সুদুর দেবতা! বিদেহ ই মূর্ত দাসের কাছে; 

অঙ্গুলি কেন, অঞ্জলি দিব যা কিছু আমার আছে! 
যাহার আশায় অনশনে বনে রৌদ্র-আালায় দি, 
কত দিবানিশি মুকঠোর তপে সফলত! মাগি রহ, 
সেই চির মম ইপ্সিত সাধ চরণে সঁপিতে চাই 
সিদ্ধিও মোর, এ হতে পিদ্ধ! আর কিছু দেব নাই! 


এই লহ অঙ্গুলি, 
স্তর শিক্ষ। যা! ছিল আমার তাও গুরু যাব ভুলি! 
ভ্রীবলাই দেবশর্খ! 
সঙ্গণিকা | 
সাহিত্য পরিষদে দ।ন। 


কৰি সত্যেন্রনাথের মাতৃদেবী ও স্ত্রী বগগীর সাহিত্য-পরিষদকে সত্যেন্জনাথের মূল্যবান 
লাইব্রেনীটী দান বরিয়াছেন। দতোন্্নাথ মৃহ্থাশধায় এই ইচ্ছাটা প্রকাশ করিয্বাছিলেন। 
এবং ইহার সাহার গৌরব রক্ষ। করিয়াছেন। দ্বর্সায় কবির পিতামহ হ্বর্গগত অক্ষয়কুমার 
দত্ত হহাশদের আমল হইতে এই লাইব্রেরীতে বছ মূল্যবান ওস্থ সঞ্চিত ছিল এবং সত্যেজনাধ 
নিজেও বনু মূলোর গ্রন্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সমন্তই দান করি! ইহার! ন্ধার পাত্রী 


হইয়াছেন। 


বিদ্যাসাগর বাশীভবন। 
বিগত ১৩ই শ্রাবণ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের ' ন্র্ারোহণ দিবসে “বিদ।াসাগর বাী- 


তবনে”্র কাধ্যারস্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবন ছংস্থ বিধবাদের সাধারণ শিক্ষা গ 
অর্থকরী শিল্প শিক্ষ। দানের জন্ত প্রতিডিত হইন্বাছে। এই উদ্দেঞ সাধনাথে বালীগজ্জে 
ব্ীযকী হিরগাহীষেবীর প্রতিহিত মহিলা-শি্-মিতি নামে আর একটা বিবাদের আজম 


২৫৪; নব্যভারভ;  [চক্জারিংশ খও্। ৫ম:সংখ্যা(:: 
আছে। দরের এই প্রাণ্ডে আর একটা ভবনের দা আবহীকতা আছে লে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই | .. £ 

এখানে চর়কা, তাত, শিল্প এবং জ্যাম, ভ্বেলী, ঘোর | ইন্া ্ নানাপ্রকার ব্যবসায় 
স্থলত দ্রব্যাদি প্রস্তচ করিতে শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থ হইয়্াছে। এত বৎসর হইয়| গিয়াছে, 
৮বিদ্যাঁসাগর মহাশয়ের স্তি রক] কল্পে কোন চে! হয় নাই ব লগে অতু্তি হয় না বোধ হয়। 
এ চেষ্টাটী অতীব প্রশংসনীয় এবং ধার'টা তঁছার স্মৃতি রক্ষার উপযেগী। শ্রীযুক্ত সার 
জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয়ের পত্রী. শ্রীযুক্ত অবল| বনু মহোদয়ার বিশেষ উদ্োগে ইহ! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ত'ছার এই উদ্ে।গ বিশেষ উংদহ দানের যোগ্য: এ কাধোর জন্য ঠিনি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগতব|টীটী ক্রম করিতে ইচ্ছুক হইগাঞেন। শোন! যার, ইহা! কোন 
মাড়োয়ারীর নিকট বন্ধক রুহম।াছে। খুব সম্ভাতঃ ইহ নিল'ষে বিক্রী হইগ ধাইবে। 
বাটাটার বর্তমান অবস্থ। দেখিলে দুঃখ সম্বরণ কর কঠিন ব্যাপার হয়। এই পুণ্যস্থতি- 
হঞ্ডিত গৃহটা ধাহাতে পরহন্তগত ন। হইয়। বিদ্য সাগরের পৰির স্বৃতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত 
হইতে পারে, ভীঘুক্তা অবল। বন মহাশ্। দেজন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ও ইহাতে 
দেশবাসীর সাহাণ্য প্রাথন। করিতেছেন। এ সাহায্য প্রার্থনা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে, 
সাগরে গ্রণীয | এ পুণ্যস্বৃতি রক্ষার্থে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করিলে বিশেষ উপকার 
হইবে। 


বঙ্গ য় ব্যবস্থাপক সভা | 

বঙ্গী্ ব্যবস্থাপক সতার সভ্যগণের সভাক্ উপস্থিত্র হইবার জন্য যাতায়াতের ও তং- 
কালীন কলিকাতায় অবস্থানের নায় শির্ববাণার্থে ১৯২১ সনের জাঞয়ারী মাপ হইতে :৯২২ 
সনের জুন মাস পর্যন্ত, বেড় বংসরে দেড় লক্ষ (১,৫২,৯২৩৮১০) টাকা! বায় হইয়াছে। 
ইহার ডিউরের যে সব কথখ। শোন! গিয়াছে, তাহা, যে কোন শ্রেণীর মধোই বিশেষ ভাবে, 
তথাকধি শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মধো, বড়ই লজ্জাঙ্গনক ও দেশের মতি বড় ছর্দণারই 
পরিচারক। এই অলহযোগ আন্দোগ:নর দিনে, দেশের সেবা করিধার ইচ্ছ! ও আকাঙ্ষা-. 
ও নিষ্ঠা ইহার কংগ্রসের ও দেশের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে আপিয়াছিলেন । কিন্তু: 
ছুই কার প| দিয়া কোন কাজই ভাল ভাবে হয় ন|। দেশের সেবা করি?, অথচ দেশে“ 
করভার-গ্রগীড়িত দরিদ্র গ্রজাসাধারণের অর্থে নিপ্রের অথ-পেটিক! পূর্ণ করিব, এ'ভাষ-" 
নিয় দ্বেশের সেৰ। করিতে হাওয়া! কাহ'রও উচিত নয় এ!ং এ ভাবে সেবা হয় ও না। ন| 
হত্রী মহাপয়দের) ন। সভ্যমহাশদদের। প্রকৃত নিঃস্বার্থ ও অকৃঞ্রিমভাবে দেশের সেবা করিতে 
চাহিতোে/তাহার পথ আছে। এখানে নিলের অথোপার্জন ম্পৃ্ট! কতক সংঘত করিতে 
, পাত্তিলেগ্রেশের অনেক মঙ্গল হ। লকল দিকে লকণে মিলিগ দরিদ্র দেশের, অধের 
| গািপাাকা জ্বস্ত বর্ণ আর আপ! ফোথার? হানার 
বি 7 82 এ ইলব। চি 


ভাত্র, ১৩২৯] ৫  সজণিক! ২৫৫ 


মুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থীপক সভার সভ্যের পদত্যাগ । 

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাঁস মহাশয় ব্যবস্থ(পক সভার 
সভাপ্র পরিত্যাগ করিবার জন্য তথাকার ল'ট সাহেবকে যে চিঠি লিখিয়াছেন "অমৃতবা্মার” ও ও 
“সার্ভে” পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইঙ্জাছে। তাহার সাগ়াংশ এই £__ 

"এতদ্বারা আমি সনম্মানপুর্বক জানাইতেছি যে আমি বাবস্থাপক সভার দভ্যপদ ত॥াগ 

করিলাম। 

এইরূপ করিবার কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । অত্যন্ত ছুর্ভীগোর বিষয় যে 
এখনকার ব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে আইনসভার স ভ্যগণকে নির্দয় অত্যাচার, ছূর্নীতি, সাধারণের 
অংর্থর অপব্যয় ও করবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে হর সহযোগিতা করিতে জইতেছে, নয় নীরবে 
দর্শকরূপে অবস্থান করিতে হইতেছে । আইন ব্যবস্থার সৃরক্ষত আয়োজনের মধো দরিদ্র 
প্রজা! ও শ্রমজীবীর স্বার্থ স্থান পায় নাই। অত্যান্ত বন্ধিতহারে জলকরের উপর আবার শত 
কর! ২৫ টাকার দণ্ড, জমী বন্দোবস্তে খাজনার ক্রমরৃদ্ধির ব্যস্থা, ৰনবিভগের পরিচ'লনা, 
অন্তান্ত বহুবিধ বিষয়ে করবৃদ্ধি__এইসব ব্যবস্থ। সাধারণের ক্রমবদ্ধণান দারিদ্র্যের মুখাপেক্ষী 
হইয়। চলুক বা লা চলুক, দেশের লোকের এই সকল ও অন্তান্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
গুভাণুভ ব্যাপারে সরকার বাহার কিন্তু তাহাদের নিঙ্জের আহইনকান্থন জারী করিতে 
রিফণ্দু-পূর্বকালেও যেমন এখনও হেমনি বদ্ধপরিকর। এই আইনসভার দ্বার! বিএ্ষে কোনও 
শ্রেণী বা সমাজের স্বার্থ সংরক্ষ-ণ€ জগ আইন করাইয়া লওয়। যাইতে পারে। সেট! সম্ভব, 
যদি আইনসভা সাধারণের ন্বর্থগানি করিয়া তাহাদ্দের বিশ্বাসঘাতকতা করেন ও জবরধক্তী 
দমননীতিতে আমলাতন্ত্রের সহিত যোগ দেন। 

সংস্কত শ।সনপন্ধতির মধ্যে হিতকর অনুষ্ঠানের হ্ুষোগ থাকিলেও-__বাধ! সেখানে 
বর্তৃপক্ষের মনে।ভাব, কারণ তীাহার। তাহাদের মতে আমাদের দামিত জ্ঞান শিখাইতে চাহেন। 
দেশের লোকের ইচ্ছা ও শুনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা! করিয়! নীতি-পদ্ধতর শ্রেঠতা ও 

ও নির্ভূ'লত প্রমাণ করাই শাসনব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়। মনে হইতেছে। 

তন্ত্র (107210)9 ) সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না। কাজে যেটুকু পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, ভাহাতে মনে হয়, এই ব্যবস্থা অত্যাচার ও দমননীঠি এবং নৃতন নূতন সি 
ব্যাপারে বেশ সাহাষ্যই করিয়াছে। 

এই সভায় নির্বাচকগণের ইচ্ছ। কার্ধো পরিপত করিবার স্বিধ! নাই ইহ! সম্পূর্ণরূপে 
সবায়ঙ্গম করিয়! ইহার সভ্যপদ ত্যাগ কর! ছাড়! উপায়াস্তর দেখিতেছি ন!। 

*  একাস্ত অনুগত ভৃত্য 
নারায়ণ দাস।” 


ক ৪ ঙ খাঁ ৪ 


হিন্দুজাতির জনসংখ্যা হ্রাস। 
১৯২১সালের লোক গণনায় দেখ! গিয়াছে বে দমগ্র ভারতে হিল সং রব 


২৫৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড. ৫ম সংখয। | 


ঘ্শ বৎসর হইতে প্রায় ৭ লক্ষ কমিয়। গিয়াছে ও বাংলায় এক লক্ষের ( ১৩৬,২৩১) 
উপর কমিয়৷ গিয়াছে । মুগলমান সংখ্যা সমগ্র ভাঁরতে প্রায় ২*লক্ষ ও বাংলান্ প্রায় 
সাড়ে বার লক্ষ (১২,৪৮, ৮৯৬) বাড়িয়াছে। খু্লান সখ্য সমগ্র ভারতে প্রায় দশ 
লক্ষ ও বাংলায় প্রান কুড়ি হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 

ব্যাপারটি বিশেষ চিন্তার বিষন্ব। হিন্দুজাতির এন্প ভাৰে কমিয়। যাওয়া বিষয়ে 
সকলেরই দৃষ্টিদান, কারণ নির্ণয় ও উপায় নির্ধারণ খিশেষ আ'শ্যক। সামাজিক কোন 
কারণ ইহার মূলে আছে কি? 


নারীর লাঞ্থন]। 


সম্প্রতি ইংরাগ্ের আদালত হইতে কটি বালিকা বধূর প্রতি তাহার আপন 
পরিবারের লোকের অত্যাচ:র বা নির্ধ্যাতন, আইনের আশ্রয় লইয়। বন্ধ করিতে হইয়াছে। 
আইনের আশ্রয় লওয়াতে, ব্যাপারগুণি লোকের চক্ষু কণেদ গোচরীভূত হইয়াছে । লোক 
চন্ষু কর্ণের অগোচরে এইরূপ কত পরিবার ষে আছে, যেখানে কেহই জানে না, কত 
নারী কত ৰালিফ! কত অত্যাচার নীরবে সহিতেছে! 

আমাদের চিরাগত প্রথ। ও সংস্কার যে, পারিবারিক. বিষয় পরিবারের ভিতরেই 
আবদ্ধ থাকিবে। তাহার কোন খুঁত বা দোষ ক্রটি বাহিরে প্রকাশ হওয়! 
জপেক্ষা, অস€নীয় যন্ত্রণা এমন কি কোথাও কোথাও মৃত্যুও বরণীয বলয় মনে কর| 
হয়। করা শ্বাঠাবিক। কেন ন| হিন্দু সমাজ, খুষ্টান বা মুসলম'ন সমাজের ভ্ায় 
বিবাহ সম্পর্ককে শুধু এ পৃথিবীর সম্পর্ক মনে করেন না। গাঁট ছড়া একবার গ্রস্থিবন্ধ 
হইলে আর খুলিবার নয়, ইহাই আমাদের জগ্মগত সংস্কার। সামাজিক প্রথান্থুদারে 
নারীর শ্বশুর অথব! স্বামীর গৃহই আপন গৃছ। স্বামীর অধিকারেই তাহার অধকার। 
মুসলমান নারীর পিতার নিকট ও স্বামীর নিকট আর্থিক দাবীর অধিকার আছে, হিন্দুনারীর 
তাহ! নাই। ইহ! ভিন্ন সামাঞ্জিক ও ব্যক্তিগতভাবে নারীর সম্মান ও সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তাহার 
স্বামীর উপর নির্ভর করে । ইহা, বঙ্গের গ্রতিগৃহে নারী পুরুষ নির্বিশেষে 
সকলের ভ্বদয়ে স্বাভাবিক বলিয়! বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাই, নিতান্তই অসংনীয় ন। 
হইলে বধূর শ্বগুর গৃহের অত্যাচারে, ত'হার পিতা ঝ৷ ভ্রাতা বৰ কল্যাণাকাজ্সী 
কোন আত্মীয় পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করিতে চানেন না, অনেক স্থলে হৃদয়ে মর্দান্তিক 
ছুঃখ বহন করিয়াও নীরব থাকেন। ইহা! শুধু বালিক। বধূর ভবিষৎ জীবন অশাস্তিময় 
না হওয়ার ভয়েই করিয়। থাকেন। এবং বধৃও নিজের একাস্ত অসহায় হূর্বল অবস্থা 
বিশেষভাবে হৃদর়ঙ্গন করিয়া, নীরবে সহিষুণত/র সহিত সকল সহিয়! থাকেন। প্রতি কাজের 
প্রতিক্রিয়া! (£5200101)) আছে। অনেক সময় এমন ঘেখ। যায় যে যাহার। যত বেশী 
অত্যাচারিত হয় তাহারা তত বেশী অত্যাচারী হয়। অত্যাচারিত বধূই হয়ত ভবিষ্যৎ 
জীবনে অভ্যাচারিণী শ্বাগুড়ীতে পরিণত হন। সে কথ! বাউক, এই যে কোন গৃহে বধূর 


ভাঙ্ু, ১৩২৯] সঙগণিক৷ ২৫৭ 


নিঃসহার অবস্থা, কোথাও বা অবস্থা, পরিবর্তিত করিয়া ভাবির! লইলে, কোন গৃহে 
বিধৰ! ভগিনী বা ভ্রাতৃবধৃ নিঃসহায় অবস্থা, তাহাদের এই একান্ত অসহায় অবস্থাই, তাহাদের 
প্রতি অত্যাচারের স্থযোগ দিয়া থাঁকে। তারপর গুধু শারীরিক লাগুনা নয়, মানসিক 
বনত্রণা য'হ| অন্তর্্যামী তিন্ন আর কাহার9 জানিবার উপায় নাই, তাহাতে অহোরাৰ্র 
তূগিয়৷ ভূগিয়! তাহাদের মনের বিকাশের ও প্রসারের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। 

আষি যদি আামাঁর শক্তি ও সামর্থ্য জানিয়া, পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্য হৃদয়ে তীব্রতা 
ন। আনিয়া, অত্যাচার সঠিতে পারি, তবে তাহাতে আমার সহিষ্ণুতা বাড়িবে, শক্তিও বাড়িবে। 
কিন্ত তাহা! না হুইয়। নিঃসহায় অবস্থার পড়িয়!, নিজেকে উপায়হীন ভাবিয়া, অত্যাচার সহিলে 
মানসিক তেজের ও সাহসের লোপ হওয়ার সম্ভাবন। খুবই বেশী এবং তাহ! হইতে 
ভীরুতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয়। ভীরুতা ও কাপুরুষত1 সকল রকম দোষের জন্মদাতা । 
বিশেষভাবে চিন্ত। করিয়! দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যে প্ররুত ত্যাগী 
তেজন্বী কর্মনিষ্ঠ বীরের অভাব, তাহার মূল কারণ এখানে । রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
অপেক্ষ/ ইহ! একটী কম সমশ্তার বিষয় নছে। উন্নত চরিত্র গঠিত ন। হইলে, মানসিক 
হেজ বীর্য সম্পন্ন মানুষ না হইলে, অধিকার পাইবার বা পাইলেও তাহা রক্ষ/ করিবার 
ক্ষমতা থাকেনা । এ বিষয় সকলেরই বিশেধভাবে চিন্ত। কর। একাস্ত গ্রয়েজন। 


৬৪ ষ গু ৪ মং 


আইন ব্যবসা পুনরারস্ত। 


কয়েকজন অসহযোগী কয়েক মাসের জন্য আদালতে আইনের ব্যবদা করা বন্ধ 
রাখিয়াছিলেন। ৩ন্মধ্যে কয়েকজন আর্থিক অভাবের জন্ত আবার আইন ব্যবসার বরস্ত 
করিয়াছেন। অন্য উপায়ে যদি তাঁহ।দের অর্থ উপার্জন কর! সম্ভব হইত তবে বোধ 
হয় ভাল হইত। একবার যাহা মন্দ বলিয়া! মনে করিয্!ছেন, আবার তাহাতে যোগ না 
দিলে, আদর্শ অক্ষুপ্ন থাকিত ও দেশবাসীর নিকট সম্মান বাড়িত। 


গং ক ফা ৪ 


চরক। প্রচলন 
বঙ্গীয় কৃষি শিল্প ও বাণিজের উন্নতি সাধনের উপাঁয় নির্ধারণের জন্য কলিকাতা 
সহরে একটি সরকারী আলোচনা! সভার বৈঠক হইয়। গিয়াছে। তাহাতে এই প্রস্তাঘাট 
পাশ হইয়াছে যে, প্চরক1 বাঙ্গালার একটি প্রধ'ন গৃহ শিল্পরূপে প্রচলন করার জন্য 
এই কমিটি একটি ইন্তাহার বাহির করিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছে ।” 


ভূপ্রদক্ষিণকারী মিঃ মার্টিনেট। 


এইচ ম্যার্টিনেট নামে একজন আমেরিকাবাসী পায়ে হাঁটির! পৃথিবী প্রঙ্নক্ষিণ করিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন ও অল্প কিছুদিম পূর্বে কলিকাত! 
আদিয়! বাঙ্গালীর সঙ্গে থাকিয়া! গিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সর্থের অথব! জিনিষ পত্জের হান্ল্য 


২৫৮ নব্যভাঁরত [ চত্বারিংশ খধ, ৫ম সংখা! । 


নাই। অতি সামন্ত, নিতাস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিজ কাধে নিধন, খালি পায়ে বেড়াইতেছেন। 
ফোনরূপ অর্থ স্থল বা পরিচয়ের সম্বল না লইয়া, শুধু নিজের সাহস ও মানুষের আতিথেয়তা 
ও সহ্ৃদয়তার উপর বিশ্বাসের নির্ভর রাখিয়াছেন বঙিয়াই এভাবে চলিতে পারিয়াছেন। 
এবং সেই জন্তই কোথাও তাহাকে অভাৰ গ্রস্ত বা! অনশন ক্রিষ্ট হইতে হয় নাই। জগতে 
সহদয়ত। বিদামান রহিয়াছে, গ্রহণ করিতে জানিলেই পাওয়। যায়। এইভাবে পৃথিবী 
স্বুরিলে তাহার বিভিন্ন প্রকারের বন্ত অভিজ্ঞতা হওয়ার সম্ভাবনা) তাহ! ট্রেনে প্রিমারে করিয়া 
বেড়াইলে হওয়! সম্ভব হইত ন|। | 
্‌ ৃ 
নারীর ভোট দিবার অধিকার | 
কালকাত| কর্পোরেশনে কলিকাতাস্থ নারীদের ভোট দিবার প্রস্তাব অধিকাংশের মতে 
গৃহীত হইয়াছে । বন্ধ তর্ক বিতর্কের পর ইছা ভোট পাশ হইয়াছে। 


সঃ ক ক সা 


পার্লামেণ্টের প্রথম মহিল! সভ্যের বাণী। 

118৩ ০1081) 01050 নামক বিলাতের এক পঙ্জিক' পাপিষেণ্টের প্রথম মহিঙগা 
সভা লেডী আষ্টরের বাণী উদ্ধত করিয়াছেন। তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল 

“জগতে আমাদের কাজের দরকার পড়িয়াছে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত জগৎ সার্থকতা হিসাবে 
ব্যর্থ হইয়াছে। 

আমর! দেশে দেশে এই আদর্শ প্রচার করিব বে, এ পুথিবীতে প্রকৃত শাস্তি স্থাপন 
করিতে, পুরুষ ও নারীর এক যোগে কাজ কর! দরকার। 

অতি বড় সৌভাগোর কথা এই যে, আমাদের নারীদের সম্দুথে রাঞ্জনীতি কোনও 
অতীত ইতিহাসের জের লইয়। আসে নাই। ইহ! যে সৌভাগ্যের বিষয় তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই, কারণ রাজনীতির কুটচক্র তার যুগযুগবাহী আবর্তের মধ্যে সঞ্চিত আবর্জনার স্তপ 
লইয়া, যদি আজ নারীর নব সৃষ্টির প্রারস্তে তাহার সন্ধে আসিত, তাহ! হইলে, সেই 
জঞ্জাল অপসারণেই তার ছুই কল্যাণ হস্ত ব্যাপৃত থাকিত, নূতন স্থা্টি ঘটিয়। উঠিত 
কিন! সন্দেহ। আজ তাহা! নাই বলিয়া, যাহা! কল্য।ণ, যাহ! হুন্দর বলিয়। নারী বুঝিবেন, 
রূত কর্দের বিনা অনুশোচনা তাহাই যুক্ত ক ঘোষণ! করিতে কু্ঠিত হইবেন না। 

পুরুষ-পরিচালিত জগতের পাশাপাশি যদি নারীর অধিষিত জগত না থাকে, তা 
হইলে তাহা! অপেক্ষা অধিক ছুর্ভাগ্য আর কিছু ভাঁবিতে পারি না। 

নারীর জীবনে পরীত্বের সম্পর্ক অল্পদিনের হইতে পারে, কিন্তু মাতৃত্ব তাহার চিরস্তন। 

বাহিরের জীবন যত বাঁড়িবে ঘরের মধুরতা তত কমিবে। 

আমর! পুরুষদের প্রতি স্থবিচার করি নাই। সর্বদা আমর! মনে মনে জানিয়াছি যে 
তাহার! আমাদের অপেক্ষ। হূর্বল, কিন্তু সে কথা বলিবার সাহস দেখাই নাই। 

আমর] পুরুষের নিকট হইতে বাহ! পাইতে চাই তাহাই পাই । 


+ সং 


ভাঞ্র, ১৩২৯] সঙ্গণিক! র ২৫৯ 


খাটি নারী প্রকৃত খাঁটি জিনিসের আদর করেন। 

নারীর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যাহ! আকাজ্জ। করেন রাঞ্জনীতিক্ষেত্রে তাহাই পাইবেন। 

আঙ্গ পর্য্যস্ত পুরুষ যাহ! করিয়াছেন, তাহা অন্গকরণ করাই যদি নারীর চরম কীর্তি হয় 
তবে পৃথিবী যে নিরুষ্টতর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।” 


সং সঃ খা ১০ 


বাঙ্গল! দেশে শিক্ষা! বিষয়ক সাহায্য । 


শি্গানঠিব মানাবর শ্রীযুক্ত প্রভান্চন্দ্র মির মহাশয় বাঙ্গল! দেশের শিক্ষা সম্পর্কে নিয়- 
লিখিত বিষয়গুলির প্রবর্তন! করিয়াছেন। 

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি । 

তথ কথিত নিয়শ্রেণীর ভিতর শিক্ষ| বিশ্তার। 

স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি। 

মফঃম্বলের কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসার 

স্বাভাবিক মন্দ প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রচেষ্টা । (1১195151007 00৮ 5010৫8- 
(191) 210110 010110101) ৬101) 01110101081 (61102170125 ) 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণতঃ যাহ! দেওয়া হম্ব তাহার অতিরিক্ত সাছাধা গ্রদান। 

ইহার সমস্ত গুলিই অতি উত্তম প্রস্তাব ছেলেমেদেদের স্বাস্তে'র দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা 
কররয়! শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বিশেষ হবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন | কিন্ত ইহা যাহাতে 
বাস্তবিকই বিশেষভাবে কার্যো পরিণত হইতে পাঁরে, তাহার সুব্যবস্থা! করিলে খুব ভাল হয়। 
অনেক সময় দেখ যায়, অনেক বাবস্থা শুধু ব্যবস্থাই থাকে, কার্যে পরিণত হয় না। 
এস্থলে ইহা না হওয়! বাঞ্ছনয়। বর্তধান সময়ে এ দেশের বালক ও যুবকগণের 
্বাস্থা যেরূপ হইয়। যাইতেছে, ভাঞাতে পরৰত্তঁ জীবনে কঠোর জীবন-সংগ্রামে 
জরঙ্গাভ কর! ছুনহু ব্যাপার ইইয়। উঠিতেছে। কাছেই এই দিকে এবং অন্তা্ভ 
অতি গ্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থ। করিগ| তিনি দেশেব বিশেষ ধন্তবা'দব্র পাত্র হইয়!ছেন। 
শিক্ষা! বিস্তার প্রদঙ্গে তিনি একটা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে যে প্রাইমারী স্কুলে সরকারী 
সাঙকাধ্য দেওয়। হইবে তাহার অর্ধেক ছাত্র বা ছাত্রী যেন বিন বেতনে তথায় শিক্ষ! লাভের 
স্থযোগ পা়। শিক্ষণ বিস্তারের সপিচ্ছাই ষে ইহার প্রণৌদক দে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাউ, 
কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থান্ধ এ বিষয়ের বিচার্ধ্য অন্তান্ত দিক আছে। 

প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ে ধরাবাধা নিয়ম রহিল যে, অর্ধেক ছাত্র ছাত্রী বিন! বেতনে পড়িতে 
পাইবে। তাহাতে তাহাদ্দের ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা বায়। তাহাতে 
মনের ভাবের বৈষম্য হওয়ার সম্ভাবন! থাকাতে, মানসিক অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা । সকল 
লোক সংদারে সমান হয় না, অবৈতনিক ও বেতনদাত| ছই শ্রেণীর ছাত্র হওয়াতে পড়াইবার 
বাবহারের তফাৎ ব! বৈষম্য হইতে পারে; অবশ্ত হইবেই বলিতেছি না, না ও হইতে 
পারে) তবে সকল দিক দেখিয়া! ও ভাবির! নেওয়াই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। 


০ 


২৬০. নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারের বৈষধ্য হইলেই মানুষ আপনা মাপনি নিজেকে দীন হীন মনে করে, 
যা&| কোন মতেই বাঞ্নীয় নয়। বালক বালিকার! আবার এসব অতি সহক্জে বুঝিতে 
ওধরিতে পারে। সকলেই অবৈতনিক, অথবা নাম মাত্র বেতন হইলেও সকলকেই 
বেত দিতে হয়, এরূপ হঈলে মনে অন্ত কোন ভাব আমিতে পারে না। একথা বলার 
উদাসী এই যে, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে লব বাঁলক বালিক1 জানিতে পারে যে, তাহার! 
দারিদ্রাহেতু অন্তের নিকট সাহাধ্য পায় (০178111১০১5) তাহাদের অভিমন বেশী 
হয়, কিন্ত আত্মসম্মান জাগে ন7া। আঅসন্মান বিহীন শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষ/ হইতে পারে না। 
সকলে অবৈতনিক হইলে বা সকলেই বেতন দিলে, নিজেকে দীন হীন বলিয়া মনে কোন ভাব 
আসিতে পারে ন।, বরং নিজের ও যে অন্ত সকলের সঙ্গে সমান অধিক।র আছে সে 
জান জন্মে। হয়, বেতন হারে খুব কমার! দিলে নতুবা অন্ত আর একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় 
(£95 501)001 ) করবার ব্যবস্থা করিলে সুবিধা ও শিক্ষার বিস্তার ছুই হইতে পারে। 

মাননীয় শিক্ষাসচিব মহ|শয় এই সঙ্গে আর একটা ব্ষিয়ের প্রবর্তন করিলে খুব ভান ব্যবস্থা 
করিতেন। সাধারণতঃ বালকদের স্কুলের নিয়শ্রেণীতে অতি অল্লবেতনে দারিদ্রা-সংগ্রাম 
প্রপীড়িত, জীবনের উচ্চ আকাঁজ্ষ। বিহীন শিক্ষক দঃই দেখিতে পাওয়। যাঁর। অভাব- 
গ্রস্ত ₹ওয়াতে, তঁ'হাদ্দগকে জীবিকা নির্বাহের জন্য সকাল "দ্যা অন্ত কাঁজ জুটাইয়া নিতে 
হয়। কর্মকাত্ত, দাগিদ্রা-সংগ্রাঞ্- প্রপীড়িত এই শিক্ষকগণের হাতে ভবিষ)দ্বংশ য় বালকগণের 
শিক্ষা! ন্যস্ত হওয়াতে অধিকাংশ জায়গায়ই অনুপধুক্তত। প্রমাণিত হয়। অল্প বেতনে যোগ্য 
লোক পাওয়াযায় না। অনুপধুক্ততা হেতু দায়িত্ব জ্ঞান ই$ঠাদের অধিকাংশ জারগায়ই কম 
হইয়া থাকে । তাহাতে অনেক বালকের জীবনে বিষম ক্ষতি হইমা। থাকে । বেশী বেতন দিয়া 
শিক্ষক যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারেন তাহ1 করিলে ভাল হয়। 
পরিণত বয়সে অনেক যুধককে নিয়শ্রেণীতে দায়িত্ববিহীন অনুপযুক্ত শিক্ষকদের 
নিকট তাহাঙ্গের আজীবনের বিশেষ ক্ষতির কণ! বলিয়া! হুঃখ করিতে শোন! যাঁয়। 

শিক্ষামন্ত্রী মহোদম শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কার সন্প্ধে বিশেষ চিন্ত। ও চেষ্টা করিতেছেন, তাই 
এই অতি গুরুতর বিষয়ের ধিবেচন! ও উপায় নির্যয়ের বাবস্থার কথ' বল! হইল। এই সব 
বিষয়ের ব্যবস্থা হইলে দেশের সমূহ উপকার সাধিত হুইবে। 


সম্পাদকীয় সঙ্ঘ। 


সম্প্রতি কলিকাতার ইগ্ডিয়ান জারনেলিষ্ট এসৌসিয়েসন নামে কাগঞ্জ সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের 
জন্ত একটা সঙ গঠিত হুইয়াছে। সক্গবটার উদ্দেপ্ত কাগঞ্জ সম্পর্কিত সকলের ভিতরে 
একট! ঘনিষ্ঠতা স্কাপন ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ শ্বাথথরক্ষার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা কর] । 
কাগজসংশ্লি্ গ্রতোক বাক্তিই এই সঙ্ঘের সুভ্য হইতে পারিবেন। 

গত ১৬ই জুলাই সক্তের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থির হইয়াছে সঙ্কের, 
একজন দভাপতি, একজন কর্মীসচিব, তিন জন সম্ভকারী কর্ণসচিব ও কলিকাত। হইতে ১৫ জন 
ও মফঃম্বল হইতে ৬ জন লই 'থকটী কর্ম সমিতি (6%৫০961৮০ ০০171016665 ) থাকিবে। 


ভাদ্র, ১৩২৯ ] স্ঙগণিক। ২৬১ 


শ্রীবুক্ত কষ্কুমার মিত্র মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মৃপালকাস্তি ঘোষ মহাণয় কর্খচিব 
মনোনীত হইয়াছেন । 

বর্তমানে ও অতীতে এপ বৃত্তি-অনুযায়ী সঙ্ঘ গঠিত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নছে। 
বহু বৎসর পুর্বে “প্রেম এসোসিয়েসন, নামে একটা সঙ্য-সথষ্টির আ!য়াজন হইয়াছিল'কিত্ 
তাহা সফল হয় নাই। ১৯১৫ খুষ্টান্বে বোহাই নগরে “প্রেস এমোসিযেদন অব ইত্ডিয়।” 
নামে একটা সজ্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার উদ্দে্ত ও প্রায় এইরূপই ; কাগজ সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তি ও মুদ্রাযন্ত্র সত্বাধিকারীদের ম্বাথ সংরক্ষণ। 

বর্তমানে, দৃশ্ততঃ মুদ্রাযস্ত্র আইনের কড়াকড় বছুপরিমাণে কমিয়। গেলেও, লেখক 
সম্প্রদ্ধায়ের বিপদ যে কাটে নাই, তাহ| বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। চারিদিকে যেরূপ 
মানহানির মোকদ্দমা, সিডিসলের মোকদ্দম। ও নলানারূপ উপদ্রব, মনে হয়, এই সব দেবিয়াই 
উদ্বযোগকর্তার। এক্সপ একটা সঙ্ব গঠনে ক্ৃতসংকল্প হইয়াছেন। অবশ্য শুধু বর্তমান সরকারী 
বিপদ হইতে লেখক সম্প্রদায়কে রক্ষা করাই সঙ্বের উদ্দেশ্য নয়, ইহার উদ্দেণা'আরও বিস্তৃত । 
বর্তমানে আমাদের সামাজিক ও রাস্ত্ীয় জীবন যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়। উঠিতেছে, তাহাতে 
কাগজ ও লেখক সম্প্রধায়ের উপর গুরুভার সন্ত । তাহার। সামাজিক ও রাষ্ত্ীয় জীবনের 
পবত্রত। রক্ষার আদর্শ দাতা । যাহাতে তাহার! এই গুরুভার সহজে ও আপন বিবেকানুষায়ী 
বহন করিতে পারেন--সজ্বের এ বিষয়ে অনেক করিবার আছে। ইহা ব্যতীত সজ্ঘের একটা 
প্রীতিকর কাজ আছে। লেখকগণের মধ্যে সপ্ভাব ও ঘনেষ্ঠত স্থাপনের চেষ্ট।। 

সজ্বের কর্মুসমিতির গত বৈঠকে দুইটা প্রস্তাব পাঁশ হইয়াছে £-_ 

প্রথম--বাজকম্মচারীদের বিরুদ্ধে লিখিয়া যে সমস্ত সম্পাদক মানহানির জন্ত অভিযুক্ত ও 
দণ্ডিত হইয়াছেন তাহাদের মোকদনা সংক্রান্ত ঘটনাবলী আলোচন। করিয়া, মতামত 
জানাইবার জন্য একটা উপসমিতি ( 50-০9170010166 ) গঠন কর! হইয়াছে। | 

দ্বিতীয়__মভিযুক্ত কর্মচারীর অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সম্যক অনুসন্ধান করিবেন এবং 
অনুসন্ধানে যদ্দি কর্মচারী নির্দোষ প্রমাণিত হন) তবে গব্্ণমেণ্ট একটা ইস্তাহার জারী করিবেন। 
সম্পাদক বিনাপ্রতিবাদে তাহ! মুদ্রত কৰিলে, গবর্ণমেণ্ট কোন কন্মচারীকেই মানহানির 
মোকদ্দম। আনন করিতে অনুমতি দিবেন লা । সমিতি গবর্ণমেণ্টের ইহাই কর্তব্য মনে 
করেন ।”” 

দ্বিশীয় প্রন্তাবটাতে মনে হয়, স্ব, গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী] ও পত্রিং1 সম্পাদক এই 
উভয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সমদৃষ্টির সম্তাবন। দেখিতেছেন ) কার্ধ্যতঃ তাহ! কি ছে যায়? তাহ! 
হইলে অভিযুক্ত কর্মচারীর দোষ ক্ষালনার্থ গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় কেন করিয়৷ থাকেন? আর তাহা 
ছাড়া গবর্ণমেন্টের ইহার মধ্যে আসিবার দণকার কি? অভিযোগ, বাহার স্ীমে প্রতিবাদ 
তো! তিনিই করিতে পারেন। রি 

»হোর গ্রকাশ প্রির্টং গ্রেসে এইরূপ একটা মোকদদম। হয়। পুলিসের বিরুদ্ধে লেখায় 
গবর্ণমে্ট জামীনের ছুই হাজার টাকা বাজোর়াগ্ড করেন। এ প্রেন পঞ্জাব হাইকোর্টে আপীল 
কর়েন। আপিলের রায় দিবার সময় রায়ে বিচারপতি তিনগন বলিগাছেন যে, “কয়েকজন 


২৬২ | নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্য। | 


পুলিশের নামে দোষারোপ করায় এই প্রেসের টাকা বাজেয়'প্ত করা হইয়াছে। কিন্ত 
কম্েকজন পুলিশের নামে কিছু লিখিলেই যে তাহাতে গবমেন্টকে হীন বা হেয় কর! হুইল 


তাহা মনে কর! তুল ।” 


ক ক ৬৪ ৬ 


কয়েকজন নেতার কারামুক্তি । 


দেশবদ্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরগ্রন দাদ, শ্রীুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শানমলকে গত ৯ই আগষ্ট রাত্রিতে ও 
শ্রুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্ুকে গত ৪51 আগষ্ট মুক্তি দেওয়া! হইয়াছে । ইহাদের অসাধারণ তাগ ও 
ছুখ বরণে দেশমাতার মুখ উজ্জ্বল হইগ্জাছে। আমরা তীঁহার্দিগকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। 


লয়েড জর্জেজর বক্তৃতা । 


বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জঙ্জ বিলাতের পার্পামেণ্টের এক বকৃতার 
বলিয়াঞ্ছন--”এই শাদন সংস্কার ভারতের পক্ষে পরীক্ষা (653092110061)6) মাত্র । এই 
পরীক্ষায় ভারত পাশ হইতে ন। পারিলে এ শাসন সংস্কার প্রয়োজনানুপারে কাট ছ'ট করা, 
যাইবে। ইংরেদদ কথনও কোন কালে ভারত ত্যাগ করিবেন না, পিবালয়ান প্রমুখ 
ভারতের আমলাদের কখনও উচ্ছেদ কর! হইবে ন।,» প্রধ!ন মন্ত্রীর এই কথায় একট। 
হৈ চৈ পড়িয়। গিকাছে। কর্ণেল ওয়েজউড প্রভৃতি ভারত-ন্ধু ইংরাবগণ “ইহা প্রতশ্রুতি ভঙ্গ” 
বলিয়! গয়েড জর্জকে দোষ দিতেছেন। করেক বৎসর পুর্বে সে সময়কার ই সেক্রেটারী- 
রূপে লর্ড তু হাউস অব লর্ডসে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাণী কখন স্থায়তশাসন পাঃবে ন|। 
তাহার কক্স বংসর পরে স্বয়ং সম্রাট ঘোধণ। করিলেন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বরাজ 
পাইবে। নুত্তক্নাং এ সকল বন্তৃতাতে আব্বস্ত বা নিরাশ কোন পক্ষেরই কিছুই হইবার 
কারণ নাই। তাছাঁড়। শাসনদংস্কার পদ্ধতি (7২51০17) [3811 ) তে আমরা! কতটা! অধিকার 
পাইয়াছি তাহা” ও তদ্েখিতেছ। এসব বক্তৃতার কুহকে মুগ্ধ বা ভাষার বিশ্লেষণে শক্তির 
অপব্যয় ন! করিয়! নিঙ্গেদের আজ্মোন্তির চেষ্ট! করাই শ্রেয়; | সাধনায় সিঘিলাত নিশ্চয় । 
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চত্বারিংশ খণ্ড ] আঁশ্বন, ১৩২৯ ] ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বিশ্বভারতী 


বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একট। কথ। মনে রাখতে হবে বে আমার মনে এর ভাবটা, সঙ্কপ্টি 
কোন একটি বিশেষ সমরে যে ভেবে চিত্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সহ্কল্সের 
বীজ আমার মগ্ন চৈতক্টের মধ্যে নিহিত ছিল, তা! ক্রমে অগোচরে অন্কুরষ্ঠ হয়ে জেগে 
উঠেছে। এর কারণ আমার নিঞ্জের জীবনের মধধ্যই রয়েছে । বালাকাল খেকে জাম 
যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটী জাগ্রত 
হয়ে উঠেচে | ূ রঃ 

আপনার। জানেন যে আমি বধোচিভ ভাবে বিদ্ভাশিক্ষার বাবস্থ(র সঙ্গে যোগ রক্ষ। 
করে চলিনি। আমার পরিবারে আনি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে ক'রে মামাকে সংসার 
থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিপ,_-আমি একান্ত বাসী ছিশাম। মানব সমাজের-লঙ্গে আমার 
বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ট যেগ ছিলন। আম তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। “জীবন-স্বতিণতে 
এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাঞ্জের থেকে দূরে বাস করতুম বলে, তার দিকে 
বাতার়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের ছুর্লভ জিনিধের প্রতি 
আকর্ষণ খুব গভীর হিল। কলকাতা সহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইট কাঠ পাথরের 
মধ্যে আমার গৃতিবাঁধ সন্বীর্থ সীমান্ধ আবদ্ধ ছিল। আমাদের চাগিগ্গিকেই বাত়ী গুলি 
মাথ। তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্ত করে২্টি গাছ পাল! 
আর একটী পুফরিণী ছিল। কিন্তু দুবে আমাদের পাড়ার ব'ইরে বেশী প্নড় বাড়ি ছিলন! 
একটু পাড়াগ। গোছের ভাব ছিল 

সে সময় আমাকে বাইরের প্রক্কৃতি ডাক দিয়াছিল | মনে আছে মধ্যাহে লুকিয়ে 
একলা ছাদের কে'ন্টি গ্রহণ করভুম । উম্মুক্ত নীলাকাশ, চিজ্ডে ডাক আর 
পাঁড়ার গণ্লর জনতার বিচিত্র ছোট ছোট কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ীর ছাদের উপর 
থেকে যেজী'ন যার থণ্ড খণ্ড ছবি পেতৃ, তা আমার হৃদয়কে নালোিত করেছিল। 
এক্স মধ্যে মানব প্রন্কতির ও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনে। ব৷ প্লৌকালয়ের উপর 
রাত্রের ঘুষ পাড়ানে। সুর কখনো ৰা প্রভাতের বুম জাগানো গ'ন জার উৎপহ কোলা. 
হলের নান! রকম ধ্বনি গাধার ভবদ;ঃকে উত্তলা! করে দিয়েছিল। বর্ধার নব মেধাগমে 


২৬৪ নব্যভারত | চত্বারংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য।। 


আকাশের লীল৷ বৈচিত্র আর [শরতের শিশিরে ছোট বাগানটাতে ঘাস ও নারিকেল রাঁজির 
ঝল মলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি গ্রত্যুষে হৃর্যোদয়ের 
আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্ত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষ/ করছি । সকালের 
সেই শিশিরের উপর সোনার আলে। আমার ভ্বদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দ-বেদনার সার 
করেছে! বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে,--প্তুমি আমার 
জাপনার, আমার মধ্যে যে সত্য আছে ত। সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা! রাখে, কিন্তু তবুও 
তোমায় আমায় এই বিরহের মধ্যে ও মাধুর্য রয়েছে ।” তখনও এই বহিধিশ্বের উপলব্ধি 
আমার মনের ভিতরে অস্পষ্ট ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে, ছোট ঘরের ভিতরকার মাগ্রধটকে 
বাইরের ডাক গভীর ভাবে মুগ্ধ করেছিল। 

তারপর আমার মনে আছে ষে প্রথম যখন আমাদের সহরে ডস্ুজর 0(৭। দিল, এই 
ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মত এল | গঙ্গার ধারে পেনেটির 
বাগানে আমর! বাম করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকট ভাবে প্রকৃতির 
স্পর্শ পেলাম। এযে কত মনোহর ত। ব্যক্ত করতে পারিনা । আপনার। অনেকে পলীগ্রা 
থেকে আসছেন, অনেকেরই পন্লীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। আপনার! তার শ্যামল 
শন্তক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে 
পারবেন না। ই'ট কাঠের কারাগার থেকে বহিরাক্কাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির নে সেই 
প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মুল্যবান ত1 আমার জীবনে যেষন বুঝেছিলুম অল্প লোকের 
ভাগ্যেই ত। ঘটে। সফালে কুঠীর পানসি দক্ষিণ দিকে যেত সন্ধ্যায় ত! উত্তরগামী হুত। 
নদীর দুধারে, এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুঘের এই জীবন যাত্রার যোগ, গ্রাম 
বাসী্দের এই স্নান পান তর্পণ এই সকল দৃখ আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রাম 
গুলি যেন গঙ্গার ছুই পারকে আকড়ে রয়েছে-_পিপাসার জলকে স্তন্তরসের মত গ্রহণ 
করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম ধাওয়া, আর দে সময়ে সেখানকার সৃধ্যের 
উদয়াস্ত যে আমার কাছে কি অপরূপ লেগেছিল ত কি বলব। এই যে বিশ্বজগতে প্রতিমৃহূর্তে 
অনির্ববচনীয় মহিম। উদবাটিত হচ্ছে, আমর! তার সঙ্গে যুক্ত থাকলে ও অতি পরিচয়ের জন্ত 
ত। আমাদের কাছে শ্লান হয়ে যায়। ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের কবিতায় আপনার! তাঁর উল্লেখ 
দেখেছেন। কেজেো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকতির অপূর্বতা একবার *ন।” হয়ে গেছে, 
নেই বন্তেই হয়' তার রহস্ত, মাধুর্য, তার মনে যেমন সাড়। দেয় না। আকাশে দিনের 
পর দিন যেন আশ্চর্য্য একটি কাৰ্য গ্রন্থে পাতার পর পাতা উদঘাটন করে' বিশ্বকবির 
মর্মকখাটি ঝার বার প্রকাশ করতে থাকে, আমর! মাবধান থেকে অতি পরিচয়ের অন্তরালে 
তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যে 
রকম উৎদ্থক হরে উঠেছিল আজও তার প্রবলত। ক্ষীণ হয়ে যায়নি এ কথাটা বলার 
দরকার আছে। এতট! আমি ভূমিকা শ্বরূপ বলুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে 
নান! সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একট! বিশেষ দ্রকে চাগনা করছিল এই সময়কার জীবন 
মাত! ভার মধ্যে সর্ব প্রধান ব্যাপার । 


আ্বিনচ ১৩২৯ ] বিশ্বভারতী ২৬৫ 


এমনি আর একটি অনুকূল ঘটন| ঘটল যখন আমি পল্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে 
লাগলুম। গপক্মাতটের সেই আম-জাম-ধাউ বেত আর শর্ষের ক্ষেত, ফাস্তুনের 
মহ সৌগদ্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জান চরে কলধ্বনি মুখরিত বুনো! হাসের বসতি, 
সন্ধ্যা তারায় জল জল করা নদীর শ্বচ্ছ গভীরত। এ সব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীর়ত। 
স্থাপন করেছিল। তখন পলীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্ররুতির তৌনদর্য্যে সম্মিলিত জগতের 
সঙ্গে পরিচয় লাভ ঝরে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল। 

অগ্লবরসে আমি আর একটি জিনিস পেয়েছি । মান্যের থেকে দূরে বাস করলেও এবং 
উন্মুক্ত গ্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাটিয়ে থাকলে ও আমি বাড়ীতে আত্মীয় 
বন্ধুদের সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প কলার চর্চা আবহাওয়ার মধ্যে মান্য হয়েছি, এটি আমার 
জীবনের খুব বড় কথা। আমি শিশু কাল থেকে পলাতক ছাত্র, মাষ্টারকে বরাবর ভঙ় 
করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্ব সংসারের যে সকল অদৃষ্ মাষ্টার অলক্ষোে থেকে. 
পাঠ শিখিয়ে দেন তাদের কাছে কোনো রকমে আন পড় শিখে নিয়েছি। আমাদের 
বাড়ীতে নিয়ত ইংরাজী ও বাংল! সাহিত্যের ও সঙ্গীতের আলোচনা হ'ত আনি 
এসবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষা! লাভ না করলেও 
এথেকে ভিতরে ভিতরে আশ পাশ হ'তে নান! উপায়ে মনে মনে আনন্দরল সঞ্চয় করতে 
পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'শ্বপ্নগ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিক্নে। বনম্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে 
প্রচুর ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে ও ইতস্তত: বিস্তর খাঁসয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার 
কোনে অন্থশোচন। নেই ) তেমনি তিনি খাতায় যতটা লেখ রক্ষ/ করতেন তার চেয়ে 
ছে কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলা ফেরার রাস্তা সেই সব 
বিক্ষিপ্ড ছিন্ন পত্রে আক'৭ হয়ে গেছে। সেই সকল অবারিত সাহিত্য রচনার ছিরপত্রের স্ত্প 
আমার চিত্ত ধারায় পালিমাটির ,ঞ্য় রেখে গিয়ে গিয়েছিল । 

তারপর আপনার! জানের আমি খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য চচ্চার় মন দিয়েছি আন 
তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটা বড় 
ুবিধ। ছিল যে সাহিত্য ক্ষে্জে এত গ্রকাস্ঠ ত1 ছিল না, সাহিত্যের এত বড় বাজার বসেনি, 
ছোট হাটেই পনর! দেওয়। নেওয়া! চল্ত। তাই আমার বাল্য রচনা আপন কোণ টুকুতে 
কোনো লজ্জ। পায় নি। আতীয় বন্ধুদের ষ। একটু আধটু প্রশংস। ও উৎসাহ লাভ করেছি 
তাই বথেষ্ট মনে করেছি। তারপর ক্রমে বঙ্গ সাহিত্যের গ্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকত। লাত 
করল! সাহিতা ক্ষেত্রে জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে ভারার 
আবিভাবের মত, সাহ্িত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বার! খচিত হয়ে দেখ। দিল। কিন্তু তৎসত্বেও 
আমার সাহিত্য চচ্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরল বাই আমার একান্ত 
আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকান্ঠতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করিনি। 
আমি ৪৪৫ বছর পর্যন্ত পল্মাতীরের নিরাল! আবাসটাতে আপন খেয়ালে সাহা রচন! 
করেছি। আমার কাবা স্ট্ির ঘা কিছু ভালমনা ত| সে সময়েই লেখ! হয়েছে। 

যখন এক সাহিত্যের মধো নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অঞ্তরের একটা 


২৬৬ | নব্ভারত | চন্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য।। 


আহবান একটা প্রেরণ! এল যার জন্ত বাইরে বেরিয়ে আস্তে আমার মন ব্যাকুল হ'ল। যে 
কর্ম করবার জন্ত আমার আকা হ'ল ত! হচ্ছে শিক্ষাদান কার্যয। এট! খুব বিন্ময়কর 
ব্যাপার কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিলন। তা তে! আগেই বলেছি! কিন্ত 
এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হ'ল তার কারণ হচ্ছে আমার মনে এই বিশ্বাস 
দু ছিল যে আমাদের পিক্ষাগ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, ত! দুর না হলে শিক্ষা 
আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকৃবে। আমি একথা 
বলছিন| যে এই গুরুতর অভাব গুধু আমাদের দেশেই আছে--সকল দেশেই ন্যুন্াধিক 
পরিমাণে শিক্ষা সর্বাগগীণ হতে পারছে ন।--সর্বত্রই বিগ্তাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন 
করে 2056801 ব্যাপার করে ফেল। হর়। 

তখন আমার মনে একটি দূর কালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথ পুরাণ 
কথায় পড়। যার, ইতিহাস তাঁকে কঙখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না কিন্তু মে 
বিচার ছেড়ে দিলেও একট! কথ! আমার নিজের মনে হয়েছে যে তপোবনের শিক্ষা প্রণালীতে 
খুব একটি বড় সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকত। 
থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষ! পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন 
এই প্রকৃতির সাহচর্ধয আছে তেমনই অপর দিকে তপদ্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সম্পর্ঘ সেই 
প্রকৃতির মাঝ খানে বসে যখন লাত করা যায় তখনই বার্থ ঘনিঠ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে 
বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়। যায়। শিক্ষা তখন মানব জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে 
একান্ত ব্যাপার হয় লা । বনের ভিতর থেকে তপোবন্ের হোম ধেনু দোহন করে, অগ্নি 
প্রজ্জলিত করে নান। ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিতাযুক্ত হয়ে যে জীবন যাপনের ব্যবস্থা গ্রাণীন- 
কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ কর! হয় তাদের সঙ্গে এইব্প 
জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধো খুব একট! বড় শিক্ষা আছে। 
এন্ডে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে বথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও 
পুর্ণ হয়। বিশ্বগ্ররূৃতি ও মানৰ প্ররুতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উয়ে উঠে। তাই 
আমার মনে হয়েছিল ষে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানব্গীবনের বিকাশ একটি 
সহজ ব্যাপার ছিল বটে কিন্তু ভার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, তার মধ্যে ঘষে 
সত্য ও সৌন্গর্ধ্য আছে ত| সকল কালের। বর্তমান কালে ও তপোবনের জীবন আমাদের 
আয়ত্তের অগম্য হছওয়]! উচিত নয়। 

এই চিন্ত। যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শাস্তিনিকেতনে অধ্য।পনার 
ভার নিলুম। সৌভাগাক্রমে, তখন শান্তিনিকেতন আমর পক্ষে তপোৰনের ভাবে পূর্ণ 
ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি 
প্রত্যক্ষ ভাবে জানি যে তিনি কি পূর্ণ আন্নে বিশ্বের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগ 
সাধনের দ্বারা সতাকে জীবনে একান্ত ভাবে উপল করেছেন। আনি দেখেছি যে এই 
অনুতূতি তার কাছে বাহিরের জিনিস ছিলন| | ভিনি রাত্রি ছুটোর সময় উনুক্ত ছার্দে বসে 
তারাখচিত রাত্রিতে বিহগ্স হয়ে অস্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে 


আশ্িন, ১৩২৯ ] বিশ্বভারতী ২৬৭ 


বসে' প্রাণের পান্জটী পূর্ণ. করে সুধা! ধার! পান করেছেন। ধিনি সমস্ত বিশ্বকে পুর্ণ করে 
রয়েছেন তীকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি কর! এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখ! 
ছিয়েছে। আমার মনে হ'ল যেষদি ছাত্রদের মধ্্ষির সাঁধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে 
বসিয়ে দিতে পাবি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে ত1 দিতে পারলে 
বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবেনা, প্রর্কতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল 
অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে ই যোগের জন্ত সকলের চিপ্তেই যে 
নানাধিক ক্ষুধার অংশ আছে, তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা! করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে 
মান্গুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে যোগাতে হবে। 

তখন আমার সঙ্গীসহায় খুবই অন্ন। ব্রঙ্গবান্ধব উপাধ্যায় মহ।শর আমার ভাল 
বাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রধা করতেন তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। 
তিনি বল্লেন, “আপনি মাষ্টারী করতে না জানেন আমি দে ভার নিচ্ছি।” আমার 
উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়।। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাঙ্দের নিয়ে রামায়ণ 
মহাভারত পড়ির়েছি, হাত করুণ রসের উদ্রেক করে' তাদের হাসিয়েছি, কানিয়েছি। 
ত। ছাড়। নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটা ছোট গল্পকে টেনেটেনে 
ল্য করে ৫।৭দিন ধরে একটী ধার! ব্ববলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে 
গল্প তৈরী করবার আমার শক্তি ছিল। এই সব বানান গরের অনেকগুলি আমার 
“পল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে-গঞ্জে-গানে 
রামায়ণ মহাভারত পাঠে সরস হে উঠে তার চেষ্টা করেছি। 

আমি জানি ছেলেদের এয়ি ভাবে মনের ধার! ঠিক করে দেওয়া একট! ৪6610005 তৈরী 
করে তোল। খুব বড় কথ! মানুষের যে এতবড় [বিশ্বের মধ্যে এতবড় মান্ৰ সমাজে জন্ম হয়েছে, 
সে যে এত বড় উত্তগাধিকার ল!ভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে 
খাঁটি করে তোল। দরকার । আমাদের দেশের এই হুূর্গীতির দিনে আমাঙ্গের অনেকের 
পক্ষেই শিক্ষার শেষ *ক্ষ্য হয়েছে চাকরী এবং বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বদ্ধের 
দ্বাঝ! বিশ্বসম্পদকে আত্মগত কর! যায় ত থেকে আমর! বঞ্চিত হাচ্ছি। কিন্ত 
মানগষকে আপন অধিকারটা চিনে নিতে হবে। দে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের 
সামঞজন্ত সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব বিশে সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে। 

আমাদের দেশবাসীর “ভূমৈব স্বখম” এই খধি বাক্য ভূলে গেছে। ভৃৈব স্থখং 
তাই জ্ঞানতপশ্বী মানব ছুঃসং ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অ:ভযানে 
বার হচ্ছে, আফিকার অভ্যন্তর প্রদেশে ছর্গম পথে যাত্র/! করচে, প্রাণ হাতে করে 
সত্যের সন্ধানে ধাবিত হুচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকের 
হঃখের পথ অতিবাহন করতে নিজ্ঞান্ত হয়েছে, তার! জেনেছেন থে ভূমৈব নুখম*-. 
ছঃখের পথেই যানুষের সুখ । আন আমরা পে কথা তুলেছ, তাই অত্যন্ত ক্ষ 
লক্ষাও অকিঞ্চিংকর জীধন যাত্রার মধ্যে আজকে প্রাচ্ছল্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় 
সকল লেঃকেরই কাল কাট্‌চে। 
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তাই শিক্ষায় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে আমাদের 
ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণত। থেকে ভীরুত|! থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে 
গঙ্গার ধার! গিরিশিখর থেকে উখিত হরে দেশ দেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ 
তার জলকে সংসারের ছোট বড় সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী 
বিদ্যাধারা৷ কোন উত্তঙ্গ মানব চিত্তের উৎস থেকে উড্ভ়ৃত হয়ে অদীমের (দিকে প্রবাহিত 
হয়ে চলছে) | পূর্বপশ্চিমবাছনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর ম্বতঃ উৎসারিত হচ্ছে, 
তাকে আমর! ক্ষুদ্র স্ার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব নাঃ কিন্তু 
যেখানে তা পুর্ণ মানবজীরনকে দার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূটা 
যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে, সেখানে আমর! অবগাহন করে শুদ্ধ পিশ্মল হব। 

“স তপোহ তপ্যত, স তপত্তত্বা সঙ্চম হৃজত যদদ্ং [বিঞ।” সৃষ্টিকর্ত। তগন্তা 
করেচন, তগপন্তা করে সমস্ত স্জন করচেন। প্রতিঅণু পরমাণুতে তার সেই তপন্তা 
নিছিত। সেজন্ত তাদের মধ্যে নিরস্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। 
স্ষ্টিকর্তার এই তপংসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপন্তার ধার। চলেছে, 
সেও চুপ করে বসে নেই। কেন ন৷ মান্ধ্যও স্যষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির 
কাজ। সে ষে সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, এই তার বড় পরিচয় নয়, সে ত্যাগের 
দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্র 
তার ও তপঃদাধনা। মান্থষ হচ্চে তপস্বী। এই কথাটা উপলান্ধ করতে হুবে। 
উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের নকল দেশের তপন্তার প্রয়ানকে মানবের সতা 
ধর্ম বলে বড় করে দানতে হবে। 

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্ে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্বধেশের মানবের তপশ্তার 
আসন পাত হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌছতে হুবে। 
আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকয্পই আমার মনে কাজ 
করছিল। আম বাঙ্গালী বলে' আমাদের সাহিত্য রূসের চর্চা! কেবল বাংল! সাহিত্োর 
মধে]ই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্ব সংসারে জগ্জাই নি? আমারই জন্ত জগতের 
যত দাশনিক যত কবি বত বৈজ্ঞানিক তপন্ত। করছেন, এর বথার্ধোপলবির মধ্যে কি 
ফি কম গৌরব আছে? 

আমার মুখে এই কথ! অহমকার মত শোনাতে পারে আজকের কথ! গ্রসঙে 
তবু আমার বল! দরকার যে যুরোপে আমি যে সম্মন পেয়েছি তা রাজ! মহারাজারা 
কোন কালে পায় নি। এর দ্বার! একট! কথার প্রমাণ হচ্ছে যে মানুষের অন্তর 
প্রদ্দেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নাই। আমি এমন সব লোকের কাছে 
গিয়েছি বাহার! মানুষের গুরু, কিন্থ তার! শ্বচ্ছন্দে নিঃসক্কেচে এই পুর্ববদেশ বাসীর সঙ্গে 
শ্রদ্ধার আদান প্রধান করেছেন। আ'ম কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছৌরাতে 
পেরেছি, কেন যে যুরোপের মহাদেশ বিভাগে এর! আমাকে জাম্বীয়রূপে সমাদর করেছে 
সে কথ ভেবে আমি মিজি বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই গতর জগদীশ বহও যেখানে 
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নিজের মধ্যে সত্যের উৎস ধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং ত! মানুষকে দিতে পেরেছেন 
সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীর। তাকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছে। 

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে বাইরের 
ঘোর রাষ্ীনৈতিক যুদ্ধ বাধলে ও উভয়ের মধো ব্দ্ার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে 
নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলেবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ 
শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে ন।মব, তার পর পরীক্ষ। পাশ করেই সব বিস্বৃতির গর্ভে 
ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন নকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপশ্য/র বিনিময় হবে 
ন!।? এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্ব-ভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে যুরো'” র অনেক 
মন্বী বাক্তিদ্বের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্থণের অব্জ্ঞ। করেন 
নি। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্ততঃ আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি 
হচ্চেন প্রাচ্যতত্ববিৎ ফরাসী পঙ্ডিত সিলভা লেভি। তার সঙ্গে যদি আপনাদের নিকট 
সম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে তার পাঙ্িতা যেমন অগাধ, তার হৃদয় তেমনি 
বিশাল। আম প্রথমে সঙ্কোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব 
জানালুম, তাকে বুম যে আমার ইচ্ছ। যে ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাঙ্ষেত্র স্থাপন 
করি যেখানে সকল পগডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একব্র সমাবেশের 
চেষ্ট! হবে। সে সময় তার হার্ডর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বন্তৃত। দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল । হার্ড 
পৃথিবীর বড় বিশ্ববিগ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম । কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নাম ধাম কেউ 
জানে না, অথচ এই অখ।াতনাম। আশ্রমের আতিথ্য লেভি সাহেৰ অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করলেন। 

আপনার! মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্দ্ধ! হারিয়েছেন। তিনি বার 
বার বলেছেন “এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে শাস।'” তিনি যেমন বড় প্ডিত ছিলেন 
তার তদস্থরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিরাছিল তাও বল! যায় না কিন্ত তিনি 
অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্্মগৌরৰ অন্থুভব করেছেন, তাই এখানে 
এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জান! দরকার 
যে ফ্রান্স জর্মনি সুইজারল্যাণ্ড আই্রীয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি যুরোপীর় দ্বেশ থেকে অজস্র 
পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে। 

বিশ্বকে সহযোগী রূপে পাবার জন্ত শান্তিনিকেতনে আমর! সাধ্যমত আন পেতেছি 
কিন্ত একহাতে যেমন তালি বাজেনা, তেমনই একপক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমৰায় 
সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গার নিজেকে ক্ষোণ-ঠেসা করে রেখেছে সেখানে 
কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবেন!? ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বার! বিশ্বকে একথরে করে' রাখার ম্পর্ধাকে 
নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে? 

আমার ইচ্ছা, বিশ্বভারভীতে সেই ক্ষেত্রটী তৈরী হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের 
সম্বন্ধ ত্বাভাবিক, কল্যাপজনক ও আত্মীয় জনোচিত হয় । ভারতবর্ষকে অনুভব করতে 
হবে যে এমন একটি জায়গ। আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহ করাতে অগৌরব বা 


২৭০ নবাভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


ছ:খের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরম্পৰের সম্পর্কটি পীড়ীজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য 
বন্ধুর! আমাকে কধনে। কখনে। জিজ্ঞাস! করেচেন--তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের 
গ্রহণ কর্কে? আমি তার উত্তর জোরের সঙ্গে বলেছি হ্যা নিশ্চয়ই, ভারতীয়ের! আপনাদের 
কখনো! প্রত্যাখ্যান করবেন আমি জানি যে বাঙালীর মনে বিদ্যার গৌরব বোধ আছে, 
বাগালী পাশ্চাত্য বিদ্যাকে অস্বীক্গার করবেনা । রাস্্ীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সঙ্গে 
ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সর্কদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙালীর রক্জের 
জিনিষ হয়ে গেছে। যার! অতি দবিদ্র,- যাদের কষ্টের সীম! নেই--তার। ও বিদা। শিক্ষার 
দ্বার। ভদ্র পদ্দবী লাভ করবে বলে' আকাজ্। বাংল! দেশেই করে। বাঙ্গালী বদি শিক্ষিত 
না! হতে পারে গৰে সে ভদ্র সমাজেই উঠৃতে পারলনা । তাই তো বাঙ্গালীর বিধব। ম৷ 
ধান ভেনে' সরতে! কেটে প্রাণপাত করে? ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি 
মনে করেছিলুষ যে বাঙালী, বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞ। করবে না, তাই আমি পাশ্চাত্য 
জানীদের বলে এসেছিলাম যে 'তোমর! নিঃসক্কোচে নির্ডয়ে আমাদের দেশে আস্তে পার 
তোমাদের অভাথনার ক্রেটি হবেন। '* 

আমার এই আশ্বাস বাক্যের সত্য পরীক্ষ! বিশ্বভাক্বতীতেই হবে। আশা করি এই 
খানে আমর প্রমাণ করতে পারব যে, বুহৎ মানব সমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলচে 
সেখানে সত্য-হোষানলে আছুতি দেবার অধিকার আমাদের ও আছে; সমন্ত দেশ ও কালের 
জান সম্পদ আমর! আপনার বলে দাবী করতে পানি এই গৌরব অ.মাদের; মানুষের 
হাত থেকে বর ও অর্থ) গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার 'গ্রত্যেক মানুষই আছে, কোনে! 
মোহ বশত: আমর) তার থেকে লেশমাজ বঞ্চিত নই; আমাদের মধ্যে সেই বর্বর! 
নেই বা দেশকাল পত্র নিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আমীর রূপে স্বীকার করেন।, 
তাকে অবজ্ঞ! করে লঙ্জ। পায় না, প্রত্যাখ্যান করে" নিজের দৈম্ত অন্থভব করতে পারেনা 1 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বুদ্ধ কক্ষ 
আমার বুকের মাঝে ঘর একখানি ভাবিতাম কুতৃলী--শুধু অন্ধকার, 
ছিল শুধু চাবী দেওয়া। পারনি খুলিতে শুধু শৃন্ত ? অথবা সে খরখানি ভর 
কোন মতে সে কবাট, পারিনি জানিতে ছিল মোর পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 
কি যে ছিল সেই ঘরে।. শতচাৰী রিক্ত জীবনের সর্বহ্ঃখ-ধৈস্তহর। ? 
আনি বৃথা চেষ্ট। শতবার করেছিন্থ কত তুমি এলে জীবনে, অঞ্চলে তোমার 
খুলিতে সে রুদ্ধার। কি ছিল আমার , সোগার চাবিটি বাধা । দৃয়ার নিসেষে 


জজানিত সে প্রকো্ে, তাই অবিরত খুলি গুণ ধনরাশি দেখাইলে হেসে। 
. শ্রীন্বরেশ্বর শর্মা । 


* প্রেসিডেলী কলেজ যুনিয়নে প্রদত্ত বক্ত তা। প্রীধুকত প্রদ্যোতকুসার সেনগুপ্ত অন্ুলিখিত। 


সৌন্দর্য্য 


সৌন্দর্য) বোধ জিনিষটা খুব পুরাতন। মানুষ বসনের বন্পূর্ব হইতেই ভূষণের 
পক্ষপাতী । এ পক্ষপাতের জের আজিও চলিতেছে, তাই প্রয়োজন অপেক্ষ। অপ্রয়োজনেরই 
সমারোহ অধিক । এমন কি, মানুষের সমগ্র জীবনই যেন সৌন্দর্ধ্যকামীর এক বিরাট 
অভিষান,_-তাহাতেই জীবনাদর্শকে কখনও ত্যাগের, কখনও ভোগের দিকে বাড়াইব। 
তুলিয়৷ নান। বিচিত্র সভ্যতার সৃষ্টি করিয়। থাকে । কিন্তু মাহ্যই সৌন্দর্য্যের একমাত্র রষ্ 
ও ভোক্তা নহেন। পণ্ড পক্ষীর সখা ও সঙ্গীগ্রীতির মূলেও এই সৌন্দর্যযতৃষ] | বসস্তা- 
গমে দিকৃমকল যখন প্রসন্ন হয়, ধরিত্রী ভূষণপ্রিরা ছোট মেয়েটার মত নব পরিচ্ছদে 
হাণ্ডময়ী হইক্স! উঠেন, পরিমলবাহী মন্ববাযুর নুখম্পর্শ সর্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিয়া দেয়, 
অনুগ্র রবিকর শীতের জড়িম। দুর করিয়া জগতে নবঞ্জাগরণ আনিয়া! দেয়, নিশারাণী কখনও 
ব। কৃষ্ণবাসে আত্মগোপন করিয়। কোটা চক্ষে সুপ্তধরণীর শান্তি স্থুখ উপভোগ করেন এবং 
কখনও ব। শশাঙ্ককিরীট ও অংগুবাসে শে।ভিত হুইয়। প্রেমবৃন্দাবনে রাসলীল:র স্থষ্ট্ি করিতে 
থাকেন,-- তখন মানৰশিগুর অর্থহীন ধাবন কুদ্দনে মুগশিশ্ডও যোগদান করে, মানবের 
হান্তকলরৰ অ্রমরগুঞ্ধনে ও বিহগ কৃজনে মধুষয় হইয়। উঠে, এবং তরুলতাকুল পত্রপুণ্পে 
সজ্ভিত হুইয়। পারিপার্থিক আনন্দ লহরীর সহিত ছন্দোরক্ষা করিতে উদৃযুক্ত হয়; জড় চেতনের 
চির বিরোধ যেন মিটিয়! গির। এক শ্রীতিসম্পর্কের প্রতিষ্ঠ। হয়। কিন্তু এই খানেই কি শেষ? 
অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণে, হৃর্যের প্রতি বনুন্ধবীর আকর্ষণেও কি সেই একই গ্লীতিবন্ধ 
বিগ্রমান নাই? শ্যাহ! ছিলনা তাহ! আইসে না, যাহা! আছে তাহ! প্রথম হইতেই ছিল” এ 
কথা বন্ধ সত্য হয় তাহ! হুইলে সৌন্দর্যযবোধকে মানুষের মধ্যে আকম্দিক আবির্ভাৰ বলির 
মনে করিবার কারণ কি? মান্য স্প্টির এক স্তর মাত্র, তাহার উপরে ও নীচে অসংখ্য স্তর 
বর্তষান, এবং যে স্তর যত দূরবর্তী তৎ সম্বপ্ধে জ্ঞানও তত অল্ল। মন্ব্য যেমন ইতর 
প্রাণীকে লৌন্দরধ্যবোধশুন্ত মনে করিয়া কপার চক্ষে দেখেন, দেবতাগণ হয়ত মান্থষকে 
আবর ঠিক সেই কারণেই কপার চক্ষে দেখিয়। থাকেন। প্রকৃত কথা৷ এই যে সৌনধ্যবোধ 
বীঞ্জরূপে গোড়। হইতেই আছে, স্তরভেদে তাহা! বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত। 
মানুষ নিজন্তরে মাত্র ইহার অদ্িত্ব অনুভব করেন, নিয়ে বা উচ্চে পণ্ড স্তরে ব৷ দেবস্তরে 
ইহার উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহার নাই। 

কি্খ সৌন্গর্ষ্ের মত বুহস্তম় বস্ত জগতে বির। বহুরূপীর একটা জকার আছে, 
পুক্ুভুজেরও একটা স্বরূপ ঠিক্‌ থাকে, কিন্ত লৌন্দর্য্যের আদর্শ চিরচঞ্চল, যেন সর্ববন্ধনমুক্ত। 
প্রাচীন কালে বাছা হুন্দর ছিল আজ তাহা অসুন্দর, প্রাচীন গ্রীন ও প্রাচীন ভারতের 
ভাক্কর্ধ্য বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত, আবার একই দেশে ও একই কালে ব্যক্তিভেদে 
মৌন্দর্ষে/র মুত্তি বিভিন্ন। এমন কি একই ব্যক্তি বস ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন সৌন্দর্যের 


২৭২ নব্যভারত [ চত্বারংশ খণ্,, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


উপাসন। করিয়। থাকে, উষ! সন্ধ।ঁদি চিরন্নর সামগ্রীরও আদর সকল সমন্ন তাহার নিকট 
সমান থাকে না। গলগণ্ডের দেশে নাকি তাহার অভাবই কুশ্রীতা বলিয়। গণ্য হয়। উপ- 
কথার পেচক পরীক্ষাভার স্বহস্তে পুইয়া সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণের পর তাহার শাবকটাকেই 
নাকি সৌন্দধ্যের পুরস্কার দিয়াছিল। তবে কি সৌন্বধ্যের কোন মুন্তি নাই? ইহা কি কেবল 
মরুক্ষেত্রের মরীচিক1--তৃষ্চ।কে কেবল জাগাইয়। দ্বেয়, মিটায় ন ? এই জন্তই কি দেবাদিদেব 
শঙ্কর সৌনার্যেের দেবতাটাকে দেহমুক্ত করিয়াছিলেন? এ দিকে এই সৌন্দর্য্যের মোহে 
জগৎ পাগল। যেজাতি যত বীর, যত কর্মী তাহার সৌনারধ্য সন্ধানের সমারোহও তত 
অধিক। মাতালের মত দিনের পর দিন তাহার! “ফ্য।শান' বদল করিতে থাকে,-_কিন্তু কোথায় 
যে তাহ'দের এই ছুটাছুটার নিবৃত্তি তাহা তাহার জানে না। ইহ! কি কেবল শুন্ততার অনুসরণ, 
না৷ অনন্ত সুন্দর কোন চিরন্তন বস্তর অন্বেষণ? দেখ! যাক্‌। 

বিশ্বজগতের মকলই নুন্দর। শিশুর হাম্তরোদনের ন্য।য়, প্রকৃতির স্সেহরৌডের ন্যায়, 
বিশ্বপতির কারুণা ও সংহার মুক্তির হায়--মানবের সুখ ছুঃখ, বিরহ মিলন, জয় পরাজর 
সকলই নুন্বর, কেবল দেখিবার চক্ষু চাই। বিশ্বসৌন্ধর্ষযোর মধ্যে ছুঃখের স্থান চিত্রের মধ্যে 
ছায়ার স্থানের মত, অআহাতে আলোকাংশকে উজ্জলত৷ ও চিত্রাকে পূর্ণতা দান করে। মৈত্রী 
বন্ধনে বন্ধ করিতে পারিলে ছঃখের ছুঃধত্ব চলিয়া যায়,__-বরণ করিয়। লইলে ছঃখ পরম সম্পদে 
পরিণত হুর । ম্বাধীনতাকামীর দোর্দীণ্ড রণ তাগুবের সহিত ভোগকামীর বিলাস ভবনের 
কুদ্র সুখ কি তুলনীয় হইতে পারে? মানুষ কিন্তু একথা বুঝিয়াও বুঝেনা ৷ ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও 
আমিত্ব'বোধ জাগাইয়া 'দয়। যে লীলাময় তাহাকে চোখ বাধ! বদের মত ঘুরাইতেছেন 
তিনিই একজন দ্রায়ী। মানুষ বেচারী ধাধায় পড়িয়া গোড়া হইতেই আপনাকে বিশ্ব হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে ও সমস্ত জগৎকে নি্গের প্রতিতবন্দী করিয়! তুলে। অপরের সুখ 
তাঙ্বার নিকট ছু:থের আকারে দেখ। দেয়, এবং নিজের সুথকেও অস্থায়ী শঙ্কায় সে ভাল 
করিয়া উপভোগ কৰিতে গারে না। এ অবস্থায় যে সুন্দর অনুন্বর হইয়৷ পড়িবে তাহ! 
আর বিচিত্র কি? সৌভাগাক্রমে দন্দমংঘর্ম ও অহংবুদ্ধি প্রেমের কোমল আঘাতে খসিয় 
পড়ে,__তখন সৌন্দর্যেযর রাজত্ব ফিবরিয়। আসে। মায়ের চক্ষে ছেলের মত ও ছেলের. চক্ষে 
মায়ের মত সুন্দর বুঝি আর কিছুই নাই। যদি কোন প্রেমময় পুরুষ সমস্ত মানব জাতিকে 
মাতার মত ন্নেহচক্ষে দেখিতে শরিখিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রেম যদি বুদ্ধচৈতন্থের ্তায় 
পণ্ড পক্ষী কীট পঙঙ্গেও প্রসার লাভ করিয়! থাকে, তাহ। হইলে কি তিনি সর্ববস্তর মধে। 
প্রিয-সন্দর্শনের সুখ অন্থভব করিবেন না? সমস্ত জগৎ কি তাহার চক্ষে সৌন্দর্য নিকেতন 
হইয়! উঠিবে না? 

তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা ও শ্রোতা, তাহার নিকট গ্রীতিই বিশ্বসঙ্গীতের একমাত্র সর, জীবন 
দবন্্ নহে প্রেম। সৌন্দরধ্ভোগের ঞকটী যোগ্যত! চাই। যেখানে অভাব বোধ বত কম 
অথবা শক্তি ও প্রীতিবোধ ধত অধিক সেখানে এই যোগ্যত। তত অধিক? সৌদ কাপুরুষকে 
কখনও ধর! দেয় না । 

তাই মনে হয় সৌন্দর্য্য বাহিরে নয়, ভিতরে? বস্তনিষ্ঠ নয়, মনোনিষ্ঠ £ ০১1০০1$৩- 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] সৌন্দর্য্য ২৭৩ 


লয়। 581600501 হৃদয়ের রঙে রঙাইয়া তুলিলে সকল বস্তকেই সুন্দর দেখায়। 
তবে ৪০০10০০ ও আত্মনভৃতির গুরভেদে এই রাইবার বস্থ বিভিন্ন হইয়। থাকে। 
ছুই ব/ক্তির অভাব ও পূর্ণতাবোধ ঠিক এক হুইতে পারে না, তাই যে সৌনর্্য 
একের তৃপ্তি, অন্তের তৃপ্তি তাহাতে ন| হইতেও পারে। যাগ পৃ্স্ন্দর তাহাতেই 
সকলের আকাজ্ষ। মিটিয়া যায়। যদি কধনও ভাগ্যবশে সেই পূর্ণহৃন্বরের সাক্ষাৎ পাও! 
যাক্স তাহাতে সকলকেই বে বিশুদ্ধ করিঘ! দিবে পে বিষয়ে সন্দেছ নাই। পে বংশী- 
ধ্বনিতে কুপনারী কুলমান বিশ্বৃভ হইবে, যদুন। উঞ্জন বঠিবে, বনঘধ্যে বমস্তের আবিভাৰ 
হইবে, সমস্ত ক্ষুধা শাস্ত হইবে, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইবে। এন্প পূর্ণের কেহ শব্র 
থাকিতে পারে ন।। এই জন্ত “আক্রোধ পরমানন্ব নিত্যানন্দ রায়ের" হস্তে জগাই মাধাইয়ের 
পুরর্জস্মলাভ ও ক্ষমাবতার বুন্ধদেবের সপ্পুথ হইতে রণোগ্ভত হস্তীর পনায়ন। অন্থন্ধপ 
কারণে তপোবনে সিংহমুগের একত্র বিচরণ যেমন বিশবাপ্য ব্যাপার বণিক! মনে হয়, 
গ্রেমাবতার যীন্তর কুশোপাখ্যানকে ও তেমনি অবিশ্বান্ত বলিয়। সন্দেহ জন্মে। অভ।ব, 
গুদ্রত। ও হিংস। বাহার নাই তীহার শক্রতাচরণ কে করিৰে? যাহ। কিছু সুন্দর তাহার 
মধ্যেই এই পূর্ণতার আংশিক অভিব্যক্তি আছে। | 

হুন্নর কোন কিছু দ্বেখিলেই “ব1;* বলিয়! একটা আরামের নিখান স্বত:ই বাহির হুইয়। 
মাসে। যেন রোগ-শে।-অভাব সন্তপ্ত ক্ষুদ্ধ চিত্ত একট! আশ্র্লাভ ও স্বস্তি অনুভব করিল। 
(কিন্ত সৌন্দর্য্য ভোগ কেবল আশ্রপ্নলাভ মাত্র নছে। তাহ। হইলে ধনী মনিবের সথের চাকর 
হওয়| অপেক্ষ। সুন্বর অবস্থা আর থাকিত ন|। কিন্তু সৌন্দর্যে আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেক্টন্সার 
একটা [জানব আনিম়া! দেয়, তাহ! আ্ীয়বুদ্ধি, নিজের বলির | জ্ঞান । যেখানে আমর। আশ্রয়ের 
গুরুভারে মুহামান হইর়। পড়ি দেখানে এই আম্ীয়ভাব আইসে ন।, সেখানে আমর! সম্বম 
করিতে পারি কিন্তু আপনবোধ করিতে অর্থাৎ তালবানতে পারি না। হ্থন্দর কিছু 
দেখিলে মনে হয় অপূর্ণ “মামির' একট! অন এতিন বাহিরে পুকাইয়! ছিল, অবশেষে আসিয়! 
মিলিত হইল ও “আমির এ অপূর্ণতা কিছু পূর্ণ করিয়। দিল। ফলতঃ সৌন্দ্যভোগের মূলে 
আছে আত্ম প্রদারণজ্ঞান,-স্বস্তিপূর্ণ নিত্ববোধই ইহার লক্ষণ। ইহাতে ভোগা ও ভোক্তা 
এক হইয়| যায়। এইখানেই কাম্যভোগের সহিত ইঘার পার্থক্য। কামী স্বামত্বপিপান্, 
_,কাম্যবস্তকে সে আপন অধিকারে ন। পাইলে তৃপ্ত হয় না এবং সেই অধিকার লাভ করিবার 
জন্ত সে ধর্মাধন্মের বিচার পর্য্যন্ত রাখে না। তাই অতৃপ্তি ও ছুরাকাজ্জ। কাম্যভোগের 
চিরসহচর,__পূর্ণপরিতৃপ্তি সৌন্দর্ধাতভোগের অমৃতফল। 

'কিস্তুসৌন্দর্যের প্রাণ কোথায়, ইহার-স্বপ্ূপ কি? মৌন্দ্য/ভোঁগের যাহা লার অর্থাৎ 
নিজত্বযোধ ও আশ্ররবুদ্ধি তাহ! দত্য ছাড়। আর কিছুতে অনভ্ভব। সত্যের স্তায় পরম ও চরম 
আশ্রয় আর কি হইতে পারে? বাক্তিভেদ্দে এ আশ্রয় বিভিন্ন, কাহারও ধন, কাহারও জন, 
কাহারও বিদ্যা, কাহারও ধর্ম । কিন্তু যাহার বাহ! আমর তাহ তাহার নিকট সভ্য। 
বিধ্য।কে যদি কেহ আশ্রয় বলিম। জানেন, বিদ।সগ্থন্ধে এই সত্যতাবুদ্ধিই তাহার নির্ডরের 
এক মাত্র কারণ। তিনি চিন্তায় দেখিসছেন, তিনি. হবদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি পরীক্ষর 


২৭৪ নব্যতারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, 


পাইয়াছেন বে বিদ্যাভির সমস্ত অবলম্বন মিথ্য। ও অপার, মার বিঘযার অবলদ্বনই সত্য ও 
সার, ইহ! টিকিক্না থাকে ও প্রতারিত করেন।, অন্ততঃ তাহার নিকট টি'কিয়। আছে ও কখনও 
প্রতারণা করে নাই। অর্থাৎ বিদ)1 সত্য অন্ততঃ তাছার চক্ষে। নিগ্গত্ববোধের ও একমাত্র 
কারণ এই সত্যতাবুদ্ধি। এই খানেই বাহরাশ্রষের স্থিত সত্যাশয়ের পার্থক্য । ধনীমনিৰ 
দয়া করিয়া আপন হন, সত্য আপন বলিয়! দয়! করেন। ধনীমনিব হঠাৎ এক নূতন মৃর্তিতে 
আবিভূতি হই! আশ্রিতকে অভিভূত করিয়! ফেলিতে পারেন এবং সে সময় খাপ খাওয়াইতে 
ন| পারার ফল হইবে চিন্নবিচ্ছেদ,--সত্যেরও মুর্তিভেদ অনস্ত বটে, কিন্তু সে থে অতি নিকট, 
অঞনিশি হৃদয়ে থাকিরা ক্রধে ক্রমে বীরে ধীরে তাহার সমস্ত গৃঢ়তাও গভীরতার সহিত 
পরিচয় করাইয়া দেয় তাই তাহার নবমূত্তি অভিভব ব| বিচ্ছেদ্বের ্থষ্ট করেন।, বরং পুরা তন 
আত্মীরতাকে আরও দৃঢতরই করিয়। দে। মানুষ সান্ত হইয়াও বিরুদ্ধ গুণের পমাবেশ 
মাত্র বলিয়৷ অসহনীয়, আর সতা অনন্ত হইয়া ও বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্ন্ত বলিয়। বরণীঘ, বিচ্ছেদের 
সেখানে অবলর নাই। হদগন সাগর মগ্থনে যাহার জন্ম, অবিরত সংযোগে বাহার বৃদ্ধি, অতস্ত 
পরিচয়ে ও যা! চিরনবীন, অতি নিকট বলিম্। যাহ বিপ্েধণের অতীত-_নেই সত্যের 
অপেক্ষ/ আপন আর কি আছে? নুন্দর যখন নূতন করিয়! আমাদের নিজত্ববোধকে 
জাগ্রত করিয়! দেয় তখন ইহাই বুবিতে হয় যে আমাদের অন্তরে যে সত্যদেবতাটা অন- 
বরত নিজের সিংহানন দৃঢ় হইতে দৃঢতর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে যত্রশীল তিনি এ 
সঙ্গে নিজের অধিকার একটু বিস্তৃত ও গভীরতর করিয়! লইলেন। অতএব স্থুনার 
যি অঙ্গিন ও আঅরঘাত্র হয় তাহ! হুইলে সত্যও সুন্দর অভির । 

এইবার বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে, চিত্র সুন্দর হইতে হইলে কেন সত্য হওয়া! 
আবশ্ঠক হুয়। আনাড়ীর হাতের শিবনুত্তি অপেক্ষ। ওস্তাদের হাতের বানর মৃত্তির আদর কেন 
অধিক । সত্য এক বই 5ইনহে, ওস্তাবের বানর দেই সত্যকে ম্মখণ করাইর। দের আর 
আনাড়ী কতকগুল। তুলি ও রঙের কথ! মাত্র স্মরণ করার়। পোন। যার চক্ষুই আত্মার 
বিশেষ অধিষ্ঠান। ওল্তাদ জানেন বানরের কোনখানে অনন্ত রূপের বিশেষ কিক 
পরিচর আছে। এইখানেই অবিকল প্রতিরপ ব! ফটোগ্রাফের লহিত ওন্তাদক্রীর চিত্রের 
প্রভেদ। যাছ। প্রতিরূপ মাত্র তাহা আমাদিগকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রাখিরা 
বায়, যাহ! চিত্র তাহা যেটুকু ফুটাইবার সেইটুকু মা ফুটাইর। দিনা আমাদের চক্ষুকুন্ীগনে 
সহায়তা করে। বিনি নিজগ্াব্য বিষরকে যতটা! গভীরভাবে দর্শন করিতে পারেন, 
তীঞার চিত্র ততই সত্য ওক্ুন্দর হয়। কিন্তু ধ্যানলভা চরমনত্যের অনুভূতি মানুষের 
প্রকাশ-শক্তির অতীত,-লে অগাধ সমুদ্রে ডুবিলে আর উঠা যায় না, উঠিলে সকল কথা 
তুলিয়া যাইতে হয়, স্তির মধ্যে ছায়ার মত বাহা৷ পড়িগ্বা থাকে সেই টুকুই মাত্র গ্রকাশ 
করিয়া! স্থষ্ট থাকিতে হর। যিনি শিক্ষা ও সংস্কারগুণে কবি তিনি ছনো, ধিনি চিঅকর 
তিনি বর্ণে, ধিনি ভাঙ্কর তিনি ভাবে, ও ধিনি সঙ্গীতজ্ঞ তিনি সুরে, এই প্রকাশের কাজ 
শেষ করিয়া থাকেন। এই প্রকাশবিদ্যাই কলাবিদ্তা,--ছনো, স্থুরে, ভাবে, বর্ণে যিনি ফে 
পরিমাণে হৃদয়ের সভ্যান্ভূতিকে ফুটাইতে পারেন। তিনি সেই পরিমাণে কলাবিৎ। 


আশ্বিন, ১৬২৯ ] সৌন্দর্য ২৭৫ 


সত্য ধ্যানলত্য, তাহার প্রকাশও ধ্যানান্বর্তী। উপলব্ধি ধাছার সংশমাচ্ছন্প তাহার 
প্রকাশচেষ্টা বিড়বনা। উপলব্ধি যাহার নিঃসংশয় তিনিই কলাবিৎ হইবার অধিকারী 
সত্যদর্শন মহাপুরুষের বরের মত অব্যর্থ, তাহাতে সৌন্দর্ধ্য স্যর করিবেই,-+ত| সে 
সত্যদর্শককেই করুক আর তাহার চিত্রকেই করুক। যিনি ধ্যানদৃষ্ধ সত্য প্রকাশ করিতে 
না চাছেন তিনি নিজেই চিত্র হুইয়। পড়েন।-1) 1060017765 10105611 ও [906120, তাভার 
মধ্যে সৌনার্্স্থট্টিভার তগবান্‌ স্বহত্তে গ্রহণ করেন, ভাবে, ভাষায় ভঙ্গীতে তাহাকে 
মধুময় করিয়া! তুলেন, সে সৌন্দর্ধ্যে বুদ্ধ চৈতগ্তর আবির্ভাব হয়। কিন্তু উপলব্ধ নিঃসংশয় 
হইলে কোথাও কোথাও ভিতর হইতেই প্রকাশের জন্ত একটা প্রেরণ আইসে, এই 
সমস্ত ক্ষেত্রে কলাবিতের সৃষ্টি হয়, সত্যের প্রকাশই তাহাদের উপর তগবানের আদেশ। 
সে আদেশ পালন না করিলে নিস্তার নাই। হইতে পারে তাহার! নিঃসম্বল, কিন্তু সম্বল 
তসিয়। জুটে। বাশীকি ও কালীদাস নাকি এক মুহূর্তেই কবিস্ব লাভ করিয়াছিলেন, 
ইংলগ্ডের প্রাচীন কবি কীড্মনও তাহার প্রমাণ। ইহাই তগবৎ 'কুপ।/-_কল্পন! যাহা 
কলাবিৎ দ্িগের পরম ধন ইহা জন্মলব সম্পদ--সাধা দারা ও নাকি আরত হয় না। 
ইহারই প্রসাঁদদে কলাবিৎ দিব্চক্ষু লাভ করেন, অসংখ্য দর্শনীয়ের মধো যে টুকু দেখিবার 
সেইটুকুই দেখিতে পান, যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিতে শিখেন, এবং 
প্রকাশের জন্ত যতটুকু আয়োজন আবশ্তক ঠিক ততটুকুই করিয়! ক্ষান্ত হন। এই 
খানেই কলাবিতের চয়ন, সংঘম ও সমাবেশ শক্তি | ইন্থারই উপর সৌন্ধ্যের সমন্ত 
প্রকাশ নির্ভর করে। কল্পনাই যে কলাবিতের চক্ষু সে বিষে সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্ত 
কুখলতাও চাই, সেজন্ত শিক্ষার প্রয়োজন। একথ|! সত্য যে ভিতরে বাহার বসব নাই 
অলঙ্কারে তাহার কুশ্রীতা বৃদ্ধিই করে, এবং যাহ! ভিতরে সুন্দর তাহ! জলঙ্কারহীন 
হইলেও স্ুন্দরই দেখায়। কিন্তু বাং স্বভাবণুন্বর তাহার সমন্ধে কি ধান্ুষের কোন 
কর্তব্য নাই? সত্য কথ! উচ্চারণ করিলেই কি সত্য সম্বন্ধে সমস্ত কর্তব্যের অবসান হয়? 
সত্যকে কি প্রিয় করিয়া! বলিবার উপদেশ নাই? সুজ্দর সম্বন্ধেও সে উপদেশ পালনীয়, 
সুন্দরও সত্যের ন্তায় আদৃত হওয়া! আবশ্তক। অতএব হয় একবারে নিজেকে লয় করিয়! 
দিয়! ধ্যানদৃষ্ট সুন্দরকে তদবস্থ ভাবেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, নয় সর্বজন স্বীকৃত মনোজ্ঞ 
সাজে সজ্জিত করিয়া তাহাকে জনসমাজে হাজির করিতে হইবে। বাড়াবাড়ি সর্বথ! বর্জনীর 
তাহা অসভ্যত| ও.কুরুচির নামান্তর এবং বিশেষ দুষপীয়। এই কারণে যে, তাহাতে নুন্দরকে 
টাঁকিয়। নুতরাং প্রকারাস্তরে অপমান করিয়। নিজের এশ্বর্যযই দেখান হয়। এখানেও 
সহ্জবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ুশিক্ষার আবন্ক । কাজ হাতে লইর়। শ্রমে রুূপণত। করিলে 
চলিবে না, সৌন্বর্য) সম্বন্ধে য'হ! ধারণ। তাছ। নিরলঙ্কার বা! সালঙ্কার বাছাই হউক ঠিক্‌ 
সেই ধারণ! শিল্পে পরিস্ফুট করিবার জন্ত কলাবিৎকে নর্বপ্রবন্ধে চেষ্ট। করিতে হইবে। 
তার শ্রম সাফলোর ছুইটি মাত্র মানদণ্ড । (১) তাহার শিল্প 'জহুরীর' নিকট অর্থাৎ 
ধাহার প্রাণ অন্থরূপ সৌন্দর্যের আকাজ্ষায় চঞ্চল হইর! উঠিরাছে তাহার নিকট আগর 
পাইবে । €২) দ্বিতীরতঃ তিনি নিজে তাহাতে তৃপ্ত হইবেন, এবং এই খানেই তাহার 


২৭৬ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


প্রধান পরীক্ষা । যাছার। ষশাকাজ্ী তাহারা সঙ্জেই . নি্জধেকে প্রতারণ। করে, কিন্তু 
সাধক মাত্রেই জানেন যে জগতে সকলকে ঠকান যায় নিঞ্জেকে ঠকানই সর্বাপেক্ষ। কঠিন। 
কলাবিৎও সাধক, তাই তাহার কলাসাফল্যের প্রধান পরীক্ষক তিনি নিজে ।:পরকে দেখাইবার 
বা শুনাইবার অন্ত নহে, নিজের দ্যানদৃ্ বস্ত নিজের নিকট সর্বসময় লভ্য করিয়া! রাখিবার 
জন্যই তাহার বত প্রয়াস স্বীকার,--নুতরাং ভালমন্দ বিচার তীহারমত হুক্মভাবে আর 
কে করিতে পারিবে? তিনিই বলিতে পারেন তিনি কি গড়িতে চাহিয়াছিলেন এবং তিনিই 
বলতে পারেন তাহা তিনি ঠিক গড়িতে পাবিয়়াছেন কি ন।। . সব খাঁটি জিনিষই 
অন্তরাআআর আদেশ পালন, পরকে ভুলাইবার জন্ত যাহ! কর'যায় তাহ। ছলনা, কৃত্রিমতা, 
অন্ধকারে চিল মার৷--সে সব জিনিষ পরীক্ষাযোগাই নছে। এখানে বৃদ্ধ 1১০191105 এর কথ। 
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অর্থাৎ দিনের পর যেমন রাত্রি .আ!সিতে বাধা তুমি নিজের কাছে খাটি খাঁকগে 
সেইব্ধপ জগতের কাছেও খাটি থাকিতে পারিবে। ভক্ত বামপ্রসাদ দত্ত বলিপ্নাছেন *্য| 
চাবি তা বসে পাবি চাইলে নিজ অস্তঃপুরে”। ক্ুতরাং বড় জানষের পরীক্ষার ভার সর্বএই 
নিজের হাতে। যদি সে বিচারে সমাজকে সন্ত করিতে ন! পারা যায় তাহ! হইলে আর 
উপায় কি? কলাবিংকে ভবতৃতির মত মনের মানুষের প্রতীক্ষায় বসিয়। থাকিতে হইবে 
ও বলিতে হইবে পকালে। হ্য॥ং নিরবধি বিপুল! চ পুথু।*। সাদকের এ প্রতীক্ষা কালে ত 
সার্থক হয়ই, কিন্তু তাহার প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গেই সফপ হয়,--কারণ চিনটা তাহার অন্তর্ধেবতার 
আদেশ পালন এবং ভাল কাজের অনুষ্ঠানই তার পুরস্কার । 
কিন্তু কেহ কেহ কলাবিংকে এত সহজে পরিত্রাণ দিতে চাছেন ন1, তাহার। বলেন যাহ! 

সত্য ও সুন্দর তাহ! শিব হওয়াও আবণ্তক, নহিলে লমাের ষথে অন্ন সাধিত হইতে 
পারে। কলাবিদ্ধ। বঙ্গান্ত্রের মত, বহুশক্তি সম্পন্ন, সুতরাং সুপাত্রন্যস্ত হওয়। উচিত। 
কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে আব কাল বিদ্যায় অধিকারী ভেদ উঠিয়! গিয়াছে । এ অবস্থায় যদি 
কোন: উচ্ছ,ঙ্খন যুবক চিশুবিমোদনের নিমিত্ত বা কোন বুতুক্ষু ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের 
জন্ত ' আপমাপন অধীত বিদ্যার অপব্যবহার করে তাহাতে আশ্চর্য, কি আছে? এ 
সমস্ত “শিল্পীর জন্ত সমাজদণ্ড ব৷ রাজদণ্ডের ব্যবস্থ। না| করিলে উপায় নাই। কিন্ত মুস্কিণ 
হইবে প্রকৃত ক্ষলাবিতেয় অশ্লীল ছবি লইয়া । .এ লগণ্ত লোক দণ্ডের ভয় রাখেন!) কারণ 
তাহাদের শিল্প ভিতরন্গার প্রেরণ! নু শুরাং শান্তির ভয়ে বন্ধ হইবে ন1। আমার মনে হয় 
এরূপ লোকের - অশ্সীল ছবিতে ভয় নাই,-”মছাভারতকারও কুস্তীচিত্র অঙ্কিত কারয়াছেন। 
কিন্ত তিনি.'সাপ লইন্াা যেমন খেলা করিয়াছিলেন তেমনি বিষের ওষধও তাহার জান। 
ছিল, তই: কুস্তীদ্নেবীকে আঁমর! গরীন্সসী: জননী ছাড়! অন্ঞমুর্তিতে দেখিতেই পারি ন|। 
প্রকৃত কলাবিতের হাতে দ্গীগত! বিষশন্য হয়,-নয়সূষ্তির ভিতর দিগাও শালীনত। ফুটিয়। 


তাশ্খিন, ১৩২ ০৯) | সৌন্দর্য | ২৭? 


উঠে, কারণ কলাবিতের চিত্রে নগ্নতার স্ষ্টিকর্ডাও পরিস্যুট থাকেন। এবপ চিত্রকে 
অনাবশ্তক বলিবারও উপায় নাই। ভয়ানক : রোগের চিকিৎসা! যদ্দি বীভৎস হয় তাহ। 
হইলে কি কুঠিত হওয়া! উচিত? অশ্লীলতারও জগতে ছড়াছড়ি, দি কেহ তাহার গুঢম্বরূপ, 
ও উচ্চতর মূর্তি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কলাবিৎ 
কোন নৈতিক উদ্দেশ্তে কাজ করেন ন। বটে, কিন্ত তাহার শিল্পের ফল হয় মালিন্য বহিষ্কার । 
অবশ্য সকলেই যে তীহার ছবিকে ঠিকৃতাঁবে লইতে পারে তাহ! নহে, স্থুতরাং অনিষ্টও যে 
অনেকের হয় তাহ। অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। কিন্ত তাহাদিগের ক্ষতিরোধ 
কর কাহারও সাধ্যায়ন্ত নহে, যাহার! মরিয়্াই আছে তাহাদিগকে রাখিবে কে? তাহাদের 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয় সর্বত্র। এরূপ লোকের ক্ষতির ভয়ে যদি কাহাকেও জীবনের কর্তব্য 
অবহেল! করিতে হয়, তাহ! হইলে বড়ই অন্তায় কথা । বিনি কাহারে! কোন ক্ষতি করিবেদন। 
বলিয়। পণ করিয়। বসেন, তাহার কোন কার্যযই কর! চলে না, কারণ ক্ষতিশুন্ত লাভ জগতে 
নাই। সামার্জিক ক্ষতিলাভ গণণার ভার সকল সমাঁজেই স্ুধীগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
ভারতে সেই স্থধীবচন শাস্ব আকারে সম্মানিত হইর। থাকে । কিন্তু শান্্ের বিধান সাধারণের 
জন্ত। অনাধারণকে রোধ করিবার উদ্দেশ্ত তাহাতে নাই। তাই রামা-শ্যামার পক্ষে ্া্মণত্বের 
দ্বার কুদ্ধ থাকিলেও বিশ্বামত্রের পক্ষে তাহা ছিলন।। আর এ সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি 
স্বাধ'নতা প্রয়্াসী মাত্র, স্বেচ্ছাচাপী নহেন,--হয়ত দেখ যাইবে তাহার! পাবিত্র্যও সংযমের 
অবতার, নহিলে সৌন্বধ্যের উচ্চতম স্তরগুলি তাহাদ্দের করারত্ত হইত না। শেষ ধথ' 
যাহ! সত্য ও সুন্দর তাহা মঙ্গল না হইয়া! কি হইতে পারে? মঙ্গলকে স্বতন্ত্রভ।বে চিনিবার 
কোন উপায় ন।ই, যাহা সত্য ও সুন্দর তাহাই বরণীয়, শুধু এইটুকু দেখিয়াই জিনিষকে ঘরে 
তুলিতে হয়) তাহার পর দেখা যায় যে তাহা মঙ্গলেরই প্রশ্থতি। এ অবস্থায় যদি কেহ সত্য 
ও নুন্ধর মাত্র দেখিয়৷ কোন কিছু স্ষ্টি করিয়৷ থাকেন তাহাকে সে জন্ত দোষ দেওয়া যায় 
না। তাহা অন্ততঃ তাহার নিকট মঙ্গল হইতে বাধা,_-কমণঃ সমাজের অপরের নিকটেও 
তাহ মঙ্গল সু্ঠিতবেই দেখ! দিবে। | 
শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ। 


শরতে 
ভাঙ্গ। ভাঙ্গা মেঘ আকাশে-- ঘরে ঘরে আজকে সবার 
গ্রেয়ন। বারি ধাধ। পূজার আয়োজন, 
তপন বিলায় সোপায় কিরণ জগন্মাতা বলে আমার 
আকাশে টাদ তার! ! কেঁদে উঠৃছে মন! 
সরোবরে পদ্ম ভাঙে, কাশের হাপি নদীর কৃলে 
শিউলি ফুলের গন্ধ আসে, প্ররুতি প্রাণ দিচ্ছে খুলে 
শরৎ এলো পাপিয়া তাই মায়ের ভাবে ডুব দিয়েছি-_. 
দিচ্ছে মধুর সাড়া । | হয়ে আপন হার। ! 
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বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও পুরুষকার 
(২) 


মানুষ যে ম্বভাব-সিদ্ধ প্রকৃতি লইয়া সংপারে প্রবিই হয়, উহ! পুর্বব সংখ্যায় আলোচিত 
হইয়াছে। এই প্রক্কতি রাগ-দ্বেব-চালিত, সুতরাং এ প্রকৃতিতে স্বাধীন কর্তৃত্বের কোন 
সংবাদ পাওয। যায় না। স্বাভাবিক প্রক্কৃতি বশে অবশ হইয়া, মানুষ ষে প্রকারে কর্ম 
করিয়া! থাকে, উহ একরূপ পশুর মত ক্রিয়া। পুর্ব সংখ্যায় এ সকল কথা আলোচিত 
হইয়াছে। মনুষ্য কি তবে এইরূপে, পণ্তর ন্যায়, কেবলমাত্র ইন্দিয়-তৃণ্থির উদ্দেস্তে, আত্ম- 
সুখের আকাজ্ষার়; কর্মে প্রবৃত্ত হয়? 

কিন্তু, যে সময়ে হন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি,_-বিষক়া কাজ? দ্বার! প্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়। অন্ধ 
ভাবে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে (77700171081 02038110) ), ঠিকৃ এই সমঘ্েই আত্মার 
প্রক্কত স্বাতন্ত্র ও স্বাধীন কর্তৃত্বটাও (05815021)067705] 176৩ 080581107০৫ 0195 
3611) অক্ষুপ্র থাকিয়। যায়। মলিন চিত্তে এই তন্বটার ধারণ। জন্মে না। যে ব্যক্তির 
চিত্ত বা সত্ব যত উতকর্ষত। লাভ করিতে থাকে, সে ব্যক্তি ততই আত্মার এই শ্বাধীন 
কর্তৃত্বের রহস্তটী বুঝিতে পারে। বুদ্ধিই আমাদিগকে আত্মার শ্বাতস্ত্রেরে কথাটা ৰলিয়। 
দেয়। যেমন 'বুদ্ধি গুহায়” * বুদ্ধির সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের দ্রগ্তাকূপে (জ্ঞাত! 1 আত্মার 
অনুভব হইয়া! থাকে; ঠিক সেইরূপ এই বুদ্ধি গুহা'তেই আমাদের প্রাণশক্কির মুল €প্ররক- 
রূপে; আত্মার কর্তৃত্ব পরিস্ুট হুইয়। উঠে। বাহ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হইলে, আমাদের 
জন্তঃকরণে কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। যে গুলি স্থখকর প্রবৃত্তি, আমর! তৎ- 
প্রাপ্তির আশার ধাবিত হই। যে গুলি দুঃখজনক, আমর! তাহ! হুইতে প্রতিনিবৃতত হই। 
এই প্রকার ক্রিয়াই কি আত্মার ক্রিয়া? না, এ সকল ক্রিয়। হইতে আত্ম! স্বতন্ত্র? 

অজ্ানাজ্ছম সাধারণ মানুষের নিকটে, দেহ-মন-ইন্িয়াদি ব্যতীত অপর কোন বস্তর 
কর্তৃত্বের প্রতীতি হয় না। সাধারণ মনুষ্য, দেহ-মন-ইন্দরিয়াদির ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রির! 
বলির! ধরিয়! লয় $। কিন্ত ইহারাই যদ্দি সর্বপ্রকার ক্রি! নির্বাহ করে) এই সকল ক্রিরাই 


* ইন্দ্রিয় বর্গের সহিত বাহাবিষয়ের মম্পর্ক হইলে, জাত্বা ঘে সকল “বিজ্ঞান লাভ করিয়! থাকেন, এই 
বিজ্ঞান গুলিকে 'বুদ্ধি-বৃত্তি' বল। বায়। ইহার! আসার ন্বরূপেই আংশিক ও অন্পুসর্ণ বিকাঁশ। এই সকল 
বিজ্ঞান ছারা, ইহাদের অন্তরালবস্তা আত্ম! যে পুর্ণ জানন্বরপ, তাহার আভাস পাও! যার । এই সকল বুদ্ধি- 
বৃত্তির মূলে এই যে আত্মাকে 'জাতা' বলির! অনুতব--ইহাকেই 'বুদ্ধি গুহা'র আয়ার অনুভব | 

1 জষ্টার়পে--166 2০611 ০01 11)6 5611 1 60810601017, 

+ প্রেরকরূপে-”-166 52০0৬1৮ 01105 5616 10 $011001, 

$ ইছারই নাথ অনানিকাল হইতে প্রাপ্ত ঝীষের “অহং-খ্বভাব। | শব্কর়ের বর্ণন। শুনুন্‌--“অনাদি- 
কালোক় মহুং-ন্বভাবঃ।| জীধঃ সমগ্তবাবহায়বোদ্ধা। কয়োতি কর্ণান্তমুপূর্ববাসনঃ। প্রাণ-হর্দেস্রিয়ৈদেহ 

প্রেধাসানঃ প্রবর্ততে ' সধাক্‌ সংকলনাৎ কাম, কাছাৎ পুংসঃ গ্রবর্তবং | বর্দানুরণেণ গুণোদয়োডবেৎ | 
ওণানুরণেণ বনঃ-প্রবুতিঃ ৷ হত্যাদি। এই কর্ণ-শৃঙ্খলায় জীবের স্বাধীনত| কোথায়? 


আশ্বিন, ১৩২৯ |  বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও পুরুষকার ২৭৯ 


যদি আত্মার ক্রিয়া! হয়) তাহ! হইণে আম্মার আর কোন 'ম্বতন্র অস্তিত্ব থাকে না। 
কিন্ত এ কথ। ঠিক নহে। আমান্গের বুদ্ধিই আমাদিগকে অন্রাস্তভাবে বলিয়! দেয় যে,--আত্ম! 
স্বতন্ত্র, স্বাধীন; আত্ম। সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল প্রেরক, সকল বিকারের অন্তরালে অবস্থিত। 
আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব না থাকিলে, আমাদের স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতির শাসন বা উৎকর্ষ- 
সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিত। ধর্মজীবন গঠন করা ও সম্ভব হইত না। জীবনুক্তির 
পথে অগ্রসর হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। কেন না, ইন্দ্িযমন-কাম- 
ক্রোধাদি ক্রিয়। ব্যতীত যদি অপর কিছু নাথাকে;) এই গুলিই যঙ্দি আত্মার ক্রিয়৷ হয়; 
তাহা! হইলে, কিরূপে এবং কে-ই বা--জীব-প্রকৃতির এই যে কামংক্রোধার্দির দাসত্ব, এই 
এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশ)ত।--এই দাসত্ব ও বশ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিত? 
জীব-প্রকৃতি, কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তর শাসনের অধীন সন্দেঘ নাই। কিন্ত জীব-প্রকৃতি 
এই সকল হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন আত্মারও শাসনের অধীন। একথ| ভূলিলে চলিবে না। 
ইহ ন! হইলে, জীব-প্রকৃতির উৎকর্ষ-সাধন একেবারে অসস্ভব হইয়া! উঠিত। 

শঙ্করাচার্ধয কি প্রকারে আম্মার এই "স্বাধীন কর্তত্বের কথ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই 
এখন দেখিতে হইবে । 

দেহ-মন-সুখ-ছুঃখার্দি ক্রিরাই যে গাত্বার ক্রিয়। নহে; আত্মা যে এসকল হইতে স্বতন্ত্র 
এবং এই সকল ক্রিয়ার মূল চালক, একথ! বেদান্তে সর্বত্রই অত্যন্ত স্পট করিয়া! বলিয়! দেও 
আছে। 


এতরেয়-উপনিষদ্দের ভাষ্য, আত্ম দেছ্ছের মধো কি নিমিত্ত গ্রবেশ করিয়াছেন, এই 
তত্বটা বুঝাইতে গিয়া, শঙ্করাচার্ধ্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান 
যোগ্য । এই সকল কথ। হইতে দেছমধ্যে আত্মার গ্বতশ্ব কর্তৃত (1:29. 08015981169 ) 
প্রমাণিত হয় । আত্মাই যে আপন প্রয়োজন সাধনার্গে, দেহ-মন-বুদ্ধাদির পরিচালন! 
করিয়া! থাকেন, এবং উহাদিগকে একই প্রয্নোজন সাধনার্থ “সংহত” করিয়াছেন,_-ভাষ্য 
কারের এই সিদ্ধাস্তই পাওয়া যায়। মন-বুদ্ধি-ইন্দ্িয়াদিচ যে স্ব স্ব ক্রিম! নির্ববাহিত 
করিয়। থাকে, এই ক্রিয়াগুলি উহাদের নিজেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ নহে। মূলে, 
আত্মার প্রয়োজন-সিদ্ধির আবশ্টকত। ন। থাকিলে ও আতর প্রেরকত। ন1 থাকিলে, এই 
দেহ-মন-ইন্দ্িয়াদির ক্রিয়াই উৎপন্ন হইতে পারিত না এবং উহার! সকলেই একই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ত ধাবিত হইতেও পারিত ন। স্বতন্ত্র চেতন আত্মার প্রয়োঞন-সিদ্ধি ব্যতীত, 
উছাদের ক্রয়! বথ ও উদ্দেস্বিহীন হইয়া! পড়িত। আমর! এস্থলে এই সকল মৃল্যবান্‌ 
সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। ৃ |] 

এই বিখ্যাত ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা ছুইটী উদ্দেশ সাধনের জন্য দেছে 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন। প্রথম উদ্দেশ __রূপদর্শন, গন্ধ গ্রহণ, বাক্য কথন প্রভৃতি । দ্বিতীয় উদ্দেস্ত-_ 
এই যে ছেহ-মন-ইন্দ্িয়াদি, ইহার! সকলে একত্র মিলিত ভাবে, একই উদ্দেশ্রে “সংহত” 
ব! মিলিত হইয়া, ক্রি! নির্ব্বাহ করে। ইহা দ্বারা, আত্মাই যে ইহাদের মূল-প্রেরক তাহাই 
প্রমাণিত হয়্। ইহার! প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ইহার। যে নিজেরা একআ নিলিয়। 

১৩, 


২৮০ নব্যভারত [ চত্ারিংশ খণ্ড, ৬ঠ সংখ্য।। 


একই সাধারণ প্রয়োজন সিন্ির জন্ত, আপন। আপনি ক্রিয়া করিবে, একথ। যুক্তিসিদ্ধ 
হইতে পারে না। চেতন পুরুষ, আপন প্রমোজন দিদ্ধির নিমিত্ব, বাগাদি ইন্দ্রিয় বর্গকে 
গড়িয়। তুলিয়াছেন এবং সকলকে আপন প্রয়োজন সিদ্ধির' অনুকুল পথে পরিচালিত 
করিতেছেন। প্রেরক এবং বিশেষ প্রগোজন সাধন! প্রেরণা,_ইহ! ব্যতীত বাগাদির 
ব্যবহার সম্পয় হইতেই পারে ন|। 

*অর্থয়িতা হি পুরুষ:ঃ। স্বশ্য প্রয়োজননিদ্ধার্থং, বাগান্দিকং প্রেরয়তি। তদভাবে, 
প্রেরক। ভাবাৎ, বাগ্খ্যবহার:দিকং ন ভবেৎ। প্রয়োছন-প্রধুজত্বাৎ সব্ধ গ্রবৃত্তেঃ৮। 

ইহার! নিগ্জের প্রয়োজন সদ্ধিব জন্য মিলিত হয় নাই। 'পগ্জের' উপকার সিদ্ধির 
জন্তই ইহার।, মিপিয়। মিশিকনা একই উদ্দেগ্তে ক্রিরাশীল। অতএব এতদ্দ্বারা, স্বতত্ 
আত্মার অস্তিত্ব ও প্রেরকত। পাওয়া যাইতেছে । আত্মার এই প্রেরুকতা, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির 
ক্রিয়ার স্তায় কার্যয-কারণ-শৃঙ্খল।বদ নহে--ব্যাপারাবি্ নহে। ইহ! স্বতন্ত্র ম্বাধীন 
(০ 1001171)1091,1)111 000), 

কেনোপনিধদের ভাঁষো, শঙ্কর প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন যষে,--এই ষে চক্ষরা্দি ইন্দিয়বর্গ 
স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাঃত ও ক্রিরাগাল হণ, এই ক্রিয়!গুলির মুপ প্রেরক কে? আমরা ত 
সাধারণতঃ ইহাই দেখি যে দেহ-মণ হীন্দরয়াদি বস্তগুলিই স্ব স্ব ইচ্ছা, বাক্য ও কর্ম দ্বারাই 
প্রেরিত হইয়া! ক্রিচা করে; এতদ্‌ ব্যতীত আর ত কাগারই প্রেরণ? দেখিতে পাই ন|। 
এই কথ! বলিয়! শঙ্গর [দ্ধান্ত কবয়াছেন যে, না, “হারাই নিজের! প্রেরক নছে। দেহ- 
ইন্ছ্িাদি তাবৎ বস্তহই, 'সংহত' (0)101911100 107 01058701550 )1 ইহার! যে পরম্পর 
সংহত হইয়, একই উদ্দেশ্টরে ক্রিয়া করে, তদ্দবারা, ইহাদের মূলে, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন 
আত্মার সত্ত। ও প্রেরণ গ্রমাণিত হম _- 

“সংঘা তথ্যতি রিক্তন্ত স্ব তন্রন্ত ইচ্ছামাতেনৈৰ 
মন-মআছি-প্রেবসিতৃত্বং” | 

এই আত্মার ইচ্ছ' দ্বারাই, দেহেন্দিয়!দি প্রেরি হ হইয়া, ক্রির! করিয়। থাকে। 

সৃতরাং দেখ। যাইতেছে যে, পেঁদান্তে দেছ-ইন্দ্িক-কাম কোণাদির ক্রিগাই আত্মার ক্রিয়। 
নহে । প্রেরক আআ) এ সকল হই: স্বতগ্ । এনং এই আত্মাই, আপন প্রয়োজনের 
অনুকুল পথে ইহাপিগকে পররিচাণিত করেন। 

এইজন্ বেধা:, দেহ মন ই্দিগার্দি বস্তু গুলিকে “পদার্থ শন্ধারা নির্দেণ করা হইরাছে। 
পরার্থ শবটার অর্থ এহ যে. ইন্থাপা সকলেই অপরের প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। 
ইহার। আত্মার প্রয়োগরন সাধন ক রবে বণনা, মিলি! মিশিয। ক্রিছ। করে। 

"্সর্বন্তৈব হি করণ কান্ত, যদর্গ প্রধুক্ত। প্রবৃত্তিঃ তদ্ত্রদ্ধতি প্রকরণার্থঃ।* 

আমর! এই সকল আলোচন! দ্বারা*ুইটী মূল তত্ব পাইতেছি £₹_ 

(১ ইন্দিক্মন প্রভৃতির মূলে আত্ম। “অধিষ্ঠিত” রহিয়াছেন। নেই মূলে থাকিয়াই, ইহারা 
ক. “অর্ধিনা বাগাদ্িকতোপকার ভাজা 'অধিষঠাত্রা' বাগাদিপ্রেরকেণ “পরেণ”। অধিষ্াতৃত্বং--সাক্ষিতয়া, 
ন বাপারঃ?। 


আ.্খন, ১৩২৯ ] উদ্ভরচরিতে পর্ঃমাস্ক ১৮১ 


স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহাদের ক্রিস: করিবার সামর্থ, আত্ম! হইতেই 
আসির়াছে। অতএব আত্মাই ইহাদের প্রেরক। 

(২) ইহার্দের সামথ্য যে আত্মা হইতে লব্ধ, কেবল তাহাই নছে। ইহার! সকলেই, 
আতআআরই প্রয়োজন-সাধন করিবে বলি, মিলিত হইয়া! একই উদ্দেশ্য সাধন করিয়! 
থাকে। | 

গীতায় একস্থলে শঙ্কর বপিয্না দিয়াছেন যে, অচে হন, জড় বস্বগুলি যে নিজেই নিজের 
প্রয়োজন সাধন কবে, একথা যুক্তসিদ্ধ হইতে পারে না। যাহ। জড়, তাহ। চেতনেরই 
প্রয়োজন সধনার্থ ক্রিয়া করে-___ 

“অপ্রসিদ্ধে হি আত্মনি, স্বা্থাঃ সর্ববাঃ প্রবৃত্তয়ঃ 
ব্যর্থাঃ প্রসজ্যোরন।” এন চ সুখাথং সুখং, হুঃখার্থং 
ব| ছুঃখং। আত্মাবগত্যবমানার্থত্বাৎ সর্ববব্য বহাবুহ্য ।» 

স্থথ স্থুখেরই নিমিত্ত ; ছুঃখ ছঃখেরই জন্গ,_-ইহা হইতে পারে না। শুখ-ছঃখদি সমস্তই, 
আত্মারই প্রয়োজন সাধন করিয়া থ'কে। নতুবা, এ সকল ক্রিয়া ব্যর্থ হইয়া 
উঠে। 

অতএব আমর! বুঝিতেছি যে, আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রাণশক্তির মূলে, আত্মার মূল 
প্রেরণা, আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব রহিয়াছে । 

আমরা। পূর্বে দেখিয়াছি, প্রাণশক্তিই কম্মেন্রিয়গুলিকে আপন আপন বিষয়ে প্রেরণ 
করিয়া থাকে । আমাদের প্রাণ ও বুদ্ধি গ্রভৃতি, রাগ-দ্বেষ চালিত হইয়!, বিৰিধ প্রকারে, শুভ 
ও অগ্তভ কর্মের আচরণ করিয়া! থাকে । অজ্ঞানাচ্ছন সাধারণ মনুষ্যের ইহাই ধারণ! । সাধারণ 
মনুষ্যের তাবৎ অনুষ্ঠান ও প্রবৃত্তি এহ প্রকার । কিন্ত বাহার্দের চিত্ত কিছু উৎকর্ষতা লা 
করিয়াছে, তাহার! বুবিতে পারেন যে, প্রাণ ও বুদ্ধির মুলে, আত্ম। অবস্থা করিতেছেন । 
এই আত্মার প্রয়োজনই, সর্ব প্রকার ক্রিয়া ও চেষ্টার বীজ । আত্মারই প্রয়েজন-সাধনার্থ, 
ইন্জরিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি নির্মিত হুইয়াছে ও স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন কগিতেছে। মানুষ খন 
আত্মার এই স্বাধীন কর্তৃত্ব ও মুল-প্রেরকতার তত্বটী বুঝিতে পারে, তখন তাহার 
উপলব্ধি হুয় যে,_-এই সকল মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়। ও প্রবৃত্তি যখন আত্মারই প্রয়োজন- 
সাধনে নিধুক্ত ;) তখন মানুষ ইহ! বুঝিতে পারে যে, আআ! আপন স্বভাব-সিদ্ধ “প্রকৃতি'কে 
পরিখস্তিত করিয়। লইতে নিশ্চয়ই সমর্থ। মানুষের চরিপ-গঠনের মুলে, আত্মার এই 
স্বাধীন কর্তৃত্ব নিহিত রহিয়াছে । কিন্তু সে আলোচনা পরে করিব। 


জ্বীকোকিলেশ্বর ভট্টাচাধ্য | 


উত্তরচরিতে পঞ্চমাঙ্ক 


পঞ্চমা্কের ঘবনিক। উঠিল । চন্দ্রকেতু রথে চড়িয়৷ রণলাজে সাজিয়| আসিল। সঙ্গে 
মাত্র সারথি সুমন্ত্র। চন্দ্রকেতু বিশ্মিত নেনে চাহিয়া দেখিল-_তাহার সৈম্তগণের উপর 
অনবরত শরতুষার বর্ণ হইতেছে । কোপে ঈষৎ রঞ্রিতমুখ--ও কে বীর শিপ 
শরাসনে টক্কার দিতেছে । বীরের মন বিশ্ময়ে আনন্দে সম্মে ভরিগা) গেল। ও যে 
মুনিবালক, আশ্চর্য্য ! এ কি কৌতুক, আধ্য, সুমন্ত! 

ঘবশরঞ্কের সারথি সুমন্ত চন্ত্রকেতুর সম্মানের পাত্র, তাই এই "আধ্য” সম্বোধন। 
লবের পানে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সুমন্্র বিশ্মিত হইল। মনে হুইপ যেন, শিশুরূপে রঘুনন্বন 
সম্থুধে দণ্ডায়মান। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রামভদ্র যখন রাঁক্ষগণের উপর শরবৃষ্টি করিয়। 
ছিলেন- সেই ছবিটা সুমন্ত্রের মনে পড়িল । নেই নীলোৎপল শ্রামবর্ণ, দেই অনুভব 
গম্ভীর ভাব, দেই মনোরম কাকপক্ষচূড়া মানন-নেন্রে ফুটিয়া! উঠিল, রামের পুত্র, লক্ষণের 
পুত্র--উভয়েই রাঁজর্ধ জনকের দৌহিত্র । পরম্পরের আকারগত সাদৃশ্ঠ বিশেষনূপেই 
বিদামান। 

একদিকে লব একাকা। অন্যদিকে শত শত সৈন্কিক দণ্ডায়মান । একের বিরুদ্ধে এত 
লোকের অত্যুতথান ! 

চঙ্জকেতুর বড় ণজ্জ। হইল। বীর বীরত্বের মূলা বুঝে। ঘুদ্ধ যেক্ষাত্রধর্শের নামান্তর 
প্রকৃত যোদ্ধার যুদ্ধ থে মান্য মারার যন্ত্র মাত্র নঞ্চে-তাহ! লব-চন্ত্রকেতুর যুদ্ধেই বেশ 
বোঝ! বায়। বালকের বুদ্ধে মাজ বার টৈনিকগণের পরাজয়, ততোধিক লজ্জ! তাহাদের 
সঘ্বণাকর প্রত্যাবর্তন! বিস্ময়ের উপর বিস্ময় লজ্জার উপর লজ্জা, সম্ত্রমের উপর সম্ত্রষ। 
চন্ত্রকেতুর রথও মুহুর্ত মধ্য লবের সম্মুখে উপস্থিত । 

চন্ত্রকেতু তখন লবকে ডাকিয়া বলিল-_ 

তো ভে! লব মহাবাহে। কিমেভিন্তব সৈনিকৈঃ | 
এষোহমেছি মামেব তেজস্তেঙ্গসি শাম্যতু ॥ 

ওহে লব ক্ষুদ্র সৈনিকগণের সহিত আর তোমার যুদ্ধে কাজ তি? এই আমি আছি, 
আমার নিকট এস, তেঙ্জ তেজেতেই শান্তি হউক । এই বিনয়মন্থণ তেজ, এই 
শান্ত মধুর ধীরভাব চন্ত্রকেতুর চরিত্রটি মনোরম করিয়। তুলিয়াছে। গ্রক্কত ক্ষত্রিয়- 
বীরের বীরগর্ব আজ বাণীরূপে বহি:গপ্রকাশ প্রাপ্ত হুইয়াছে। চন্দ্রকেতৃর সময়োদ্ধত 
আহ্বানে লব সৈনিকগণকে ত্যাগ করিয়া তাহারই লক্ষ্যে ধাবমান হইল। যেন গর্বিত 
নিংহছশিণ্ড মেঘনিনাদ শ্রবণে হস্তির দল ত্যাগ করিয়। মেঘের দিকে ফিরিয়। ঈাড়াইল। 
পদক্ষেপ যেমন ত্বরিত, তেমনই উদ্ধত। 

সাধু, রাজপুত্র ডাঁধু, ইক্ষাকৃবংশের যোগ্য তুমি। 

“আমি এই যাইতেছি' বলিয়। লব যেমন ফিরিবে, অমনই পশ্চাতে ভীষণ কোলাহছল। 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] উত্তরচরিতে পঞ্চমান্ক ১৮৩ 


ইক্ষাকুবংশের গৌরব রক্ষ। যে করিতে জানে, দে সাধুবাদের যোগ্য। পশ্চাতে কোলাহল 
শুনিয়--প্ধিক মূর্থ, তোদের এই ঘন-তুমূল রণকোলাহুল এখনই শাস্ত করিতেছি” 
বলিয়া! যেমন 'লব সৈম্তগণের দিকে ফিরিতে যাইবে অমনই গুনিল--চন্দ্রকেতু বলিতেছে-_ 
অত্যডুতাদ্দসি গুণাতিশয়াৎ প্রিয়ো মে 
্বশ্মাৎ সখা ত্বমসি যন্মম তং তবৈব। 
তৎ কিং নিজে পরিজনে কদনং করোবি 
নন্বেষ দর্পনিকর্ষস্তব চক্্রকেতুঃ ॥ 
কুমার লব, এই অতি অদ্থত গুণের আতিশয্যে তুমি বড় প্রিয় হইগ়াছ। এক্ষণে তুমি 
যেমন আমার সখ, আমি তেমনি তোমার সব।। আমার পরিজনও তোমারই পরিজন, 
তবে নিজ পরিজন ক্ষয় করিয়। ফল কি? তোমার বীরদর্পের কঠিপাথর আমি রাহ্য়াছি 
বীরত্বের প্রকৃত পরীক্ষা! আমাতেই হটক। 
অসম যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধন নহে। লোভী হুর্যোধন দ্বৈপায়ন- 
সুদে উরভগ্গের দিন ভীমকেই স্েস্ছায় গ্রতিদন্ীরূপে বরণ করিয়া লয়। পাপী জরাসন্ধ ও 
রুষণার্জুন অপেক্ষা! ভীমকে বলবান দেখিয়। তাহার সহিত দ্বন্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। 
চক্্রকেতু উদার ন্েহময় কিন্তু পে ক্ষত্রিয়বীর, ক্ষত্রোচিত তেক্গ, বীরত্ব, অভিষান তাহার খুবই 
প্রবল। ন্নন্েষ দর্পনিকষস্তব চত্দ্রকেতুৃ” কথাটা প্রসন্ন অথচ কর্কশ। লবের নিকট বড় 
মধুর, বড় তীক্ষ লাগিল। বড় হর্ষে, বড় সন্ত্রমে লব যেমন চন্ত্রকেতুর দিকে গতি 
ফিরাইবে, অমনই আবার সৈন্তদলের ঘন কলকলধ্বনি শোন! গেল। 
চক্্রকেতু প্ররুতই মহান্ুভব বীর । একের বিরুদ্ধে অনেকের আক্রমণ তাহার প্রাণে স্ছিবে 
কেন? তখন সেনানীদের “ধিক মূর্খ” বলিয়। চন্্রকেতুও গালি দিল। লব চন্দ্রকেতুরই ত ভাই; 
সে সৈন্তদিগকে আক্রমণ হইতে বিরত করার আদেশকে তাহার উপর করুণ! ও সহানুভূতির 
নিদর্শন বলিয়া! বুঝিল। তাই লবের মনে একটা ব্যথার অন্ভব হুইল। যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রতিহবন্দীর নিকট এ দয়া এ সহানুভূতি সে চাছে না। তৎক্ষণাৎ লব ধ্যানযোগে 
উদ্ভূত জ্ত্তকাস্ত্রের প্রস্বোগ দ্বারা সৈন্তদ্দিগকে একেবারে স্তস্তিত করিয়া দিল। ' সে সৈন্য 
কোলাহল মুহুর্তের মধ্যেই থামিয়। গেল । এ রণক্ষেত্র তখন চিত্রার্পিতবৎ নিঃস্পন্দ ; এ এক 
অভূতপূর্ব ব্যাপার ! 
প্রথমান্কে চিত্রদর্শন প্রস্তাবে রামচন্দ্র সীতাঁকে বর দান করেন; আমার এই জ্ভ্তকান্ত্র 
বিদ্যা তোমার গর্ভস্থ সম্তানে সংক্রামিত হউক ।” মন্ত্রশক্তির মত জন্মিবামাত্রই জ্স্তকাস্ত্র 
বিদ্য/ ভাই লবের অধিগত হইল। জ্ভ্কান্ত্রবিদ্যা মহধি বিশ্বামিত্রের দান, রামের 
আত্মত্যাগের পুরস্কার। এ অস্ত্র যেন অন্ধকার ও বিহ্যৎপুঞ্জের সন্নিপাত। এ 
একপ্রকার বৈহ্যতিক ব্যাপার। এ অস্ত্রের তমোময় তেজে চক্ষু প্রথমে মুদ্রিত হইয়া, 
আইসে, চাহিতে গেলে চক্ষু ঝলপিয় যায় পরক্ষণে দ্লারুণ বথা অনুভব করে। তার 
পর নিম্পন্দ অবস্থা, চিত্রণিখিত দশাগ্রাপ্তি। 
লব ও চন্দ্রকেতু উভয়ে সম্মুখীন হইল। তুলারূপ, সযান বরস, মন্োবৃত্তিও এক 


২৮৪ নব্য ভারত | চহারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ট সংখ । 


জাতী । পিতৃ সম্বন্ধে এবং মাতৃদ্্বন্ধে দুজনের ছে একই রক্ত বহমান। লব 
চন্ত্রকেতু পরম্পর পরস্পরের নিকট বড়ঃ প্রির়দর্শন বলিয়। বোধ হইল। মহ ও অনু- 
রাগের সছিত উভয়ে উভয়কে দেখিশ। এ যেন অহ্তেক মিলন, এ যেন প্জন্মাস্তর 
নিবিড়বন্ধ পরিচয়,” এ যেন অক্ঞাত রক্তসন্বন্ধের প্রভাব। ইহা জীবগত ধর্ম যে, কাহাকে 
দেখিবামাত্র কাহারও হৃদয়ে অন্ুরাগের সঞ্চার হয়। কবি এইরূপ অনুরাগের নাম 
দিয়াছেন তারামৈত্রক বা চক্ষুর/গ। তারায় তার!র মিল, রাশি চক্রে মিল, গ্রহনক্ষত্রে মিল 
যে ভালবাসার গীতসব্ারের হেতু --£ঠ। আমাদের জেোতিষশান্তের কথ! । 
“অহেতু পক্ষপাতো য স্তসা নাস্তি প্রতিক্রিয়া 
ম হি শ্লেহাত্ব কম্তস্তরস্তমমর্ন্মীনি সীব্যতে ॥ 
কারণ বিনা যে অন্ুর(গের সঞ্চার হয়, তাহার কখন উচ্ছেদ দেখ! মান না। সেই শ্নেহময় 
সুত্র দুইটা হৃদয়কে এক সঙ্গে জুড়িয়া দেয়। 
চন্্রকেতু ও লবের হৃদয়ে যুগপৎ একই ভাবের উদদ্ধ দেখা গেল। উ্য়েই 
ভাবিল-_.আলিঙ্গনাশায় যে অঙ্গে পুলক ফুটিয়। উঠিতেছে, সে চিন্ধন কমনীয় অঙ্গে কি 
করিয়। অন্ত্রক্ষেপ করা যাইবে? উপায় কি? রণক্ষেত্রে আপিয়া রণবিমূুখ হওয়া ত 
যায় না। বীর হই? বীরধন্ম পালন ন। কণ্া৪ সম্ভব হয় না। কি কঠোর স্সেহুহীন 


বীরের আচার! 
“বীরাণাং সময়ে! হি দারুণরসে! স্নেহক্রমং বাধতে” 


রথারূঢ চন্দ্রকেতু লবকে পাদচারী দেখিয়! ক্ষত্রিয়ধয় ইঠ নঠে, বুঝিয়! রথ হইতে 
অবতরণ করিল। লব পার্দচারী, নিজে রথারূঢট--এ যুদ্ধত ন্তায়মুদ্ধ নহে। আর 
প্রতিতবন্বীর সহিত সমক্ষেত্রে দীাড়াইলে নিজেরই সন্মান। কিন্ধ চন্ত্রকেতু এই অবশরণকে 
বীরের পুর্জ। বলিয়া মনে করিল। রখুকুলের মর্ধযদাতিজ্ঞ স্ুমন্ত্র চন্ত্রকেতুর এ সাহসের 
কাধ্যটিকে বারণ করিতে পারিল না। যদ্দিও চন্দ্রকেতু বালক, তাহার জীবূনর শ্ুভাশুভ 
স্থমস্ত্রেরইে উপর নির্ভর, তথাপি স্থুমন্ত্র কর্তব্যের নিকট স্নেকের বণি দিল। ধন্য মুমন্তর 
ধন্ত চক্ররকেতু । 

লবও বীর, রামের পুত্র। সেরক্তের গুণ কোথায় যাইবে? তাই লব চন্ত্রকেতুকে 
রথ হইতে অবতরণ করিতে বারণই করিল। অথচ নিজে প্রার্থিত হইয়। অন্ত রথে আরে'হগ 
করিয়। যুদ্ধ করিতে চাহিল ন।। [ভরে প্রচণ্ড গর্ব, তীক্ষ আত্মলম্মন বঙ্গায় রাখিয়। 
কেমন বিনয়ের সহিত রথারোহণ প্রার্থন| প্রত্যাখ্যান করিল। 

"কে। বিচারঃ স্বেযু উপকরণেমু কিন্তু অরণাসদে বয়মনভ্াত্তরথচচ্চাঃ” 

অবশ্ত রথারোহণে আমার' কোন আপত্তি নাই। তবে অরণ্যচারী আমি, রথারোহণে 
আমার' অভ্যাস নাই। দর্গ ও সৌজন্তের কি বিচিত্র মিলন। 

লব-চন্দ্রকেতুর ব্যাপারটি 'মাগাগোড়। বিচির রসের মিশ্রণে এক প্রকার উপভোগাই 
হইয়াছে । ঢজনের দৃষ্টি ন্েহপায়াধারায় মা চযিক্ত, বাহু কিন জয়াকাক্ষায় ধনুর্বাণ আকর্ষণে 
সম্পূর্ণ প্রস্তত। স্থমন্ত্র গরকবার ভাবিল, লব কি রামচগ্দ্রের পুর, সীতার গঞওজাত ? হায় 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] উত্তরচরিতে পঞ্চমান্ধ ২৮৫ 


যে ইহাই ভাবিতে চাছে। আবার পরক্ষণে বিবেক আ'দয় সে ভান! দূর করিয়। দিল। 
যে লতা বহুদিন লইল উদ্মুলিত৷ হইব গিপ্নাছে, তাছার পুষ্প প্রসবের আশ! কোথায়? 
হ্বদয় যাহ! ভাঁবিতে চাহে, যুক্তি অনেক দময়ে তার বিপক্ষে যায। যদিও সুমগ্র বলিল 
লবের এই দর্পসৌজন্তের অনুরূপ আচরণ দেখিণে বামভদ্রের হৃদয় নিশ্যয়ই ন্নেছে গলিয়। 
যাইত। কিন্তু তথাপি সুমন্ত্রের হৃদয়ের এক কোণে রামভদ্রের হৃদয় ম্নেহে গলিয়৷ যাওয়ার 
অপর একটা কারণও কুটিগ্া উঠিতেছিল । 

লব তখন নিজ উদার হৃদয়ের এবং গষ কুমারে চিত প্রশান্ত ভাবের ধিক দরিয়া বিচার করিয় 
লজ্জিত হইল । সেই রামায়ণকথ|-নায়ক সুজন রাক্ষধষি রামচন্ত্, তাহার অশ্ব ধরিয়াছি 
মনে করিয়। বাধিত ও হইল। তাই স্থুমন্্বকে কহি “আর্ধা, আমর! ই রাজধির অশ্ব- 
মেধ্যজ্ঞ পণ্ড কর্রবার উদ্দেশ্তে যন্তীয়াশ্ব ধরি নাই । শৌধ্য সৌঝন্তের আদর্শ 
অষোধ্যানাথের উপর আমরা কোনরূপ দ্বেন চাৰ9 পোষণ $রি না। তবে অশ্বরক্ষকের 


ক্ষত্রিয় অবমাননাকরী উদ্ধত বাণী * 
অয়মশ্বঃ পতাকেয়ম্‌ অথবা বীরঘোষণ। | 
নগ্ুলৌকৈকবীবস্ত দশ ককুলছ্বিষঃ | 
আমাদের চিত্তে বিকার জন্মায়! দিয়াছে--তাই অশ্ব ধরিয়াছি। এ গর্বিত বাণী কোন্‌ 
বীর সহ করিত পারে? 


লবের এ কথ! শুনিয়া! চন্ত্রকেতুৎ হাসিতে হাসিতে বণিল সে হাসির মধ্যে বাঙ্গের 
সুর প্রতিধ্বশ্ত হইয়া! উঠিপ। “জোষ্ঠতাতের প্রভাবোতকর্ষের প্রতি লবের এ অমর্ধ মাত্র" 
রাঁমচন্তদ্রের প্রভাব যতই উৎকর্ষত। লাভ করুঃ না কেন, তাহাতে লবের হৃদয়ে অমর্য আস 
অন্ঠায় ; বীরের পৌভাগা গর্বে এ অসহিষ্ত। উদারতার পরিচায়ক নহে-_তাই চন্দ্রকেত 
ঈষৎ বিরক্ত, অসত্তষ্ট এবং ব্যথাপ্রাপ্ত হইল । 

পন তেজন্ডেজন্বী প্রন্থত অপরেষাং গ্রসহতে” লবের উক্তি। তেজন্বী কখন অপয়ের তেজ 
সহ্য করিতে পারে না; ইহা তাহার প্ররৃ্ঠি। কাজেই লবের হৃদয়ে এ অসহিষুতা 
জন্মিলেও তাহা কিছুতেই অন্ঠায় হইত না। লবকিঞ্ আপনার হৃদয়ের গভীর তলদেশ 
পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া! রামচন্দ্রের উপর দে তাহার কোন অমর্য আছে তাহা বুঝিতে পারিল 
ন। লণ্র ধারণ! অশ্বরক্ষকের গর্বিত বাণীই এই যুদ্ধের মূল কারণ | স্বভাবতঃ 
দান্ত স্থজন রাধচন্দ্র ও গর্বিত নন, জনসাধারণের উপর তাহার ত কোনদিনই ওদ্বত্য 
প্রকাশ পায় নাই ; তবে তাহার সৈনিকের এ উদ্ধত বাণী প্রচার করে কেন? এ তরামচন্ত্রের 
প্রকৃতির যোগ্য নছে। যে বানী সর্ববিধ বৈরতাবের পোষক, যাহ। দেশের অনম্ষ্ীন্বক্ূপা, 
তাহ! যে রাক্ষণী বাণী। খিগণ এ গাক্ষপী বাণীর নিন্দা করিয়াই থাকেন। লব যদিও ক্ষত্রিয় 
কুমার, তথাপি সে শাস্তি তপোবনে বাস করিয়া, মহ্র্ষির নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া 
আধ সংস্কারপৃত হইয়াছে; সে কেন না, সকল ক্ষত্রিয় পরিভাবী বাণীকে অস্তভকরী অনশ্্মী 
সর্বনাশিনী রাক্ষসী বলিয়া! মনে করিবে? 


'* এই অন্থ সপ্তলোকের মধ্যে একমাত্র বীর, দশানন কুল :নাশন শ্রীরাষচন্দ্রের বিজয়পতাকা, অথবা 
বীরত্বের ঘোষণ!। 


২৮৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খু, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


লব যখন দেখিল,_-“এই অশ্ব জঙ্গপতাকা” এই রাক্ষপী বাণীই যুদ্ধের কারণ তখন নিজের 
অনর্ধ হউক ব! না-ই হউক-_তাহাতে কি আসিয়' যাস? তাই চন্দ্রকেতুর কথার খোচাটি 
অনেকক্ষণ ধরিয়াই লবের মর্মে বিধিয়। রহিয়াছে। তাই লব চন্দ্রকেতুর কথার উত্তর 
দিল “আমার যদ রামচন্দ্রের প্রভাবোতৎকর্ষের প্রতি অমর্ষই হইয়া! থাকে, তাহাতে কোন 
দোষের কথ নাই। ক্ষাত্র ধর্ম ত আর ব্যক্তি বিশেষেই মাবদ্ধ নহে ।” বাস্তবিকই বীর গর্ব, 
কাহারও একচেটিয়! সম্পত্তি নহে, যে, অপর কাহারও তাহাতে অধিকার থাকিবে ন। 

সুধ্ত্র স্থির ধীর, লবের প্রতি মেহ বিশি্উও বটে। কিন্তু দে প্রভুহক্ত, রামচন্দ্রের 
উপর তাহার অগাধ শ্রদ্ধা । লবের এ দর্পিভ বাণী স্থুমস্ত্রের ও প্রাণে একটা জালার হৃষ্টি করিল। 
বালকের এই অনধিকার চচ্চ'য়, প্রভু রামচন্দ্রের উপর সাবহেল ব্যবহারে বিরক্ত ও হইল। 
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র আনন্দিত হয়, আবার বিক্ষুব্ও হইয়। থাকে। স্ুমন্ত্রেরও তাহাই হইল। 


ক্ুদ্ধচিত্তে লবের কথার তীক্ষ উত্তর ন! দিয়! পারিল না। 
প্তুমি সে ইক্ষাঁকু কুলাবতংস রানচন্দ্রকে জান না, অতএব তাহার বিষয়ে এ অতি প্রসঙ্গ 


হইতে বিরত হও। সৈনিকগ্ণকে জয় করিয়। বীগাঝ্ত। দেখাইয়াছ বলিয়া! সেই জামদগ্রা 
বিজেতার উপর তোমার কটাক্ষ কর। মাজে ন।।” রামচদ্দ্রের প্রতি অবজ্ঞান্চক এ উক্তি 
লবের পক্ষে অতি প্রসঙ্গ বলিয়াই স্মন্ত্র এগ তিরস্কার করিল। 

লব সাধারণ ভাবে যাহ! বলিল, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের কোন রূপ অগম্মান 
কর। হয় নাই। কিন্তু নুমন্ত্র প্রত্যক্ষ ভাবেই লবকে আঘাত করিল। লব বীর, ইক্ষাকু 
রক্ত তাহার ধমনীতে বহমান, সে দহ্য করিবে কেন? কথায় কথ বাড়িয়৷ যায়, স্মুলিঙগে 
ফুৎকার দিলে তাহ! দপ, করিয়। জলিয়! উঠে। লবও ঈষ২ উত্তেঞ্জিত হইয়া উঠিল। উপহ্থাসের 
সহিত স্ুমস্্রকে কহিল __ 

ব্রাহ্মণের বাকেয বল, ক্ষত্রিয়ের বাস্ছতে বল_-ইহাহ প্রসিদ্ধ আছে। অতএব শাস্গ্রাহী 
ব্রাহ্মণ জামদগ্্যের বিজেতা বলিয়! রামচন্জ্রের প্রশংসা! কি ?” 

চন্দ্রকেতুর আর সহ্য হইল ন|। জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি এন বড় অবজ্ঞান্্চক কথা সে 
কখন শোনে নাই । লক্ষণ পুত্র এ তীর আঘাতে আহত প্রায় হুইয়। উঠিল । আর কথোপ- 
কখন চলে না। লবকে এ শকাগ্ত আক্রমণের উত্তর দেওয়৷ চন্দ্রকেতুর পক্ষে অসম্ভব। 
কুন্ধ ব্যথিত স্বরে সুমন্ত্রকেই বারণ করিল । অব পরোক্ষভাবে লবের আক্রমণ প্রতিহত 
করাই হল। 


আধা কৃতমুন্তরোত্তদেণ 

কোহপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারঃ 
শ্লাঘ্যে। ন যসা তগবান্‌ ভূগুনন্দনো২পি। 

পর্যাপ্ত সপ্তভুবন।ভয়দক্ষিণানি 

".. প্ুণ্যানি তাতচরিতানি চ যো নবেদ॥ 


আধ্য আর কথ! কাটাকাটির প্রয়ে(জন নাই । কে ইনি নূতন পুকুষাবতার হুইয়! আনিক়াছেন 


আহিন, ১৩২৯ ] হাঁসি কানা ২৭৯ 


ভগবান ভূগুনন্দনও ইহার শ্লীধ্য বিবেচিত হন না। সন্ত হুবনের অভরদাত। গ্রীরা মচন্জ্ের 
পুণাময় চারত ও তুচ্ছ প্রতীত হয়। 

“্্রীহত্যার . ধাচার বীরত্ব4 বালিবধে বাহার কৌশল, তাহার বীরত্বকৌশল সকলেই 
জানে । লব যখন রামচন্দ্ের প্রতি এই ত্র বিজ্রপোক্তি করিল তখন চন্দ্রকেতু দস্তাহত [বিষধরের 
মত গর্জাইতে লাগিল “আঃ তাতাপবাদভিন্নদর্ধাদ অতি হি নাম প্রগল্ভসে" বলির চস্ত্রকেতু 
ক্রোধে উন্মত্ত হুইয়া উঠিল, স্বভাবতঃ আরাক্রিম চক্ষু দরিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল | 
লবের এ প্রগল্ভতা। উত্তেজিত হৃদয়ের ফল বলিয়া আমর! ধরিয়া লইয়াছি, নচেৎ লবচরিত্র- 
মহত্ব একটু ক্ষুণ্ন হইত। 

তখন ছুই মহাবীর সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য বিমর্দন কম! ভূমিতে অবতরণ 
করিল। তখন প্রিয়দর্শন, কোমলপ্রকূতি লব ও চন্দ্রকেতুকে রক্মর্শন এবং কঠোর বলিয় 
বোধ হইল। 

সংস্কত নাটকে নেপথ্যেই ৮ বুদ্ধ হওয়ার প্রথ।। বুব্ধ বল, হত্য। বল এ সকল রঙ্গমঞ্চে 
দেখান 'নষদ্ধ। বর্ণন। দ্বার। যুদ্ধের ছাবটি হৃদদ্ধে কুটাইয। তোলাই কবির কল। নৈপুণোর পরি- 
চাক | *ব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধব 'পারটি ষষ্ঠ অঙ্কের বিঞ্ম্তকে বিদ্যাধর বিদ্য।ধরী সংবাদে বিবৃত 
হইবে। শ্ীরামসহায় বেদাস্তশান্ত্রী ৷ 


হানি কান্না 

পা ২) 
সেই অমৃতের সন্তানে?। আলোর অন্থগামী ; আমার বার! ভালবাস' দূর কে দাও তারা, 
মোদের আ বার ছুঃখকিসের1---ভাব্ছি দিবসযামি। ছুঃখ দিয়ে বহাও নয়ন-ধারা, 
চিন্তা! বৃথা, বার্থ কায়াকাটি ; আদর পাবার মানুষটি তো! নই 
ধর্মপথে চল্বে। সোজ!, রইবে। মানুষ খাটি ! ্রান্তি ত্রুটির বস্ত্রণাতে জ্যান্ত মরে রই 
কাদবে। কেন? প্রাণট। খুলে হাসবে। মধুর হাসি, কীদ্‌ছি তবু প্রাণের মল! গকতে নাহি চায়; 
কাদদবে যারা চোখ মুছাবে। গভীর ভালবাসি । দীর্ঘ দিবস রাত কাটে গে. নানান বাতনার ! 


বল্‌ ন। তোন্না কা্বে! কেন শাই? কাদার মত কদতে শুধু চাই, 

£খ ?__-সেটা মনের ব্যথা, ছুঃথ কিছুই নাই। তবেবদি প্রাণের পাও! প্রাণের মাঝে পাই। 
পুস্প হাসে, চন্দ্র হ'লে, হাসে লক্ষ তার, কাঞ্ল- ছাপে! মেঘের রাশি আকাশ যেমন ঢাকে 
ঠেদেই পাখী গাইছে স্থখে হয়ে পাগলপার। );) থেকে থেকে চম্ঞ্ে উঠে ডাকে, 
প্রাণের হাসির কোথায় সমতুল ! তেম্নি ধারা খামার বুকের ম'ঝে, 
এমন ছাসি ন। হেসে, হর, মানুষ করে ভুল! ছুঃখ-দাগার ঘোর কালিষ। দিগ্‌ দিগন্ত রাজে' 


কনিত সব মনেও ছখে মরতে জানি, ছাই ! দারুণ ৫য়ে উঠুক বাথা, ঝরুক্‌ নয়ন-ধারা, 
সকজ রকম ভুথেবু মাঝে হাসবে! সর্বদংই । জবাব কান। ক্বে। তখন হয়ে হৃদ য-ঝ। ং 
হ!সির আবাদ করবে৷ সবার মাঝে, শুকৃনো জগৎ করবে! নরম কাদা, 

কানন তখন মরবে কেঁদে গভীর রম লাজে। হৃদয় শেষে হবে শরৎগগন সম শাদ] ! 


জ্রীতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্রাচাধ/ 





বনপর্বব। 
চতুর্থ অধ্যায়। নল দশয়ন্তী। 


বনবাসেক পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে । পাগুবেরা আবার কাম্যক বনে ফিরিয়৷ আসিম়্াছেন । 
বেদব্যাস যুধিষ্টিরকে চাক্ষুপী নামক রুহশ্বিদ্ধ। শিখাইয়াছিলেন। তদ্দার। দুরের বস্ত 
ষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির এখন তাহ! অজ্জুনকে |শক্ষা! দিলেন * এবং স্বর্গ হইতে ছুলভি অত্র 
শস্ত্র আনয়ন করিবার জন্ত তাহাকে তথায় পাঠাহলেন। 

গমন সময়ে দ্রৌপদী অশ্রুবর্ণ করিতে করিতে বপণিলেন, “হা ভূলিওন।--আমাদের 
সুখ ছুংখ। জীবন মরণ, রাজ্য ও এশ্বধয সকলই তোমার উপর নির্ভর করে।” 

একদিন মহর্ষি বৃহদশ্ব প।গুবগণকে দেখিতে আসিলেন। যুধিষ্ঠির অতি ছুঃখার্তভাবে 
বলিলেন, “মুনিবর, আমিই দকলের ছুঃখের কারণ। আমার ন্তায় ছুঃখী তুমগডলে আর 
জন্ম গ্রহণ করে নাই।” 

ধাষি উত্তর করিলেন, “তাহ। ঠিক নহে। তোমাপেক্ষাও কত অধিক হছুঃখী কত 
আঅর্ধক সংখ্যায় বিদ্ধমান আছে কঠিন পীড়াগ্রস্থ কশ চিররোগী দিনরাত আর্তনাদ 
করতেছে, অথচ জীবন ধায় না, নিশ্চক্ই তাহার। তোমাপেক্জা অধিক হঃখী। আর 
এ যে দীন দারদ্র ।তক্ষুকের দল, সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও উদ্ধর পুর্ণ কাঁরতে 
পারিতেছে না, ঝড় বুষ্টিতে দড়াইবার গৃহ নাই, শীত হইতে আত্মঃক্ষার উপায় নাই, 
তাহার। নিশ্চয়ই তোমাপেক্ষ। অধিক তুঃখী। এই সকল ভাবিয়া মনকে আশ্বস্ত কর। 
সকলেই যদ এ রূপ ভাবিয়া দখে, তাহ! হইলে বিষম ছুঃথেও শাস্তি লাভ করিতে 
পারে। অধিক কি এই পাশ! খেলার জন্ত নলরাজও তোমাপেক্ষা অধিক হছঃখ ভোগ 
করিয়াছিলেন। তাহার কথ। শ্রবণ কর” ৪ 

নগ নিষধ দেশের রাজা। সত্যবাদ্া, জিতেক্িস্ধ ও আত বলবান। বিদর্ড দেশের 
রাজকন্তাও দময়ন্তী পম! সুন্দন্রী। উভয়েই উভয়ের রূপ গুণের সংবাদ পাইক্জ। পরস্পরের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন? স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তি নলের গলায় মাপা দিলেন। তৎপরে তীহার! 
বস্তু যাগ যদ করিলেন। তাহাদের পুত্র কন্ত। হইল) মুখের সীম! থাকিল না। 

একদিন নলের ভ্রাতা পুফ: ঈর্ধযাপরবশ হইয়। তাহাকে পাশা খেলিতে আহ্বান 
করিদ্েন। পণ রাখিয়। থেল। আরম্ভ হইল। নণের ধনৈশ্্য্য ও রাজ্য, সকলই পুষ্কর 
জিতিয়া লইল। মন্ত্রীগণ ও দময়স্তী নলরাজকে কত বুঝাইলেন, তিনি বিরত হইলেন ন!! 
শেষে পু্ধর নলকে বলিলেন “সর্বস্বান্ত হইয়াছ, এখন দময়স্তীকে পপ রাখ।” ভ্ত্রাতার 
মুখে এই কখা শুনিবামাত্র নলের' প্রাণে দ্বণার উদয় হইল তিনি তৎক্ষণাৎ সে 
গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, প্রিয় প্রাসাদাদি পরিত্যাগ করি! প্রস্থান কগিলেন। 











০ এ এব আট আর পা এ অর 


্ আদিপর্বধ ১৭০--৪৩1৪৫। বনপর্ধব ৩৭-:১%1১১ । 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] বনপর্বব ২৮১ 


নলরাজ! চলিয়াছেন, অতুল এসব স্বীয় কর্মঘোষে বিসর্জন দিয়া চলিয়াছেন। শোকে 
ছুঃখে চক্ষু রক্তব্ণ হইয়াছে। পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র, যেন উন্মাদ। সাধবীগণের 
শিরোমণি দময়স্তী কি গৃহে থাকবেন? তিনি যেই স্বামীর শোচণীয় অবস্থা! দেখিলেন, 
অমনি এক বস্তা কইয়াই, স্বামীর পাছে পাছে ছুর্টলেন। প্রিয় পতির ছুঃখের সহচরী 
হইলেন। প্রাপাধিক পুত্র বন্তার মমত! তাহাকে স্বামী হইতে বিচ্ছির করিতে পারিল 
না, গৃহে রাখিতে সমর্থ হইল না। 

তীহার। তাহাদেরই নগরীর নিকট তিন দিন থাকিলেন, তথাপি কেহ তাহাদের 
ক্ষুংপিপাসা নিবারণের জন্ত কিছুই দিল না দিবে কিরপে? পুফ্ধর প্রচার করিলেন, 
যে ব/ক্তি নলদময়স্তীকে সাহাধা করিবে, তিনি তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন। শেষে 
নল-দময়স্ত আহার অন্বেষণে মহাবনে প্রবেশ করিলেন। নলরাজ। তথায় এক ঝাঁক 
পাখী দেখিলেন। তাহাদের মাংস আহার করিবেন ভাবিয়া! তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত 
পালায়িত হইলেন। ন্বীয় পরিধেয় বস্ত্র তাহািগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। অমনি 
তাহার! সেই বস্ত্র লইয়। উড়িল, আর বলিল, “হতভাগ্য নল, আমর তোমার সেই 
প্রিষ্স পাশ।। তোমার যে একথখানিমান্র বন্্ ছিল. তাহাও আমাদের সহ্য হয় নাই। 
তানথাও লইয়৷ চলিগাম। যাহার! খেলায় মত্ত হয়, তাহাদের এই রূপ দুর্দশাই 
হয়।' 

ইর্ব-দ্ধির বিলাপ ভিন্ন আর সঙ্থলকি? নলরাঞ্জ! বিলাপ করিতে লাগিলেন। আবার 
্ত্ীপুরুষে একই বস্ত্র পরিয়া চলিতে লাগিলেন। শেষে একটি পথ (দখিয়। নল বলিতে 
লাগিলেন, "এই পথ বিদর্ত নগরে গিয়াছে ।” দময়স্তী বণিলেন, “তোমার অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্ত আমি কি তোমাকে ,এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়! পিতৃগৃহে গিয়া 
আশ্রয় লইতে পারি! তবে চল ছুই জনেই তথায় যাই। সেখানে তুমি মহাসম্মান প্রান্ত 
হইবে ।” নলম্বীকৃত হইলেন না। 

এখন তাহারা উভয়েই এক বস্ত্র পাঁরয়। সেই মহাবনে বিটরণ কঝকুতে লাগিলেন। 
একদিন তাহারা একস্থানে বলিয়া আ।ছন, এমন সময় শ্রান্ত ক্রাস্ত রাজমহিষী সেই 
মৃন্তিকার উপরে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন ন:রাজ। উভয়ের পরিধেয় 
বস্থানি দ্বিধণ্ড করিয়া পলায়ন করিলেন। 

কিছুকাল পরে রাণীর নিদ্রা-তঙ্গ হইল। তখন তিনি স্বামীকে না দেখিয়। উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই অরণ্যে রোদনে কেহই বিগণিত হইল না । তখন তিনি 
বিলাপ করিতে করিতে সেই মন্ধাবনে প্রিয় পতির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
এমন সময় এক বৃহৎ অগ্রগর সর্প তীহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। তীছার ক্রন্দন 
শুনিয়া এক ব্যাধ ছুটিয়া আসিল। সে সেই সর্পকে 'দ্বিধণ্ড করিয়! তাহাকে বীচাইল। 
কিন্ত পরক্ষণেই সে তাহাকে আক্রমণ করিল। বাহার হৃদয়ে সতীত্ব আছে, ধর্মযল আছে, কে 
কে তাহাকে পরাঞ্য় করিতে পারে? দময়ন্তী সেই ব্যাধকে নিহত করিয়া আত্মরক্ষা 
করিলেন । 


২৮২ নব্যভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, 


নল ভাবিয়াছিলেন, দময়স্তী একাকী হইলে পিতৃগৃছে গমন করিবেন। কিন্তু তাহার 
মনে সে কথ! একবারও উদ্দিত হইল না। তিনি অশ্রজলে ভাসিতেছেন, আর সেই মহাবনে 
উন্মাদিনীর ন্যায় শ্বামী অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। কেশ মুক্ত কর্দমাক্ত। শরীর 
ধূলায় ধূনরিত, জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ। পরিধানে সেহ মলিন--অতি মলিন কর্দমসিক্ত 
অর্ধ বন্ত্। যে দিকে চক্ষু যাইতেছে, সেই দ্বিকেই যাইতেছেন। একে মহ্াবন, তাহাতে 
আবার হিং জন্ততে পুর্ণ । কত কিরাত, ব্যাধ, অসভ্য মানব বিচরণ করিতেছে। 
তথাপি দময়স্তী ভীত হইলেন না । “পতি পতি” বলিতে বলিতে ছুটিতে লাগিলেন। 
যেখানে বৃক্ষ দেখিলেন, পশু দেখিলেন, শৈল দেখিলেন; সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন, “আমি অভাগিনী দময়স্তী। তোমরা কি আমার পতিকে দেখিয়াছ? 
এই রূপে পতিবিরহ্থে অধীরা, উন্মত্ত! হইয়| বন্দিন বনে বনে ভ্রমণ করিলেন | 
শেষে এক নদীতীরে এক বণিকসম্প্রদায়কে দেখিতে পাহলেন। তাহাদের অগুসরণ 
করিয়৷ চেপিরাজ্যে উপস্থিত হইল্নে। রাজমাত| ত্ৰাহাকে আশ্রয় দিলেন, পরিচারিক| 
নিষুক্ত করিলেন। 

আর নল রাজা? স্ত্রীকে তাাগ করিয়! ছুটিয়াছেন॥। এমন সময় এক সর্প দংশন 
করিল। তীহার অতুল রূপ কর্ঝবর্ণ হইল। ক্রমে তিনি অবোধ্যার প্রবেশ করিলেন। 
তথাকার রাঞ্জার সারথি হুইলেন। 

এ দিকে বিদর্তরাজ ম্বীন জামাতার ও তনযার ছদ্দিশার সংবাদ পাইয়। তাহাদের 
অন্থলন্ধান করিতে বন্ধ ব্রাহ্মণীকে বন্দিকে পাঠাইয়াছিগেন। এক ব্রঙ্গণ চেদিরাজেয 
দময়স্তীকে দেখিয়। তাহাকে পিতার নিকট লই! গেলেন। তিনি পিতা মাতাকে বলিয়। 
অনেক ব্রাঙ্গণকে স্বামীর আন্বেষণ করিতে নানাদেশে প্রেরণ করিলেন। 'এক ব্রাঙ্গণ 
অধোধ্যায় উপস্থিত ভইলেন। তিনি দময়ন্তী কথিত সাংস্কৃতিক বাক্য বলিতে লাগিলেন। 
নল তাহ! শুনিরা বান্ধণকে বঞ্ধিলেন, “পতি পরিত্যাগ করিলেও সতী স্ত্রী কখনও পতির 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় ন।। স্বামীর নিকট সদ্বহারই প্রাপ্ত হউক ব। আসন্ধাবহাএই প্রাপ্ত 
হউক সাধৰী স্ত্রী কখনও স্বামীর উপর অসন্তষ্ট হয় 511 পক্ষীগণ যাহার পারধেয় বস্ত্র 
পর্যন্ত অপহরণ করিয়াছিল তাহার প্রতি সতী স্ত্রী কখনও পরাজুখ হয় না । সেই ব্রাহ্মণ 
ফিরিয়। গিয়। সেই উত্তর দময়স্তীকে শুনাইলেন। তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে পুনরায় নলের নিকট 
পাঠাইলেন ৷ ঠিনি নলকে গিয়। বলিলেন, পম্বামী অনুদ্ধেশ হওয়ায় দময়ন্তী পুনরায় পতি গ্রহণ 
করিবেন, শীগ্রই তাহার স্বয়ম্বর হইবে * 1” দময়ন্তীর পুত্র কণ্তা ছিল। তখন তিনি তাহার 

* নুপ্রসিদ্ধ নার মিয়ার উইলিরমসূ লিখিয়াছেন, “গৃহস্থ জীবনের চিত্র ও চরিত্র অন্কণে গ্রীস ও রোদের 
কাবা অপেক্ষাও নংগুত কাবা সমধিক মূলাব।ন। হিন্দু কবির! স্্রী-চরিত্র রচনায় অভিণয়োকি ত্যাগ করিয়া, 
পাছা ম্বতীবিক, কেবল তাহীরই বর্ণন। করির। খাকেন। কৈকেনী, মলোদরী, কৌশল], গমন কি যন্থুরা-- 
মকলেরই চিঞ্র ঘেন জীবন্ত ও ্বাভাবিক। সীতা, ভ্রৌপদী ও দময়স্তী_হেলেন ব! পেদেলেোপ অপেক্ষা 


আমাদের র্রেছ ও সহানুভূতি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। সাধারণতঃ হিন্দু ললনাগণ সতাই দাম্পঙা 
টা জআবর্শ। পতিত্রস্ধ। রমণীগপের এই সকল মনোহর চিত্রে প্রাচীন কালের ছিন্দু গুহের পহিত্রত। 


ভারত, ১৩২৯ ] বনপর্ণব ২১৩ 


পিতার আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তথাপি তিনি আবার বিবাহ করিবেন, শুনিয়া! নল বিচলিত 
হইলেন। অযেধাঁর রাজার রথে বির্ভ নগরের দিকে অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। 
পথিমধ্যে এক ফল ভক্ষণ করিয়া বন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তীহার শতীর হইতে বিষ 
নির্গত হুইয়। গেল, আবার পূর্বের কান্তি আসিল। বিদর্ভ নগরে দরময়ন্তী নলরাজকে 
চিনিতে পারিলেন। এইক্লূপে বু বৎসরের অশেষ ছুঃখের পর আবার নল-দমযন্তীর 
মিলন হুইল । 
নল প্রবাসে পাখাখেল। উত্তম রূপে শিখিয়াছিলেন। এখন তিনি ন্ষধে গমন করিয়া 
পুষ্করকে পাশ। থেলিতে আহ্বান করিলেন। পু্ধর একে একে সকলই হারিলেন। এই 
রূপে নলরাজা স্বরাজ উদ্ধার করিলেন। এখন তিনি সেই ভ্রাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিলেন? তাহাকে বারবার আলিঙ্গন করিলেন, মন্তকাস্্াণ করিলেন। তাহার পূর্ব 
' অপয্লাধ ক্ষম। করিলেন। তাহাকে বহু ধনরত্র ও রাজ্যাংশ দিলেন। এই উদ্দার উন্নত মহান্‌ 
হৃ?য়ের জন্য নলরাজা আজও ভারতে পপুণাশ্লোক নলরাজ।” বলিয়া কীর্তিত হইতেছেন। 
উদার উন্নত মহান্‌ হৃদয়ের তুলনা কোথায়? 
মুনি নীরব হইলেন। নলের চরিত্র আব্গও প্রতি হিন্দুগৃহে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। 
প্রতি প্রভাতে হিন্দুরা! মন্ত্র পড়িয়া! গাতোখান করেন £-- 
পুণ্প্রোকো৷ নলোরাজ পুণাস্লোকো| যুধিঠিরঃ | 
পুণ্যগ্রোকে। চ বৈদেস্ী পুণাপ্লেকে। জনার্দিনঃ ॥$ 
শীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী । 


ও স্বাভাবিকতার প্রকৃত ছবিই আমর! দেখিতে পাই। রামায়ণ ও মহাত্তারতে গুহস্থ জীবনের স্থখ ও 
সাষাঞ্জিক হথখের যে চিত্র গুদত্ত হুইয়াছে, তাহাপেক্ষ| অধিক হ্বন্দর ও যর্ম্পশাঁ জার কিছুই হইতে পারেনা। 
বন্ততঃ গৃহের শ্রেহ ভালবাসার চিত্র অন্কনে ও স্বান কাল এতেদে বিশ্বের সর্বত্র মনুধ্য চরিত্রে ষে সকল 
ভাধ দৃষ্ট হন, তাহার ছবি দিতে সংস্গত কাবা অতুলনীয় ।” “11111471591 10১60) 1). $4 58, 

হেলেন গ্রীস দেশের অন্তত স্পার্টার রাজ! মেনেলসের পরমানুনারী রাণী ছিলেন। এসিক়! মাইর 
প্রদেশের অন্তর্গত টর নগরের রাজকুমার পারিস অন্তর পূর্ববক তাহাকে স্বদেশে লইয়া বাম। তাহাতে 
গ্রীমের সমুদয় বীর একতায় জাবদ্ধ হুইয়! বহসৈল্ক লইয়া টয় নগর অবরোৎ করেন এবং দশবৎনর যুদ্ধের 
পর তাহা! ধ্বংস ও পারিনকে নিহত করিয়! হেলেনকে উদ্ধার করেম। তখন স্বামীর নহিত তাহার পুরমিলন 
হয়। 

পেমেলোপ শ্রীসের হৃপ্রসিদ্ধ বীর ইউলিসিসের পরমানু রী স্ত্রী ছিলেন। তাহার শ্বামী উক্ত ট্রযুদ্ধে 
গযম করেন ও পয়ে নিরুদ্দেশ হন। সেই সময় বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা 
ও বড়বন্ত্র করেন। তিনি কোনমতে সম্মত হন না। শেষে তাহার ম্বামী,২* বংসরের অনুপস্থিতির পর 
গুছ্থে কিরিয়া আসেন। তখন উভয়ের পুনধিলন হয়। 

গ্রীসের সুপ্রসিঙ্ধ কবি হোমার ডাহার 117 নামক কাব্যে ছেলেনের এবং 01556) নাক কাব্যে 
পেনেলোপের টারত্র অন্কণ কমিয়াছেন। 

* বনপর্ব ৭০--২৬। পূর্বে পতি মরিলে বা অনুঙ্দেশ হইলে পর্বী পুনরায় বিবাছ করিতে পারি! এ 
সম্বন্ধে এই গ্রন্থের খাস্তিপর্ধবের ৫ম অধ্যায়ে বিধবা বিব।ছ বা | 


সাবরমতি-সত্যা গ্রহাশ্রম 
পথের কথা 


আজকাল শিক্ষিত বাক্তিমাত্রেই সাবরমতি নামের সহিত শ্ুপরিচিত। দাবরমতি তাহাদের 
নিকট একটা স্থপ্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু ভারতবর্ষের ভূগোলে ইনার বিশেষ কিছু প্রসিন্ধি নাই; 
এই নাংম একটি গ্রাম আছে বটে, কিন্ত তাহার এমন কিছু সমৃদ্ধি ব। ভৌগলিক বিশেষত্ব 
নাই, যাহার জন্ত ইহা একট প্রসিদ্ধ নগর বলিয়! পারগণিত হইতে পারে; শত শত 
গ্রামের ন্যায় ইহাও একটা সাধারণ গ্রাম মাত্র; এইরকম গ্রাম আমাদের বাংলাদেশে অনেক 
আছে। এই *সাবরমি” নামে একটি ছোট নদীও আছে (“চৈতন্ত ভাগবতে” “শুজমতি' 
বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে) কিন্ত এই নদীর জন্য আমদাবাদ প্রসিদ্ধ নহে, আমদাবাদের 
অন্কই আমরা এই ন্দীটার নাম শুনি) থাকি । ভারত-প্রসিদ্ধ সর আমদাবাদের পাশ দিয়া 
এই ক্ষুদ্র শ্রোতথিনীটি বহিয। গিয়াছে, এবং তাহার জন্তই উহার যা&| কিছু নাম। নদীটার 
পরিসর অল্প, গ্রীষ্মকালে সামান্য মাত্র জল থাকে । এই নদীর একদিকে আমদাবাদ, 
অন্যদিকে সাবরমতি । নদীর উপর দুইটা (সতু আছ $ একটী [21115 13113£৩, অপরটা 
[২9117513710 ; রেলওয়ে ব্রীজ সব্বসাধারণের জন্ত নফে-_ইহার উপর দিয়] বি, বি, এও, 
সি, আই রেলওয়ের লাইন ( 13010192 1391005 801 0610115] 10012151159 ) নদী 
পার হইয়'ছে; সর্বসাবাণের জন্য এলিস্‌ বীজ । 

এই ছুই উপায়েই সাবরমতি যাওয়। যায়। কিন্তু সাবরমাতর সত্যাগ্রহাশ্রমে যাইতে হইলে 
কোন্‌ ষ্টেসনে নাম! সুবিধাজনক-- আমদাবাদে না সাবরমক্ি তে ? ধাহাদের স্িত অনেক জিনিষ-- 
পত্র বা ছেপেমেয়ে আছে, তাহাদের পক্ষে আমদাবাদে নামাই স্থবিধাজনক। ই্রেনন হইতে 
আশ্রম প্রা ৬ মাইল দুরে) কিন্তু যাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে? ছ্রেসনে অনেক টাঙ্গা, 
ট্যান্সি ও কুলি পাওয়া যার়। তবে বাহার! আশ্রম দেখিবার জন্ত আসেন তাঠাদের 
ছোট ছোট ছেলে যেবেন লইয়া! আসলেই ভান হয়; সমদ্র সবমু বিশেষ অস্থবিধ! ভোগ 
করিতে হয়। আর, জিনিষ পত্রীদি সম্বন্ধে এইটুকু বঞ্গিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে 
মাতম; গাদ্ধির সভ্যাগ্রহাশ্রমে অতাবশ্যকীয় জিনিষ ব্যতীত আর অন্ত কোন জিনিধই ব্যবহার 
করিবার সুযোগ বা সুবিধ। হইবে না। আশ্রমবাসী সকলে এখানে জ্তাস্ত দীন দরিদ্র 
বেশে থাকেন; পরিধানে একখানি থদ্দরের কাপড় ব্যতীত অনেকের দেছে আর কোন 
প্রকার আবরণ নাই। কেহ কেহুহয়ত কখন গায়ে একখ'নি খদ্দরের চাদর জড়াইয়! রাখেন; 
সার্ট কোট খুব অল্পলোকেই ব্যবহার করেন ॥ জুতার ব্যবছার নাই বঙ্গিলেই চলে ; সকলেই 
খালি পায়ে থাকে । :ইণদৈস্তের মধ্যে বাস করিতে কাহারও কোন এ্রকার সন্কোচ নাই; 
বরং তাহার! বে শ্বচ্ছন্দং1 ও স্বাধ!*তা অনুভব করেন কঙল্িকাতাঁবাসী বাবুগণ সার্ট কোট গেঞ্জি 


আশ্বিনঃ ১৩২৯ ] সাবরমতি সত্য।গ্রহাআম ২৮৫ 


জুতা ও মোজ বাবার করিয়াও তাহার শতাংশের একাংশ অনৃভব করিতে পারেন কি ন! 
সন্দেহ। তাহারা এতই সহজভাবে তাহাদের এই দারিদ্রাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে ৰাহিবের 
লোক এখানে আদিয়। জুতা মোজ। ব্যবহার করিতে সাধারণতঃই লঙ্জ। অনুভব করেন। 
এই কঠোর আদর্শের সনুখে তাহাদের ম্বচ্ছলভাব অত্যন্তই কটু দেখায়। সেইজন্ আশ্রমে 
আসিবার সময় অধিক জিনিষপত্র না আশাই শ্রবিধাজনক ; তাহা হয়ত ব্যবহার করা! ঘটিবে 
না, বাক্সের মধ্যেই পড়িয়া! থাকিবে। | 

সঙ্গে জিনিষপত্র ও ছে।ট ছোট ছেলেমেয়ে ন৷ থাকিলে আমদাবাদে ন। নামিয়া সাবরমতি 
ট্রেসনে নামাই সুবিধাজনক । এখানে টাঙ্গ! বা ট্যাল্সি পাওয়া যায় না কুলিও যথেষ্ট নাই, 
তবে ষ্টেসন হইতে আশ্রম বেশী দূর নছে। ছ্রেসনের সীমান। পার হইলেই স্ুপ্রসিদ্ধ 
£5110060981080 021008] 141] (এই ছেল সাধারণতঃ “সাবমতি ভেল* নামে বিখ্যাত ) 
এখান হইতে আশ্রম এক মাইল মাত্র । সুন্দর পাকা রাস্তা আছে, অনায়াসে হাটিয়! যাওয়া 
যায়। আশঅ্মবাসীগণ সাবরমতি ছেঁসন দিয়াই যাতায়াত করিয়! থাকেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, দ্িন্ষপত্তর ও ছেক্মেয়ে সঙ্গে থাকলে জমদাবাদ ষ্টেসনে নামাই 
যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে অনেকেই হয়ত মন করিতে পারেন যে সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তো 
এইরূপ করিতেই হইবে, “আমদরাবাদে গাড় পাওয়! যাক কিন্তু সাবরমতিতে কিছুই পাওর৷ 
যায় না) কেমন করিয়। তবে মেয়েরা সাবরমতি &্রেসন হই.ত এতট! পথ হাটি আশ্রমে 
যাইবেন? অতএন আমদাবাদে নামাই ভাল।” সাবরমাত গুজরাতে ন! হইয়। বাংলায় 
হইলে আমদাবারদে নামাই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত হইত । কিন্ত গুজরাত ৰাংল। নহে। 
এখানে স্ত্রা-স্বাধীনত| আছে, অর্থাৎ পর্দঘ। নাই। শ্্রীলোক হাটে যাইতেছেন, বাজার করিতেছেন, 
বেড়াইয়। আদিতেছেন-_কেহ লক্ষ্যও করিতেছে না। এখানে একই কলেজে একই ক্লাসে 
ছাত্র ছাত্রী একসঙ্গে পড়িতেছে। শ্ত্রীলে!কের জন্ঠ কোন ভিন্ন কলেজ নাই। তাহার! এক 
মাইল দেড় মাইল পথ হাটিয়। কলেঞ্জে আগিতেছেন, মাবার হাটিয়া ঝাড়ি ফিরিতেছেন। তাহাদের 
জন্ত কোন 795 নাই; ইচ্ছাতে কাহারও আপত্তি নাই | গুজরাত-রমণীগণের আর একটা 
বিশেষত্ব তাহার কোন প্রকার শারীরিক শ্রণ করিতে বিমুখ নহেন? ইনার শত শত 
নিদর্শন বন্েতে দেখিয়াছি । তাহার] হাটবাজার করিতেছেন আবার তাহারাই সমস্ত জিনিষগুলি 
হাতে করিয়া বা মাথায় করিয়া বাড়ি লইরা যাইতেছেন। ইঠাতে তাহাদের কোনপ্রকার সন্কোচ 
নাই। কুপি নিষুক্ত কর। তাহার! অপব্যয় মনে কৰেন; পাঁব্ৎপক্ষে তাহার। কুপি করেন না । 
বন্ধের বড় বড় ষ্রেশনে দেখিয়াছি, অনেক কুলি আছে, হাজার সাচার লেক কোলাহল 
করিতেছে, কিন্তু গুঙ্গব্রাত-রমণীগণ আপনমনে চ্ছন্দচিত্তে নিগ্দে জিনিষগুলি নিজেরাই 


বহন করিয়া লইয়! যাইতেছেন। | 
গুজরাত-রমণীগণ পায় সকলেই পরমান্ুন্দরী *। তাহারা অধিকাংশই ধনী। তাবে 


00 সপ 


*:0160 80117]. 0১5. তাহার হুবিখ্যাত *৬/০০)৩০ ০ 1001,” পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, 
কাশ্মীরের কথা বাদ ছিলে, গুজরাতের “নাগার ত্রাঙ্গণ" রমণীর তায় হুন্দরী রমণী ভ্তরাতবর্ধে দ্বিতীয় দাই। 
“7০১ ০৫ 117017) [45 নামক পুস্তকে ভগিনী নিবেদিত। গুজরাত-রমপাদ্দিগকে “500 200 5110677 
8105 01092618017” বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। 


২৮৬ নব্যভারত [ চহারিংশ খধ্, ৬ষ্ঠ সংখ্য।। 


ধনী বলিতে সাধারণতঃ বাঙালী যাহ! মনে করে ঠিক তাহ! নহে? অর্থাৎ ডেপুটি বাবুর স্ত্রীও 
নহেন বা “বড়বাবুর” কন্তাও নহ্েন) তবে কোন লক্গপতির কন্ত। বা মিল-মালিকের 
(11111 ০/101 ) স্ত্ী। ইছার। আপন আপন জিনিষ নিজেই বন করিয়া লইয়া যাওয়। 
নিন্দার কথা বলিয়া মনে কর! দুরে থাকুক গৌরবজ্ঞনক বিবেচনা! করেন। বস্বের এক 
ষ্টেশনে তাহাদিগকে এই প্রকার জিনিষ বহন কারতে দেখি আমার এক বাঙালী বন্ধু 
বিদ্রপ করিয়! যাহা বলেয়াছিলেন তাহা! বোধ হয় কঠোর সত্য * বাঙালীস্ত্রীলোক হইলে 
ইহার! কিছুতেই এই ভিনিষগুলি ৰ ন করিতে রাজী হইতেন না) কারণ প্রথমতঃ ইহারা এত 
সুন্দরী আর দ্বিতীয়তঃ এত ধনী । তাহার! তাহাদের গ্ল্যাভিষ্টোন্‌ ব্যগ্টাও হাতে লইতেন কি না! 
সন্দেহ; কেবলমাত্র ছোট টাকার থলিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া যাইতেন।” মাথার উপরে 
জল-ভর! কলস লইয়া! হাটা গুজ্রাত-রমণীগণ সৌন্দ্য্যর এক অঙ্গ বলিয়। বিবে5ন! 
করেন ধনী ন্ধন নব্বিশেষে সকল বসের শ্বীলোকছিগকেই বম্বের স্তার 
বৃহৎ সহরেও ম।ণাযন করিয়া ধলপি লইয়া হটিতে দেখিয়'ছি। আমি যেবাড়িতে ছিলাম 
তাহার গৃহস্বামী একঞ্জন লক্ষপতি লোক; আমার একজন বাশ বন্ধু। একাদন বি 
কারণে দেখি সকালবেলায় জলের কল বন্ধ হইয়। গিয়াছে। আধ মাইল দুরে একটী কু 
আছে; সেখান হ£তে সকলে জল আ'নতেছে ) দেখিলাম আমার বন্ধুপত্বী একটা কলসির 
উপর আর একটী কলাঁস বসাহয়৷ মাথায় করিয়া জল আনতেছেন; তাহাকে সাহাধ। 
করিবার জন্ড অগ্রসর হলে তিনি গুঞজরাতি-ভ্াযায় যাঁহ।৷ বলিলেন তাহার অর্থ এষ্ঠ “তুমি 
হয়ত দেখ নাই ; 'আ(ম কিন্থ রোজই এই ভাবে জল আনিয। থাক? কারণ আমরা কলের জল 
পান কার না। আর চাকবের কথ! বলিতেছ? তাহাদের অস্ত অনেক কাজ আছে।” 
গুজরাতে দেড় মাইল হ?ুই মাহল হাটিয়৷ যাইতে বাঙাশী-মহিলার কোনপ্রকার অস্থবিধা 
হইবার কারণ না£। এখানে বৃদ্ধা হাটিতেছে, যুবতী হাটিতেছে, ঝালিক। হাটিতেছে-_ 
কাহারও কোন দ্বিধ, নাই; সহ স্বচ্ছন্দভাবে সঞ্লেই আপন আপন কাজে চলয়াছে; 
দেখাদেখি অনূর্যযম্পশ্তা। অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষেও রাজপথ দিয়! হাটিয়। বাওয়। অনায়াস-সাধ্য। 


আশ্রমের কথা 

এখন শাশ্রমের কথ বলিব; পথের বথা অনেক বলিলাম; প্রসঙ্গ ক্রমে গুজএাতের 
সামাজিক জীবনেরও একটী (ত্র মাকিবার চে করিয়াছি। অনেকে হয়ত মনে করিবেন 
প্ধান ভানিতে শিবের গান" গ্রাওয়। হইয়াছে । কিন্ত বিদেশী ( বিশ্ষেতঃ বাঙ্গালী) ধাহার। 
কয়েকদিন স্যাগ্রহ্াশ্রমে অতিবাহিত কারিয়াছেন, তাছারা নিশ্চয়ই শ্বীকার করবেন ষে 
এ প্রদঙ্গ অনাবশ্তক নহে। আআআশ্রমে স্ত্রীপুরুষ একপঙ্গে কাজ করিতেছে ।-_তাহার। একসঙ্গে 
বয়ন করিতেছে একসঙ্গে পডিতেছে আবার একসঙ্গে প্রার্থনা করতেছে। কোন প্রকার 
বিভেদ নাই, তাহ। বলিতেছি না; কারণ তাহ! অপভ্ভব? যে বিভেদ স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা! . 
পরম্পরের শ্বভাব ব। ন্বধন্্ হইতে সহজে উৎপন্ন হয় তাহা এখানে পুরামাত্রার় আছে; তাই 
বলিয়া ঘোমটার কোন বাড়াবাড়ি দেখি না; অর্থাৎ সমাজ এমন কোন কুত্রিম আবরণ 


আশ্বিন, ১৩২৯] সাবরমতি-সত্যা গ্রহা শ্রম ছা 


তাহাঞ্ের উপর স্তস্ত করে নাই যাহাতে তাহাদের সহজ অন্গচালন ঝ| সং্জ কথোপকথনের 
স্বচ্ছন্দতা হানি হইতে পারে। বয়ন করিবার সময় ব! পড়িবার সময় আবশ্তক হইলে এত 
সরল ও এত সহজভাবে তাহার৷ তাহাদের সহপাঠীদের সহিত কথোপকথন করিতে পারে যে 
অনত্যন্ত বাঙালীর নিকট তাহ। এক অদ্ভূত দৃশ্ত বলিয়। প্রতীয়মান হয়। আমার এক 
বাঙালী বন্ধু পূর্বে বোলপুরে ওকালতি করিতেন; এখন বয়ন শিখিবার জন্ত এখানে আপিন! 
ছেন, তিনি বলেনযে একই ক্লাসে মেযেদের নিকট বসির! বয়ন শিখিতে প্রথম প্রথম 
তাহার অত্যন্ত দ্বিধা! বোধ হইত; ক্লাসের মধ্যে তাদের পাশ দিয়া যাইতে ও তিনি 
অন্বিধ! রোধ করিতেন; কিন্তু এখন আর তাহার কোন সঙ্কোচ নাই। তিনি বলেন বে 
ছাত্রীদের ব্যবহার এত সুন্দর যে অপরের কথ! দূরে থাকু ক, যাহার! স্ত্ী-স্বাধীনতার ঘোরতর 
বিরোধী তাহারাও ইহার প্রশংসা! না৷ করিয়। পারে না; ম্বাধীনত। আছে, অথচ দে স্বাবীনত। 
কত নও কত সংযত। অনেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী; কিন্তু অ।মান্দের স্বাধীনতার 
আদর্শ যে বিলাত হইতে আমদানি করিতে জইবে তাহ ভাবিতেও আমার দুণ। বোধ হয়! 
গুজরাতে ও মহারাষ্ট্র প্রদ্থেশে যে স্বাধানত দেখিতেছি তাহ। বিদেশ হইতে আনিয়। রোপন কর 
হয় নাই; ইং এই দেশেরই মাটি হইতে উৎপন্ন; সেইজগ্তই ইহা! এত গ্বায়ী, সতেজ ও 
স্বাভাবিক। বাংলায় একদিন ব্রহ্গানম্ব কেশবচন্দ্র একটা আশ্রম স্থাপন করিয়াছলেন 
যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে ভগবানের নামে দেশের ও দশের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। 
কিন্ত বাংলায় যে স্বাধীনতা নূতন, গুজরাতে তাহ! চিরাপুরাতন ॥ ব্রহ্মানন্দকে যাহ তৈয়ার 
করিতে হইতেছিল, মগত্ম। গান্ধি ভাহ। অনা্গাসে পাইয়াছেন ) ব্রহ্মীনন্দের জন্মভূমিতে যাহ! 
15101019817), মহাআঞির জন্মভূমিতে তাছ। ১০11০ ১ গুজরাতের আকাশ বাতাস স্বাধীনতার 
সগন্ধে ভরপূর! এইপ্রকার পারিপার্থিক অবস্থা আছে বশিয়াই স্ত্রী পুরুষ লইয়! একত্রে 
কাজ করিবার এই আদর্শকে কার্যে পণ্রণত করিবার গন্ত মহাআ্জিকে বেশী ভাবিতে হয় 
নাই; মহাত্রাছির পক্ষে গুররাতের হ্যায় প্রদেশে ইহ! সফল কর! অতি সহজ। সত্যা- 
গ্রহথাশ্রমের আদর্শ ও সাফল্য বুঝাইতে গেলে তথাকার পারিপার্থিক অবস্থা ও সামাজিক 
আবহাওয়ার কিছু পরিচয় প্রদান কর! দরকার; কারণ এই পারিপার্থিক অবস্থার সন্থিত 
প্রত্যেক কাজেরই এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । তাই এত কথ! বলিতে হইল। 

এখন আশ্রমের ভিতরের কথ। বাপ । আশ্রম ছইভাগে বিভক্ত ; একটা সত্যাগ্রহীদের 
জন্য, দ্বিতীর়টা ছাত্রদের জন্তু; একটীর নাম সত্যাগ্রহাশ্রম ও. অপরটীর নাম সোমনাথ 
ছাঁতালয়। এই সত্যাগ্রহাআমের জন্তই ক্ষুদ্র সাঁবরমতি গ্রাম আদ এত সুগ্রসন্ধ। প্রবন্ধের 
প্রথমেই বণিয়াছি যে এই সাবরমতির এমন কোন ভৌগলিক বিশেষত্ব নাই যাহার জন্ত ইহ! 
ভারতবর্ষে এত প্রসিদ্ধি লাভ কগিতে পারে; কিন্তু ইতিহাস ইহাকে চিরম্বরণীয় করির়। 
রাখিবে। মহাত্মা গান্ধির কোন পক্র আছে কি না জানি না; কারণ মডারেট এমন কি 
এযাংলে! ইগ্ডিয়ানও বলেন যে মাত্বাজির সাহত তাহাদের নাকি কোন শক্রত। নাই; 
সত্য ধিথ্য। জানি ন।) তবে ইহ! ঠিক আগ শক্রমিত্রনির্বিশেষে সকলেই এই সাবরমতির দিকে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়! আছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে হয়ত এ আশ্রম একদিন ধূল্য 


২৮০ নব্যতারত [ চহ্ারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


হইঘ। পড়িমা থাকিবে; ইহার জীবন্ত নির্দেশ কিছুই তখন পাওয়। বাইবে না। কিন্ত ভারতের 
ইতিহাস-পৃষ্ঠায় হ্বর্ণাক্ষরে ইহার দা খোর্দিত থাকিবে । ভারত-ইতিহাসের এক সঙ্কট 
সময়ে ইনার অভ্যুদয়; পরিণামে সফল হউক বা বিফল হউক ভারতবাসীর এক বিপদের 
সময় ইহা! একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা নিদদেশ করিয়াছে এবং সেইমত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। 
ইহাই সত্যাপ্রহ্াশ্রমকে চির-অমর করিয়। রাখিবে। 

ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি বাংলো! । ইছাদের মধ্যে যেটা সর্বাপেক্ষ। পৃরাতন 
সেই বাংলোতে মহাত্বাজি সপরিবারে বাস করেন। এই বাংলোটি মহাত্মাজি নিজে করেন 
এবং এইখানেই আশ্রমের প্রথম স্থাপন। হয়। প্রথমে এই একটীমান্র বাংলো! ছিল, পরে 
ক্রমে ক্রমে ইহারই চারিদিকে অন্তান্ত গৃহগুলি হইয়াছে । মধ্যে এক ন্ুপ্রশস্ত বাগান, 
এখানে অনেকপ্রকার শাক সবদ্ধি হয়। বাগানের একদিকে বয়ন বিদ্যালয় ও অফিস, 
এবং অন্তিকে আশ্রমের গোশাণ! । গোশালায় অনেকগুলি গর আছে; এখান হইতেই 
আশ্রমে ও ছাল্রাবাসে ছুধ সরবরাহ করা হয়ঃ এ ছুধ ফে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাহা বলাই বাহুল্য । 
আশ্রমবাপীগণকে অতান্ত কঠোর জীবন যাপন করিতে হয়; মাছমাংস বা অন্ত কোন- 
গ্রকার উত্তেজক জিনিষ ভক্ষণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ ঘি ও দুধ পায় বলিয়াই 
তাহার! যেন ৰাচিয়া আছে। এইঞ্জন্যই এই গোশালাটা আশ্রমে এত প্রয়োজনীয় । 

প্রত্যেক আশ্রমবাসী ইচ্ছা করিলে সপরিবারে বাস কারতে পারেন; তাহাকে তদ্রুপ 
বাস। দেওয়। হয়; কিন্তু আশ্রমের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রথান নিয়ম যে তাহাদিগকে হথকঠোর 
্রহ্ষচ্যররত অবলম্বন করিয়। থাকিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে ন7া। এই 
্রঙ্গচর্য্যরতই আশ্রমের প্রধান ভিত্তি এবং মাত্ু। মোহনদান করমচন্ন গান্ধি গ্বয়ংই এই মহান 
আদর্শের জীবস্ত প্রতিমুত্তি। সকল আশ্রমবাসী ৪ ছারগণ তাহাকে শ্রদ্ধ। ও ভজ্জি সহকারে 
প্বাপুদ্জি* বলিয়! সম্বোধন করে ; প্ৰাপুর্জি* মানে বাবা। শ্রীমতি গাদ্ধিও তাহাকে এইনামে 
অভিহিত করিয়! থাকেন । আশ্রমের সকলেই শ্রীমতি গান্ধিকে “ৰা” ( অর্থাৎ ম1) বলয়! 
ডাকে এবং মহাআ্বাজিও তীহার কথ! উল্লেখ করিতে হইলে “ব1” বলিয়াই উল্লেখ করিয়। 
থাকেন। 

আশ্রমবাসীগণকে সকালে ৪টার সময় শধ্যাত্যাগ করিতে হয়; আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাতঃকুতা 
সমাপন করিম ৪ টার সময় নদীতে শান করিতে হয়। শীত হউক, গ্রান্ম হউক ৪ টার 
সময় সান করিতেই হইবে, ইনার অন্যথা হইতে পারিবে না। সর্দি, কাশী ঝ| ব্রনকাইটিসের 
ভয় করিলে চলিবে না । আশ্রমের নিয়মাবশীতে স্পষ্ট উল্লেখ করা৷ আছে যে আশ্রমে পীড়িত 
হওয়া পাপ?) শুনিতে কঠিন: বটে, কিন্তু সমত্ড বিষয় ভাবিয়! দেখিলে কথাটি ঝন্যায় বলিয়। 
মনে হয় না। সাধারণতঃ যে সকল কারণে মাস্থুষের রোগ হইয়া থাকে তাহার কিছুই এখানে 
নাই বলিলেও হয়। আমদাবা? সহর.আশ্রম হইতে অনেক দূরে, আশ্রমের নিকটে ও কোন 
গ্রাম নাই, নদীর উপরেই বিজন মাঠে আশ্রম নিতান্ত একেলা! । আশ্রমের ভিত্তরে বাহিরে 
যে পরিষ্কার পরিচ্ছরনত! বিদ্যমান তাহা দেখিয়! গ্বতঃই মনে হয় পরিচ্ছন্নতার সহিত পবিত্রতার 
নিকট সম্বন্ধ আছে। বিশুদ্ধ বাতাপ, বিষ্তদ্ধ পানীয় জল, তহ্পরি সাবিক আহার; ব্যারাম 
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হইবার তত কারণ নাই। মাছ মাংস এখানে নিষিদ্ধ; লঙ্কা! এলাইচ ব| কোন প্রকার গরম 
মশল! কেহ খাইতে পাঁগিৰে না। ইহা ব্যতীত আহারের যাহ যাহ! প্রয়োজন-__হধ, ঘি, 
চাউল, ডাউল, ময়দ] ও শাক সবজি সমন্তই [বিনামূল্যে আশ্রম-ভাগ্ডার হইতে সরবরাহ কর! 
হয়। যাহার! আশ্রমে থাকেন তাহার। কোন প্রকার মাহিন। পান না; কেবলমাত্র আহারার 
দ্রব্য. তাহারা। বিনামুল্যে পাহয়। থাকেন। কন্ত মেম্‌ (10935 ) করিয়া একত্রে আহারাদি 
তীহার। করিতে পারিবেন না। যাহার! পঠিবার লইয়। আছেন, তাহাদের কথ শ্বতন্ত্র। কিন্তু 
যাহার একাকী আছেন তাহা 41 সকলেই শ্বপাক আহার করিবেন। প্রয়োঞ্নীয় সমস্ত জিনিষই 
তাহাদিগকে দেওয়। হইবে, তাহারা! কিন্ত শ্জিহন্তে রাধিয়া খাইবেন। যিনি একাকী আছেন 
তাহাকে একজনের উপযোগী দ্রব্যাদি দেওয়। হয়, আর বাহার পরিবার লইয়। আছেন তাহার। 
তদনুরূপ দ্রব্যাদি পাহয়! থাকেন। এই তাহাদের আহারের ব্যবস্থা, তাহার উপর নিরমিত 
পরিশ্রম আছে, ইহ! সত্বেও যদি রোগ হয় তবে কি ইহাকে পাপ বল! যায় ন!? 

তাহাদের পরিশ্রমের কথ। বলিতেছি। ম্বানের পর সকলে এককত্রে গ্রার্থন৷ কচি! 
ব্যায়াম করিবেন। তাহার পর হত্যেকে নিজের নিঞ্জের ঘর পরিফার করিস়। বয়ন-বিস্কালয়ে 
যাইবেন ; ৰয়নই তাহাদের র্বপ্রধান বাঞ্জ; সকালে ও দুপুরে দৈ'নক তাহার! ৮ ঘণ্টা বরন 
করিবেন। এই বরন বিগ্কালয়ে কোটের কাপড়, সার্টের কাপড়, ধুতি, সাড়ি, আসন, কম্বল 
ইত্যাঙ্গি সম্তই তাহার! প্রস্তুত করেন। ইছার উপর, তীহাদের নিজেদে॥ কাজ মাছে ' পূর্বেই 
বলিয়াছি, তাহার! নিজহত্তে পাক করিবেন নিজের বাসন নিজে মাজিবেন, নিজের কাপড় নিজে 
ধুইবেন, নিজের ঘর নিজে পফার করিবেন । চাকর নাই, ধোপাও নাই, সমস্ত কাজ নিজেকে 
করিতে হহবে ) কোণ প্রকার বিলাসিতা করিতে পারিবেন ৭1 বখন যেখানে যাইবার আদেশ 
হইতেছে, সেখানে যাইতেছেন ও আদেশান্ুরূপ কাজ কগিতেছেন; কোন প্রকার আপত্তি 
করিতে পারিবেন ন।। আমি ধন আশ্রমে বাই তখন মহাত্ম৷ গাদ্ধির বিচার সবেমা্র শেব 
হইয়াছে; আশ্রমবাসীগণ আদিই হইয়। অনেকেই বরদৌলি গিয়ছেন; কেহ কেহ! 
যাইতেছেন। সেখানে তাছার। বিপুল উদ্ধমে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। হয়ত আনেক 
বিপদ আদিবে; কিন্তু ভবিষ।/তের সকল প্রকার দুঃখ ক বাধ! বিদ্বের জন্ শ্রাহার! সনগাসর্বদ! 
প্রপ্তত ; ইহাই তাহাদের শিক্ষ। ও ইহাই তাহাদের দীক্ষা । বরদৌলির এই কর্মক্ষেত্রে আজ 
স্বয়ং শ্রীমতি কন্তরীবাই গান্ধি তাহাদের নেত্রী। 

সত্যাগ্রহাশ্রমের কথ অনেক বলিলাম, এখন ছাত্রাবাসের কথ কিছু বলিব। সত্যাগ্রহ।- 
শ্রমের নিকটেই “সোমনাথ ছাত্রালয়।” একটী বৃহৎ দোতাল। বাড়ি, প্রায় দেড়শত ছাত্র 
থাকিতে পারে। স্কুলের অন্ত কোন ভিন্ন খাড়ি নাই ; এই ছাত্রাবাসের মধ্যেই তাহাদের স্কুল 
হইয়া থাকে। ইহা! [২৫510911018] ভুল) আশ্রমের বাহির হইতে কোন ছাত্র পড়িতে 
আসে না, ছাত্রের! এখানেই পড়ে এবং এথানেহ থাকে ; সমস্ত খরচ বাব্দ প্রত্যেকের মাসে 
১৫২ দিতে হয়। সত্যাগ্রহাশ্রমে যাহার! পরিবার লইয়া আছেন তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষার জন্ত এই স্কুলটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। পীচ মাইলের মধ আর দ্বিতীর সুধা নাই, 
আর থাকিলেও জাতীয় বিস্তালগন ব্যতীত অপর কোন স্কুলে তাহার! ছেলেমেষে গাঠাইবেন 
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না। এই সকল বালক বালিক। এই সুলেই অধ্যয়ন করিয় থাঁকে। স্কুলে যাহার! শিক্ষকতা 
করিতেছেন তাহার! থাকিবার জন্ত ছোট ছোট বাড়ি পাইয়াছেন-_সামান্ত বেতন ও পান; 
একাকফীও আছেন আবার অনেকে পরিবার লইয়া আছেন। “সোমনাথ মন্দিরে” ছাত্রী 
থাকিবার কোন বন্দোবস্ত নাই; কেবলমাত্র ছাত্র থাকিবে; কিন্তু স্কুলে ছেলে ও মেরে 
সফলেই পড়ে । 

সত্যাগ্রহাশ্রমের সাধারণ নিরমগ্ডুলির সহুত ছাল্রাবাসের নিয়মের কোন পারব নাই। 
ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই প্রাতে ৪টার সময় উঠিৰে; ছাত্রগণ পালাক্রমে রোজ ছাত্রাবাস 
ঝাড়, দিবে; রান্নাঘর ধুইবে, ইন্দারা হইতে জল আনিয়া সমস্ত জলাধারগুলি পুর্ণ করিবে। 
সেই জলে পাক হইবে, সেইজলে তাহার! থাল! বাঁসন ধুইবে এবং সেই জলই তাহারা পাঁন 
করিবে । পাক করিবার জন্ত ঢুইজনমাত্র পাচক ব্রাঙ্গণ আছে; কিন্তু চাকর একটীও নাই 
ভূতোর করণীয় সমস্ত কার্ধাই ছাত্রদিগকে করিতে হষইবে। সত্যাগ্রাহীদিগের স্তার় তাহা- 
দিগকেও প্রাতে'শান করিতে হইবে; প্রার্থনা ও ব্যয়াম শেষ করিয়া তাহার! ৬টার সময় 
রাক্নাঘরে জাসে; প্রতোক ছাত্রকে ছই 'ণকখানি রুটি ও আধসের ছুধ দেওয়া! হয়; £ই দুধ 
বিশুদ্ধ, কারণ ইহা! আশ্রম-গোশাল! হইতে ছালাল্য়ের ক্ষন্ত খরিদ করা হম্ব। প্রাতরাশের পর 
সকলে আপন আপন ক্লাসে চলিয়! বায়; কেহ বার চরকায় 2৩ কাটিতে, কেহ যায় পিজিতে, 
আর কেহ বা! যায় বয়ন শিখিতে। উত্তমরূপে সুতা কাটা শিথিণে তাহাকে পেজার কাজে 
( 08110001555 ) পাঠান হয়) পেঁজ! শে+1 শেষ হইলে তবে বয়ন শিখিতে যাইবে। 
বেল দশটার সময়ে সকলে জাহার করিতে আনিলে, প্রতে)কেই নিজের আসন নিজে 
করিয়া! লইবে ); আছারের পর নিজের থাল] বাটি ও গ্রঠাস নিজে মাজিবে। আহারের পর 
কিঞিৎ বিশ্রাম করিয়! আবার তাহার। আপন আপন ক্লাসে চলিয় যায়। ছুপুরে নিতাস্ত 
অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে কিছু সময়ের জন্য অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি কিছু কিছু শিক্ষা 
দেওয়৷ হয়; বয়ন্ব সকলেই ৪11০ টা পর্য্যস্তথু হতা কার্টিবে, কনা ও বয়ন শিথিবে। কারণ 
মহাত্বার্জি বলেন পারতে এখন শান্তি নাহ; আমাদের যুদ্ধ চলিতেছে; তাই তদনুবপ 
ব্যবস্থা দরকার'। 

তিনি বলেন “জমি নিজে তাতী ও চামী, আমার ছালদিগকে ও আমি তাত ও চাষ 
শিখাষ্টতে চাই। কোন একার শারীরিক পরিশ্রমে তাহারা যেন বিমুখ বা ক্ষুগ্ন না হয়; 
1)017651 10101955101) যে কোন প্রকারে হউক ন। কেন, তাহাকে তাহার! যেন নিন্দনীয় 
বলিয়। হনে ন। করে।” 

বেল! ৫টার সময় আবার আহাণ্রে ঘণ্টা পড়ে, ইহা! জপথাবারের ঘণ্টা নে; ইহাই 
দিনের শেষ আহারের আহ্বান। ইহার পর রাত্রে আর কোনগ্রকার আহার হইবে না। 
মহাত্মাজীর মতানুসারে রাজে শিদ্রার. পুর্বে তোজন করা৷ শরীর পক্ষে অনিষ্টকর, সুর্ধযন্তের 
পূর্বেই ভোজন শেষ কর! উচিত। এই সন্ধাঝালীন আহারের পর এক ঘণ্টা ছুটি থাকে ; 
ভারপরে আবার সমবেত প্রার্থনা । প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের কাজ শেষ হষয়। আসে; 
তখন গগ্ধাঁয় নদীর ধারে কেহ বাগান করে, কেহ বা “খল করে-বাগানে কেহ বা গল্প 
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করে কেহ বা! ভ্রমণ করে। কিন্তু ৮। টার পরে মার আলে! জ্বলিৰে ন।; সব অন্ধকার) 
সকলেই আপন আপন ঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছে। 

সপ্তাহে একদিন মাত, তাহাদের ছুঁটী থাকে $ সেদিন শুক্রবার। কোন কোন ছুটার দিন 
শ্রিক্ষকের সহিত তাহার! নিকটন্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দেখতে যায়। এই দিনটা 
শিক্ষক ও ছার সমভাবেই উপভোগ করে। আমিও একদিন তাহাদের সহিত গিরাছিলাম । 
ছোট ছোট ছেঞ্চেষেয়েগুণির সে কি ছুটাছুটি । অনেক ঘুরিযা আনণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত 
হইয়| পড়িয়াছিলাম । আমর! ছ্রেসনে ফিরিয়। আসিয়। বিশ্রাম করিতে বসিলাম। তখন বেলা 
প্রায় ৩টা; অত্যন্ত রৌদ ও অত্যন্ত গরম। আমার অত্যন্ত তৃষ্ণ পাইয়াছিল। 
আমি আমার বদ্দুর নিকট প্রস্তাব করিলাম যে তাহার বদি কোন আপত্তিনা থাকে তবে 
বরফ ও লিমনেড আনিয়া সকলকে দিই। তিনি শুনিবামাত্রই বলিয়া! উঠিলেন “কি? 
লিমনেড বরফ ? ভারতের কয়জন লোক তাছ। খায় ? প্রচুর ভ্রল আছেঃ ছেলের! পেট ভরিয়। 
জল খা'কৃ।” কথাটি খাটি সত্য। এখন সোড| লিমনেড দেখিলেই আমার এইদিনকার 
কথা নে পড়ে ও নিজের নিকটেই নিজে লাঁজ্জত &ইয়। পড়ি। 

তবে, মোটের উপর ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে বে শুজের শাদনে কোমগত। অপেক্ষা 
কঠোরতার শাগই যেন কিছু বেশী। শাসন করিতে হইলে থেমন নরম ছইতে হইবে, 
দরকার পড়িলে আবার তেমন কঠোরও হইতে হইবে । সমস্ত *্খিয়! শুনিয়! মনে হইল নে 
ভালবাসা, আদর ও .ফামলত। স্কুত যেন শত নাহ । তাহাদের ছাএ-হদম়্ সময় সময় যাহ 
চায় তাহা প্রায়ই পায় 7 ক্ষুধিত হুদয় ক্ষুধিতই থাকিয়া ষায়। হাদয়ের কোমল গ্রবৃত্তি 
সমুষ্বের তেমন যেন পরি'হুরণ দেখি না। অবগ্তই এই অভাবের জগ বাক্তিগতভাৰে কোন 
শিক্ষক দায়ী নঙেন; আমার বোধ হয় আশ্রমের আবহাওয়াই ইহার জন্ত বিশেষ দাযী। 
আশ্রমের সর্বত্রই যে কঠোরতা ও সংঘমের শাসন বিদ্ধমান তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অসম্ভব। শিক্ষকের অজ্ঞাতসারেই ইহার প্রভাব তাহার হৃদয়ের অনেকখানি 
গান অধিকার করিয়। আছে । কি এক কঠোর রুদ্র ভাব সমপ্ত আশ্রমকে ঘেন চাপিয়। ধরিয়া 
আছে। কিন্ত মহাত্ব। গান্ধি যখন স্বয়ং আশমে উপস্থিত থাকেন তখন আশ্রমের দেখি আর 
এক রূপ--এই রূপই অপরূপ) ইহাই সত্যাগ্রহাশমের মাধুর্য । সংঘম আছে কিন্তু কঠোরত! 
নাই, শাসন স্পাছে কিন্তু চাপাচাপি নাই। মহাত্মা গার্ধির কোন্‌ যাঁহ্ষণ্রে রুদ্র তাহার রু্র 
মুর্তি পরিহার করিয়। সহজ সরূল ভাবে আনন্দে মা:তয়। উঠে। 

আশ্রমের কথ। বলিয়াছি, ছাত্রাবাসের কথাও বল্িসান | এখন এখানকার পভ্রাথনার কথ। 
কিছু বলিয়াই আজ এ প্রবন্ধ সমাপ্র করিতে চাই । পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রার্থনা হইবার হয়, 
প্ুতু।ষে একবার আর সন্ধা! ৭ টায় আর একবার। বিগ্তালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষকগণ ও 
আশ্রমবাসী সত্যাগ্রহ্থীগণ সকলেই এই সময়ে একত্র হন) মোট কথ! আশমে স্ত্রী পুরুষ 
বাহার! থাকেন সকলেই এই সমম্ব একই স্থানে ৮মবেত হন। নদীর ঠিক উপরেই মহাত্মাজীর 
বাংলোর পাশে বাগানের মধো প্রার্থনা হয় । আচার্ধ বলিয়। তেমন কিছুই নাই; আশ্রষের 
মিনি সঙ্গীতাধাপক তিনি একটি গান করি! 'গ্1খনা সুরু করেন। নির্দিষ্ট উদ্দেস্ তুলিয়া 
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নিজের নাম করিবার জন্ত এ গান গীওয়া হয় না । এই গানের একটা উদ্দেষ্ট ছাত্রদিগকে 
ও সমবেত বাক্তিগণকে কিছু সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া ; সেইজন্য অধ্যাপকের সহিত সকলেই 
সমস্বরে গান করিতে থাকে । গানটা সকলেরই মুখস্থ হইয়। বায়। ক্রমাগত ৭।৮ দিন রোজ 
একই গান অভ্যাস করিয়! আয়ত্ব কর! হইলে দ্বিতীয্ব একটা গান তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়া থাকে ; এই প্রকারে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সঙ্গীতের দ্দিকে আকৃষ্ট কর! হুইতেছে। 
সত্ীপুরুষ বালক বালিক! সকলেই হাত তাণি দ্বিয়। যখন সমস্বরে গানটা গাইতে থাকে, তখন 
ইহাকে একটা গানের ক্ল্যাস বলির! যনে হয়--প্রাথনা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহ! মনে 
করি (ভয় করি?) ঠিহ তাহা নহে; অথচ গানটা প্রার্থন! বিষয়ক | শিক্ষকের সহিত 
সকলে একত্রে সমন্বরে গান করিতে, সহজে গানের ষে তালমান থাকে, তাকাই যেন যথেষ্ট; 
নতুবা তালমানের দিকে ছাত্রদের কোন বিশেষ লক্ষ্য নাই। এইদিকে বিশেষ পক্ষ্য রাখিতে 
গ্রেলে প্রার্থনার হানি হইতে পারে । অনেক মন্দিরে ছ্লেখিয়াছি গান হইছে যেন গ'নের 
ভন, প্রার্থনার জন্ত নহে; গাঁঁকের বিশেষ দৃষ্টি তালমান ও নিজের খ্যাতির দিকে, প্রার্থনার 
দিকে নছে। গান্টী ঠিক গাওরা হইতেছে কিন! তাহাই তাহার ভাবন!, কন্ত প্রাণের 
বঙ্কার তাঙার মধ্যে কতগানি তাহার কিছুই ঠিক না । গান তখন হইয়া পড়ে বাহিরের 
জিন্যি। এই প্রকারে সঙ্গীত ও প্রার্থন। ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে, তাহান্ধের সমন্বর থাকে 
ন!। এইছ্থইটী জিনিষের সুমধুর সমগর দেখিয়াছি কষকদিগের কন্ম-শোবে সন্ধ্য|- সঙ্গীতে 
আর দেখিলাম আশ্রমের প্রার্থনায় । সহজ সরল ভাবে সকলে গান কগিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে 
কানের ভিতর দিয়া মরমেও কিছু প্রবেশ করিতেছে; গান কেবল গান নে, প্রার্থন! দির! 
ভর! গন; জবার প্রার্থনাও সেই জন্ত ন'রব নীরস নছে। এমন মধুর সরদ সতেজ প্রথন। 
আমি অল্পই শুনিয়াছি। আমি ছাত্রদের সহিত দনিষ্ঠভাবে ফিশিয়াছি তাই বেশ ভাল 
কবিয়! জানি যে তাহার! 'এঈ প্রার্থনা সময়ের ভন্ট সতা সত্যই উদ্দিগ্রভাবে প্রতীক্ষা 'করিয়। 
থাকে । এই সময়টা তাঙাদদের নিকট সতাই অতান্ত আদন্দতনক। স্সধ্যাপক আর্ত 
করিলেন :-- 


“স্থিত গ্রজ্ঞন্ত ক1 ভাঁষা সমাধিগ্হ্ত কোশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাদীত ব্রজেত কিং |) ২য় জধ্যার় ৫৪ 
সকলে সমস্বরে আনুত্তি করিতে লাগিলেন 
"প্রজহাতি বদ! কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোরখান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মনা৷ তুষ্টঃ স্থিত প্রন্ছস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 
ছুংখেখন্ুদ্িগ্নমনাঃ স্বথেমু বিগত স্প্ঃ । 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচাতে ॥ ৫৬ 
যঃ সর্বতাঁন ভন্লেহস্তৎ তৎ প্রাপা শুভাশুভং 
* নাভিনন্দতি ন শ্বেহ্ি তশ্য প্রজা! প্রতিগিতা ॥ ৫৭ 


৬. ষ্ ৪ ও 
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এ ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি । 
স্থিত্বান্ত'মস্ত কালেহপি ব্রহ্গনির্বাণ মুচ্ছতি ॥ ৭২ 
(৫৪ হইতে ৭২ পর্যন্ত) 
কি পথিস্কার তাহাদের উচ্চারণ! বাঙালী ছাত্রদের সংস্কৃত উচ্চারণ একটু অদ্ভুতরকমের। 
তাহাদের নিকট দুইটা «“ব* এন উচ্চারণের যেমন বিভিন্ন নাই, *শ'য* ও "'স* এই তিনটা 
অক্ষরের উচ্চারণে ও তেমন কোন বিভিন্নত। নাই ) সব সমান। “ন' ও “৭১- ইহাদেরও 
সেই অবস্থা । কিন্ত স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া ও সুর করিয়া পড়িতে পারিলে প্রতোক 
সংস্কৃত শ্লোকই যেন এক একটা গান। 
কত যুগ অতীত হইল কে কোথায় এই গীতার শ্নোকগুলি প্রথম গাহিয়াছিল-- কেহই 
জানে না। [বস্ত আজ সাবরমতিতারে আশ্রমবালকগণের এই মধুর আবৃত্তি শুনিতে 
শুনিতে মনে হইছ্েছে খেন চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হইতে দেখিতেছি দুইটা অপূর্ব সারথি-মৃত্তি। 
আমদাবাদ শীইন্দুষফভৃণ মজুমদার | 


চীনে কথ! 


কলিকাত। হইতে দক্ষিণ চীনের কাণ্টন মহানগর দেখিতে রওনা হইয়া! জাহান্জে ব'সঃ! 
একটা চীনে গল্পের বই পড়িতেছিলাম। আমি চীনে ভাষ, জানিন' ইংরাজী অনুবাদ 
পড়িমাই আমাকে সন্ই হঠতে হইল। গল্পটা কষেক শতাব্দী পূর্বে রচিত। চীন সমাজ্ঞা 
উ |সংহাসণাগোহন করিবার পরে মহিলাগণ '!দীক্ষ। দিবার অনুমতি পান ও পুরুষদের 
সহিত প্রতিযোগিতার কৃতিত্ব দেখাইরা উপাধি লাভ করিতে লাগিলেন। সে শ্রী্ীয় সপ্তম 
শতাব্দীর কথ।। তাং নামক এক উপাধিধারী চীনে যুবক পৰীক্ষা, প্রতিযোগিতা ও উপাধির 
উপর তিতাবরক্ত হইয়া চীনের বাহিরে মানব সভ্যতার বিকাশ দেখিবার জন্য বাত্র 
করিলেন। সঙ্গে তাহার জন কয়েক বন্ধু ছিলেন। তাহার! অনেক অস্ত দেশ ও অদ্ভূত 
সমাঞ্জ দেখিয়াছলেন। তাহার মধো একটার ন'ম ছিল “ভদ্রলোকের দেশ ।” জাহাজ 
হইতে নাময় তাহারা ভদ্রলোকের দেশের প্রধান নগর দেখিতে গেলেন। নগরে প্রবেশ 
করিবার সময় দেখিলেন নগরদ্বারে চীনে ভাবায় লেখা আছে “নদগণই মানবের একমাত্র 
রত্বাভরণ।” নগরটা দেখিয়া! মনে হুইল সমৃদ্ধিশালী। সেখানকার লোকের। সকলেই চীনে 
ভাষায় কথা বলে। তাং পথের একজনকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, তোষাদ্দের দেশ সৌজন্তের জন্ত 
এত প্রনিদ্ধি লাভ কারয়াছে কিরূুপে। সে লোকটা তাং এর প্রশ্র্ের অর্থ বুঝিতে পারিল না। 
তাং এবার তাহাকে প্নিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের দেশ “ভদ্রলোকের গেশ" নামে পরিচিত 
কেন? সেউত্তর করিল, “তা'তে। জানি না।” তাং ও তীহ্বার বন্ধুগণ অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ৭ পথে আরও কয়েক জনকে এ্রীর্ূপ প্রশ্ন করিয়া! বুঝতে পারিলেন যে গে দেশের 
লোকের। জানেই না ষে তার! সৌগগ্ডের জন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছে বা তাহাদের দেশ 
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“ভদ্রলোকের দেশ* নামে পরিচিত । তখন তীছারা বুঝিলেন ষে নিকটের অপর দেশের 
লোকের! ইহাদের সৌজন্ত দেখিয়। এদেশের নাম দিয়াছে “ভদ্রলোকের দেশ।” কিছুকাল 
সেদেশে থ!কিয়! তাং ও তাহার বন্ধুগণ দেখিতে পাইলেন যে দেদেশে ধনী দরিদ্র, মানী 
অমানী, ঝড় ছোট সকণেহ একে অন্তকে সম্মান করে। ধন, পদমধ্যাদ! কি বংশগৌরব 
থাকুক ব৷ নাই থাকুক, কেছ অপর কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে কুষ্ঠিত নহে। একদিন 
তাং ও তাহার বন্ধুগণ বাজারে গেলেন। দেখিলেন এক দ্রোকানে একটী সরকারী পেঞাদ। 
কি জিনিষ কিনিতেছে। পেয়াদ! জিনিষটা হাতে করিয়। দৌকানদারকে বলিতেছে, ' মশ'য় 
এই উৎরুষ্ট জিনিষের জন্ত আপনি অসম্ভব কম দাম চাঠ্তেছেন। আপনিই বিচার করিয়া! বলুন, 
অত কম দামে এমন উৎকৃষ্ট জিনিষ আমার পক্ষে নেওয। সম্ভবপর কি না। আপনি যদি অনুগ্রহ- 
পূর্বক দ্বিগুণ মুলা নিতে রাজি ২৭, তবেই আমি জিনিষটা [নিয় সন্তোষ লাভ করিতে পাি। 
আর তাহাতে আপনি রাজি ন হইলে আমি বুঝব যে আজ আমার সহিত কারবার করিবার 
আপনার ইচ্ছা নাই। দোকানদার উত্তরে বলিল, "পেয়ারা ম'শয়, আম জানি আপনার 
কথ। শিরোধাধ্য করাই আমার পক্ষে বিধেষ। কিন্ যে দাম আমি চাহিয়াছি তা! এতবেশী 
যে তাহ! চাহিয়া আম অতান্ত লঙ্জিত। জিানষের গায়ে দাম লিখিয়। রাখা, ওটা! ত বাবসায়ের 
দস্তর। দাম লেখা আছে বলিয়াই যে তার কমে জিন্ষি বিক্রয় করিবনা, :মন বাধ বাধি 
নিয়ম তো। আমাএ নাই। খারন্দারের উচিত, দাম কমাই£1 নিয় হ্যায্য দামে জিনিষ কেনা। 
ম'শয় কি না চেষ্ট' করিতেছেন অসম্ভব ব্শী দাম [দ্রতে। আপনার সৌজন্তে আমি প্রীত 
হইলাম বটে, কিন্তু যে জিনিষ আপনি কিনিতে চাঠিতেছেন তাহার জন্ত অপর দোকানে 
সন্ধান করিতে হুইবে। আপনার আদেশ পালন করা মামার পক্ষে অসাধা ।” পেয়াদ। 
বলিল, “এই উৎকৃষ্ট দ্রিনিষের দাম বা” ধরিয়াছেন, সে অতি কম | তার পরে আবার উল্টো 
চাপ দিতেছেন যে আমি দাম কহাইয়। নিয়া কিনিবার চেষ্টা! করিতেছি না। এট ত সৌজন্য 
হবে ন।। সুবিধ। যা কিছু ও যদি খরিদ্দারের ভাগে পড়ে আর অস্থবিধ! সব যদি দোকান- 
দারের ভাগে পড়ে ত. হগে কারবার চলে কি?” এইরকম কথাবার্তা চলতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ পরে তং এর যনে হইল যেন পেয়াদা দোকানদারের কথায় রাঙ্জি ১ঃয়াছে। 
দোকানদার যে দাম চ:হিয়াছিল, পেয়াদ্দ। তাহাই দিল, কিন্ত জিনিষ নিবার সময় অং্দধিক। 
দোকানদার ৩ কিছুতেই রার্ডি হইল *1। অবশেষে পণ হহতে ধুটী বুদ্ধ আসিয়। মী মাংক। করির| 
দিলেন ঘে পেয়াদ! যা দাম দিয়াছে ভাই ঠিক। কিন জিনষের অর্ধেক না নিয়! তাহাকে 
বার আন! অংশ নিতে হইবে। তাংও তাহার বদ্ধুরা। বজারে ঘুরয়। দেখিলেন যে সব 
দোকান্দারঈ এ রকমের | আর খাঃদ্ারের মধো শুধু যে পেয়াদাঈ বিরেতার স্বার্থ সংরক্ষণে 
মনোযোগী, তা নয় । সেদেশেউ সৈন্ের। পর্য্স্ত এ্ররূপ সৌজন্য প্রদর্শন করে। আর একদিন তাং 
দ্বেখিলেন এক দোকানে পাড়াগেয়ে খরিদ্দাব দরুদস্তর করিয়। কঙতকগ্চলি জিনিষ কিনিয়! 
দাম দিয়! চলিয়। যাইতেছেন। দোকানদার পিছু ডাকিতেছে “ম'শয়, ম'শয় দান দিয়াছেন যে 
রূপোর টাকার, এত ভাল রূপো৷ আমাদের এখানে সচরাচর পাও ধায় ন|। ম'শয়ের 
ভুল হয়েছে, নিশ্চিত। ভাল রূপোর বাৰদ আপনি অনেক বাট্রা পাবেন। অবস্ত আপনার 
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গায় মানী পদস্থ লোকের কাছে ওট| হিসাবের বিষঃই নয়। কিন্তু আমার উপর কৃপাদৃি 
করুন।* সেই 'পাড়াগেয়ে ভদ্রলোকটা উত্তরে বলিলেন, “এও কি একট। কথ! ! কতই ব! 
বাটা হবে? তা যাই হোক্‌, অনু গ্রহ করে হিসাবে আমার নামে জম! করে রেখে দিন্। আপনার 
দোকানের জিনিষ সব জজতি উতকৃ্। আবার তে। কিনতে আস্বো। তখন কাটান্‌ দেবেন।” 
দোকানদার বলিল, “মাফ. করিবেন, তা স্থবিধ! হবে না। গতবৎসর এক ভদ্রলোক এ রকম 
বলে গিয়েছেন, আঞ্জ পধ্যন্ত আমি তীর সন্ধান পাচ্ছিন।। চেষ্টার ক্রুটা করি নাই | কিন্ত 
তার সঙ্গে ইহজন্মে যে আবার দেখ! হবে, তার সম্ভাবনা! নাই। পরঙ্ন্মে আমি ঘোড়া হব, 
না! গাধা হব, ত1 জানি না। তখন যদি আমার পাওনাদারের খুজে বেড়াতে হয়, ত হলে 
তখন আর আমার পরিশ্রমের শেষ হবেন1। না, তার মার দরকার নাই । এখনই হিসাব চুকিয়ে 
দেওয়। ভাল।” কিছুকাল এইরূপ কথোপকথনের পর সেই পাড়ারেয়ে ভত্রলোকটা সাধান্ত 
কিছু বাটা নিতে রাজি হইলেন ও সামান্ত টাক! বাট্র। নিয়ে তার জিনিষ নিয়। চলিয়! গেলেন। 
যতক্ষণ তাঁকে দেখ! যেতে লাগিন্, ততক্ষণ দোকানদার বলিতে লাগিল যে সে অপকৃই জিনিষ 
অত্যধিক মূল্যে এ ভদ্রলোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। ঘোর কলি উপস্থিত। এষুগে 
সতত। পুণ্য অস্তহিত হইয়াছে । সেই সময় সেখান দিয়। একটা ভিক্ষুক ধাইতেছিল। দোকানদার 
হিসাব করিয়। যে টাকাট1 তাহার পাওন!| নয়, অথচ বাধা হইয়া তাহ।কে নিতে হইয়াছে, সেই 
টাকাটা! এ ভিক্ষুককে দিয়! কিছুটা! নিশ্চিন্ত হইল ও বলিতে লাগিল “কে জানে, পূর্বজন্মে 
হয়ত এই ভিক্ষুক অপরের নিকট বেশী টাক! আদায় করিয়াছিল, তাই বুঝিবা এজন্মে ইহার এই 
হূ্দশ |” তাং তাহার বন্ধুর্দগকে বলিলেন, “এর। ভদ্রলোক বটে।” 

আমার জাহাজে কয়েকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, চীনে পুরুষ ও মহিলা, ও ছুইশতাধিক 
তৃতীয় শ্রেণীর চীনে যাত্রী ছিলেন। তীহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর ভদ্রলোক ষে কেহ ছিলেন ন! 
এ কথ সাহস করিয়া বল। যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর যুরোপার যাত্রীদের মধ্যে ষে 
এ ধরণের ভদ্রলোক কেহ ছিলেন না তাহ গ্রুৰ নিশ্চিত। চীনে যাত্রীর! কেহ বা! পেনাং 
হইতে কেহুব! সিঙ্গাপুর হইতে দেশে ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ভাড়া ন! দিয়া 
দেশে ফিরিবার মতলব করিয়াছিল। ভ্াহাজের কর্মচারী যখন সকলের টিকিট দেখিতে 
সুরু করিল তখন সে চীনে এক বাক্সের মধো অবস্থান করিতেছল। বাক্স দড়ি দিয়। বাধ।। 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের বাতাসের জন্ত সামান্ত একটু যারগ৷ খোল! ছিল। জাহাজের ডাক্তার 
আমাকে বলিলেন যে চীনে যাত্রীদের মধ্যে এই বুকম বাক্সে পোর৷ মানুষ প্রতি যাঞ্জায়ই 
ছুই তিনটা তাহার! পাইয়া থাকেন। এযাত্রায় বরং কম, মোটে একজন । বাঝ-অবতার 
হইয়া জাহাঞ্জের কপিকলে ঝুলিয়! বিদেশীভৃতের (110:5181) 10511 ) লৌহ-কাষ্ঠময় অনিত্য 
দেশে অবতীর্ণ হওয়া! ও পরে তথ! হইতে পুনরায় বাক্স অবতার হইয। লোহার ক্রেনে (07879) 
চড়িয়। শৃন্তে দোহুল্াযমান হইবার ইচ্ছা ও অবশেষে শাশ্বত দিব্য রাষ্ত্রের অধিবাসীরূপে বিচরণ 
করিবার ইচ্ছ! মর্ত্যজনোচিত সততার পরিচায়ক ন। হউক, দিব্যলোকোচিত সহিষ্ণতাও 
কৌতুকগ্রীতির পরিচায়ক বটে। মনে পড়ে বছুপূর্ববে আমার পিপিমার নিকট গল্প 
শুনিয়াছিলাম। একবার তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়! দেশে বাইবেন। সঙ্গে কে যাইবে? 
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পিসে মহাশয়ের এক মাতুল বলিলেন, "আমার সঙ্গে ওর! যাইবে । ব্যস্ত হইবার কিছু নাই।” 
পিসিম। ত মামাশ্বগুরের আশ্বাস পাইয়া নিশ্চিস্ত মনে রওন! হইলেন। মামাশ্বগুর ছিলেন 
সে যুগের গুণী বৈদা ভদ্রলোক। জাহাজ যখন নারারণগঞ্জে আনিয়াছে, তখন পিলিমার 
অভিভাবক আর মাথা তুলিতে পারেন না। মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অগতা।! 
পিসিম। জিনিষপত্র জাহাজ হইতে নামাইবার জন্ত নিজেই মুটের যোগাড় করিলেন। ছুইটা 
মুটে বেশী লাগিল। তাহাদের স্বন্ধে মামাশ্বগুরকে চাপাইয়, ছেলেমেয়েদের ও জিনিষপত্র 
সঙ্গে নিয়া পিসিমা জাহাজ হইতে নামিলেন। দিনকয়েক পরে পিসেমহাশয়কে তাহার 
বর্মস্থ(নে তাহার এক বন্ধু গিয়া সংবাদ দিঙ্গেন, “আপনার বাড়ীর সকলে নিরাপদে 
পৌছি্মাছেন। তবে নারায়ণগঞ্জে দেখিলাম আপনার মাতুল বাক্স অবতার হইয়া মুটের 
স্কঙ্ধে আরূট।» পেনাং ও সিঙ্গাপুরের চীনে যাত্রীরাও পুনঃ পুনঃ বাক্স অবতার রূপে 
আবিভূর্ত হন। সেট! নিশ্চয়ই বাংলার তান্ত্রিক সাধনা নছে। আমার মতে, বিদ্বেশীভূত 
পরিকীধ্িত সাগরকণাসিক্ত লবণাক্ত ওজোন্‌ (02979 ) তাহার। সহা করিতে পারেন 
না বলিয়। তাহারা এরূপ করিয়। থাকেন। কেহ কেহ বলেন, তাহারা কমলাকান্তের 
বড়বাজারের পাকা খরিদ্বার ও "সন্ত। খরিদ্বের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য জীবন" মনে 
করেন বলির! এরূপ করিয়া থাকেন। আগ্রা-নিবাশী শাংহাই-প্রবাসী এক হিন্দৃস্থানীর সহিত 
পরিচয় হুইল) তিনি শাংহাই বন্দরে চীনে পাহারাওয়ালার সর্দারের কাঙজ করেন। তিনি 
বলেন যে কয়েক বৎসর ধরিয়। চীনের! “৪11 50691 10677) বা সব তশ্কর হইয়া! উঠিয়াছে। 
আমার এ কথাটা মনে লাগিল না! বরং বিশ্বাস করা যায় যে কং ফুচের শিধ্য ও বৌদ্ধ 
সাধকগণ বাক্সের ভিতরে ঘর্মাক্ত কলেবরে শান্ত সমাধিস্থ হইয়া দিবাতূমি শ্বদেশে বিনাশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন করা যায় কি ন৷ তাহার সাধন! করিয়া থাকেন। কিন্ত এ ঘোর কলি। বিদেশী 
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কলিকাতায় আমরা চীনেদের মুচি ও ছুতোর মিশ্্রী বলিয়াই জানি। পেনাং ও সিঙ্গাপুরে 
দেখিলাম দর্বঘটে চীনে । মনে হুইল যেন ইংরাজের অধীনে চীনের উপনিবেশ। মুটে 
মুর, ফেরিওয়ালা, রিকৃসাওয়ালা, দোকানদার, বশিক, কেরানী, মেছুনী, চিকিৎসক, সরাইয়ের 
মালিক, মোটরগাড়ীর মালিক, অট্রালিকার মালিক--দব চীনে। জন কয়েক ইংরাজ উপর 
হইতে কর্তৃত্ব করে। দেশের কাজ চালায় চীনের! । ভারতবাসী দোকানদার ও বণিক কিছু 
আছে। ভারতবাসীপ্রের মধ্যে পাঞ্জাবী, সিন্ধুদেশীয়, ও দক্ষিণভারতের লোকই বেণশী। 
মছারাই্রীয় ব| বাঙ্গালী কেহ নাই বলিলেও চলে। পেনাং বন্দরে একজন বাঙ্গালীর সহিত 
কথ! বলিলাম। কলিকাতার বাঙ্গালী ভদ্রলোক; কৌচান ধুতি পরিয়, ছড়ি হাতে তিনি 
আমাদের-জাহাজে আসিয়াছিলেন। তীহার কয়েকশত মেষ ও ছাগ কলিকাত। হইতে আমাদের 
জাহাজে পেনাং আসিল। এ বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী এ কারবার বরেন। আর এক বাঙ্গাণী 
তগ্রলোক সপরিকারে শ্রীরামপুর হইতে কর্ণস্থান নিঙ্গাপুরে আমাদের জাহাজে আঙসিলেন। 
তিনি পূর্তবিভাগে চাকরী করেন। ইহ! ছাড়! পেনাং ও সিঙ্গাপুরে যত ভারতবাসী দেখিলাম 
তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী খুঁজিয! পাইলাম না। ত্কামিলভাষী কারবারী ভারতবানী মেক 
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পাইলাম। আর দেখিলাম রেশম, মণিরত্র ও আজগুবি শিল্পসাম গ্রীর ( 01105) কারবার 
করে নিদ্ধুদেশের লোৌকেরা। তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত আলাপ হইল। সিদ্ধ 
দেশের লোকের! পৃথিবীর সর্বজ্জ এই কারবার করে। দাজিলিং ও কলিকাতায় যেমন 
ইহাদের কারবার তেমনই সিঙ্গাপুর, হংকং, শাংহাই? মানিলা, বোর্ণিও, জাভা, জাপান, 
আমেরিকা, এমন কি অস্ট্রেলিয়াতে ও ইহাদের কারবার। কিন্তু মলয় উপদ্বীপের আদিম 
আধবাসী ব ভারুতবামী মলয়দেশে অর্থোপার্জক নহে। সেদেশের প্রকৃত অর্থোপার্ডক 
চীনে। গ্ত্রীক্ষ গ্রধান দেশই হউক ব। শীতগ্রধান দ্বেশই হউক, চীনে সর্বত্র ঘরবাড়ী করিয়া 
সন্তষ্টচিত্তে থাকিতেছেও অকাতরে পরিশ্রম করিতেছে । উপনিবেশস্থাপনে ওস্ত|দ্‌ চীনে ইংরাজ 
উপনিবেশ শাসন করিতে পারে । চীনে উপনিবেশে অর্থোপার্জন” করে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে 
ইংরাজ কাঁনিকশ্রমে কাতর, সেখানে সে পরকে খাটাইয়। কাজ চালায়। চীনে শীত ঘ্বী-খ 
সমান শ্রমশীল | সে নিজে খাটিতে পারে। সাহেবের! বলে গরম দেশে নিগ্রো!। কায়িক শ্রমে 
পটু । চীনে কায়িকশ্রমে নিগ্রেকেও পরাস্ত করে। সিঙ্গাপুর, হংকং, শাংহাই বনদরে 
দুরিয়। দেখিয়াহি। সেখানে যাই, বাথ কাধে, জোড়। জোড়! চীনে মন্তুর অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিতেছে । আর সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত মধুর অনিক ধ্বনি । তখন মনে পড়িল &,টুগার্ট নগরে 
মধ্য-এশিয়া-পরিব্রাজক ভূগোলবিৎ এক জার্মান প্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর 
সকল শ্রমশীল জাতির মধো প্রথম স্থান চীনেদের। ইংরাজ ও জার্মান শীতপ্রধান দেশে 
খাটিতে পারে। চীনে সেখানে তাহাদের সমকক্ষ । গ্রীন্মপ্রধান দেশে খাটিতে চীনের - 
সমকক্ষ কেহ নাই। এজাতি যদি আফিং ছাড়িতে পারে ও সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের 
(08811550107 ) মূলমন্ত্রটুকু একবার আয়ত্ত করিতে পারে, তবে বীরভোগ্যা বনুন্ধরা 
চীনেদের জন্য |” 

নান। কারণে জাপানী যুরোপীয় জাতির অগ্রিয়। জাপানী যুরোপীয় জাতির সমকক্ষ 
বলিয়! দ্বাবী করিতেছে। যুরোপীয়ের মন্ত্রণ সভায় এশিয়াবাসী জাপানী কেন আসিয়। বসিয়াছে 
বলিয়। রুশিয়। অভিযোগ করিয়াছিল। জাপানী তাহার জল-স্থল-শূন্ত-বিহারী সৈন্তের দিকে 
তাকাইয়। উত্তর দিল, প্তুমি পছন্দ কর আর নাই কর, আমি আসিয়াছি। এ 
সভ! ছাড়িয়া যাইবার আমার একটুও ইচ্ছা! নাই।” জাপানীর প্রতি ঈধ্যা যুরোগীয়ের 
পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বিদেশে জাপানী অসৎ এটা যে শুধু ঈর্ধ্যা-প্রণোদিত নিন্দা, 
তাও নয়। জাপানীকে গালি দিবার হুবিধা হইবে বলিয়। মার্কিনের লোকের! বলিয়! 
থাকে, সতত চীনেদের গ্রকৃতিগত। অথচ মাকিন পরিব্রাকগণ হংকং বা শাংহাইয়ে 
আনিলে তথাকার রৌপ্য মুদ্রা না নি ভিন্ন ভিন ব্যাক্কের গ্রচারিত কাগজের নোংর! নোট 
নিতে চাছেন। খারাপ-রূপ! দিয় এমন সুকৌশলে চীনের। খাটি ডলারের নকল করিয়া 
যে নুতন লোক সহজে তাহ! নকল বলিয়! ধরিতে পারিবে না। এত বুদ্ধি খাটাইয়! 
এত পরিশ্রম করিয়! এত কম লাভ করিতে চীনে রাজী হয় কেন? ইছাত প্রকৃতিগত 
সন্ততার পরিচয় নয়।' আমার মনে হয়, সমতা, সত্যকথন, সকল জাতিরই প্ররুৃতিগত। 
যাহায় ঘোর মিথ্যাবাদী বলিয়। ছুর্ণাম, সেও দিনে শতকরা ৯৯টা সত্যকথ। বলে। শতকরা 


২৯৮ নব্ভারত [| চত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সখ্য! | 


১1 যে মিথ্যা বলে তাহার একট! কারণ থাকে। সকলে এক কারণে মিথ্যা বলে ন|। 
মিথ্যা বলিবার কারণ চীনের এক জাপানীর আর এক, ইংরাজের তৃতীয় প্রকার। কারণ 
উপস্থিত গ্রাকিলে চীনে কি ইংরাজ কেহই তাংএর বণিত ভদ্রলোক নয়। এই হইল 
মোটামুটি নিয়ম, ইহার অন্তথাও কচিৎ হয়। 

শ্রীইন্দৃতূষণ সেন । 


সমসাময়িক কথা 
(৭) 
ছুর্গোৎসবের স্মৃতি 
(১) 

পধশশ যাট বৎসর পূর্বে বাংলার সম্পন্ন হিনুগৃহস্থের বাড়ীতে যেভাবে হৃর্গাপৃজা হইত 
তাহার স্বৃতি পর্যন্ত বড় বড় সরে ত কথাই না, সুদুর পল্লীগ্রামেও বোধ হয় আজ 
একেবারে লোপ পাইয়াছে। সেকালের দুর্গে'ংসবের মধ্য একট! সাত্বিকভাব দেখা 
যাইত। পুজার তিন দিন গৃহস্থের বাড়ীতে একটা উচ্ছ্ুসিত ভক্তির স্রোতে বহি 
যাইত। দেই শোতে আবালবৃদ্ধবনিত, পণ্ডিত ও অপগ্তত সকলেই নিজ নিজ অধিকার 
অনুযায়ী ভানিয়! যাইত। বাঙ্গালীর ছূর্গীপুজ! লোপ পায় নাই। ধার! ন্ষ্ঠাবান বা 
আচারবান হিন্দু নহেন, ঠাকুর-দেবতাম বাহাদের শ্রদ্ধা নষ্ট হুইয়। গিয়াছে, তীহারাও 
দু'পন্থস। হইলেই নিজেদের এশ্বধ্য-বিস্তারের জন্য মহা সমাোহে ছুর্গোৎসব করিয়! থাকেন। 
বছর বছর বঝংল। দেশে কত দুর্গা প্রতিমা গ্রতিঠ্িত হয়, তার একট! “সেন্সাস্* 
( 0615505 ) লইলে বোধ হয় পূর্ববাপেক্ষ! এখন বেশীলংখ্যক প্রতিমারই পু! হইয়। থাকে, 
ইহা প্রমাণ হইবে। কিন্ত এ সত্বেও আগেকার মতন দুর্গাপূজা! বাংল! দেশ হইতে 
প্রায় লোপ পাইয়াছে, চারিদিক দেখিয়। গুনিয়। এইরূপই মনে হয়। আমাদের গ্রাচীনের 
দেবীফে যে চক্ষে দেখিতেন, আধুনিকের। দে চক্ষে দেখেন না, দেখিতে পারেন না। 
তাহারা পৌত্তলিক ছিলেন কি না, এ প্রশ্নটা তোলাই বেয়াদবী বলিয়া মনে হয়। 
আমর! বিগাসাগর মহাশয়ের “বোধোদয়” পড়িয়া ঈশ্বর ঠৈতত্তপ্বরূপ, পুতুলিকার প্রাণ 
নাই, এই আন লাভ করিয়া পৌত্তলিকত। সম্বন্ধে নান! বাদ বিতগ্ডা তুলিয়াছ। আমাদের 
প্রাচীনেরা «“বোধোদরও পড়েন নাই, এবং দেশ প্রচলিত প্র তমাপুজ। সম্বন্ধে তাহাদের 
অন্তরে কোনও সন্দেহের ব| প্রশ্নেরই উদয় হয় নাই। এবিষয়ে তাহার! বালকের মত 
ছিলেন। বাল্যকালে আমাদের মনেও এসকল জিজ্ঞাসার উদয় [হয় নাই। ঠাকুর 


আঁশ্বন, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কথ ২৯৯ 


দেবতাতে একট। সহজ সরল বিশ্বাস ছিল। কালী, দুর্গা প্রভৃতির গ্রতিমাকে সামা 
পুতুল বলিয়৷ কখনও ভাবি নাই। এমকল প্রতিমা-পুজার প্রথমেই যে 'প্রতিষাতে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হইয়। থাকে বাল্যকালে এ কথা শুনি নাই । 
ইছাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহ সপ্লিধেহি 

এখাঁনে এই প্রতিমাতে আবির্ভৃতি হও, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হও, ইহার মধ্যে অনু প্রবিষ্ট 
হইয়। থাক-_পৃজার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতেন শুনিতাম, কিন্তু তখন ইহার অর্থবোধ হয় 
নাই, মর্গ্রহণ ত দূরের কথা । সুতরাং পরে বড় হইয়। হিন্দু পুনরুথানকানীপিগের মুখে 
প্রতিমা-পৃজ। যে পুতুল পুজা নহে, ইহার স্বপক্ষে যে সকল “বৈজ্ঞানিক” যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক 
ব্যাখা গুনিয়াছিলাম, বাঁল্যকালে তাহার কোনই খোঁজ খবর পাই নাই। কিন্ত প্রতিমাতে 
দেববুদ্ধি ছিল। তর্কধুক্তি না করিয়্াই এ সকল প্রতিমা যে সামান্ত পুন্তলিক নহে, 
ইহাদের চেতনবৃত্তি চাক্ষুষ না হইলেও এ নকল প্রতিম! যে কা্ঠলোষ্ট্রবং অচেতন 
বন্ত নহে, এই বিশ্বাস অন্তরে জাগরুক ছিল। আমাদের প্রাচীনেরাও এইরূপ বিশ্বাসের 
বশবত্তী' হুইয়াই যুক্তি-তর্কের ধার না! ধারিয়, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি ও সমহক্র__-প্রাচীন 
মীমাংসা শাস্ত্রের এই পথ অবলম্বন না করিয়াও, বিন! বিচারে প্রতিমাতে দেবতার 
অধিঠান হয়, ইহ! বিশ্বান করিতেন। এবং এপ বিশ্বাম করিতেন বলিয়াই সে কালের 
পৃজ| পার্বনের মধ্যে প্রান্স সর্বদাই একট! সত্য সান্বিকতা ও ভক্তির প্রেরণ! জাগিয়া 
থাকিত। আর এই জন্তই শারদীয় পুজার কয়দিন বাংলা দেশ জুড়িয়া একট! ভক্তি ও 
আনন্দের স্রোত বহিয়। যাইত। 
উঠ 

একদিকে দেখিতে গেলে এ সকল পুজার ভিতরে একটা অতি প্রাকৃতের প্রভাব 
রহিয়াছে, ইহা মানিতেই হুইবে। ইংরাজীতে এই অতি প্রাকৃতকে 590£780012] কহে। 
যাঁছ। ইঙ্্রিয়-গ্রত্যক্ষ এবং এই ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষিত অনুমান এবং উপমান, 
এই ত্রিবিধ লৌকিক প্রমাণের উপরে গড়িয়। উঠে ন!, তাহাকেই আমর! অতিপ্রাকৃত 
বা 99751090018] কহিয়। থাকি। এই অর্থে আমাদের চৈতন্তস্বরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাশও 
অতিগ্রারতে ব৷ 501১5179018] এ বিশ্বাস ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে। এই ঈশ্বর তত্বকে 
আমর! চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। আর অনুমান এবং উপমান নিজের 
প্রামাণ্যের জন্ত যখন ইন্িয় প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে, তখন লৌকিক ন্যায়ের ব! 01109] 10510 
এর হাঁত ধরিয়াও আমর সত্যভাবে এই অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরতব্বে পৌছিতে পারি না। অনুষান- 
উপমানাদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্তাবন! পর্য্স্তই প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার বেশী বিশ্বাস 
করিতে গেলেই অতি প্রাকৃতের রাজ্যে যাইয়া ঈাড়াইতে হয়। ফলত: অতিগ্রারৃতের 
বা! ইন্জিয়াতীতের অনুভূতির উপরে জগতের যাঁবতীব ধর্মাবিশ্বাম গড়িয়! উঠিয়াছে। আধুনিক 
ধর্মবিজ্ঞান সকল ধর্ন্মের মূলে এই অতিগ্রাকতের অন্থভূতি বা 5152 ০1 0) 5006117960121 
দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই সকল ধর্মের মূল। আমাদের দেশ প্রচলিত প্রতিমা-পৃজার 
মূলেও এই অতিগ্রারৃতে বিশ্বাপটাই রহিরাছে। বাণ্যকালে এ সকল কথ কিছুই জানিতাম 
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না-ও বুবিতাম ন|। কিন্তু পুরুষপরম্পরাগত অস্তনিছিত এই অতিগ্রাককতে বিশ্বাসটাই 
ছিল বলির বাড়ীতে যে সকল পুজ! পার্বণ হইত, তাহাতে গ্রকেবারে মজিয়৷ যাইতাম। 
আমানের প্রাচীনের| এ বিষয়ে বালকের মতনই ছিলেন। আর এই জন্তই তাহারাও 
এই সকল পুণ্জানষ্ঠানের লাহায্যে সরল তক্তিবৃত্তির অপূর্বব অনুশীলন কৰিতে পারিতেন। 
(৩) 

হুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কষ্ণপক্ষকে পিতৃপক্ষ কছে। আজিকালিকার ইংরাজী- 
নবীশের। এই পিতৃপক্ষের কোনও খোঁগখবরই রাখেন বলিয়। মনে হয় না। অথচ সেকালে 
বাংলার হিন্দুমাত্রেই এই প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবন্তা! পর্যন্ত পনর দিন নিয়মিত 
মত পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। কেহ বা নদীজলে দান করিয়া সেই স্রোতের 
মাঝখানে আবক্ষ দীড়াইয়। অগ্ুলি অগ্ুলি জল লই! নিজেদের পুর্ববপুরুষদিগের নাম করিয়! 
তাহাদের উদ্দেশ্তে সেই জল নিবেদন করিতেন। কেহ ৰা নিজেদের বাড়ীর অথব! 
ৰাড়ীর নিকটস্থ পুফরিণীতে যাইয়! অবগাহন আান পূর্বক সেই জলে দীড়াইক়্! এই এক 
পক্ষকাল প্রতিদিন পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দলে 
দলে তর্পণকারীরা! নদীর ব1 পুফরিণীর ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হুইতেন। তাঁহাদের গভীর 
পরলোক-্ধযান-নিমগ্ন পিভূলোকের স্বতিষণ্ডিত মুখমণ্ডণে শরতের তরুণ অরুণের কোমল 
রষ্মিপাতে এক অপূর্ব ইন্ত্রজালের সৃষ্টি করিত। আর তর্পণের মন্ত্র শতকঠে উচ্চারিত 
হইয়| সমগ্র জনপদকে মুখরিত করিয়। তুলিত। সে ছবি এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে 
সেই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি আজিও কানে বাজিয়! উঠে। এই একপক্ষকাল নিষ্ঠাবান হিন্ছুরা 
স্ত্রীতৈলমৎসমাংসাদি বর্জন করিয়। সংযম সাধন করিতেন । আমরা এ সকল ভূলিয়! গিয়াছি। 
এখনকার কৃতবিদ্তেরা! যতই হিন্দুত্বের গৌরব করুন না কেন, সে সংযমের অনুশীলন 
কেছই করেন না) আর পিতৃপক্ষের কর্তব্য তর্পণাদিও কচি কেহ বরেন কিন৷ 
গন্দেহ। আমরা যে কেবল গ্রাচীনদিগের শ্রন্ধাই হারাইয়াছি তাহা নহে, এ সকল 
আঁচারানুষ্ঠানের মধ্যে যে অপূর্ব কবি-কলনা জাগিয়। আছে, এ সকলের ভিতর 
দিয়। যে বিশ্বমানবভার বা 11007191010 এবং অক্ষু্জ সমাজধারার অন্থভূতির যে অনুশীলন 
হইত, তাহার সন্ধান পধ্যন্ত আমর! পাই নাই। মুখে বলি আর ন| বলি, মনে মনে প্রাচীন 
লোকায়তদিগের--পমর! গরু ঘাস খায় না”-_এইভাবটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল 
হইয়। উঠিয়াছে। অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়। প্রতেঃকের নাম করিয়! পিতৃপুরুষদিগের তর্পণের 
মধ্যে হে কোনও পৌত্তলিকত নাই, কেবল একটা। অতি মিষ্টি 510101157) মাত্র আছে 
ইহা! আনর! ধরিতেই পারি না। এ সকলের ফলে এই দীড়াইয়াছে বে আমর! 
জনেকেই এখন হন্গ যুদ্ধ. পিতাঁঘছের নাম পর্যান্তই জানি) তার উপরের কোন খবরই 
রাখি না। এই লকল, পিতৃপার্বপের অনুষ্ঠান লোপ পাঁইতেছে বলিয়। জবান্তট! যেন 
ভূইফোড় হইয়! উঠিতেছে। এই পিতৃপক্ষের বাল্যন্থতি জাগিয়। উঠিলে অন্তরে এই সকল 
তাবনারই উদয় হইয়া! থাকে । অনেক সময় ভাবি এই তর্পণ শ্রান্ধগুলির পুনক্কখান কি 
সম্ভব নয়? আরা মৃতের স্বৃতি-সভ। সর্বধাই করিয়! থাকি। এ দকল মেমোরিয়াল 
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সভা প্রাচীনদিগের পিতৃশ্রাদ্ধের স্থান অধিকার করিয়। বসিতেছে। কিন্তু সকলেরত 
আর মেমোরিয়াল সভা! কর! যায় ন|। সর্বসাধারণের পক্ষে এই তর্পণশ্রান্ধাদিই নিজ 
নিজ পূর্ববপুরুষদিগের স্থৃতি রক্ষা করিবার উপায়। এই জন্ত এখনও এই পিতৃপক্ষে প্রতি 
দিন প্রতাষে ভগবানের নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে পিতৃ-তর্পণ করিয়া! থাকি। 
আর যখনই এই পিতৃপক্ষের বাল্য-স্থৃতি জাগিয়। উঠে, তখনই এ সকল প্রাচীন অন্ধ- 
ঠানাদির বিলোপে বাংলার অন্তরাত্ম! যে কতটা! ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে, ইহ! বুঝিতে পারি। 


(৪) 


এই পিতৃপক্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পূজা! আদিতেছে, এই আনন্দের সংবাদও 
চারিদিকে প্রচারিত হইত। হছুর্গোৎসবের স্থৃতি জড়িত বলিয়া আজও পর্য্যস্ত শরতের 
রোদ, শরতের আকাশ, শরতের বাতাস বিশ্বটাকে যেন উৎসবের সাজ সাজাইয়া তোলে । 
শরতের রোদের রূপ যেন স্বতঙ্তর এমনি মনে হয়। মহালয়ার দিন হইতেই বাধার 
আদালত বন্ধ হইত। আর আমরা হয় তার পর দিন, আর মহালয়া! যেবার সোমবারে 
পড়িত, সেবারে তার দিন ছুই পূর্বেই শ্রীহট্র হইতে বাড়ী রওনা হইতাম। শ্রীহট্ 
জেলাট! একটিকে পাহাড়ময়, আর একদিকে নীচু সমতল ভূমি। বর্ষার সময় এই 
সমল ভূমি জলাঁকীর্ণ হইয়! যাইত। মাঠের উপর দিয়া সোজানুজি নৌক। চলাচলের 
পথ খুলিত। নৌকাতেই আমর! গ্রহ হইতে ৰাড়ী যাইতাম। প্রহট জেলার পশ্চিম 
অঞ্চলে আমাদের বাড়ী। আমাদের অঞ্চলের নৌকাগুলির একট! বিশেষত্ব ছিল। এসকল 
নৌকা ছিপের মত লক্বা, কিন্তু ছিপ হইতে অনেক বেশী চওড়।। এত লম্বা বলিয়। 
এসকল নৌকার ছৈ ছইভাগে বিভক্ত হয়। মাঝথানটা খোল! থাকে। বৃষ্টিব 
রৌদ্বের সময় ছাপ্পর টানির! দিয়! এই খোল! যায়গাঁটা ঢাকিতে পার! যায়। এই 
মাঝখানের খোল। জায়গায় আড়াআড়ি বাশ বীধিয়া নৌকার গর্ভের বাহিরে মেয়েদের 
ন্নানেরও পায়খানার ব্যবস্থ। করিতে পার! যায়। এসকল নৌকায় প্রায়ই তিন জন 
মাঝি থাকে। মাঠের উপর দিয়। ঘাস ব। ধানক্ষেতের ভিতরে নৌক। চালাইতে 
হইলে দাড় টান! সম্ভব হয় না। মাঠের জল খুব বেশী নহে বলিয়া দাড়টানার কোন 
প্রয়োজনও হয় না। লগিতেই এসকল নৌকা! বেশী চলে। ছুইজন মাঝিতেই লগি চালায় 
একজন বিশ্রাম করে। এইজন্ত এসকল নৌকা দিনরাত সমানভাবে চলে। শ্রীহট 
হইতে আমাদের বাড়ী যাইতে এই নৌকায় একরাত .ও পুরা একছিন লাগিত। রাব্রি 
কালে আহারান্তে আমর! নৌকায় চাপিতাম। আর পরদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ী বাইয়া 
পৌঁছিতাঘ। কখনও কখনও বেশী রাত হুইয়! বাইত। পূর্বেই কহিয়াছি যে বর্যাকালে 
আবাদের গ্রামটা জলে ডুবি্বা হায়। হেমস্তকালের গোপাট স্ব গোপথই তখন নৌকা 
ঢলাটলের পথ হুইক়্! দীড়ায়। গ্রামের তিতরে প্রবেশ করিয়া পল্লীর মাঝখান দিয়া 
যাইতে হয়। অপরিচিত “অন্গ্রাষের মাবির! গ্রামের ভিতয়কার পথঘাট ভাল করিয়া 
সমানে না সুতরাং রািকালে গ্রামের ভিতরে ঢুকিলেই চারিদিকে একটা লাড়া পড়িরা 
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যায়। নৌকার শব্ধ পাইয়া! গৃহস্থের। জাগিয়। শব্য/ হইতেই কার নৌকা কোথায় 
যাইতেছে এ সংবাদ লইত। কেহ কেহ বাবার নাম গুনিয়৷ নিজেদের বাড়ীর ঘাটে 
আলিয়। কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা! করিত, এবং মাবিদ্িগকে পথ দেখাইয়! দিত। সেও একট! 
আনন্দের স্থৃতি হইয়া এখনও অন্তরে জাগিয়া আছে। 
(৫) 

আমাদের বাড়ীতে প্রতিমা! বসাইয়। ছুগাপুজা হইত। শুনিয়াছি বাবা যখন ঢাকার 
সদরালার আদালতে পেস্কারী করিতেন, তখন হইতেই আমাদের বাড়ীতে ছুর্গোৎদব 
আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ থুষ্ঠাব্বে আমার জন্ম হয়। বোধ হয় তাহার তিন বসর পুর্বে 
১৮৫৪সাল হুইতে আমাদের বাড়ীতে পুজ। হয়। ১৮৮৫সালের প্রথম ভাগে বাব! স্বর্গী- 
রোহণ করেন। তাহার পূর্ব বংসরই আমদের বাড়ীতে শেষ দুর্গাপূজা! হয়। কলিকাতা! 
অঞ্চলে কুমারের। দুর্গাপ্রতিম। নিন্াণ করে। আমাদের অঞ্চলে অন্ততঃ পূর্ব্বকালে 
একই বৃত্তি কুমারদিগের ছিল ন1। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের! দেবতার প্রতিম। নিশা করিতেন। 
পিতৃপক্ষের প্রারভ্েই দিন ক্ষণ দেখিয়। আমাদের “থারস্থ* দৈবজ্ঞ আসির়! দেবীর 
“্পাটেখিল" দিতেন; অর্থাৎ ষে কাঠের পীটের উপরে কাঠামে। গড়িয়। তোল! হইত, সেই 
কাঠে খিলি দিয়! যাইতেন। বোধ হম এই উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান হছইত। আমাদের প্ৰারস্থ* 
দৈবজ্ঞের, নাম কালীনাথ আচার্ধ্য ছিল। ইনি একদিফে ফলিত জ্যোতিষে কৃতবিগ্ 
ছিলেন; অন্তদিকে দেবসুর্তি রচনাতেও সুপটু ছিলেন। তাস্করশিল্পের হিসাবেও আমাঞ্ছের 
কালীঠাকুরের রচিত প্রতিমা! সর্বদাই বেশ উৎকর্ষ লাভ করিত। “পাটেখিলির” পরে 
কাঠাম প্রস্তত করিয়া! বাশ এবং খড়ের ঠাট তৈয়ার করিতেন। তাহার উপরে এটেলে 
মাঁট লাগাইয়! দেবতাদিগের 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়! তুপিতেন। এবং সর্বশেষে মুখ ও গল! 
নির্মাণ করিয়! মূর্ঠিকে পরিপূর্ণ করিতেন। এইরূপে মৃন্সক্জ দেহ নির্শিত হইলে তাহার 
উপরে রং দেওয়া হইত। আমাদের বাড়ী পৌছিবার পূর্বেই মাটির কাজ শেষ হইয! 
ধাইত। কোনও কোনও বারে বা রংরের কাঞ্জও শেষ হইত। কেবল বেশ তৃষা 
দিয় গ্রতিম। সাজানই বাকী থাকিত। প্রায়ই বিন্ব-ঘীর রাত্রে প্রতিমা সাজানোর 
কাঁধ শেষ হইত। আর আমর। সারারাত জাগিয়। এই সাজানো দেখিতাম। তখন 
পর্য্যন্ত আমাদের চণ্তীমণ্ডপে ঢুকিবার অধিকার ছিল, প্রতিম! স্পর্শ করিলেও কোনও 
দোষ হইত ন'। ফলতঃ যে দৈবভ্ত ব্রাহ্মণের! দেবীমুত্তি রচন। করিতেন, তাহাদের জল 
চল ছিল না। মুত্তরাং তার! যতক্ষণ দেবীমুত্তিকে ছুঁইতে পারিতেন, ততক্ষণ পর্যস্ত 
আমরাও ন্যচ্ছন্দে চণ্তীমণ্ডপে যাইয়। দেবী প্রতিম! স্পর্শ করিতে পারিতাম। তখন 
পর্যন্ত এই প্রতিম। যে কেবল পুতুল ছিল, দেবত। হইয়া উঠে নাই। পরদিন মহাঁসগুধীর 
প্রত্যুষে পুরোহিত বখন কলাবধূকে- আমাদের দেশে ইহাকে নবপ্রতিম। কহে-_মনাত 
ও মস্ত্পুত করিয়া চণ্তীনণ্ডপে আনিমা স্থাপন করিতেন, তখন হইতেই আর আমর! 
চত্তীমণ্ডপেও হাইতে পারি,ম না, প্রতিমাও স্পর্শ করিতে পারিতাম ন1। তখন হইতেই 
আমাদের অন্তরে এই পুত্তলিকাতে ব৷ গ্রতিমাতে .দেববুদ্ধি জাগিয়। উঠিত। 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কথা ৩০৩ 


পুজার জন্য দেবীপ্রতিম। যতক্ষণ ন। মন্থপুত হইয়াছে, ততক্ষণ তাহ। সামান্ত পুত্তলিক৷ 
আর মন্ত্রপূত হইলেই তাহা দেবত! হইয়! যায় কেন এবং কিরূপে এ প্রশ্ঈটাই তখনও মনে 
উঠে নাই। যে্রেপেই হউক না কেন, পৃঁজা আরম্ভ হইলেই প্রতিমাতে দেববুদ্ধি জাগি! 
উঠিত। আবার পুজ! শেষ হইলে এই প্রতিমাই ঠিক পুত্তলিক! হউক আৰ না হউক, 
আপনার গুচিত। হারাইয়। ফেলিত। তখন তাহাকে যে সে ছু'ইতে ধরিতে পারিত। এ রুহম্তটা 
যে কি, বাল্যকালে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই; যৌবনেও হই নাই। শেষ বয়সে 
এ সকল তত্বের অনুসন্ধানে যাইয়া বাঙ্গালীর প্রতিমা-পুর্জার সত্যট। যে কি ইহার 
কতকট। আভাস প্রা্ত হুই। বাল্যকালে এসকল বিচারের প্রয়োজনও হয় নাই। সরল 
পুরুষপরম্পরাগত সহন্গ বিশ্বাসের বশবত্তী হহয়াই আপনার অধিকার মাফিক এসকল 
পুজাপদ্ধতিতে যোগদান করিতাম। শৈশবে কেবল দূর হইতেই পুজ। দেখিতাম। ক্রমে 
বড় হইয়। উঠিলে ফুল তুলিয়৷! বেলপাতা৷ বাছি, আরতি ও বলির সময় কীসর-ঘণ্টা 
বাজাইয়া। পুজার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামিল হইতাম। রাত্রি থাকিতে বাড়ীর 
এবং পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগকে জুটাইয়৷ পাড়ায় পাড়ায় ফুল তুলিতে যাইতাম। 
আমাদের গ্রামে অনেক বাড়ীতে হর্গণোৎসব হইত। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর বালকদিগের 
মধ্যে ফুল €তোল। লইন্জ। একট। প্রতিষোগিত। বাধিয়। যাইত । কে কত ফুল সংগ্রহ করিবে 
তাহা লইয়৷ একট! রেযারেষি চালত। তার পর প্রাতঃকালে স্নান করিয়। শুদ্ধ হুইয়! 
আমর! বালকের দল বেলপাত! বাছিতে বসি ষাইতাম। এও এক আনন্দের বাপার 
ছিল। এক একটা করিয়৷ বেলপাতা৷ গামলার জলে ফেলিয়া! ধুইয়! পরিস্কার ন্মরিয়! মুহিয়া 
টুকরি তরিয়। দিতাম । আর সেই বেলপাতা! বখন পুরোহিতের হাতে অর্থারূপে অপিত 
হইয়। দেবীর পাদদেশে স্বপীকৃত হইয়া] উঠিত তাহা দেখিয়। অন্তরে একট! 
গৌরব অনুভব করিতাম। কেবল পুরোছিতই পুজা! করিতেছে না, মামরাও পুজ্জার 
সামিল হইতেছি, এই ভাবটান হৃদয় ভরিয়! উঠিত। তার পর বলির সময় কি আনন্দ 
ও-ৎসাহ উচ্ছুসিত হুইয়৷ উঠিত মনে করিলে এখনও প্রাণ পুলকিত হুইয়া উঠে। 
ছাগার্দি বলির নৃশংদত বিন্দু পরিমাপেও অনুভব করিতাম না! । শক্রনিবহনিধনে যুধুৎস্ 
বীরের আততাগ্িতার ভিতর দিয়াই যে আনন্দ উচ্ছুসিত হইয়। উঠে, এই বলি ব্যাপারে 
তাহাই আন্বাদন করিতাম। ছাগ-মহিযার্দি অন্থর মনে করিতাম। যে মহ্ষাসুর দেবীর 
অন্ত্রবিদ্ধ হইয়াও তাহার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত--প্রতিমাকে দেখিতাম, সেই মঞ্যাস্থরেরই 
বংশধররূপে ছাগমহ্যাি বলি হয়, এরূপ কল্পন! করিয়া! এই বলি ব্যাপারের নৃশংসত। অন্থ্ভব 
করিতে পারিতাম না৷ । এই বলির ভিতরে একটা তীতি৭ অন্তরে জগিয়! উঠিত। 
যদ্দি থর্জোর এক আঘাতে যৃপবন্ধ পণ্ডর শিরচ্ছে ন! হয়, তাহা হইলে দেবী বপি 
গ্রহণ করিলেন না, এইক্ধপই বুঝিতে হুইবে। এবং দেবতার অপ্রসাদনিবন্ধন যজমানের 
অমজলের আশঙ্কা আছে। লোক পরম্পরায় এসকল কথাও শুনতাম। আর এই কারণে 
ধখন বলির বাদ্য বাছিয়। উঠি, তথন প্রাণের মধ্যে আশ। ও ভয়, আনন ও ত্রাস, 
উৎসাহ ও অবসাদ এসকল বিরুদ্ধ ভাৰ মিলির়। দেহমনে এক প্রবল ঝড় বহাইয়া দিত। 

ণ 


৩০৪ নব্যভারত ্‌ [ চত্বারিংশ খণ, শষ্ঠ সংখ্যা। 


চুলি বলির বাজন বাজাইত, ব্রাহ্মণ শঙ্খধবনি করিতেন, কার্তণীয়ার। খোল করতাল বাজা- 
ইতেন, আমর! নিজে কীসর ঘণ্টা বাজাইতাম, বৃদ্ধের! গললগীকতবাসে করজোড়ে দীড়াইহ। 
নিমীলিতনেত্রে ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া ভক্তি গদগঞ্দকঠে “মা, মা?” বলিয়া চীৎকার 
করিতেন। এসকলে মিলিয়া একটা অন্ভুত ইন্ত্রজালের স্থৃষ্টি করিত, যাহার প্রভাবে 
আমর বুঝি আর ন| বুঝি মনট!। অপূর্ব ও অনির্বচনীয় ভাঁবে পরিপূর্ণ হইয়! উঠিত। 
এসকল অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বিফল হয় নাই। গ্রচলিত প্রতিম1-পূজ। বর্জন করিয়াও এসকল 
বালোর ও প্রথম যৌবনের অনুভূতি অভিগ্ততার কল্যাণেই আজ পধ্যস্ত যতটুকু সামান্ত ধর্ম 
ও ভক্তি আত্বাদ্দন করিতে পারিয়াছি, তাগ। সম্ভব হুইয়া,ছ। সান্বিক, নিষ্ঠাবান, হিন্দুর ঘরে 
জন্মিয়া এই সকল পুজা অনুষ্ঠানের ভিতরে বাড়িয়! উঠিয়াছিলাম বলিয়! নিজেকে অত্যন্ত 
সৌভাগাবান মনে করিতেছি । ব্রাঙ্গ সমাজে আসিয়াছি ঝ'লয়! হিন্দু সমাঞ্জে জন্িয়া সেখানেই 
বাড়য়। উঠিয়াছিলাম, ইহাকে কোনও দিন ছূর্ভাগা বলির মনে করিনা । হিন্দুর ঘরে 
জন্মিয়াছিলাম, ইহাও মহাভাগা, ব্রঙ্ষসমাজে আসিলাম ইহছাও মহ! ভাগ্য। হিন্দুর ধর্ম্ানথ- 
ঠানাদির কল্যাণে ধর্মবস্তর মর্ম যা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। আর ব্রাহ্মদমাজের কল্যাণেই 
এই সকল হিন্দু অনুষ্ঠানের ভিতরে যে সার সত্য টুকু আছে, তাহারও মধ্য! বুঝিতে 
পারিয়াছি। হিন্দুসমাজে ন| জন্মিলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম, ব্রান্গ সমাজে ন। আসিলে 
সেইরূপ কিন্বা৷ ততোধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইতাম । 
(৬) 
সেকালের ছুর্গোৎসবেও যে একেবারে এশ্বরধাবিস্তারের চেষ্টা হইত ন1 কিম্বা সকলেই 

যে সাত্বিকভাবে পুজা! করিত এমন বল! যায় না। রং-তামাসাও যথেষ্ট হইত। কলিকাত। 
অঞ্চলে বাইজীদের গান হয়ঃ আমাদের দেশে সেকালে বাইজীর আবির্ভাব হয় নাই। কিন্ত 
প্কুমুরওয়াপী'' বলিয়! বাইজিরই অন্থর্ূপ এক শ্রেণীর নর্তকী ও গায়িক। ছিল। তবে 
ইহার! আদিরসাত্মক রাধাকুষ্ণ বিষয়ক গান গাঠিত না, শ্যামাবিষ্ক গানই বেশী প্রচলিত 
রি । আমার মনে আছে যে প্রথমে এই ঝুমুর ওয়ালীর্বের মুখেই-_ রঃ 

সঙ্গ কালী কালী বলে ডাঁকরে রসন। 

বেছ।গমে শিব উক্তি ডাকরে মন মহামুক্তি 

নিতান্ত ভেনেছি রে মন শমন ভয় আর রবেন। -- 

এই সঙ্গীতটা গুনিয়াছিলাম। বৈষ্ণব কীর্ভুনীয়া ও কাঁর্তনওয়ালীদের সকল গানের 

পুর্বেছি যেমন “গৌরচন্ত্র” গাছ্িবার রীতি আছে, সেইরূপ আমাদের দেশের ঝমূরওয়ালীরা 
কালীর নাম গায়! তাদের নাচ-গান আরম্ভ করিত । কিন্তু হর্গাপুজার সময় প্রায়ই 
ঝুঁমুরওয়ালীদের গান হইত না। যাত্রাত্তাগানও হইত না। গ্রামে গ্রামে বখের ছল 
গড়িয়। ক্ৃষ্লীলাবিষয়ক সখীসম্বাদ গানই বেশী চলতি ছিল। এই উপলক্ষে ভিন্ন ভিন 
দলের মধ্যে কবির লড়াইও হুইত। বাব! পুজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া! সগ্ত্ী ও 
অষ্টমী দিনে আমানের বাড়ীতে কোন্ও গান-বাজন। হইতে দিতেন না। ভোর ও 
সন্ধ্যাগমে ঠাকুরের আরতি হইভ। আমাদের প্যারস্থ” নাপিতের একটা বীর্ডনের ছল 


চে 
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ছিল। গ্রামে শ্রান্ধাদিতে ইছাাই কীর্তন করিত। পুজার সময়ে পৃঙা-বাড়ীভেও 
ইহারাই ভোর বেল। আসিগা ঠাকুরকে জাগাইত। এই ভোর-কীর্তনটার দু'একট1। পদ 
এখনও মনে আছে )-- ৃ 
জাগ গে! কুলকুগুলিনী 
শতদল মাঝে শত্তুদহিতে কত আর নিদ্র! বাবে জননী 
জাগো গে। কুলকুণ্ডলিনী। 

পরজীবনে প্বট্চক্র*, ''ঘেরগুসংহিত” প্রভৃতি ছু'একখান! তান্ত্রিক বই পড়িয়া কিছু 
কিছু এই গানটার অর্থবোধ হইয়াছিল। কিন্তু বাল্যকালে কুলকৃগুলিনীই বা কে, শতদলই 
বা কি, আর শম্তুইব৷। কে, এ সকলের কোন কিছুই বুঝিতাম না। কিন্তু ন! 
বুঝিলেও রাত্রি অবসান হইতে ন| হইতে পুজাবাড়ীর পরিশ্রাস্ত পরিজনগ্িগের নিস্তব্ধ 
নিদ্রা! ভাঙ্গিয়া৷ যখন নাটমন্দিরে খোল-করতালের সহযোগে এই গানের স্থুর বাজিয়া 
উঠিত, তখন যেন অন্তরে-বাছিরে একট। মোহিনী প্রভাব ছড়াইয়! পড়িত। অমনি গা 
বাড়িয়া উঠির। আবার পুজার আরোজনে সকলে লাগিয়া যাইভাম। সন্ধ্যাকালে হরি- 
সন্কীর্তন হইত। এই সন্ধ্যাআরতির একটা গান এখনও মনে আছে। 

সদ। দয়াল দয়াল দয়াল বলে ভাকরে রসন৷ 
শমন এসে বাধবে রে যখন তখন কোথায় রবে ধর-দরজ। কোথায় রবে ধন 
তখন বন্ধুজনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথী কেউ হবে না । 

এই আরতির সময় ব্যতীঠ সপ্তমী অষ্টমীর দিনে আমাদের বাড়ীতে আর কোনও 
গান-বাজন! হইত না! আমাঞ্জের গ্রামের ও নিকটবর্তী অন্যান্ত গ্রামের সখীসম্বাদের দল 
আমাদের বাড়ীতে আসবেন এই সম্বাদ পাঠাইলেই বাবা মহানবমীর দিন রাত্রের কথ! 
বলিয়! দিতেন। স্তরাং তাঁরাও সেই্দিনই আমাদের বাড়ীতে আমিতেন। তাদের 
আসার একট! নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কোনও কোনও বারে বা আমিবেন থে 
তাহার কোনই খবর পর্যান্ত দিতেন না একেবারে .চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক চারি 
ছয়খান।৷ খোল ও করতাল লইয়। নুপুর পায়ে দিয় নাট-মন্দিরের মাঝখানে আসিয়। 
খোলে চাটি দিতেন ও তার সঙ্গে সঙ্গে সুপুরের সিঞ্নি তুলিয়! ঘুরিয়! ঘুরিয়৷ নাচিতে 
আরম্ভ করিতেন। দেই খোলের শবে ও মুপুরেব সিঞ্চিনিতে আমর! বাড়ীর গোকেরাই 
যে জাগিয়। ভ্রান্ত হইয়। উঠিয়। ইহাদের অভ্যর্থন। করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত 
হইতাম তাহা! নহে, কিন্তু পাড়ার লোকেরাও চুটিয়া আগিত। এইরূপে নিমেষের 
মধ্যে গায়ক ও শ্রোত1! মিলিয়া আমাদের নাট-মন্দিরটা লোকাকীর্ণ করিয়! তুলিত। 
এই সফল সখীসম্বাদ গান কেবল এক দলে হইত না; একদল কোন বাড়ীতে গিয়াছে 
শুনিলেই তাহার প্রতিযোগী দলও পিছনে পিছনে আসিয। উপস্থিত হুইত। এইয়পে 
প্রায়ই নবমীর দিন রাজি ছুই প্রহয়ের পরে কখনে! বা ছুই বা কখনও বা তিনচার 
দলও আলিয়া! জুটিতেন। বিজয়া দশমীর দিন দ্বিগ্রহর পর্য্যস্ত ইহাদের গান ও ছড়া" 
কাঁটা! চলিত । তার পর ইহাদিগকে জলপান করাইয়। বিদায় করিতে হইত। সেকালে 
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আমাদের দেশে লুি-মিঠাহ এাচলিত হয় নাই। চিড়া, সুড়কি, বাতাসা এবং দইই 
ভলপানের উপকরণ ছিল। সথি-সম্বাঙ্দের অধিকাংশ গানই “থগ্ডতা*র বা “মানের 
গান ছিল। একটা গানের প্রথম পদ মনে পড়ে; অথবা বোধ হয় এটা ঠিক প্রথম 
পদও নয়। সার! নিশি শ্রীরাধিক! কুঞ্জ সাজাইয়। শ্ররুষেের আশার আসায় জাগিয়া- 
ছিলেন। শ্রীরুষ তার আশ। পুর্ণ করিলেন ন!। 


নিশি প্রভাত কালে, নাগএ জয় জয় রাধ। বলে 
রাধার কুঞ্জ উদয়। 

বুন্দাদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে-_ 

ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাঠর 
আছে ঘুমাইয়ে। 

বাসি ফুল হয় না শয্যা, কুলের বৌ পেলাম লঙ্জ। 

শ্যাম, হে শ্যাম তোমার এক পর্ধ্যা? 

আমরা এই এলাম ফুলের শয্য। বিসর্জিয়ে ৷ 

(৭) 

এ সকল আমোদ-প্রমোদ সত্েও মহানবমীর সন্ধ্যাকাল হইতে চারিদিকে একট। 
বিবাদের ছায়! ছাইয়া পড়িত। সন্ধয-আরতির সময় চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারে বড় বড় ধুন্তচি 
জ্বালাইর়া বখন ধূপ-গুগ্গুলের গন্ধে ও ধূমে মণ্ডপ ঢাকির' পড়িত, তখন সেই ধুমের 
ভিতর দিয়। দেবীর মুখের পানে চাহিয়। আমার্দের সত্তা সত্যই মনে হইত যেন তিনি 
কাদিতেছেন। তখন এ যে মাটির পুতুল, এ বোধট! একেবারেই লোপ পাঁইত। 
এ যেন মেয়ে, বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী চলিয়৷ যাইতে হইবে এই ভাবনায়, 
দ্থজন-বিরহের আশশ্কায়, মলিন হইয়াছে; এমনই বোধ হইত। বিজয়ার প্রত্যুষে এই 
রূপের যেন আর৪ পরিবর্তন ঘটিত। পুজার তিনদিন দেবী প্রতিমার ষে প্রফুল্ল ভাব 
দেখিতাম, বিজয়ার প্রভাতে তাহা যেন্ন একেবারে শুকাইয়৷ গিয়াছে এমনই বোধ হইত । 
এ সকল আমাদের নিজেদের ষনের ভাবের আরোপ, আমাদের কল্িত স্যপ্টি, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত যাহাকে আমরা বাস্তব রূপ বলি তাহার ভিতরেই কতটা সত্য, 
কতট! কল্পনা! কতট! বস্তু ও কতটা আরোপ মিশাইয়। থাকে, ইহা কে বলিবে? 
অন্ততঃ বালে; ও প্রথম যৌবনে এ সকল অহ্ভূতি যে কল্পত বা অধ্যাস এরপ মনে 
করিতাম না। বিজয়ার দিনে সত্য সত্যই একট! গভীর বিচ্ছেদ-বেদন! অন্তরের মধ্যে 
জাগিয়া উঠিত। সন্ধ্যাকালে প্রতিমা! বিসর্জন করিয়। যখন বাড়ী ফিরিয়া আমিতাম, 
তখন শুন্ত চণ্ডীমণ্ডপ দেখি! প্রাণট। উদ্দাম হইয়া! উঠিত। তারপর শাস্তিবচন। ইহার 
মন্্ব তখন কিছুই বুঝি নাই; কিন্তু এই শাস্তি-বারি সিঞ্চনে বাস্তবিকই অন্তরে একটা 
শাস্তি অনুভব করিতাম। , 

বহুদিন ত দুর্গোৎসব করি না। যেভাবে বাল্যে ছুর্গোংদব করিতাম, সেভাবে এখন 
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করিতেও পারি না। বনুদ্দিন প্রতিমা-পৃজ1 বর্জন করিয়াছ। কিম. আজও দুর্গোৎসবের 
স্মৃতিতে গ্রণটা! কেমন কেমন করিয়। উঠে। | 
(৮) 

তারপর ছুর্গোৎসব কেবল দেবতার পুঁজ। ছিল না। এই উৎসবের একট! প্রধান 
অঙ্গ ছিল সামাজিকত।। দশজনকে বাড়ীতে ডাকিয়৷ আনিয়া খাওয়ান দাওয়ান। আর 
এই সামাজিকতায় সত্যই--"অতিথি দেবোভব” দেবতাজ্ঞানে অতিথির অভ্যর্থন 
করিবে, এই শান্্রীয় অনুশাসনের অনুশীলন হইত। গৃহম্বামীকে জাতি-বর্ণনির্বিশৈষে 
সকল আমগ্ত্রিতের নিকটে যাইয়া গলায় গামছ। দিয়া করজোড়ে দীড়াইতে হইত। আর 
খাদযার্দ বিষয়েও বড়লোক গরিব লোকের মধ্যে কোন প্রকারের তে করিলে চলিত 
না। বরঞ্চ ধাহার। ধনী নিজেরু। সর্বদা ভাগ জিনিষ খাইতে পারেন, তীহাদিগের 
থাওয়। দাওয়া! সম্বন্ধে তেমন দৃ্ি না রাথলেও চলিত) কিন্তু গরীব নিমন্ত্রিতদিগের . 
সম্বন্ধে এবিষয়ে অত্যান্ত তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। ধাম একটু বড় হইলে লোকঞ্জনকে 
খাওয়ান দাওয়ানর ভার অনেকট! আমার উপরে আসিয়। পড়ে। সেসময়ে মা আমাকে 
বারবার কছিতেন, এ কথাট' সর্বদ। ধনে রাঁধিও যে ভদ্রলোকের। তোমার বাড়ীতে 
খাইতে আসে ন) তার্দের নিজেছের বাড়ীতেও তীর। সর্বদ। ভাল জিনিয খাইতে 
পারে ও খায়; কিন্তু গরীবন্দগকে ভাল করিয়া খাওয়াইও। তাদের নিজের বাড়ীতে 
গুজ! হয় নাঃ তোমার বাড়ীতে তার! যেন পুজার সকল আমোদ উপভোগ করিতে পারে, 
এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও। 

আমর রক্তের জাত ও ৰংশের জাত ভাঙ্গা যে নুতন টাকার জাত গড়ি! 
তুলিযাছি, তাহার প্রভাবে জমার মায়ের কথাগুলির মৃজ্য ও মর্যাদা! গ্রহণ কর! 
হয় ত কঠিন হইবে। 

শ্রবিপিনচন্ত্র পাল। 


দীঘির পাঁকে 
শোন্‌ দাহ, শোন্‌ 


আমি তোর মায়ের পেটের বোন; 

এক্‌ই মায়ের বুকের ছুধ পড়েছে ছুই মুখে 

একই কোলে, হেলে খেলে বেড়েছিলাম সুখে । 
মায়ের হাতের মাথা ভাত খেয়েছি এক থালে, 

দোল খেয়েছি ছুঙজন বসে হিজলের এক ডালে, 

একই সাথে ফুল তুলেছি গেয়েছি এক গান 

আজ হে দাদা, তোমার ঘরে নাই কে! আমার স্থান। 


নব্যভারত [ চঙারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


পরের বি সে মাপন হয়, হোক না, তাতে কি? 
আমি খাই সিদ্ধ পোড়! সে থাক্‌ পাতে ঘি; 
থাকুক তার শাখ! সিঁদুর বাজু বাল! হাতে, 
কোলের ছেলে বাড়ক্‌ তার নত দুধে ভাতে, 
আমার তাতে আনন্দ বই ছুঃখ কিছু নাই, 

ছংখ এই, যে, তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই 
আজ ও আমায় চিন্লে নাকো! । তোমার মায়ের ঝি 
আমি দিব কুলে কালী? ছি! ছি!-_ছি! 
মায়ের পেটের সাথী তোমার চির দিনের জান! 
তারে শেষটা চিন্লে না কে। এত বড় কাণ। ! 
পরের মেয়ের সন্দেহেতে বিশ্বাস হ'ল বেশী, 

এ কুলের যে কেউ নয় সে, নিতান্ত বিদেশী । 
আমার নামে নিন্দ হ'লে তোমার বংশে লাগে 

মে কথাটা বারেক কি তার অন্তরেতে জাগে? 
তোমার লজ্জায় যে তার লজ্জা, তে।মার মানে মান 
আমার মারতে গিয়ে যে তার গেছে সেটুক জ্ঞান। 
সত্যি হলে ও রাখ্ত চেপে, তোমার মুখ চেয়ে, 
একটু যদি বাস্ত 'তাল কঠিন পরের মেয়ে। 


তুমি ছাড়! আপন বল্তে আমার কেউ নাই। 
তোমার ছেলে বুকে করে মান্থষ করি তাই। 
তোমার যত্ধে কিসের দাখী? খোকার স্সেছে ভাগ 
কেন বসাই ?_-ৰলে তার আমার উপর রাগ। 
বলি আমি সকল কথ!, শোন স্থির হয়ে। 
গিছলাহ আমি দীঘির পারে খোকার কাখে লয়ে। 
কাজের সময় কাদূলে থোক1 বট বে বেজায় মাঝে 
ভুলিয়ে তাকে নিয়ে গেলাম দীবির পৃব ধারে। 
দীঘরি জলে বড় বড় পল্প ফুটে আছে 

মনে হয় ধর! বায়, পারের খুবই কাছে। 

ছেলে তোমার ফুল চাইছে, ভাবছি কি করি 
এমন সময় দেখি, জাস্ছে ও পাড়ার শ্রীহরি। 
ডেকে তাকে বল্লাম "ভাই এদিক হয়ে যাও, 
ফুলের তরে কাদ্ছে ছেলে, একটি তুলে দাও । 
কাছে বে টা, নাই ওখানে হাটুর বেণী জল-_ 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] দীঘির পাঁকে ৩৩৯ 


“্ছলেই বেশী কষ্ট টা কি ?”-_-“্হায়রে অমঙ্গল! 
যেমন নাম! পাকের মাঝে ডুব্ল সার! দেহ, 
উঠতে নারে! ডাকি কারে? কাছে তে। নাই কেহ। 
পরের ছেলে পাঁকের তলে তলিয়ে মরে যায় 
তাঁবতে আমার সর্বব অঙ্গ ভরল যে কাটায়। 
“থাক থোক! চুপটি করে, আমি ফুলটি আনি--” 
বলে আমি সাতার দিয়! তুলতে গেলাম টানি। 
কত ক্ষণ সে সাঁতার ডুব টানাটানি কত। 
আমার কোন হিসাব নাইকে। পাগল মেয়ের মত 
তুলে নাকি হেপেছিল!ম দিয়ে গল়্াগড়ি, 

শ্রুহরির কাদ। মাথ। প1 দুখানি ধাঁরি। 

বট যে কখন বাধ! ঘাটে তুলতে এল জল 

খ্যাল করিনি, দেখলাম পরে মস্ত মেয়ের দল। 
আনন্দ তে! হয়েই ছিল, ঘুচে মহা ত্রাস, 

বিধবার প্র একটি ছেলে, কি যে সর্ববনাশ-__ 
আম! হতে হ'ত তার,--তুল্তে গিয়ে ফুল 

ভাৰ দেখি? হাটু জল ? আমারিতো ভূল! 
পরের ছেলে মারি নি তো, য! হবার তাই হোক্‌ ! 
ৰউ বলেন অনেক কিছু, শোনে অন্ত জোক । 
প্রেন কাহিনী তৈরী হয়ে বাড়ছে মৃথে মুখে। 


ভেবে ছিলাম হঃখের জনম যাক না কেন হংখে 

আর কাহার ও নাই কে! ক্ষতি, নাই কে! পরিতাপ,__ 
শেষট। একি হল কিন্তু? কার এ অভিশাপ ? 

বিন। দোষে লোক-নিন্দা, কলঙ্ক রুটন, 

আমার উপর তোমার ঘ্বণা-- একি অঘটন! 

ছেলে বেল! ছুই দেহেতে ছিল একই প্রাণ 


আজ হে দাহ ছুই মনেতে এতই ব্যবধান ! 

এক ভিটাতে, এক মাটিতে, জনম একই ঘরে 
তোমায় আমার, দণ্ড খানিক আগে আর পরে ১-- 
সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই সবই আছে, 

তেম্নি দেখ বুল্ছে ফুল বাঁক। হিজল গাছে, 


৩১০ নব্যভারত .  [ চন্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


বকুল তল! ভরে আছে ঝর] ফুলের রাশে 

খালের জলে চাল্ত! ফুলের সাদ! পাঁপড়ি ভাসে 

টা ভাই দাত, খসে পড়। চালত। ফুলের মত 

আমি যাব ভেসে ভেসে ? ছুদিন হলে গত 

ভাসবন। আর, ঠেকৃব কোথাও | বাপের ভিটায় বটে 

জন্মে মেয়ে, মরণ তে! তার অন্যঞ্রই ঘটে। 

যাবার আগে চরণ ছুয়ে বলছি বারে বারে 

মায়ের পেটের সাথী তোমার তল বুঝন। তারে। 

থাকৃতে আমি চাইন৷ হেথা, স্থানের ভাবন! নাই, 

কোথ। ও ন1 হয়, দীঘির পাকে হবে নাকি ঠাই! 
শ্রীকামিনী রায় । 


সঙ্গণিক! 
ব্যবস্থাপক সভ। 

অসহযোগীঙ্গের দলের মধ্যে কেহ কেহ বাবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার উপযোগীত। 
বিষয়ে এখন চিত্ত করিতেছেন, ইহার আভাষ পাইয়াই বিলাতের ধলবিশেষে অত্ন্ত 
উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছে। সেই উদ্বেগের যে শোচপীয্প চিহ্ন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
লয়েড জর্জ্ের বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই হাস্যোন্দীপক। ব্যবস্থাপক 
সতার ক্ষমতা অতি সামান্তই ; কিন্তু এই সামান্ত ক্ষমতাও পাছে কেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করে, এই ভয়ে অনেকেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্য 1২০০1) 
90176776 কে 17509117761. ইত্যাদি বিশেষ বিশেষণে অভিহিত করা হইতেছে । রিফণ্র 
ঢ:%:01770610 ই হউক, বা আর কিছুই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে বায় দা। গর্ণ- 
মেণ্টের কথাতেই রিফন্ম স্বরাঞ্জের হৃ6ন মাত্র; কিন্তু এ কথাটা এখন ভুলিয়া, রিফর্দের 
অন্ান্ত :০010101) এর উপর জোর দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অনেকেই ব্স্ত 
হইয়। পড়িয়াছেন। এদেশীয় লোকেরা রিফর্্ চালাইতে পারে কি লা, তাহার বিচার যে 
সম্পূর্ণ 79111917900 এর উপর নির্ভর করণে, এৰং এ দেশীয় লোকের সহযোগীতার মাত্র! ঘবারাই 
ইহারবিচার কর। হইবে একথা এখন অত্যন্ত উচু গলার বলা হুইতেছে। [:0£19150৮৩ 
/5560))10র সভায় সেদিন 1,010 1০901778 ও যথেষ্ট জোর দিক! নিজের এবং বিলাতের 
লোকের মনেভাৰ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মনের ভাব এই,--"তোমর! যদি 
সুবোধ শাস্ত ছেলের মত চ০009412 £১০ এর ক্ষমত। ব্যবহার কর, এবং আমাদের মতের 
বিরুদ্ধে দাড়াইয়। জামাদিগকে জব করিতে চেষ্। ন কর, তবেই 1২৩0০৮॥ কে 500655501 
বল! বাইবে। নতুবাঃ সাবধান, এই £:২19586090176 01050০55901 হইয়। পর়িবে। দানের 


আশ্বিন, ১৩২৯ ] . সঙ্গণিকা ৩১৯ 


জিনিষের ইহার অধিক আর কি দ্বাম হইতে পায়ে? স্বরাজ কেহ কাহাকে ও দান করিতে 
পারেনা, এমন কি 1311091) 18111710606 ও না। আমাদের নিজের চেষ্টায় ইহা! লাত 
করিতে হইবে। আশাকরি, আমাদের 17005185 বদ্ধুগণ বেশ ভাল করিয়া! এসব কথ 
চিন্তা করিয়। দেখিবেন। ইত্যবসয়ে ব্যবস্থ'পক সভার সভ্যদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ 
অন্গুরোধ, তাহার! যেন রিফর্শের চূড়ান্ত ক্ষমতাগুলি খাটাইবার চেষ্টা করেন । দেখা যাক্‌, 
এই 12051107016 কতদূর গির়! দাড়ায়। 
4 ঃ বি 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবার চৌকিদারী আইনের পরিবর্তন করিতে গিয়া গবর্ণমে্ট 
বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেসরকারী সভ্যগণ চৌকিদারের 
বেতন নির্ধারণের ভার ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটের হাতে না দিয়া পঞ্চায়েতের হাতে দিলেন, অবশ 
ম্যাজিষ্রেটের অস্থমোদন সাপক্ষে। কিন্তু ইহাতেই সরকার পক্ষ উদ্ধি্ন হুইয়! উঠিলেন ৮ 
কারণ এখানে গবর্ণরর ৬০৫০ বা অন্ত কোন ক্ষমতা নাই। বদি কোন পঞ্চান্েত 
চৌকীদার রাখিতে ন! চায়, ব। চৌকিদ্দারের বেতন না দিতে চার, তবে সেই এলাকার 
চৌকিদারী ট্যাক্স উঠি যাইবে। যে চৌকীদারী ট্যাপ উঠাইয়! দেওয়ার জন্ত কোন কোন 
অসহষেগী এতঙ্দিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, গেই ট্যাক্স ব্যবস্থাপক সভ। ৫ মিনিটের মধ্যে 
প্রকারান্তরে উঠাইয়! দেওয়ার ব্যবস্থ। করিলেন, ইহা! কি গবর্ণমেন্টের সহা হইতে পাৰে? 
ইহ। কি সহযোগীর কাজ? অমনি কল্পনা, জল্পনা, পরামর্শ, অনুরোধ, উপরোঁধ চলিতে 
লাগিল? ব্যবস্থাপক লভ। কি [9680100/ করিতে চায়? অনেক অনুরোধে র পর ঠিক 
হইল, আইনের যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাছাই থাকুক্‌, তবে যে পর্বান্ত এই নূতন আইনের 
গ্রচলন না হইবে, সে পর্যান্ত পুরাতন আইন অনুসারে কাজ চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ 
চৌকীদারদের পূর্ব্ব বেতন ও পূর্বের চৌকীদারী টেক্স বহাল থাকিবে। নূতন আইনের 
মতে 17025515080 এর অন্জমোদন দরকার । অতএব 72801901. এর ভয় আর রহিলন! । 
ব্যবস্থাপক সভ্যের! ও সরকার বাহাদুর হাফ ছাঁড়িয়। বাচিলেন । 

তার পর, বরিশাল জেলের অত্যাচার কাহিনী লইয়া! আলোওনার জন্ত সভা  কার্ষ7 
স্থগিত রাঁখ! হইল) ৫ জন অনহযোগী কযেছীকে নিঠুর ভাবে বেত প্রন্থার কর! হইল, বুত্ত 
ব্যাপারটার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়। ভ্ীযুক্ত অমুল্যধন আচ) মহাশয় মনে করিতে 
পারিলেন ন।| তিনি এই আলোচনাতে বাধ! দিলেন; কিন্তু বাধ! টি'কিলনা। আটা 
মহাশর এদেশের হদ্ধের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত কমিটি নিয়াগ কাজে এত ব্যস্ত যে পাছে 
বরিশালের জেলের কাহিনীর আলোচনায় সময় লষ্ট হইলে, তাহার ছুধের 7২৩9০106101 
আলোচন! করিবার সময় না হয় ভাবিয়! চিন্তিত হুইম। পড়িলেন। ছুঃখের বিষয় 
তাহার হধের 2২93০100101) পাশ হইল না। হুধের কথা উঠিতেই-_সুসলমান প্স্যগণ 
গোহতা। নিবারণের ধ্বজ। মেখিলেন, অমনি ঘোরতর আপত্তি উঠিল। অমূল্য বাধু ইচ্ছা করিলেই 
অন্ত ভাবে ছধের পরিমাণ বাঁড়াইতে পারেন। 6০7)07106তর ঈরকার কি? | 

হাহা হৌক্‌স্বহ্থিগাল জেলের অত্তযাচার কাহিনী আলোচন! হইল। সহহযগণ তীব্রভাবে 


৩২০ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


এবং তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিস্বা৷ মনের ঝাল মিটাইলেন। কিন্তু গবর্ণষেপ্ট একটু দমিলেন 
না। বেত্রাধাতের প্রয়োজনীয়তা সন্বদ্ধে লম্বা! বন্তৃত। করিয়। হ্রিফেম্সন্‌ সাহেব সাফাই 
গাহিলেন। 4১০10 15010 0০ 111815 একজন সদস্য শাসাইলেন, বে তাহাদের কথ! 
ন! শুনিলে তাহার! একজোট হুইয়! গবর্ণমে্টকে জব্দ করিবেন। ফলেন পরিচীয়তে ) দেখা 
যাউক কি হয়। . | 

ফজলাল্‌ হুক মহোদয় মুসলমানদের নাম করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দু 
মুসলমানের প্রভেদের স্চন| হইয়াছিল। ফলে, তাহার 7২5০0180107. টিকে নাই। সেদিন 
গোলদ্বীঘিতে মুসলমান ছাত্রগণ সত! করিয়া বাংল! ভাষায়ই শিক্ষ। দেওয়া! উচিত এরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফজ.লাল হুক মহোদয়কে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছেন। একেই বলে, 
“যার জন্ত করি চুরী, সেই বলে চোর।” - নেভার 

খী খু এ 

৬ মতিলাল ঘোষ ' 

দেশের পরমহিতৈষী সংবান্গ পত্রের প্রবীন ও তেজন্বী সম্পাদক দেশমান্ত মতিলাল ঘোষ 
মহাশয় আর ইহ জগতে নাই? কালের আহ্বানে তাহার অতিপ্রির় অযৃতবাজারপত্রিক! 
তাহার চিরজীবনের মহাব্রত স্বদেশের হিতানুষ্ঠান--এ সকলই পরিত্যাগ করিয়া গত ১৯শে 
ভাদ্র মঙ্গলবার তিনি পরলোকে মহ্বাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে দেশের সকল 
সম্প্রধাযেরই শিক্ষিত লোক শোক প্রকাশ করিতেছেন। দেশের নানাস্থানে তাহার ল্লরপার্থ 
সভাসমিতি হইতেছে । মতিবাবু তীহার পরলোকগত অগ্রঙ্জ শিশিরবাবুর সহিত এমনই অচ্ছেস্ত 
প্রেমে আবন্ধ ছিলেন যে আঞ্জ তাহার তিরোধানের সদ সঙ্গে শিশির বাবুর স্মতি সফলের 
মনে জাগিয়। উঠিপ্রাছে। তাহাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের এমন এক আঘহর্শ, এমন এক নিঃস্বার্থ 
ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, ষে তাহার। অন্তান্ত লোকের ছায় অ।পন আপন স্থখ স্বার্থ ও যশমান 
লইয়। দিন কাটাইতে পারেন নাই। তরুণ বয়স হইতেই তীহার। স্বদেশের কল্যাণার্থ 
মহৎ কার্যে হস্তার্পণ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। মতিবাবুর! গুধু যে পত্রিক 
এিটারকত্এবং রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেন তাহা ০কে, তাহারা দেশের অনেক 
সংকার্ধেয ব্রতী হুইয়াছিলেন। ধন্দম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে গারুই হুইমা। তাহার! 
ব্রাহ্মমমাঙ্জধে যোগ দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে “আনন্দবাদী দল" নামে চিন্কিত 
হইয়াছিংলন। ত'হার পর তাহার! ব্রাঙ্গমমাজ ত্যাগ করিয়। ঠৰঞ্চব ধর্পের দিকে 
ঝুঁকিয়। পৃড়েন। সকলেই জানেন শিশির বাবু ও মতিবাবুর ঢেষ্টার দেশের ষধ্যে 
বৈষব সাঞিত্যের যথেষই প্রচার হইয়াছে । মতিব'বু স্থলেখক, সংবাদ পত্রের সাহসী 
সম্পাঙ্গক এবং নির্কচিত্ত শ্বদ্েশহিতৈষী বলিয়াই অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিগ্বাছিলেন। 
১৮৬৮ সালে তাহারা নিজেদের গ্রাম হইতেই অমৃতবাজারপত্রিক! প্রকাশ করেন। 
প্রথষে উহ বাংল। ভাষায় প্রকাশিত হইত । ১৮৭২ সালেতাহার কলিকাতায় আনিম। 
বাস করেন; এই সময় কলিকাতা হইতে পত্রিক! ইংরাজী ও বাংল। উভয় ভাষায় প্রকাশিত 
কইতে থাকে । শিশির ধাবু ও মতিবাবু নির্ভীক চিতে এমনই ফেব়ের...রিভিত উহাতে 


আম্বিন, ১৩২৯ ] সঙ্গণিক। ৩২১ 


অনেক রাজকর্মমচারীদের অন্ত।॥ কার্য্যের বিরুদ্ধে লিখিতেন যে, তাহাদের অনেক সণ 
সরকারের কোপ দৃর্টিতে পতিত হইতে হইয়াছে । এ সময় রাংল! সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করিবার 
উদ্দেস্তে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এক দিনের ভিতরেই অযৃতবাজার পত্রিকাকে তাহা 
ইংরাজী পত্রিকায় পরিণত করিয়া আনম সাহস ও কৌশলের পরিচন্ দিয়্াছিলেন। কাগন্জ 
চালাইতে তাহাদের অনেক ছঃখ সহিতে ও বিপন্ন হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার! সংকল্পভই হন 
নাই। তিনি মৃত্যুর পুর্বে পরিবারস্থ সকলকে আশার্বাদ করিয়! বলি! গিয়াছেন “পঞ্রিকাকে 
ঝচিয়ে রেখ” আর ও বলিঞ! গিয়াছেন-_”আমার ছুঃখ এই যে, মাতৃভূমির জন্ত আমি অতি 
সমান্ত কার্ধ্যই করিতে. পারিলাম। ইহলোক হইতে বিদায় লইবার সমমম আমি এই 
আশাই হৃদয়ে পৌঁধণ করিতেছি যে, আমার অপেক্ষ/। উপযুক্ত আমার দেশবাপিগণ 
স্রীপুরূষ সকল মিলিয়া, আমর! এবং আমাদের সহকর্থিগণ যে কাধ্য করিয়া যাইতে 
পারিলাম না, তাহ! করিতে সমর্থ হইবেন। আমার নশ্বর দেহ না! থাকিলে ও আমার 
আজ্। দেশের উন্নতি ও অবনতি লক্ষ্য করিবে ।” 


কচুরি পানা । 

পূর্ববঙ্গে কচুরিপানার মাম বিশেষ পরিচিত। এইরূপ গল্প প্রচলিত আহে যে, একজন 
অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ইহার ফুলের সৌন্দর্ষে। মোছিত হুইর় একটি কচুয্ধি পান! ফুল শুদ্ধ 
আনিয়াছ্িলেন। এত দীর্ঘ দ্বিনের পথেও ইহা! বিনাশ পায় নাই, এঁ একটা পান। হইতে আজ 
কচুরি পানায় দেশ ছাইয়! ফেলিয়াছে। কথাটী সত্য কি মিথ্যা বল! যায় না কিন্তু ইহ! অসম্ভব 
রকমে বৃদ্ধি পাইয়া বাংলাদেশের কৃবককুলের সর্বনাশ করিতেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানাঢাঁ্য 
স্তর জগদীশচজ্্র বন্ধ মহাশয় কচুরী পাঁন। বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
মুলশুদ্ধ পোড়ান ব/তীত ইহার উচ্ছেদের বৈজ্ঞানিক উপায় এখনও তিনি দেখিতে পান নাই। 
তিনি কঙ্কজন বিজ্ঞানবিদ যুবককে এ কাধ্যে তাহাকে সাহাধ্য করিতে আহ্ব।ন করিয়াছেন। 
আমাদের আশ। আছে, তি'ন এই ক্ৃষিবিপদ হইতে দেশকে রক্ষা! ক(রবেন। 

বন্যা ও জলপ্লাবন। 

এদ্দেশ যেন বিধাতার অভিশপ্ত বেশ বলিয়া মনে হয়। যত ছর্টৈব অধীন. 
দুর্ঘটন এ দেশে হইবেই। গ্রীত্ষকালে যখন সকল রকমে সকলেরই জলের অত্যন্ত দরকার 
তখন অনাবৃষ্টি হইয়। সমস্ত খাল বিল পুকুর সব শুকাইয। যায়, পিপাস।গ মানুষ পণ্ড পাখী 
সমন্তই শুফ ক হইয়া উঠে। আবার বখন বর্ষা আসে তখন কোথাও অতিবৃট্টি কোথাও 
ব| বন্য জানিয়। দেশ ভাসাইগ লইয়। যায়। খমন আমাদের নিজ্জীবতা, চেষ্টার অভাব, 
তেমনি বুঝি বিধাতার ও অভিশাপ ! আমর! বছর বছর রিলিফ রুরিতঠ বাই । টাদ। করিয়! 
ও গবর্ণমেন্টের - কাছে ভিক্ষা করিয়! হূর্দশাপ্রন্ত নর নারীকে সাহাব্য করিরা, সেবা করিয়া 
নিজেদের ক্ত্তার্থ মনে করি। কিস্ত এ সেবায় তাহাদের কতখানি মঙ্গল হয় তাহ! কি ভাবির! 
দেখি? বদি এমন ব্যবস্থ। কৰ। যার যাহাতে এইবন্য। বা! অস্িবৃ্টির জল ধরিয়। রাঁখিয়! 
অনাবৃ্টির সু কাজে লাগান ধায় স্তবে হয়ত ক্ছি উপকার হইতে পারে ] এ জর গবর্ণমেণ্টের 


৩২২ নবাভারত [ চর্যারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


£র অপেক্ষা ন! রাখিয়। নিজের! চেষ্টা করিলে যে কিছু হয় না এমন তমনেহয় না। 
সাময়িক সাহাঁধ্য হইতে স্থায়ী উপকারের চেষ্টাই শ্রেয় । বারে বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বাহির 
হইলে লোকের দিবার আগ্রহ কমিয়া যায় এবং বারে বারে ভিক্ষার্থা বা! সাহাধ্যপ্রার্থা হইলে 
মাহষের আত্মপন্মানও নই হইয়| যায়। 
গহিতউপায়ে লব্ধ অর্থ গ্রহণে অসম্মতি 

রেঙ্গুন টাফ ক্লাব হইতে তথাকার লর্ড বিশপের নিকট পিতৃ মাতৃছীন অনাথ, মুক বধির ও 
অন্ধদিগের সাহাব্যার্থ কিছু অর্থ প্রেরিত হইফছিল। ভুয়। খেল! ঘার1 এ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। 
অন্তায় উপায়ে লব্ধ ব সংগৃহীত বলিয়! লর্ড বিশপ তাহা গ্রংণ করিতে অন্বীরুত হইগ়াছেন। 
তাহার এই কাজটী সর্বথ! প্রশংসনীয় । আমাদের দেশে ডাকাইতি করিয়া দান করার 
কথা অনেক সণয় শোন! বায়, কিন্ত অন্র়ার্ডজিত অর্থ দাণে পুণ্য লাভ হয় না। জুয়। 
খেলায় সর্বত্রই মানুষের সর্বনাশ হুইয়। থাকে, কত লোক সর্বস্বত্ত হয়, এমন কি কখনে! 
কখনে। ছুঃখে ক্ষোভে প্রাণ নাশ করিতেও শোনা বায়। সম্প্রতি উহ! দেশে অবাধ গতিতে 
চলিতেছে--এ ভাবে ধিক্.ভ হুইলে জানিন। লোকের ঠৈতন্ত হইবে কি ন|। 

গুরু-কা-বাগ। 

পঞ্জাবে গুরু-কা-বাগ লইয়া যে গগ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্পাধুনিক শাসননীতির 
একটা! প্রকাণ্ড ছূর্বলতা ধর! পড়িয়া গিয়াছে । সকল গ্লেশের সকল যুগের জবরদস্ত শাসন- 
কর্তাগণ, তাহাঙ্গের মতবিরুদ্ধ কাজ লাঠির চোঁটে বন্ধ করিতে প্রয়াস পান। জনসাধারণ 
. যাহ! করিতে চায় তাহাতে সত্যের অভাব থাকিলে এই জ্াঠির ভয়ে তাহারা শান্ত হইয়! 
থাকে । কিন্ত মানুষ যেখানে আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, সত্যের জন্ত যখন সে পাগল, 
ধর্দ্দের প্রেরণায় যখন সে অনুপ্রাণিত, তখন সাধারণতঃ দেখ! যায় মানুষ পীঁড়ননীতির ভঙ্ 
করে ন|!। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । পঞ্জাবে আজ ধর্মের নামে শিখগণ নানা হঃখ 
সহ করিতেছে । যাহাকে গ্ভাব্য অধিকার বলিয়। মনে করিয়াছে, তাহার জন বৰাহুবলের 
বিরূদ্ধে আজ তাহার! সাব্বিক প্রতিরোধ আরস্ত করিয়াছে 


সহ্পোর্ধন্ন। 
এই সংখ্যা ভ্রমবশতঃ ২৮৭ পৃষ্ঠার পরিবর্তে ২৭৯ পৃষ্ঠা ছাপা হইগাছে। ২৮৬ পৃষ্ঠ 
হুইতে ৮ নম্বর বেশী ধরিয়। পাড়তে হইবে। 


নব্যতারত। 


চত্বারিংশ খণ্ড] কার্তিক, ১৩২৯ [ ৭ম সংখ্য! 





ভারতীয় অব্ধ-রীতি 


মুখবহ্ধ 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-তত্ব বড়ই জটিল। ভারতবাসিগণ তীহাদের নিজ নিজ 
সময়ের গ্রস্থ-মধ্যে অনেক ঘটনা! সেই সেই সময়ে প্রচলিত প্রথানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন; কিন্তু কোন্‌ ঘটনা কোন্‌ সময়ে হইয়াছে তাহার কাল-নিরূপণ করা নিতান্তই 
দুরূহ ব্যাপার । বেদের কাল, পুরাণ-উপনিষদের কাল, কষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের কাল, এমন কি 
বুদ্ধদেবেরও কাল নিরূপণ করিতে গিয়। বড়ই গোলে পড়িতে হয়। প্রথমতঃ, গ্স্থ 
মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রশস্তি প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ ঘটনা-নিরূপক যে সমস্ত 
অব বাবহৃত হইয়াছে, সেগুলিও একরূপ নয়। অব্দগণনার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র । বিশেষতঃ 
সেই সমস্ত অন্যের মধ্যে এখন অনেকগুলিই লুপ্ত বা অপ্রচলিত) কাজেই ইতিহাস-ত 
জানিতে হইলে অব্বজ্ঞানের যে নিতান্তই প্রয়োজন, একথ। স্বীকার করিতেই হইবে। 
্রত্থতত্ববিদ্গণ দিন দিন ভারতবাসীদিগের নূতন নূতন মুদ্রা, নব নব তাত্রণিপি ও প্রস্তর- 
ফলক আবিষ্কার করিয়া! একদিকে যেমন ইতিহাস-আলোচনার পথ কিছু কিছু সরল 
করিয়! দিতেছেন, অন্ত দিকে তীাহার। অবাদির ইতিবৃত্ত ও গণন।-প্রণালীর নিয়মাদি 
লিপিবন্ধ করিয়া কাল-নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতে" 
এতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ বিষয়েও যথেষ্ট সহায়ত। হইতেছে । ওয়ারেনের 
(72067) “কাল-সঙ্কলিত? নামক গ্রন্থে ভারতের কতকগুলি অর্ধের বিবরণ পাওয়! যায়। 
মুসলমান আবু রিহান্‌ অল্‌ বিরুনী ও ফরাসী রেনো৷ (0০986) ভারতীয় অব বিষয়ে কিছু 
কিছু বলিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত ২০টার অধিক অকের 
গণন1-পন্ধতি, কনিডহামের (0:01)010081707) ভারতীয় অব্াাবষয় ক পুস্তকে কিছু কিছু পাওয়া 
যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের সাময়িক পত্রেও অব সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচন! সময়ে 
সময়ে হইয়াছে । এখানে সেগুলির একট প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিয়! পাঠকের ধৈধ্য-চ্যুতি 
করিতে চাই না। কয়েকজন বিশেধজ্ঞ প্ডিতও কাল ও অব নম্বন্ধে স্থুলভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। ই"হাদের হিউইটু ([395160), প্যাটেল (7০61), ফ্লীট (81966), কীলহর্‌ন্‌ 
(0918070), শ্রাম (901150)), খিরিশচন্ত্র তর্কালঙ্কার, যোগেশচন্্র রায় ও বেক্কটচে্সম 


৩২৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড ৭ম সংখ্যা । 


আয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগায । স্ুপণ্তিত প্রত্বতাত্বকর্দিগের অশেষ যত্বে ও অদম্য 
অধ্যবসায়ে দিন দিন বিভিন্ন শিলালেখ প্রভৃতিতে প্রাপ্ত নূতন নৃতন অব্ের সংবাদও পাওয়া 
যাইতেছে । এগুলি দিয়! ইতিহাস-লেখকদ্দিগের যথেষ্ট স্থবিধা হইতেছে । পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্ব্বে যেখানে তাহাদের অনুমানের সাহাষ্য ব্যতীত গত্যস্তর ছিল না, এখন সেইখানে 
অনায়াসে অব্ব-সাহাষ্য তাহার। কাল নিরূপণ করিবার সুবিধা পাইতেছেন। 

আমাদের কাল-গণনার নিয়ম অন্তান্ত জাতির গণন! হইতে পৃথকৃ। আমাদের সংস্কত গ্রন্থে 
২ খানি জ্যোতিষ-গ্রস্থের নাম পাওয়! যায়। সেগুলির নাম তিলিল্দাত্ভ & ইহাদের 
নাম নীচে দেওয়া হইল। 


১। ব্রন্গ-সিদ্ধান্ত ১১। অত্রি-সিদ্ধান্ত 
২। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ১২। কশ্যপ-সিদ্বান্ত 
৩। সোম-সিদ্ধান্ত ১৩। মরীচি-সিদ্ধান্ত 
৪। বৃহম্পতি-সিদ্ধান্ত ১৪। মনু-সিদ্ধান্ত 
৫| গর্গ-সিদ্ধান্ত ১৫। অঙ্গিরঃসিদ্ধান্ত 
৬। নীরদ-সিদ্ধান্ত ১৬। লোমস-দিদ্ধান্ত 
৭। পরাশর-সিদ্ধান্ত ১৭। গুলিস-সিদ্ধান্ত 
৮। পুলস্ত্য-সিদ্ধান্ত ১৮। বযবন-সিদ্ধান্ত 
৯। বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত ১৯। ভূগু-সিদ্ধান্ত 
১০। ব্যাস-সিদ্ধান্ত ২০। চ্যবন-সিদ্ধান্ত 


“অইন-ই-অকবরি'তে প্রথম নয়খানি সিদ্ধান্তের নাম পাওয়া! যা । 

এই ২* থানির মধ্যে প্রথম চারিখানি আগ্চবাক্য বলিয়া খ্যাত। প্রথমথানি ব্রহ্ম কর্তৃক 
স্ুগতে প্রকটিত। দ্বিতীয়খানি স্্ধ্য, তৃতীয়খানি চন্দ্র এবং চতুর্থথানি বৃহস্পতি দ্বার! 
প্রকটিত। অপরগুলি মানব-প্রণীত বলিয়া কথিত আছে। সিদ্ধান্তগুপির দশম সংখ্য 
ব্যাপ-সিদ্ধাস্ত। ১০ সংখ্যক সিদ্ধান্ত হইতে ২* সংখ্যক পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের অস্তিত্ব 
আছে কি না, জোর করিয়। বল! যায় ন7া। শোনা ষাম়, কাশীধামে ভূপ্ুসিদ্ধান্তের পাঙুলিপি 
আছে। ধতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, গণিতশান্ত্রের লেখকদিগের 
উদ্ধত বাক্যের মধ্যে ইহাদের নাম স্থান পাইয়াছে মাত্র । 

পূর্ববোন্িখিত-তালিকার অন্তর্গত ন! হইলেও ভাক্করাচার্যের তিন ্াভ-শ্শিশ্েো- 
হ্দি (১১৫০ খৃঃ) একথানি জ্যোতিষ গ্রন্থ বলিয়া বিশেষ প্রনিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 
পূর্বোক্ত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তখানি ত্র হএওু দ্বারা স্থসংস্কত হইয়া ৫৩*--৫৮০ খুষ্টাব্বের মধ্যে 
ভ্রন্ত্্রু্-স্নিজ্াত্ভ নামে পুনঃগ্রচারিত হইয়াছিল। ু্া- সিদ্ধান্তের টাকাকার 
হম্মত্নিহভুহ বলেন যে, ব্রহ্ম গুপ্ের নিয়মাবলী ন্শিু৪ এ্স্র্যোর্ডল্ল পুরাণ হইতে 


কার্তিক, ১৩২৯ | ভারতীয় অব্ব-রীতি ৬২৫ 


গঠিত (ব্রক্মসিদ্ধান্ত ইহারই অন্তর্গত)। শোনা যায় যে, ব্রহ্ধগুপ্থের পূর্বেও এই নামে 
অন্য গ্রন্থ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ »শাক্ষল্ল্যেশ্ বরঙ্গসিদ্ধান্তের নান উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ্পণ্ধ»পদ্ুত্ভিল্র মধো এক পন্ধতি হইতেই, বরাহমিহির নাকি তাহার 
০এ্র্টিনিদ্ান্ত্িক্কা। সঙ্কলন করিয়াছিলেন । 

হিন্দুগণ সাধারণতঃ যুগকল্লাদি নির্ণয় তিনখানি প্রধান জ্যোতিষ গ্রস্থাবলম্বনে করিঝ। 
থাকেন। সে তিনখানি গ্রন্থের নাম স্ভুহ্বযতিনদ্ছাকভঃ জ্রন্ষনিনিদ্াত্ভ ও 
আহ্্যন্িদ্রাত্ভ £ বেন্টলি সাহেবের মতে ক্ষ্যপিদ্ধান্ত ৫৩৮ পূর্বধুষ্াব, 
রহ্মদিদ্ান্ত ১০৬৮ পূর্ববধুষ্টাব্দ এবং আর্ধ্যসিদ্ধান্ত .১৩২২ খৃষ্টা্ধের গ্রন্থ । দক্ষিণদেশে আর্ধ্- 
দি্ধান্তের এবং আর্ধ্যা বর্তে সূরধ্যসিদ্ধান্তের গণনাই প্রসিদ্ধ | 

হিন্দুশাস্ত্রের কালবিভাগ সকলে গ্রন্থে সমান নয়। আমর! নিয়ে নানা পুস্তক হইতে 
কালবিভাগ সঙ্কলন করিয়। দিলাম। 

কাল দ্বিবিধ--শ্বাও৩ ( ইহা ৌীন্বক্কষণ্) এবং হম (ইহ! মানব- 
জ্ঞানের বিষয় )। 

এই খগ্ুডকাল আবার ছুই প্রকার--সুত্ (স্তন) ও অস্মুত্ড (হক্ম )। মুর্ভ কাপের 
আদ্দিবিভাগের নাম *« ঞশ্রাশিগ? লও সেকেগু। অমূর্ত কালের আদিবিভাগের নাম 
*্ভভ ভিউগ 

জ্যোত্ষিশান্ে মূর্ত কালই ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ ৬* দির সকলকে ভাগ করিতে 
হয়। ক্ুর্যযসদ্ধান্ত ও অগ্তান্ত জোোতিষণান্ত্র মতে দিনের বিভাগ নিয়ে দেওয়। হইল £-- 


৬০ ক্ষণ-১ লব 

৬* লব-১ নিমেষ 

৬০ নিমেষ- ১ কাষ্ঠা 

৬০ কাঠ্ঠা-১ অতিপল 

৬* অতিপল-১ বিপল-৩, ৪ সেকেওড (ইং) 
৬* বিপল-১ পল ২৪ সেকেওড ( ইং) 

৬* পল-.১ দণ্ড-২৪ মিনিট ( ইং) 

৬০ দণ্ড-১ অহোরাত্র 

৬* অহোরাত্র- খত 


ভারতীয় কাল-নিরূপণ-পদ্ধতি বড়ই ছুরহ। গ্রণালীভেদ সত্বেও বর্ধবিত। +-প্রণালী 
অনুসারে অব্‌ গুলিকে চারিটা প্রধান শ্রেণীভূক্ত কর! যাইতে পারে। 
১। মাসিক বিভাগীগাব (70195 1009060. 07. 81091 0151510103 ০01 0119 120061)5 ), 
২। চান্দ্র সৌরাব্ব (70195 £085090 ০7. [/001-90181 0012]1)0686107)8 ), 
৩। গ্রহাবৃত্তিগণনাবব ( 7088 79080126001 0168 ), 
৪। মুললমানি অব ( 1181,0008091) 17789 ), 


৩২৬ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড ৭ম সংখ্যা । 


হিন্দুরা সৌরমান দ্বারা যুগাদি গণনা করিয়। থাকেন। এক নক্ষত্র হইতে সমুদ্বায় রাশি- 
চক্র (2০1180) ভ্রমণ করিয়! হুর্য্যের পুনরায় সেই নক্ষত্রে প্রত্যাগমন কালের নাম 
5০লুরন্বিন্বহ্ত্রগগ ॥ এক সুর্যোদয় হইতে পর সুর্যোদয়ের যে কাল, তাহার নাম 
শান্বন্ব ছ্ি্য ব। জ্ুুকিন্ন । ক্রাস্তিবৃত্তের এক অংশ গমন করিতে 
সুর্য্যের যে সময় লাগে, তাহার নাম ০২নীল্ছিন্বতন £ এক রাশি সঞ্চরণ 
কালের নাম ০৩লীল্্প হম! ফলিত জ্োতিষগণনায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
ইভা চান্দ্র দিবস। 


৩* সাবনদিন ₹ ১ সাবন মাস। 

১২ সাবন মাস-১ সৌর বর্ষ। 

৩৬০ সৌর ( মানব ) বর্ধ-”১ দিব্য বর্ধ। 

১ সৌর বর্য-১ দিব্য দিন। 

৩১০ দিব্য অহোরাত্রি--১ দিব্য বর্ম। 

১২০০ দিব্য বর্ষ-১ মহাযুগ » ৪০২০০ বুবিবর্ম। 
৭১ মহাযুগ-১ মন্বস্তর | 

১৪ মন্বন্তর..১ কল্প _ ৪৩২৯০০০৯০০০ রবিবর্ম। 
২ কল্প-১ ব্রাঙ্গ অহোরাত্রি। 

৩৬০ ব্রাহ্ম অহোরাত্রি_ ১ ব্রাঙ্গবর্ধ | 

৫০ ব্রাঙ্গবর্ষ-১ পরার্দ। 

২ পরার্ধ--১ পরা, মহাকল্প ব। ব্রাহ্ম আয়ু। 


আর্ধা-গণনাসারে ৪৩২০০০০০০০ রবিবর্ষে এক জআ্চনুন্ চয়। বন্ধার এক দিনের নাম ক্ষন £ 
ন্ুও্55 ০ভজক্ডা5 জ্বাস্পশ্ল, হ্কাতিল, এই চারি যুগে এক হ্মক্হাম্নগ 
হয়। এক কলে ১০০০ জভ্হাম্গুগলা ও ১৪ কআন্সত্ডন্ল থাকে । ব্রহ্মার পরমাু 
৬০০ বর্ষ। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন, এক কল্পে তাহার এক রাত্রি। এইরূপ তাহার 
৩৬৯ অহোরাত্রি লইয়। তাহার এক বংসর। এইরূপ ১১ বৎসর ব্রহ্গার আযু। এই 
দীর্ঘতম কালের নাম--“পর”। বর্তমান কল্পের 'প্রারন্ডে ব্রহ্মার আমুর এক পরার্ধ চলিয়া 
গিয়্াছে। এখন দ্বিতীয় পরার্ধের ০»স্বরশ্ললাহ্ডগ5 নামক আদিকল্ল চলিতেছে। 
এই বরাহকল্পের ছয় মন্স্তর শেষ হইয়াছে। এখন, বৈবস্বত মন্ুর সপ্তম মম্বন্তর চলিতেছে। 
বৈবঙ্গত নন্বস্তরে ২৮ কৃত (সত্য ১, ২০ ব্রত, ২৮ দ্বাপর অতীত হইয়াছে। এখন, ১৮শ 
কলিধুগ চলিতেছে । অধুন! ২৮শ মনৃস্তরের বর্তমান বরাহকল্পের ৪৫৭শ বর্ধমান যুগ । পূর্বে 
বলিয়াছি, চতুর্দশ মন্বস্তরে ১ কল্প। প্রত্যেক মনবস্তরে ৭১ মহাযুগ্গ থাকে ; স্থতরাঁং ১৪ 
মবস্তর ৪৯৪ ( ১৪১৭১) স্বহাধুগের সমান। ১*** মহাযুগে কল্প হইবে । কাজেই এক 
কল্প হইতে আরও ছয় মহাযুগের দরকার। এই ছয় মহাষুগকে এন্প ভাবে ভাগ করিয়! 
দবেওয়! হয় যে, গ্রতোক" প্রথম মহ্বন্তরের পুর্ব এক কৃতযুগ (--*,৪ মহাধুগ ) পরিমিত 
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একটা, দন্ধ্যা* এবং প্রতোক মন্বন্তরের পরে সম-পরিমিত “সন্ধ্যাংশ" (১৫ ১৫ ০.৭ »৬ মহাঁধুগ) 
থাকিবে। স্থু্যযমিদ্ধান্ত মতে (১৯৮) মন্বস্তরের সন্ধা বলিলে একটী জলপ্নবকে বুঝায় । 
বৈবস্বত, স্বায়ংতুব, সংবরণ প্রভৃতি চতুর্দশ মন্ুর নামেব কারণ স্থির করিবার জন্য বোধ 
হয় মন্বস্তরের এই পদ্ধতির স্ষ্টি হইয়! থাকিবে। চতুর্দশ মন্ুর নাম পূর্ব হইতে বৈদ্দিক 
গ্রন্থে স্বীকৃত হুইয়াছে। তখন হইতেই লোকে. ভিন্ন ভিন্ন মন্ু মানিয়৷ আসিতেছে। 
পৌরাণিকগণ এই সমস্ত বিশ্বাসকে বিধিবদ্ধ করেন। দেব-পরিমাণে সন্ধা! ও সন্ধ্যাংশ সমেত 


যুগকাল এইরূপ-_ 
যুগ সন্ধ্য। সন্ধ্যাংশ যুগকাল সমষ্টি 
গত্য ৪০৩ ৪৬০ 8০৩% ৪৮০০ 
ত্রেতা ৩০৩ ৩০৩ ৮ ৩৪০০ ৩৬০৪ 
দ্বাপর ২৪০ ২০০ ২০০৪ ২৪০৪ 
কলি ১৩০ ১০০ ১০০৪ ১২০০ 


১২)১৩০৪ 
"এবং দ্বাদশনাহশ্ত্রং দেবাণাং যুগমুচাতে 1” 

ইহাই মহাভারতে চতুষুগ-পরিমাণ। মনুস্থতিতেও এইরূপ বর্ষের উল্লেখ আছে। 

পৃথিবী স্থ্্য্যের চারিদিকে পরিভ্রঘণ করিতেছে । কিন্তু মামর! পৃথিবীর সে গতি অনুভব 
করিতে পারি না। গতির স্বভাবিক নিয়মান্থলারে কোন চালিত বস্ততে আরোহণ 
করিয়া যেমন অচল বন্তকে চালিত হইতে দেখ! যায়, দেইরূপ আমর! সচল পৃথিবীর উপর 
থাকিয়! নুর্য্যের গতি অনুভব করিয়া থাকি । এই নিয়মে প্রাতঃকালে স্যর পূর্বদিকে 
উদয় ও সান্নংকালে অন্ত আমরা দেখিয়! থাকি। যে পথ দিয়! হুর্যকে নতোমগ্ুলে গমনাগমন 
করিতে দেখা যায়, সেটা প্রকৃতপক্ষে ভূকক্ষ ব! অয়নমণ্ডল। অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোল নয়। 
ইহার উত্তর-দক্ষিণে কিছুদূর ব্যাপিয়া যে আর একটী কল্পিত চক্র ইহাকে পরিবেষ্টন করে, 
তাহাকে রাশিচক্র বলে। রাশিচক্র ও অয়নমণ্ডল উভয়ে ১২ ভাগে ও ৩৬* অংশে বিভক্ত । 
প্রত্যেক ভাগকেই রাশি বলে এবং রাশির পরিমাণ ৩* অংশ । এই বারটা রাশির নাম 
খগোলবিগ্ভার পৈশবাবস্থায় দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জের নামান্ুসারেই হইয়াছিল। 

৬৬ তারক! সংযুক্ত মেষের আকারের মত যে নক্ষত্রপুঙ্ণ গগনমগ্ডলে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহার, না৭ মেষ নক্ষত্রপুপ্ত। এ নক্ষবরপুঞ্জ রাশিগক্রের যে ভাগে অবস্থিতি করে 
খগোঁলবিদ্ভার এ ভাগের নাম মেষরাশি । 

এইরূপ বৃষের আকারের ন্যায় নভোমগুলে ষে ১৪১টা তারক। সংযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে 
পাওয়! যায়, তাহাকে বুষনক্ষত্রপুঙ্জ বলে। এ নক্ষব্রপুঞ্জ গাঁশিচক্রের যে ভাগে অবস্থিতি 
করে, তাহার নাম বৃষরাশি। এইরূপ “৫ তারকাসংঘুক্ত স্থ্ীপুরুমাকারসদৃশ মিথুন নক্ষত্রপুপ্ 
রাশিচক্রের ষে ভাগে অবস্থিতি করে, তাহা মিধুনরাশি। এইয়পে কর্কট, মিংহ্‌, কন্তা, তুলা, 
হৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুস্ত ও মীনরাশির নামকরণ হইয়াছে । কর্কটরাশিতে ৮৩ তারফাসংযুক্ত 


৩২৮ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


কর্কট 'নক্ষত্রপু্জ, দিংহ রাশিতে ৭৫ তারক সংযুক্ত পিংহ নক্ষত্রপু্তী। কন্যায় ১১০ ত্বারকা 
সংযুক্ত কন্ঠ নকষত্রপু্ত, তুলায় ৫১ তারক! সংযুক্ত তুলা নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃশ্চিকে 8৪ তারকা সংযুক্ত 
বুশ্চিক নক্ষত্রপুঞ্ড, ধন্ুতে ৬৯ তারকাদংযুক্ত উপরের 'দ্দেক নরাকার এবং নীচের অর্দেক 
ঘোটকাকার ধনুর্ধারীর স্তায় ধনুক্ষত্রপুঞ্জ। মকররাশিতে ৫১ তারকাসংযুক্ত মকরাকার 
ছাঁগমুখ সদৃশ মকর নক্ষত্রপুগ্তী। কুস্তে ১৮ তারকাযুক্ত ঘটধারী মানবাকার কুম্ত নক্ষত্রপুঞজ, 
মীনে ১১৩টী তারকাসংযুক্ত পরম্পর-পুচ্ছাভিমৃখ মীনাকার মীন নক্ষত্রপুগ্ধ ৷ 

প্রসিদ্ধি আছে যে, এই দ্বাদশ নক্গত্রপুঞ্জ অচল, ইহাদের গ্রায় ৩ বিকল করিয়া একটা 
বাধিক গতি আছে। 

রাশিচক্র নভোমগুলের মধ্যথণ্ডে অবস্থিতি করে। এ চক্রের উত্তর-দক্ষিণে আরও 
অসংখা তারক! আছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুণান্ত্রে সপ্তধি, ঞ্রুবতারা প্রভৃতি কয়েকটা নক্ষত্র 
ছাড়া অন্ত কোন নক্ষত্রের উল্লেখ নাই । 

এ ছাড়া প্রাচীন জ্যোতিষে ২৭টী নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বার! রাশিচক্রের আরও 
সুঙ্মুবিভাগ আছে ।* প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা! ন্ুুতরাং দেখা 
যাইক্কেছে ২ নক্ষত্রে একএকটী রাশি হয়। এই ২পটী নক্ষত্রের মধো বিশাখা, জোষ্ঠ।, 
পূর্ববাষাঢ়া, শ্রবগ!, পূর্ববভাদ্র, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পম্যা, মঘা, উত্তর-ফন্তুনী ও চিত্রা 


* পুরাণে লেখা আছে যে দক্ষ প্রজাপতির ২৮টী কন্ঠ! ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনি দতীনামে কম্যাকে 
মহাদেবের সহিত বিবাহ দেন। বাকী ২৭টি কন্তার বিবাহ সোমের সহিত হইয়াছিল। দক্ষ প্রজাপতি এক 
সময়ে একটা মহাধজ্ঞের অগ্ঠ।ন করেন। এই যজ্ঞে তিনি প্রধান প্রধ।ন পেবত।, খধি, মুনি প্রস্ৃতিকে নিমন্ত্রণ 
করেন, কিন্ত মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই । মহাদেব কিন্তু তাহার পত্রী সতীর বিশেষ আগ্রহে তাহাকে 
দক্ষবন্ডে পঠ।ইতে বাধ্য হন। সতী দক্ষযজ্জে উপস্থিত হইলে তিনি যে শুধু পিতৃকর্তৃঞ্ক অনাদ্ৃত হইয়াছিলেন 
তাহ নয়, দক্ষ প্রজাপতি শি:বর যারপরন।ই নিন্দাবাদ করেন। ইহাতে সতী মনোছুঃখে প্রাণভ্যাগ করেন । ? 

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্রেনাও্ড ( 30700 ) তাহার হিন্দুজ্যোতিবগ্র্থে দক্ষষজ্ঞের 
একটা জ্যোতিধিক ব্যখ্য। দিয়াছেন। অন্যান্ক জো।তিবিদেরাও দক্ষষন্ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। করিয়ছেন। 
্জ্যোতিষমত অনুদারে দক্ষ প্রজাপতি-_রাশিচক্র ৷ ইহার ২৮টা কণ্ঠ। ভিল। ইহার ২৮টী কন্তা ২৮টী নক্ষত্র । 
তাহাদের মধ্যে সতী অর্ধাৎ অভিজিৎ নক্ষত্রের সাইত মহাদেব অথবা মহ।কালের পরিণয় হ্য়। 
সতীর প্রাণত্যাগ অর্থে বুঝিতে হইবে শভিজিৎ নক্ষত্রের নক্ষত্রগণন। হইতে বিচাতি। ইহার পর হইতে 
»৭টি নক্ষত্র লইয়! জ্যোতিগণন| চলিয়। আমিতেছে । 

পূর্বকালে কার্তিকমাদ হইন্তেই বর্ষারস্ত হইত। কিন্তু এই ঘটনর পর হইতে বর্ষরন্তের শুত্রপাত হয়। 
এই বর্ষপরিবর্তন ব্যাপার শ্মন্নাপার্ঘ দুর্ধ্য যে রাশিতে মাখমাদে অবস্থিতি করে, সেই রাশির কঙ্সিত মুখ 
ছাঁগমুখ কর! হয়। পূর্বে এই মুখ “মকর মুখ ছিল। আবার এই ঘটনার পর হইতে অভিজিৎ নক্ষত্রকে আর 
গণনার মধ্যে আন। হয় না। এই গরন্ত.অভিজিৎ নঙ্গ-: পরিত্যক্ত। গরবস্বাঁ গণনার ২৭টা নক্ষপ্ 
অবলম্বনে গ্যোতিষের গণন| নির্ধারিত হইয়াছে । 


1+ এই পৌরাণিক গল্পের ন।না ধরণ প্রচলিত আছে । | 


কাণ্তিক, ১৩২৯ ] ভারতীয় অর্ধীৎরীতি ৩২৯ 


এই ৯২টী নক্ষত্র হইতে বৈশাখ প্রভৃতি. ১২ মাসের নাম হইয়াছে । যেমন বিশাখ। হইতে 
বৈশাখ, পূর্ববভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, মৃগশির। হইতে মার্গশির! বাঁ অগ্রভায়ণ। আদিম 
অবস্থায় প্রায় সকল জাঁতিই চাঞ্জমাসে বৎসর বিভাগ করিতেন। হিন্দুদের মধ্যেও চান্দ্রমাস 
প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতের অনেক স্থানে চান্্রমাসের প্রচলন আছে। আমাদের 
দেশে সৌরমান এচিত হইবার পূর্বে চন্দ্রের গতি ও স্থিতি অন্ুারে মাস নিরূপিত 
করিবার নিয়ম ছিল। যেমন বিশাখ। নক্ষত্রে চন্দ্র উপস্থিত হইলে পর্ণিম। হইত বলিয়। 
বৈশাখ মাসের নাম বৈশাখ । 

জ্যোতিষের শেষাবস্থাক অভিজিৎ নক্ষত্র লষ্টয়া ২৮টী নক্ষত্র প্রথমে স্থির হইয়াছিল। 
এ নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকের পরিমাণ ১২ অংশ, ৩৪ কল1, ১৭ বিকল! ও কিঞ্চিৎ অধিক 
৮ অন্ুকলা। এত ভগ্নাংশ লইয়! গণনা দুরূহ বুলিয়। বোধ হওয়ায়, কালে অভিঙ্জিৎ নক্ষত্র 
পরিত্াক্ত হয়। 

খথেদের সময়ে অব-নিরপণের ব্যবস্থা! ছিল। তখন ৩৬ দিনে বৎসর ধর] হইত। 
বার মাসে বৎসর পুর্ণ হইত । মাসও ৩০ দিনে ছিল। দেখ! যাইতেছে (90019) চান্তর বর্ম 
অপেক্ষ। বৈদিক বর্ষ ৬ দিন বেশী ছিল। আর সৌর বর্ষ অপেক্ষা প্রায় সওয়া পাচ দিন 
ছোট ছিল। দেখা যায় সৌর ও সাধারণ ধর্ষের সামগ্রস্ত বিধানের জন্ত বৈদিক যুগে একটা 
চে্৮হইয়াছিল। ফলে একটা মলমাস বা অধিমাস (11)10109157 722011]) ) ত্রয়োদশ মাস 
বলিয়৷ স্বীকৃত হয়। সংহি্ায় এই পদ্ধতির বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। বর্ষ ও খতুর 
এক্য-দাধনের জন্য পঞ্চসংবৎদর চক্রের (0১10 ০£ £%6 7৫275) সৃষ্টি হয়। এই 
সংবৎসরচক্রের দ্বিতীয় ও পঞ্চম বর্ষে অতিরিক্ত একটা মাস ( অধিমাস ) ধরিয়া এইরূপ কর! 
হইয়াছে। 

যজ্ঞ প্রভৃতি কম্মকাঁণ্ডের সময়-শির্দেশ ভারতবর্ষে সৌরবর্ষ অপেক্ষা চান্দ্রবর্ষের উপরই 
বেণী নির্র করে। এই নির্দেশপ্রথ। খগ্থেদেও ম্বীকৃত হইয়ীছে। চান্দ্রবর্ষের দ্বার খু 
নির্ণাত হইয়াছে । প্ররূতপক্ষে কাল নির্ণয়ে চন্ত্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। গ্রীক্স, 
বর্ষা, শীত, এই তিন খতুই তখন প্রচলিত ছিল। পরে পাঁচব! ছয় খতু স্বীকার করা 
হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের নামকরণের সঙ্গেও চন্দ্রের কোন সম্পর্ক নাই। 

তবে মাসের নাম বলিলে চান্দ্র মাসই বুঝাইত। নভোমগ্ুলে চন্দ্রের পথ নক্ষত্রবা 
নক্ষত্রপুঞ্জের হিসাবেই ধরা হয়। ইহারই মধা দিয়া চন্দ্রের গতি। চন্দ্রের স্থিতি অনুসারে 
এই গতিকে ২৭ ( পরে ২৮) ভাগ করিয়া লওয়৷ হইয়াছে । চীন ও আরবের! চান্দ্র রাশিচক্র 
প্রস্তত করে। তবে আমাদের চন্দ্রের স্থিতির সঙ্গে চীনেদের 9190র কি সম্বন্ধ তাহ! এখনও 
স্থিরীকৃত হয় নাই। আরবের তাহাদের মঞ্নাকিিজ্ন ()19178211) হিন্দুদের নিকট 
হইতেই লইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা বাবিলোনিয়দের নিকট হইতে 
ট্রাহাদ্দের বর্ষগণনাবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছে । এটী একেবারেই ভুল ধারণা । প্রাচীন 
হিন্দুদের গণনার বর্ষ চান্দ্র, প্রাচীন বাবিলোনিরদের গণনার .বর্ধ £সৌর। যাহা হউক, চন্দ্রের 
এই ভাগগুলি পপ্রকুতপক্ষে নক্ষত্র নামে €বদিক পুর্ধিকায় ব্যবন্ৃত। বৈদিক সাহিত্যের 


এত 


কা : 
রী 


৩৩০ ন | চত্বারিংশ ২ণ্্‌, এ 5খ]1। 


কাল নিরূপণ করিতে হইলে মুখ্যভাবে ইহার সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই বলিলেই 
চলে! চান্ত্রমাস ছাড়া বৈদিকষুগে শুরু ও কৃষ্ণ এই ছুইটী পক্ষের প্রচলন ছিল। ঠবদিক 
যুগের অবাবহিত পরে সপ্তাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ষায়। 

বৈদিক পঞ্চবর্ষচক্র পীচটী, এগুলি বর্ষে বিওক্ত। প্রত্যেক বর্ষের নাম ও অধিপতি 
স্বতন্ত্র। সংবতসরের অধিশতি অগ্নি, পরিবতৎসরের অধিপতি সূর্য্য, ইদাবৎসরের অধিপতি 
চক্র, অন্ুবৎসরের 'মধিপতি ব্রঙ্গা এবং উদ্বৎসরের অধিপতি রুদ্র। পরবর্তী বৃহত্তর 
বর্ষচক্রকেও এইভাবে বিভাগ কর! হইয়াছে । 

বর্গণনার আরও কয়েকটী পদ্ধতির প্রচলন ছিল । কল্যব' গণন1 ও সপ্তধিসংবৎ পদ্ধতি । 
শতবৎসরে একবার মাত্র সপ্তধিগণ স্থান পরিবর্তন করে। নক্ষত্রের গতি অন্সারেই এই 
পরিবর্জন সাধিত হয়। এই নক্গত্রপুজের।মধ্যে সপতধি নক্ষত্রও অবস্থিত। নক্ষত্র 
২৭টা) এইজন্য সপ্তধিকালচক্র ২৭০০ বৎসরের। মধ্যযুগে ধতিহাসিকেরা এই 
কালচক্র গণনার পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন। আমর! যথাস্তানে তাহার আলো- 
চনা করিব | সাধারণের বিশ্বাস, কলিষুগের যখন আরম্ভ, তখন সপ্তধিমগ্ডুল 
৭৫ বৎসর মঘ! নক্ষত্র ছিল। বৃহস্পতিসংবৎসর ধলিয়! দুইটী অব্-গণনাপদ্ধতি প্রাচীনকালে 
প্রচলিত ছিল। একটা দ্বাদশবর্ষাত্মক, অপরটা যষ্টিবর্যাত্বক। প্রথমণটীতে গ্রহের ১২ বৎসরে 
একবার সংক্রমণ (16৮০10110)0 ) হয়। দ্িতীয়টীতে গ্রহের ৫ বার চক্রগতি। ইহার 'প্রথম 
বদর কল্যবঝের সহিত সমান । দক্ষিণতভারতে এই বর্ষ সৌর বর্সের সহিত সমান বলিয়। 
গণ্য কর! হয়। অন্ঠান্ বর্ষচক্রের তেমন প্রাধান্ত সাধারণের নিকট নাই। পরশুরামের 
১০০৯ বর্মচক্র দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত, কিন্তু উত্তরভারতে জ্যোতিষীর্দের কাছে ইহা 
নামে মাত্র পরিচিত। ইয়ুরোপীয়েরাঁ বলেন, বর্মচাত্রল মধ্যে যষ্টি সংবৎসরই অত্যন্ত 
প্রাচীন । | | 
বৃহস্পতি সংবৎদরের প্রত্যেক বর্ষের একটা করিম পৃখক্‌ নাম আছে। খোদদিত লিপিতে 
এই সংবৎসরের সহিত শকাব্দ অথবা যে রাঙ্জার লিপি তাহার রাজ্যাঙ্ক লিখিত থাকে । 


এই যষ্টি সংবৎসরের নাম আমর নিয়ে দিলাম £-- 


প্রভব চিত্রভানু হেমণন্ব পরিধাবী বিভব স্বভানু 
বিলম্বী প্রমাদীশ শুরু তারণ বিকারী আনন্দ 
প্রমোদ পাধিব শর্ববরী রাক্ষন গ্রজাপতি বায় 

প্লব অনল আঙ্গিরস সরজিৎ শুভকৃৎ পিঙ্গন 

মুখ সর্ববধারী শোভন কালযুক্ত ভাৰ বিরোধী 
ক্রোধী সিদ্ধাধা যুব বিকৃতি বিশ্বাবস রৌদ্র 

ধাতু খর পরাভব ছুশ্মাতি ঈশ্বর নন্দন 

প্লবঙ্গ দুন্দুভি বধ বিজয় কীলক রুধিরোঙ্ছ্গারী 
প্রমা্দি জয় সৌম্য; রক্তাঙ্ষ বিক্রম মন্মথ 

সাধারণ ক্রোধন বিষুঃ ছুম্মু-খি বিরোধকুৎ ক্ষয় 


(ক্রমশঃ) শ্রাঅমূলাচরণ বিভ্ভাতৃষণ । ্‌ 


এই প্রবন্ধের পরবস্তী অংশ পৌষ মাসে ধাইবে 


শশী পেস ০ আপস আপা পপ শা পা ৬ 


উপহার 


তুমি ভাল বাঁস তাই বাঁধি শত গান, 
গেয়ে এত স্থখ পাই । নিত্য নব স্থর 
কোথা হ'তে আসে ক€, রচে স্থমধুর 
বিচিত্র রাগিণী কত না| জানি সন্ধান। 
তুমি এস বস কাছে রাখি হাতে হাত 
আমারে গাহিতে বল, হৃদয় আমার 
বিগলিয্! বয়ে যায় সহত্ত্র প্রপাত 
সঙ্গীতের ঝরণায়, হিমানী সম্ভার 

ঝরে থ। কলম্বনে অরুণ উধার 

কনক অঙ্কলি ভরা তণ্চ পরশনে। 
কত দিব! বিভাবরী কত না ঝঙ্কার 
তুলেছ আমার কণে অপূর্ব নিক্ষণে। 
আজি তারি স্থরহার। দুচারিটি বাণী 
কুডায়ে এসেছি গাঁখি, লহ মালাখানি। 


শ্রীস্থরেশ্বর শশা । 


বেদান্তে মানধাত্মার স্বাধীনত৷ ও পুরুষকার 
| ৩ ] 
আমর। গত সংখ্যায় দ্বেখিয়। আসিয়াছি যে ব্দোস্তে আত্মার শ্বতন্ত্রতার স্থান আছে। 
আমরা দেখিয়াছি যে-_যাহার!। মুড, অজ্ঞানাচ্ছর, সাধারণ মনুষা, তাহারা আপন প্রবৃত্তি-বশে, 
অবশ.ভাবে চালিত হইয়া থাকে । ইহার! দেফেজ্রিয়াদিকেই আত্ম। বলিয়। মনে করিয়! লয় ; 
দেহেক্জিয়াদি হইতে আত্ম! যে স্বতন্ত্র সেকথ| ইহার জানে না। যখন যখন ষে প্রকার 
প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ইহারা তদমুরূপ কার্ধে। ধাবিত হয়। স্ণরাং ইঙার| কাধ্যের শুভাম্তত 
'বিচার, করিতে সমর্থ হয় না। ্‌ 
শঙ্কর বলিয়াছেন--_ 
"মুঢ়ত্বাৎ তৎপ্রান্তি-প্ররোজন সাধন-বিশেষং নোপতিষ্ঠতে” ( কঠ-_তা, ২৭ )। 
ইছার! মূঢ়) ইহারা আত্মার শ্বাধীন অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের কোন সংবাদ রাখে ন!। 
ইছার। দেহাত্ববাদী, সুতরাং ইহাদের কর্ম বিচার-বিহীন ) ইহার. আত্ম-স্থখার্থ, প্রবৃত্তি-বশে 
৪১1২ 


৩৩২ নব্যভারত [ চস্কারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখা । 


চালিত। স্বাভাবিক ঠ্গব-প্রক্ৃতির অবস্থাই এইরূপ। কি বা্ার বিবেকী, যাহার। 
আত্মার গ্বতত্ত্রকর্তৃত্বে শ্রদ্ধাবান্‌, তাহার। আপন ।কল্যাণাথ, স্শুদ্ধি » চিত্তগুদ্ধির নিমিভ, 
'সাধন' অবল্থন করিয়া থাকেন। তীহার। দেহেন্দিন্র-মনবুদ্ধি প্রভৃতিকে আপন কল্যাণ 
সাধনার্থ একলক্ষ্যে-_-এক উদ্দেশ্রে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আত্মার স্বতন্ত্য আছে বলিয়াই 
এই প্রকারে প্রয়োগ কর! সম্ভব হয়, ইহ! আমর। গত দ্িতীর সংখ্যায় আলোচনা করিয়। 
আসিয়াছি। এই সকলবাক্তি কি প্রক্কারে ক্রিয়া করিয়৷ থাকেন, এখন আমরা তাহাই 
আলোচন। করিব। 

ছান্দোগ্য-উপনিষদের সপ্ন অধ্যায়ে ই'ছাদের ক্রিয়ার স্বরূপ বৰা £5১০১০1০৪) ০৫ 
০1100 অতি সুন্দর ভাৰে ব্যাখাত হইয়াছে। কাঠাপনিষদদের ভাষোও এই তত্বটা 
বিশদীকৃত রহিয়াছে । চিত্তের ম্বাভাবিক মালিন্য ব| গুরত্তি-বশ্তত1 দূর করিবার জন্ত, দত্তের 
উতকধ সাধনের নিমিত্ত কি প্রকারে কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধীরূণ করিতে হইবে; কি গ্রকারে 
একটি মহৎ ফলের উদ্দেশে আপনার জীবনের মুখা প্রশ্মোজন (1170 101017556 500 ) 
বাছিয়। লইয়া সাধন অবলম্বন করিতে হুইবে,--ই্থাই ধন্মীবনগঠনের মুল ভিত্তি। 
এই বিচার-প্রক্রিয়াযম আম্মার স্বতন্থতা ও পুরুষকার শুম্পট্রূপে প্রত্ুটিত হুইয়। উঠে। 

শঙ্কর এই তন্বটা এই প্রকারে বলিয়। (দয়াছেন-_ 

যাহ। ইন্জিয়-তপ্তিকর এবং যাহ! আত্মার প্রকৃত কল্যাণকর-_এই ছুইটা, পরম্পর 
মিশ্রিতভাবে মন্থুষ্যের সন্গুখে উপস্থিত হয়। যাহা আপাহতঃ ইন্দিক-নুখ-প্রদ, তাহার ফল 
এবং যাহা আত্মার প্রকৃত-কল্য।ণ-প্রদ, তাহার ফল --এই উভয় প্রকার ফলের মধ্যেও বিশেষ 
ভেদ আছে। যাছার! মৃঢ়, তাহার! যেটী প্রন্কত কল্যাণকর সেটীকে বাছিয়া লইতে পারে 
না। কিন্ত বারা বিবেকী, তীহারা উভয়ের গুরু লঘু বিচার করিতে সমর্থ হন। উভয়ের 
মধ্যে ষেটী গুরু, ষেটা সারভূ হ, বেটা প্রকৃত কল্যাণ-প্রদ -সেইটাকে হহারা। অপরটা হইতে, 
বিচার-প্রস্নোগে, পৃথক্‌ করি শন এবং সেইটাকেই গ্রহণ করেন। আপরটীকে .ত্যাগ 
করেন। মূঢ়, প্রবৃতিপরামণ শোকের! এ প্রকার বিচার করিতে পারে না) পৃথক্‌ করিতেও 
পারে ন। ।* 

কর্তবাকর্তব্যর্ূপে এই ষে বিষক্-বিভাগ, ইঙ্গাকে শঙ্কর “সংকলন” শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-__ 

“কো ন্টা বর্তৃবা, কোন্টী অকণুবা,এইরূণ নিদ্ধারণ করিবার সাম্যের নাম "সংকল্প? | 
কর্তব নির্ধারিত হইলে, দেহ কাবার ইচ্ছা উপাত হয 1 


* মুচত্বাৎ তৎপ্রাপ্তিয়োনন সাধনবিশেবং নোপতিঠতে | (ক, ২1৭) 
সাধনতঃ ফলত মন্দবুদ্ধীনাং ব্যাষিহীভূতেইব মনুষমেতঃ শ্রেয়ন্চ প্রেয়ন্চ। 
অতে। হংসইব অন্ভমঃ পরঃ...'মনম! সম)গালোচা, গুরু-লাথবং বিবিনজি--পৃথক করে।তি ধীর; । 
( বঠ, ১২.২)। 

+ সংকজ্োহি অন্তঃকরণবৃত্তিঃ। কর্তব]া কর্তধ/বিভাগেন সমর্থনং। বিভাগেন ছি সদর্ধিতে হিষস্ধে, 
চিনীরধাবুদ্ধিঃ মনন্তানদন্বরং ভঙতি ( ছা, ৭18 )। 1 


কাত্তিক, ১৩২৯ ) বেদান্ডে মানবাআরস্বাধীনতা। ও পুরুষকণার ৩৩৩ 


শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ে মিশামিশিভাবে উপস্থিত হইল। কোন্টী গ্রহণ করিলে ফল 
প্রকৃত মঙ্গল প্রদ হইবে ব| ফল অন্ঞল-জনক হইবে,--এইরূপ তুলন! করাই হইতেছে প্রথম 
অঙ্গ। তৎপর কর্তব্য নিদ্ধারণ দ্বিতীয় অঙ্গ । তৃতীয় জঙ্গ- যে বিষরে কর্তব্য দির্দারণ 
করিলে, তাহা! করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা । শঙ্করের ভাবায় ইহ| “চিকীর্ষা বুদ্ধি” । আমর! এ 
স্থলে শঙ্করের কথায় তিনটা অঙ্গ পাইতেছি। 

ইহার পরের অঙ্গ-গুলির বিবরণ শঙ্কর এইপ্রকারে দিতেছেন-- 

ষে কাঁধ্যটী করিতে যাইতেছ, উহার ফপ্প দূর-ভবষাতে কিরূপ হইবে, তদ্ছিষয়ে বিচার। 
এই ভবিষযৎবিচারে, অতীতের আবশ্যকতা আছে। এইটী চতুর্থ অঙ্গ। অতীতের 
সঙ্গে তুলণ1 করিয়া, কাঁধ্যের এই যে ভবিষ্যৎ ফলের বিচার, ইহাতে মন্ঃসংযোগেরও বিশেষ 
'াবশ্তকত। আছে। এই মণের একাগ্রতাকে শঙ্গর ণধ্যান” শব্দ দ্বার নির্দেশ করিয়াছেন। 
এইরূপ কর্তব্যই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য,_ইহাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন) এই প্রকারে 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলেই ক্রিয়ার লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে,--ইহা ধ্যানবলেই 
নির্ধারিত হইয়া থাকে | শঙ্কর এলে বলিয়! দিফাছেন যে, বাহার! সংলারের ক্ষুদ্র বস্তাতে 
আমক্তচিত্ত, তাহারা ভীবনের গরুত লক্ষ্য হইতে বিচু।ত হয়। যাহারা ধ্যান-বলে চিত্ত 
স্থির করিয়া লইতে লমথ, ভাহারাই কেবল কর্তবে'র প্রকৃত লক্ষ্যে নিশ্চল হইয়! অবস্থান 
করিতে পারেন। 

এই প্রকারে শঙ্গরাচ'ষ্য ' কর্মের পাঁচটা প্রধান অঙ্গের কথা বলিয়া দিয়া'ছন। 

ভারপর-- 

ঠিথ। কন্দানি কুধ্বীয় ইতি ণচিকীর্য-বুদ্ধিং" কৃ... ...ইচ্ছেয়েতি প্রান্তীচ্ছংকৃত্বা, 
তৎগ্রাপ্ত্য,পাক়ানুষ্ঠনেন...... প্রাপ্লোতিশ। 

ইহার পরেই “উপায়ান্্াান,। কি উপায় অবলম্বন করিলে, মত সংকলিত কর্তবাকম্জটা 
সম্পাদিত হইতে পাবে? এই উপায় বাঁসাধন অব্লম্বনই-যষ্ঠ অঙ্গ । কঠ.ভাষ্যেও, এই 
উপায় ব। সাধন অবলম্বনে কথ। উক্ত হইয়াছে ।* 

যাহারা সাধারণ লোক, যাহার মুঢ় অবিবেকী, তার! ত প্রবৃত্তি-চালিত; তাহার! ত 
ইন্জিয়তৃপ্তির আশায় অবশ-ভাবে, প্রবৃত্তিদ্ধর। ( [16011917108] 020581109 ) শাসিত। তাহ।রা 
আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্বের, বিচার সামথ্যের (1165 081054111) ) কোনই খবর রাখে না। 
এই জগ্ই। ইঞ্থাদের নিকটে, জীবনের লক্ষ্য বে কর্তব্য-কশ্ম, তত্গ্রাপ্তির নিমিত্ত, ইহাদের কোন 
সাধন, ব| উপায় অবলম্বন করা আদৌ সম্ভব হয় না। ইহারা (কবলমান্র গ্রবৃত্তির অধীন 
হইয়া, ক্ষুদ্রন্থ খাশীয়, অবশতাবে কর্ম করিয়া যাম্। বিস্ত বিৰেকী, ব্যক্তি আপন পুরুষকারের 
বলে, যথোপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়! থাকেন এবং তদ্দ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণে 
উপস্থিত হন। এই স্থলেই আত্মার পুরুষকারের ও স্বাধীন কর্তৃত্বের প্রমাণ আসিফ! 
পড়িতেছে। 
.* ততত্রানতিপ্রয়োজন সাধনবিশেষঃ শান্ীযঃ সাম্পয়ারঃ। সচ অধিবেকিনং প্রতি ন জাতি...... পুত্র, 
গধ।দিগরয়োজনেযু আসক্তমনসং' | 


৩৩৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ] | 


আমর! উপরে দেখিয়! আমিলাম যে, জীবনের বর্তব্য নিদ্ধারণে বিচার বুদ্ধির বিশেষ 
প্রয়োজনীয়ত। আছে। বুদ্ধিই, বিচার দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য নিক্বপণ করিতে সমর্থ। বিচার বুদ্ধির 
যেমন আবশ্ত কতা আছে, শঙ্কর---“নুখলাতেরও তত্রপ প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ করিয়াছেন। 

“সাপিকৃতিঃ, বদ! সুখংল ভতে, স্থথং নিরতিশয়ং লব্ধব্যং ময়েতি মন্ত তে, তদ। ভবতিশ। 

মূঢ় ব্যক্তির প্রবৃত্তি যেমন ক্ষুত্র বিষয়-সখ দ্বারা চালিত হয়, বিবেকী ব্যক্তি তাদৃশ সুখ ইচ্ছ! 
করিতে পাবেন না। যেন্ুখ নিরতিশয়) বাহ! পরম ষঙ্গলকর, তদুদেশেই ইহারা! ক্রি! 
করিয়। থাকেন। মূঢ় লোকের! বিষয়-নুখে মগ্ন হয়? কিন্ত বিবেকী ব্যক্ত এনপ ক্ষুত্র সুখের 
আশায় জীবনের কর্তব্য স্থির করিয়া লন ন1। নিরতিশয় আনন্বগ্রাণ্তিই ইহাদের একমাত্র 
উদ্দেন্ত। এই আনন্দলাভের উদ্দেশ্ডেই, ইহার! ক্রিয়ার গ্রবৃন্ত হন। এবং তন্নিমিত্ত উপায় 
বৰ সাধন অবলঘ্ন করেন। এই প্রকারে শঙ্করাচাধ্য জীবনের লক্ষ্য সাধনে, বুদ্ধি ও স্ুখ-_ 
. উভরেরই গ্রয়োজনীয়তা সংস্থাপিত করিয়াছেন। 

এখন আমর! জীবনের লক্ষ্য-প্রাণ্তির সেই সকল উপার ব৷ সাধন সম্বন্ধে বেবাস্তের 
সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহাই সংক্ষেপে দেখিতে অগ্রসর হইব। কিন্ত সাধনগুলির কথ! বলিবার 
পুর্ব্বে, একটা প্রয়োজনীন্র তত্বের উল্লেখ করিতে ইচ্ছ। করি। 

পাঠক দেখিবেন, তৈত্তেরীয় উপনিবদে ব্রহ্ধকে “মুক্কত” শব্ধ দ্বার! নির্দেশ করা 
হুইক়াছে। ম্ুুকৃত শব্দটার সাধারণ অর্থ-_পুণ্য। এই “মুকৃত"ব্রদ্গলাভের উদ্দেশ্তে 
বিবেকী ব্যক্তি, আপনা চিত্তের উৎবর্ষ সাঁধনার্থ, উপায় অৰলম্বন করিয়া! থাকেন। বাহার 
সত্ব ৰা চিত্তের যতদূর উৎকর্ষত। লাভ হয়, তাহার চিত্তে ততদূর জ্ঞান-হুখ-এন্ধ্যের অভিব্যক্তি 
হইয়া থাকে । 

শঙ্করের নিজের উদ্ভি শুস্থন্‌-- 

“উক্তানাং উপাধীনাং শুদ্ধিতারতম্যাৎ এইববধয-জ্ঞান-হথরপ-শক্ীনাং তারতম্যরূপা বিশেষ! 
ভবস্তি।...তৈরেকরূপস্ায আত্মনঃ মনুষ্যাদিহিরপ্য গভাদ্দিযু ''আবির্ভাব-তারতম্যং” শরয়তে ॥ 

আমাদের চিত্ত (সন্ব) মপিন। উহা রজঃ ও তমঃ দ্বারা কলুবিত। ক্রিয়া-বলে, সাধন- 
গ্রভাবে, এই চিত্ত ক্রমেই বিশুদ্ধ হইতে থাকে । মনুষ্য-প্রক্কতিও ক্রমে ধর্ম-পরায়ণ হয়। 
যতই বিশুদ্ধ হইতে থাকে, ততই চিত্তে আনন্দ ফুটিয়। উঠিতে থাকে। চিত্তের উৎকর্ষতার 
তারতম্য, আনন্ব-অভিব্যক্তির তারতম্য হয়। এই প্রকারে যতই চিত্ত সাধন প্রভাবে 
পরিশুদ্ধ হয়, ততই উহার শক্তি নির্মল হইতে থাকে । রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছর থাকায় 
চিন্তের শক্তিগুলি সমাচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে আনন্দের অভিব্ক্তি হইতে পারিতেছে ন1। 
এই রজঃ ও তম; দ্বারা আ.চ্ছর থাকায়, চিত্তের কামনাগুলিও নিতান্ত নিকৃষ্ট, মলিন ও বিষয়!" 
ভিমুখী থাকে। কিন্তু বতই যাহার চিত্ত পরিশুদ্ধ, ততই তাহার কামনাও পরিশুদ্ধ ও 
উন্নত হয়। চিত্তের এই কামন! যখন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়ঃ তথন ক!মন। আর ক্ষুদ্র বিষয়-নুখে 
ধাবিত হয় না। তখন কামনাও বিশুদ্ধ, সব্বপ্রধান হইয়! উঠে; রজ ও তমের আচ্ছাদন 
বিলুপ্ত হইয়া! যায় ।* 


* শঙ্কর বলিয়াছেন--.আমামের ইন্ডিয়ের বৌধ কেবল বর্ধমানকালে জাবন্ধ। কিত্ত আমাদের বুদ্ধি-_ 


কার্তিক, ১৩২৯] বেঘান্তে মানবা আর স্বাধীনত! ও পুরুষকাঁর ৬৪৫ 


এই বিশুদ্ধ সত্বগ্রধান কামনাকে, ছান্দোগ্য উপনিষদের জষ্টম জধ।য়ে, “সত্যাঃ কামাঃ” 
বল! হইয়াছে । হিরণ্যগর্ভের কামন1! এই্টরূপ বিশুদ্ক ও সত্য। এই বিশুদ্ধ সত্য ঝামনাকে 
আমরা, 191) এর ভাষায়, [0695 01 762501 বলিতে পারি।1 
এই বিশুদ্ধ, সত্য “কাম' গুলি (00150100159 7110010155 ) রজঃ ও তমঃ স্বারা 
আচ্ছর থাকায়, গ্রস্কট হইতে পারিতেছে না- পূর্ণ বিকাশ পাইতে পারিতেছে না। সংসারের 
যাবতীয় পদীর্ঘ, বৃক্ষ-লতা-মনুষ্যাদি তাবৎ বস্ত,--এই সকল 'সত/কামেরই অভিব্যক্তি। 
এই “কামা:* বা 11585 গুলি ব্রদ্ষেরই সঙ্কল্প-শক্তি। রন্গেরই সন্কর ব। কাম, সংসারে রজঃ 
ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হুইতেছে। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে শঙ্করাচা্য, বর্ষের “কাম ব1 10625 গুলির যে বর্ণন| করিয়াছেন, 
তাহাতে এই চিদ্ধান্তই অনিবার্ধ্য হুইয়। উঠে। ব্রদ্ধের সন্কল্পবশতঃ যখন জগৎ-স্থষ্টির কথ। 
বণিত হইয়াছে, তখন ব্রন্ধেরও “চিত্ত' বা! "স্ব আছে, বুঝিতে হইবে। কেনন| চিত্ত 
বাতীত, সঙ্কল্প বা কামের উদয় অসম্ভব। এই ভন্ত, “নিরতিশয় সন্ব“ বলিয়া মায়াশক্তি। 
গীতায় শঙ্করকর্তৃক ব্যাথাত হুইর়াছে। এই সত্বে রজ ও তমের মালিনা নাই; ইহা নিতাস্ত 
বিশুদ্ধ। এই কামনাগুলি, _ ব্রহ্ষকে পরিচালিত করিতে পারে না) ব্রহ্মই ইহাদিগের 
চালক ব| নিয়ন্ত।। আমাদের কামনা যেমন আমাদিগকে বশীভূত করিয়া লয়, ব্রদ্ধ-কামন। 
সেন্বপ নহে। শঙ্করেক বর্ণন! শুমুন্-- | 
“কাময়িতৃত্বাৎ জন্মদ।(দিংং অনাপগ্তকা মত্বংচেৎ? 
ন) স্বাতত্ত্রাংৎ। বথ! অন্যান পরবশীকু তা 
কামাদিদোধ।; প্রবর্তয়স্তি, ন তথ! বন্ধণঃ 
প্রবর্তক; কামাঃ। কথ: তর্হি? সত্য-জ্ঞান-লক্গণাঃ; 
্বাত্ভৃভত্বাৎ বিশুদ্ধাঃ। ন তৈব্র্ প্রবর্ত্যাতে ।... 
স্বানোইনন্তাঃ। সোইকাময়ত, স আত্মা” । 
বহ্ষ”_এই 'কাম' হইতে স্বতন্ত্র ও কামের অধিষ্ঠান বলিয়াই, বেদাস্তে ব্রদ্ধকে 'নিগুণ, 
পতৃরীর” শবেও নির্দেশ কর। হইয়াছে। 
ব্হ্--এই সংকল্প বা কামনার প্রবর্তক, প্রেরক, নিয়স্তা। নিরতিশয় বিশুদ্ধ সতের 
( চিত্তের), এই সকল কামনাও- _নিরতিশয় বিশুদ্ধ। আমরা সাঁধন-বলে, আমানের চিত্তেরও 
মালিন্ত দূর করিতে সমর্থ। যতই আমাদের সবোৎকর্ধ হইতে থাকিবে, ততই কামনা 
বিগুদ্ধ হইতে থাকিবে । ব্রহ্-সত্ই আমাদের সাধনার চরম-লক্ষা। তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে বর্ণিত 


অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনক!লে বন্ধ। কিন্ত এই বুদ্ধি বখন (বিশুদ্ধ, সন্ধপ্রধান হয়, তখন বুদ্ধি-_ 


দেশ ও কালের গণ্ভীর অতীত হইয়! ধার (ছাঃ; ৮১২৫)। 
1 সীধঙ বলে যখন বুদ্ধির রজ ও তখের মলিদত] দূর হয়, তখন বুদ্ধি এইরপ হং-“মনন্ত মৃদিতন্গোধং 


(85 865507) হুচ্মধাবহিত সর্ধবোপলদিকরণং দৈবগু১' | [ 101. 305 “8160160. 85158085 
01 19195 [91111050101)5” দেখুন ]॥ 


৩৫৬ নব্যভারত [ চতারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


আছে যে, বিদ্ভা ও জ্ঞান প্রভাবে সাধকের চিত্তের এত দুর উৎকর্ষ ইইতে পারে যে, সেই 
বিশুদ্ধ চিত্ত, ঠিক হিরপ্যগর্ভের চিত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ হয়। এই চিঃত্ত আনন্দ ও বিপুলীরুত 
ইই৮ উঠে। আমর! যতই পুণ/কর্ম্ের অনুষ্ঠান করিতে থ!কি, তাদুশ কর্মের মুখ্য লক্ষ্য 
: -সেই পরম-নুকৃত বরহ্গবস্তই | এই “নু ত*কে__450901865 3০০ বলিয়া অনুবাদ করিলে 
অসঙ্গত হইবে না। শঙ্কর বলিয়াছেন - | 
'পুগ্যরূপেণাঁপি তদেব ব্রগ কারণং “নুরু ৬* মুচাতে। সর্বব্যাপিতু ফলসম্বন্ধাদিকারণং 
স্বকৃতশবাবাচ্যং প্রসিদ্ধংলোকে | বদি পুণ্যং ষদ্দবা অন্যৎ) স| প্রসিদ্ধি নিত্যে চেতনা বৎকারণে 


সতি উপদ্যতেশ। 

ব্হ্ম-সত্ব যেমন বিশুদ্ধ * আমাদের সৰ্কেও ([চিত্তকে) তদন্ুরূপ বিশুদ্ধ করিতে যত্ব 
লইতে হইবে । সত্তের উতৎ্কর্ষস,ধনই ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য হইবে। আমাদের চিত্ত, 
পীগ-দ্বেষ দ্বারা কলুষিত ১ ব্বয়াকাজ। দ্বারা জড়িত; এবং উহা তুষ্ছ সুখলাভার্থ নিয়ত 
ধাবিত। চিত্তের এই সকল স্বাভাবিক মালিন্য দূর করিয়! দিতে হইবে। প্রথম সংখ্যায় 
আমরা দ্েখিক্ঝ। আসিয়াছি যে, আমাদের চিত্রের “স্বভাবই, এই যে, উহ বিষয়।ভিমুখী, 
বহিষুথ এবং স্থার্থচালিত। চিত্তের এই স্বাভাবিক গতি, এই বহিমু'খীনত। ও বিবয়-প্রবণত 
খুরাইঃ! লইয়া, উহাকে অন্তমু্থীন করিতে হইবে। ইচার উপায় কি? ইহার 'সাধন' 
কিরূপ? এখন আমর! শঙ্কর-কথ্তিতি সেই “সাধনগুলির উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইব। 
অনেকের ধারণ। যে, বেদাস্তে ধর্ম সাধনের--1201)10851 01501011172 এর--কোন স্থান 
নাই। এই ধারণাটা যে অঙঙ্গত, তাহাও আমাদের এই বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 
কিন্ত আগামীবারে, সেই সাধন সম্বন্ধে আম'দের বক্তব্য বপ্তিতে চেষ্টা করিব! 

(ক্রমশঃ )। 
শ্রী কোিলেশ্বর শাস্ত্রী ।. 


বনপর্ব | 
পঞ্চম অধ্যায় । 
তীর্থ ভ্রমণ। 

রাজ! যুধিষির, ভীম; নকুল, সহদেব ও দ্রোপদী--ধৌম্য পুরোহিত ও লোমশ 
পিকে সঙ্গে করিম্া তীর্থ পর্যটনে নির্গত হইয়াছেন । পাগুবদিগের মন্তকে জটা, 
পরিধানে চন্ম, হস্তে করণ) শরীরে অভেদ্য কবজ, গপষ্ঠে তণ ও ধন । লোমশ খাষি 
তাহাদের পথশ্রম দূর করিবার জন্য ও শিক্ষার নিমিত্ত বহুবিধ বিষয় বলিতে 
লাগিলেন । একদিন বলিলেন»-“একদ1 দেবগণের সহিত অস্থরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
বধিাছিল। দেবগণ কোনরূপে জঙলাভ করিতে পারিলেন না। শেষে তাহাঝু» 
দধীচি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন । তাহাকে বলিলেন, “মহাআন্, আপনার অস্থি 
ডিন্ন অন্থররাজ বৃত্রাক্থর নিহত হইবে ন|, আমাদের ছুঃখেরও অবসান হইবে ন1।, 
মুনিবর উত্তর করিলেন, "আমি প্রাণ দিলে আপনাদের উপকার হইবে, ইহাপেক্ষা 
বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? আমার সমুচয় তপস্য। সার্থক মে পরোপকারের জন্য 
এইরূপ আম্মোৎসর্গ কবিবার অবসর পাইলাম । তিনি তখনই যোগবলে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। দেবগণ তাহার অস্থিার| ভয়গ্র বজ নিম্মাণ করিয়। বৃত্রান্থঘরকে নিহত 
করিলেন” ।* 

আর একদিন আর এক তীর্থে লোমশ ধধষি বলিলেন,_-“উশীনর নামে এক 
বিখ্যাত রাজা ছিলে। এক কপোত এক শ্েন পক্ষীর আক্রমণে ভীত হইয়া 
তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্েনও রাজার নিকট উপস্থিত হইয়! বলিল, “আমি 
ক্ষুধার্থ, কপোতকে প্রদান করুন।" রাজ। কহিলেন, 'শরণাগতকে বক্ষ! করাই 
ধশ্ম, এমন অবস্থায় আমি কিরপে উহাকে দিতে পারি? শ্যেন উত্তর করিল, 
'ক্ষর্ণিতকে আহার দেওয়াই ধন্ম। আপনি কিরূপে উহাকে রাখিতে পারেন? যে ধশ্ব 
অন্ত ধশ্মের অন্তরায়, তাহা ধম্ম নহে, তাহা কুধম্ম। আর যে ধর্মের সহিত অন্ত 
কোন ধশ্বের বিরোধ নাই, ভাহাই প্রকৃত ধশ্ম। সাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমার 
শরীর হইছে এই কপোভপরিমাণ মাংস কাটিয়া তোমার আহারার্থ প্রদান করিতেছি। 
তাহাতে শরণাগতকে রক্ষা করাও হইবে, ক্ষধিতেৰও আহার দেওয়৷ হইবে । শ্যেন 
তাহাতে সম্মত হইল। রাজা স্বীয় শরীর হইতে মাংস কাটিয়। লইয়া তাহা তুলা- 
যন্ত্রে সেই কপোতের সহিত পরিমাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু মাংন কাটিয়া 
দিলেও তাহা সেই কপোতের সমান হইল না। তখন রাজ তাহার সমুদয় শরীর 
সেই শ্যেনকে অর্পণ করিলেন ও তাহা আহারার্থ তাহাকে প্রদান করিলেন। শেন 


* বনপর্ব্ব ১,* অধ্যায়। এই গল্প আবার উদ্যোগপর্ধধের »১* অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় 
ফেণপুঞ্জ দ্বারা বেত্র-সংহার বর্ণিত হইয়াছে । 


৩৩৮ .,.. নব্যভারত [ চস্থারিংশ খণ্ড, ৭ম সখ্য] | 


বলিল, “মহারাজ, ঘিনি স্বীয় প্রাণ বিসঙ্জন (দিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই 
গ্রক্ৃত মহাত্বা। আমি এইরূপ মহাত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারি না। সর্বভৃতে আপনার 
এইরূপ অসাধারণ দয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমি আর কপোত চাহি না।, 
এই বলিয়া শ্রেনপক্ষী উড়িয়া! অদৃশ্য হইল।& 
ক্রমে ক্রমে পাগুবেরা সমুদয় ভারতবধ ও ভারতীয় তীর্থ পর্যটন করিলেন। 
সমুদ্র মধ্যে যে সকল তীর্থ ছিল, তথায়ও গমন করিলেন। পূর্বের সমুদ্র-যাত্রা হিন্দুর 
নিষিদ্ধ ছিলনা | শেষে তাহার! গঙ্গাদ্ার দিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। পার্বতীয় 
পথে গমন করিতে করিতে দ্রৌপদী অত্যন্ত শ্রাস্ত-ক্ান্ত হইয়। পড়িলেন। অবশেষে 
অকন্মাৎ অচেতন হইয়। পর্ববতপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অমনি নকুল আসিয়া ধরিলেন। 
যুধিষ্টির ড্রৌপদীকে ক্রোড়ে করিয়া বদিলেন। কেহ তাহার শরীরে হস্ত বুলাইতে 
» লাগিলেন, কেহ বাতাস দিতে লাগিলেন । রাজ। যুধিষ্ঠির বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
“হায়! হায়! ক্রপদ-রাজ দ্রৌপদীকে আমাদিগের হজ্জে অর্পণ করিবার সময় কতই 
না আশা করিয়াছিলেন ! ভাবিয়াছিলেন, আমরা তাহাকে সথখে ও সন্মানে রাখিব | " 
তাহার সকল আশাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমার দোষেই দ্রৌপদী এত ছুঃখ ভোগ 
করিতেছে ।” পার্বতীয় বাতাসে ও স্বামীগণের সেবা! শুশযায় ধীরে ধীরে কুষ্ণার 
জানের সার হইল। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন। 
এখন তাহারা অসভ্য জাতির খ্বন্ধে চড়িয়া গ্েচ্ছ প্রভৃতি বহু জাতি দেখিতে দেখিতে 
বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া আবার সকলে চলিতে 
লাগিলেন। ক্রমে তাহার! গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করিলেন। এখানে অজ্জ্ন আসিয়া 
তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এখন সকলে মিলিয়া বদরিকাশ্রম হইয়! ভারতের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
পূর্বেই বলিয়াছি, অক্ফর্ন ভ্রাতুগণের নিকট বিদায় লইয়! পূর্বেই হিমালয় প্রদেশে 
আসিয়াছিলেন। তিনি এখানে এক কিরাঁতকে পরাঞ্জয় করিয়া! ভয়ঙ্কর পাশুপাত অস্ত্র প্রার্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি অর্থহীন, সহায়হীন ও একাকী হইয়াও প্রবল পুরুষকার-বলে হিমালয় 
ও গন্ধমাদন পর্বত অতিক্রম করিয়া, অতি দুর্গম স্থান সকল উত্তীর্ণ হইয়। অসভ্য ও বর্ধরের 
বসতিস্থানের মধ্য দিয়া গমন করিয়া শেষে সশরীরে স্বর্ে উপস্থিত হইলেন । পূর্বের হিন্ু- 
গণ পৃথিবীর সকল অংশেই গমন করিত, পৃথিবীর সকল অংশেই উপনিবেশ স্থাপন করিত।*' 
অক্জ্ন ন্বর্গে পাচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেখানেই নৃত্য গীত বাদ্য শিঝিয়াছিলেন । 
সেখানেই দেবগণের পক্ষে যোগদান করিয়! দানবগণের সহিত সতত সংগ্রাম করিতেন । 
 এইরপে স্থথের স্বর্গেও তাহাকে সতত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইত, সতত দানবগণকে হত ও 





* এই গল্প সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শীস্তিপর্বেধর ৫ম অধ্যায়ে দশনন' প্রবন্ধে “বৌদ্ধ-দর্শন, দ্রষ্টব্য । 
1 এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শাস্তিপর্ধের ৫ম অধ্যায়ে সমুদ্র-যাত্রাঃ দ্রব্য। 

* গঙ্গান্থারকে এখন হ্রিম্বার বলে। 

+ এ মন্বন্ধে এই গ্রস্থের শীস্তিপর্কেের €ম অধ্যায়ে 'বিদেশ গমন, জষ্টব্য | 
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আহত করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করায়, সতত যুদ্ধে লিগ থাকায়, 
তিনি অপাধারণ বীর হইয়া উঠেন। পরে আসিবার সময় স্বর্গ হইতে অনেক ছুলভ অন্তর- 
শন্ত্র ভারতে আনয়ন করিয়াছিলেন। হায়! কল্পনাময় সৃথের ন্বর্গেও মানুষ মারিবার যন্ত্রের 
অভাব নাই ! 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
যুধিষ্ঠির ও নাগরাজ 


একদিন ভীম একাকী হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নাগরাজ তীহাকে বন্দী 
করিলেন * যুধিষ্ঠির ভ্রাতার অন্সন্ধান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন 
নাগরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন £-- 

(১) নাগ। ব্রাঙ্গণ কে ? 

যুধি। সত্য, সরলতা, দয়া, দান, গ্ষম| ও তপনা। ধাহাতে বিদ্যামাণ তিনিই ত্রাহ্ণ | 
“  নাগ। এ সকল গ্ণ ত শুত্রেরও আছে! 

বুধি। এ সকল গ্রণ যে শূদ্রের আছে, তিনি ব্রাঙ্ষণ। আর এ সকল গ্রণ থে ব্রাঙ্মণে 
নাই, তিনি শূদ্র। 

নাগ। যদি চরিত্রের দ্বারাই ব্রাঙ্ষণ হয়, তবে যে পর্যান্ত বয়ঃপ্রাঞ্চ হওয়া না যায়, 
ও চরিত্রের কাম্য আরম্ভ না হয়, সে পর্য্যন্ত জাতি বিভাগ বৃথা ? 

যুধি। বুথ|। কারণ মনও বলিয়াছেন, “পুরুষ গে পর্যান্ত বেদ অধ্যমূন না করে, সে 
পর্য্যন্ত শূত্র-সম থাকে”; আমি প্রথমেই বণিয়াছি, জাতি বণ অভেদে, যিনি স্থসংস্কৃত চরিত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই ব্রাঙ্ধণ | ৭ 

নাগ। তুমি সত্য বলিয়াছ। অহিংসা, দান, দম, সত্য, তপস্যা ও ধন্মাচরণই শ্রেষ্ঠ। 
জাতি ও কুল নহে ।; 

(২)নাগ। জে্েয়বস্তকি? 

যুধি। স্থখ দুঃখ রহিত ঈশ্বর েয়। 

(৩) নাগ। স্থখ দুঃখ রহিত কোন বস্ত আছে কি? 

যুধি। যেরূপ শীত ও গ্রীক্ম উভয়ের সন্ধিস্থলে শৈত্য ও উষ্ণতা বিরহিত কোন এক 





৯৮ শসা 


« নাগ বাঁ তক্ষক শক জাতীয় ল্োেক। ইহার। খৃষটপূ্ববষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবধ আক্রমণ করিয়াছিল। 
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৩৪০ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। | 


অনির্ধচনীয় অবস্থা স্বীকার করিয়! লইতে হয় সেইরূপ সুখ ছৃঃখ বিহীন বস্ত থাকাও 
অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । 

নাগরাজ যুধিষ্টিরের উত্তর শুনিয়া! সন্ত হইলেন। ভীমকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন 
যুধিষ্ঠির নাগকে বলিলেন, “আপনি বেদ-বেদাঙ্গ পারগ* এখন আমার সংশয় দুর করুন|” 
নাগ সম্মত হইলেন। 

(৪) যুধি। মনুষ্যের সদ্গতির উপায় কি? 
নাগ। অহিংসা, দান, প্রিয় ও সত্যকথন। 

(€) যুধি। দান ও সত্য, এই ছুটার মধ্যে শ্রেষ্ট কি? অহিংসা ও প্রিয় 
ব্যবহার, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 

নাগ। এই সকলের পরিণাম ফল দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে ইহাদের 
মধ্যে যাহ। দ্বারা অধিকতর দেশ-হিত সাধিত হয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বুঝিতে হইঘে। 
অতএব কোন দান হইতে সত্য শ্রেয়, আবার কোন সত্য হইতে দান বিশিষ্ট । সেইরূপ 
কোন অহিংসা হইতে প্রিম্ব ব্যবহার শ্রেষ্ট, আবার কোন প্রিয় ব্যবহার হইতে কোন. 
অহিংস! বিশিষ্ট | 

(৬)যুধি। আত্মা কিরূপে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় ভোগ 
করে? স্থুখ দুঃখ অনুভব করে? 

নাগ। শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্জ্িয়ের মধ্যে কে'ন একটি ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি। এই 
তিনের সাহায্যে আত্ম৷ বিষয় ভোগ করে। এই তিন একত্রে বর্তমান না থাকিলে, আত্ম 
বিষয় ভোগ করিতে পারে ন।, স্থথ ছুঃখ অন্থভব করিতে পারে না। আবার এক মন 
একই সময়ে বহু বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারে না 11 

(৭) যুধি। মন ও বুদ্ধি, ইহাদের মধ্যে গ্রভেদ কি? 

নাগ। কেহ মনকে উৎপন্ন করে না। কিন্তু বুদ্ধি ও বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আবার 
লয় হয়। অর্থাৎ ইন্দ্িয়গণ রূপ রসাদি বিষয়ে সংযুক্ত হইলে বুদ্ধি বা বিষয়-জ্ঞান উৎপর় 
হয়। আবার ইন্দ্িয়গণ তাহাদের বিষয় হইতে বিষুক্ত হইলে বুদ্ধি লুপ্ত হয়।. মনের 
সাহায্যেই এই সংযোগ ও বিয়োগ সাধিত হয়। সুতরাং মনের সাহায্যেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 
এই বুদ্ধি রা বিষয় জ্ঞান স্থখ দুঃখ উৎপন্ন করিতে পারে না, মন পারে । বেখানে মন নাই, 
সেখানে বিষয়-জান নাই, সুতরাং সখ ছুঃখেরও বোধ নাই 4 

যুধিষ্ঠির সকল শুনিয়া অত্যস্ত সন্তষ্ট হইলেন। তখন্‌ ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিলেন । 
এখন সকলে মিলিয়! হিমালয় হইতে আনন্দে অবতরণ করিতে লাগিলেন। 


* বনপর্ধ ১৮১-১। 
1 এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপব্বের ৫ম অধ্যায় “র্শন' প্রবন্ধে 'বৈশেধিক দর্শন" ভ্রষ্টব্য | 
1 এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ভীন্গপবের 'ভগবদ্গীত| এবং শাস্তিপবের র ৫ম অধ্যায়ে দর্শন জর্টবা । 


কার্তিক, ১৩২৯] বনপব্ব ৩৪১ 


সপ্তম অধ্যায় । 


ঈশ্বর । 


পাগ্ডবের! কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মহাতপ' মার্কপ্ডেয় খষি তাহাদিগকে 
দেখিতে আসিলেন। তিনি রাজা যুধিষ্টিরের প্রশ্ন অহ্থসারে বলিতে লাগিলেন £__ 


টকবস্বত মন্গু এক মংস্যকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সে ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার 
প্রাপ্ত হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি এক তরণী নিশ্মাণ করিলেন । যখন সমুদয় 
পৃথিবী জলমগ্ন হইল, তখন তিনি সপ্ত খষিকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন । 
সর্বপ্রকার বীজ তাহাতে তুলিলেন। পরে সেই মৎস্তের শৃঙ্গের সহিত সেই নৌকা 
বাঁধিয়া দিলেন। মংস্য সেই তরী টানিয়! লইয়া, সমুদ্র ভেদ করিয়া হিমালয়ের এক উচ্চ , 
শৃঙ্গের নিকট উপস্থিত হইল। মনু তথায় অবতরণ করিয়৷ সকল রক্ষ। করিলেন ।* | 

আমি সেই বনে বিচরণ করিতে করিতে এক বটবৃক্ষে এক সুন্দর শিশু শয়ান রহিয়াছে, 
দেখিলাম । আমি বহু চিন্তা করিয়াও তাহাকে জানিতে পারিলাম না। পরে বুঝিলাম, 
সেই শিশ্তর উদরে ভ্রমণ করিতেছি। তথায় চন্্রু হূর্ধ্য সমন্বিত অনস্ত গ্রহ, সমুদ্র, পর্বত, 
মচুষায, পণ্ড, পক্ষী, নদনদী প্রভৃতি সমুদ্যই দেখিলাম । আমি বহুকাল সেই উদ্দরে ভ্রম্ণ 
করিলাম, তথাপি তাহার অন্ত পাইলাম না। পরে যখন নির্গত হইলাম, তখন দেখিলাম 
সেই শিশুর উদ্রে যাহা কিছু ছিল, সকলই বাহিরে বিরাজ করিতেছে, জগৎ শোভা 
পাইতেছে। 

ফলত: ঈশ্বরে এই বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, আবার ঈশ্বর এই বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন। 
তিনিই আধার, তিনিই আধেয়। তিনিই অশ্টা, পাতা ও বিলয়কর্তা। তিনি নিরাকার 
অথচ সর্বশক্তিমান। তিনি রসহীন, গন্ধবিহীন। তিনি শব নহেন, স্পর্শ নহেন, দ্দপ 
নহেন। তিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন। তিনি সং নহেন, অসৎ নহেন, 
সদসৎ নহেন | তবে তিনি কি? অবাত্মনসগোচরং, অশব্দং, অস্পর্শং, একমেবাদ্বিতীয়ং। 
তিনি অনির্বচনীয়, অচিস্তনীয়, শবাতীত, স্পর্শাতীত; ভিনি অদ্বিতীয় । 

যদি স্বীকার করিতে হয়, ঈশ্বরের শ্রষ্টা আছেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে 
হয় যে সেই অষ্টারও আবার হ্ন্টিকর্তা আছেন। তাহা হইলে এই প্রশ্ন-প্রযাহের 
শেষ হয়না । আবার ঈশ্বর যে এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান, এ সত্য স্থির থাকে ন! 
এই জন্ত ধিনি ঈশ্বর, তার আর শ্র্রষ্টাা নাই। যেমন ম্বৃত্তিকা হইতে পুতুল নিশ্দিত হুয়। 


* বনপবব' ১৮৭। অধ্যায়। ইহার সহিত বাইবলে বর্ণিত জল ললীবমের আশ্চর্য্য সৌসদৃগ্ভ আছে। 
আরও আশ্চর্য্য. যে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় জাতির মধ্যেই জলপ্লীবনের গঞ্জ প্রচলিত আছে। তাহার কারণ 
এই গ্রস্থের শস্তি পর্বে ৫ম অধ্যায়ে 'বিদেশে গমন, প্রবন্ধে জ্টব্য। 


+ শস্তিপর্ব্ব ২১১--২৫২৬।২৭। 


৬৪২ .  নব্ভারত [ চহারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


আবার তাহ। ভাঙ্গিলে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তেমনি ঈশ্বর হইতে. এই বিশ্ব উৎপন্ন 
হইয়াছে, আবার তাহাতেই বিলীন হইবে 1* 
ঈশ্বর এই বিশ্ব ব্রাহ্মণ কার্ধ্যকারণ পরস্পরের অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন করিয়া 
সষ্টি করিয়াছেন! একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা তাহার স্ব! বুঝায়। ঈশ্বরই একমাত্র বেদ্য 
ও সত্য। ' তাহা বুঝিতে না পারার, বহু উপান্ত দেবতা কল্পিত হইয়াছে ।** 
শ্্রীবন্কিমচন্দ্র লাহিড়ী 


ভারতবষ | 
(১৮৬১ খুষ্টাবে শতৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত মুখাঙ্ছিস্‌ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 

৬ কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিরচিত “17015” শীর্ষক ইংরাজী কবিতীর অঙ্চবাদ ) 
জানো কি সে দেশ যথায় সবিতা উজ্জ্বলতম কিরণ বর্ষে? 
জানো কি সে দেশ যথায় সন্ধ্যা জ্যোতল্নার মাঝে মিলায় হযে? 
যথায় তুঙ্গ গিরির শঙ্গ রাজার গর্বের তুলিয়া শির, 
চুমিছে উজল উদার আকাশ শৃন্যের মাঝে দাড়ায়ে স্থির । 
যথায় পিপুল, বাবুলের, আর স্থুরভি চ্দন তরুর রাজি, 
খেলিছে হরষে, মলয়ের সাথে, অপরূপ রূপ-গরবে সাজি। 
খেলিছে হরবেঃ মনে হয় যেন, ক্ষুদ্র সরল! বালিক1 যত, 
অন্তর যার হরষের খনি, হৃদয় স্বচ্ছ মুকুতা-মত? 
যথা স্থবিশাল প্রবাহিনী কত গর্ধে উছলি উছলি চলে, 
প্রতিবিষ্বিত করিয়া বক্ষে সূর্যয-আলোক-কিরণ-দলে । 
যথায় গোলাপ বেল যুই আদি অযুত অত গ্রন্থন ফুটি, 
সৌরভে তা'র দিক আমোদিত করিছে অযুত হুদয় লুটি' 
ব্থায় প্রকৃতি হন আবিতৃতি। উজ্জ্রলতম শোভন বেশে, 
মানব-রচিত বিধিগুলি বিনা সবি যথ! স্থখ আনিছে হেসে, 
সে যে আমাদের আলোকের দেশ, সে প্রাচীন দেশ জান না তুমি? 
জগত-বিশ্রুত হয়েছিল যা'র এ্বধ্যের কথা, সুফল! ভূমি ! 


পপ শিপ পিস 


%. ইহা! বেোদান্তের মত। এ সম্বপ্ধে এই গ্রন্থের শীস্তিপর্কের ৫ম অধ্যায়ে দর্শনানামক প্রবন্ধে বেদান্ত 
দর্শন প্রষ্টব্য। | | 

1 উদৃযোগ পর্বব ৪৩--৪৩1৪৪ ৷ ঈঙয় সম্বন্ধে এই গ্রস্থের শস্তিপর্ধের ৫ম অধ্যায়ে পর্শন' প্রবন্ধে 
'সাংখ্য, পাতঞ্জল' 'বৈশেধিক', "ন্যায়, পুর্ব মীমাংসা”, “বোদাস্ত', “বোদ্ধ' ও 'চামাক: দর্শন উষ্টবা। 


সক, ১৩২৯ ভারতবর্ষ ৩৪৩ 


দেবতা/গণের প্রিয় লীলাস্থল চির আদবের জনম-ভূমি 
তা'দের, যাহারা! অপূর্ব বীরত্ব-কীর্তি রাখিয়া রয়েছে ঘুমি' ! 
এই সেই দেশ, যথা উজলিলা জ্ঞানের জ্যোতিঃতে ভারতী, বিশ্ব ; 
এই সেই দেশ, নাঁন। শিল্প মাঝে যথায় কমল! হ'ন অদৃশ্য, 
এই সেই দেশ, আজি বা অভীতে, তাহার সমান কাহার নাম? 
যশের উচ্চ ৫শল শিখরে অধিষ্ঠিতা ছিল ভারতধাম ! | 
ভারতবর্ষ ! ভারতবধ । চির প্রিয় মোর জনমভমি ! 
ভাগ্যচক্কে কত ন! দুঃখ কত অপমান সহেছ তুমি ! 
গরব পতাকা কোথ। আজি এর ভূমিলুন্ঠিত হয়েছে হায়! 
বোথ। উদ্যম, কোথা সে জীবন, কি আছে তোমার আজি ধরায়? 
কেবা আছে হেথা তোমার স্ুন্যে পালিত হইয়া থাকিবে স্থির, 
তোমার ছর্দশ। নিরখি' নয়নে নাহি বিসজ্জিয়। নয়ন-নীর ? 

সহ নী 6 এ 
ভারতবন । ভারতবর্ষ! ভাগ্যাকাশ তব ধদি আধার, 
যদিও তোমার গিরাছে পকলি যদিও কিছুই নাহিক আর, 
তথাপি হয়ত, দূর ভবিষ্য, কখনো উজল গরিমালোক 
উদ্ভাসিবে তব কনক কিরীট বিদ্ুরিত করি সকল শোক, 
অতল জলধি হইতে;যেমতি উদ্দিলা কমলা"জগত-পৃজ্যা, 
বহুকাল-ব্যাপী নিদ্রার পরে উঠিতেছে আশা ত্যজিয়া শয্যা, 
কহিছে গোপনে অস্ফুট স্বরে, আপিবে সেদিন আসিবে দিন 
যেদিন তোমার দাসন্ব-শৃঙ্খল ছিড়ে যাবে, তুমি হবে স্বাধীন! 
সকল জাতির আসনের মাঝে গৌরবময় আসন লবে, 
উজ্জ্বলতম যশের মুকুট সম্মান পূজা তোমার হবে, 
এই শুধু ছুখ পাব না হেরিতে আমার জীবনে সে শুভদিন, 
জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হবে, যেদিন তুমি গো হবে স্বাধীন । 
হয়ত কহিবে সংশয়-বাদী, এ শুধু স্বপন নাহিক আন, 
তথাপি, তথাপি, স্পপনেই আমি সাদরে হৃদয়ে দিব গো স্থান, 
কারণ, সে যে গো,-হোক না স্বপন--লয়ে আসে হদে আশা নৰীন, 
পিতৃপুরুষের পদ্দরজঃপৃত আর্মারি দেশের সুখের দিন। 

' শ্রীমন্মনাথ ঘোষ । 


ভাগবত বিধান 


ইংরেজরা যদি পাঠান মোগলের মত এদেশের বাসিন্দা হইয়া যাইত তাহা হইলে আজ 
স্বরাজের কথা এদেশে উঠিত কিনা সন্দেহ । এই জাতিভেদভরা দেশে সুসলমান যেমন 
একট। ত্বতস্ত্র জাতি হইয়া আছে, ইংরেজ ও অন্তান্ত ইউরোপীয়রা মিলিয়া তেমনি একটা 
জাতি সৃষ্টি করিয়া বসিত মাত্র । সেটা আমাদের বড় একটা গায়ে লাগিত না; কেনন। 
জাঁতিভেদটা আমাদের ধাতে সহিয়া গিয়াছে । বাদসাহী আমলে বড় ঘরের হিন্দুর! 
যেমন দুই দশটা বড় বড় পদ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, ইংরেজ আমলেও তাহাই হইত; 
মোগল ব| পাঠানেরা! যেখানে যেখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন 
»সেই খানেই হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনের কথা উঠিয়াছে। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুর] তথ।-কথিত 
নিয় শ্রেণীর সাহায্য লইয়াই হুরাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র জাতি 
গঠনের সময় স্বামী রামদাস মারাঠীদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট1 করিয়া- 
ছিলেন; গুরু গোবিন্দসিংহও পাঞ্জাবের জাঠদিগকে লইয়া একটা নৃতন ক্ষত্রিয় জাতি 
স্ষ্টি করিয়াছেন । ভারতব্ধ যদি পরাধীন না হইত তাহ! হইলে এই সমস্ত নিয়শ্রেণীর 
সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা হইত কিন। সন্দেহ । 

ইংরেজ যে আমাদের সহিত জবরদস্তি করিয়া একটা সম্বন্ধ পাতাইয়! বসিয়াছে, কেহ 
কেহ সেটাকে ভক্তিভরে ভাগবত বিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া খাকেন। এক হিসাবে 
দেখিতে গেলে কথাটার ভিতর অনেক খানি সত্য আছে বলিয়াই মনে হয়। কবি 
যে বলিয়াছিলেন-_ 

হে মোর ছুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

ইংরেজ এদেশে আসিয়৷ ঠিক এ কাজটুকু করিয়৷ দিয়াছে । আজ চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে সকলকে সে বুঝাইয়! দিয়াছে যে ত্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, সৈয়দ, মোগল, পাঠান হইয়া আরম্ভ 
করিয়৷ চণ্ডাল, পারিয়া, মাঢ পর্য্যন্ত আমরা সবাই সমান পতিত ' আজ বাধ্য হইয়া সকলকে 
এক ঘাটে জল খাইতে হইয়াছে, আর বুঝিতে হইয়াছে যে আবার ঘরে গিয়া! জল খাইতে 
হইলে সকলকেই এক সঙ্গে ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে হইবে । আর তা না হইলে 
আজ যাহারা! ঘরে ঢুকিয়! কর্তা সাজিয়৷ বসিয়া আছে, তাহাদের ঘরের বাহির করিবার 
উপায় নাই ।! আরও একট! স্থখের কথা এই ভারতবর্ষ স্পানিয়াড? পোর্ডগিজ বা ফরাঁসীর 
হাতে না পড়িয়া ইংরেজের হাতে পড়িয়াছে। লাতিন জাতিদিগের মানসিক প্রকৃতি 
কতকটা মুসলমানদের, মত। তাহারা অপরের জাতি মারিয়া তাহাকে আপনার সঙ্গে 
মিশাইয়৷ লইতে চেষ্টা করে। পোর্তগিজেরা গোয়ায় তাহাই করিয়াছে) গোয়ার লোকে 
নিজেদের আচার, ধর্ম, সমাজ সব ছাড়িয়া নকল পোর্ভ গিজ সাজিয়াছে। ফিলিপাইনের 
লোকেরাও স্পানিগ্নার্ডদের "হাতে পড়িয়। আপনাদের ভাষা ধর্ম ও আচার বাবহার ছাড়িয়া 


কার্তিক, ১৩২৯]. ' ভাগবত বিধান ৩৪৫ 


আধাআধি ম্পানিয়ার্ড হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার! পণ্ডিচারীতে ও ফোচিন চীনে গিয়াছেন 
ত্াারাই বুঝিতে পারিবেন যে ফরাসীদের মতিগতিও এ দিকে । এই সকলজাতি 
আপন আপন অধিঞ্ত রাজ্যের লোকদ্দিগকে আচারে ও সভ্যতায় নিজের মত করিয়া 
লইয়। অনেকটা রাজনৈতিক অধিকার তাহাদের হাতে তুলিয়া! দেয়। 

কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকমের ৷ সে যাহাকে নিজের ধর্ম বা আচারে 
ভুঘিত করে তাহাকেও বেশ একটু দূরে ঠেলিয়া রাখে । আমাদের দেশে সখ করিয়। 
অনেকেই সাহেব সাজিয়াছেন, কিন্ত ইংরেজ কাহাকেও আপনার সমান অধিকার দেয় 
নাই। জগতের আর কোন জাতি সাজিয়। গুজিয় ঘে ইংরেজ বনিতে পারে না, এ 
কথাটা ইংরেজ বেশ ভাল করিয়াই বোঝে । তাই ইংরেজ রাজত্বে লর্ড সিংহের স্থৃষট 
হইতে পারে, কিন্তু একটাও মুরসিদ কুলি খা জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই । আমাদের মত 
হতভাগা জাতকে ইংরেজ যদি একটু কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিত তাহা 
হইলে দেশ এতদিন "ম্বদেশী ফিরিঙ্গি'তে ভরিয়া যাইত; শ্বরাজের কথা অনেকের হয়ত 
মনেই উঠিত ন1। 

আরও একটা কথা এই যে রাজত্ব করার অপেক্ষা ব্যবস! চালানর দিকেই ইংরেজের 
লোভটা একটু বেশী । যেখানে যেখানে সে রাজদণ্ড খাড়া করিয়াছে, সেখানে ব্যবসাই 
তাহার গোড়ার কথা । ক্ষমতা, গ্রভৃত্ব ঘে সে ভালবাসে, তাহার কারণ ওগুলা থাকিলে 
পকেটে টাকা কড়ি আসিয়া পড়ে; আর এই অসার সংসারে টাকাই যে একমাত্র সারবস্ত 
সে বিষয়ে ইংরেজের মনে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে আসিয়া এই ব্যবসার খাতিরে 
ইংরেজকে জাতিধর্মমনির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান ভাবে আঘাত করিতে হইয়াছে । স্ৃতরাং 
বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী ইংরেজের বে মূর্তি দেখিয়াছি তাহ! 
বেশ গ্রীতিকর নয়। দেশটা যদি এত দরিদ্র ন। হইয়া পড়িত, কৃষক ও শ্রম্জীবিদিগের 
ছুইবেল৷ উদরান্নের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে আজ তথাকথিত নিম্নখেণীর মধ্যে. 
এতটা চাঞ্চল্য বোধ হয় দেখা দিত না। ইংরেজের চাপে পড়িয়! যদি শুধু মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী কতকট! দরিদ্র হইয়৷ পড়িত তাহা হইলে হয় ত একটু ঠেঁচার্টেচি বা একটু 
আধটু মারামারি করিয়৷ তাহারা ইংরেজের সহিত কতকট! রফা করিয়া লইত। 
দেশকে স্বাধীন করিবার সংকর যদি বা ছুই চারিজনের মাথায় আমিত তবুও তাহ! 
কাধ্যে পরিণত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত না। 

কিন্ত এখন ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, ইংরেজ এদেশের কেহ নয়, 
এদেশে বাস করিতেও আসে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা 
পাতাইবার কোনও সম্ভাবন! নাই | তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্বের ফলে মধ্যবিত্ত ও 
নিয়শ্রেণীর স্বার্থ অনেকটা! এক রকমের হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। 

জমিদার, বড় বড় কলওয়াল! বা' মাড়োওয়ারীদের মত “সওদাগরের স্বার্থ ইংরেজ 
রাজত্বে রক্ষিত হইতে পারে। স্থুতরাং এ সমস্ত সম্প্রদায় যে কখনও আস্তরিক ভাবে 
দ্বরান্ব আন্দোলনে যোগ দিবে তাহা মনে হয়না। ইংরেজের হাতে একটু খাতির 


৩৪৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 


ষত্ব পাইলেই তাহার! ভুলিয়া যাইবে । আজ যে [70191580107 ০ 967%1০63 এর 
কথা লইয়া এত আন্দোলন চলিতেছে তাহা যদি সফল হয়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর কিম়দংশও যে ইংরেজ রাজত্বের পক্ষপাতী হইয়। পড়িবে তাহাও অসম্ভব 
নয়। কিন্তু কৃষক, শরমক্গীবী ও মধ্যবিত্ত শেণীর অধিকাংশের আর্থক অবস্থা! দিন 
দিন হীন হইতে হীনতর হইতেই থাকিবে । সৃতরাং শ্বরাছ্ধের জন্য আন্দোলন এই 
সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই যে প্রসার লাঁভ করিবে তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে। 
যাহাদের স্বার্থ ইংরেজের স্বার্থের সহিত জড়িত তাহার! দিন দিন স্বরাজের আন্দোলন 
হইতে দূরে সরিয়া যাইবে । 
ইংরেজ রাজত্বের স্বদূপবোধের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্ধ্য প্রণালী 
পরিবর্তিত হইতেছে; কিন্তু ক'গ্রেসের বর্তমান কাধ্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়না যে 
ইংরেজ রাঙ্গত্বের সহিত এদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জড়িত) 
এ গোড়ার কথাট। তাহারা বেশ ভাল করিয়া হদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সকলকার 
মন সমানভাবে জাগাইতে গিয়া কংগ্রেসের শক্তিহানি হইয়াছে মাত্র। হিন্দস্থান ও 
রাজপুতানার উতৎপীড়িত কৃষকেরা জমিদারদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার 
জন্য যখন কৃষাণ সভা করিল, কুলি মজুরেরা কলওয়ালাদের হাতে নিপীড়িত হইয়। 
যখন ধর্মঘট করিল, তখন তাহাদের সেই আন্দোলনে ঘোগ দেওয়া! কংগ্রেস কর্তব্য 
বলিয়। মনে করিলেন না । কংগ্রেস তখন অহিংস! পরম ধশ্মশ কিনা এই আধ্যাত্মিক 
গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন। কলে পুলিশের সাহাধ্য লইয়া তালুকদারের! কৃষক- 
দিগের আন্বোণন দাবাইয়া দিল। প্ররুতপক্ষে কংগ্রেসে ভাব-বিলামিতা যতটা প্রশ্রয় 
পাইয়াছে, কার্ধ্য-কুশলতা। ততটা পায় নাই । 
কিন্ত দেখ যদি স্বাধীন করিতে হয় তাহা হইলে জনকতক স্বার্থান্ধ জমিদার, কলওয়াল! 
ব। উচ্চ পদলোভী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় তাহ হইবে না। দেশের মধ্যে বাহার! পতিত 
তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টাই আগে করিতে হইরে। তাহাদের সাহাধ্য ভিন্ন কংগ্রেসের 
সমস্ত আয়োজনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে । যাহাদ্দের পেটে ছুই বেলা ভাত জুটে না, কুঁড়ে 
ঘরের ভিতর যাহার! স্ত্রীপুত্র লইয়। শিয়াল কুকুরের মত পড়িয়া থাকে, সময়ে অসময়ে: 
যাহার! জমিদারের নায়েব ও প্ুলিসের পেয়াদার হাতে লাঞ্ছিত, তাহাদিগকে দেবত। 
বানাইবার আগে মানুষ বানাইবার চেষ্ট| করাই সঙ্গত। যাহার। মাটির সহিত দিন 
দিন মিশিয়া যাইতেছে তাহাদিগকে তিতিক্ষা সাধন সপদ্ধে বক্তৃতা দিবার প্রলোভন 
ধত করাই ভাল । | ্‌ 
এই কৃষক ও শ্রমজীবী .সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিয়া কি করিয়৷ তাহাদিগের অবস্থা 
ভাল করা যাইতে পারে, কি করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে 
খাড়া করান যাইতে পারে তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাদিগকে 
বদ্ধ কর! ভিন্ন আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে ইহাদ্দিগকে সমান 
আঁধকার দেওয়। ভিন্ন স্বরাজ লাভের অন্ত উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। বাহির 
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হইতে যাহারা আমাদের ঘাড়ে চড়িয়! আছে তাহাদিগকে ঝাড়িয়। কফেলিতে হইলে 
আগে এই. দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। হিংসা বা অহিংসার কথ! পরে ভাবিলেও 
মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবার ভয় নাই। এরপ ব্যবস্থা করিলে দেশের স্বাধীনতার 
ফল শুধু শ্রেণীবিশেষ মাত্র ভোগ করিবে না; সকলেই স্বাধীনতার সমান ভাগী হইবে । 
অল্পচেষ্টায় যদি স্বাধীনতা পাইবার সম্ভাবনা! থাকিত, তাহ! হইলে হয়ত আমরা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ছুই দশ জন মিলিয়াই সে কাজ টুকু করিয়া ফেলিতাম; দেশের নিয়শ্রেণী নিয়- 
স্থানেই পড়িয়৷ থাকিত। কিন্তু ইংরেজের হাতে খন আমরা পড়িয়াছি তখন সে ভয় 
নাই। ই'রেজ কথায় ভুলিবার ছেলে নয়; বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সে ধরাশায়ী হইবে 
না। এতদিন যাহার। সমাজের পায়ের তলায় পড্ডিযা আছে তাহাদের সকলকেই খাড়। 
করিয়! তুলিতে হইবে; মকলকে লইয়া যোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 
অল্পেতু্ হইয়। বর দিবার মত দেব! ইংরেজ নয় । এ হিসাবে ইংরেজ রাজ্য যে ভাগবত 
বিধান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
জীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোশাধ্যায় 


গবেষণ।র পরিচয় 


শবুক্ত দীন্শে চন্দ সেন মহ্াশগ্জ প্ৰঙ্গভাষ। ও সাহিত্য” লিখিয়। খ্যাতন।ম! হইয়াছেন। 
আজকাল ধাহা৭| বাঙ্গাল। ভাষ। ব সাহিত্য সথন্ধে ৩থ্যানসন্ধান করেন তাহাদের 
অনেকেই ইহার প্ব্দভাব। ও সাছিত)” হইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়। গ্রন্থকাসের ভ্রান্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ দেখ! যাঁয়। আমিও দীনেশবাবুর গবেষণার কিঞ্চিৎ 
পরিচয় প্রধান করিবার স্পৃহা দমন করতে পারিলাম না। আমি “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের প্রথম সংস্করণ দেখি নাই । তবে দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে এ পর্যন্ত 
সমস্ত সংস্করণগুলিই দেখিয়াছি । তিনি অসমীয়। ভাষা জানেন বলিয়া মনে হয় না) তাই 
অনন্ত রাময়ণথানিকে বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ মনে করিয়। “বঙ্গভাধ ও সাহিত্যেশ্র মধ্যে উহ্থার 
সংন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এ পুস্তকখানির পরিচন্ম সম্বন্ধে ছ্িতীয় সংস্করণে যাহ। লিখিত 
ছিল, তাহ। এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পূর্বেই বলিরাছি প্রথম সংস্করণ দেখি নাই, হুয়ুতো 
তাহাতেও এইরূপই ছিল £-_ ূ 
«“অনভ্ত রামা*ণ। | 

প্কৃত্তিবাসের পরে ধাহথার। রামায়ণ রচন! করেন তন্মধ্যে 'অনস্তরামায়ণ খানিই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়। বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য মহাশর এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন; ইহ! বলে লিখিত, অবস্থ। অতি জীর্ণশীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র ন্ট হইগাছে,' 
সুতরাং সময় নির্ধারণের উপ।র নাই ; ৰস্ধলে লিখিত ও 'দেখিতে অতি প্রাচীন” ইহাই এই 
পুত্তকের প্রাচীনত্বের গ্রধাণ, ইহ! ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা। শেযষোক বিষয়ে 
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অনুমান বড় নিরাপদ নঞ্কে, অন্য গপ্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করিস! সময় 
নিরপণের চেষ্টা দেখিতে হুয়। কিন্ত দ্তান্ত ম্ফঃস্বলের ভাষা এখনও প্রাচীন শব্খপরম্পরায় 
এরূপ জটিল রহিয়। গিয়াছে যে, বর্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমাস্তপল্লীর প্রচলিত ভাষ! 
লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণার সাহামেয আমর তাহ! প্রাকৃতিক যুগে 
কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া! পৌছাইতে পারি। তবে অন্তান্ত গ্রমাণের অভাব লইলে ভাধ। 
পরীক্ষা ভিন, সময় নির্ধারণ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনন্ত রামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও 
গ্রাচীন, ইহ! সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, 
এই পর্যযস্ত। আমর! ইহ! না[নপক্ষে ৪** শত বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়! অস্থমান 
করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান কি তংসংক্রাস্ত অন্ত কোন বিষয়ের বিবরণই অবলঘ্থিত পু'থি- 
খানিতে প্রাপ্ত হওয়। যায় নাই। কতকগুলি শব্দদৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার গ্রীহট্র কিংবা 
তৎসন্লিহিত কোন জনপদের অধিবাসী ; %” স্থলে 'ছ' ব্যবহারের জন্ভত আমর! চিরকাল শ্রীহট্ 
বাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়। আসিয়াছি, এই পু'থিতে চরণ” স্থলে "ছরণ+ “বচন” স্থলে 
বছন, “চাস” (চাহিস ) স্থলে ছা প্রভৃতি-রূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অন্তান্ত শব্দও শ্রীহট্র প্রচলিত 
ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয়; তবে একথা ৪ একৰার মনে উদয় হয়, যে কবি ন| হইয়! 
গ্রন্থলেখকও শবের এবস্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তদ্রুপ 
বিকৃতির উদ্বাহরণও আমর! বিসক্ষণ পাইয়াছি। 

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাঁার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতর!ং শ্রীহট 
ন! হুইয়! বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব স্ওয়া! বিচিত্র হইবে ন7া। আমর! 
এই পুস্তকের প্রণেত!কে বঙ্গের পূর্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর পীমাস্তস্িত কোন পল্লীর অধিবাসী 
বলিখ গ্রহণ করিতে পারি। ছুঃখের বিষয়, এযুন্ত করুণানাঁথ ভট্টাচার্য্য মহাখয় এই পুথি 
কোথ। হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ। একেবারে উল্লেখ করেন নাই ।* 

অতঃপর গৌহাটি কটন কলেজের প্রফেলার মহামতে(পাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ট্ট।চার্ধয 
বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহ।শস্ম দীনেশ বাবুকে চিঠি দিয়! “অনন্ত রামায়ণ” এবং ইহার কৰি 
সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইছ। দিয়াছিলেন, তাই প্বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য" গ্রন্থের তৃতীয় 
( সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত ) সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের এ লেখাটা অব্যাহত বাখিয়। উহার 
নীচে একটি ফুট্‌ নোট দিয়া লিখিরাছেন £-_ 

দসপ্রুতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদিগকে জাঁনাইয়াছেন যে, এই অনন্ত 
আসাম-বাসী। ইনি অনন্ত কন্দলী নামে আসামবাঁসীগণের নিকট পরিচিত । ইহার রচিত 
রাঁমায়ণের অংশ বিশ্ববিদ্য।লয়ের এপ্টান্দ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধত আছে। সুতরাং 
'বঙ্গভাষ। ও সাহিতা' হইতে ইহাকে বাদ দেওয়ার জন্ত আমাদের নিকট অনুরোধ আসিয়াছে । 
কিন্ত যে যুগের ভাষ। ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আসামী ভাষ! বাল 
ভাধ হইতে পৃথক ছিল ন|। আজ যঙ্গি ত্রিপুরায় কিংব! শ্রীহটে তদ্দেশীর প্রাদেশিক 
ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, ভ্রীকর,। নন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে আমর! 
কখনই কি বঙ্গ সাহিত্য হুইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাথেশিকত্ব ধরিলে 
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তাহাদের রচনাও অনন্ত রামায়ণ হইতে কম হ্রহ নহে। আদগামের প্রাচীন 
কবিগণের বিষয় আমর! সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাহাদের বিবরণ পাইলে আমর এ পুস্তকে 
পিপিবন্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আসামে অল্পন্িন হইল বঙ্গাক্ষর এবং বল্গভাষার গৌরব নষ্ট 
হইয়াছে। কিন্ত আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকতেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষ| বলিয়া 
স্বীকার করি ন। 
“কবি অনভ্তের আপন নাম রাম-সরম্থভী : ইনি কামগপবাসী ব্রাঙ্ষণ ছিলেন।” ১৪৩ পৃষ্ঠা 
প1ঠকগণ দেখুন, তিনি 'মনত্ত রামায়ণের কবির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাইয়াছেন, অথচ 
দ্বিতীয় সংস্করণে যাহ! লিখিয়াছিলেন, তাহা! এই “সংশোধিত” সংস্করণেও রাখিয়া! ছিলেন। 
এইরূপ ঠিক্‌ সংবাদ পাইবার পরেও কিরূপে তিনি অনন্ত রামায়ণের কবিকে একবার শ্রীহট্টের 
আবার “বঙ্গের পশ্চিমোত্তর', প্রান্তের "অধিবাপী” বণিয়া অনুমান করিতেছেন? তিনি 
এ ফুটনোটে লিখিতে:ছন প্কিন্ত আসামের ভাষাকে আমর! বঙ্গভাধার প্রার্দেশিকভেদ ভিন্ন 
স্বতন্ত্র ভাষা! বলিয়া স্বীবার কপি না।” ভাল কথ! যদি তাহাই হয় তবে আসামের ভাষায় 
যে সকণ অন্ঠান্ত গ্রন্থ আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনসন্ধান করিয়। তাহাদের বিবরপীও *বঙ্গভাষা ও 
স।হিত্যেশ্র অন্তনিবিষ্ট করিলেন না কেন? এ সম্বন্ধে তে দেখা যায় অধ্যাপক পদ্মন'থ বাবু 
তাহাকে ম্বতঃগ্রবৃত্ত হইছাই বন সাহাবা করিতে গিয়াছিলেন_ তাহার নিকট হুইতেও তে। 
*অনেক কথ! জানিতে পারিতেন। তাহার যদি গবেষণায় ওৎস্্রকা থাকিত, তবে তিনি 
অনস্তরামায়ণ হইতেই “শঙ্কর” নাষক কবির নাম দেখিয়! উহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস।বাদ করিতে 
পারিতেন। পঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, হয়তে। তৃতীয় সংস্করণ ছাপ! হইবার সময়ে 
পঞনাথ বাবু হইতে এ তথাটুকু পাইয়া পরিবর্তনার্দির অবকাশ পান নাই । বেশ কথা। 
সম্প্রতি ৪থ সংঞ্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার ভূমিকায় আছে “এবার পুস্তকথানি আমূল 
পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইল।” কৌতুহলী পাঠকবর্গ একবার অনুগ্রহ করিয়া এই সংস্করণের 
১৩১ ও ১৩২ পৃষ্ঠা দেখিবেন। তাহাতেও ২ম্প সংক্করণের (এবং তৃতীয় সংস্করণেরও ) অনস্ত 
রামায়ণ কবির বাসস্থান শ্রীহট্ট কি বঙ্গের উত্তর পশ্চিম কোনও স্থানে ছিল, ইত্যাদি রহিয়াছে 
এবং তৃতীয় সংস্করণের ফুট.নোটটি-যাহ তে অনন্ত রামাক়ণের কৰি যে কামরূপবাসী ভাহাও 
রহিয়াছে ।! অসমীয়। ভাষ। যে “বঙ্গভাষ।র প্রাদেশিকভেদ”” মাত্র; ন্বতন্ত্র ভাষা নহে, ইহাঁও 
অবশ্তই এই ফুট.নোটে-_এই চতুর্থ সংক্করণেও বিদ্যামান। কিন্তু এই চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকার 
আছে £-_-"আমাদের বঙ্গপাহিত্যের আশ্রয় মহীরুহ স্যার আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশমের 
চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববোচ্য কক্ষের দ্বার বঙ্গভাষার অন্ত উন্মুক্ত হইয়াছে! অসমীয়া, 
উড়িয়!, হিন্দী, তেলে, গুঙ্জরাটা কেনারিজ, মালবীয়, প্রভৃতি, দ্বাদশটি প্রার্দেশিক ভাব! 
বঙ্গভাষার সঙ্গে পাঠ করিবার স্বিধ। তিনি করিয়া দিয়াছেন।” ইহাতে দীনেশ বাবু অদমীয়া 
ভাষাকে বঙ্গভাষার স্ায় একটি স্বতন্ত্র প্রার্দেশিক ভাষ। বলি স্বীকার করিয়! নিলেন 
ন|!কি? 
জনৈক আসামবাসী 
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বঠ ;অন্কের বিষ্ষম্তকে বি্তাধরযুগলের আবির্ভাব। লব চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিবার 
জন্য তাহারা উজ্জ্বল বিমানে চড়িয়া অন্তরীক্ষে উপস্থিত। একদিকে দেবভাগণ .পগন্তীর 
মাংসল* দেবছুন্ুভিধ্বনি দ্বার! সমররাগ বর্ধন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, অন্য 
দিকে দেবীগণ “তরুণমণিমুকুলমকরন্দনুন্দর" পুষ্প বর্ষণ দ্বার! মাজল্য বিধানার্থ উ্ুখ 
রহিয়াছেন। 

লবচন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বাস্তবকই অদ্ভুত, বিশ্বনকর। এ যুদ্ধকৌশলের নিকট আজি 
কালিকার বিংশ শতাবীর রণ কৌশলও হার মানে। এক সময়ে সহসা বিছ্যচ্ছটা 
বিস্কুরিত হইয়া সমস্ত আকাশ পিঙ্গলবর্ণ করিয়! তুলিল যেন উহার উর্ধ প্রন্থুত শিখ! 
দেবছেবীগণের বস্ত্রাঞল রক্তচন্দনলিপ্ত করিয়া! দিল। কি তাহার গুদীপ্ত রশি_যেন 
বিশ্বকর্্ার শানযস্ত্রে আবু মার্ভগ জগত্ধবংশকর করজাল বিস্তার করিতেছে। তাহার 
লেলিহান জালা সম্ভার সহা করিতে ন1 পারিয়া রথ লই দেবদেবীগণ সেস্থান ত্যাগ 
করিয়া পলাইতেছে। ইহাই চন্ত্রকেতুর প্রধুক্ত আগ্নেন্ান্ত্রের লীলা । বিদ্যাধরও দেখিল, ' 
তাহার প্রিয়ার অঙ্গ ঝগসির যায় তখন সে তাড়াতাড়ি নিবিড় বাহু আলিলনে সে অঙ্গ 
আচ্ছাদন করিয়। দুরে প্রস্থান করিল। সে “মৌক্তিকসরশীতল” “মস্থনমাংসল* 
নাথ দেহস্পর্শে আনন্দমুকুলিতলোচন। বিদ্যাধরী সে সম্তপ তুলিয়৷ গেল। 

তারপর “মন্তুরক শ্টামল” মেঘদল আসির! সমন্ত নভন্তল সহস! ঘনরুষ করিয়। তুলিল। 
সে মেঘদল হইতে এক্ষণে অবিরলপগ্রবুত্ত এমনহ বারিধারাসম্পাভ দেখা গেল যে মুহূর্তের 
মধ্যে সে বিশ্বগ্রলয়কারী আগ্নেয়ান্ত্-জালা কোথায় মিলাইয়! গেল। ইহাই লবের ঝারুণান্ত্র। 
এই ধারুনান্ত্র গ্রভাবেই লবের আগ্রেয়াস্ত্র প্রশান্ত হইল। 

উঃ--কি অন্ধকার! সমস্ত ব্রন্মাণ্ড ধেন সেই জন্ধকাররাশির মধ্যে ডুবিয়া আছে। 
কালকের ব্যাদ্দিত বিশাল মুখগহ্বরে প্রাণিগণ যেন বিচেষ্টমান হইয়! পড়িয়া! রহিয়াছে। 

বষ্ঠ অঙ্কের বিফস্তক শেব হইল। নায়ক রামচন্দ্র ধীরোদেত্তি ( নায়ক ) পৃথিবীর আদর্শ- 
পুরুষ। কুন্থমের মত কোমল, আর বজ্র মত কঠোর। বীরত্ব এবং দাক্ষিণ্যের সম্মিলন 
স্থল। তীহার পিতৃভক্কি, ভ্রাতৃভাব, পত্বীগ্রেম, বগ্ধুগ্রীতি আর প্রজান্থরাগও যেমন অতুলনীয় 
বাৎসল্যন্েহও তদ্রূপ অন্জুপন। ত্রাতুস্ুত্রের উপর প্রাগঢাল। ভালবাসা বড়ই মধুর। 
পুঙ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়।ই রামচন্্র 

“দিনকরকুল্চন্তর চন্দ্রকেতে। 
সরতসমোহ দৃঢং পরিধবজদ্ৰ |” 

“হুর্যাকুলচন্্র চত্্রকেতো, এস আমাকে আলিঙ্গন দৃঢ়ব্ধ কর) তোমার তুহিনশীতল অঙ্গের 

ংস্পর্শে আমার চিত্তদাহ শান্ত হউক!” এই বলিয়া সন্দেহে আলিঙ্গনে বীধিয়। ফেলিলেন। 
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তারপরই লবৰের দ্রিকে ঠার চক্ষু পড়িল। বংস চক্জ্ীকেতুর বযন্ত, এই বালকটীর গন্ভীরারৃতি 
তাহাকে মুগ্ধ করিল। মনে হইল, লোকপালনের জনা ধনুর্কেদ যেন শরীরী হুইয়! উপস্থিত, 
বেদরূপ রত্বাগার. রক্ষার জন্য ক্ষাব্রধর্ যেন মূর্তি ধরিয়া দণ্ডায়মান 1 এ যে বীর্য শৌর্য্যের 
সমবায়! দয়! দাঁক্ষিণ্যাদি গুণের সমষ্টি, জগতের পুণ্যনিম্মাণ রাশি কি সম্মুখে আবিভূ্তি 
হইয়াছে! 

লবেরও কি আশ্যধ্য পরিবর্তন! সে বিরোধভাব, সে ওদ্ধত্য দূরে গিয়া গাহার স্থানে 
মুহূর্তের মধ্যে এক প্প্রীতিঘন” রসের আবির্ভাব দেখ! গেল, বীরের গর্বোননত শির কি এক যাঁছু- 
মন্ত্রে বিনয়াবনত -হুইয়৷ পড়িল। আশ্ব।স, শ্নেহ এবং ভক্তির এক মাত্র অবলম্বন--প্রকৃষ্ট ধর্মের 
মুর্তিমান প্রসাদ--এই কি মহাপুরুষ রামচন্দ্র ! কি পুণ্যান্থুভব দর্শন! 

চন্দ্রের উদ্দয় হইলে চন্জ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয়, লবের মুখচন্দরদর্শনে রামচন্দ্রেরও মন 
বিগলিত হহুল। রাম আর থাকিতে পাগ্গিলেন ন1; লবকে সন্নেহালিঙ্গন করিলেন। 
“পদ্মলপীন মস্যণন্থুকুমার” সে চন্দ্র ্দনন্যান্দ জড়ম্পর্শ রামকে এক অজ্ঞে আনন্দ অঙ্গতৃত 
করাইল। অজ্ঞাত পুত্রন্নেহই যে এই নিধৃত ঘন রসের সঞ্চার, এই অজ্ঞ আনন্দের জনক 
-এরাম ইহ! কিরূপে বুবিবেন ? তিনি ইহাতে নিমিত্তনিরপেক্ষ অহেতুক স্নেহ প্রবৃত্তিরই খেল। 
বলিয়। মনে করিলেন। 

রামচন্দ্রের এই অকারণ স্নেহ দেখিক্। রব নিজের আচরণের জন্ত বড়ই অনুতপ্ত হইল। 
"মৃধ্যন্তরদানীং লবস্য বালিশতাং তাতপাদ্ার”--প্লবের এই অবিমৃষ্যকারিত ক্ষমা! করুন” 
বলিয়া মার্জান। চাছিল। রামচন্দ্র গুণগ্রাহী-_তিনি লবের এই কার্য্যটিকে ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার 
বলিয়। আরও গৌরব দানই করিলেন তেজন্বী অপরে তেজ সহ করে ন! ইহ। তাহার গ্রকৃতি 
সিদ্ধ ধর্ম । শুর্যাদেব অশ্রাস্ত তাপ দিলে হুর্য্যকান্তমণি তেজক্ষারণ করিখেই ত ।* 

অকল্মাৎ লবের জো্ঠ ভ্রাতা কুশের গুরুগন্ভীর স্বর নেপথ্য হইতে ধ্বনিত হুইয়! উঠিল। 
বর্থ হইতে গ্ুত্যাগমনের পথেই কুশ রাজসৈন্তের সহিত লবের বুদ্ধ ব্যাপার শুনিয়া আসিয়াছিল। 
সে আজ পৃথিবী হইতে সম্রাট, শব তুলিয়৷ দিবে, ক্ষত্রিয় জাতির শস্ত্রামি চিরঞ্িনের মত 
নির্বাণ করিবে, এমনই তার দৃঢ় সঙ্কল্প। তার সেই মেঘগন্ভীর ধ্বনি কোথায় উত্তেজন। 
আনিয়। দিবে, না-_রামকে আরও পুলকিত করিল। অলক্ষে) পুত্রন্সেহও যে কার্য করিতে 
ছিল না, তাহাও বল! যায় মা। শকুস্তলার তনয় ভরতের দেংস্পর্শে হুম্মস্তের উপরও 
একটি অজ্ঞাত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লব ও কুখ দুইজনেই মহাবীর। অথচ উভয়ের 
মধ্যে প্রকৃতিগত কিধিৎ পার্থক্যও বিদ্যমান। কুশের তুলনায় লব অপেক্ষাকৃত কোমলপ্রকৃতি 
কুশ অধিকতর তেজদ্বী। বিশেষতঃ কনিষ্টভ্রাতা লবের সহিত রাজসৈন্তের সংগ্রাম শুনিয়া 


চস রস 


« অনুরূপ মোক কাঁলিদানের অভিজান শকুত্তল আটকের স্থিতীয়াঙ্কে বা _“্পর্ণানুকুলাজপি-_ 
নুর্বেকা স্বাপ্তেহত গেজহতিভবাদদহস্তি'' এমন যে হথন্পশ হৃর্যযকাত্তমণি, অন্ততেজের আক্রমন পাঁইলে সেও 
দাহ জল্মাইয়! থাকে । ভারবিতে ও জাছে--কিমপোক্ষামানং পরোধরাণং ধনতঃ প্রার্থঃতে গজাধেপ। প্রকৃতি; 
মহীয়মঃ নহতে--মামীসমুন্ততিঃ বয়া--| ভারবি ২য় সগ। 





৩৫২ | নব্যভারত [ চহ্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


কুশ বিশেষরূপ উত্তেজিত হুইয়াই আসরে অবতীর্ণ হইয়া ছিল; তাই কুশকে অত উদ্ধত, 
অত গার্বত, অত যুদ্ধপ্রিয় দেখাইরাছিল। নতুব! বস্তগত্য। কুশ ঠিক এরূপ নছে। 
কুশ আসিয়! রামের সম্মুখে ঈাড়াইল। তার দৃষ্টি “তৃনীরুতজগতত্রয় সত্বদারা” ভ্রিজগতের 
বলগ্রকর্ষকে যেন তুচ্ছ করিতেছে । তাঁহার গতি এমতই ধীরোদ্ধতা যেন পদ্দ ভরে ধরিত্রীকে 
নামাইয়া দিয়া যাইতেছে। বয়সে কুমার কিন্তু পর্বতের মত দু । 'একি মুন্তিমান 
বীররস---ন! সাক্ষাৎ দর্প আসিয়া! সন্ুথে উপস্থিত হইল । 
লবের অনুরোধে আর রামচন্জ্রের অন্ুভাব দর্শনে কুশ তখন রামায়ণকথানায়ক 
অযোধ্যানাথকে অভিবাদন করিল। তখন রামচন্দ্রও মেই *সজলজলধরনিদ্ধ* দেহখানি 
আদগিঙ্গন করিব।র জন্ ব্যগ্র হইয়! উঠিলেন। জোট পুত্র পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী এবং রাজ্যা- 
ধিকারী বলিয়। সাধারণতঃ পিতার প্রিয়ঙর হইয়! থাকে। আর পিতার সাদৃহও জ্যেষ্লেই 
জধিকতর লক্ষিতও হয় তাই কুশকে আপিঙ্গন করিয়াই রামের বিশেষভাবে মনে হইল 
কিষপতাময়ং দারক £--* ( পুত্রঃ ) 
অঙ্গাদঙ্জৎ শ্তইব নিজে দেহ: স্রেছ সারঃ 
প্রাদুতুর ছিত ইব বহিশ্চেওনা ধাতুদ্েব। 
সান্দ্রানন্দ ক্ষাভত হৃদয় প্রঅবেণেব হষ্টে 
গীতরং শ্মেষে ফমৃততর আোতসাসীঞ্চস্তীব | 
এ কি আমার সন্তান! সর্ব অবযনব হইতে ক্ষরিত আমার দেহদাত পেছসার কি সন্তান- 
রূপে পরিণত হইয়াছে? শরীরমধা হইতে নিঃস্ছত আমার ঠেতনাধাত কি সুত্তিধান্‌ হইয়! 
আ'লিয়াছে। *সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিতহদয়” কি দ্রবীভূত হইয়। পুত্ররূপে সম্মুথে দীড়াইয়াছে। 
তাই কি আলিঙ্গনে আমার গান্র অমৃতরসআোতে সিঞ্চিত হইঙ্ক! উঠিতেছে। 
শকুস্তলায় হুষ্যন্তেরও মনে হইয়াছিল--আমারই এই নখ, না জানি পুত্রদেহম্পশে জন্মদাত 
পিতার কি হখ হয়? « 
রামচন্দ্র তখন কুশ ও লবের মধ্যেও বঘুকুলকুমারের ছায়! প্রত্যক্ষ করিলেন। 
মেই "কপোতকণ্ শ্তানল” দেহ সেই পৌই্বপুর্ণ সুন্বরগঠন সেই "প্রলয় সংহস্তিমিত” 
দৃষ্টি, সেই "মার্দলামৃদ্ঙগ” মাংসল ধ্বনি রঘুকুমার ন! হইয়া যায় না। আরও ভাল করিয়া 
লঙ্গ্য করিতে গিয়া দেখিলেন,-- একি, জনকতনয়ার সেঃ সৌপাদৃণ্ত পরিস্ফুট ভাবে বর্তদান। 
শরিয়া আবার অভিনব শতদলের মত মুখশ্রীটী পধ্যস্তও যেন সম্পূর্ণ বিগ্ভমান। মেই 
মতই মনোারিণী মুক্তাদস্তচ্ছবি, সেই মতই আরক্রিম অধরোষ্ট ভর্গী, সেই মতই 
শোভমান কণযুগপ | নেঞ্জছুটী যদিও বীরোচিত, “রভ্রনীল” তথাপি দেই মতই 
সৌভাগ্যগুণধুক্ত, সেই মতই নয়নানন্দকর। 
রাষের চিত্তে তখন কতই আশায় নুতন নুতন তরঙ্গ ফুটিতে লাগিল। ইহাদের 
অন্তকাস্ত্র খবন্ধঃগ্রকাশ, জন্মসিদ্ধ দেখতেছি ইহা! আমার একটি আশ্বান (প্রথম) আর সেই 
নির্জন বিশ্রষ্ঠ। “সচ্জলজ্জাজড়নয়ন।” সীতারও গর্ভগ্রস্থি দ্বিধা অন্গুতব করিয়াছি (ইহ! 
দ্বিতীয়) পূর্বস্থৃতি জাগিয়। উঠিল, আর সীতার সেই নন্দিত নির্বাসন তখন মণে 


কার্তিক, ১৩২৯ ] উন্তরচরিতের ষষ্ঠ অঙ্ক ৩৫৩ 


পড়িল। বামের নেত্র হইতে অশ্রধার। বিগলিত হইপ্স কপোল ছুটা প্ল/বিত করিল। 

কুশলব আপনাধিগকে বান্মীকির শিষ্যব্ূপেই মনে করে) রামচন্দ্রের পুত্র সীতাদেবীর 
সম্তান ইহ! তাহার জানে না। তবে বান্সা।কর: রচিত রাময়ণে রাম সীতার অনেক 
কথাই তাঙার! পাঠ কারয়াছে। প্রভ্রর মুখে বিশেষতঃ শিশুজনের মুখে পিতা মাত। 
বা রাজর।ণীর অর্থাৎ রামচন্দ্র সীতার্েবীর প্রণয়ের কথ! বড়ই মিষ্ট লাগে। কুশ লবকে 
বুঝাইতেছে-_*পীতার বিহনে নামের কত ছুঃখ, প্রিক্লানাশে সমগ্র জগৎ তাহার কাছে 
অরণ্য, তীহাদের কি ভালবাসা, আর সেই নিরবধি বিরহ কি মর্্মান্তিক।” প্নিরবধি” 
বিরহ-_তৃতীয্াঙ্কে একবার রাম নিজেই বলিয়াছেন তবু এখানে রাম কাপিগ়। উঠিলেন। 
পাঠকগণ - কাপিয়া। উঠুন, তাহা। হইলে নিরবধি বিরহকে সাবধি করায় (রাম সীতার 
মিলন দ্বার। ) কবি পাঠকগণের সহান্গভূতির পাত্র এ৭ং প্রশংসার ভাঙ্গন হইবেন। 

কুশ রামকে বামারণের শ্লোক শুনাইতে'ছন £-_কি মধুর কি! উপভোগ্য মন্দাকিঞা 
তীরে চি কুট বনবিহারে সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে রঘুপতির উক্তি £__ 

ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্োহয়মএ্রতঃ | 
যন্তায়মভিতঃ পুশ্পৈঃ প্রবু্ইব কেশরঃ ॥ 

দেবি! এই শিলাপট্রের আদন তোমারই বসিবার জন্তই বিগ্যস্ত আছে। দেখ ইহার 
চারিধার বকুলতরু পুষ্প বৃষ্টি করিষ্ণ। কেমন সুরভিত করি রাখিয়াছে। 

রামের চক্ষুর উপর তখন ভালির! উঠিল-__“সীতার সেই বাধু তরলিত* অলকাবলী, সেই 
রক্তিমোজ্জল কপোল হুখানি, সেই “নিরাভরণ সন্দ৭* মুধর্রা। রাম তন্ম হইয়। স্তম্তিতের মত 
বসিয়া রছিলেন । 

এদিকে বশিষারুন্ধী বালস।কি জনক এবং দ্বশরথ মহিষীরা বালকদের যুদ্ধ সংঘটন শুননয়। 
জ্রুতপদে যুদ্ধভূমি অভিমুখে আসিয়! পড়িলেন। ব্ুদিনের পর রামের সহিত সাক্ষাৎ; রাম 
কোন্‌ মুখে আর তাহাদের নিকট মুখ দেখাইবেন। ইহার অপেক্ষা! রামের হ্বদয় যে শতধা 
বিদীর্ণ হইয়। গেলেও ভাল ছিল। দূর হইতে জনক কৌশলাদিরাও "অনু ভবমা হাবশেষ» 
সীতাশোকে শীর্ণকায় রামকে দেখিবা মাত্র মোহ্প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ছঃখের মধ্যে, 
. মর্মবেদনার মধো, সাম্বনার মধ্যে ত হার নিলন সংঘটন হইল। সে মিলন ভাষায় প্রকাশের 
নহে, তাহা রঙ্গমঞ্জের অস্তরালেরই যোগা । ঘটিলও তাই। আর্দি এবং বাৎসল্য রস যেন 
হাত ধরাধরি করিয়। পাশাপাশি দগ্ডান্মান। ছই ক্ষুদ্র নদী একই সমতল ক্ষেত্রের উপর 
ছিয়। ধীরে ধীরে প্রবহমান। আদ এবং বাৎসল্য ছুইটা রসই বুমচন্দ্রে আসিয়। প্রকৃত পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। ছুইটী নদী একই সাগরে প'ঠাইয়। কৃতার্থ হইয়। উঠিয়াছে। 


শ্রী রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী । 


রামধোহন রায়ের হৃদয় সম্বন্ধে ছু একটি কথা৷ 


কখনও কখনও এমন ছু' একটি শিশু দেখিতে পাওয়া! যায়, যাদের মনের ভাবগুলি খুব 
প্রবল, কিন্ত দে সকল প্রক।শ পায় না, চাপ! থাকে । তার। খুব ভালবাসে, খুব ভালবাসা চা, 
কিন্ত বলিতে পারে না। অনেক চিন করে, কিন্তু সেচিন্তা মনে মনেই রাখে, প্রকাশ করে 
না। রামমোহন রায় বাল)কা লে এই রকম ছেলে ছিলেন। 

এরূপ প্রকৃতি [নর্জনতাপ্রিয় হয়। নির্জনে বস! নিজের ভাবনা ভাবিতে, ভবিষ্যতে (ক 
কছিব তাহার কল্পন। করিতে, ভবিষৎ সম্বন্ধে আকাশকুমুম রচন। করিতে, ভালবাসে । 
রামমোহন রাগের বালা জীবনে এই প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাই। 
* এ রকম ছেলেদের অভিনিবেশশক্তি প্রবল হয়। অনেকক্ষণ একবিষয়ে মন দিয়! থাকিতে 
পরে। বালক রামমোহন তাহ! পারিভ্েন। একদিন পড়তে পড়িতে এমন মগ্ন হইয়! 
গিয্নাছিলেন যে আহার নিদ্র। মনে ছিল ন।) আহারের সময়ে তাহাকে খুঁজিয়। আনিতে 


| 

এ রকম ছেলের! সন্ন্যাসী হইবার কল্পন| করে। রামমোহন তাহাও করিয়াছিলেন । 

ধর্ম লই! পিতামাতার সঙ্গে বিরোধ হুইলে এরপ প্রকৃতিতে বাহ হওয়া সম্ভব, রাম- 
মোহনের জীবনে তাহাই হইযাছিত। পিতার সঙ্গে তকে, বিনর ও লক্ষোচ বশতঃ তিনি মনের 
সব কথ! বলিতে পারিতেন ন1; আনক কথ! মনেই চাপিয়া রাখিতেন। গ্রচলিত মুত্তিপুঞজার 
বিরুদ্ধে তাহার মনে কত যে গভীর বিরাগ ছিল, তাহ৷ পিস্ভতার সম্মুখে পূর্ণরূপে প্রকাশ 
করিতে পারিতেন না। বহু বৎসর মনের ভিতয় যে বিরক্ত চাপ৷ ছিল, পিতার মৃত্যুর পর 
পতুছফৎ উল্‌ মুওয়াহিদ্ীন্” নমক যে ফারসী বইখানি লিখিলেন তাহাতে তাহ প্রকাশ 
কুইয়। পড়িল। বহুদ্দিনের রুদ্ধ মনোবেগের তীব্রত। এ পুস্তকের পত্রে পত্তে রহিয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এরপ প্রকৃতি খুব ভালবাসে, খুব ভালব।স! চাক, কিন্ধ ভালবাসার 
গভীরত! সহজে প্রকাশ করিতে পারে না? অল্প বাধাতেই ভালবাসার বাহিরের প্রকাশট। বাধিয়! 
য|য়; বিশেধতঃ বালকবয়:স প্রায়ই এব্প ঘটে। এরপ প্রকৃতিতে, অন্তরের গোপন অথচ 
সতেজ ও গ্রবল পারিবারিক গ্রীতির সহিত যখন ধর্ম্মবিশ্বাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হর, তখন তাহ! 
সমগ্র হৃদয় মনকে আন্দোলিত, আলোড়িত করিয়। তোলে। ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের মত 
যখন পরিবন্তিত হইস্স! গিম্নাছে, তখনও তিনি মাকে কত যে স্বাগবাসিতেন, তাহ! হয়ত 
কোনও দিন মার কাছে প্রকাশ করিয়। বলিতে পারেন নাই। কিন্ত তিনি মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
ন! করিয়া কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন ন', ইহাতেই তার মাতৃভক্তির গভীরতা বুঝিতে 
পারি। একবার তিনি বিদেশ হুইতে বাড়ী আলিয়া, মাতার বক্ষে স্থান পাইবেন বলিয়। মাতার 
দিকে অগ্রনর হুইলেন। কিন্তু মা বলিলেন, প্দাড়াও, আগে আমার ঝাধাগোবিনদজীউফে 
প্রথম করিয়! এস; নতুব। আমার কাছে আসিতে পারিবে না।'” রামমোহনের মাতৃভক্তি 


[নি ১৩২৯ |] রামমোহন রায়ের হৃদয় সম্বন্ধে ছু' একটি কথ। ৩৫৫ 


প্রবণ হৃদয়ে তখন কি আন্দোলন, কি সংগ্রাম ! কধিত ক্মাছে, রামমোহন ঠাকুরকে প্রণাম 
করিলেন, তারপর মার কোলে গিয়া! বসিলেন। এ ফাছিনী সত্য কি না, জানি না) এরূপ 
কাজ সমর্থনযোগ্য কি না, তার বিচারও করিব না। কিন্তু এই ছবিখানি ভাল রুরিয়! দেখিতে 
বলি; ইহাতে রামমোহনের সেই সময়কার মনের ছবি দেখিতে পাওয়! যায়। 

বাংলার টঝবপরিবারগুলি ভাবপ্রধান প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল স্থান। বৈষঃব- 
পরিষার়ে জন্ম বলিয়া! রামমোহন কোমল হৃদয় পাইয়াছিলেন। সহজে অপরের হুঃখে বিচলিত 
হয়, কাছারও সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে না. ব্যবহার নম্রমধুর, স্বীয় ইঞ্টদেবতাকে ভক্তির 
অধিগম্য লীলাময় পুরুষ (137501) ) বলয় অনুভব করিতে ও সমবিশ্বাপীর সহিত মিলিত 
হইয়! তাহার ভজন! করিতে উৎসুক, এই ভাবগুল বৈষ্ণব সমাজে সহজে ফুটিফ! উঠে। 
পরিবার সুত্রে রামমোহন এগুলি পাঁইয়াছিলেন। 

কিন্তু রামকান্ত রায়ের পরিবারে বৈষ্ণব পরিবারের আর কোনও বিশ্যেত্ব বিদ্যমান ছিল 
ন!। তিন চারিপুরুষ ধরিয়! বৈষয়িক কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকার তাহাদের মধ্য হইতে বৈষুব ধর্মের 
অন্তান্ত লক্ষণ অন্তহ্থিত হইয়াছিল। সে লক্ষণ কি? 

জীচৈতন্দেবপ্রবন্তিত বৈষ্ণব্ধ্মা নিজসম্প্রদায়ের মানুষকে শুধু ভক্তিগ্রবণ করে নাই, 
তাহাদিগকে একটা ধর্মের ইতিহাস দিয়াছিল। বিজেতা জাতির দোকের! যেমন আপনা- 
দিগকে দেশের আর সকল মানুষ হইতে কোনও কোনও বিবয়ে স্বতন্ত্র বলিয়! অন্কুভব করে, 
যেমন আপনাদের দলের প্রত্যেক ব)ক্তিকে তাহা র। বিশেষ গৌরবে. গৌরবান্িত বলিয়। অন্ুতব 
করে, তেমনি ধাহাদের মধ্য দিয়। কোনও নূতন ধর্মবধান জগতে অবতীর্ণ হয়, তাহার! 
আপনাদিগকে ও আপনাদের বিশেষ ভাব ও সাধনগুলিকে অত্যন্ত গৌরবের চক্ষে দর্শন করে। 
নিঙেদের অতি হিয় বিশেষ ভাব ও বিশেষ আদর্শগুলি, সুরার মত, তাহাদিগকে মত ও 
উত্তেজিত রাখে। ভবিষ্যংকে তাহারা আলোকময় দেখে, ও আপনাদিগকে সেই উজ্জন 
ভবিষ্যতের অঙ্গ বলিয়। অন্থভব করে।. | 

রামকান্ত রায়ের সময়েও বঙদেশে শ্রীচৈতন্ধদেবের ও তাহার অনুবর্তিগণের স্বতিতে এমনি 
প্রমত্ত, তাহাদের গৌরবে এমনি অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবপরিৰারসকল বিদ্যম'ন ছিল। কিন্ত 
রামফান্ত র'য়ের পরিবার এইরূপ ছিল ন1। এজন রামমোহন রায় পৈতৃক ধর্ম হইতে 
কোমল ও উদার প্রক্কতি প্রাণ্ড হইলেন ; ঈশ্বরকে গ্রীতিভক্তির অধিগম্য পুরুষ (057507 ) 
রূপে প্রতীতি করিবার জন্ত মানসিক প্রবণতা লাত করিলন) দ্লিতভাবে ঈশ্বরের 
ভজন! বন্দনার শ্বাদ গ্রহণের শক্তি পাইলেন, কিন্ত শ্চৈতম্ুদ্গেবসংক্রাস্ত বেসবল তত্ব ও ভাব 
বঙ্গীয় বৈষঃব সম্প্রদায়ের বিশেষ নিজন্ব, সে সকল পাইলেন ন1। | 

রামমোহন রায়ের বর্মময় ভীবনের কথ। চিত্ত! করিবার সময় তাহার অন্তরের দিকটিও খুব 
ভাল করিয়া! মনে রাখা দরকার। তাহার কার্ধ্য ও. তাহার রচিত গ্রন্থাদির আলোচনার ঘার। 
তাহাক্ষে বুবিতে চেষ্টা করিলে এই ধারণা হয় বে প্রধানতঃ ভিনি জঞানবীর, তর্কবীর ও 
কর্মীর .ছিলেন। কিন্ত এই ধারণ! ভ্রমাত্মক হুইবে। তাহার কর্মময়, জীবনের না 
লক্ষণঞ্চলি দেখি বুঝ! বায় না যে সাহার অন্তরের এধার ঝৌঁকটি কোন্‌ দিকে ছিল। 

৪887৫. 


৩৫৬ - নব্যভারত  [চত্বায়িংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 


দেশের অবস্থা তাহাকে তাকিক যোদ্ধা! ও সংস্কারক হইতে বাধ্য করিয়াছিল। তিনি 
বেদান্ত লইয়! এত নাড়াচ।ড়। করিলেন কেন? 'বৈদাস্তিক' বলিলে সাধারণতঃ যে--গ্রক্কতির 
মানুষ অমর। বুঝি, তিনি কি সেই--প্রক্কতির মানুষ ছিলেন? কখনও নয়। বছদেববাগ ও 
নাস্তিক্যবাদ খগ্ডনের জন্ত ভারতবর্ষে চিরদিনই বেদাস্তকে অন্ত্রকূপে ব্যবহার কর! হইয়া 
থাকে) রামমোহনও তাই করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে বেদাস্ত তখন খুব কম লোকই 
পড়িত, তাই বেদান্ত বুঝাইবার জন্ত তাহাকে বাংলা সংস্বত ও ইংরাতীতে এত বই লিখিতে 
হুইগাছিল) পশ্চিমে হইলে এত দরকার হইত না । রামমোহন রায় বেদাস্তকে যন্ত্র করিম 
হাতৈ রাখিগাছিলেন? প্রাণ জুড়াইবার জন্য বুকে রাখেন নাই। | 

নিগাকার একমেবাছি তীয়ং ব্রহ্মের উপাসন! যে সম্ভব ও তাহাই যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা ইহ! 
প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, এবং ব্রহ্মভায় ব্যবহারের উপযোগী উপাসনাগ্রণালী প্রণয়ন করিতে 
গিয়া, তিনি প্রধানতঃ বেদাস্তবচনেরই সাহামা লইলেন ঘটে ; কিন্তু বেদাস্তের শীর্ণ ঈশ্বর তাহার 
হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে নাই । পু্বেই বলিয়াছি, তীহার হৃদয় ব্যক্তিরূপী ভগব!ন্কে 
ধরিবার জন্ত তৃষিত ছিল। এই জন্ব, যাই খ্রীষ্টিয়দিগের সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্টত। 
জশ্মিল, অমনি তীছার মন প্রবল আবেগে হীগ্ুর পিস ঈশ্বরকে ধরিল। শুধু তাই নয়) 
তাহার জীবনচর্রিতে ইং। দেখিতে পাই যে, “কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকার! কি 
নিরাকার” এই শ্ঠ:মাবিষনক সঙ্গীতটী ভক্তির সহিত তীহার- নিকটে গাওয়! হইয়াছে, 
আর তিনি ভাবে বিভোর হইয়াছেন। এ সকল হইতে বেশ বুঝিতে পারি, তিনি তাহার 
উপাস্য দেবতাকে লোকের কাছে প্রমাণ করিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন জানের দ্বারা । 
কিন্ত নিজ জীবনে তাহাকে ধরিয়াছেন ভক্তির দ্বারা । এই ভক্তির আত তাহার জীবনে অনেফ 
সময়ে প্রচ্ছর ছিল; কিস্তু ইহ!কে ভূলিলে চলিবে না। 

১৮১৪ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত তীহার কর্দথজীবন। এই ষোল বৎসরে তিনি 
কত সংগ্রাম করিংলন; বীরোচিত চিত্র কত দিক দিয়া প্রকাশ করিজেন) বড়লাট 
সাহেবের কাছেও নিজ তেজন্বী মনুষ্যত্বর প্রতাপ অকন্ুঞ্জ রাখিলেন। বিত্ত তাহার এই 
বীরত্বের মধ্যে কোন উগ্রতা ছিল না, উম্ম ছিল না। শুধু তাই নয়। তাহাকে 
তাহার জীবনের ছোট বড় নান। কাজে ও মানুষের সঙ্গে নানা ব্যবহারে কর্তত্বপ্রধান 
অথব! বুদ্ধি প্রধান মানুষ বলিয়। মনে হয় না। মনে হয় তিনি প্রতিমুহূর্তে নিজ হদয়ের 
মহতম ভাবের প্রেরণায়, উন্নত হদয়াবেগের চাঞ্নায় চলিতেছেন। তাহার এই হৃদয় যে কত 
মহত্ব, উদ্ধায়ত। ও কোমতার আধার ছিল, তার প্রাণ যে ভাবে উচ্চৃসিত ভক্তিতে 
উদ্বেলিত হইতে জানিত, এ কথা ভুলিলে তাঁহাকে ক্ছুই বোঝা হইল না। তিনি 
শিশুদের সঙ্গী হইর! তাহাদের দোল দিয়াছেন; দাসীকেও অগ্রে আসন দিয় পরে 
নিজে আগন গ্রহণ করিয়াছেন? রাজপথে শ্রান্ত তরকারী €য়ালার চেঙ্গরী তাহার মাথায় তুলিয়া 
দিমাছেন--ইহ! আমর! তুলিব ন|। দেশের লোকের কতরকম ব্যথায় তিনি যে বাধিত হইত্তেন, 
সাধ বহুগুখীন সংস্কার য়াসের দ্বার ভিনি ভাঙা প্রকাশ করিয়াছেন। ভীহা হর 
কত (যে বিশাল ছিল, অপরাপর দেশের স্বাধীনতায় সম্থান করির। ভাহার পরিচয় দিয়াছেন... 


কার্তিক ১৩২৯] রামমোহন রায়ের হৃদয় সম্বন্ধে ছু, একটি কথা ৩৫৭ 


আবার ল্মরণ কার, তিনি ভালবাসতেন অনেক) ভালবাসা চ1হিতেনও অনেক। 
ভালবাস! দেওয়া, ভালবাস! চাওয়া, এই দুই আকাজ্কাই ধর্মজীবনের সাহচরধ্যের জআন্বাদন 
পাইলে মানুষের প্রাণে অনেক তধিক গভীর আকার ধারণ বরে। ঝ্ামমোহন 
যুনিটেরিয়ান্র সঙ্গ প্রথমে সঃবেত উপাসনার আম্বাদ গাইতেন। ক্রমে তাহার 
নিজের একটি দল গুস্তত হইল। তখন সেই দলের মানুষ গুকিকে তিন কত যে 
ভালবাসিতে লাগিলেন, তাহাদের কত যে মুল্যবান মনে করিতেন! তাহার এঙ্খ্ধযশালী 
হৃদয়ের সকল প্রষরত্ব ভাহাদের উপরে যেন ঢালিয়। (দলেন। একটু সুখী হইলে অমনি 
উঠিয়া দীড়াইয়। তাহাদগকে আঞজ্গগিন করিতেন। ওত বড় বার, তাছ্ের কাছে বসির 
নিঃসঙ্কোচে অশ্রাসর্জন করিতেন। 

কিন্ত ব্রহ্মসভার সাগাহিক সমবেত উপাসনার দ্বারা তিনি ধর্দুজীবনে সাহচর্য যতটুকু 
লাভ করিলেন, তাহ। তাহাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিল ন|। ব্রহ্গসভার সং্যদের মধ্যেঞ্ 
প্রায় কেহই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হৃদয় লইয়া, সত্য ঈশ্বরতক্তি লইয়া, আসিতেন না। 
তাহারা যুক্তি তর্ক শুনিয়া একেশ্বরবাদে বিশ্বাস হুইয়াছিলেন, তাই ব্রচ্জসভার বমির 
ব্রক্মের হ্বরপদে]াতক শ্লোক ও স্ততিবন্দন। শুনিয়া সুখী হইতেন। কিন্ত রামমোহন 
রায়ের প্রাণ এত টুকুতে তৃপ্ত হয় নাই। ধাহাকে পিতা, মাতা, গ্রতু। সখ! বলিয়া 
ডাক! যার, এমন ব/ক্তিরপা ঈশ্বরকে (1১015079891 000) প্রাণ দিয়া ধরিতে ও 
ভক্তি দিয়া ভজনা করিতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন) ভক্তি দিয়৷ যাহার৷ তাহার ওজনা 
করিতেছে এমন সঙ্গীদের সঙ্গলাভের জন্ত তিনি ব্যাকুল ছিলেন। এমন ভক্তিমান্‌ সমবিশ্বাসী 
মণ্ডলীর সঙ্গ তিনি এদেশে লাভ করেন নাই। | 

এই সঙ্গলাভের জন্য - তহার প্রাণ ইংলগ্ডের দিকে ভূষিত হইয়৷ চাহিতেছিল। 
তাহার কাছে ইংলগ্ড ছিল হৃদয়ের ভক্তিবৃত্তির তৃপ্ডি সাধনের স্থান,--আত্মার সেই স্বদেশ, 
যেখানে এফ পিতার চরণ বন্দন। অনেক ভাই ভগিনী [মলিয়। কারবেন। এই জন্তই 
গ্বদেশের সর্ববিধ শ্বাধীনভার একনি দেবক, ভারতের সর্ববিধ হিতে উৎস্ষ্ট জীবন 
রামমোহন, এমন অন্গুরাগরঞ্জিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইংলওকে দর্শন করাহিলেন। 

শেষ জীবনে কামমোহন রায়ের প্রাণে ব্ক্তিরূপী ঈশ্বরের অর্চনা ও ভক্তিমান 
সমবিশ্বাসীর সঙ্গ আনেষণ এই দুইটাই গ্রথলত্তম আকাজ। (51050115106 7855101) ) 
হইয়া! দীড়াইয়াছিল। তাহার ইংকও গমনের নন! কারণ নির্দেশ কর হইয়! থাকে। 
আমার মনে হয় তাহার অস্তয়ের গোপনে তিনি এই কারণটিকেই সর্বগ্রধান স্থানে 
রাখিয়াছিলেন। 

সেখানে গি্। তিনি আরও ম্পষ্টরূগে বুঝিতে পায়িজেন যে কেবল খণ্ডন প্রতিবাদ 
ও বিশুদ্ধ মত লইয়া ধর্মসমাজের (০1700) জীবন গাঢ় হয় না) এ সকলে মানব- 
ট গভীরতম ক্ষুধা! মিটেনা। এইজন্য জীবনের শেষ এক বৎসর িনি যুনিটেরি- 
যানদের মন্দির অপেক্গ! ভিত্ববাদী তুঠিয়ানদের মন্দিরে আথক যাতানাত ক্ষয়ছেন। 
যানি হইতে 'ফিরিঃ! আলিবার পয গাহার এ ভাব আরও াতিরাছিল। তিনি দেখিয়া ্ 


৩৫৮  নবাঁভারত, [ চত্যারিংশ খণ্ড, ৭ম সংধ্যা। 


'আসিয়াছিলেন যে শুধু যুক্তি ও জ্ঞানের পথে চক্য়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বেহবা জান্তিক 
হইয়াছে ও কেহ বা নাস্তিক হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই জীবন সমান ভাবে 
ঈশ্বরবিহীন। 
রামমোহন রায়ের জীবন আলোচন| করিতে গিয়। সাধারণতঃ আমাদের মনে তাহার 
জ্ঞান ও কর্মের কথাই বারবার উদয় হয় ও ইহাতে তাহার হায়ের পরিচয় সুজি 
বারবার ছয় হইয়। যায়। আজ আমরা সেই রামমাহনকে শ্মরথ করি, যিনি 
আবাল্য ভক্তিতে দীক্ষিত, যিনি বাল্যে ভাগবত শ্রবণ না৷ করিয়৷ জলগ্রহণ করিতেন না, 
ধিনি শ্কষের মানতগ্নের অভিনয় দেখিতে পারিতেন ন।; ধিনি পদ্ম মাতৃতক্ত। মাতৃ- 
অনুগত ছিলেন) প্রেমের সরল সাধক হাফিজকে যিনি ভীবনের সম্দী করিয়াছিলেন; 
ধিনি বালকের কাছে বালক, দরিদ্রের বন্ধু ও নারীয় পরম সহদয় পরমশ্রদ্ধাবান্‌ সেবক 
ছিলেন, ভাবপৃণ কথায় সঙ্গীতে অভিনয় দর্শনে বাহারা চক্ষু আর হইত, তাবাবেশে 
ধিনি প্রিবন্ধুগণকে আলিঙ্গন কঠিতেন) ভাক্তমান্‌ সমবিশ্বাসীর সহিত হাদয়ের দেবতার 
ভর্চনার জন্য ধিনি চিরব্যাকুল ছিলেন, এই ব্যাকুলতায্জ বশে বিন শ্বঘেশে ও বিদেশে 
মন্দির হইতে মন্দিরে খুঁজিরা 'বড়াইয়াছেন হৃদয় কোথায় তৃপ্ত হয়) গাড়ীতে বনিয়াও 
ধিনি নিরস্তর প্রার্থনা করিতেন) সমবেত ঈশ্বর-বন্দনার ক্ষেত্রে বাহার হৃদয় উদ্বেলিত 
ইইয়। উঠিত, নয়দ্যুগল অশ্রুর প্লাবনে ভাসিয়। যাইত। তিনি ইংলগ্ের কাছে ভারত- 
বর্ষের, পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যের, প্রথম দূত; কিন্তু তিনি শুধু নব্যভারতের গ্রথন জানী 
প্রথম ধর্ম সংস্কারক, এথম রঃজনীতিবিৎ, প্রথম লোকছিতৈষীরগে তথায় উপস্থিত হন 
নাই। তিনি নব্যভারতের প্রথম ভক্ত, সর্বপ্রথম ভক্তি-দূত। তিনি নুনির্মল ঈর্বর 
ভক্তিতে ইংলগুকে আপন ভাবিয়াছিলেন। আপন কারয়াছিলেন। এখন রাজনীতি 
লইয়। ইংলণ্ডের সত ভারতের মন কষাকয চলিতেছে; ইহাতে আমর ম্বখী নই। 
হয়তে। সেই এক পরমদেবের প্রতি মানব হৃদয়ের বিমল তক্তিই আবার ছুই দেশকে 
বীধিয়া এক করিতে পারিবে। 
শীনতীশচন্ত্র চক্রধত্তী 


নৈরপ্ণ। তীরে । 
ফন্ত নদী ভ্বাকা বাকা রঞ্জত ধারার মতন বহিয়া যাইতেছে । ওদিকে পাহাড় 
নিঝুম হইয়া তাহার রজত লীলা দেখিতেছে। নীল আকাশ উপরে নিথর হইয়া 
আছে। সমগ্র গ্ররূতি চুপ করিয়! যেন ধ্যান করিতেছে। ফন্ধর ধারে ধারে একখানা 
উম টমে চড়িয়া ছুইটি বাঙ্গালী বন্ধু বৃদ্ধ গয়!. দেখিতে যাইনেছি। সেথায় গৌছিবাম। 
প্রকাণ্ড মন্দির। 'মন্দিবের ওপাশে একটা. প্রাচীন নদীর ভগ্র(বশেষ। শবটা অদীর 


কার্তিক, ১৩২৯ ] সমসাময়িক কথ। ৬৫৯ 


পক্ষে না খাটিলেও ভগ্নাবশেষই বলিলাম, কেন ন| তাহার নদীত্ব যেন পুকুরত্থে 
পরিপত হইয়াছে 1 সার্ধ ছিসহন্র বর্ষ পূর্বে তাহার এদশা ছিল না।' সে তাহার 
শুভ্র পার্বত্য মোত একসময় ফন্ততে ঢালিয়া স্থানটাকে একটা প্রয়াগ বানাইয়া 
রাখিয়াছ্িল। তখন ওখানে বস্তি ছিল না, মন্থির ছিল না, ছিল শুধু একটা জঙ্গল। 
এ জঙ্গলের নাম ছিল উরুবিদ্ব, আর এ নদীটার নাম ছিল নৈরঞন1। 

যে পথ দিয়া আমাদের একাশ্ব যান উরুবিন্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সম্ভবতঃ 
সেই পথ দিয়াই সে যুগে সন্ন্যাসী রাজকুমার নিদ্ধার্থ রাজগৃহের আশ পাশের পাহাড় 
গুলি হইতে, আপনার গুরুগণের নিকট হইতে নিরাশ হইয়। জীবন প্রহেলিকার 
মন্মোন্তেদার্থ, একাকী পদব্রজে উরুবিদ্বের এ প্রয়াগের দিকে ধীরে ধীরে পদ বিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। অহো! আমাদের ক ভ্রান্তি! তীর্থে আসিলাম গাড়িতে চড়িয়। ! 
অ।মাদের উচিত ছিল, ফন্ততীরে এ রাজনন্নযাসীর পদ চিহ্ন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে চি 
গুলিতে চুম্বন করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া । কিন্তু সে চিহৃ কোথায়। কালন্রোতে 
ফন্তুনদী সে চিহুগুলি ধুইয়া লইয়! গিয়াছে । ভারতের বুকে সে রাজসন্ন্যাসীর পদ 
চিহ্ন আর নাই। থাকিলে স্বার্থের সেবায় আমর! কেন পশুবৎ জীবন যাপন কন্ধিতেছি ? 
ধর্মের ঝঙ্কারে বিপণি খুলিযা ধর্মের নামে কতকগ্তলা মন গড়া পণ্য ভ্রব্য বিক্রয় 
করিতেছি ? ধিক আমাদের ! ধিক আমাদের ! 

ছুই বন্ধু নৈরপ্চনার তীরে গেলাম । সিদ্ধার্থ কোথায় % প্রাচীন বোধিদ্রমের স্থানে 
নব বোধিন্রম উদগত হইয়াছে । বোধিন্রমের নীচে বুদ্ধ নাই। প্রকাণ্ড প্রত্তরময় 
মন্দির নিশ্মাতার বুদ্ধভক্তির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু সে মন্দিরে ভক্তি নাই। 
কতকগুলি মুর্তি আছে; কিন্তু গয়ালিরা সেগুলিরও নাম পরিবর্তন করিয়৷ দিয়াছে । 
স্বার্থ ও পেটের নেবায় তাহারা! তীর্থধাত্রীগণকে নানা উপায়ে ঠকাইয়া খাইতেছে। 
স্থান আছে, স্থানের মাহাত্ম্য নাই ! 

শ্রীবিনোদবিহারী রায়। 


সমসাময়িক কথ । 
(৮) 


পারিবারিক কথ! ূ 

আমাদের নিজের পরিবার খুব ছোটই' ছিল। আজি কালিকার হিসাবে বাৰা, 

মা, আমার ছোট ভগিনী এবং আমি--আমরা চারিজন মাত্র এই পরিবারের লোক- 

যা ছিলাম। কিন্তু সে কালে প্রায় সকল সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই অনেক 
আত্মীয়-্বতুন বাস করিতেন। আমাদের প্রীহট্রের বাসায়ও অনেক আত্মীয়-হ্বজন 

ছিলেন। কেহ বা চাকুরীর চেষ্টায় সহরে আসিতেন। ভথাকুরী পাইলেও আমাদের 


৬৬, নব্যভারত [ চত্থারংশ খণ্ড, ৭ম সখ্য । 


. একসঙ্গেই থাকিতেন। আর কেহ বা লেখাপড়া শিখিবার জন্য আনিতেন। এইরপে 
টের বাসায় আমার  ছাত্রাবস্থায় কখনও একাকী থাকিতে হয় নাই। আমার 
নিজের ছোট মাতুল, আমার বিমাতার ছোট ভাই, আমার মাসতৃত ভাই ছু'জন 
একজন আমার বড় একজন আমার ছোট, ছু'জন জ্ঞাতিসম্পর্কে আমার খুড়তুত 
ভাই ও একজন জাঠতৃভ ভাই--এ ছাড়া একেবারে নিঃসম্পর্কিত এফটী ভঙ্রসস্তান 
আমাদের বাসায় থাকিয়া শ্রীহট্রের স্কুলে পড়িতেন। ন্থুতরাং বাবার একমাত্র পুন্ত 
বলিয়া. আমাকে বাল্যে ও যৌবনে কোনও দিন নিতান্ত একাকিত্বের মধ্যে বাস 
করিতে হয় নাই । সেকালে ধাহারা সহয়ে একটু ভাল কাজ-কর্দ করিতেন তাহাদের 
সকলের বাদাই এইন্বপ আত্মীঘ-স্বজনের দ্বার৷ পরিপূর্ণ খাকিত, ' আর প্রান্স সর্বত্রই 
এসকল আত্মীয়-স্বজনের গৃহন্বামীর পুত্রব প্রতিপালিত হইতেন। খাওয়া-পরা সম্বন্ধে 
গহাদের সঙ্গে বাড়ীর ছেলেদের কোন প্রকারের প্রভেদ ছিল না। আধুনিক বাবুয়ানা 
জিনিষটা তখনও সমাজে প্রবেশ করে নাই। সাদামাটা ভাবে ধনী লোকেরাও 
বাস করিতেন। সখ-সৌধীনতাতে কেহই প্রায় অধঙ্ছল অর্থ ব্যয় করিতেন না। 
অতি বাল্যকালে বাবার যে আদর পাইতাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেকগুলি 
সমবযদ্ব আত্তীয়-সবব্গন শ্রীহট্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হইতে আমার 
শৈশবের আদর-যত্বের মাত্রা একেবারেই কমিয়৷ গেল। এতগ্তরলি বালককে ভাল ভাল 
পোষাক.পরিচ্ছদ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর এইজন্ত গামাকেও ভাল ভাল কাপড়- 
চৌপড় দেওয়। অসঙ্গত হইন্া উঠিল। বৎসরে একবার করিয়! পুজার সময় আমরা 
সকলেই একটি জামা ও একজোড়া জুতা পাইতাম। এই জুতা ও জামা ছিড়িয়া! গেলে 
বছরের মধ্যে আর জামা জুতা পাইতাম না। কেবল শীতের সময় মাঝে মাঝে, বাবুয়ানার 
জন্য নহে, কিন্ত শত-নিবারণের জন্য, এক একটা গরম কোট পাইতাম। বর্ধার সময় একটু 
বড় হইলে এক জোড়া রবারের জুতা পাইতে আরম্ভ করি । শ্রীহট্রে থাকিতে কোনও দিন 
চটীজুতা পায় দিই নাই, খড়মই সচরাচর ব্যবহার করিতাম। আর বৎসরের অধিকাংশ 
সময়ই থালি পায়ে স্কুলে যাইতাম। মোজ! ব্যবহার কর! তখন একটা বিশেষ সৌখীনতার 
লক্ষণ ছিল। সুতরাং শ্রীছট্রে থাকিতে কোনও দিন মোজা পরিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে 
না। নয়দশ বৎসর পর্যন্ত বাবার কাছেই শুইতাম। তার পরে বাহির বাড়ীতে অন্যান 
সগবয়স্কদিগের সঙ্গে প্রায়ই তক্তপোষের উপরে সতরপ্রি ও চাদর বিছাইয়া শুইতাম। 
শীতকালে লেপ ও তোষক মিলিত। গ্রীষ্মকালে প্রায় পাটার উপরেই শুইতে হইত, 
তবে বাল্যাবধি আমার একটু কু অভ্যাস প্লাড়াইয়া গিয়াছিল; পাশবালিশ ন! হইলে 
ঘুমাইতে পারিতাম নাঁ। এজন্য বড় হইয়া বাবার নিকটে অনেক তিরস্কার ভোগ 
ফরিয়াছি। কিন্তু এ সকল তিরস্কার সত্বেও প্রা সর্বদাই কলে কৌশলে একটা পাশবালিশ 
জোগাড় করিয়া লইভাম। এ ছাড়া সাজসজ্জা সন্ধে বাসার অন্যান্য ছেলের সঙ্গ আমার . 
কোনও  প্রতেদ ছিল নাএ বাবা কোনও প্রকারে জামার অন্তরে এরগ ভেদজাম.. 
জন্মাইতে দেননাই। . ক 0 ক 


1 তিক, ১৩২৯] সমসাময়িক কথ। ৩৬১ 


কিন্ত এবিষয়ে মায়ের শাসন বাবার শাসন অপেক্ষা বেশী কড়া ছিল মা এসকল 
সমবয়ন্বদ্দিগের সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ করিতেন না । কেবল তাহাই নহে, রি 
তাহাদিগকে সর্বদাই আমাপেক্ষা বেশী যত্ব করিতেন বলিয়া মনে হইত। ' 
বত্মর পূর্বেও প্রীহট্র সহরেও সন্দেশ রসগোন্ত! প্রভৃতি মিষ্টাক়ের আমদানী' হয় নাই। 


জিলাপীই বাজারের একমাত্র মিষ্টান্ন ছিল। কিন্ত জিলাপীও কেবল কালেভদ্রে বাড়ীতে 
আসিত। সচরাচর আমর! চার বেলাই ভাত খাইতাম। প্রাতঃকালে গরম ভাত, ঘী 


এবং কচু, বেগ্ুণ, কুমড়া প্রভৃতি দিদ্ধই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। দশট। সাড়ে দশটার 
সময় স্নানাস্তে ডাল ভাত মাছ খাইয়! স্কুলে যাইন্ভাম। আমার একজন জাতিসম্পর্কে 
বিধব! জ্যাঠাইমা এ সময়ে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। এ সংসারে তাহার আর কেহ 
ছিল না বলিয়া জীবনের শেষভাগ আমাদের বাড়ীতেই কাটাইয়া যান। তার 
পাকশালায় আমাদের বৈকালের জন্য ভাত ও নিরামিষ তরীতরকারী রাকা করিতেন। 
স্কুল হইতে আসিয়া আমরা তাহা খাইতাম। এই বিকালের আহারের একটা 
বিশেষত্ব এই ছিল যে এসময়ে প্রায়ই মা আমাদের সকলকে নিজের হাতে খাওয়াইয়! ] 
দিতেন। একট! বড় গামলায় ভাত লইয়া বসিতেন। তাহাতেই ভাত তরকারী মাথিয়৷ 
নিজের হাতে আমাদের মুখে তুলিয়া! দিতেন । আমরা এ গামলাটার চারিদিকে ঘেরিয়া 
বলিতাম। এই আহারের সময় আমি মাঝে মাঝে বড় রাগ করিতাম। মা, আমি 
যেখানেই বমি না কেন,-বৃত্বের গোড়ায়ই বপি কিনব! মাঝখানেই বসি,--সর্ধদাই অপর 
সকলের মুখে দিয়া সর্বশেষে আমার মুখে দিতেন। তাহার এই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া 
আমি চটিয়া লাল হইয়া যাইতাম। কোনও কোনও দিন বা রাগ করিয়া খাওয়৷ ফেলিয়া 
উঠিয়। যাইতাঁম। কিন্ধু মার এমনি কঠোর শাসন ছিল যে তিনি একদিনও আমার রাগ 
ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন নাই। রাগ করিয়! খাবার ফেলিয়৷ গেলে কখনও আদর করিয়া ॥ 
ডাকেন নাই, বরঞ্চ বেশী বাড়াবাড়ি করিলে বেদম মারিয়াছেন। বাবার মক্ধেলেরা 
মামল! জিতিয়! প্রায়ই নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য ভেট পাঠাইয়া দিতেন । আর মা বাড়ীর 
অপর সকলকে না! দিয়! কোনও দিন আমাকে এ সকল খাবারের এক টুকরাও দিতেন 
না। তীহার এই কঠোর শাসনে প্রথমযৌবনেও আমার (মনে ধারণ! জন্মিয়া গিয়াছিল 
যেআমার নিজের মা মরিয়া! গিয়াছেন, ইনি আমার বিমাতা। বড় হইলে মা! আমার 
এই ভুলটা ভাডিয়া দেন। একদিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন থে এখন আমার বয়স 
হইয়াছে; এখনও কি আমি বুঝিব না যে পবের ছেলে যাহার! তাহার ঘরে আছে, তাহাদের 
আগে না খাওয়াইয়া তিনি আমাকে খাওয়াইতে পারেন না। সেদিনের কথ! এখনও 
মনে আছে। আমি কহিলাম, “তা যেন হল।-কুপা আমার আগে পায় কেন ?” কপাময়ী 
আমার কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম ছিল। মা কহিলেন, “এ সংসারের যা কিছু সকলই ত তোমার; 
কগা ছু'দিন (পরে পরের ঘর করিতে যাইবে। এ সংসারের উপর তখন ত 
তার আর কোনও দাওয়াদাবী খাকিবে না। এইজন্ত এই ছু'দিন তাকে একটু 
(বশী আদরধড় করি? ইহাতে তোমার আপত্তি হইবে কেন” মা লিখিতে, 
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পড়িড়ে জানিতেন না। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রমহিলারা ঞেহই কোনও কেভাবী 
শিক্ষা লাভ করিতেন না, কিন্তু সমাজের রীতিনীতির মধ্যেই তাহারা যে উদারতার 
শিক্ষা'করিতেম, অনেক বই পড়িয়াও নে শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না। সনে কালের 
এই সামার্জিক * শিক্ষার মৃল-মন্ত্র ছিল সংযম ও সৌজন্ত। সংযম ভদ্রতার অঙ্গ 
ছিল। এই সংযম সেকালের ভদ্রমহিলাদিগকে সকল বিষয়েই আত্মগোপন 
করিতে সমর্থ করিত | এইজন্য কি নিজের বাড়ীতে কি যখন মায়ের সঙ্গে মামার 
বাড়ী 'গ্রিয়াছি তখন মা কোথায়ও আমার খাওয়া-দাওয়া লইয়। কোনও প্রকারের 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। অপর বালকেরা যখন খাইবে তখন আমিও খাইতে 
পাইব;) ইহা! জানিয়া মা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। নিজের ছেলেপিলের খাওয়াদাওয়া 
জন্তু কোনও প্রকারের ব্যস্ততা প্রকাশ করা সে কালে সদাচারবিরুদ্ধ বলিয়া 
বিবেচিত হইত। সকলেই যখন পরের ছেলের খাওয়া দাওয়ার প্রতি বেশী লক্ষ্য 
স্বীখিয়া চলিতেন তখন কেহ নিজের ছেলের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেও 
কোনও অস্থবিধা হইত না। 
০: শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


স্মৃতি। 


বন্ুবর্ষ চলে গেছে বহু স্ৃতি নিয় 
হৃদয়ের ছিন্ন পত্রে হিসাখ লিখিয়া 
যোগ বিয়োগের ঘর 
গরমিল পূর্বাপর 
ঘোগের কোটায় খালি বিয়োগের জের 
খতিয়! দেখিতে গেলে শৃন্ত পড়ে ঢের। 
অতীতের নিদর্শন 
স্বৃতি করে' আকর্ষণ, 
যা গিয়াছে, পুনব্বার ভাই আনে তুলে, 
ভুলিতে চাহিলে কু নাহি যাই ভূলে, 
শৈশব কৈশোর আর 
যৌবনের সম্গাচার, 
. একে একে ফুটে উঠে কল্পনার আগে 
"পৃরাতনে জাগাইয়! নব অন্রাগে। 
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বালোর সে ধূল! খেলা 
স্বজন বান্ধব মেলা 
হাসি কান ঘবন্্ব গ্রীতি বিচ্ছেদ মিলন 
ক্ষণে অভিমান, ক্ষণে প্রিয় সম্ভাষণ, 
যৌবনের প্রাণ খোলা 
ভালবাসা আত্মভোল৷ 
দিয় নাহি তৃপ্তি মানে, আরে! দিতে চায়, 
নিয়া দিয়া কাড়াকাড়ি, প্রণয় বাড়ায়, 
তুষি আমি নাহি দূর, 
সব খানি ভরপুর 
হিয়ায় হিয়ায় বহে প্রেমের জোয়ার, 
আনন্দ মিলনে ভাসে জীবন প্ৌোহার, 
সেদিনের যত কথ! 
আজি সুধু মর্ম্বব্যথা, 
ছিল, নাই ; আসিবেনা! আবার কখন, 
যা যায় সে একেবারে, স্বৃতির স্বপন, 
বিস্বতির মাঝ খানে 
স্বৃতি জাগাইয়া আনে, 
হরষ বিষাদ কত, বর্ষ কতদিন, 
ধরিয়া রাখিতে নারে ক্রমে হয় ক্ষীণ, 
আধ মুছ! চিত্র হেন 
বণ রাগ নাহি ষেন, 
তবু স্থিতি আকাইয়৷ ধরে নেত্র পরে 
আকা বাক। দৃশ্তপটে শোভে থরে থরে। 
যুগান্তর গেছে বয়ে 
আধেক জীবন লয়ে, 
আজি সব ফাকা ফাকা শুন্ততায় ভরা! 
“হরণ পুরণ” বিশ্বে নাহি যায় করা । 
জ্রীপ্রসম্নময়ী দেবী । 
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সঙ্গণিকা। 


বঙ্গীয় যুবক সঙ্ঘ। 


বাঙ্গালা দেশের যুবকদের লইয়া এক যুবক-সজ্ব প্রতিষ্টানের আয়োজন হইয়াছে। 
রাজনীতির মতভেদ হইতে দূরে থাকিয়া দেশের! ভিতরের কাজ, পলীগ্রামের সংস্কার 
সাধন ইত্যাদি করাই ইহার উদ্দেন্ট। আজ কাল রাজনীতি হইতে দূরে থাকা কতদূর 
সম্ভব হইবে বল! যায় না । যাহা হউক ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, আমরা ইহার সফলতা কাষন! 
করি | শুধু উৎসাহ ও উত্তেজনা বেশীদ্দিন কোন কাজেই প্রেরণা দিতে পারে নাঁ_চাই 
প্রাণের টান। প্রাণের টানে আপনার নিজের ভাবিয়৷ কাজ করিতে পারিলে সেই 
“কাজটি সর্বাঙস্থন্দর হইয়া উঠে। পলীসংস্কার বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ। 
এ কাজ বিশেষ হদয়বান্‌ হুবিজ্ঞ কর্খঠ লোক দ্বার পরিচালিত হওয়া দরকার । পল্লীগ্রামে 
যাইয়া তাহাদের আপনজন হইয়া, তাদের স্থখ ছুঃখে এক হইয়া কাজ না করিলে কাজ 
কর! সম্ভব হয় না। আমরা গ্রামকে বইএর ভিতর দিয় চিনি, অনেক স্ময় 
বিদেশী সাহিত্যের ভিতর দিয়! তাহার একটি রূপ মনের ভিতর অশীকিয়া রাখি। তাই 
আমাদের গ্রামের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় যখন কল্পনার সহিত মেলে না তখনই উৎসাহ 
হারাই ও একনিষ্টভাবে উহ্হার কাজে লাগিয়। থাকিতে পারি না। এই অভাব 
সকলেরই মনে জাগিয়াছে। যখন অভাববোধ হইয়াছে তখন উপায়ও হইবে আশ! 
করা যায় । 

এই সকল কাজের কেন্দ্র হইল কলিকাতা । তাই এখান হইতে খাটি নিঃম্বার্থ 
কন্দ্সা ১তয়ারী কর! চাই। কন্মা হইতে হইবে ছাত্রমগুলীর ভিতর হইতে । ছাক্রমগুলীর 
নানা অভাব অভিযোগ সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা আত্মীয় স্বজন হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে যে জীবন যাপন করে তাহা শুধু শুফ, নীরস, পাসের পড় 
মুখস্থ করিয়া স্তরে মতন জীবনযাপন । ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের 
কেহ কেহ গতাঙ্গছগতিক ভাৰে লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করে, কেহবা বিপথগামীও 
হইয্! যায়। কেহবা তরুণ জীবনের বুভুক্ষা মিটাইতে গিয়া অনেক সময় ভুল পথে 
গিক্না পড়ে। সাধারণতঃ একটা কথা আছে বাংলা দেশের ছেলেদের মুখে হাসি 
নাই--তাহার1 অল্প বয়সে বৃদ্ধ হুইয়া যায়। ইহার কারণও তো যথেষ্ট রহিয়াছে। 
যুবক-সঙ্ঘ যদি এই দিকে দৃষ্টি দিয়া যাহাতে এই যুবকসম্প্রদায় স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান্‌ 
ও হাদয়বান্‌ হইতে পারে, সেই দিকেও চিন্তা করিতে আরভ্ভ করেন ও দৃষ্টি দেন 
তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশের মন্ত বড় অভাব দুর হইবে ও পলীজননীর যথার্থ সেবক 
আপন! হইতেই গড়িগ্া উঠিবে 1 
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সম্তরণ প্রতিযোগিতা । 

এতদিন বাঙ্গালীর ছেলেরা শাস্ত শিষ্ই জীবনযাপনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়া 
আপিতেছিল। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে তাহাদের মনে ক্রীড়। কৌতৃক ব্যায়াম 
প্রভৃতি নানা সাহসের কাজে উত্সাহ জাগিয়া উদ্ঠিতেছে। ইহা দেশের পক্ষে 
আশার কথা। সম্প্রতি চম্দননগর ও আহিরীটোলায় যে সম্ভরণের প্রতিযোগিতা হইয়া 
গিয়াছে যদিও তাহার বিষম শোকজনক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে--তবুও এই উদ্যম ও 
চেষ্টাটী প্রশংসনীয় । ঘটনাটী অত্যান্ত মর্মান্তিক, কিন্ত আকম্মিক বিপদপাত কোথায় 
না হইতে পারে? এবং আকম্মিক ঘটনার উপর মান্ষের কোন হাত নাই । কলিকাতায় 
অনেক লোক সাতার জানে ন1। প্রায় প্রতিবংসরই সাতার না জানার জন্য নানারূপ 
দুর্ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সন্ভরণ প্রতিযোগিতা চলিলে অনেকে মাতার শিখিবার 
উৎসাহ পাইবে আশা কর! যায়। বিপদ বাধা সকল কাজেই আছে ও থাকিবে? 
তাহা দেখিয়া ভয় পাইলে, দমিয়া গেলে কখনও কোনও কাজই হয় না। সাহস 
অর্জন তো হয়ই না। আমাদের তো ইহার বিশেষই অভাব। যতদুর সম্ভব সতর্কতা 
অবলম্বন করা উচিত; তাই বলিয়া সাহসের কাজে বিপদ বা বাধা আছে বলিয়া 
পশ্চাদ্পদ থাকিলে চলিবে কেন? 

* ক ক ৬৬ 
উত্তরবঙ্গে বন্যা! 

আমাদের কেবল দুঃখের কথ শুনিতে ও শুনাইতে হয়। সেদিন মেদিনীপুর, ঘাটাল, 
আবার দুইদিন যাইতে ন! যাইতে উত্তর বঙ্গ জলপ্লাবনে ভাঙিয়া গিয়াছে। গৃহহীন, 
অব্লহীন, বস্ত্রহীন, সম্ভানহীন মাচ্ুষের তগুশ্বাসে দেশ,পৃর্ণ হইয়া গিয়াছে । আমাদের জড়তা, 
অবহেলা ও পরমূখাপেক্ষিতার ফলে আজ তাহার! মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। 
তাহাদের বাচাইবার জন্ত আচার্ধ্যপ্রফুল্লচন্দ্রের কমিটি এবং স্থানীয় কংগ্রেসের সভ্যগণ 
যাহা করিতেছেন তাহার তুলনা নাই । 

| নং সা সি সং 

প্রাজসাহী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার কতক অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে । হঠাৎ 
৭৮ হাত জল হওয়ায় বাড়ী ঘর শস্যাদি ত নষ্ট হইয়াছেই, মানুষ এবং পশু অনেক ভাঙিছ 
গিয়াছে। গত পঞ্চমীর দিন হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় আর পুণিমার দিন পর্যন্ত বৃষ্টি 
হইয়াছে। কতক লোক রেল লাইনে আশ্রয় লইয়া জীবন বাঁচাইয়াছে, আবার কতক 
বা ঘরের চালায় বসিয়। আছে। তাহাদের -মাথার উপর জল, পায়ের নীচে জল। 
মানুষ ও পশু অনাহারে ও অস্থস্থ হইয়া মরিতেছে। মৃতদেহ পচিয়া ছূর্গন্ধ ছড়াইতেছে। 
জল 'অপেয় হইয়াছে । :. 

আমরা রিলিফ. কমিটি হইতে নওগাঁ, সান্তাহার, রাণীনগর, আত্রাই ও যাধানগরে 
কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য পাঠাইতে আরভ করিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবক এই 
কমিটি হইতে প্রেরিত হুইয়৷ কাধ্য আরভ করিয়াছে। আবার ছুর্দৈব ধে যাহাঁদের উঠানে 


৩৬৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


অথই জল তাহাদের দেশে নদীও নাই যে নৌক| পাওয়। যাইবে । কলার ভেলায় কাজ 
হইতেছে। আমরা! ছয়খানা নৌকা রেলযৌগে পাঠাইয়াছি। এক্ষণে টাকার আবস্তাক, 
কাপড়ের আবশ্যক। সকলে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হইলেই জলমগ্ন বিশাল অঞ্চলের 
কতক লোক বীচান যাইবে । 
বৃষ্টির জলে ছ্াড়াইয়া এ যে নরনারী কাপিতেছে, উহাদের অবস্থা ম্মরণ করিয়া আজই 
কিছু সাহায্য দিন। উহার! আপনাদের সাহাধ্যের প্রতীক্ষায় আছে। অর্থ ও বস্ত্র সাহাযা 
করিয়। উহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। অর্থ পাইলে অন্ততঃ ঈবাড়াইয়া অনাহারে মরা 
বন্ধ,করা যাইবে। তারপর জল নামিয়া গেলে যে মড়কের আশঙ্কা আছে, ভগবান্‌ কেবল 
জানেন তখন কি হইবে। | 
অনাহারে মৃত্যু কি ভীষণ! যাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে আজই তাহাদের 
টক অন্ন প্রেরণ আবশ্যক। মুহুর্ত বিলঘ্ে অধিক প্রাণহানি হইবে । 
কলিকাতা! সহরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ করিয়৷ অনেকগুলি কেন্দ্র হইন্ডে আমার 
্বাক্ষরযুক্ত রসিদ দিয়া সেবকগণের হাতে অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। তীহাদ্দের নিকট 
অথবা! সায়াধ্দ কলেজে আমার নিকট অর্থ ও বস্ত্াদি প্রেরণ করিবেন। এই কমিটি হইতে 
অন্ত সমস্ত রিলিফ, অনুষ্ঠানের সহিত একযোগে কন্ম করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
জপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 
প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় রিলিফ. কমিটি 
ইউনিভার্লিটি কলেজ অফ. সায়েন্স, কলিকাতা ।” 
আমাদের শাশ্বত-ভিখারী বিধাতার ভিক্ষাপাত্র পুর্ণ হইবে কি? 
ক সং যা নী 
জীযুক্ত সুভাষচন্জ্র বহু বন্তার খবর পাইয়াই উত্তর বঙ্গে গিয়াছেন। তাহার পত্রে দেখা যায় 
যে এই এত বড় ছুঙ্গিনে,_-যখন সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই--তখনও এই দুর্দশার 
লোকেরা বলিতে পারিয়াছে যে এইরূপ সাময়িক সাহায্যে কি লাভ, যদি প্রকৃত কারণ 
খুঁজিয়৷ তাহার প্রতিকার করা না হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস বে বর্তমান প্লাবনের 
কারণ এ অঞ্চলের নৃতন রেলওয়ের বাধ, উহার উত্তরে রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার 
জলনিকাশের পথ নাই; পদ্মা বা যমুনার জল বাহির হইবার পথ ছিল, নৃতন রেলওয়ে 
লাইনে সেইটি বন্ধ হইয়াছে, তাই যেই বর্ষা বেণী হইয়াছে বা পাহাড় হইতে বেশী জল 
নামিয়াছে তাহা আর বাহির হুইয়৷ যাওয়ার পথ পায় নাই, প্লাবনে দেখ ভাসিয়া গিয়াছে । 
বাংলা গভণমেপ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাক্তার বেণ্টলি৪ এই মত সমর্থন করিয়া 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন থে উত্তরবঙ্গে সহজে জল-চলাচলের পথ না রাখিয়া! সমস্ত দেশটাকে 
রেল ও সরকারী রাস্ত| দিয়! বাঁধিয়া এত নির্ব,দ্ধিভার কাঞ্জ করা হইয়াছে যে অঙ্ঠিরে 
তাহার প্রতিকার না করিলে ঘন ঘন বন্তার প্রকোপে এ অঞ্চলের রুষিকাধ্য একেবারে 
বন্ধ হইয়! যাইবে এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দেশ জনশূণ্য হইয়া! পড়িবে । 
রেল লাইনের মধ্য দি বহুতর সেতু ও জল নিকাশের পথ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। 


কাণ্তিক, ১৩২৯] . স্গণিক। ৩৬৭ 


ইহাতে অনেক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বারে বারে এইরূপ প্রাবনের সম্ভাবনার 
কারণ দূরীভূত না করিলে প্রাবনে যে গ্রাণনাশ ও গৃহনাশ হয় তাহার সঙ্গে অর্থের তুলনা 
হয় কি? আর তাহা ছাড়া এইরপ দুর্দশার সাহাধ্যার্থও অর্থ ব্যয়িত হয় নাকি? কাজেই 
অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা সন্ব্য়ই হইবে। ভয় বা আশঙ্কার কারণ 
দুরীতৃত হইলে পরে এ ব্যয় বৃখাব্যয় বলিয়া আর মনে হইবে না। 
ঝা শু | ০ 

অতএব জলপ্লবঘটিত উপস্থিত আপদ্‌ নিবারণের জন্য আচার্য্য প্রফুবনচন্তর প্রমুখ কক্ধাগণ যে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়াও আমরা এই কথা বরিতে চাই 
যে এই সাহাধ্যই দেশের পক্ষে চরম কিন্বা যথেষ্ট হইবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
প্রস্তুত হইতে.হইবে ঘেন অদূর ভবিষ্যতে পুররায় কোনও প্লাবন-প্রভৃতির জন্ত তিক্ষাপান্্ 
হস্তে দাড়াইতে না হয়। ্‌ 

/ রঃ প€ সং 

শুধু তাহাই নহে। জল নিষ্কাধিত হইলেই প্রাবনঘটিত যাবতীন্ন দুর্দশা নিঃশেধিত হয় 
ন।। প্লাবনে যে সাময়িক ভাবেই লোকের অন্, বস্ত্র, গৃহ, গবাদি নাঁশের দ্বারা ক্ষতি হয় তাহা 
নহে। নৃতন ভাবে এই সমুদয় সংগ্রহ করিতে যে খণ হয় তাহা শোধ দিবার পূর্বেই আর 
একটা প্লাবন কিন্বা৷ মহামারী-প্রভৃতি অন্যরূপ উপদ্রব দেখা দেয়। এই সমস্ত নিবারণের 
উপায় চিন্তার জন্য এখন হইতেই অন্তত একবৎসরের জন্য আচার্য প্রফুল্পচন্্রকে 
লইয়া একটী স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত হওয়া উচিত। জলপ্রবাদির মূলকারণ-প্রভৃতি 
নিরাকরণের জন্য অন্তান্ত দেশ কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আমাদের 
দেশের অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া লইয়া সেই সব পন্থী স্বাধীনভাবে অবলম্বন করিবার, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব ঘটনার প্রকৃত সংবাদাদি প্রকাশের দ্বার নিরপেক্ষভাবে লোকমত 
গঠন করিবার বিষয়ও এই কমিটি চিন্তা করিবেন। তাহার জন্য একটা স্থায়ী ফণ্ড আবশ্যক। 
তাহা সহজেই হইতে পারে । যে অর্থ উঠিতেছে তাহার সামান্য অংশ সঙ্গে সঙ্গে আলাদা 
করিয়া রাখিলেই পরে কার্য আরপ্ত হইবার পক্ষে স্থুবিধা হইতে পারে । 


ক রা ক ক 


নারীর পরিচ্ছদ ও লেডী এযাস্টর্‌ 


“লেডীল্‌ হোম্‌ জার্ণাল্) নামক পত্রিকায় লেভী এ]াস্টর্‌ মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের 
প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে কতকগুলি বেশ হুচ্দর, শিক্ষাগ্রদ উক্তি করেছেন। নীচে তার থেকে 
কিছু কিছু উদ্ধত করে দেওয়া গেল। | 

"আমার সঙ্গেহ হয় যে বাস্তবিক সংবাদপত্র ও পত্রিকাসমূহে আমাদের পোধাক 
পরিচ্ছদের বিষয়টাকে ধতট। বাড়িয়ে দেখানো হয় আমরা নারীরা সে সম্বদ্ধে ততটা 
ভাবি কি না। রাজনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর থেকেই আমি দেখতে 
পাচ্ছি যে সংবাদপত্রওয়ালাদের, বিশেষভাবে ইংলণ্ডে, আমাদের রাগবিরাগ--অর্থাৎ কোন্‌ 


৩৬৮ নবাগারত | চস্বারিশ খু, ৭ম সংখ] । 


বিষয়টা! নারীদের বেশী প্রিয় আর কোনটি নয়--সে সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা 
ভূল ধারণা জন্মিয়ে দেবার প্রর্তি কেমন যেন একটা প্রবণতা আছে। অবশ্থ সংনারে 
এমন সহন্ত্র সহস্র নারী আছেন যার! অত্যন্ত তুচ্ছ ও ছেলেতৃলানোগোছের সব জিনিষে 
একান্ত আসক্ত; কিন্তু একথাও ত আমাদের অবিদিত নয় যে অনেক পুরুষ এমন 
সব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যেগুলো! হর অত্যন্ত মূট়োচিত, নয়ত বিশেষ কোন প্রয়োজনেই 
লাগে না। বল্লে হয়ত অসস্তোষের কারণ উপস্থিত হতে পারে তথাপি বলছি, এই 
যে থেকে থেকে একটা গরিষ্ঠ জাতির চিত্র তুলে ধরে দেখানে৷ হয় যাতে পুরুষরা 
যাবতীয় মহৎ ও স্থষ বিষয় নিয়ে খালি উচ্চভাবে চিন্তা করছেন আর নারীর! শুধু 
ৰেশভৃষার ধ্যানেই মগ্ন আছেন, এটি প্রকৃত জীবনচিত্র নয়। একথা সত্য বটে যে 
বিবাহব্যাপারে, মাতৃত্বের ক্ষেত্রে ও গৃহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সামান্ত নারীকে 
* সংসারের “সাংসারিকতার” সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় যার জন্য জীবনের অতি 
তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়। তথাপি, নারীর দিক থেকে সমস্ত 
কৈফিয়ৎ দেবার পরেও, কি আমরা জোর করে একথা বল্তে পারি যে আমাদের 
বিষয়ে এই যে একটা অপবাদ চলেছে যে মোটামুটি নারীজাতিটি মনের চেয়ে 
শরীরের দিকে লক্ষ্যটা রাখেন বেশী, অন্তরের বিকাশের চেয়ে বাহিরের সঙ্জার জন্যই 
অধিক সময় ক্ষেপণ করেন, এ অপবাদ থেকে কি আমরা সম্পূর্ণ নিমুক্ত ? 

“্পরিপাটী পরিচ্ছদ পরিধান কর্‌তে চায় সকলেই। করা উচিতও বটে। কারণ 
স্ন্্র বেশ সৌম্য মনের পরিচায়ক । কিন্ধু ঠিক্‌ শ্রীসম্পদের জন্য ঘতটুকু প্রয়োজন, তোমার 
প্রসাধনব্যাপারে যদি সেই সীমারেখাকে লঙ্ঘন করে চল, তবে বুঝতে হবে যে 
ভূষণ-শ্রী বা অলঙ্কারের সার্থকতা হতে তুমি চাত হয়েছ। অপরের চিতে অন্বন্তির 
কারণ জমিয়ে দেওয়া একেবারেই ঙ্গীলতা নয়। অথচ ধটেও তাই, যখন অতি-ভূষণের 
দ্বারা অন্যকে গ্লান করা অতিক্রম কন্কাটাই তোমার উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। তখন শুধু 
অপরের অুয়াকেই উদ্ধুদ্ধ করে তৃলতে চাও । 

“হয়ত তুমি বলবে, “তা ত নয়; আমর! শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চাই ।” 

- «কিন্তু শ্রদ্ধা কিসের প্রতি? তোমার চারিত্র, তোমার ভূষা, না তোমার অঙ্গ- 
সৌষ্টবের প্রতি ? নিশ্চয়ই এ তিনের একটা-_। 

“যে চরিজ্র যথার্থ স্ন্বর দে কখনও অপরের শ্রদ্ধান্থেষণের জন্য চিন্তা করে না। 
সে করে, ঘে অহঙ্কারী সেই ।-_ 

“আর ভূষণের প্রতি মোহাকর্ষণ?--সে ত রুচির নগ্রভম কদর্ধ্যতা। 

“আর তোমার দেহযষ্টির অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য প্রশস্তিলাভের ঘে প্রয়াস, সে তোমার 
চারিত্রে যা হীনতম তারি উদ্বোধনের দ্বারা পুরুষজাতিকে আকর্ষণ করবার বাসনামান্র। 
তার সার্থকতা কোথায়? আমাদের, নারীদের জীবনে কি পরিশেষে এই সমস্ত আচরণের, 
পন্থার জন্য মূল্য দিতে হয় না? 

পবছুতর স্বন্তিহীন ও নিরানন্দ বিবাহের মুই হল কামনার এই মগ্চেতন্যকে উদদ্ধ 


কার্তিক, ২৯] সঙ্গণিক। ৩৬৯ 


করে তুলবার জাগ্রত প্রয়াসে )--কারণ যে বিবাহ এক্সপ আকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, সে পরিণয়-বন্ধন কখনও স্থায়ী হয় নি। হৃট্টির আদিকাল থেকে যে সমস্ত 
দম্পতীজীবন স্বখী হয়েছে, তাদের বিবাহন্ত্রে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা দৈহিক 
আকর্ষণ ব। মোহমান্রের চেয়েও অধিকতর শাশ্বত । এ যে সার্কামের চূড়ায় পতাকা গুলো 
উড়ছে ঠিক তাদের মত যে সব তরুণীর! নিয়ত ভেসে ভেসে বেড়ায় তাদের সুন্দর 
বন্দর মুখগুলিতে রং মেখে, আর যতরকম উগ্র, চকিত বেশে জঙ্গগুলিকে ব্যন্ত করে 
তুলে, তাদের দিকে চাইলেই আমার সমস্ত চিত্ত ব্যথায় ভরে উঠে। আমি বিশ্বাস 
করিনা তাদের মধ্যে অর্ধেক মেয়েও জানে নিজের কি করছে। আর জানবেই ব! 
কি করে যদি আমরাই তাদের না বলে দিই? আর এ সব কথা ধরতেই বা পারে কেমন 
করে যদি আমরা নিজেদের আচরণ দ্বারা না শিধাই ? 

“আমি আশ! করি, এখন যে নারীরা নাগরিকের গুরুভার লাভ করলেন, এইবার 
যেন আমাদের চেষ্টা হয় যে এই প্রাচীন পৃথিবীটি-_-আর নবীন জগতও বটে-- 
আরও একটু শ্রেয়, আরও একটু শ্রীমান্‌ হয়ে ওঠে ।”  ( মভার্ণ, রিভিউ, অক্টোবর ) 

আমরা কি নিশ্চিন্ত মনে বলিতে পারি যে উগ্র-বেশ-বাহুল্য সম্বন্ধে লেডী এযাস্টরের 
এই উক্তির প্রয়োজন আমাদের দেশে নাই? হ্র ও সজ্জা ছুটী ভিন্ন বন্ত অথচ ছুয়ের 
সামঞ্জস্য সম্ভব। 

আর যে-মগ্নচৈতন্যের কথা এ উক্তির মধ্যে উল্লেখ কর! হয়েছে, আমাদেরও বন্তা 
ও তংস্থানীয়াদের বিবাহ-আয়োজনের মধ্যে তার প্রভাব ক্রমশ শ্ফুটতর হয়ে উঠছে কি? 


যা ক ক সং যু 


অকালী সত্যা গ্রহ 


লাহোরের টি বিউন পত্রিকা হইতে একটী বিবরণ আমরা তুলিয়! দিতেছি। 


"লীহৌর জেলীর একশত অকালী দলবদ্ধ হইয়। বেল! ছুইটীর সময় স্বর্ণমন্থির হইতে যাত্রা করে। 
যাইবার পূর্বে অকাল তখতের নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞ করে যে, যত অত্যাচীরই হোক্‌, কেছ অহিংস 
বৃত্তি ত্যাগ করিবে ন!। রেল ষ্টেশন হইতে রাজাশংসী পর্যন্ত মোটরে যাইবার সময় দেখিলাম, বহুলোক 
টোঙ্লাতে টমটমে এবং পদব্রজে ঘটনা-স্থলের দিকে যাইতেছে । এ স্থানটি মেলার মত দেখাইতেছিল। 
শিথের দল পৌনে পাঁচটার সময় রাজাশংসীতে পৌঁছিল) দেখানে পুলিশ হুপারিন্টেণ্্টে মিঃ ম্যাকৃফাম 
ও ভীহীর সহকারী মিঃ বেটী অপেক্ষ। করিতেছিলেন। দলটিকে চলিয়! যাইতে বল! হইল। উত্তর. 
আঁমিল-_সকলে গুরু-কা-বাগে যাইবে, কোনে! নিষেধ শুনিবে না। তহশীলদার এ স্থানে ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাজ করিতেছিলেন। তিনি পাঁঞ্লীবী ভাষায় দলকে সম্বোধন করিলেন। দল চলিয়৷ যাইতে অসম্মত 
হইল। ম্যাকফাঁসন পুলিশকে হুকুম দিলেন সকলকে ভাড়াইয়। দিবার জন্ভ। পুলিশ রেগুলেশন লাঠি 
লইয়া তাহাদের উপর ঝাগাইয়৷ গড়িল। অকালীদের উপর এলোপাধালি লাঠি পড়িতে লার্সিল। একজন 
পুলিশ টোল পিটিতেছিল, বাকি সকলে তারে তালে লাঠি চীলাইতেছিল। ১৫ মিনিট লাঠি টালানোর 
পর অকালীর। দোজ। হই! মাটির উপর শুইয়া পড়িল। অনেকে অজ্ঞান হইয়। গেল। বাহাদের জ্ঞান 
ছিল তাহার। সরিয়। পড়িল। পুলিশ আবার লাঠি চালাইতে লাগিল। ইট-পাধরের মত নকলকে রা্বা 


৩৭০ নব্যভারত [ চহ্বারিংশ খণ্ড, 9ম সংখ্যা । 


হইতে সরাইয়। দেওয়া! হইল। অজ্ঞান ও আহতদিগকে দেখিয়। অসক্রসংবরণ কর! কঠিন। আহতদিগের 
ভিতর অনেক ৬* বৎসরের বৃদ্ধকে দেখিয়াছি । অনেকের মাধার চুলে রক্ত লাগায় জটা পড়িয়া! গিরাছিল। 
লাঠিগুলির একদিকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমিত স্থান লোহা! বীধা ছিল। সকলে “ওয়! গরু “ওয়! গুরু 
বলিয়। চেঁচাইতে চেঁচাইতে মার খাইতেছিল। মিঃ বেটি মারের সময় খুব কাজ করিতেছিলেন-_ম্যাকফার সন 
দুরে ঈ্াড়াইয়। আদেশ দিতেছিলেন।” ( প্রবাসী) 
নং খা স সং শা 

অকালীশিখদের সত্যাগ্রহ এখনও চলিতেছে । মন্দিরের অধিকার বজায় রাখিবার 
জন্ত তাহারা পুলিশের লাঠিতে জখম হইতেছে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে তবুও 
তাহারা সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইতেছে না অরধিকার দাবী করিবার জন্য দলেদলে 
জাঠাদলভূক্ত হইতেছে । এ পর্যন্ত প্রায় ছুই সহম্্র অকালী গ্রেপ্তার হইয়াছে । শুনা যায় নারী- 
সম্প্রদায়ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এত সংঘর্ষের মধ্যেও অকালীরা নিরুপঞ্ব । অনেক 
গণামান্ত লোক যাহারা এই ব্যাপারের আপোষে নিষ্পত্তির জন্ত পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন 
“তাহারাও লাঞ্ছিত হইতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে গুরুকাবাগে যাইতে 
দেওয়! হয় নাই । স্বামী অদ্ধানন্দের পিনালকোডের ১৪৩ এবং ১১৭ ধার! অন্থসারে একবৎসরের 
সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে । স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অকালীক্দের সহিত কোন সম্পর্ক নাই 
ইহাই কি তাহার অপরাধ ? 

নী পু ৪ সং ১৪ ক 

অকালী-নিগ্রহ সম্পর্কে একটা বিষয় আমাদের সম্মুথে স্পষ্ট হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধী- 
প্রবর্িত সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতির সঙ্গে ঘটনাচক্রে এদেশে রাজনীতি অতান্ত ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়াতে, শুধু গবর্ণমেণ্টের নয়, জনসাধারণের মনেও এই ধারণ! 
জন্মিয়াছিল যে এগুলি নিছক্‌ রাজনীতি । সেইজন্য মহাত্মা! গান্ধী বারংবার আত্মার শক্তি 
ও শুদ্ধির কথা বলিলেও তাহার প্ররুত অর্থ সাধারণের চিত্ত ধারণ করিতে পারিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় নাই। ফলে রাজনীতিরই একটা অধ্যাত্মশোধনের ইচ্ছ। জাগিয়াছিল। 
কিন্ত আজ বীরধঙ্সী শিখ-অকালী শুধু ধর্শসাধনের জন্য সত্যাগ্রহের আশ্রয় লইয়৷ দেখাইলেন 
যে সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ রাজনীতিমাত্র নহে, ব্যক্তি বা সমাজ ব1 জাতির জীবনে 
শুদ্ধি ও সিদ্ধিলাতের জন্ত প্রচলিত বিভিন্ন পন্থার মধ্যে অন্যতম পন্থা! । শ্রেষ্ঠ পন্থা কিন! 
এদেশের ও বিদেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে । অকালীদিগের এই 
নব ধর্শসংগ্র(ম অসহযোগের ইতিহাসে নূতন ঘুগ আনয়ন করিবে । 


টি 5০৭ ভতা-পা রসি, ব 
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চত্বারিংশ খণ্ড ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [ ৮ম সংখ্য 
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বয়) কৈশোরকং বয়ঃ 


কিছুদিন পূর্বে বাংলার যুবকর্দিগের এক বৈঠক বপিয়াছিল। এই যুবক-সশ্মিলনীর উদ্দেশ্ত 
ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছ। এ বিষয়ে কিছু না লিখিতে চাহিলে 
অন্ততঃ সাধারণভাবে আপ্রিকালিকার বাঙ্গালী যুবকদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে একটা কিছু 
লিখিয়া পাঠাই, তোমার বড়ই ইচ্ছ!। 

প্রথম কথা, যুবক সশ্মিলনী সম্বন্ধে। এ সন্মিলনীর কথা আমি বিশেষ কিছুই জানি 
না। শরীরের বর্তমান অবস্থায় কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা কারতে পারি নাই। খবরের 
কাগজেও তাহাদের আলোচনার বিশেষ কোনও বিবরণ পড়ি নাই। সুতরাং এসম্বন্ধে কোনও 
কথ! বল! সম্ভব নহে সম্ভব হইলেও বলিতাম কি ন৷ সন্দেহ । শুনিবে কে? 

বদ্ধন্ত বচনং গ্রাহাং আপদ্কালমুপস্থিতে-__বিধু শর্মার জানগর্ভ কথাটা! ত জান; 
আমিও ভূলি নাই। আপব্কাপ যে উপস্থিত হয় নাই, এমন কথ! বল! কঠিন। কিন্তু উপস্থিত 
হইয়। থাকিলেও তাঁর অনুভব আছে কি? আর কোন বিপদের অন্থভব থাকিলেই 
জোকে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না। সকল অবস্থাতেই পরের উপদেশ লইবার 
একটা যোগ্যতা লাভ কর! আবশ্কক। মানুষ যতক্ষণ নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং শক্তসাধ্যের 
উপর নির্ভর করিয়। চলিবার ভরসা রাখিতে পারে, ততক্ষণ সত্যভাবে অপরের উপদেশ '্ইতে 
চাছে না। আর যে যাহ। চাহে না, জোর করিয়া তাহার উপরে সেগুলি চাপান শাস্ত্র 
ও সদাঁচারবিরুদ্ধ। বাংলার যুবকের! নিজেদের ছালে পানি পাইতেছেন না, এ কথাটা কি 
সত্য? তাদের ভিতয়ে কি কোনও গভীর জিজ্ঞাস। জাগিয়াছে, বলিতে পার? আর অন্তরে 
জিজ্ঞাস] ন। জাগিলে, খামকা তাহার আলোচন। কর! পণ্ুশ্রম মান্র। : 

শেষ কথা, আরসীর কাছে দীড়াইলে বৃদ্ধ যে হইয়াছি, একথ প্রত্যক্ষ করি। জন্মপঞ্রিকার 
সাক্ষ্যে বস গুনিলে বার্ধকা কেন, কলিকালের ওজনে জরাগ্রত্ত হইয়াছি, একথাটাও 


৩৭২ নব্যগারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য!। 


অস্বীকার করিতে গারি না। কিন্তু বাহিরের চেহার! ও দৈবজ্ঞের কোগিপত্র যাহাই বলুক না 
কেন, ভিতরে এখনও সর্বদাই পরিপুর্ণ যৌবনের সাঁড়। পাইয়। থাঁকি। সুতরাং নিজেকে যুবক- 
পর্যায়ের বাহিরে ফেলিতে রাজি নঠি। নাতি নাতিনীর। একথ। শুনিয়া উপহাস করিবে 
জানি। কিন্তু তাহাদের উপহাসের ভর়েও অন্তরে বাহ! অগ্ুভব করি না, বাহিরে তাহা বলিতে 
রাঁজী নহি। স্থুতরাং বুন্ধ বলি! নহে, বার্ধকোর বয়সোচিত জ্ঞান-গরিমার দাবীর উপরেও 
নহে, কিন্তু ভিতরে প্রাণের মধ্যে আমিও সত্যসত্যই তোমাদের যুবকদলের একজন, এই 
ভাবির! যি আমার কথ। কেহ শুনিতে চাছে, তাঁহ। বলিতে রাজী আছি। 
সব 

কোনও বিষধর বা বস্তু সঞ্থপ্ধে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইলে সকলের আগে 
সে বস্তট|। কি, ইহ! ভাল করিয়। বুঝিতে হয়। আমাদের দেশে চিরদিন ধর্ম বলিতে 
কোনও বাহিরের বিধি নিষেধ বুঝেন নাই। এইজন্ত আমাদের পরিভাষায় কেবল 
মানুষের ধর্ম আছে, এ কথ। বলে না। স্থষ্টির প্রত্যেক পদার্থেরই নিজের নিজের 
এক একটা ধর্ম আছে। সেই ধর্ম তাহাদের প্রকৃতির ভিতরেই ফুটিয়া রছে। এই 
জন্ত আগুনেরও ধর্ম আছে-দাহন শক্তি, ভঙে্রেও ধর্ম আছে--শৈত্য। কোনও বস্ত 
তাহার নিজের ম্বভাবের উপরে যতঙ্ষণ থকে ততঙক্ষণই সেই বস্তর ধর্ম রক্ষিত হয়। 
স্বভাবের বিপর্যয় ঘটিলেই ধর্মহানি হইয়া থাকে । ধন্থাধর্্ের আলোচনায় ইহাই 
প্রথম কথা। সুতরাং যৌবনের ধর্মীধর্ম কি? ইহ! বিচার করিতে হইলে সকলের আগে 
যৌবনের প্ররৃতিট। কি, ইহ! বোঝ! 'প্রয়োজন। একথাট। বুবকমগ্ডলীর ধর্ম্োপদেষ্টার| 
মনে রাখেন না। তারা যুবকদিগের উপরে বার্ধক্যধর্মের বোঝ। চাপাইতে যাইয়। 
সর্বদাই পিরীহ যুবকিগের সর্বনাশ করেন এবং যাদ্দের ভিতর সত্য যৌবন আছে, 
তাথ্ধের সঙ্গে বিরোধ বাঁধাইয়! নিন্মনত। আহরণ করিয়! থকেন। 

৮৩ 

“যৌবন বিষম কাল" । যৌৰনে পা দিতে ন! দিতে চারুপাঠে একথা পড়িয়।ছিলাম। 
কথাটা একদিকে সতা বটে। কত সতা, ধাহার] যৌবনের আগুনে নিজেদের হাতমুখ 
পোঁড়াই়। বলিগাছেন, তাঁরাই ভাল করিয়া জানেন। আগুনমাত্রেই একটা আপদ্‌ 
খটাইবার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে; নৈসর্গিক আগুনেরও আছে, যৌবনের আগুনেরও 
আছে। আগুনে ঘর দোর পোড়ায়, আবার এই আগুন দিয়াই মানুষ অন্ধকারে পথ 
দেখিয়! চলে। নিজের খ'গ্য রন্ধন করে, শীতে কাপিতে কাপিতে এই আগুনের ধারে 
যাইয়াই নিজের হিমাঙ্গ গরম করিয়| লয়। আগুনে পোড়াই। মারে বলিয়! মানুষ আগুনকে 
ছবমন বলিয়া! নিঃশেষে নিভাইয়! দেয় না, কেবল তাহার সস্তাবিত আপদের পথটাই বন্ধ 
করিবার চেষ্টা করে। বাহিরের আগুনের সম্বন্ধে যাহা সত্য, যৌবনের আগুনের সম্বন্ধেও 
তাই সত্য। যৌবনকে চাপিয়। মারিবার চেষ্টা করিলে চক্ষিবে না। যৌবনের সহজ 
্রবৃত্িগুলিফে নিস্পেষণ করিলে চলিবে না, সে সকল বৃত্তির অমর্ধ্যাদা করিলেও চলিবে 
না। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে সাঝিকেরা যেমন গশুদ্ধমনে . বজের অগ্নি চন্ন 


অগ্রষাঁয়ণ, ১৩২৯ ] বয়; কৈশোরকং বয়ঃ ৩৭৩ 


করিতেন এবং চিরদিন উপাসনাবুদ্ধিতে সেই আগুনকে জাগাইয়| রাখিতেন। সেইভাবে শ্রদ্ধা- 
সহকারে পবিত্র দ্বেহমনে এই যৌবনের আগুন চয়ন করিতে হয় এবং সেইবপ উপাসন। 
বুদ্ধিতেই এই আগুনকে আমরণ অন্তরের মণিকোঠায় জাগাইয়। রাধিতে হয়। বিস্ত ষামুলী- 
নীতিবাধীরা এবং মতবাদী ধার্মিকেরা একথাটা এখনও বুঝেন না। এই জন্যই তাঁহারা 
সর্বদাই যৌথনের সন্ুথে কেহ বা বেত্রদণ্ড আর কেহ বা লালদিশান হাতে লইয়া 
দিনরাত দাড়াইয়৷ রছেন। তাদের চক্ষে যৌবন বিষমকাঁলই ত বটে। 

শিশুরা নির্মীল। যৌবনের উন্মাদন! তাহাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। কুমার 
কুমারীরাও মিষ্ট কোমল নূতনগাছের পাতার মত ফুলও ফুটিতে আরম্ভ করে নাই, 
কাটাও গজাইয়। উঠে নাই। এদেরও আদর করিতে পারা যায়। কিন্তু যৌবন! 
সর্বনাশ! তাতে ফুল ফুটে বটে, বিস্ত কাটাও গজায়। আর এ ফুলের ভিতরে 
সাংঘাতিক কীটও এবেশ কারিয়। থাকে । যৌবন সয়তানের ফাঁদ, পাঁপের জন্মভূমি। 
তাইত যৌবন বিষম কাল। এই কালেই মানুষের ভিতরে পাপ প্রবৃত্তি সকল প্রবল 
হইয়! উঠে। এই কালেই ইন্দ্রিঘ্নের বাণচাল ডাকি মান্থুধকে বিপথে কুপথে ঠেলিয়া 
লইয়া! যায়। অতএব যৌবনকে চারিদিকে শাসনের বেড়! দিয় রাখিতে হয়। ইহাই 
পুরাতন নীতিবাদী ও ম্তবাদী ধান্মিকদিগের কথা। ওুথম যৌবনে এর দশআজ্ঞার 
উপদেশই শুনিয়াছিলাম। সারাজীবন ভরিয়া] দেখিলাম, দশ-আজ্ঞার দ্বার! গ্রক্কতির শ্তরোতকে 
ঠেকাইয়া রাখ! যায় না। 

৪ 

প্রথম যৌবনে চাঁরুপাঠে পড়িয়া ছলাম-- যৌবন বিষমকাল। বার্ধক্র দরজায় আসি 

ভ্রীত্ীচৈতন্তচরিতামূতে অদ্ভূত কথা দেখিলাম-- 
বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ 

ভমনছাগ্রতু জিজ্ঞাস করিলেন) কোন বয়সকে সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ বলয়। মান? ইহার 
উত্তরে রায় ধামানন্দ কহিলেন--বয়ঃ কৈশোর বং বয়ঃ| আধুনিক বাংল। অভিধানে কিশোর এবং 
কৈশোর এর একটা কদর্থ করিয়াছে । বাংল! ভাষায় এখন কৈশোর বলিতে বাল্)ই বুঝায়। 
চতুর্দশবর্ধকাল পর্য)স্ত কৈশোরকাল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে কৈশোর বলিতে প্রস্ফুট যৌবনই 
বুঝিতেন। বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়কে কবিগণ বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। যৌবনকালই 
লীলার কাল। জার এই লীলাকে লক্ষ্য ঝরিয়। রায় রামানন্দ কিশোর বয়সকে বয়সের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম কাল বলিয়া কহিয়া গিয়াছেন । এমন কথা কেন কহিলেন ভাবিতে লাগিলাম। 

ভাবিয়। দেখিলাম যে এই কৈশোর বঝ| যৌবনকালেই ত মানুষের পূর্ণ বিকাশের 
ইঙ্গিতটি ফুটিগ্কা উঠে। শৈশব হইতে আরম্ত করিয়। যৌবন পর্য্যন্ত মম্য্যত্বের ক্রম- 
বিকাঁশ হুইয়। থাকে। কিন্তু শিশুর মধ্যে পুর্ণ মনুষ্যত্বের সাড়া পাই না। শিগুতে 
এই পধ্যস্ত বুঝ যে এ আরও ফুটিবে। কিন্ত সে ফুটিয়া যে কি হইবে, ইহার পূর্ববাভাস 
দেখিতে পাই না। মন্ধয্যপ্রককৃতির- পারপুর্ণ পরিণতিক আভান শিশুর মধ্যে মিলে না। 
এই জ]ডাঁস মিলে কেবল প্রন্মুট যৌবনের ভিত্রে। যৌবন ফুরাইলে আবার এ আলে! 


৩৭১ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খ্, ৮ন ঈংখ্যা । 


নিভিয়। যায়। তখন মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্থের পরিপূর্ণ শ্বরূপের প্রতিবিম্ব আর প্রতিফলিত 
হয় না। এই ভন্তই মহাপ্রভু কৈশোর বয়সকে ব। যৌবনকে মানবজীবনের শ্রেষ্টতম 
ংশ বলিয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে যৌবনকালে মানুষের মধ্যে পারপুর্ণ মন্ধয্াত্ের 
সম্ভাবনার সন্ধান মিলে পরিপূর্ণ মানুষ কিরূপ, যে যৌবনে ইহার পূর্বাভাস প্রাপ্ত হই, 
তাহাকে উপেক্ষা ক্করিতে বা তাহার উপর হাত চালাইতে সাহস হয় না। 
৫ 

আর এ সাহস হুম না এইজন্য, মানুষই যে দেবতার প্রতিচ্ছবি। এই মানুষকে না 
পাইলে দেবতাকে পাইতাম না। মাছুষের মধ্যেই অনাদদ্দিকাল হইতে দেবত। 
আত্মগ্রকাশ কাঁরতেছেন ও করিয়াছেন। দেবতার গরকাশের শ্রেষ্ঠতম জাধার পরিপুর্ণ 
মান্গধ। আর এই পরিপূর্ণ মানুষ যে কি বস্তু, তাহ প্রত্যক্ষ করিতে পার, বিশুদ্ধ 
ও প্রশ্ফুট যৌবনের মধ্যে। শিশুতেও তাহা দেখি না, বৃদ্ধতেও তাহা দেখিতে পাই না। 
যৌবনের ছবিতে রূপের মধ্যেই অরূপের লীলা, ইন্জিয়ের ভিতরেই অতীন্ত্িয়জের খেল" 
সসীমের মধ্যেই অলীমের টান প্রস্দুট হইয়া থাকে । এইজন্যই বিশুদ্ধ ও গুস্ফুট যৌবনূক 
দেবতার বিগ্রহ ঝলয়। প্রণাম করিতে ইচ্ছ। হয়। 

শু 

বিশুদ্ধ কথাটার কার্থ করিও না৷ মামুলী নীতিবাঈীরা এবং মতবাদী ধাশ্িকের। 
শুদ্ধাগুদ্ধের যে অর্থ করেন, সে অর্থে বিশুদ্ধ কথ! বাধহার করিতোছ না। বিশুদ্ধের 
সত্য অর্থ তাহা নছে। কোনও ৰস্ত যখন নিজের প্রকৃতিতে অবস্থান করে, ভিন্ন 
প্রকৃতির বস্তর সঙ্গে যখন তাহ! আত্মহার। হইয়। মিশিয়। না! যায়, অথব। বহতক্দণ তাহ। 
নিজের প্রকৃতির উৎকর্ষত| লক্ষ্য করিয়া চলে ততক্ষণই তাহাকে বিশুদ্ধ কহ! যায়। 
ছুধ বতক্ষণ ছুধহই থাকে অন্ত কোনও জান্সের সঙ্গে [শিয়া না যায়, ততক্ষণ 
তাহ! বিশুদ্ধ ছুধ। ইহাই শুদ্ধতার প্রথম অর্থ। শুদ্ধ জিনিসে ভেজাল থাকে ন। 
কিন্তু ছুধ অন্য জিনিসের সঙ্গে না৷ মিশিয্াও যখন ছুধের যে 1বশিই্ গুণ তাহ! স্বাভাবিক 
বিকৃতি নিবন্ধন হারাইয়! ফেলে, তখনও ছধ আর শুদ্ধ থাকে না। বিশুদ্ধ যৌবন 
বঞ্িতে যে যৌবন নিজের সহজ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে, তাহাই বুঝি। আর পরিপূর্ণ 
যৌবন বলিতে তাহাই বুঝি যাঙার মধ্যে যৌবনের নিত্যসিদধ আদর্শটি সর্বাপেক্ষা 
বেশী সাড়। পাহয়! থাকে । ইংরাজী দর্শনে এই নিত্যসিদ্ধ কথাটাকেই 6/67211) 76211580 
কছে। 

: ৭ 

কথাটা! একটু খুলিয়াই বলিব। মানুষ তিলে তিলে ফুটিয়৷ উঠে, ইহা গরতাক্ষ করিতেছি। 
জরায়ুতে মাতৃগর্ভে মে একটা ক্ষুদ্রতম অবস্নবশূন্ত জীবকোধাণুরপে প্রথমে সঞ্চারিত 
হয়। প্রাণীততাবিদেরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়! কহিয়াছেন। ভীবকোধাণু হইতে ক্রমে 
ক্রদে মানুষের অবয়ব ফুটিয়! উঠিতে আরম্ভ করে। গর্ভবাসকাল পূর্ণ হইলে এ 
আদি জীবকোযাণু পূর্ণাবন্নবসম্পয় মানবশিশ্ু রূপে ফুটিয। উঠে। এখানে প্রশ্র উঠে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ] বয়ঃ কৈশোরকং বয়: ৩৭৫ 


সেই নিরবরব হুমম জীবকোযাণু হইতে এই পুর্ণাবরব মানবশ্িশুর প্রকাশ কিন্ধূপে 
সভভব হইল? অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়না, হইতেই পারে না। স্ৃতরাং 
একথা বলিতে . হয় ষে, এই বিকাশধারা প্রবর্তিত হইবার আ|দতেই এ স্ুক্ষতম 
জীবকোবাণুর মধে'ই শিশুরূপে লুকাইয়া ছিল--বটবাঁজের মধ্যে যেমন সাকুপ্য বটবৃক্ষের 
রূপ ব! স্বরূপটী লুকাইয়! থাকে, বটবীজে বটরূপ ব। বটস্বরূপটি নিতাপিদ্ধ ব| 6/০77911 
16811550 হইয়। আছে। অবাযুমদ্যে আদি জীবকোষাণুর পুর্ণাবয়ব শিশুর রূপ ঝ 
ৰ! শ্বরূপ নিত্যপিদ্ধ ব1 6910811) £6211560 হইয়। থাকে | সেই নিত্যসিদ্ধ রূপই তিলে 
তিলে ভ্রণের মধ্যে অনুকূল পারিপার্থিক অবস্থার সাহায্যে আপনাকে ফুটাইস্া তোলে, এবং 
গর্ভবামকাল পূর্ণ হইপে, পুর্ণাবয়বসম্পন্ন মানবশিশুরূপে ভূমি হইয়। থাকে । সর্ব ক্রম- 
বিকাশের এই বিধান। যেখানেই ক্রমবিকাশ ব! ক্রমাভিব্যক্তি ব ৮০1০০০7 এব প্রক্রিয়া 
গ্রকাশিত হয়, সেইথানেই এই ক্রমবিকাশধারার আদিতে বা! মূলে যাহা! তিলে তিলে 
ফুটিয়া উঠে, তাহার পরিপূর্ণ স্বন্পটা নিতালিদ্ধ 6/০:7:]1) 19811500 অবস্থায় বিদ্যমান 
থাকে । এই সি্ধান্তটি স্বীকার করিয়া ন1 লইলে ক্রমাভিব্যক্তির ব1 €৮০01810এর 
কোন অর্থ থাকে না, কোনও অর্থ কর! সম্ভব হম ন।। 


মানবদীবনের ক্রমাভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ বা 2৮০1/107 গুত)ক্ষ কথা । নিরবম্ধব 
অনৃষ্ট কেবল শক্তিশালী অনুবীক্ষণ গাহা হুশ্ুতম জীবকোধষণু হ.তে মানুষ তিলে তিলে 
ফুটিরা উঠে, এবং আপনার দ্রেহমনে পুর্ণত। প্রাপ্ত হয়। এই প্রত্যক্ষ ক্রমবিকশধারাতে 
পৌগণ্ড, বাল্য এবং ঠকখোর তিনটি বিশির প্রত্যক্ষ অবস্থ1। কৈশোর পর্যান্তই এই বিকাশধার! 
সচরাচর অক্ষুগ্রভাবে চলে। কৈশোর বা যৌবন ফুরাইলে মানুষ আর ফোটে না, মরিতে 
আরম্ত করে। এই ঝর্তি অবস্থায় মানুষের সম্তাবিত পূর্ণতার আর সন্ধান চপাই না। 
কিন্তু এই বরৃতি আরম্ভ ₹ইবার পূর্বে, অর্থাৎ যৌবনের চরম শীমা পর্যন্ত মানুষ 
ফুটিতেই থাকে । এই যৌবনকালে অবান্তর কারণে মানুষের বিকাশের ব্)াঘাত 
না ঘটিলে, তাহার মধ্যে মনুয/ত্বের সম্তাবত পরিপূর্ণ শ্বরূপের মানস-সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়া থাকি । মানুষযে সত্য বস্ত কি, মানুষের নিত্যসিদ্ধ ম্বক্ূপটাই বা কি, ইহ! 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আর এই নিত/)দিদ্ধ স্বরূপটি রক্ত মাংসের ভিতর দিয়! আপনাকে 
ফুটাইয়। তুলিলেও রক্তমাংসের অতীত। এ বস্তু অতীন্দছরিয়। এই নিত্যসিন্ধ স্বর্ূপের 
মধ্যেই মানুষের গ্রকত দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই মানুষের সঙ্গে দেবতার গুণসামান্ 
প্রতিঠিত ও প্রকাশিত। দেবতার *ন্গে মানুষের সমান ধর্ম বা সমানগুণ আছে বলিয়াই 
মানুষ দেবতাকে জানিবার অধিকারী । এই সামান্তধ্ম আছে বলিয়াই মান্য দেবতার 
ভজনের অধিকারী । এই ভূমিতেই মানুষের সঙ্গে দেবতার প্রেমের আদান প্রা 
সম্ভব। এই গুণনামান্ত আছে বলিয়াই মানুষ আপনার মধ্যে দেবতার স্বরূপ ফুটাইর 
তুলিতে পারে। অথব! এই গুণসামাগ্ত অবলম্বন করিয়াই দেবতা! মানুষের মধ্যে আত. 


ও নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখা! । 


প্রকাশ করিতে পারেন। আর মানুষের কৈশোর বা যৌবনই দেবার আত্মগ্রকাশের 
শ্রেষ্ঠতম ও শুদ্ধতম ক্ষেত্র |. 

এইজন্তই রায় রামানন্দ মহা প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছিলেন__বয়ঃ ককেশেরকং বয়ঃ। 

যৌবন-ধর্েত্র এবং যৌবনসাধনার ইহাই মূলনুত্র | যুবকেরা নিজের যৌবনের 
সার্কত! সম্পাঙ্নের জগ্ক যে সাধনাই অবলম্বন করুন লা কেন, তাহাকে এই মুলম্ত্রের 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাধনামা্জই উপাসনা । যৌবনের সাধন। করিতে 
গেলে যৌবনের উপাসন। করিতে হইবে। যৌবনের উপাসনা করিতে গেলে যৌবন যে 
কি বস্ত, তাহার প্রক্কৃতি এবং স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে ভইবে। যৌবন যে মানবজীবনে 
দেবতার আত্মগ্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ইহ! বু'ঝয়। যৌবনের গতি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমান 
হইতে হইবে। যৌৰ্নের সাকতালাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু এ বড় কঠিন 
উপামন! । বদি ঠাকুর বণন আর এক দিন মে কথ কহিতে চেষ্টা কগিব। 

শবপিনচন্ত্র পাল। 


জাতীয় উন্নতির উপায় ।* 


সমবেত বন্ধুগ্ণণ, এই সভার সভাপতির গৌরবান্বিত আসন গ্রহণ করতে আহ্বান কয়ে 
আপনার! আমাকে যে সম্গান দেখিয়েছেন তজ্ন্থ আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও 
রুত্তজ্ঞত। জানাচ্ছি। এই সভায় এবং সভার বাহিরে আম! অপেক্ষ! বোগ্যতর অনেক লোক 
আছেন। ডাঃ প্রকল্প ঘোষ এখং ডাঃ স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, বাহার! আত্মোৎসর্থের 
মহান্‌ দৃষটান্তে দেশময় বরেণ্য হয়েছেন_ অথবা! আজকার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি 
যুক্ত সুভাসচন্দ্র বস্থুর মত, ধাহারা প্লয়েড জর্জেদর লোহার কঙ্কালের (56551109076 ) 
ক্রুপ ব। পেরেক” হ'তে অন্বীকার করে নিজের আত্মাকে মুক্তির পথে প্রবর্তিত করেছেন? 
আমি ছর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন গৌরবের অধিকারী হতে পারি নাই, তথাপি আজ আমাকে 
আপনাদের আহ্বানকে আদেশের মত শিরোধার্য্য করে সভায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। 

সভার প্রারন্তে এই সভার উদ্ঘোক্ত। আমাদের সর্বজনপুজ্য আচার্য্য প্রসু্রচন্দের 
উদ্দীপনাময়ী বাণী আপনাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি--"আমার স্থির বিশ্বাস বাঙ্গালীর 
দ্বারাই ভারতের সর্বাঙগীন সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্ত এই গৌরবের পদ অধিকার 
করতে হলে বাঙ্গালীর জীবনের আজ চাই সাধন!-_-তিল তিল করে আত্মদান। বাঙ্গালী 
জাজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জঙ্াঞ্জলি দিয়ে দেশের কাঙ্জে লেগে 
পড়ে থাকলে তারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচবেই-আজ বিধাতার ইিতে বাঙ্গালীর 


সাঁধন। ভারতে সিদ্ধ আনয়ন করবে। 








* বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে নঙাপতির প্রদত্ত বশ্ত.৩11 
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কোন্‌ পথে আমাদের সাঁধন! করতে হবে, তাহাই এখন বিবেচ্য । কিন্ত মেপথযে 
নেহাঁৎ সুখ বা আরামের নয় তাহা আর কাহাকেও ম্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। 
এই প্রসঙ্গে একটা পৌরাণিক গল্প মনে পড়ছে । পুরাণে আছে কোঁন সয়ে দুইজন 
দেবদূত কোন খধিকে অবমানন| করার খধি রেগে তাদের শাপ দেন যে তাদের স্বর্গ 
চযুত হয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে কবে। দেবদূত হৃইজন খুব কান্নাকাটি কর্‌লে 
ধবি একটু নরম হয়ে বললেন যে "তোমরা! যদি পৃথিবীতে দেবতাদের সঠিত মিত্রভাবে 
ব্যবহার কর তাহলে সাত জন্ম পরে তোমাদের উদ্ধার হবে, কিন্তু বদি শক্রভাবে 
সাধন কর তাহলে তিনজন্স পরে স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে ।” 


বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে ধার মাথ! খামাচ্ছেন অতি 
সহজেই তারা গল্পটির তাত্পর্যা অন্থভব করতে পারবেন । বন্থ শতাবীর পাপের ফলে আমাদের 
মনুষ।ত্ব ও মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠদান ও স্বাগীনতা হারিয়েছি । সেই মনুষাত্ব সেই স্বাধীনতা 
পুনর্ধবার লাভ করতে হলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত শাক্তর বন্য চার উপর নির্ভর করলে চলবে 
না, _সে প্রতিঠিত শক্তি রাজকীয়ই হউক ব! সামাজিকই হউক, 'ম মাদিগকে মনুষ্যত্ব লাভের 
জন্ত সাধন করতে হবে; লে সাধন আমেরিকা, গ্রীস, হাঁঙ্গেরী এবং আমাদের চোখের 
সামনে আয়লগ্ড ও পোলাও করেছে; প্রতিঠিত শক্তি যদি দয়। ক'রে আমাদের হৃত 
অধিকার খি'রিয়ে দেন, সেট! পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন কিছু হবে। 


যাহাহউক, আরম রাজনৈতিক দিকট। বিশেষ আলোচনা করব না, তাহা করার 
বছ যোগাতর লোক আছেন । রাজনৈতিক সমশ্তাই আমাদের একমাত্র সমাধানে 
বিষয় নহে বাংলার বর্তমান সমস্ত! দারিদ্রা, ম্যালেরিয়া, শিক্ষার অভাব, অস্প্‌শ্যতা, হিন্দু-. 
মুললমানে মিলন। কি কি কান্রণে আমর! বর্মান অবস্থায় এসে পুড়েছি, তাহা! ভেবে দেখতে 
২বে। বেঁচে থাকতে হলে --জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে। আমাদিগকে যে বহিঃশক্র ও অস্তুঃ- 
শক্রর সাথে সংগ্রাম করতে হয়, তা নয়, প্রকৃতির সাথে ও সংগ্রাম করতে হয়। মানুষ ও জাতির 
চরিত্র বলে একট। জিনিষ _ইহা৷ বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জরী 
হতে পেরেছে- প্রথমতঃ পাশ্চাত্য জাতি সমূহ; তাহার কতগুলি কারণও আছে। ভারতবর্ষ 
ও ইউরোপে, প্ররুতি বিভিন্নভাবে মানবের নিকট প্রতীযর়ঘান। ইউরোপে, বিশেষতঃ 
উত্তর ইউরোপে দারুণ শীত, অন্র্বর ভূমি, তিনদিকেই ছুলজ্বা সমূদ্র, তাই বহুশতাববী 
পধ্যস্ত মানবাত্বা সুপ্ত থাকানু পর যখন আবার জেগে উঠল তথন প্রথমেই তার! 
সমুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করল। 4/$)2109 52:01. জাতি 90920879515, উত্তর 
পশ্চিম জার্ম্েনী প্রভৃতি স্থান হতে সাগর পেরিয়ে ইংল্যাণ্ড, আরলগু প্রভৃতি স্থানে 
থাসম্থান করল। তখন দক্ষিণ দিকন্থ ল)াটিন জাতিদিগের সভ্যতার সংশ্রবে এসে তাহার 
ও অপরাপর উত্তর ইউরোপন্থ জাতির! সুগঠিত সংঘবদ্ধ হয়ে, আইন কাহুন বেঁধে 
সমাজবন্ধ হয়ে বাস কঈতে শিখল। কিন্তু 'তাহাতেই তাদের শক্তি পর্যবসিত হল 
না, তাদের দেশে যতই লোক বাড়তে লাগল, দেশের উৎপর় দ্রব্যে আর তাদের 
অভাব সঙ্কুলান হল না। পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও 
আফ্রিক! তাদের পক্ষে ছুলজ্ঘয দুস্তর বাধ। -ছিল। শতাব্দীব]াপী চেষ্টার পর তারাও 
বিজিত হয়ে নিজেদের উপর দিয়ে বিজেতার জয়ের পথ তৈয়ের করে দিল। এই যে 
সমর ও প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে করতে এদের একটা চরিত্র গঠিত 
হর়েছে-যে চরিত্রের মুল ভিত্তি হয়েছে আত্মনির্ভব্রতা, স্বাতন্তর প্রিয়তা, অথচ সংঘবদ্ধ 
হয়ে কাজ করার ক্ষমতা, এবং উদ্ঘম ও সাহুস--সেই চরিত্রের বলেই আজ তা। 
পৃথিবী জয় করতে পেরেছে । এখন রেল ষ্রিমার ও তারের দিনেও অনেক বাঙ্গাগী 
পিতামাতা ছেলেকে বিলাতে পাঠাতে তয় পান। কিন্ত যখন এ সব ছিল না৷, সমুদ্রের 


৩৭৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


উপর দিয়! বায়ু প্রবাহের গতিবিধিও কিছুমাত্র জান! ছিল না৷ তখন তারা পাল 
উড়িয়ে আফ্রিক। মহাদেশ ঘুরে পচামাংসে দেহ রক্ষা করে এ দেশে বাণিজ্য করতে 
আমত। 

এদেশে এসে তারা দেখতে পেল যে, এদেশে তাদের দেশের মত “জাতিশ্বলে কিছু নেই, 
আছে একটি ইটের পাজ1; এই পাঁজার ইট একটি একটি করে সরিয়ে যদি নিজের কাজে 
লাগান যায়, বাকীগুলি ভূলেও সাড়া দেবে না। আমাদের এই যে “জাতীয় চরিত্র,” 
ইহাও বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। ভারতবর্ষের 'প্রকৃতি' ইউরোপের তুলনায় অতি 
উদ্দার ও মুক্ত হন্ত। এক শতাব্দী পূর্বে এখানে উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য কাহ!কেও 
ভাবতে হত ন|। মানুষ অতি সামান্য আপ্লাস করিলেই প্রন্কতি মুক্তহন্তে তাহাকে শম্ত- 
সম্ভার ও অপরাপর প্রয়োজনীয় জিনিবৰ যোগাতেন। দেশ এত বিস্তৃত ছিল যে লোক- 
বাছগ্যজনিত অনটনের কোন সম্ভাবন! ছিল না। পাশ্চাতাদেশে প্রকৃতির সাথে 
সংগ্রাম করতে করতে মানুষের একট। ছূর্দমনীর় আকাজ্ষা জন্মে গেছে যে 
প্রকৃতিকে নিঙ্গের বশে আনতে হবে,কিন্তু ভারতবর্ষে দেবূপ চিন্তা বা আকাজ্ক। কাহারও মস্তকে 
প্রবেশ করার কোন ও রূপ অবকাশ ঘটে নাই। সত্য বটে, মাঝে মাঝে এক একট। প্রকাণ্ড 
দৈবদুর্ত্িপাক যেমন গৌড়ের মহামারী, ছিয়াত্তরের মনস্তর, দামোদরের বা অিআোতার বন্ত। 
ব। বাথরগঞ্জের ঝড় আসিয়! মাঝে মাঝে এই শান্তিময় জীবনকে উলট পালট করে 
দিত, কিন্ত মানুষ এসবকে ভগবানের শান্তি বলেই গ্রহণ করত; এসব যে কোন 
দিন দমন করা বা এড়ান যেতে পারে সে চিন্তা বা সে আশ। তাদের নিকট আকাশ 
কুন্থমবং অলীক মনে হত। যাহা! হউক এর ফগ হুল মানুষ কোমল প্রকৃতি ঘর- 
মুখো এবং নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই তাদের শক্ত সীমাবদ্ধ রহিল। এমন কি মধ্যএসিয়। 
হইতে পাঠান, তৃকী, "মোগল প্রভৃতি যে সমস্ত কঠোর প্রকৃতির জাত ইসলামের 
পতাকা বহন করে তারতে রাষ্্রীয়তা পরিচালন করেছিলেন, কেক পুরুষ এদেশে 
থেকে তারও অগ্রকুপ প্রকৃতির গ্নেছের ছলাল বনে গেলেন, নিজেদের শৌধ্ধ্য বীর্য 
ও মনুষ্যত্ব অনেকট। হারয়ে ফেললেন। 

এমন সময় বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে এল ইংরাঞ্জ ও অপরাপর ইউরোপীয় জাতি। 
তাদের মামনে ছিল বাণিজ্যের পশত্া--পেছনে ছিল সংঘবদ্ধ বিরাট জাতীয় একা, এদেশে 
সাম্রাজ্য গঠনের ছূর্দমনীয় আকাজ্ষ।। এই সংঘর্ষের ফল যে কি হয়েছে তাহ। সকলেই 
জানেন। তার আরম্ভ হু পলাশীর বুদ্ধে যেটা সপ্তদশ অশ্বযরোহীর বাংল। বিজগ্ের 
দ্বিতীর সংস্করণ। আপনার সতেরঞজন ঘোড়দওয়ার তুকাঁ যে লক্ষণসেনের নিকট 
নদীয়া জয় করেছিল তাহা হয়ত বিশ্বাদ করেন না-_কিন্ত পলাশীর যুদ্ধত আর উড়িয়ে 
দেবার নয়। যে যুদ্ধে বাংল1 বিহারের চারকোটী গোকের স্বাধীন্ত। গেল সে যুদ্ধে কয়জন 


ইংরাজ ছিল? 
সতেরজন অশ্বারোহ্টর বাংল। জয--এই অপবাদ বাঙ্গালী হিন্দুকে দেওয়া হয়। কিন্ত 
পলাশীর যুদ্ধের কলক্কট। বাঙ্গালী মুসলমানদেরই বেশী প্রাপ্য কারণ মুসণমানই ছিলেন 
তখন বাংলার রাষ্ট্রনিয়ন্তা । আমার বলবার উদ্দেগ্ত এই যে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংল! 
বিজয়ের অভিনরট! শুধু রাজনৈতিক জীবনে নয় বাঙ্গালীর ৩০01)01010 116এ ও অভীতে 
ও বর্তমান সময়ে আমাদের চক্ষের সামনে বহুবার ঘটেছে। বাঙ্গালার কাবনাত ভ্তরব্য 
ধান ও পাট, রাঙ্গালার অন্তঃ ও বহির্বাপিজ্য--কারণ সমগ্র উত্তর ভারতের বাণিজ্য 
ংলা দেশ দিয়া চলে বাংল বিহার আসামের খনিজ সম্পদ এ সমস্ত ক্ষেত্রেই সগ্তাশ 
অন্বারোধী ও মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক এসে আমাদিগকে বিতারিত করে রেখেছে, 


আমাদিগকে ক্রীতদাস করে রেখেছে । 


অগ্রহায়ণ, ১৩:১৯ ] জাতীয় উন্নতির উপায় ৩৭৯ 


কিকি কারণে আমাদের এমন ছুরবন্থ। ঘটল, গুধু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে দোষ » 
চাপিয়ে, একটু তলিয়ে দেখ! দরকার। ইংরেন্র যখন এদেশে স্ুপ্রতিষ্ঠ হলেন তখন দেশে 
তাঁরা কয়ল। ও লোভার সাহাযে। শক্তি উৎপাদন করে পকৃতিনিরপেক্ষ হতে শিথেছেন। 
কি করে ভারতের “পতিত ক্ষেত্র চাষ কর্তে পারেন সে দিকে পড়ল তাদের প্রথম নজর, 
তাদের নিজের দেশে য| উৎপন্ন হয় তাতে তাঁদের কুলোর না। যে কোন প্রকারে বিদেশের 
দ্রব্য আত্মমাৎ কর্তে ন| পারলে তাদের বেঁচে থাক! অসম্ভব। এই হ'ল প্রাচোর প্রতি 
পাশ্চাত্যের রাজনীতির মৃলমন্ত্র। ভারতের খনিজ-সম্তার, ভারতের বাণিজা ও কুষিসম্পদ 
অফুরন্ত। এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হ'বার জন্ত তার! কি কি বিষয় অবলম্বন কর্লেন, 
আপনার! একবার 0118171)05 06 ০0701000100) (2206170071021 3101565111150170- 
1007102] 507589) দপ্রাণ10] 21001)0057102] নায5০৮০ [100172170905180100 
71806675 ৪5590171117 প্রভৃতি সরকারী, বেসরকারী স্ব গুলির কাঁ্য করিবার দিকে দৃষ্টিপাত 
করুন। এই সমস্ত সঙ্ঘটন করে ইংরেজ ভারতের শিল্প, রুষি, বাণিজা নিজেদের হস্তগত করে 
রেখেছেন। আমি এদের দুরদর্শিতার ও কাঁপ্যতৎপরতার একটি দৃান্ত দিচ্ছি। বোধহয় 
১৮৩৮ খ্বীঃ অবে বা তার কিছুপূর্বো এদেশে 06010£1021 50:৮6) ও1715070175001681 
১০:৮০৩র প্রতিষ্ঠ। হয়, এই (01201051021 5017৮27র কর্মচারিগণ ১৮৩৯ খুঃ অব হইতে 
ভারতের কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য আছে তা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন, ত।রাই রাণী- 
গঞ্জের কয়ল।, মহীশূরের স্বর্ণ খনি, ব্রহ্ম ও আসামের কেরাপিন, বরাকরের লোহা ইত্যাদি 
আবিস্কার করেছেন। এই সমস্ত 09৩01021071 ১০:৮৪) কর্ণচারিগণ কার্য হতে অবসর 
গ্রহণ করে বিলাতে যান এবং সেখানকার (০2008115£) ধনস্বামীদের পরামর্শদাত। হয়ে 
এদেশে বড় বড় কোম্পানীর গ্রতিষ্ঠ। করেন। 

কলিকাতার বড় বড় সওদাগরী অফিসের ইতিহাস এই | এই বিশাল দেশ তন্ন তয় করে 
জরীপ করবার জন্য শ্যটি হল 1:71501700)901021 50599) আর তার পেছনে এল লৌহপথের 
নাগপাশ, যাতে সমস্ত দেশ বাধ! পড়েছে। 

আমি আজ রাজনৈতিক বিষয় আলোঁচন! ন। করে এই সব বিষয় আলোচন! করছি কারণ 
আজ অর্ধশগ্তাবী ধরে রাজনৈতিকের। শান ও রাষ্্নীতির আলোচন! করেছেন, কিন্ত এই 
সমস্ত ছোট খাট জিনিষ, যার ফল হল যে জীবিকান়ের জন্ত বাংলার আঁধকাংশ ভদ্রসন্তান, শুধু 
উৎবেজের নয়, মাড়োয়ারী, ভাটির! ব৷ পার্শী, গ্রীক, জার্মান, ইহুদী প্রভৃতি ব্যবসান্ধার জাতির 
দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে--ইংরাজিতে যাকে বলে 15007000910 (11911001 ধে ব্যাপারটা একা! 
আচার্য প্রসুষ্নচন্্র ব্যতীত কেহ দেশবাদীকে বোঝাবার চে করেছেন বলে মনে হয় ন। 
অদ্যকার বক্ত! তারই পদতগে ঝসে এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাত করেছেন এবং তারই 
উপদেশের গুনরুক্তি করছেন মাত্র। 72007701710 01201100) কথাটার গুরুত্ব বুঝে দেখুন । এই 
যে বড় বড় বিলাতী ও বিদেশী সথদাগরী অফিস প্রতিবংসর. কোটী কোটী টাক! 
বিলেতে চালান দিচ্ছে, কলিকাত। ও মঞ্চঃম্বলের ভদ্রপস্তানগণ বলতে গেলে, এদের ক্রীতদাস 
হয়ে পড়েছেন, আজ বদি এই সমস্ত আফিদ তাঁলাবন্ধ করে উঠিয়ে নিযে চলে 
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যায স্বাছলে বাংলার অর্ধেক ভদ্রলোক ন৷ থেয়ে মার। বাবেন। গত শতাব্বীর মধ্যভাগে 
ইংরেজের! যখন এই পতিত দেশকে চাষ করবার জন্ত এইরূপ জাল বিস্তার করছিলেন তখন 
এ দেশের লোক সব কি করছিলেন? আচাধ্য প্রকুল্নচন্ত্র এ কথার উত্তর দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন “কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকুরীর দিকে বৌঁক পড়েছিল, সেই পুরাতন হিন্দু- 
কলেজের ছার হতে আরস্ত করে সকলেই আজ চাকুরীর উষেদার ) হিন্দুকলেজের ছেলের৷ 
ধারা, মাইকেল, রাজনারায়ণের সমপাঠি, তার! গ্রাুয়েট হলেই প্রথম [.0:0 178101785 এর 
গভর্ণমেট তাদের ডেকে বড় বড় চাকুরী দিতেন। দেই সময় থেকে মতিগতি যে চাকুরীর 
দিকে গেল, আর সে ফিরল ন|। বাংলার ধনে, ইংরেজ, মাড়োয়ারীর সিন্দক বোঝাই 
হ'ল আর বাংলার গোপালের! শান্ত শি্ভাবে ডি গ্রীলাভের সাধন! করতে লাগলেন। সাধন! 
ডিগ্রী--তাই সিদ্ধি চাকুরী ।” 
কোনও জাতির প্রতিত একদিকে বিকশিত হওয়1 সে জাতির পক্ষে মহা! অমঙ্গলের কারণ 
হয়ে দীড়ায়। সে কালে, শিক্ষালাভ করে সমাজে ধার! গ্রতিষ্ঠাপাভ করতে পেরেছিলেন 
তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তাদের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল গভর্ণমেণ্টের 
চাকুরী। কিন্তু দেশের /১50072 বাবসায়ীগণের আদর্শ কিছিল? তখন কলিকাতার 
ও মফঃম্থলের অনেকেই ব্যবস| করে বেশ বড়লোক হয়েছিলেন । সমস্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতের 
বাণিজ্য কলিকাত! দিয়ে যাচ্ছে, বালী জাতি তেষন উপধুক্ত হলে ব! কার্ধ্যকারিত। ও দূর- 
দর্শিত৷ থাকলে, এই বাণিত্যের অধিকাংশই বাঙ্গালীর হম্তগত হত; কিন্তু সর্বনাশ করল এই 
চিরনস্থাক্মী বন্দোবস্ত, এ জমিদার নাম কেনার প্রবল প্রলোভন। কলিকাতার বড় বড় পরিবার, 
যৌড়াসাকোর ঠাকুরপরিবার, হাটখোলার দত্তপরিবার, লাহা, মল্লিক ও শীলপরিবার 
রাণাঘাটের গালচৌধুরী, ইহার! অনেকেই ব্যবসা ক/রে বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্ত স্কারপর 
জমিদারী কিনে, কোম্পানীর কাগজ কিনে, এ'র! সকলেই বাবস! থেকে আস্তে আস্তে সরে 
পড়লেন। বাণিগ্র্য আন্তে আন্তে এক চেটিয়! হস, মাড়োয়ারী ও বাগলার বাহিরের অন্তান্ত 
জাতির। বাঙ্গালীর যে স্বাধীনভাবে ব্যবলা শিখবার সুযোগ ছিল ত| ও ঢের কমে গেল। 
এই ষে আর্থিক পরবশতা, এর জন্য রাজনৈতিক অধীনতাকেই শুধু দায়ী করলে চলবে না, 
আমাদের গ্রকত জাতীয় চরিত্রই ইহার জন্য দায়ী । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বাঙ্গলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এইরূপ মতি বিপর্যয়ের 
কারণ বলে নির্দেশ করেন, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সকল দেশেতেই উকীল, ডাক্তার, কেরাধী, স্কুলমাষ্টার, গভর্ণমেণ্টের চাকুরে 
তৈরী করে, তজ্জন্য শুধু কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী সাব্যস্ত কর! যুক্তিসঙ্গত নয়। বিলাতের 
0%0010, 08101085 ও এই স্ুকীত্তি ব! কুকীর্ডির ভাগী ; তফাৎ এই, সে দেশ দ্বাধীন 
ব'লে সে দেশের প্রতিভাবান, শিক্ষিত ব্যকিগণ বড় বড় রাজনৈতিক হতে পারেন, সৈন্য বা 
নৌবিভাগে প্রবেশ করে নিজেদের প্রত্তিভ। ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন, কিন্ত এদেশে সে 
পথ বন্ধ ) এ দেশে সকলকেই উকীল, ডাক্তার, কেরানী, দ্ুলমাষ্টারের গাায় পড়তে হয়। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকেও জোর করে এই গাদায় ঠেলে দিচ্ছে না, গাদায় পড়া আমাদের জাতীয় 
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চরিত্রের গুণ। একট] দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচশ্রেণীর লোক 
পড়ে॥ মারহান্টরী, পার্শা, গুক্জরাতী, মুসলমান ও দিম্ধি। সকলেই একই প্রণালীতে 
শিক্ষিত। কিন্তু পাশা ও গুজরাতীদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা! বাণিজ্যে লিপু হয়, কিন্ত 
মারহাটির। আমাদের মত উকীল, ডাক্তার, কেরাণী ও স্ুল্মাষ্টারের গাদায় পড়ে। একই 
গ্রকার শিক্ষানত্বেও বিভিন্ন জীবন পথে যাওয়ার একমাত্র কারণ__জাতীয় প্রবৃত্তি । 

আমার বক্তব্য এই যে--আমাদের এই স্বাধীনবৃত্তিতে বিমুখত', যার জন্য আমাদের 
দারিজ্র্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তাহ! বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে আমদানী করে নাই ; এ দেশের আব- 
হাওয়া, এ দেশের 7:901007) এর গুণে তাহা আপনিই এ দেশের মাটিতে বেড়ে উঠেছে। 
বাঙগলার মধ্যবিত্ত সমাজ বরাবরই পরগাছার মত, তার কারণ এখানে জীবিক! নির্বাহের 
জন্য কোনওরূপ আয়াস করতে হত দধা। বহু শতাব্দী পর্যন্ত জীবন-সংগ্রাম (50182215 101 
83015661)06) এর অভাব হেতু বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও প্রতিভা বরাবর যে পথে ধাবিত হচ্ছিল, বাঙ্গালীর 
চরিত্র যে দিকে বিকশিত হচ্ছিল, যখন সেই জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হল, তখন বাঙ্গালী জাপানীর 
মত আপনাকে সামলাইয়! ব্দলাইক্না নিতে পারুল না, সেই সংগ্রামের স্রোতে হেসে তলিয়ে 
গেল। বিশ্ববিদ্যালয় ধার! প্রাতি্ঠ! করেছিলেন তার। ছিলেন সকক্ষেই বিদেশী, কাজেই 
যেরূপ শিক্ষার্দীক্ষায় বর্তমান যুগ্নের সংগ্রামের উপযোগী লোক তৈয়ার হতে পারে, সে রূপ 
শিক্ষা্দীক্ষার বন্দোবস্ত কর! স্বার্থহানিকর ছিল বলিয়া দি যতদূর সম্ভব সে ব্যাপারটাকে 
চেপে গেছেন, প্রতিকার আর হয় নাই। 

বন্ধগণ_-এই অতীতের বিবরণ আপনাদের গ্রীতিকর হবে কি না জানিনা, বাংলার 
সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন দারিদ্র্য মোচন এবং বিদেশীয় কতৃক ধনলুঠন নিবারণ। এই রোগের 
সিদ্ধমকরধবজ যাহ] রাজনৈতিক নেতার! তাহা নির্ধারণ করছেন, আমর! শুধু অন্ুপানের ব্যবস্থ! 
করছি। একটা কথ! স্মরণ করাইয়! দিতে চাই যে, এ জন্ত পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে 
না। পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মস্ত বড় একটা দ্োৌষ। সেকেলে রো!কে 
বিশ্বান করতেন যে, কন্ী অবতার এনে আবার সভ্যযুগের প্রতিষ্ঠা করবেন, এ যুগেও অনেকে 
কিছু দিন পূর্বে বিশ্বাস করতেন-_-ষে জার্মেণী জাগান বা রাশিয়। আমাদিগের উদ্ধার সাধন 
করবেন। এ সমস্ত বিশ্বাসই ষে অতি ভ্রান্ত তাহা প্রতিপন্ন করবার জন্ত বিশেষ কিছু বলবার 
দরকার নেই, কিন্তু এখনও ছাপার অন্গবে ব্যক্তিবিশেষকে 'অবতার? ব৷ লেরূপ একটা 
কিছু গ্রতিপন্ন করার জন্ত যে সব লেখ হয়, তাহাতে মনে হয় যে স্থাবতম্বী হওয়ার শিক্ষ! 
সম্পূর্ণ অভ্যাস হতে আমাদের এখনও ঢের দেরী। আমরা নিজের! মাঞ্ুষ না হলে ভগবান 
বা তাহার কোনও ভগ্নাংশ এসে কথনও সমাজের শিকল কেটে দিবে না। এই মুসলমান- 
আমলেই অনেক ধর্থপ্রবর্তক ও মমাজ সংস্কারককেই অবতার করা হয়েছিল, কিন্ত জিজ্ঞাস! 
করি, ভগবানের এত অনুগ্রহ সত্বেও আমর! তুর্কী, পাঠান, মোগল ও ইংরাজদের পায়ের নীচে 
হাজার বছর ধরে মাথা লুটোচ্ছি কেন? অনেক অবান্তর কথ বলতে হ'ল, আমার 
বলবার উদ্দেন্ত এই যে, আমাদের জাতীর চতিত্রে পরনির্ভরতা ও অলসতার জারগায় কর্পুশীলতা 
ও আত্মনির্ভয়তাকে প্রতিঠিত না করলে আমাদের মুক্তির উপায় নেই। 


বি 
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শিক্ষা বিষয়টাকে একটু বিশেষ করে তলিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষা না পেলে মানুষের 
কার্ধ)করী শক্তি জেগে উঠতে পারে না, মানুষ সমাজের সেবায় লাগবার উপযুক্ত হয় ন|। 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমর! যেরূপ শিক্ষা চাচ্ছি, সেঞ্জপ দিচ্ছে না বা দেবার তাদ্দের সাধ্য 
নাই। কিন্তু শুধু কতগুলে। ছেলে ভাঙ্গিয়ে একট! জাতীরবিদ্যালয় খাড়। করলেই আমাদের 
কর্তব্য শেষ হল না । আশ করি আমার কথাট1 কেহ ভূল বুঝবেন ন1; জাতীয় বিদ্যালয় 
একট! মস্ত কাজ্জ করছে --সেট। হচ্ছে একটা! 09019] 1€৮০100010) বা! আদর্শের বিপ্লী। যে 
সব ছেলে জাতীরবিদ্যালয়ে ঢুকেছে তাহাঁদগকে প্রথম হতেই গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর 
প্রলোভন ছাড়তে হচ্ছে, স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিক! নির্বাহ করতে হবে, এই 
জেনে গুনে ভাদ্দের জীবণ আবস্ত করতে হচ্ছে। এমন লোক যদ্দি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে, 
মাসে ১৫২ টাকাও রোজগার করে, তাহলে সে, যে লোক এম, এ, পাশ করে মুচিরা নগুড়ের 
স্তায় সেলাম করতে করতে গতর্ণমেণ্ট চাকুরার এক ধাপ হতে অন্ত ধাপে উঠছে, তাদের চেয়ে 
ঢের বেশী দেশের কাজে লাগবে । এই নৈতিক আদর্শটা খুব বড়, কিন্তু শুধু এই আদর্শেই 
চলবে ন!। শিক্ষার আদর্শের আর একট! দিক আছে--মান্ুষের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগিয়ে 
তোল! এবং দ্বেশের সর্ব প্রকার কর্্মকেন্্রক পরিচালিত করার মত শক্তি সংগ্রহ করা। যে 
শিক্ষাতে আমাদের বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ন! ঘটে সে শিক্ষ। অনম্পূর্ণ। 
শুধু অতীতের জ্ঞানে কুলাবে না, অতীতে বাহ্‌! জ্ঞান বলে গণা হত এখন তাহা অজ্ঞানত|। 
আমাদের যুবক কক্াদের শুধু দারিদ্রাব্রত গ্রহণ করলেই কর্তব্য শেষ হল না, তাদের কর্তব্য 
আরম্ভ হল মাত্র। তাহাদিগকে বর্তমান সভ্যজাবনের সকল রম কর্মনকেন্দ্রে নেতৃত্ব করবার 
ও সকল কেন্দ্র চালাবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দুই হাজার বছর পূর্বে চীনবাসিগণ 
তাদের দেশের উত্তরে প্রকাণ্ড দেওয়াপ তুলে মনে করেছিল যে, তার! বৈদেশিক আক্রমণ 
হতে চিরকালের জন্ত নিরাপদ হল, কিন্তু তা সত্বেও মে।গল মাঞ্চ প্রভৃতি জাতি তাদের পুনঃ- 
গুৰঃ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। আমাদের সনাতন [নু ধন্মের সংরক্ষকগণ মনে 
করেছিলেন যে, আচার ধন্ম ও কুসংস্কারের একটা চীনাপ্রাচীর তুলে ভারতের নিম্নবর্ণদিগকে 
চিরকাল পদতলে রাখবেন, কিন্তু তার ফল হ'পযেহাঞ্জার বৎসর ধরে তার। ফুটবলের মত 
একবার তুর্কা, একবার আফগান, মোগল ব! ইংরাজ্দের পদতলে নিক্ষিগ্ত হচ্ছেন। 
আমর! বদি মনে করি থে, বর্তমানে সরপ অনাড়স্বর জীবনের একটা আদর্শ তুলে আমাদের 
জাতিকে পাশ্চত্য যাস্ত্রিক-সভ্যতার আোতের প্লাবন হতে রক্ষা করতে পারুব, তাহলে একট! 
মন্ত ভূল হবে। মানবসভ্যত| যতই প্রাচীন হয় ততই সংঘবদ্ধ ছওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে, 
তন্তই বিজ্ঞানের ন্ুসন্বদ্ধ জ্ঞানকে মানবের কাজে লাগাবার প্রয়োজনীরত। বাড়ে। এমন এক 
ভবিষ্যতের কথ। কেহ ভাবতে পারে না, বখন রেল, হীমার, টেলিগ্রাফ, পোষ্টঅফিন দেশ 
হতে উঠে বাবে, যখন কবল! বা লোহার খনি আর মানুষের কাঞ্জে লাগবে না! স্থতরাং 
জামাদের কর্তবা, এই সমস্ত হতে দূরে না থেকে যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে পারঙর্শিত। 
লা করতে পারি, দেশের সকল রবম বাণিজ্য শিল্প ও কৃষিংক বিদেশীর কবলমুক্ত করে 
নিজেদের হস্তগত কাঁরতে পারি। ত্যাগ খুবই বড় জিনিষ, কিন্তু শক্তি ও বর্ণ তার চেয়ে 


অগ্রহয়ণ, ১৩২৯ জাতীয় উন্নতির উপায় ৩৮৩ 


কম বড় জিনিষ নহে, আমর। অনেক সময়ে আমাদের শযোগ্যতাকে ত্যাগ বলে প্রচার 
করি। | 
বর্তমান 'সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞন। আনি পূর্বেই বলেছি যে, বেঁচে থাকতে 
হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়া 
ভতেহছ'পে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে। এ বিষন্ে আচার্য প্রফুলচক্ত্র বছু স্থলে 
বলেছেন। আজ হাল 13801 00 177.0010 বুব উঠেছে ১) কলক্ষারবান। শব তুলে দেও, দৌলত 
(0819091) ও যেহন্নৎ (15১০০) কে একই পধ্যায়ে আন। অনেকেরই বিশ্বাম ষে 
বণশেভিক রাঁশিম্নাতে সমস্ত কলকারথান! তুলে দেওয়া! হয়েছে। একথ। ঠিক ন:-_রাশিয়াতে 
বরং বেশী উৎসাহে দেশময় কল কারখান। স্থাপন কর! হচ্ছে, দেখের লোককে কণকারখানার 
বাবহারে শিক্ষিত কর! হচ্ছে। 
রাশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তাড়িতশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এবং লেনিন্ভের 
জীবনে মস্ত একট। আকাজ্। যে, দেশের সমস্ত কাজ-_-কলকারথানা, বা ঘানির কাজ এমন কি 
চাষ বাস পর্যন্ত তাড়িতশ।ঞ্তে চালান। বলসেভিকগণ শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহার 
ধনীও দরিদ্রের তারতম্য ---উঠাইয়! দিয়াছেন। যান্্রক সত)ভার অপব্যবহ্থারকে বিজ্ঞান- 
চচ্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মন্ত ভূল । আমরা যদি বর্তমানে 7801. (০ 19075 এই 
নীতি অবলগ্বন করে বৈদদক খাধিদের মতন জীবন চালাতে আরম্ভ করি এবং বদি ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট দর! করে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়ে দেশে ফিরে যান এবং আমেরিকা, জাপান 
বদি আমাদের দয়াকরে আক্রমণ নও করেন তথাপি আমর! আমাদের স্বাধীনতা রাখতে 
পারবে। না। দ্ধশ পনর বংসর মধ্যে স ফ্রিকার কাফ্রীগণ ক্রমে আমাদের প্রতু হয়ে বলবে। 
কলকারথানার নাম শুনেই ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই; শক্তিকে ঠিক ভাবে বিশেষ 
উদ্দোস্তে নিয়োজিত করার জন কারখানার দরক।র। সভ্যতার আদিম স্তর হতেই কলকারখান! 
উদ্ভাবন কর! মানবের প্রকৃতিগত স্বভাব। লে হিনবে আমাদের চিরপরিচিত লাঙ্গল ঢে'কী ব৷ 
কুলো৷ চরকাঁও কল কারণ নাগা কুকী প্রতি জাতি এখন ও এ সমন্ডের ব্যবহার জানে না। 
বর্তমান যুগের উঠত প্রণালীর কলকারখান। দেখে তর পাওয়ার কোনে কারণ নাই। শিক্ষা- 
প্রণালী উন্নত হলে আমাদের দেশের শিল্পীজাতীর লোকে সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি তৈগ্ের ও 
ব)বধার করতে শিখবে । অনেকে বোধ হর জানেন না, যে 15. [. 2৪118, 1৩55০ ০০, 
110 0০. প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানির এপঞ্রিন, ও অন্তান্ত যন্ত্রপাতি বেহালা, ব্যাটর। ও 
অন্বান্ত জায়গার দেশী মিস্ত্রীদের হাতে তৈস়ারী। সমগ্র কাষই এই সবদেশী মিশ্ত্রীরা করে, 
উপরিওয়াঃ1 ইংরেজ তাদের পরিচালন! করেন মাত্র। ধ'্দ বাঙ্গালী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোকেরা ৫* বদর পুর্ববে জমিদারী ও কোম্পানির কাগজে সমস্ত অর্থ 1059 
করে “জড়ভরত' ন! সেজে বাঙ্গালী শিল্পীদের সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের অর্থ ও বুদ্ধি 
এই পরব দিকে পরিচালিত করতেন, তাহলে এই নিদারুণ দৈশ্তদশ। ঘটতন!। শট! 
সংঘ অকৃতকাধ্য হ'ত কিন্ত আর দশটা! টি'কে যেত! | 
বিজ্ঞানের প্রসার্দে আমরা প্ররুতিরাণীর রাক্ষোর যতটুকু খল করতে পাচ্ছি, ইউরোপ 


৩৮৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


আমেরিকার লোকে তখনি তাকে কাঙ্জে লাগিয়ে নিঞ্জের শক্তি বৃদ্ধি করছে। আমর! প্রতি 
বৎনর দামোদরের বস্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি, কিন্তু আমেরিকায় তাহারা 0০০91091809 
নামক একটী পাগলা নদীকে এমন ভাবে বেধেছে ঘে সেই নদী এখন মানবের 
আজ্ঞাবহ ভূত্যের ন্যায় ৭২ লক্ষ লোকের সমস্ত কাজ করে দিচ্ছে-_মীয় কারখানা চালান, 
খনি খোঁড়া, চাষবাস ইত্যাদি। বেশী দূর যেতে হবে কেন-_-এই ভারতবর্ষে মহীশূর রাজ্যে 
কাবেরী নদী এইরূপ বাধ! পড়েছে । দামোদরের মত কাবেরী নদীতে ও মাঝে মাঝে বন্ধ! 
হয়ে লোকের বিষম ক্ষতি হ'ত। কিন্তু দেওয়ান বাহাছুর বিশ্বেশ্বর রায়ের চেষ্টায় কাবেরী 
নদীতে বাধ দিয়ে একটা বিশাল হৃঙ্গের স্তি করা হয়েছে। সেই হুদের সঞ্চিত জল রাশিকে 
আন্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে তাড়িত শক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে। এই তাড়িত শক্তিতে 
মহীশূর রাজ্যের সমস্ত কাজ চলছে; আর, কাবেরীর জল হঠাৎ হুড়মূড় করে সমস্ত দেশ 
ভাসিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ ন! করে, সমস্ত বৎসর ধরে একটু একটু করে | মহীপুরের কৃষিজীবী 
গ্রজার ক্ষেত্রে জল যোগাচ্ছে। 

গত বৎসর মান্রাজ সহবে নিখিল ভারতীয় বিজানসভার অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতি 
ডাঃ নিডলমিসের বন্তৃত। ছিল ভারতের এই ৮751 [১০৮/০ সম্বন্ধে। তিনি বলেন যে হিমালয় 
পর্বতে কোন খনিজ পদার্থ পাওয়। যায় না বটে, কিন্তু হিমালয়ের জলরাশিকে বদি তাড়িত 
শক্তিতে পরিণত করা বায়, তাহলে ভারভবর্ষ তাঁড়িতশক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্টস্থান অধিকার 
করবে। মনে করবেন ন! যে বিলাতের ধনম্বামী (09001621150 দের হ্েনদৃষ্টি এদিকে পতিত 
হয় নাই। অনেকে হয়ত জানতে না পারেন বে, কিছুকাল পূর্বে একদল সুক্ষ ইঞ্জিনীয়ার এই 
জলধারার জরীপ কাধ্যে নিধুক্ত ছিলেন । কিন্তু [২০6910760 0০81011 এর মন্ত্রীগণ এই কার্ষেয 
ভারতের লোকের কোনও রূপ উপকার হবে না মনে করে, এই বিভাগটা তুলে দিয়েছেন। 
বিলাতের ইঞ্ছিনীয়ার ও ধনীদের পক্ষ হইতে প্রায়ই লেখালেখি হচ্ছে যে ভারতবাসীর! নিজেদের 
ইষ্ট বোঝে না এবং আমরা বোঝাতে চাইলেও তারা বুঝ বে না। আপনার! মনে করবেন 
না, ইহাতেই জআমান্গের পরিত্রাণ হ'ল। এই যে শক্তির বিশাল উৎস, একে বদি আমর! 
কাজে না! লাগাই, [নিশ্চ়্ কিছুদিন পরে কোন বিদেশীয় কোম্পানি, বা পাশা কি ভাটির! 
কোম্পানী এসে তাদের নিজেদের কাজে লাগাবে; তখন বাঙ্গালীর একট! শক্তির কেন্ত্র 
পরদেশীর হস্তগত হবে, বাঙ্গালীর ধনাগমের 'একট| প্রবাহ অপর দেশের সুখে প্রবাহিত 
হবে, বাঞ্জালার জনসাধারণের দাসন্বশৃঙ্খলের আর একটা গ্রন্থি বাড়বে। কিন্ত এই শক্তির 
উৎসকফে আরব করার জন্ভ দ্বেশের কোনরূপ চেষ্টা কর! হচ্ছে না, এবং দেশের কোনও 
প্রতিভাবান ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষিত হবার কোন চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না। 

বন্ধুগণ, উপসংহারে আমি আবার আমার প্রথম কথারই পুনরুক্তি করছি। বাঙ্গালার 
প্রধান সমণ্ড--দারিদ্র্য । ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশ কৃষি বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদে 
বাঙ্গালার তুল্য নয়? তথাপি আমাদের অকর্ণ্যতা বশত; এই সমগ্র সম্পদের অধিকাংশ 
অবাঙ্গালীর হস্তগত হচ্ছে”। দারিজ্র্য ঘুচলেই ম্যালেরিয়ার গ্রকোপ অনেকটা! কমবে। 
কারণ গীড়িত লোকে ছুবেলা! পেট ভরে খেতে পায় না, এবং স্থাস্থারক্ষার অতি সাধারণ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ কর্তব্য পঞ্চক ৩৮৫ 


উপায় ও অবলম্বন করতে পারে না। স্তৃতরাং রোগের সাথে সংগ্রাম করার ক্ষমত। তাদের 
ঢের কমে যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে গঙ্গার ছধারে পাঁটের কলের বন্তি ও ইংরেজ 
মাচেন্টদের কুঠি) ম্যালেরিয়া! এদের ধারে কাছেও ঘেস্‌তে পারে না, কিন্ত একটু ভেতরেই গ্রামে 
অর্ধেকলোক ম্যালেরিয়ায় অর্ধমূত। ইংরাজ কলওয়ালাদের অর্থ আছে, তারা জঙ্গল 
কেটে, নর্দীম। করে, ম্যালেরিয়! তাঁড়িয়েছে। বাঙ্গালী অনৃষ্টের উপর দৌষ চাপিক্বে 
উৎসর যাচ্ছে। 
দেশের দারিঙ্র্যমোচন করতে হ'লে শুধু “ত্যাগ” চলিবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, 
ত্যাগ তাহাকেই সাজে, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে তাগ 'অযোগ্যতার'ই নামান্তর মাত্র। 
দেশের যুবকদের আদর্শ হবে যে, দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হবে, গ্নেশের শিল্প 
বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার স্বাবীনবৃত্তি বা এখন বিদেশীর হস্তগত, তাহাতে ক্রমে ক্রমে 
ঢুকতে হৰে। এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মাচুষের কাজে লাগাবার জন্ত ভবিষাতে 
যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রাহ্মর 
উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরত। কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা 
করতে হবে। আচার্য্য গ্রফুল্লচন্জ্রের ভাষাতেই শেষ করছি--- 
“সাধনা বিন! সিদ্ধিলাত হবে ন1। 


শ্রীমেঘনাদসাহা । 


কর্তব্য পঞ্চক 


.যুবকমণ্ডলীতে বৃদ্ধের স্থান কোথায়? উপদেষ্টার আগনে। সে আসনে বসিষার যোগ্য 
আমি নই, তবে বৃদ্ধ বলিয়। পরামর্শরপে ছএকটা কথ! বলিতে পারি। ববুদ্ধন্ত বচনং 
গ্রান্যমাপৎকালে উপস্থিতে' | কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থ। বিপসহুল বলিয়া কি যুবব- 
বৃন্দের ধারণ! হইয়াছে? বদি হইত, তাহা! হইলে এই অগ্পকঠ, বস্ত্কষ্ট ও নানাবিধ লাঙনার 
সময়ে যুবকের! রৌদ্র পুড়িরা) বৃষ্টিতে ভিজিয়! এবং গোর! সার্জেন্টদ্ের বেত্রাঘাত সহ করিয়! 
গড়ের মাঠে খেল! দেখিতে যাইতেন না। এই লাঞ্চন| সহিয়। দেশের এই ছর্দিনে এ 
সার্জেন্টদিগকে পুবিবার জন্ত যে অতিরিক্ত আড়াই লক্ষ টাক! আমাদিগকে দিতে হইয়াছে, 
একথাটা তীহারা! ভাবেন না। তাহার! ভাবেন না, রোমনগর ধু ধু করিয়া দ্ধ হইবার সমর 
তানলয় সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ আর এই ভীষণ ছদ্দিনে আমোদ প্রমোন্ধে সময় অতিধাহিত 
করা, অভিনয-কুশল কবিদের কবিতারসমাধুর্য কিনব! বিলামসভাশোভিত অভিনেত্রীদের 
অভিনয়সৌন্র্য্য উপভোগ কর! এফই প্রকার নিচুরত। সেই আমোদসর্বন্থ জীবনের 
প্রতিবাদ স্বরূপ এই বজীয় যুৰকসম্মিলমী। সংখ্যায় লক্ষ বা সহত্র না হইলে ও এই সমবেত 
যুবকবৃন্ধ ভবিষ্যতের জাশ! ও কর্মাযোগের বিরাট যু্তি বলিয়া আমাদের নমন্ত। 

বর্তমান সময়ে কর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্ত এই সন্মিলনীর অধিবেশন। গুরুজন 
এবং কর্মাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া! কর্ণাক্ষেতরে অগ্রসর হওয়াই ইহার উদ্দে্। 


৩১ ৯ .... নব্যভারত [ চস্বারিংশ খণ্, ৮ম সংখ্যা! 


নানা সনির নানামত গুনিয়। অনেকে বাশবনে ডোম কাণার মতন হইসস! পড়েন। কিন্ত 
সকল কথার মধ্যে কয়েকটা সার কথা বাছিয়। লওয়! যায়। 

প্রথম কথ! দেশের দারিদ্র্য সমহ্যার সমাধান কর1। সভাপতির মতে দারিদ্র্য দূর 
করিবার উপায়, পাশ্চাত্য জাতির সায় কলকারথান। প্রতিষ্ঠা কর! এবং বিজ্ঞান বলে প্রকৃতিকে 
গ্রয় করা। কলকারখানা প্রতিষ্ঠ। যুবকমণ্ডলীর সাধ্যায়ত নয়। কলকারখান! প্রতিষ্ঠার 
ফলে প্রতীচো মঙ্গলের তুলনায় অমঙ্গলের দিকে ওজনের কীটাটা অধিক নত হই 
পড়িয়াছে কি না এ বিষয় আলোচনা পরে হইতে পারে। এখন দারিদ্রা নিবারণের কোন 
উপায় যুবকমণ্ডলীর সাধ্যায়ত তাহাই স্থির কর। উচিত। 

দ্বিতীয় কথ! বিজ্ঞান বলে প্রকৃতিকে জয় কর! । গ্ররূতিকে জয় করিতে পারে ৰলিয়াই 
মানুষ হৃষ্টপদদার্থের মধ্যে সর্বপ্রধান। কিন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রতীচোর জ্ঞান হইতে 
সতৃন্্র। সুতরাং সর্বতোভাবে তাহাদের অন্করণ চলে না। আমাদের দেশে প্রকৃতি সম্বন্ধে 
শাস্ত্রে বলেন £-- 

“সদৃশং চেষ্টতে স্থস্যাঃ 

প্রকৃতেজ্ঞানবা মপি। 
প্রক্কৃতিং বাস্তি ভূতানি 

নিগ্রহঃ কিং করিষাতি ॥ 

“জ্ঞানবান স্থীয় প্রক্কৃতির অনুরূপ চেষ্ট। করেন। ভূতসকল প্রকৃতিতে যায়; নিগ্রহ কি 
করিবে 1" জ্ঞানবান স্বীয় গুকৃতি ব৷ স্বধন্ম অনুসারেই কর্ম ক্রেন) তাই শাস্ত্র বলেন “স্বধন্মে 
নিধনং শ্রেয়ঃ।” অন্দেশের প্রকৃতি জয় এবং আমাদের প্রকৃতি জয় এক কথ! নয়। 
প্রক্কতি কি? “সব্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থ। গ্রকৃতিঃ” । এই সাম্যাবস্থ। ভাঙ্গিয়। গেলে একৃতি 
ছুই ভাগে বিভক্ত হয়! ক্রীয়াশীল হন। একভাগ “অপর1,* অন্য ভাগ *পর।”। অপর! 
প্রক্কতি অষ্টবিধা-_ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, খং, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । পরাপ্রককতি-- 
জীবভূত। সগদ্ধাত্রী। এই জীব যখন শিব হইবার আন্ত ব্রতী হন, তখন তিন প্রকৃতিকে 
বশ করিবার জন্ত চেষ্টা করেন। সে চেষ্ট1! কি প্রকার? পাশ্চাত্যের চেষ্টার সীম! ভূমি, আন, 
অনল, বানু এবং খং পর্যাস্ত। অরুণ, বরুণ, পবন, ভুবন জয় করিয়াও কি বিজ্ঞান-রাবণ 
আপনাকে মৃত্যুমখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল? পৃথিবীর সমুদয় অভেদ্য 
পদার্থে তরী নির্বাণ করা, বানু অগ্রিকে দাসত্বে নিযুক্ত কারয়া, মৃত্যুকে উপহাস করিয়া, 
পাশ্চাত্য ধনীমানীগণ চলিলেন জলপথে বিহার করিতে । এক ঘনীভূত জলথণ্ডের 
আহাতে মুর্তিমান বিজ্ঞান-দর্প টাইটেনিক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়। গেল। তাই বলিয়৷ 
4 কথ! অস্বীকার করি না, বিজ্ঞানের আলোচন! একান্ত প্রয়োঞ্জনীয়। কিন্তু বিজ্ঞানবলে 
ভূতগ্রপঞ্চকে জয় করাই মানুষের চরম লক্ষ্য নর। বাহার! ভূমি আকাশ ও সমুদ্র জয় 
করিয়াছেন তাহারাই যে মান্বস্রেষ্ঠ বা আদর্শ মান্য একথ| কেহ স্বীকার করিবেন না। এই 
পঞ্চতৌতিক .দেহটাকেই বাহার যুথাসর্ববস্ব মনে করেন, তাহারাই কেবল এ দেহরক্ষার জন্য 
পঞ্চভূতকে নিযুক্ত করিয়। কর্তব্য শেষ হইল মনে করেন। তূতগ্রপঞ্চকে জয় করিয়া দেহ- 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯] কর্তব্য পঞ্চক চি ৭ ৩৮৭ 
রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলাম । ততঃ কিং? সর্বপ্রকার ভর়মুক্ত হইলাম কি? দেহসর্বত্ঘজানকে 
শান্তর বলেন পদ্িভীয়াভিনিৰেশ”। “ভয়ং দ্বিতীয়াভিদিবেশতঃভাৎ”। ভয়ের কারণ দেহাত্থাতিমান। 
এই দেহলাগুনার ভয়েই আমরা পরাধীনতা প্রভৃতি নানাগ্রক্কার বন্ধন বরণ করি! লই। 
তাই শাস্ত্রে বলেন 'মনকে জয় কর, তাহ! হইলেই পঞ্চতৃত জিত হইবে ।, 
“যতো যতে। নিশ্চরতি 
মনশ্চঞ্চজলমন্থিরম্‌। 
ততম্ততো নিয়ম্যেতৎ 
আত্মন্তেব বশং লয়ে ॥ 
মন যাহার বশে আসিয়াছে তাহার ভয় নাই, ভাবন। নাই; সমুদয় ক্লেশ নির্ধযাতন তাহার 
নিকট তুচ্ছ। সেনয্যের জন্ত কারাশৃঙ্খল পরিতে ভয় পার ন!। সে জনসেবাঁর জন্ত বড়বৃি 
শীতাঁতপের উপদ্রব অগ্রাহ করিয় অব্াস্ত কলেবরে পরিশ্রম করিতে কুষ্টিত হয় না। সম্মুখে 


কর্মক্ষেত্র গ্রশম্ত। মনকে নিন্দ। উপহাস ভয়ের অতীত করিয়। জনসেবায় নিধুক্ত হইতে 
হইবে। | 


তৃতীয় কথা, শ্রমগৌরব। বাঙ্গালী দরিদ্র কেন? দেশের সমুদয় ধন ও ব্যবসা পরকে 
বিলাইয়! দিয়। আজ বাঙ্গাণী দেউলিয়া! হইয়াছে কেন? দৈহিকশ্রম নিয়শ্রেণীর কাজ মনে 
করে বলিচ। আচার্ধ্য গ্রফুল্লচন্্র এ বিষয় অনেক কথা বলিয়াছেন। আমার নিকট অনেক 
ছাত্র অনেক সময় বিন! দক্ষিণায় অধ্যয়নের জন্তু আবেদন করে এবং এই আবেদন অগ্রাহ করিলে 
অধ।য়ন অসম্ভব একথাও জানায়। আমেরিক। প্রভৃতি-দেশের ছাত্রগণ পাঠের ব্যয় সঙ্কুলান ন। 
হইপে অবসরক!লে দৈহিক পরিশ্রম করিয়! অর্থ উপার্জন করে। প্রাতে ও রাতে ঘর বাট : 
দেওয়া, বান মাজ! প্রভৃতি কাজও করিয়!। থাকে । এই প্রকার উপার্জনের ব্যবস্থার জগ্ত 
একটা সংবাদ-আফিস বা 171008107) 7307620 প্রতিষ্ঠ। কর! আবশতক। ছাত্রের অবসর 
কালে ঘরে ঘরে খন্ধর বিক্রয় করিয়াও কিঞিৎ উপার্জন করিতে গারেন। এই কারে 
অনেক ব্যাঘাত আছে বটে। প্রথম ব]াঘাত বন্ধুদের উপহাস। কিন্ত কর্তব্যসাধন করিতে 
হইলে, মনকে স্তুতি নিন্্! ভয় উপহাসের অতীত করা আবশ্তক। দ্বিতীয় ব্যাঘাত বিজ্ঞত।। 
অনেক ইংরাজীনবীশ অর্থনীতিজ্ঞ বিজ্ঞতাপুর্ণ মাথ! লাড়িয়। বলেন ইহাতে লোকের খরচ বাড়িয়া 
চলিষে। যে বাবুদের গায়ে খনার পরিলে ফোস্ব! পড়ে, তহায়াই প্রায় এই বথা বলিয়া 
থাকেন। তাহাদিগকে জনান আবশ্তক কাবুলের আমীর হুয়ং খদ্দর পঞ্জেন এবং প্রজাঙিগকে » 
খন্ধর পন্ধিতে বলেন। তিনি যখন আমীরজাদ! ব যুবরাজ ছিলেন পোষাকের ভন্ড তাহার 
বাৎনরিঞ্চ ব)য় ছিস ১২৯৭০ টাক1। এখন ৬০*.টাঁক।-ব্যয় করিয়া খন্দর পরিয়া! ভিনি 
আমীর সাজিয়াছেন। খদর পরিলে বিলাসবাসনাক্ষর ও সংহমশিক্ষ। হয় এই কথাটা ঘরে 
ধরে গ্রচারিত হওয়া অবন্ঠক। বস্ত্রের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য কমাইলেই খরচ অনেক কমিয়বায়। 
আচাধঃ - প্রফু্নচজ আজাছলত্বিত আটহাতী খদায় পরিয়া মহারাজ! মনীন্রচন্জ ননধীর 
সে দেখে করিতে গ্রিাছিলেন। যুদ্ধের সময় বিলাী গ্রতীচি কি এই সমু রা 

মাধবখন করে লাই. ভাল ্যিয়ে তাহাদের অনুপ করা! কি কর্তব্য দর 1 | 





৩৮৮ নব্যভারত : [চস্বারিংশ খণ, ৮ম সংখ্যা) 


চতুর্থ কথা, অন্পৃন্ঠত| দুর করা। আমানের দেশের ধর্ম কাহ!কেও অন্পুষ্ঠ বলে না৷ 
কুনীন ব্রা্দণসন্তান ভ্রীগৌরাদ মুসলমান হতিদাসের মৃতদেহ বহন করিয়া! স্মাধিস্থ করিয়া" 
ছিলেন এবং ছারে বারে ডিক্ষ। করিয়। তীহার শ্রাদ্ধক্রিয়। সম্পরন করিয়াছিলেন। 

পঞ্চম কথা, দেশকে রোগমুক্ত করা। এই বাঙ্গীলায় গ্রতিবৎসর পাঁচলক্ষ লোক 
ম্যালেরিয়। রাক্ষমীর কবলস্থ হয় এবং ৫০৬৭ লক্ষ লোক তাহারই স্পর্শে অকর্মপ্য হইয়া 
পড়ে ॥ একথা সত্য যে দারিদ্রাই রোগে আক্রান্ত হইবার প্রধান কারণ এবং স্বরাজ ভির 
দারিদ্র্য ঘুচিবার নান্য পন্থ। বিগ্তাতে। কিন্তু আমি রাজ! হইতে পারিলাম না বলিয্। যে 

গৃহস্থ হইব না তাহ। উচিত নহে। গৃহরক্ষা করিতে হইলে দেহরক্ষার প্রয়োজন। স্বরাজের 

ঠ থাকিয় কি সকলকে মরিয়া ভূত হইতে হইবে? স্বরাজের চেষ্টাও যেমন 
অবন্তবর্তব্য, দেশবাসীকে রোগমুক্ত করাও তেমন গ্রয়োজনীয়। চিকিৎসায় ও সু সুর 
অনেক লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষ। পাইয়াছে, ইহা অস্বীকার কর! বাতুলত। মাত্র। 

এই আগামী হৃর্যাগ্রহণ উপলক্ষে কলিকাতা সহরে লক্ষাধিক যাত্রী আমিবার সম্তাবন|। 
১৯০৮ সালের অর্ধোদয় যোগে যখন সহর ৩1৪ লক্ষ যাজজীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যুবকেরাই 
স্বেচ্ছাসেবক সাজি? তাহাদিগকে ওলাউঠ গ্রতৃত্তি রোগ এবং আকম্পিক মৃত্যু হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। যাত্রীসেবার ব্যবস্থার জন্ত যে স্থেচ্ছাসেবকদল গঠিত হইতেছে, 
যুবকমণ্ডলী তাহাতে যোগদান করিয়! অনেক বালক বৃদ্ধ যুবাকে মৃত্যু মুখ হ হইতে রক্ষা 
করিতে পারেন।* 


নিরতং কুরু কর্ম ত্বং 
কর্ম জ্যায়োইকর্মণঃ 


তুমি নিয়ত বর্ম কর) কর্ম অকর্ম্ম অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ॥ অনেকে আনৃষ্টের দোহাই দিয়! কিন্বা | 
গুলিস-ভীত হই! কর্মত্যাগী সাতিয়! রোগ মৃত্যু দেহধারণের অবস্ঠস্তাবী ফল বলিয়৷ নিশ্চিত 
থাকেন এবং নানাবিধ অত]াচার অনিবার্ধ্য বলিয়। শ্বীকার করেন। এই নিশ্দেইতা ও 


উদ্'সীনত। দুর করাই হ্বরাজমন্দিয়ে প্রবেশের প্রথম সোপান। 
শ্রীনুন্দরীমোহন দাস। 


ক্রমবিকাশ ও আকম্মিক বিকাশ * 
» আমি প্রবীণ হয়েও আজ নবীনদের কাছে দীড়ালাম। একজন বক্তা বল্লেন যে সব কাজে 
যুধকেরাই অগ্রণী। শুন্তে গুনতে মনে পড়লে! সেই পঞ্চাশ বৎসয়ের আগেকার বথ!। 
তখন ও একদল খুবক বিংশতিবৎসর বয়স্ক যুবককে নেত! করে ত্রাঙ্মমমাজ গড়ে দেশকে 
সমাজকে তোলপাঁড় করেছিলেন, সে আন্দোলন সমগ্র ভারতে ছড়িয়েছিল ) পশ্চিমেও তাহার 
 সংবাঁ গিয়েছিল। জায় প্রধীণ মহর্ধি দেবেন্রনাথ তাদের বরণ করে নিয়ে নবীন ফেশবকে 
আঙ্গমাজে আচার্য করেছিলেন। তারপর ত্রিশ বৎসরের কখ।। যখন পশ্চিমে গ্রীবালে 





লাপপাপোশশিি 


এত (ববকসঙ্গে পর্বত তা )। 


অগ্রহায়ণ, ১৬২৯ ] ক্রমবিকাশ ও আকণ্মিক বিকাশ ৬৮৯ 


বাঙ্গালাভাষার চচ্চা করতাম, তখনও মনে গড়ে, একদল যুবকই মাতৃ ভাষার সাধনা কনে 
বাঙ্গাল সাহিত্যকে গড়ে তুলেছিলেন। তাক্ধ পর বখন সুদুর পশ্চিমে ছিলাম তখন 
স্বদেশী আলোলনের কথ! পড়েছিলাম। তাও ও যুবকদের কাঁজ ছিল। তাই আমিও 
সায় দি যে বকাজে যুবকরাই অগ্রণী । 

প্রবীণ হয়ে আপনাদের কি উপদেশ দিব জানি না, তবে বাঙ্গালী যুবককে অনেকে অনেক 
উপদেশ দিয়েছেন । এই সে দিন ছুই বিশ্ববিদ্যালয়ের 01217061101 (ছ।ন্সেলর) 08100011085 
এর ডিগ্রী ধারী বাঙ্গালার ভূতপূর্বব গবর্ণর বাঙ্গালী যুবককে উপদেশ দিয়ে গেলেন। তীর 
মতে বিজ্ঞান বলছে যে প্রকৃতিতে (1186015) ও সমাজে তব্রমবিকাশের নিয়ম প্রতিিত। 
অস্তএব তোমরাও তিল তিল করে অগ্রসর হও, জন্নে অল্পে সংস্কার কর,_-আমূল পরিবর্তনের 
চেষ্টা করিও না। বক্তৃত! পাঠ করে মাথ! হেট হল। যে 021701702৩এ ভারুইনীয় যুগের ক্রম- 
বিকাশের (০৬০19607 ) রীতির সীমা ধর! গেল, সেই 0970101195 এর লোক কি করে হঠাষ্ 
বিকাশ, আকন্পিক বিকাশ (:০৮০11017) এর কথা ভুলে গেলেন। জানি ন! ০8100011665এর 
অধ্যাপক্দিগের হাতে ২০709105185 এর বক্তৃতা! পৌছেছে কিনা । ভারুইনের যুগে তীর 
বলতেন ৪0019 101) 8০1৮ 5910010-্প্গ্রকৃতি কখনও লম্ফ দেয় ন1। কিন্ত এখনকার কথা 
[৪0015 01995 2110 15৪05--প্রকৃতি ধীরে ধীরেও চলে, লাফিয়েও চলে। প্রকৃতিতে 
ক্রমবিকাশও আছে, আকম্সিক বিকাশ ও আছে। ক্রমবিকাশের রীতি আছে বটে কিন্তু 
তার সঙ্গে সঙ্গে আকন্মিক বিকাশের নীতি ও রীতি আছে। 

মনোরাজ্যের কথ। যখন দেখি তখন দেখি সেখানে পদে পদ্দে হঠাৎ বিকাশ। চেতনার 


বিকাশ ত আকন্মিক বিকাশ। চেতনার বিকাশে হঠাৎ নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয় হয় এবং 
পরের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় হয় । বাস্তবিক বলতে গেলে 1$০1061০) আগে ০৮০1৪6০7 পরে। 


মনে পড়ে ১৯৪ সালে যখন প্রথমে কলিকাতায় অমি তখন আমার বন্ধুরা, সকলেই 
ড/171059%297 191919% দোকানের জিনিষ ন! থাকিলে লোককে অবজ। করিতেন। 
প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে, লক্ষষৌ, এলাহাবাদে জোলাদের মোটা কাপড় যেটা গাম্ছ। ও 
ঝাড়ন ইত্যাদির বাবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু কলিকাতায় তখন বিদেশীর খুব প্রচলন। 
কয়েক বদর পরেই যখন বিলাতে বসে কলিকাতায় বিদেশী কাপড় ত্যাগের ও পোড়ানর 
কথাগুনলাম তখন আশ্চর্য্য হতে হলে। | সে ব্যাপারকে 16৮০19607) বলেই মনে হলে! । 

আজ এই যুগে আবার নূতন চেতনার বিকাশ হয়েছে আর «তার মজে সঙ্গে নূতন 
কাঁজও এসেছে । আজ আমাদের এবং আপনাদের নূতন কাজ--সামঞরস্ত ও সমহয়। নবীন 
বাঙ্গল! ও নবীন ভারতে সামঞজস্তের ও সমদ্বয়ের নূতন আহ্বান এসেছে। ধর্দে ধর্মে সাম, 
সমন্বয় করতে হবে। 

সমাজে সকল পার্থক্য দূর কয়ে ধনী নিধনের সামঞজন, ভদ্র ইতরের সামগ্র 
স্থাপন করতে হবে। এখনও হিন্দুর কাছে, হিন্দুর ধর্মই ধর্মা। ইসলাম . ধর্শ। মৃমল: . 
যানের কাছে ইসলামই ধর্ধ, হিসুধর্্থ অবন্দ। এই পরতে ঘুচাতে হধে। হিনুকে 
ইসলাম নিতে হবে সুমলদাঁনকে হিন্দু হতে হরে। তবেই বথার্থ একত| হবে|. এ 


৩৯৩ নব্যঙারত  [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


- কোনও জন্‌ বুল (০07 9911) জিজ্ঞাস! করেছিলেন “কি করে জানবে! অমুক ভদ্রলোক 
(89770151791 ) কি না?” আমেরিকার কবি তাঁর উত্তর করলেন-_. | 

*ন1)1101 17100 50 0১0, : 

সকলকেই ভদ্র মেনে নিতে হবে। তবে ভদ্র ইতর প্রতেদ চলে যাবে। পরস্পরের 
ধধ্যে 00101 110) 50 নিয়ষটি চালাতে হবে। কে ইতর বাঙ্গাল! দেশে? যদি তুমি 
কাউকে ইতর ভাব, তাহলে তোমার মধ্যে ইত্তরতা আছে। এই ইতরজ্ঞান 
চলে. গেলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান চলিবে। ইতরশ্রেণী যাদের 
বল! হয় তাদের যদি ভদ্র বলে গণা করতে পারি, তবে তাদের সঙ্গে চলাফেরা, 
তাদের সঙ্গে বসবাস, তাদের সঙ্দে আদান এদান সবই সহ হয়ে উঠে। প্রকৃত জাতীয় 
একত| আনবেন! যঙদিন এই প্রভেদ ন নন ধনী নির্ধনের প্রভেদ ন| ঘুচালে জাতীয় 
এএকত! আসবে না। 
পুর্বে বলেছি চেতনার বিকাশে আকন্মিক বিকাশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ক্রমবিকাশ 
টলে বুদ্ধি দিঃা। চেতনার মতে চলতে হলে 7০5০%/0০ আমে। বুদ্ধি, যুক্ত, তক ও 
বিচার দিয়ে চলতে হলে ক্রমবিকাশের পথে যেতে হয়। ক্রমবিকাশের মুলমন্ত্র ধ 
ডাঙ্কইনের যুগে সমাজ দেশ গ্রভৃতিতে 791010215রা লাগিয়ে দিয়েছিলেন--সেটি “অবস্থা 
মত ব্যবস্থ।” (90270091107. (0 01100076176) 1 সেই শিক্ষা, এই যুগে আমরাও 
পেয়ে আসছি। কিন্ত সে শিক্ষ/) মানবোচিত হয়। মাহষের দেহ অনেকটা এ 
নিয়মের বশীতৃত কিন্ত মানুষের দেহ ছাড়াও আর কিছু আছে। মান্গষের 
মন, মানুষের আআ ওনিয়মের অধীন নয়। মায়ের হন যদ্দ এই নিয়মের অধীন হতে। 
তাহলে আমাদের অনেককেই বহুপূর্বেই মানবলীল! সাঙ্গ করতে হতে1। 00811) যেখানে 
অগ্িকৃণ্ডে গ1 বাড়িয়ে দেন সেখানে ক্রমবিকাশ থাটে না। সেখানে আত্মার বিকাশ, 
সেখানে অবস্থামত ব্যবস্থা খাটে না। সেখানে আধ্যাত্মিক রাঞ্ের নিম খাটে। সে 
বিয়ঘটি ণজাদর্শঘত বাবস্থা”, আদশ বুঝে ব্যবস্থা আজ আমাদের দেশে এই লক্তাই, 
উঠেছে। জড় জগতেরও ইতর প্রাণীজগতের নিয়ম পালন ক'রে, তাদের নিয়মের অধীন 
হয়ে আম্র. অবস্থামত ব্যবস্থা করবোনা, মনুয্যোচিত অধ্যাঅনিয়ম স্বীকার করে, আধর্শ 
যুঝে ব্যবস্থ! করবে! ? বিজান আমাদের বলে দেন জতপ্রকৃতি (17905) কোন পথে 
যর। যে পথে কম বাধা-সব চেয়ে কম বাধ, 111 [১8601 1525 15565081705 
মেই খানে সকল জড়শক্তি ধাবিত হয়। যে ইথরতরঙ্গের লছিত আমাদের সভাপতি 
মহাশয়ের স্থপরিচয়, সেই ইথর তরঙ্গ বাধ! পেলে ঈষৎ হেলিয়৷ চলে। জড় জগতের এই নিয়ম 
কিন্ত আধ্যাত্মিক জগতে খাটে ন। মানবত্বের পরিচায়ক নয়। 501710981 12৬ হচ্ছে 
(8৩ 080) 01 8:5453015330005 যেখানে বত বেশী বাধা, সেখানে তত্তই আত্মার গতি 
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অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ]. : 'গোষ্টীবিহারে' দেশসেবা ৩৯১ 
“গোঠীবিহারে, দেশসেবা | * 


আজ মাতৃত্বৈবতযজ্ঞের খাত্বিক হুবাসংগ্রহের জন্ত দেশবাসীকে যে আহ্বান করিয়াছেন 
তাহ!তে লাড়! দিয়াছে প্রধানতঃ দেশের যুবকবৃন্দ। এখন আর বক্তৃতার দিন নাই: 
অনুষ্ঠানের যুগ আসিক়াছে। যুবকগণ লাগিয়! পড়িয়া কর্ণ উদ্তক্ত হইগাছে। ম্বদেশ-ভক্তি। 
স্বদ্নেশ-গ্রীতি কাহাকেও শিখাইতে হয় না। হ্বদেপ-তক্তি-গ্রীতি মনের সাধারণ বৃত্তি 
অন্তান্ত বৃত্তির মত এই বৃত্তিরও শ্যুর্তি হইয়া থাকে। নিজের জিনিষকে সকলেই ভালবাসে। 
নিজের জিনিসের সংরক্ষণের জন্ত সকলেরই চেষ্টা হ়্। যুবকদের মধ্যে তাহাদের এই স্ধ বৃত্তি 
উদ্ব,দ্ধ হইয়াছে। | 

সকল দেশে যুবকেরাই দেশের মেরুদণ্ড, দেশের আশ! ভরস| ) দেশের সর্ববিধ উপ্নতির অপ 
রিসীম শক্তি যুবকের বাসুতে, যুবকের গ্রাণেই রহিয়াছে । যৌবনের অপরিমেয় শক্তি না হইলে 
বিশ্বের গঠন হয় ন!। সেই জন্য ধুবকের কাছে আমরা প্রত্যাশা! করিনা, এমন কোনও কাজ 
নাই। কি করিয়। যে সফল কাজে, সক দিকে যুবকদের চিন্তাশক্তি, কর্শক্তি ও সংহতিশৃক্তি 
সম্মিলিত করিতে পারা যায়, দেশের নান। অবস্থার ভিতর দিয্না তাহাও পরিস্ফুট হইয় 
উঠিতেছে। এখন সজ্ঘবন্ধ হুইয়! কাজ করিবার দিন। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিস্তাশক্তি ও 
কর্মশক্তির শোচনীয় পরিণাম কি, তাহা! আমর! দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচ্য ও 
পশ্চাতা জগতে, নবীন ও প্রাচীন ইতিহাসে সংহতিশক্তির জয় আমরা বেশ দেখিতেছি। 
ধ্মগ্রচারে, সমাজ সংস্থপনে, রা৪নৈতিক অত্যুদয়ে, কৃ, শিল্পে, বাণিজো, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের 
আলোচনায় এই সংহতিশক্তির দিব্য বিকাশ যে কোনও উন্বতিশীল জাতির মধ্যে প্রচুর 
পরিম:ণে দেখিতে পাই। 

গ্রাচীন ভারত যখন উন্নতিশীল ছিল, আদর্শ ছিল, তখন তারতেও এই সংহতিশক্তির 
দিব্য বিকাশ দেখিতে পাই। প্রাচীনভারতে লোকে ণগাঠী'বহার” করিত। নগক্বাদী- 
দের সকল কাজের মধ্যে গোষঠিতে যাওয়া! একট! কাজ ছিল; তা আবার বখন তখন 
নয়-_গ্রত্যহ। সহরের লোকের দেখাদেখি গ্রামের লোকেরাও গোঠী তৈরী করিতে ছাড়ে নাই। 
এই সমস্ত গোঠীর উপন্থ নজর রাখিতেন খধির।। দরকার মত ছৃ'চারট! কঠোর নীতি 
তাহারা চালাইতেন। খখেদের যুগে ঠিক এই রকমই একট! অনুষ্ঠান ছিল। তবে 
তাকে 'গোচী' ন। বলিয়া 'সত| বল! হুইত। সভায় অনেক কাজের কথ! হইত। গরু 
ও চাষের উন্নতি লইর৷ আলোচন! হইত। পাঁশ! খেলাও হইত। বানী রাখিরা' খেলাও, 
টলিত। সভায় খেলোয়ারদের মধ্যে এই রকম খেলায় অনেকে ফতুরও হইত। তবে 
যারা পাশা খেলিজ, তাহাদের উপর লোকে খুসী ছিল ন!। সভায় তর্কযুদ্ধ হইত, কবির, 





পু আনঙোের বিধয় যুবকের! এই আহ্বান অগ্রাহা করেন নাই। ডাহার সুর্য থহথে কব রে 
রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষা করি কার্ধাকষমতার পরিচর দিষবাছেন এবং জলগাবনের পীড়িভদিগের মেবায় জনত 
দিক ভিত ও অনা বজেহার পরিজন হরি বেশে হৃখটন্ছায় করিতেছেন। 


নব্যগারতা  [ চত্বারিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্যা । 


জড়াই ছইত। মাঝে মাঝে কাব্যকল।র আলোচনার জন্ত অধিবেশনও হইত। রচনাকুশল, 
তর্কনিপুণ ব্যক্তিকে পুরস্কারও দে ওয়া হইত। ইহাদেরই নাম হইত পভ্য। এই সভাগুল 
দেশেরও অনেক কাজ করিত। এখান থেকে সমন সমর বিচারালয়ের কাজও হইত । 
ধর্ম নীতি ও সমাক্সরক্ষার কাজও হইত । রান্তাধাট তৈরী করা, এগুলি যাহাতে খারাপ না 
হইয়া যায় তাহার ব্যবন্থ! করা, এই সভার কর্তবোর মধ্যে গণা ছিল। নগরবাসীর স্থান্থযরক্ষা 
ও অনুবিধ। নিবারণের জন্ত সভার চে্ট! বড় কম ছিল ন। নগরে বা গ্রাথে খানা, ডোবা 
যাহাতে অস্থাস্থাকর না হয় তাহার জন্ত এই সকল সভায় আপ্োচনা, হইত। নগরের জন 
নিকাশের পথ যাহাতে বন্ধ ন! হুইয়। যায় তজ্জন্য সভ। হইতে ব্যবস্থাও হইত । এই সভাই 
পরধুগে "সমাজে পরিণত হয়। নাম পৃথক হইলেও ইহার কাজও ভার অন্গরূপ ছিল। 


সম।জও এই রকম দেশের উন্নতিবিধায়ক ছিল। 
« আঙকাল আমাদের দেশের যুবকের! 'ক্লাব' করিষ্বা থাকেন। অনেকে মনে করেন, 


ইছাও পাশ্চাত্য আধুনিক গ্রথ।। এই সব ক্লাৰে গিয়া! ফুবকেরা নানারকম আমোদগ্রমোদও 
করিয়া খথাকেন। আমোদ আহলদের সঙ্গে অনেক সময় দেশের ও দশের কাজের কথাও 
হয়। ভাল ভাল প্রসঙ্গ লইগাও আলো5না! হইয়। থাঁকে। ঠিক এইরূপ ক্লাবই সহরে বা 
গ্রামে গঠন করিয়! যদি পাড়ায় পাড়ায় এক বা ততোধিক স্থাপন কর! যান, এবং তাহাতে 
অন্ততঃ সেই সেই পাড়ার অভাব, অভিষে'গ সম্বন্ধে আলোচন! হয়, তাহা হইলে এই ক্লাবের 
দ্বারাই সেই প্রাচীন ভারতের “গোঠীর' কাজ অনায়াসে স্থুসম্পন্ন হইবে। আমাদের বর্তমান 
অবস্থায় এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিবেশীর অভাব, অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা 
এখনও যে উদাসীন নই, তাহ! নছ। বরং দুরের সঙ্গে আমর নিকট সম্পর্ক করিতে চাই, 
কিন্ত নিকটের সম্পর্কিত যাহা কিছু, অবিমৃশ্যকারীর যত অনায়াসে তাহ! উপেক্ষা করি। 
এই উপেক্ষার মূলে কখনও জড়তা, কখনও ওঁদাসীন্য, কখনও হিংসা, কখনও অন্ঞত? কিন্ত 


এককথায় ই! আজ্তারই নামান্তর । 
আমাদের ক্লাবে উন্নতিমূলক, চিত্তশোধক সক মূলাবান্‌ গ্রন্থের আলোচনা হইতে পারে। 


বিজ, ষজ্জন ও নুবক্তার নানাবিষয়ে বন্তৃত! হইতে পারে। কুটীর শিল্পের ব! অর্থকরী যে 
ফোনও শিল্প, কৃষির আলোচন। হইতে পারে, গ্থাস্থ্যতত্ব, চিকিৎসার আলোচন!। হইতে পারে। 
জানগাজ্যের যেকোনও বিভাগের প্রয়োজনীয় আলোচন'র ক্লাব যোগ দিতে পারেন। এই 
অনুষ্ঠানটা সামান্ত হইলেও ইহার মূলা এত বেশী যে, তাহ! ভাষার ব্যক্ত করা যায় না। এই 
'অনুঠানের ঘারা ন। হইতে পারে, এমন কাজ সেই পাড়ার খুব কমই থাকিতে পারে। গ্রামে 
গ্রামে এখন অপাঠা ও কুপাঠ্য নাটক উপস্তাস ও গল্পের বই লইয়াও লাইব্রেরী হইতেছে। এই 
লাইব্রেরীগুলিফেও ক্লাবে পরিণত করিয়া। জনদেব! তাহার উদ্দেশ্য করিয়া, মূল্যবান অল্লসংখ্যক 
গ্রন্থ রাখিয়াও এই অনুষঠান সফল কর! ঘাইতে পারে। নহর বহ্ুপল্লীর সমবায্ন। প্রতি পল্লীতে 
এক, ঢুই, ভিন, প্রয়োজন বুবিয়|। যত ইচ্ছা, এইরূপ ক্লাব বাড়াইয় কার্য আরম্ত কর! যা্টুথে 
পারে। সহরে এখন ক্ল]রের অন্ত নাই। এই সমঘ্ত ফ্লাবের জন্ক অর্থব্য়ও বেশ হয়। আমোদ 
আহমাদ, মা হইলে মানুষ বাঁচে দা] কিন্ত গামোদ বত বিশুদ্ধ হয়, জীবনীশকতি মানবের: 


অগ্রহায়ণ) ১৩২৯ |] জি “নকোটি উষ্টদ্ধার ৩৯৩ 


তত বাড়ি! যার। এই অন্ত, এই জীবনীশক্তিবর্ধক জামোদের সঙ্গে যাহাতে ক্লাবে করাবে 
নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচন! হয়, আমাদের প্রতিধেণীর৪ আমাদের নান! অভাব 
অভিষে!'গের প্রতিকার হয়, দেশের ভবিষ্যবংশ, সমাঞ্পতি ও সামাঙ্জিক যুবকবুনদের কাছে 


আমর! তাহাই দাবী করি। 
রা শ্রীমমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ। 


নফকোঠ্ঠী উদ্ধার 


ডাক্তার রোগীর উপর অস্ত্র চিকিৎস। বিবার পর যদি বে ন--[119 009186101 0৪5 
51100955001 1006 0১2 709016100 01690 ( অন্ত্রচিকিৎসাটা! বেশ শান্ত্রসম্পত ভাবেই কর 
হইয়াছিল, তবু রোগী বেচার! মার! পড়িল); তাহা হইলে তাহার হাগষশ যে খুব বাড়ে না, 
তা বলাই বাহুল্য । কিন্তু আমাদের দেশের উপর এতদন যাঁহার| চিকিৎস। চালাইস। 
জসতেছিলেন তীহার। কতকট। এ ন্নকম কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তীহাদের 
কথার সার মন্দ এই--“আমর! যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম তাহা ঠিক 7 তবু রোগীর এখন ধাত 
ছাড়িয়! যাইবার ভয় । অতএব সে ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্বক । এখন কিঞিৎ 917701271 
চাই”! আর সেই উত্তেজক ওষধের নাম কাউন্সিল প্রৰেশ।” 

কাউন্দিল প্রবেশ করিয়। লাভ হইবে ঝ| ক্ষতি হইবে আপাততঃ সে বিচার করিতেছি ন! ; 
রোগীর এমন ধাত ছাড়িয়। যাইবার মত অবস্থ। কেন হইল সেই কথাটাই ভাবিতেছি। 
সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির প্রকাণ্ড রিপোর্টের মধ্যে সে কথাটার বিচার কোথাও দেখিলাম 
না। তীহাদের মতে স্কুল কলেজ প্রভৃতির বয়কট বেশ ভাল রকমই চলিয়াছে, যেখানে 
আধিভৌতিক (17866121 ) ফল লাভ হয় নাই, সেখানে আধ্যাত্মিক (12075) ) ফললাভ 
যথেষ্ট হইয়াছে । আদালতের উকিল ব্যারিষ্টারেও নাকি লজ্জায় একেবারে ভ্রিয়ম।ণ হইয়। 
পড়িয়াছে।. আর অন্তান্ত বিষয়ের ত কথাই নাই। ১৯২২ সালের ভ্ুন মাসে নিখিলভারস্তীয় 
কংগ্রেস কমিটি বলিয়াছিলেন, যে বাররোলিতে যে কাধ্যগ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহ। বেশ 
ভাল রকমই চলিতেছে । তাহার পর ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির রিপোর্টে দেখ! গেল যে না, 
তাক! হয় নাই। বারদোলির ভনুশাসনের পর হইতেই বর্মাদের মধ্যে উৎসাহভঙ্গের লক্ষণ 
দেখ! দিয়াছে। তাহারা হতাশ হইয়া! কাজকর্ম ছাড়িয়! দিয়াছে। এখন, তাহাদের উপর একটা 
901108191 ন। লাগইতে পারিলে কাজকর্ম অচল হইয়া] পড়িবে। গুনিতে পাওয়া যায় যে 
বারদোল অন্ধুশাসনের উপর শ্রদ্ধার অভাবই নাকি এইরূপ শিথিলভার কারণ। রিপোর্টের 
কর্তার! সে কর্মীদেরই দোষ দিয়াছেন; বারদোলিয় অন্ুশাসনের কোনও দোষ দেখিতে 
পান নাই। সেই জন্তই যনে হইতেছিল--1)৩ ০6151101) 989 30606539001 1১৫ (75 
08167 0150 

আমার মনে হয় আমাদের শ্বরাজের আদর্শের মধ্যে ও স্বরাজ পাইবার কার গরানীর মধ্যে 
'যে গোঁজামিল রহিযা গিয়াছে, উৎসাহতক্গের তাহাই কারণ। আর বায়দোলির সেটুকু ধর! 


খু 


৩৯৪: রা নবযতারত ' [ চস্বারিংশ খখ, ৮ম সংখ্যা 
পড়িয়াছিল। একট! উদ্দাহরণ দিঃ| আমার মোট কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা! করিব। দেশের জন- 


লাধারণ যে স্বরাজের আদর্শে উদ্দ্ধ হইয়াছিল তাহা মহাত্মা-গ্রচারিত আধ্যাত্মিক গ্বরাজ নহে; 


তাহ! কষুত্িবৃত্তির উপায়। সাধারগ লোকে ভাবিয়াছিল যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা 
জমদার বা পুলিলের অত্যাচারের হাত হইতে 'বাচিবে, আর খাজনাট্যাকের দায় হইতে কতকটা 
অব্যাহতি পাইবে। সেই জন্তই তাহার! ্বরাজের নামে মাতি?] উঠিযাছিল। কন বারদোলির 
পর কংগ্রেশ বর্তৃপক্ষ হুকুম জারি করিলেন $-_ ৃ 
00171017105 10851080567 01098610600 05 006165 01 005 ৬/০110175 
(00871016555 008 005 015 1701[73811)5 15005 6০ 005 70170117061) 0 ৬ 011105 
0017701666৩ :5051553 (500021955 ড/01%615 ৪110 01281015500105 00 10017 06 
17065 01১46 5001) 91001010106 06151706505 ০০07078100০ 0116 15501061915 06 
80001751555 2190 0)561655101001905 00005 19550 100065915505 0৫6 006 ০০9010019, 
105 ৬/01101775 00100016655 2550155 015 26001070515 0086 056. 001)21559 
170৮5610650 15 12170 599 10091)050 (0 206508 01051715551 510155 270 0)50 
8561) 10615 005 19065 109৮6 21165215099 (1৮6 (:017017)1065519 095115 19 1)৭1 
1601535 51)0810 105 50921) 09 1700951 ০1891688107 5100 ৮9 676 95081 
12008159 6০ 81010180100 | 
« জাদের উপর হুকুম হুইল যে, তোমরা! খাঁজন! ট্যাক্কা বন্ধ করিও ন|। জহ্দারদের বল! 
হইল যে তাহাদের স্বার্থে হত্তক্ষেপ করিবার অসহুদ্েষ্ট কংত্মের মোটেই নাই। আগে বাকি 
খাজন! গ্রজার়। মিটাইযা দিত, তাহার পর প্রজাদের যদি কোন অভাব অহিযোগ থাকে 
ত সাঁলিসী আদালতে তাহার বিচার হইবে। কিন্তু জমিদারের! যদি সালিসী মালিতে 
কাজী ন। হন ছাহাহইলে যে কি হুইবে সে সম্বন্ধে কংগ্রেস একেবারে চুপ! 
. স্থকুধের হুরটি একেবারে ইংরেজ সরকান্ের মত। আগে আমাদের কথ। মানি! লও; 
সায় অন্তায়েক বিচার পরে হইবে। 
ফল যাহ! হইল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির রিপোর্টে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রজাদের 
আর বর্তাদের উপর বিশ্বাস রহিল না; বম্মারাও হাল ছাড়িয়া দিল। প্রজার! ত কর্তাদের 
সথের আধ্যাত্মিক ব্বরাজের জন্ত আসে নাঃ, তাহার! আসিয়াছিল পেটের জালায়! বর্ডার সে 


কথ বুঝিলেন না, আজও বুঝেন নাই। 
আজ কথ! উঠিয়'ছে কর্তার! নাকি কাউন্সিলে গি*। গ্রজাদের নষ্ট উৎসাহ উদ্ধার না 


দিবেদ। "হাঃ 
টইর শ্ীউপেন্্রনাথ বগ্যোপাধায়। 





তগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ] সাহিত্য ও ন্বাদেশিকতা৷ ৩৯৫ 


মাহিত্য ও স্বাদেশিকত। 


আমর! গেয়ে থাকি ৷. 
আমার সোণার বাংল!, আমি তোমায় ভাপবাদি। 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, 
আমার প্রাণে বাজায় বাশী॥ 


একথ! সত্য । আমরা কোন দেশবিশেষর ব কাঁলবিশেষের প্রভাবে জন্মেছি এবং 
সেই দেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে । কিন্তু বদ্ধ আমাদের প্রাণে বিশ্বজগতের 
অন্ধ কোথাকার আকাশ ব! বাতান স্পন্দন উৎপাদন ন! করে, যদি আমর! অন্ত দেশের বায়ুতে 
আড়ষ্ট মৃত প্রায় হয়ে থাকি, তবে আমর! হয়ত বাঙ্গালী হব, কিন্তু মানুষ হব না! । আমাদের জাতী- 
রত| রক্ষা! করতে গিরে, জাতীয়তার বড়াই করে, আমরা বদি বিশ্বজগতের য। শ্রেষ্ঠ স্যটটি, বিশ্ব- 
মানবের বাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তাহ! হতে নিঞ্জকে বঞ্চিত করি, তবে আমরা শুধু যে নিজেদের ছোট 
করব, মনকে পঙ্গু করব তানয়, এরূপ লিলিপুটদের সাধের ধন "জাতীয় ভাব" ব৷ “ঘ্বদেশীত্ব* 
বেশীদিন বাঁচবে ন!। 

কেন? কারণ, আমর! গুধু বাঙ্গালী নই, আমর! মানুষও । আমাদের বাঙ্গালীত্ব একট! 
বিশেষ গুণ মাত্র, আমাদের প্রধান গুণ হচ্ছে মনুষ্যত্ব )-_যুগে যুগে দেশে দেশে যে মান্য হয়েছে, 
কাজ করেছে, স্বতিচিহ রেখে গেছে, আমর! তাহাদের ভাই ; আমর! বিশ্বের সর্ববিধ সত্যের, 
সর্বববিধ ধনের সমান অধিকারী । বদি আম?! আমাদের নিজ দেশ বা কালকেই সব চেয়ে 
বড় করে দেখি, বদি অন্ত দেশ ব অন্ত যুগের মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করি, তবে 
আমানের বাঙ্গানীত্ব পূর্ণত্ব লাভ করবে না। আমাদের প্রাণ ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ গাছের মত 
শুকিয়ে যাবে, ঘরে যাঁবে, তার ফুল হবে ন|, ফল ধরবে না। আবদ্ধ বাতাস, সঙ্কাতি।, প্রাণের 
মধ্যে ক্ষর়কাশ আনে। জগত জুড়ি! মানবের নব নব জ্ঞানের, নব নব ভাবের, নব নৰ 
উন্ামের জতি প্রশস্ত, অতি বিচির প্রবাহের জাহ্নবী বহিতেছে। আমরা বদি তা! হতে 
নিজেদের বিচ্ছিম্ন করে, নিজ দেশে একটি ডোব! খুঁড়ে তাহাতেই বাস করি, তাঞার জল হতে 
খাদ্য সংগ্রহ করি, তাহার মধ্যেই ডান! আস্ফালন করি, এবং পরস্পরকে লেজের চাটি মারি, 
তবে আমর! পোন! মাছ হব, মান্ুষ হতে পারব ন|। 

শরীরের মত, মনেরও শ্রেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে বিশ্ব সংসারে খোল! বাতাসে খোল। 
আকাশতলে বাহির হতে হবে। 

.ক্কায়ণ আমাদের বাঙগালীত্ব অপেক্ষা! আমাদের মন্যাত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত এবং বেশী 
মূলাবান। হদি আমর! বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের বেশভূষ! রীতি নীতির বাহ্য পার্থক্ষা 
সত্বেও, সাহার চেয়ে অধিকতর গভীর অন্তরের একত। অনুভব করতে না পারি, যদি মানবের 
সনাতন ভাবে, ভাবনায় এবং বলে চলতে না পারি, তবে বুঝতে হবে যে আমাধের মানব হতে 
এখনও দ্বেরী আছে, আমর! প্রানীজগতের জগ এক. 'শ্রেদীয় জীব; অভিব্যক্তির সোপাকে 
টিটি পর্ণ ম্যাথ মা করতে ০ এট রব: করবার কথা নয়) এই শন 


প্রঃ 
রা 


৩৯৬ |... নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


সন্ধঃ থাক্‌লে, এই নিরে বড়াই করলে অ।মাদ্রই ক্ষতি হবে, বিশ্বজগতের, মানবজাতির ক্ষতি 
হবে না। 

বাহ! সতা, হাহ! সুন্বর, যাহ। শিব, তাহ। দেশ ব1 কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। কোন দেশ 
বা কাল তাহার দ্নেহট!, তাহার ভাষাটা, তাহার বাহা আবরণট। মাত্র দেয়, কিন্ত তাহার 
প্রাণটি দেশকালের অতীত । যাহ। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাহার চিহ্ন হচ্ছে যে, তাহা সর্ব 
দেশে, সর্ব যুগে মানবের প্রাণে প্রবেশ করবে, সকলেই তাহাকে জাদর করবে, স্বীকার 
করবে । জিজ্ঞাস! ঝরবে ন৷ মহাশয়, আপনি কোন্‌ আশ্রম, কোন্‌ বণ? আর যে ত্য এই 
পন্নীক্ষায় আটুক। পড়ে যায়, তাহাকে মানবমনের দ্বিতীক় শ্রেণীর বা নিকৃষ্ট হ্যষ্টি বলতেই হুবে। 
তাহার চল্তি বড় কম দুরে, তাহার জীবন সংক্ষিপ্ত । 

বিজ্ঞানের সত্য দেশ কালের অপেক্ষা করে না, জ্যামিতির গ্রতিজ্ঞাগুলি সকলের ্বীকাধা, 
রসায়নের নির্ধারিত সতাগুলি যে দেশে, যে বসতে ইচ্ছা পরীক্ষাগারে শ্বহস্তে গ্রমাণ কর। যায 
একথ। আপনার! মধলেই জানেন । কুইনাইন, ব। তাক্কাকে রং করে সংস্কৃত নামের টিকিট 
লাগিয়ে ছল্সবেশী সংস্বরণটি, সব দেশে সব যুগেই সর্বজববদ্রসের কাজ করে। বমস্ত রোগের 
সিন্ধ চিকিৎস। প্রণালী কোন্‌ দেশে বা কোন্‌ যুগে আবৃত হুদ আমরা ভুলে গিয়েছি, কিন্ত 
তাহ।র ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করছি । এগুলি বিশ্বমানের সাধারণ সম্পতি। 

কিন্তু অনেকে বলেন, অন্ততঃ ভাবেন, ষে এ কথ/জড় বিজ্ঞানে খাটে, সাহিত্য ও কলার 


পক্ষে ধত্য নছে। আজ আমি দেখছি যে এই বিশ্বান। ভুল। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের চিহ্ন 


হচ্ছে যে তাহার মূল্য ভাষার উপর, সমকালীন আচার ব)বহারের উপর, কবির দেশের আব- 
হাওয়ার উপর নির্ভর করে না। অন্থবাদে তাহার ক্ষীরটুকু ক্ষয় করতে পারে ন1, জলটুকু মাত্র 
উদ্ভিয়ে দেয়। এই জন্ত সেক্ষপিয়র জগতের কালিঙাস হয়েছেন, ইংলগ্ডর নিজন্ব সম্পত্তি 
মাত্র নহেন। এই জন্ত আমাদের পিতামহের1_-কালে। চামড়া, ধূতিপরা, ভাতখেকো, পরা. 
ধীন, খোলারঘরবানি, কালাপানি পার হবার ভয়ে ভীত, রাজনারায়ণ বন্থুর যুগের বাজানীর 
-- সেক্ষপিয়র পড়িয়া পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আন, তাহার! এবং ঠিক গাহাদের পরবর্তী 
যুগের বাঙ্গালী ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রসে মন দগ্ধ, সরস, সবল করেছিলেন বলেই 
তাহার! বাঞ্ধল। ভাষায় অমর সাহিত্যের হাটি করতে পেরেছিলেন। আমর। অনেক সমস 
ভুলে যাই যে; বর্তমান যুগের বাঙ্গাল! সাহিতের ন্য্টি হরেছিল শ্রীরামপুরের হিশনারী 
কেত্রী প্রমুখ নুধীগণের দ্বারা । ১৮১৮ খানে যখন লর্ড ওয়েলেন্লী ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজ সংস্থাপন করেন তখন কেরী হলেন সেই কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক এবং 
তাহার দ্বার! অস্প্রাণিত হয়েই রামরাম বন্থু, রাঁজীবলোচন, মৃত্যুজয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি 
মনীধিগণ নূতন নূতন গ্রন্থ রচন! করে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। 


(বে. বিদ্যাসাগরকে বর্তমানযুগের প্রাঞ্জল নুরুঠি-সঙ্গত 'মধুমাখ!! .গধ।সা হিত্যের সৃষ্টি বূর্ত। 


 বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন! (তিনিও ছিলেন এই ফোর্টউইলিয়াম, কলেজের অধ্যাপক. ত্র 


লই আবেইনের হথ্যেই ভিনি গদ্/ স্যহিত্যের 'শিক্ষানবিশি' করেছিলেন। ... : :/%. 


"পর্ব যুগে এই বে আমাদের .মাহিত্যিক মহারখীগণ,, আনামের দার, 


গগ্রহায়ণ, ১৬১৯ : সাহিত্য ও স্বাদেশিকত। ৩৯৭ 


ব্ধিম, হেমচঞ্জ, নবীন এবং রবীন্ত্রমাথ (মাইকেলের কথা! ত বলতে হবে না) ইহার! 
ইউরোপের সাহিত্যের রসে মাতোয়ারা হয়েছিলেন বলেই তীহাদের বৃত্তিগুলি এত সজাগ, 
নিজস্ব প্রতিভা এত প্রথর ও সতেজ হয়েছিল। সাহিত্যকানমের বনস্পতিদের পাশে 
দাড়িয়ে ভীহার! গ্রতিজ্ঞা করেছিলেন, হা! আমাকেও বড় হতে হবে, এই সব বিদেশী 
আদর্শে আমার মন যে মাত্‌্ল, আমার র5নায়ও যেন সেই মত সার্বগনীন, সর্বকালীন 
সৌনদরধ্যমঙ্গিঃ থাকে, তবেই আমার চেষ্টা সফল হবে। ইহার কমে আমি কিছুতেই সন্ত 
হবনা। 

| "বিরচিব 'মধুচক্র, গৌড়জন যাছে 

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি.....****১১০১, 


মনে করবেন ন! আমি বল্ছি যে, তাহার! অন্থকরণ কারয়! ইংরাতী ক্ষবির কবিত্ব চুরি 
করে বর বাঙ্গালী কৰি হয়েছেন। তাদের মৌলিক প্রতিভ। ছিল, সমকক্ষের সঙ্গে নীরব 
গোপনীর গ্রতিত্স্থিতায় সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে--ম্বদেশীর গণ্ভীর মধ্যে চোখ 
বেধে খুতে খুরতে হয় নাই। অনেকেই ভয় পান যে অন্ত জাতির নিকট কিছু গ্রহণ করলেই 
স্বজাতির অবমাননা হবে। ইটালীর সাহিত্যরথীগণের রচনায় মুগ্ধ চলার এবং স্পেনসান 
ইংরারি সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। তাহাদের অপূর্ব সাহিত্যে গেত্রার্ক (9502101)) 
দাস্তে (08:06) বোকাশিও (9০০০৪০০?০) প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যিকগণের ছায়৷ দেখ! বায়। 
আর অমর কবি শেক্ষপিয়ঃ অনুবাদের অন্বাদ পড়ে ইংরাজি সাহিত্যকে মধামূল্য রত্রনিকর 
উপহার দিয়েছিলেন। শেক্ষপিয়র সম্বন্ধে কথিত আছে--”17610150/ 11005 19010 8100 1693 
(7661 নর্থ প্টার্কের অনুবাদ করেছিলেন (3070:5 11210319600 01 চ1802105 
[49৩3 আর শেক্ষপিয়র তাহা হতেই তীহার জুলিয়াস সিজার, (]81103 (5889৩: ) 
করিওলেনাস, ( 0০110150585 ) এণ্টনি-ক্রি ওপে্র। (&000007-0190505 ) প্রভৃতি নাটকের 
আখ্যা! সংগ্রহ করেছিলেন । বিখ্যাত ফরাসী ন।ট্যকার মলেয়ার ( 1101151৩) প্রথমতঃ 
ইটানীয় ভাষায় লিখিত রহন্য অবলঘ্মে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা! করেন। কেহ কফেছ 
এমনও বলেন বে বিলাও. ( ড/৩7121)0 ) জর্মমান ভাবায় শেক্ষপিয়রের নাটকাবলীর যে সফল 
অনুধাদ করেছিলেন তাহাত্েই জর্শন সাহিত্যের হুত্রপাতত হয়। এ কথ। সর্বজনবিদিত থে গেটে 
(3০৮8৩) জগ্মিবার অন্ন হইশত বংসর পূর্বে ইংরেজ কবি মালে? ফোঁষ্ট (78031) রন! 
করেছিলেম। কিন্ত একখ! কেহ বলেন ন| যে, চসার শেক্ষপিয়র মলেয়ার ও গেঁটে 
মৌলিফতীবিধর্জিত। আমাদের মধুহ্দনদত্ত দাস্তে ও মিলটন আত্মসাৎ কমতে পেটে” 
ছিপেন: বলেই মেখনাদবধ কাব্য রচনা! করতে পেরেছিলেন । সেই ধুগের বাঙ্গাল! 
সাহিত্য ইংরেজি লাহিত্যের সম্তান বললেও অতুযুক্তি হয় না। তখনকার সাহিত্যিকগণ 
িচার্ডগন্‌ ও ফিলডিং থেকে আরম্ত করে স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারে পধ্যন্ত সমণ্ড ইংরাজি 
সাহিতোর রস নিঃশেষে গলাধঃকরণ করেছিলেন । কিন্তু তাই বলে কেহ একথ। বলতে 
পারেন মা.যে “আলালের ঘরের :ছুলাল,' “বিষবৃদ্গ', স্বলিতা' প্রভৃতি আনামাউ প্রতি! 
গর্ত প্র সফল ইংরাজি সাহিতের অন্ধ অহক্ষরণ মান্ী। : 


৩৯৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


আর আমাদের আধুনিক, এই বর্তমান যুগের দেশী সাহিত্য যে এত নীরস, এমন প্রাণহীন, 
এত খেলে, তাহার প্রধান কারণ এই যে আমর! আমাদের জীবনকে হ্বদদেশীর ডোবার ডুবিয়ে 
বিশ্ব মানবের শ্রেষ্ধন হতে নিঞ্ধকে বঞ্চিত কর্ছি-_ দেক্ষপিয়র পড়ে গ্রাথকে মাতিয়ে তোল! দূরে 
থাকুক, গোলদিধীর স্বরম্বতীজেল হইতে খালাস পাইবার পর আর তাহ পড়তেও ঘ্বণ। বোধ 
করি। ভাৰি ইঞাতে আমাদের শ্বদেশীত্বের ছানি হবে, বিদেশী মালের বাবহার কর! হবে। এই 
অহস্কারের ফলে আমাদের মন বথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন, আমাদের গ্রতিতা৷ জগতের 
শ্রেষ্ঠ সাহিতিক আদর্শের সংস্রবে আসতে ন| পারায় মার্জিত, সবল ও বিচিত্র হতে প্রারে না। 
গগগ্রামে পু জমি রসস্তানের মত তাহ।র নিজের অন্তনিহিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে 
পারে না। নে নিজের মধ্যে নিঝেকে খর্ব করে রাখে, বনরগায়ে খা্টাম হয়ে চোখের সাম্‌নে 
একট! দেয়াল তুলে ক্রমে হ্ম্বদৃষ্টি হয়! পড়ে। 

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ত কথাই নাই। বাঙ্গালাভাঘ! যে এমন অসম্পূর্ণ, সন্কীর্ণ সীমাবদ্ধ 
হয়ে আছে তাহার অন্তুতর কারণ আমাদের বিজ্ঞানচর্চার অভাব। উনবিংশ শতাব্ধীতে 
ইউরোপীয় সাহিত্য যে এত প্রসার লাভ করেছে সার একটি কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক 
ক্লবেষণামূলক তথ্যসকল তাহাকে পুষ্ট করেছে । কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাস্বরধ, 
চিত্র-বিদ্য| এবং গন্ধর্ব-বিদ্য। প্রভৃতি কলার চর্চ। যতদিন না এদেশে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে 
ততঙ্গিন বাঙাল সাহিত্য সর্বাবয়বনণ্পন্ন হতে পারবে ন!। | 

লোহা ও পাথরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন হর়। এক জলন্ত দীপ হইতে অপর দীপ 
জালান যায়, যদি দ্বিতীয়টার প্রকৃত তেল শল্তে থাকে । বিদেশী সাহিত্যের কলার উজ্জল 
জীবস্তরশ্শি হতে যদি আমর! দুরে থাকি তবে আমাদের অন্তরের দীপ নাজান থাকবে, 
জলবে না। 

বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা 
ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে--একঘরেদের সমাজে নহে। গ্রীসের মহান সভ্যতার উদয় ক্রীট 
দ্বীপে যেখানে মিশর, সিরিয়া, ইঞ্জিয়ান জাতি একত্র মিলিত। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চপ 
বিক্রমাদিক্যের সভায় ভারতী॥ ও রোমীন্ সভ্যত। মিলিয়। কালীদাসীধুগের স্বদেশী সাহিত্যে সৃষ্টি 
করে। খালিফ হারুণ ও মামুনের সভার গ্রীক, হিন্দু, আরব ও পারসীক গ্রতিভ| ও .সাহিত্োর 
সামঞ্জস্য হয়। আর আকবরের সভার হিন্দু ও সারাসেন, খৃষ্টান ও পারসীক সাহিত্য, জান 
কলার একত্র সমাবেশ হওয়ার অপূর্ব সাহিত্য, চির ও হ্র্য স্যঠি হয়। সেই মত বৌদ্ধ ফুগে 
জগৎ ও ভায়তের সভ্যতার ও জাতীয় ভাবের সংঘর্ষে এক অপূর্ব দ্রব্য সি হয়, বাহ! আমর! 
শোকের ও কনিষ্কের ইতিহাসে দেখিতে পাই--ইহাই ভারতের বহির্জগতকে শ্রেষ্ঠ 
দান।ক ্‌ 

কলিকাতা) ২২শে কার্তিক ১৩২৯। 

পীপ্রযুষ্নচন্ত্র রায়। 


৯ অহ এলে 


* লেখক এই প্রবন্ধের জন্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাধ সয়কারের মিকট বিশেষ ধস 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ চীনে কথা ৩৯৯ 
চীনে কথা 

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, “মরদৃক1 বাৎ ওর হাতীক। দাং*। হাতীর দীপ্তই 
মহামূল্য সম্পত্তি। দীত গেলে মালিকের নিকট হাতীর দাম থাকে না--শিকারের জন্তও 
ময়, বিক্রয়ের জন্তও নয়। মানুষের তেমনি কথ! । কথ! দিয়েছ, কি কথ! রাখতে হবে। 
কথ! যে মানুষ রাখেনা তার মূল্য নাই। সত্যপালন এখন আমাদের দেশে সাধারণ লোকের 
গ্রকৃতিগত নয় বলিয়া বিদেশীর| বলিয়া থাকে। পুরাকালে পিতৃসত্য পালনেয় জন্ত রাম 
রাঁজসিংহাসন পায়ে ঠেণিয়ী! চতুর্দশ বৎসর বনবাম করিতে গরিয়াছিলেন। সেজানর্শ এখন 
পাধারণ ভারতব'সীর দৈনিকজীবনে বিদেশীরা! দেখিতে পায় ন1। জাহাজে একজন চিত্- 
শিল্পীর সহিত পরিচয় হইল। তিনি কয়েকমাস ভারতবর্ষের বিডির স্থানে বাঁস করিয়াছেন। 
তাহার খবদেশ ডেন্মার্ক। তিনি বলিলেন ভারতবাসীর জঅনেকগুণ আছে, কিন্তু কয়েক- 
মাস ভরতবর্ষে বাস করি! তাঁহারও ধারণ। হইয়াছে ষে ভারতবাসী সতাপালনে তৎপর 
নহে। আমার সহিত আলাপে তিনি স্বীকার করিলেন যেভারতবাসী ভদ্লোকদের সঙ্গে 
সম সময় পরিচয় হইয়। থাঁকিজেও, তেমন ঘনিষ্ঠত। হইয়াছিল বলিতে পারেন ন!। পরিচিত 
ভদ্রলোকের সত্য কথ! বলিত্বেন, মিথা। বলিবার তাহাদের প্রয়োজন হইত না। অবনীক্র 
নাথ ঠাকুর ও গগণেন্্রনাথ ঠাকুর সত্াপ্রিয় হইলেই ত দেশের সাধারণ লোকে সত্যগ্রিয় 
হয় না। তিনি বলিলেন, “আমার এক যুরোপায় বন্ধ, মুসলমান, একটা খ্যাতনাম! দৈনিক 
ংবাদপত্রের সম্পাদক । তিনি ভারতবানীকে প্রীতি করেন। তীাহারও ভারতবাসী সম্বন্ধে 
এই ধারণ।। যাছাদের সহিত নিত্য কার্বার করিতে হয়, তাহাদের কথান্ন তাহাদের সততার 
আস্থ| স্থাপন কর! যায় না। চাকর বাকর অকারণ মিথ্যা কথ! বলে।” জমি বলিলাম, 
"তোমার কথা? কিছু সত্য নাই, তা বলিতে পারি না। চাকর বাকর যে মিখ্যাকথ। বলে 
তার জন্ত মুনিবের দোষ বেশী। তোমার চাকর যখন তার মা, বোন, ভাই ৷ বন্ধুর সহিত 
কথ! বলে, বা কাজ করে, তথন সে কি তাহাদের কাছেও মিথ্যা বলে ? তবে তোমার কাছে 
ব। তোমার মুরোপীয় মুললমান বন্ধুর কাছে মিথ্যা ওজুহাত বের কেন? চাকরকে বেতন 
ছ্িবে মাসে ২৯২) আর তাহার হাত হইতে চায়ের পেয়াল! পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিলে জরিমানা 
১২। পে বেচারী বাধ্য হইয়া! একটা টাক! বাচাইবার জন্ত বলিবে যে বিড়াল লাফ দি 
যেজের উপর উঠিবার সময় পেয়াল! ফেলিয়! তাঙ্গিয়াছে। ত্াহাতেও টাকাটা বাঢাইতে ন! 
পায়িলে, পরের ছুই সপ্তাহের বাজায়ের টাক! হইতে যেমন করিস়্াই হউক একটী টাক! 
বেমালুম সরাইবে। কোথার মেনর হাত হইতে চায়ের পেয়াল! পড়িয়া তাঙ্গিলে ভাহার 
দিকট এক টাক! আদার করিবার কথ! ত তোমার মনে আসে না। মেয়ের বেল! প্রেমের 
শাসন, চাকয়ের বেল। ভয়ের শাসন। ুভর়াং মেয়ে সত্য কথা বলে, চাকর দিখ্যা কখ৷ 
ঘলে। আমি বলিতে চাই ন| যে তুমি ব1 তোমার মুসলমান বদ্ধ টাকরকে তয়ছায়! শাসন 
করিতে । কিন্তু তোমার চাকর অপর যুরোপীয় প্রভুর নিকট ভরের শাসন"পাইয়! অত্যন্ত 
হইয়াছে। আমি কথায় কথায় তাহাকে বরিলাষ যে জামি বিদেশে বেড়াইতে বাইতেছি। 


৪১ নব্যভারত [ চন্থারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য।। 


অন্যান পাচ হাজার টাকার বই আপবাব, আমার চাকরের হাতে ফেলিয়। রাখিয়া আমিয়াছি। 
তাহার বাড়ী কোথায় তাহাও ঠিক জানি না। আমার কাছে সে ছয় বদর আছে। 
আমাতে ও তাহাতে ভয়ের সম্বন্ধ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে চুরি করিবেনা। ১৯১৩ 
সালে ধখন আমি যুরোপ বেড়াইতে গিগ্রাছিলাম তখন আমার সব জিনিষ যে 
চাকরের হাতে রাখিয়া গিয়াছিলাম সে ত তখন সবে ছয় মাস আমার নিকট 
চাকুরী ক্রিয়াছিল। আমি ফিরিয়। গিয়। আমার সব দ্িনিষ পাইয়াছিলাম। একথ| ও 
বলিলাম যে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিবার সময় দেখিয়াছি, পদস্থ সাহেব 
বণিক টাকার খাতিরে অল্লান বদনে মিথ্য। চিঠি লিখিয়াছে। ইংরাজ বণিক্‌ মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিলে বা অসৎ আচরণ করিলে মহামাঞ্ত হাইকোটের স্বদেশী ও বিদেশী বিচারপতিগণ 
অনের্ষেই বলেন সেটা! সেই বণিকের স্থতিভ্রম কিন্ব! বুঝিবার ভূল। আমার পরিচিত 
বিচারকদিগের মধ্য যুক্ত র্যাক্কিন্‌ ও শ্রীযুক্ত পীয়ার্সন্কে দেখিয়াছি, প্রয়োজন হইলে পদস্থ 
গাহেবকে মিথ্যাবাদী বলিতে তাহারা দ্বিধা করেন নাই। শুধু ভারত প্রবাদী বৃটিশ বণিক্‌ 
€কন, খাস লণ্ডনের সন্ত্রস্ত বাবসাদ্দার কারবারের লোকসানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবৰার 
আশায় নির্গজ্জঞভাবে বুকটান করিয়! মিথ্যা চিঠি লিখিভেছে। তাংএর বর্ণিত ভদ্রলোকের 
দ্বেশ "ভারতবর্ষ ও নয়, ইংলগ্ডও নয়। তাংএর' মতে চীন ত ভদ্রলোকের দেশ” 
নিশ্চয়ই নয়। 

পেনাং বা! সিঙ্গাপুর চীনদেশে নয়। হংকং দক্ষিণ চীনের উপকূলে সমুদ্রবেষটিত পাহাক$। 
পাহাড়ের গায়ে ও পাহাড়ের পাদদেশে হংকং সহর। ইংরাজের তৈয়ারী আধুনিক সভ্য সহর। 
বিঞজলিবাতি, প্রশস্ত রাজপথ, তড়িৎশক্তি চালিত ট্রামগাড়ী, গ্রকা্ড অট্টালিকা, সাহেৰী 
হোটেল, সাহেবী-দোকান বন্দরে জাহাজের মেগ।। এপারে হংকং, ওপারে কাওলুন। 
ধারাদিম খেয়ার জাহাজ চলিতেছে । জাহাজে বিজ্ঞাপন, টাইফুন্ঝড়ের সংবাদ আদিলে 
ধেকোন মৃূহ্র্তে জাহাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। কাগলুন চীন মাদেশেরহ অংশ। সেখানেও 
কোনও যায়গা ব1 জাপ।নের কাছে ইজার! দেওয়| কোনও যায়গ! ব! ইংলগ্ডের কাছে 
ইঞজার| দেওয়া, কোনও জার়গ! বা যুকরাব্যের কাছে ইজারা দেওয়।। সাংহাইও ধরূপ। হংকং 
সহর ত ইংরাজের শাসনাধীন। হংকং সহরে পুলিশ পাহারা সবই ভারতবাশী। তাহার! 
হয় পাঞ্জাবের, নয় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত গ্রছ্েশের লোক, যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, এক এক 
পালোয়ান। শাংহাই বদরের যে যার়গাটুকু ইংরেঞজের হাতে সেখানে এ ভারতবাসী পুলিস 
পাহার৷। সাংহাইয়ের অন্তান্ত অংশে ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী পুলিস পাহারা! আছে। 
তাক্গতবাসী পুলিন দেখিয়া আমার মনে হইল, কার দেখ, কে পাছার! দেয়। তাও বন্ধ 
ইংরেজ পুলিস রাস্তায় পাহারা দিত! পাছার! দিতেছে ভারতবামী। দেবতাদের পরিহাস 
আমারের বুদ্ধির অগদ্য। 

বিগত ৩*শে ও ৩১শে মার্চ জামি মারাপুরী কাণ্টনে। কাঁওলুন হইতে রেলগাড়ীতে 
আন্দাজ চারি "ঘণ্টার পঞ্চ এক চীনে যুবক কাণ্টন রেলগুরে ষ্টেশন হইতে “অরিরেন্টঠাল 
হোটেলেক্* মোটর বো্টে আমাকে নিয়! উঠাইল।. লুনার পরিফ!র মোটর বোট.। তার 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ) চীনে কথ! ৪০১ 


পর়ে নদীতে অন্ধকারে গুধু নৌকার আলে! ও নৌকার ছায়!। . মনে হুইল তীর একদিক 
যেন হন্ধকার। কাণ্টন সহরের দিকের তীরে দূরে চিক মিকু আলে! জলিতেছে। আরও 
কিছু দূরে আমির! দেখি বিজলিবাতির আলোতে কোথায়ও ব। পাঁচতাল। ছরতাল। অক্টালিক। 
সব ঝক্‌ ঝক করিতেছে। বেশীর ভাগ যেন মিটি মিটি আলে! নীণে পড়িয়া আছে। এফ 
এক জায়গার আলোর ঝলক্‌ যেন আকাশে উঠিতেছে। মোটর বোট থামিল। আমার 
চীনে বন্ধুর_-চীনে ইংরাজীতে পক্রীন্দ৮-_পম্চাৎ পশ্চাৎ নৌকার পর নৌক! পার হইতে 
লা'গলাম। ছোট (স'ড়ি দিয়! উঠিয়া এক নৌক। পার হইয়াছি কি আবার আর এক পিড়ি 
দিয়। নামিয়। আর এক নৌকায় হাজির। তার পরে নৌক! পার হওয়! শেষ হইল । জেটিতে 
উপস্থিত। তার পরে রাস্তা পার হুইয়াই নদীর ধারে "অরিয়েপ্ট)টাল হোটেল”। চীনের 
সাহেবী হোটেল, চীনে চাকর, চীনে অতিথি। যুরোগীয় অতিথিও আছে। ছাদের উপর 
যুরোপীয় ধরপে৭ বাগান। রান্জিতে যুরোপীয় ভোজ খাইয়া, বিংশ শতাব্দীর শ্রীংয়ের 
থাটে, পালকের লেপের নীচে যখন শুইতে গেলাম তখন ভুলিয়া! গেলাম যে আমি মায়াপুত্রী 
কাণ্টনে। চীনে চাকরের! যদ্দি চেচাইয়। কথ! না৷ বলিত, তাহা হহলে মনে হইত আমি 
যুরোপে। একটা কথ! তুলিতে পারিতেছিলাম ন1। সিঙ্গাপুরে ও সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। 
৭5100519  002)02170) 1171050” এর আপিস আমার হোটেলের পাশেই। এটা 
নিতান্তই চীনে নাম। কোম্পানী সৎ, সরল, অকপট? কিন্তু তার সততার ও সরলতার সীম! 
আছে। | রঃ 

কাণ্টনের নদীর ধারের সর রাত্রিতে ও দিনে দেখিণে সে দৃষ্ঠ মনে চিরমুদ্রিত থাকে। 
রবিবাবু কলিকাতার বর্ণনায় বলিয়াছিজেন_-“ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট।* তারও 
বেশী মানুষ কাণ্টনে পোকার মত কিল্বিল্‌ করে। নদীতে জাহাজ, মোটর বোট, অসংখ্য 
নৌক।। পাশেরাস্তায় অসংখ্য রিকৃশ!, অসংখ্য মানুষ। লব এলোমেলো! । নৌক। হইতে 
তীরে আসিতে হয়ত দশ বারটা নৌকার উপর দিয়! আমিতে হইবে। শেষ নৌকা হইতে 
তীরে পৌছিতে হয়ত সি'ড়ী বাহিয়৷ দশহাত উপরে উঠিতে হইবে। নদীতে জাহাজের 
তৌ, জলের ছপ্‌ ছপ্‌ শব, ইঞ্জিনের ঘম্ঘস্‌ আওয়াজ । পাশে রাস্তায় ঢাক, ঢোল, কাষর, 
ঘণ্টা, বাণী, হার্মোপিকা। কন্সার্টিন।, গ্রামাফোন, আর অসংখ্য চলত্ত রিকৃশার টুং টুং ঘণ্ট!। 
এখানে মিনেমার কোলাহলপুর্ণ বিজ্ঞাপন, ওখানে রাধাচক্রের দোলায় স্গীতপূর্ণ আমোদ, 
কিছু দূরে পুরোহিতদের গম্ভীর বিচিত্র শোভাযাআ, আর সর্বত্র নৌকাবামী চীনে ৰানক- 
বালিকার আনন্বপুর্ণ কলরব। গ্রকাও অট্টালিকা, নক্বীর্ণ গলি, দোকানের ও ব্যাঙ্কের 
ভিড়, আমোদ) উল্লাদ, দারিজ্রয, রোগ, সৌন্দধ্যের ও আনন্দের ছবি, পাশেই মানবের ছুঃখের 
বীভৎস দৃপ্ত, আর প্রতি গলির মোড়ে অনাস্াতপূর্ব ছুর্গন্ধের ঝালকৃ। ডাকঘরে যাও, দেখিতে 
বিজ্ঞাপন--+*সাবধান, গটকাটা আছে কিন্তু।” রাস্তায় যাও, দেখিবে চীনে পুলিসের পিঠে 
দোনাল! গুলিপোর! বন্ধুক ঝোলান। নৌকার ছেলের! হয়ত পুপিসকে বাঙ্গ করিয়। পি 
.এক বাশ: ঝুলাইর। তীরে আসিরা. গন্তীরভাবে পা্থার। দিতেছে) আর হেই পুলিশ কাছে 
ভাবির! পড়িতেছে। 'ষনি দৌড়। কোথারগ ঝ| ৮1১৭ বংসরের ছেলে মেয়ের] রাস্বায় 


৪৪২ নব্ভারত *[ চন্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


&বনিয়। ভূয়! খেলিতেছে। যে হারিতেছে সে বে জিতিল তাহাকে ২,।২৫টা ছোট ছোট 
কাঠির মত কি জানি দিতেছে। আবার খেলিতেছে। আর বেই পুলিস কাছে জাসিতেছে, 
দৌড়িয়! পালাইতেছে। আমার মাথায় টুপি দেখিয়! আমার ভয়েও একছল ছুটির! পালাইল। 
আমি বখন হাসিয়া আশ্বাস দিলাম, তখন জ্বাবার খেলিতে বদিল। আমি কাণ্টনে 
যাইবার ছুইদিন পূর্বে কাণ্টন রেলওয়ে &্রেশনে একজন লোক লেনাপতি তাং হেংকে ছইগুলি 
মারিয়। বধ করিঝ়। প্রস্থান কয়ে। রাজিতে কাণ্টন মায়াপুরী, দিনে কাণ্টন মানব সত্যতার 
এক বিচিত্র লীলাভূমি । 

কাণ্টনের সরুগলি এখন প্রশস্ত রাজপথ হইতে চলিয়াছে। কাণ্টনে মোটরবাস্‌ 
(10601 020)701005 ) চলিতেছে । কাণ্টনে কলকারখানা খোল! হইয়াছে ও আরও অনেক 
খুগিবে। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের বিবাদ মিটিলে আর ১৫ বৎসরে কাণ্টন আধুনিক 
গুর়োপীয় নগর হইয়! গীড়াইবে। কান্টন সনূ-য়াৎ-সেনের রাজধানী 

কাণ্টনে বদিয়।',তথাকার এক সংবাদপত্রে পড়িলাম, জি, টি, আর্দ্র নামক এক 
মাফিন সাহেব, যুক্তরাজ্যের প্রজা, শাংহাই বন্দরে এক চীনে রিকৃশ। কুলিকে প্রহার 
কনিয়াছিল বলিয়া তাহার বিচার হয়। যুক্তরাজ্যের গ্রতিনিধি বিচারক বিচার করিয়। 
এ সাছেবের ৪ ডলার জরিমানা ও ছুইদিনের কার্াবাসের আদেশ দেন। এই শাস্তি 
ফমাইবার জন্ত সাহেব উকিল দ্বরখান্ত করেন। বিচারপতি কামশনার শুল্‌ (50১91) 
শান্তি লাঘবের জন্য উপরওয়ালার নিকট অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার অনুরোধ যে 
কায়াবাসের আদেশ প্রত্যাহার করা হউক, তবে জরিমান! মাফ. হইবে না, আর জরিমানার 
১৫ ডলার সেই প্রত কুলিকে হয! দেওয়া হইগ়্াছে তাহাও বজায় থাকিবে । অধিকত্ক বীরপুঞ্জব 
আর্মস্ং ছয় মানের জন্ত শাস্তি রক্ষা করিতে মুচল্কা! দিবে) এই শাস্তি লাঘবের জন্য 
দরখাস্ত করিবার সময় সাহেব উকিল বক্তৃতায় বলেন-_*এই ধরণের অপরাধ শাংহাইয়ের 
রাস্তায় প্রায় গ্ুতিদিন দেখিতে পাওয! বায়। বিচারপতির অবস্থান এষ্টর হাউলে (45601 
[1085৩ )। ছইদিন পুর্ববে এই্টর হাউসের ফটকের কাছে দেখিয়াছি রাত্যায় শিখ. পুলিশ 
পাহারা ওয়াল! এক রিকৃশ। কুলিকে লাখি মারিয়! ভাড়াইয়। দিল। কুলির অপরাধ, সে এর 
হাউসের ফটকে ঢুকিয়াছিল। সেদিন সম্ধ্যাবেল! আমি ন্যান্কিং রোডে উরামগাড়ীর জন্য 
দাড়াইগ়াছিলাম। এক ভিখারী আমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আমিল। সঙ্গে সঙ্গে এক 
শিখ্‌ গুলির পাহারা ওয়াল! আপিয়। সেই ভিথারীকে ঘুসে! লাথি ও ঘাড় ধাক। দিতে দিতে 
কয়েক গত পর্য্যন্ত তাড়। করিয়। নিয়! গেল। বিচারপতি এষ্টর হাউসের সম্মুথে গিয়! দাড়াইলে 
দিনের হধো কয়েকবার প্রত্যহ এইরূপ ঘটন| দেখিতে পাইবেন। এ আঁপরাধের জন্ত 
স্বাক্াবাসের ব্যবস্থ! হইলে শংহাইয়ের রাস্তায় পুলিস খুব কমই পাওয়! যাইবে, কারাগার 
অনেক বড় কর! দরকার হইবে,” সাধে বলি, দেবতাদের পরিহাস আমাদের বুদ্ধির অগম্য ! 
কান্টনে ও শাংহাইয়ে “চীনে শ্বরাজ” দেখির। মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। 

আমরা কলিকাতায় যে সব চীনে দেখি তাঁহার! বেশীর তাগ দক্ষিণ চীনের লোক । 
দক্ষিণ চন ও উত্তর চীনে আবহমানকাল হইতে সংগ্রাম চলিয়। আসিয়াছে । ১৯১২ লালে 
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রাষ্ট্রবিপ্লরবের ফলে যখন মাঝ বংশীয় সআাট দিব।বাষ্রেব সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন তখনও প্রজাতন্ত্র 
সংস্থাপনের সময় উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের সনাতন বিরোধ গ্াসিয়। দেখ' দিল। এবার 
সুন্য়াৎসেন দক্ষিণ চীনের পঞ্গ হইতে নিজের রাষ্ট্রপাতত্বের দাবী প্রত্যাহার করিয়! উত্তর 
চীনের য়ান্শী-কাইকে গ্রজাতঙ্্রের রাষ্ট্রপতি মানি্জ নি গৃহ-বিব'দের শাস্তি করেন। 
সেদিন যে চীনেতে চীন্তে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহারও মুলে উত্তর চীনে ও দক্ষিণ চীনে 
বিরোধ। দক্ষিণ চীন উত্তর চীনের তুলনায় গ:ম দেশ। দক্ষিণ চীনে ধানের চাঁষ হয়, উত্তর 
চীনে হয় না। উত্তর চীনের লোক স্ুপ্রী, বলিষ্ঠ, এক এক ভন 1য় ৬ ফুটজম্বা! হংবংও 
কাণ্টন ছাড়ি শাংহাই বদরে আগিয়া দেখি লে'কগুণম ফবসা, সুশ্রী, ল্বা। বইয়ে 
পড়িয়াছি পশ্চিম চীনের লোকেরা আরও লম্বা, তাহারা এসিয়ার পালোয়ান! হংকং সমুদ্রবেষ্টিত 
পাহাড় । শাংহাই বদর ঠিক দমুদ্রতীবে নয়, £1ংস-কিয়াং নদীর তীরে। সমুদ্রের নীল 
জল ছাড়িয়া! প্রায় পাঁচ ঘণ্ট। য়াং-সি-কিয়াং নদীর ঘোলা জলে জাহ:জ চলিয়া তবে বন রে 
পৌছিল। ফি উত্তরে কি দক্ষিণে সর্বত্র টন শ্রমশীল। বন্দবের প্রবেশ পথে দেখবে 
চীনে পাইলট অতি প্রতৃ।ষে দড়ির সিড়ী বাহিয়া ভাঁভাঙ্গে উদ্িতেছে | ৃর্ষোদয়ের পূর্বে 
দেখিবে চীনে জেলের দল সমুদ্রে মাছ ধগিবার জন্ত নৌকায় পাল তুলিয়। মহাসাগরের দিকে 
চলিয়াছে। বনারে দেখিবে নৌক। বাহিতেছে চীনে স্ত্রীলোক । প্রতাষে মা তাহার শিশু 
সম্তানটিকে পিঠে কাপড়ে জড়াইয়া বাধিয়। রাখিয়। হাতে নৌকার হাল ধিয়াছে, কেহ ঝ| 
প্রকাণ্ড বাশের চৈড় দিয়া নৌকা ঠেলিতেছে, শিশু মায়ের পিঠে চুপ করিয়া! ঘুমাইতেছে। 
আর হুর্ষ্য'দয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীনে পুরুষ বীথ কাধে তাহ'র দিংনর শ্রম সুরু করিতেছে। 

হংকং, কাওলুন্‌, কাণ্টন্‌, শাংহাই- সব সহচর রাস্তায় সাধারণ লোকের চধ্যে দৌজন্তের 
অভাঁব চোখে খুব লাগে। বিদ্বেশী কোন কথা বলিতে গিয়াছে কি চীনের মুখ দিয়! যেন 
স্বভাবতঃ বাহির হইতেছে “না”, এনা । মাথার টুপি খুলিচা ভাসি মুখে, যথ। সম্ভব ভদ্রতা 
প্রকাশ করিয়া! কথ! বলিতে গিয়াছি, সর্বগ্রথম উত্তর--”নোশ। পনো”) (8০১7০) । 
তারপর ধৈর্য্য, অধাবসায়, সহান্ত শিষ্টাচার ও মঙ্কামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত ডল।রদেবের প্রভাবে 
সেই *নো৮-পনো”-বাদী চীনেরই নিকট এক পেয়ালা চ। আদায় করিতে পারিক়্াছি। চীনের! 
সকলেই বিদেশী ভূতের (120:2167. 1)6.11) উপর হাড়ে চটা। বিদশীর শুদ্ধ ইংরাজী 
তাহার! বুঝিতে পারে না, "চীনে ইংরাভী* আকেই বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। যে 
বিদেশী তৃত দিবভূমির ভাষা জানে না, ইংরাজীও জানে ন| তাহার সহিত. ভাবৰিনিময্জের 
চেষ্টা, বৃথা কালক্ষয়। সেবিদশী' ভূত সদাই হউক, আর কালই হউক, খুষ্টিগান, হিন্দু বা 
বৌদ্ধ যাই হক, প্রথম হইতেই হাত নাংড়য়া, “নো” “নো” (০, 2০) বাজয়। তাহাকে 
বিদ্বায় দেওয়াই শ্রেয়; । জাপানে বিস্ত ঠিক (বিপরীত সন্ভাষণ। ' বেশী দিকের কথ। ময়, 
৭ বৎসর পুর্বে জাপানে বিদেশী ভূত পদার্পণ করিতে পারিত না। রাত্রের নিয়ম 'ছিল 
জাপানী বিদেশে যাইতে পারিবে না).বিদেশে যাইবার অন্ত বড় জাহাজ প্রস্তুত কর। নিষি্ধ 
'ছিল। তাহার কয়েকশত বৎসর পূর্বে, শ্রীহ্টির 'যোড়শ শতাবীতে রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ 
পাত্রীর জাপানে প্রীপ্ধর্ম প্রচার করেন। ১৫৬৮ সালে ওদ। নোবুনাগার অঙ্থমতি ক্রমে 


৪০৪ . নব্যভারত [ চতবারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


কিওটো! সহরে প্রথম গ্রীতীয় তঙঙগালয় নির্মিত হয়। ১৬১২ সালে ইয়েয়াহুর আদেশে 
জাপান হইতে রী নির্বাসিত হয়। গ্রীষটন্াবলম্বী জাপানীদিগকে ক্রুশ কাষ্ঠে বিধাইয়া 
বা আগুনে পড়াই! শেষ কর হয়। কোন্‌ জাপানী শ্ত্রীহীয়ান, আর কে স্ত্ীহীয়ান্‌ নয়, 
তাহ! নির্ণয় করিবার জন্ত জাপানের কোন কোন প্রদেশে নিরক্ষর জাপানীদিগকে আদেশ 
কর! হইত যে, বংনরে একবার তাহার। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীতে আসিঙ। যাগুর মুদ্রিত ছবি 
মাটিতে ফেলিয়া! পদ্দলিত করিবে । যে জাপানী এরূপ করিতে অন্বীকৃত হইত, দে 
খ্ীষ্িয়ান্‌ গণ্য হইভ ও বিনষ্ট হইত। আঙও টোকিওর যাছুঘরে যীগুর এরূপ ৭ ইঞ্চি 
লম্বা, 81০ ইঞ্চি চওড়! মুদ্রিত প্রতিকৃতি কলেকটি দেখা যায়। ১৮৫৭ সালে এই নৃশংস 
প্রথা নিবারিত হয়। তিন পুরুষ সুশিক্ষার ফলে আজ জাপানের রাস্তায় কি সহরে, কি 
গ্রামে, যেখানে বিদেশী ভদ্রভাবে সাধারণ জাপানীর নিকট কিছু জানিতে চাহিতেছে, জাপানী 
₹ তাহাকে দ্বিগুণ ভদ্রতা দেখাইয়া তাহার সাহায্য করিতেছে। বিদেশের প্রতি দেশ- 
ব্যাপী এমন সৌগন্ত অন্তত্র (বরল। জাপানী হরত ইংরেনী জানে লন! | বিদ্দেশী টুপি খুলি”! 
ইংরাজীতে তাহ!কে কিছু জিজ্ঞাস! করিলে, সে তাকে দাড় করাইয়া! “চোত্ে। চোত্ে।” 
(619855, 615856 ) বালয়া হংরাজীঞ্জান৷ কোনও জাপানীকে ডাকিয়া, বিদেশী যাহ! 
জানিতে চাছিতেছে তাহ! জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। বিদেশীকে যদি ভারতবামী 
বলিয়। বুঝিতে পারে, তবে ত রথাই নাই। জাপানে জাপানীরা “ইন্দোশকে যে আন্মাজ 
খাতির করে ভারতবামীর এতটা খাতির বিগত যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর স্থানে স্থানে দেখিতে 
পাইয়াছিলাম। পৃথিবীর আর কোথাও ভারতবাসীর এত খাতির দেখি নাই। আমার 
কথায় কেহ যেন মনে ন। করেন যে সব চীনেই বিদেশীর সহিত অভন্্রতা করে বা জাপানী 
মাত্রই সৌঝন্ডের প্রতিমুর্তি। টোকিওর সর্বোচ্চ আদালতের উকি দফতরে একদিন 
তিনবার চেষ্টা! করিয়।ও সামান্ত সৌজন্ত পাই নাই । উকিল মহাশয়ের। আমাকে মকেণ 
ঠাওরইয়। তদনুষ।য়ী ভদ্রতা করিয়।(ছলেন। আবার বিদেশে বায় শাই, খ্ীষ্টিয়ান নহে এমন 
চীনের নিকট ফান্টন হইতে ফিরিবার সময় যে সৌগ্জন্ত পাইরাছিণাম তার চেয়ে বেশী 
সৌঝ্জন্ত দেশেও আশ। করিতে পারিতাম না। কিন্তু সাধারণ চীনে তাংএর বা্ণত ভদ্রলোক 
ত নয়ই, আমাদের মোট! হিসাবেও সে বিদেশীর গ্রাত ভদ্রনয়। আর হংকং ও শাংছাই 
বন্দরের স্বদেশী পাহারাওয়ালার। আমার প্রতি সৌগন্ত প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়াই কি বিবি 
 তাছার। ভগ? 
পেট্রোগ্রাড় ( তখন ছিল পিটার্সবুর্গ,) বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্কৃত শান্ত্াধ্যাপক শ্রীযুক্ত চেগা- 
বার্টফ্কির সহিত দাঞ্জিলিং এ পরিচয় হইয়াছিল। তাহাকে একদিন জিজ্ঞ।সাঞ্উ করিয়াছিলাম, 
"আমানের দেশে জাদিয। সৰ চেয়ে কোতুককর দৃহ তুমি কি দেখিলে?” তিনি বলিলেন, 
"তোমাদের মেয়েরা আট ইজের পরে ও পুরুষের! ঢোল! গাউন পরে!” শাংহাইয়ের চীনেদের 
পোঁধাকের এই বর্ণনা! করিলে সত্যের তেমন অপলাপ হয় না। সাধারণ চীনে পুক্তষের পোষাক 
নীল রংএর ইজের ও নীল রংএর কোর্ত।। চীনে পুরুষের এ পোষাক কলিকাতায়ও দেখ! 
-হায়। শাংহাইয়ে দেখিলাম জনেকেই তার উপরে এক লম্বা! ঢোলা গাউন্‌ পরে, অনেকটা 
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ইংরাজী গির্জার পাত্রীদের মত গাউন্‌ কাধ থেকে প। পর্যন্ত ঝোলান। শাংহাইয়ের পিসের 
বেয়ার! পর্যযস্ত এই গাউন্‌ পরে। চীনে মেয়ের ইজজের পরে, কলিকাতা়ও দেখিয়াছি। 
চীনে আসিয়া ভদ্র মেয়েদের ফাশান্-সই পোষাক দেখিলাম। গায়ে শার্ট বা পিকাণ প্র 
হাটু পধ্যন্ত ঝোলে। তার নীচে ইজের, রেশমের মোজা, ও ুরোগীয় বিবিদ্বের উচু 
গোড়ালি জুতা । মাথায় লম্ব চুল অতি পরিপাটিরূপে বিন্তস্ত, তাহাতে হাতীর দাতের বা অপর 
বহ্মূলয ছুই চারটা কাটা বসান। শার্ট ও ইব্রেরপএ। মেয়েদের পোষাক সুন্দর কিনা, ইহার 
উত্তর ধার যেমন রুচিতিনি সেইরূপ দিন। তবে লজ্জানিবারণ, ভদ্রতা ব। চলাফেরার 
হুবিধ! হিসাবে ট'নে মেয়েদের পোষাকের নিন্দা কর যায় না। আমাদের দেশে দক্ষিপাত্যের 
উচ্চজাতির হিম্ছু মেয়েদের যেমন মাথার স্থবিস্তস্ত কেশরাশি ছাড়! আর কিছু থাকে না, চীনেও 
পানী মেয়েদের ও তাই? টুপি, আচপ, ওড়না বা শাগ কিছুই মাথায় থাকে ন|। 
কেশবিষ্তাসের ঘটা জাপানী মেয়েদের বটা, আমাদের মেয়েদের ততট। নাই। মাশ্ত্রাঞ্জ 
প্রেসিডেন্পীতে ব্রাঙ্গণকণ্তাগণ যেমন যত্তের স'হত চুল বাঁধিয়া, রেশমী সাড়ীতে সানিয়া, 
অনবগুত্টিত, মনোরম বেশে রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফের1 করেন, চীনে ও জাপানী যেয়েরা ও 
তাহাদের নিজেদের দেশে তদ্রুপ করেন। জর্ধ্যাবন্তের অবগ্ডঠন ব| মুনলমাণী পর্দার ব্যবস্থ! 
এদেশে নাই। রাস্তায় মেয়েদের খাতির সকলেই করে। আজও চীনে পুক্রষের মাথায় লম্ব! 
চুলের বিস্থনি মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া বায়। আড়াই শত: বংসরেণ প্রথা একেবারে 
তিরোহিত হয় নাই। আর চীনে মেয়েদের ছোট্র খর্ব পা এখনও কাণ্টনে ও শাংহাইয়ে 
মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়। যায়। রেসুনে এক রেশমী কাপড়ের দোকানে প্রথম আমি 
এক খর্বপদ চীনে সুন্দরী ম্লাকে দেখি। তিনি তাহার ব্ুহাম্‌ গাড়ী হইতে নামিয়া কোনও 
প্রকারে ফুটপাথ পার হইয়া দোকানে আসিয় হাদিয়া আমার পাশে বদিগেন। আমি তখন 
বৌদ্ধ ফুঙ্গীর পোষাক কিনিতেছিলাম। মহিলাটী হাপির। জিজ্ঞাস! করিলেন, “এ পোষাক শিয়! 
তুমি কি করিবে?” আমি হাসিয়! বলিলাম “কে জানে? হয়ত একদিন এই পোষাক পরিয়। 
আর হাতে এক ঘণ্টা ও এক ধ্যান-চক্র (চ1896£ ৮/1)961) নিয়া বাহির হইব।” রাষ্ট্র 
এখন চীনে আইন করিয়া দিয়াছে যে মেয়েরা পা বীধিয়! প| ছোট করিতে পারিবে না। 
চীনের রাষ্ট্র এখনও এত শক্তিশালী নয় যে ছোট থাটে! সব জাইন লোকে মানিতেছে কিন! 
সে দিকে নজর রাখিতে পারে। গ্রইন্মৃভৃষণ সেন। 
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ভূতগ্রামঃ স'এবাক়ং 


ভৃত্বা তৃত্বা গ্রলীয়তে। 
রাব্র।াগমেবশঃ পার্থ 
প্রভবত্যহরাগমে ॥ 


“হে পার্থ, এই সেই ভূতসমূহ পু পুর; উৎপন্ন হইয়া র্লাতির আগমে জয় যা থাকে। 
আবার দিষসাগদে অবশভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকে।' 


৪০৬ নব্যভীরত ্ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


: গলকের মধ্যে তৃষ্টির বীজ নিহিত আছে। তাই সান্তাগরে রুদ্রের ভীষণ প্রলয়কাও দেখিয়া 
ভীত হই নাই। দেখিগাম উতরাহল, ইন্দ্রাইল, দলশ্বা, পাইকপাড়া, আদমদী্ঘ, ভালসোন 
গ্রভৃতি গ্রামে ঘঃগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে ।. যাধারা মাটির ঘরে ছিপ, তাহাদের কিছুই নাই; 
যাহাদের টিনের ঘর ছিল, তাহাদের যন দেহটা ভাগিয়া গিয়াছে, মাথার লৌহ মুকুটটা খলিয়। 
পড়িয়। রহিয়াছে । বাসহন বালক বুদ্ধ যুব! সকলে শাতাগমে জরে কীপিতেছে, 
কাসি ও পেটের অন্ুথে ভূগিতেছে। ধান্তক্ষেত, কোথাও বা! ধান্ত বৃক্ষ শূন্য, কোথাও ব| 
শদ্যশ)ামল দেখাইতেছে বটে, কিন্তু বুক্ষগু:ল অন্তঃসারশৃণ্ত, ফপল চারিআন! পরিমাণের 
অধিক,হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃঁধজীবর গধান সম্বল গে। মছিষ বংশ প্রার লুগ্ত। 
এই ত প্রলয়ের ঘোর অন্ধকার; ধ্বংদগামী গরগতের প্রাণম্পর্শী হাহাকার জন্মের পূর্বে 
যেমন প্রসব-বেধদা-কাওর।র আর্তনাদ, তেমনি হ্যষির পুর্ব্বে ধ্বংসের হাহাকার। ধ্বংসকারী 

* রুদ্র স্যপ্টিকামনায় কীদিয়াছিলেন। রোদন করিয়াহিলে বলিয়াই তিনি রুদ্র। 
“রোদনাদ্রদ্র ইতোৰং 
ঞোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি ।* 
ভূমিষ্ট হইয়াই রুদ্র রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রদ্া জিজ্তাস। করিলেন 'বাছা, তুমি 
কীদচ কেন?” রুদ্র বধিলেন “আমার নাম দাও, স্থান দাও গার বে দাও” । 
| নান।নি কুরু মে প্রন্গণ 
স্থানানি চ জগদগ পন 
পত্ভীশ্চ দেহি ভগরন্‌ 
ততঃ শাস্তিবিষ্যতি ॥” 
বৌ ন। দিলে আমার শাস্তি হবে না।” নাম ধাম দি ব্রঙ্গ। বলিলেন, তোমাকে লুন্দরী 
স্ত্রী দিলাম, অতঃপর তুমি 
“এ্রজাঃ শজ মহাডাগ 
জগদেতৎ প্রপুরয়। 
গ্রলয়কর্তী কদ্রের কানাও স্থির প্রস্থ। তাই এই প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির বীজ আছে কিনা 
ভাঁবিতে লাগিলাম। ভাবিয়। দেখিলাম, এই প্রণয় হইতে ভারতে সংঘবন্ধত। ও একতা স্যটটি 
হরাছে। কোথায় ব্রহ্ধ, কোথায় আসাম, কোথা মান্দ্রাজ। কোথায় বোম্বাই, জাজ সর্বস্থানে 
 অর্বজাতির মধ্যে একট! একতার স'ড়! পড়িয়াছে। সকলে মলিঃ। এ রাজনাহী, বগুড়ার চাষী 
ভাইদের ঘর প্রস্তুত করিতেছে, মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে, গায়ে কাপড় পরাইতেছে, মাঠে শস্য 
ছড়াইতেছে, গরুর আহার যোগাইতেছে এবং রোগীর রোগ যন্ত্রণ। নিবারণ করিতেছে। নিরক্ষর 
ভিক্ষুক আপনার ভিক্ষার পাত্র নিঃশেষ কগিয়া দুরবর্তী বন্য।পীড়িতের উদ্দেশে যথাসর্কন্থ 
টালিয়। দিতেছে; পতিতা সঙ্কুচিত চিত্তে দরে দ্বারে ভিক্ষা করিয়। বন্তাপীড়িত। কুলললনাদের উদ্দেশে 
দান করিয়। আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। প্রলর কর্তার এই হন্দর 'সৌম্য অঙ্টামৃর্তি দেখিয়া 
বারস্ার গ্রাম করিলাম এবং বলিলাম 'হে রুদ্র! তোম।র দঙ্গিগ মুখ দেখিয়া ধন্ত হইলাম।£ 
জীযন্দরীনাহদ দাস। ... 
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নিঃসন্বলের দান 
একদিন. সকালবেল৷ একটা ভিথারী আমাদের ছুযারের সম্মুখে বছিয়। ভিন্ব! করিতেছিল। 
বেল! বাড়িতে লাগিল, লোক এবং গাড়ীর সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়। চলিল। রৌদ্রের তেজ গ্রথর 
হইল। আমি মধ্যে মধ্যে জানাল! দিয়া দেখিতে লাগিলাম--মে সেইখানেই বসি গান 
গাহিতেছে এবং শিক্ষা করিতেছে । লোকের পর হোক তাহার পাশ দিয়! ব্স্ত হইয়া 
আপন আপন কর্মে চলিয়। গেল, কেহ তাহার দিকে চাহিয়। দেখিল, কেহুবা দেখিল না!) 
কঙ্গাচিং কোন একজন বা দয়াপরবশ হ্ইয়। একটা পঞননা দিপ। দ্বিপুহর হইল, সমস্ত 
রাস্তাট। এবট! চুল্লীর মত তপ্ত হই উঠিল, রাস্তার লোক এবং গাড়ীর আোত মণ হইয়া 
আগ্িল। আকা.শর আত উচ্চে ছু'একখণ্ড সাদ! মেঘের পাশে ছ'একট! চিল ঘুরিয়া 
ঘুরিয়। উড়িতেছে এবং মধ্যে মধ্যে করুণ স্বরে ডাকিয়! উঠিতেছে। গানের বির ম নাই। 
ক্রমে রৌদ্রের ভেজ কমিয়া আসিল, লোক ও গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধ পাইল। স্ুলহইডে 
ছেলের! হাঁসতে হাদিংত গল্প করিতে কাঁরতে চলিয়া গেল । সন্ধ্যার দিকে একদল যুবক 
দুর্ভিক্ষপীডিতদিগের সাহায্যের জন্ত গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া! ফিরিতেছিল | তাহারা 
প্রচুর কাপড়, পয়স। ও চাল সংগ্রহ করিয়াছিল। ভিখায়ী তাহার গান থামাইয়। তাহাদের 
দিকে উৎস্থক হইয়৷ দেখিতে লাগিল! উঃ কত পয়স।! কত চাউল! সে অগ্পহীন, এক 
মুঠা অন্ন দয়! করিয়া কেহ তাহাংক দিবার নাই। উঃ কত কাপড়! একটি ছিন্ন বন্ত্রও 
কি কেহ তাহাকে দিবে না? চাছিম! চাহিয়! কিছুতেই যেন চোখের তৃপ্তি মিটে না। 
যুবদল গাহিতেছিল-_ 

পগৃছছীন যাব! কাদে নিরাশায়, 

তাদের নয়ন কে মুছাবি আয়! 

নগ্ন অননহীন লক্ষ ভাই যার, 

নিশ্চিন্ত আরামে সেকি রছে আর? 

ডিক্ষাজীবি কুলি নিজ দৈন্ত তুলি 
হের অগ্নবস্ত্র আনিষ। যোগায় ।” 
গান গুনিতে শুনিতে তাহার মন কেমন করিতে লাগিণ। সে উত্তরবঙ্গের 

প্লবনের কথা গুনিয়াছিল। আহা ! কত নরনারী অন্ন, বস্ত্র ও গৃহহীন হইয়। হাহাকার 
করিতেছে! সে তবু নিজে এই সহরে ভিক্ষা অনায়াসেই পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার! 
কি করিষে? যাহাঙ্দের সমস্ত ভাগিয়! গিয়াছে তাহার। বাচিবে কি করিয়া? 'ভাষিতে 
ভাবিতে ধীরে ধীরে নিজেকে টানিয়৷ টানিয়। ফুটপাথের কিনারায় ₹ইর! গেল। পক্ষাতাতে 
তাহার পা! :হুইখানা একেবারে অকর্মণ্য হইয়। [গয়াছিল। ফুটপাথের ধারে আসিয়! সে 
একট! ল]াম্পপোষ্ট ধরিয়া! একটুখানি উচু হইয়া! উঠিল। তাহার পর কাপড়ের ভখজের 
মধ্য হইতে তাহার সমস্ত দিনের ভিক্ষাল পাঁচটি পরস! সেই যুবকর্ধের পয়সার ছালার মধ্যে 
ছুড়িয। দিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিল। অন্তূর্ধ্যের রঙিন আড। 


তাহার মুখের উপর আ:সয। পাঁড়ল) দানের আননো তখন তাহার মুখ দীপ্ত হইয়! উত্িয়াছে। & 
শীজীবনময় রায়। 


* সত্যঘটনা অবলম্বনে । 


৪৬৮ নব্যভারত [ চতারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 
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মহাগ্রজ।পতীব বিশেষ আগ্রহে মহাত্মা গৌতম নারীগণের জন্য সন্গ্যাসাশ্রমের ছার 
উন্মুক্ত করিয়। দিয়ািলেন। এই ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে নানাশ্রেণীর নারী স্থান 'গ্রাপ্ত হইয়। 
ছিলেন । রাজপত্ী, রাজকন্ত| হইতে আরম্ভ করিয়া দীন! হীনা নারী পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে 
প্রবেশ করিতে পারিতেন। কুঞারী, সধব', ব1 বিধবা ; চিরনির্দলা, ব। পতিহা সকলের জন্তই 
ইহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ঠিম়জাঁতি ঝলয়। কাহাকেও এ অধিকারে বঞ্চিত কর! হয় নাই-_ 
উচ্চ এবং নীচ সর্বজাতির নারীই এই অধিকার লীভ কা'রয়াছিলেন। 

বর্তমান যুগের বৈষ্ণবী এবং মধ্যযুগের প্থৃষ্টান ভ'গনী” সম্প্রদ্ধায়কে দেখিয়া অনেকে মনে 
করিতে পারেন, বৌদ্ধ (ভিক্ষুণীগণও সম্ভবতঃ এ প্রকার অশ্রিক্ষিত ছলেন। কিন্তু এই প্রকার 
বিশ্বাস নিতান্তই অমূলক । অনেক ভিঙ্গুণী ধর্মের গভীরতম ও জটিলতম তববিষয়েও পারদশিনী 
ছিলেন। কোশলের বাজ! গ্রসেনজিতও তত্বজ্ঞান লাভের জন্ত আগ্রহের সহিত উহাদিগের 
নিকট গমন করিতেন। উপনিষদে ছইজন প্রসিদ্ধ! রমণীর নাম পাওয়া! যার--একজন 
মৈত্রেন্রী, অপরজন গার্গী। মোত্রযী যাজ্ঞবন্ধ্যের নিকট ব্রঙ্গবিদা। শিক্ষা! করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহা তিনি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। গার্গী যাজ্ছক্ষ্যের সহিত প্রকাশ্য রাজসভায় 
ব্রক্মবিদ্য। বিষয়ে বিচায় করিয়াছিলেন। বিনি গ্রকাশ্ সভাঝ এই ভাবে বিচার করিতে পারেন, 
তিনি সাধারণ নারী নহেন। কিন্তু বৌদ্ধতিক্ষুণীগণ নৃতন কিছু করিয়াছিলেন। খাঁর! সাধনায় 
সিদ্ধা ও তত্ববিদ্যার পারদশিনী হইতেন---তাহার! পুরুষ এবং স্ত্রীপোক সকলকেই ধর্মমবিষয়ে 
শিক্ষ। দিতেন। 

অনেক ভিক্ষুণী ধর্মাকৰিতা রচন! করিয়া গিয়াছেন, তাঁহ! “থেরীগাখা” নামে বৌদ্ধদ্দিগের 
প্রামাণ্য ধর্মশ:স্ত্র বলিচা পরিগণিত হইয়ান্চে। থেরীগাথাতে ৭৩জন ভিক্ষুণীর বিবরণ পাওয়। 
যায়। ইহ ভিন্ন 'সংযুক্তণিকায়,, 'মজঝিমণিকায়। প্রভৃতি বৌদ্বগ্রস্থেও ইহার্দিগের উপদেশ 
নিবন্ধ হইয়। রহিয়াছে | অদ্য তিনজন ভিক্ষুণীর জীবন ও উপদ্দেশ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচন! 
করিব। 

(১) মহীপ্রজাপতী | 


তিগ্ষুণী +প্্রন্ায় প্রবর্তন করিবার জন) মহা গ্রজাপতী কি প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ! 
“ভিক্কুণী” নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বুহ্ধদেবের আব্ঞাতে তিনিই ভিক্ষুণী সম্পর্গায়ের 
পরিচালনার তায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাগ্রঙ্জাপতীর ধর্শ্জীবন. যে অতি উন্নত ছিল, 
মহাত্মা! বুদ্ধদেব তাহ! গ্রকাশ্য ভাবে বলির! গিয়াছেন। 
 'অপদান। নামক গ্রন্থে মহা প্রজাপতীর রচিত একটী অংশ পাওয়া যায়। নিগ্ললিধিত অংশ 
এ স্থল হইতে গৃহীত । : বুন্ধফে সম্বোধন করিয়! তিমি বলিতেছেন ১--৭ছে সুগত | আমি 
তোমার মাত।) হে বীর! তুমি আমার (ধর্ম) পিতা। হেনাথ! তুমি সন্ধর্শা সুখ-দাত। 
হে গোতম! তোম! দ্বার! জামি (অথাৎ আমার ধর্ম জীবদ) জাত। হেনুগত! আবি 
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তোমার দেংবদ্ধিত করিগাহিলাম; আরতুন্ম আমার অনিশ্দিত ধর্শতন্থ বন্ধিত করিয়াছ। 
আমি তোমাকে যে দুগ্ধ পান করাই হাম, তাহা! দ্বারা মুহূর্তের জন্ত তোমার তৃষ্! নিবারিত হইত ) 
কিন্ত তুমি আমাকে যে ধর্ক্ষীর পান করাইয়াছ তাহাতে আমি পরাশন্তি লাভ করিয়াছি । 
মান্ধাতাদি নরেন্ত্র্দিগের মাতার নাম ভবসাগরে নিমজ্জিত) আর তোমার অন্ত আমি ভবসাগর 
পার হইয়াছি। “রাজমাত।” ব৷ ”গাঁজমহিষী” এ প্রকার নাম শ্রীলোকের পক্ষে সুলভ কিন্তু 
শবুদ্ধমাতা*-_-এ নাম পরম হছুল্লভ। স্ত্রীলোকদগকে প্রব্রজ্যায় অধিকার দিবার জন্ত আমি 
পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলাম | হে নুরত্রেন্ঠ! ইহাতে যা্দ আমার কিছু দোব হুইয়! থাঁকে 
তুমি ভাহা ক্ষম। কর। হে বীর! তোমার আজ্ঞাতে আমি ভিক্ষুণীদিগকে শালন 
করিয়াছি, তাগাতে যর্দি আমার কোন ক্রুটা থাকে, তাহ তুমি ক্ষম। কর।” 

মহাগ্রজাপতী ধর্মসাধন করিয়া “অর্থব লাভ করিয়াছিলেন বৌদ্ধশান্ত্রে 'রাগক্ষয়। 
(ঘ্বেক্ষম' ও “মোহক্ষয় কে 'অর্থৰ বল। হন (সং পিং ৩৮২ )। 'অর্হব' লাভ হইলে আধ 
পুনর্জন্ম হয় না। ইহাই নির্বাণ মৃক্তি। 

থেরী গাথার একটী গাথ। ( ৫৫) মহা প্রজাপতীর রচন|। 


২। মা 


ক্ষেম1! মগধদেশে লাগল নামক স্থানে রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজ! বিদ্বিসারের 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। বুদ্ধের উপদেশে ইনি পথেরী* হইয়াছিলেন এবং সাধনবলে অর্থস্থ 
লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ববিষয়ে ইহার জ্ঞান অতি গভীর ছিল। 
এক সময়ে রাজ। প্রসেনজিৎ ধন্মের গভীর তত্ববিষয়ে ইহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ক্ষেমা 
তাহার যথাষধ উত্তরও দিয়াছিলেন। ( সংযুক্তনিকার ৪৪91১ )। 
প্রশ্থ কয়েকটা এই £-- 
(১) ঘথাগত মৃত্যুর পর থাকেন ইহ কি সতা? 
(২) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না ইহা কি সত্য? 
(৩) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এবং থাকেন ন।-_-এতছুভগই কি সত্য? 
(৪) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এমনও নহে এবং থাকেন না এমনও নহে--এতভৃভয়ই 
কি সত্য? 
ইহার প্রত্যেক প্রশ্থেরই উত্তরে ক্ষেন! বলিলেন__“ভগবান্‌ বুদ্ধ এপ্রকার বলেন ন|। 
প্রসেনজিৎ-জিজ্ঞাস। করিলেন “ছে আধ্যে! কি হেতুতে কি উদ্দেশে তগবান ইহা প্রকার 
করেন নাই? 
তখন ক্ষেমা! বলিলেন-- 
“হে মহারাজ ! এন্থলে একটা প্রশ্ন করিতেছি। আপনার কি এমন গণক, ঝ| চির 
ঝ৷ 'সংখ্যার়ক' আছে যে গঙ্গার বালুক। গণনা করিয়া বলিতে পারে যে এতদংখ্যক বালুক। 
" আছে বা এতশত, এত সহস্র বা৷ এতলক্ষ বালুক। আছে?” 
প্র। 2 আর্ধে | লাই”, 
| ্ ৃ | 


৪১০ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


ক্ষে। “হে মহায়াজ। আপনার কি এমন গণক, মৌদ্রিক বা সংখ্যায়ক আছে যে সমুদ্রের 
জলয়াপি পরিমাপ 'করিয়! বলিতে পারে যে, ইহাতে এত আচড়ক জল আছে ব৷ এত শত অণ্ক 
ব! এত লক্ষ আটক আছে?” 

প্র। “হে আধ্যে! নাই” 

ক্ষে। পইছার কারণ কি”? 

প্র। “কারণ এই মহাসমুদ্র গভীর অগরমেয় ও দুরবগাছ। 

ক্ষে। “হে মহারাজ! যে “রূপ”, যে বেদন।, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার এবং যে বিজ্ঞান দ্ব'র। 
তথাগতকে বিজ্ঞাপিত কর্‌! যাইতে পারে, তথাগতের সেই রূপ, বেদনা, সংভ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান 
তিরোহিত হইয়াছে, উচ্ছিত্রযূল হইয়াছে, জ্ঞানবুক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হইয়'ছে এবং পু. রুৎপত্তির 
সম্ভাবনা বিদুরিত হইয়াছে । তথাগত এই সমুদয় হইতে বিমুক্ত €বং মচাসমুদ্রের নায় গম্ভীর 
'অগ্রযেয় এবং ছ্রবগাহ। ন্বতরাং মৃত্যুর পর (১) তথ্াগত থাকেন এপ্রকার বলা যায় না, 
(২) থাকেন না এপরকার বল! যায় না; (৩) থাকেন এবং থাকেন না উভয়ই সত্য এগ্রকার 
বল! বায় না) (8) "থাকেন এমনও নহে, থাকেন ন। এমন ও নহে” এই হুইটাই সত্য এরপ 
বলাও সঙ্গত নহে ।» 

ইন! শুনিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণী ক্ষেমার বাফাকে অভিনন্দন করিতে লাগি- 
লেম। তদনস্তর তিনি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়। প্রস্থান করিলেন। ক্ষেম! যে উপদেশ 
নিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই £-- | 

যাহারা তথাগত ( তত্রাগত ), ধাহারা মৃতার পরপারে গহন করিয়াছেন, তীহাদিগের বিষয়ে 
কোন কথাই বলা বায় না। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞ!) সংস্কার ও বিজ্ঞান ভিন্ন আমর! কিছুই জানি 
না। ফোন বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে রূপ বেদনাঁদি বাধাই তা! বর্ণন| করিয়া! থাকি । কিন্ত 
বাহার! মুক্ত পুরুষ তাহার! রূপ বেদনা্গির অতীত, স্বতবাং ইভাঁদিগের বিষয়ে কোন কথাই বলা 
যায় না। গীতাঁকার এই পরম সত্তার বিষয় বলিয়াছেন, যে তিনি সংও নহেন, অসৎও নহেন। 
ক্যা্টের (1976) 01717841-15৩16 উপনিষদের তৃরীয় ব্রদ্ধ ইত্যাদিও অবাঙ.সনসো- 
গোটর। 

প্রসেদজিতের মত রাজ! যাহার নিকট ধর্মজিন্ঞাসু হইয়| উপস্থিত কল, তিনি সামান্! নারী 

মছেম। আর তিনি যে প্রকার জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, তাহা! হইতেও তাহার 
জানের গভীরতা অন্থুভব কর! যাইতে পারে । 

থেরী গাথার একটী গাথ| (৫২) ইছার রচন!। 

ভিনি যে কেবল পণ্ডিতাই ছিলেন তাহ! নহে; তিনি অর্থও হইয়াছিলেন। জনসমাঁজ 
ক্ষোফে আদর্শ তিক্ষুণী বলিয়। সম্মান করিত। এক স্থলে (সংনিঃ ২৭1২৪) বৃধদেব বলিয়াছেন, 

*ছে তিক্ষুগণ | বখন উপ!সিক! নিজের একমাত্র প্রিয় এবং মনোমোহিনী কন্তাকে সমাক্‌ 
যা প্রধান করে, তখন বলিয়! থাকেস্"*বন্গি তুমি গৃহত্যাগ করিয়! প্রবরজা! অবলগ্বন, 
কর, তবে তিচ্ষুণী ক্ষে1া ও উৎপলবর্দার সভায় হইও। হেতিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী নেম ও 
রী বে প্রকার। তাহাই ( ধর্মদজীবনের ) তৃলা এবং পরিমাপ ।» 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ | বৌদ্ধযুগে নারীর স্থান ৪১১ 


নও গৌতম বুদ্ধও ক্ষেমাঁকে কি ভাবে দেখিতেন, এখানে তাহা বুঝা বাইতেছে। ( উৎপল- 
বণার বিষয় পরে আলোচিত হইবে )। 


৩। সুমেধা। 


স্থমেধার জন্ম মন্তাবতী নগরে । ইনি রাজার কন্ত!; পিতার নাম কোঞ্চ ? রাজার প্রধান 


মহিষী ইহার মাতা । থেরীগাথাতেই ইহার জীবনের প্রধান ঘটনাটা পাওয়া যায় (থেঃ ৭৩)। 
বাল্যকাল হইতেই সুমেধা “শীলবতী, সুবন্তী, বহুশাদ্ধে পপ্ডি্। এবং বুদ্ধান্ুশাসনে নিষ্ঠা- 
বতী ছিলেন। একদিন তিনি মাতা ও পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন-_. 

“ছে মাতা, হে পিত', তোমর! ছুইজনেই আমার কথ৷ (একবার) শুন। নির্বাণে আমি 
অভিরভ। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহ! স্বর্গায় হইলেও অশাশ্বত। কাম্যবস্ত অল্লাম্বাদ এবং 
বন্ুবিত্রপূর্ণ, ইহাতে কি লাভ? কামনা! আশীবিষের স্তায় তীব্র, ঘূর্ধেরাই ইহাতে মুগ্ধ হয়। 
ত্বাহারা৷ নিরয়ে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ছঃখে মুহামান হইয়া থাকে । পাপকর্মা ও পাপবুদ্ধি 
অধোগতি লাভ করিয়। শোক প্রাপ্ত হয়। মূর্খব্যক্তি কায় বাক্য ও মনে সর্বদাই অসংযত ? 
মু$গণ প্রত্ঞাহীন এবং অচেতন। কি প্রকারে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সে বিষয়ে তাহারা! অজ্ঞ ঃ 
উপদেশ দিলেও, তাহার| ধারণ! করিতে পারে ন1; 'আর্ধাসত), তাহার! বুঝে না। ুদ্ধ-শ্রেষ্ যে 
উপদেশ দিয়াছেন, বহুতর লোকে তাহ] জানে না। সুখ উৎপন্ন হইৰে ইহাই তাহ্থার। অভি- 
নন্দন করে, এবং দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিবার জন্ত স্পৃহা করিয়া! থাকে । দ্বেবগণের 
মধো যে উৎপত্তি, তাহাও অশ্রাস্বত) যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই অনিত্য। তোমর! ছুই 
জনেই অনুমতি দাও-__আমি বুদ্ধানুশাসনে প্রত্রজ)1 অবলম্বন করিব । ওৎস্থকা-বিহীন হইয়!, জন্ম 
মরণ বিনাশ করিধার জন্য আম সচেষ্ট হইব। এই জন্মগ্রহণে, এখ অসার দেহে কি সুখ! 
তোমর। অনুমতি দাও, “ভবভৃষ।/ নিরোধ করিবার জন্ত আরম প্রব্রজ্য! অবলম্বন করিব। 
এখন বুদ্ধগণের উৎপত্তির যুগ; অক্ষণ চলিয়। গিয়াছে, সুক্ষণ আসিয়াছে । জীবিতাবস্থায় 
যেন 'শীল' ধর্ম ও ব্রহ্গচর্য অবহেল! ন। করি।” তিনি আরও বলিলেন-_ 

পে মাতা পিত! গৃহস্থ থাকিয়।৷ আমি আর আহার গ্রহণ করিব না, বরং আম 
অনাহারে মরিব।” , 

ইহা শুনিয়া মাতা হঃখে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং 
হ্থমেধাও ধরাতলে লুষ্ঠিত হইতে পাগিলেন। তখন পিত। তাহাকে বললেন 2-- 

“বসে! উঠ! কেন শোক করিতেছ? অনিকর্ত বারণাবতীর রাজ। এবং তিনি সুরূপ। 
(তুমি জান) তীহারই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। তুমি অনিকর্ত রাজার ভাধ্য। ও 
অগ্রমহ্িী হইবে । নীল! ধর্ম ও ব্রদ্মচর্ধ্য এবং প্রব্রজা অতি ছফর। হেপুভ্র! রাজের 
প্রভূত্ব ধন, এশ্বর্যাভোৌগ সব তোমারই হইবে! কাম্যবস্ত তুমি ভোগ কর। এ সমুদয় তুমি 
বরণ করিয়! লও ।” 

হথমেধা বলিলেন £-- | 

“এ সমুদয় অসার। আমি প্রব্রজয গ্রহণ করিব, না! হয় মৃত্যুকে বরণ করিব। আমি অদ্যই 
অভিনিক্রধণ করিব । অসার ভোগন্থুথে আমার বাসন! নাই । কাম্যবস্ত আমার নিকট ত্বণিত।” 

তদনস্তর স্ুমেধ। বিলম্বিত কৃষ্ণকেশ খড়াঘ্বার! ছেদন করিলেন এবং প্রাসারঘ।র রুদ্ধ করিয়। 
এপ্রথমণ্ধ্াানে নিমগ্জ হইলেন। তখন তাহার প্রাণ সংসারের অনিত্যতা৷ অনুভব করিতে লাগিল। 

পূর্ষে স্থিরীক্ৃত হইয়াছিল যে সুমেধার সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য অনিকর্ত সেই দিন এই 
স্থলে সমাগত হইবেন। তদছুসারে তিনি মণিকনকভূষিত-অঙ্গে সেই প্রাসা্ে উপস্থিত হইয়! 
কৃতাঞ্লিপুটে মুষেধার নিকট এই প্রার্থন। করিলেন £- 
৬ 


৪১২ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


আমার রাজোর প্রভৃত্ব, ধন এশ্বর্য, ভোগন্খ তোমার হউক । কাম্যবস্ত ভোগ কর) 
পৃথিবীতে কাম্যবস্তর ভোগ সুহলত। ভোগাবস্ত ভোগ কর, যথেচ্ছ দান কর। ছুঃখিতমন। 
হইও না, তোমার মাত। পিত ছঃখিত হইয়াছেন ৷” 

কিন্তু স্ুমেধার সমুদয় কামনা ও মোহ বিনাশপ্রাণ্ত হইয়াছে । তিনি বলিলেন $-- 

"কামভোগ অভিনন্দন করিও ন1) ইহার দুঃখবিপদ দর্শন কর। চাতুদ্দীপা পৃথিবীর 
অধিপতি মান্ধাত! কামতোগিগণের অগ্রণী হিলেন। তাহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয় নাই-- 
অতৃপ্ধ অবস্থাতেই তিনি কালপ্রাণ্ড হইয়াছিলেন। দশদিকে কেবল যদি সপ্তরত্ুই বর্ধিত 
হয়, তথাপি কামনার পরিতৃপ্তি নাই; মানুষ অতৃপ্ত অবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়। 
কামনা অলিধারবৎ) কামন! সর্পশিরঃদদূশ, উক্কাবং দহনকারী অস্থিকঙ্ক(লসন্নিভ 
(ঘ্বণিত ); কামন! অনিত্য, অঞ্রব, বহুহুঃথপুর্ণ এবং মহাবিষময় | কামনা তথ্ধ লৌহ- 
গোলকসম সন্তপ্ত; পাপ ইহার মূল, স্বঃখ ইহার ফল। কামন! ছুরারোহ বৃক্ষের ফল- 
সদৃশ, কামন! স্বপ্রবং বঞ্ষক) কাম শাক্তশেলোপম । কাম রোগবিশেষ' ইহা গণ্ড, 
অঘ' ও “নিঘ) ইহ! অলস্ত অঙ্গার সদৃশঃ ইহা পাপ, ভয় ও বধের মূল। কামন! 
বন্ছ হুঃথের কারণ এবং মুক্তির অন্তরায়। তোমর! যাও, সংসারে আমার আর বিশ্বাস 
নাই। আমি দীগ্রণীরা। অপরে আমার কি করিবে? জরামরণ সকলকে অনুসরণ 
কর্রিতেছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত আমি কৃতসন্কল্প ।” 

ংসারের অনিত্যতার বিষয়ে আরও অনেক কথ। বলিবার পর রাজাকে সম্বোধন 
করিয়! স্ুমেধ! পুনরায় বজিলেন১-_ 

“অমৃতত্ব থাকিতে কেন তোমার পঞ্চকষায় সেবন? আর পঞ্চকষায় অপেক্ষা কামনা 
ও আসক্তি যে কটুতর | অমৃতত্ব থাকিতে কেন তোমার কামলালস1? সমুদয় 
কামনা! ও আসক্তি প্রজ্জলিত। “কুথিত।' “কুপিতা) এবং 'সন্তাপিতা'। মোক্ষ বিদ্যমান 
থাকিতে বধবন্ধমূলক কাম কেন? কামই বধবন্ধ; কামকামী দুঃখ অনুভব করে। তৃণ- 
রচিত জলস্ত উন্! যে হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার হস্তই দপ্ধ হুইয়! যায় । কিন্তৃযে 
উদ্ধা ফেলিয়! দেয় তাহার হস্ত দ্ধ হয় ন1। উদ্ধার হায় কামও দঞ্জকরে; কিন্তু যে 
পরিত্যাগ করে, তাহাকে দগ্ধ করেনা । কামঞ্জনিত অল্প সুখের জন্ত বিপুল সুখ 
পরিত্যাগ করিও না। মতস্তের ন্যায় বড়শী গিলিয়া পশ্চাতে যেন অন্তপ্ত হইতে 
ন| হয়। কামে অন্ুরক্ত হইলে অপরিমিত ছুঃখ, চিত্তের বহু গ্লানি অন্থভব করিতে 
হইবে। অঞ্চৰ কামনা পরিত্যাগ কর। অজরত্ব বর্তমানে জরামূলক কামনা! কেন? 
আমি যে বস্তর কথ! বলিতেছি তাহা অঞজর অমর। ইহা অনজজরামর পদ) ইহ! 
অশোক, শক্রগীন, বাঁধাবিহীন, অচ্যত অভয়, উপতাপহীন। বন্ঞন এই অমৃতপদ 
লাভ করিয়াছে--এখনও ইহা! লাভ কর! সম্ভব। ধাছার] বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন 
তাহারাই লাভ করেন, অপরে পাঁরে না ৮ 

এই কথ! বনিয়া সুমেধ। বর্তিত কেশরাশি অনিকর্তের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। 

তখন অনিকর্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সুমেধার পিতাকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন £-- 

স্থমেধাকে প্রবজ্যায় অনুমতি দিন ; ইনি বিমোক্ষ ও সতা দর্শন করুন।” 

মাতাপিত1 অনুমতি দিলেন। তখন ন্ুমেধ! গ্রবজ্জ্। অবলম্বন করিলেন । তিনি 
সাধন করিয়। ষড়ভিজ্ঞ। ( * ছয়টি বিশেষ বিষয়ে জান) এবং অগ্রফল' (সর্বশ্রেষ্ঠ ফল) 
লাভ করিলেন। 

থেরী গাথাতে ইহার পরে লিখিত আছে--“ইহ। আশ্চর্য্য ! ইহ! অড়ৃত | রাজকন্ত। 
নির্বাণ লাভ করিলেন” 

পর প্রবন্ধে অপরাপর ভিক্ষুণীদিগের বিষয় অ।লোচিত হইবে । শ্রীমহেশচজ্ ঘোষ। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 1 সঙ্গণিকা ১৩ 


জাগে। 


নব জাগরণ গান উঠিগ্নাছে বাাপিয়। অন্বর 
£ে ভারত, আপনারে কোরোন! বঞ্চিত। দিগম্বর ] 

বেশে আজি ভিক্ষাপার্র লয়ে করপুটে। অন্নহীন 

তোমার দুয়ারে আমি ডাকিছেন হের নিশিদিন 

তোমার দুর্ভাগ্য দেশ--তোমার সর্বন্থহার। ধন 

এসেছে ফিরিয়া! তব দ্বারে আজি; ওগো! পৌরজ্জন 

ফিরাও না, ফিরাও না তারে। হের তিমির-বিদার 

নব আশা-রবি তার, দীপ্তি রেখ! আঁকি চারিধার 

বিশ্বের অন্তরলোকে সঞ্চারিছে নব জাগরণ, 

আপন গৌরবে সবে জাগো, আজি জাগে। পৌরজন। 

যাহার যা আছে লয়ে চিররুদ্ দুয়ার খুলিয়! ১ 
বাহিরে দাড়াও আসি, আপনার ক্ষুদ্রতা তুলিয়া 

দাড়াও বিশ্বের মাঝে গৌরৰে উন্নত করি শির, 

সাঁজাও নবীন বেশে-- দূর কর তার জীর্ণ চীর; 

আপন অন্ত্রের অংশে ভোল তার চেতন! সঞ্চারি, 

জাগরে স্ুযুপ্ত চিত্ত জাগ অমৃতের অধিকারী । 

শ্রীজীবনময় রাঁয়। 


শী টপস 


সঙ্গণিক। 


কাউন্সিল বর্জন 


১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে নির্ধারণ 
হইয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেস অপহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া কাউন্নিলবয়কটের প্রামর্শ 
দিয়াছিলেন। নিজ নিজ ব্যক্তিগত মতের পক্ষেই হউক ব| বিপক্ষেই হউক, কংগ্রেসের 
অধিকাংশ নেতাই এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগপুর ও আহ্মদাবাদ কংগ্রেসে ও 
মন্থাজ্থ! গান্ধীর পর্ধামর্শে এই মত প্রবল রহিয়াছিল। তারপর, দেশময় সরকারপক্ষের দমন- 
নীতি, চৌরীচৌরার কাণ্ড, ও পরে বরদৌলির রিজলিউশনের ফলে অসহযোগনীত্তির অনেক 
পরীক্ষা! হইয়! গিয়াছে । বরদৌলির মন্তব্যের পর অনেক স্থানেই কংগ্রেস সমিতিগুলির 
কার্যের উৎসাহ হ্রাস হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তারপর মহাত্বা গান্ধীর 
ছয়বংসর কারাদণ্ডের সংবাদেও দেশব্যাপী বিপ্লব ত হুইলই না, কোন আন্দোলনও হুইল 
না। ইহাতে একপক্ষে সরকারবাহাছুর “মনে করিলেন অদহযোগনীতির শেষ অবস্থা! 
উপস্থিত হইয়াছে, অপরপক্ষে দেশের লোকে বুঝিল যে এবার লোকেরা গ্রকৃতপক্ষে 
অমহযোগনীতির নিরুপদ্রবত। ( [07-510191105 ) বুঝিতে পারিয়াছে। 

এমতাবস্থায় সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে দেশের কাজের জন্ত আবার নূতন 
করিধ। প্রোগ্রাম কর! দরকার । অসহযোগপথে আরে! অধিক অগ্রসর হইতে হইবে, 
না অন্ত কোনরূপ পন্থ! অবলগ্বন করিতে হইবে, ইহার একট৷ নির্দিষ্ট পথ ঠিক্‌ না করিলে 
কাজের সুবিধা হইতে পারে ন।। 


8৪১৪ নবাভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


সেইজন্য কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মিটি হইতে আইন অমান্ত কর! উচিত কিনা এ বিষয়ে 
তদস্ত করার জন্ত ছইটি কমিটি নিষুক্ত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয় অনেক লোকের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কমিটিদ্য় তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্তব্য লই 
দেশে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । অসহযোগিতার অনেক কাজই, যথ! স্কুল কলেজ 
বা আইন আধালতের বর্জন বিষয়ে এই কমিটি এখন রাশশিথিল করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন। আইন অমান্ত বিষয়ে সমগ্র দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই বক্য়া, মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন) শুধু তাহাই নয়, কাউন্সিল বয়কট বিষয়েও তাহার! মন্তব্যপ্রকাশ 
করিয়াছেন। কংগ্রেসের নিযুক্ত কমিটির সভ্যগণের মধ্যে তিনজন কাউন্সিল বর্জনের 
পক্ষে ও তিনজন বিপক্ষে মত দিয়াছেন, খিলাফৎ নিযুক্ত কমিটির অধিকাংশই বর্জনের 
পক্ষে মত দয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের ব্যক্তিগত মত কাউন্সিলে হাওয়ার পক্ষে বলিয়াই 
আমর! মনে করিতান, এখন তিনিও তাহা বিশদৃভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহারাস্ীয 
নেতার! কাউন্সিলবর্জনের বিপক্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াও মছাজআ্ গান্ধীকে টলাইতে পারে 
নাই। এখন, মহাত্মার অনুপস্থিতিতে মহাত্মার দলের অনেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট মত ব্যক্ত 
ছরিতেছেন। 

তবে যাহা কাউীন্পল বর্জনের বিপক্ষে চাঁলতেছেন, তাহারা ইহাকে অসহযোগেরই 
একট। অঙ্গ বলিঠ। ব্যাখ্যা করিতেছেন। কাউন্সিল বাহির হইতে বর্জন না করিয়। ভিতরে গিয়। 
৮৬৪৯ করিব, শুনিতে 02190031081 শুনায় বটে, তবে যুক্তিতর্কের অনেক আবরণ দ্বার! 
ইহাকেও বেশ এক রকম খাড়! করা হইরাছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম 
আজমল খ। গ্রভৃতি দেশমান্ত বাক্তিগণ কাউন্সিলে প্রবেশের যে সব কারণ দেখাইয়াছেন, তাছার 
মধ্যে কতগুলি তাহাদের স্তার ব্যক্তির উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যেমন এক 
জায়গায় তাহারা বলিয়াছেন যে, অসংষোগীরা যি 0০077011এ এমন সংখ্যাধক্য 
(7)8107169) পান যাহাতে ০০৪)০।1এ 0০707) ন| হয়! সভাবন্ধ হয়), তবেই তা 0০01701] 
অচল হইবে। ইহা! শুনিতে খুব সুন্দর, কিন্তু দেখ। যাউক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
কি অবস্থ। হয়। মোট ১৩৯ জন স্দসোর মধ্যে, সরকারী 00181 সদশ্ত ২৩ জন, 
গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ৬ জন, 13210521 01)8071967 01 €0101)0109 হুহতে মনোনীত 
সাহেৰ ৬ জন) 11701270019 4১550018010 হইতে সাহেব ২ জন, 11)0190 1698. /১95০0019- 
(০0 হইতে ১ জন, 11001917 11170175 550018007 হইতে ১ জন, এবং 1150৫ 
18500150101 হইতে ১ জন, এই ৪০ জন কথনও অনহযোগী লইতে পারে না। অথচ 
বঙ্গায় ব্যবস্থাপক সভায় ২৫ জন উপস্থিত থাকিলেহ কোরাম্‌ হয়। যদি সমস্ত হিন্দু 
মুসলমান সদস)ও অসহযোগনীতি অবলম্বন করেন, তবুও কোরাম অভাবে কাউদ্দিল 
বন্ধ হইবে না। এত বড় দাযিতবপুর্ণ কমিটির সভ্যগণ এরূপ একট। ভিত্তিহীন কারণ কেন 
দেখাইলেন বুঝিতে পারি না। তাম্পর দেশবন্ধু দাসমহাশএ বলিতেছেন, “কাউদ্দিল বাহির 
হইতে বর্জন না করির়্া, ভিতরে গিয়াই বর্জন করিব) এক, হয় ইহা শেষ করিব, নতুব! 
ইহার পরিবর্তন করিব। ইহাতে দেখা যায় যে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া ইহার ধ্বংস 
অথব। পরিবর্তন করার (1০ ০20 1 0 (0 17961) 1) ক্ষমত। সদস্যদের আছে। 
তাহার। [ক ইহ! সত্য বলিয়া! চনে করেন? ৩বে এই মত)টা ছুই বৎসর আগে শ্বাকার 
করিলে, আজ 1২৪1০777020 €0০8:101]এর এ অবস্থা হইত ন1। অসহযোগীরা কাউদ্গিল 
বঙ্দন করাতে, কাউন্সিলের যে অবস্থ। হইয়াছে, তাহ! কাহারও অবিদত নাই। পণ্ডিত 
মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল্‌ খা, দেশবদ্ধু দাস প্রভৃতি. যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন. 
সেসব ত চই বংসর পূর্বেও অনেক আলোচনা হুইয়! গিয়ছে। 5২610) 4১0এর 
তকোন পরিবর্তন হুর নাই, এখন অসহযোগনীতি সম্যক বঙ্গার রাখিয়। তাহান। এসব 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ] সঙ্গণিকা ৪১৫ 


তর্কজাল বিস্তার করেন কি করিয়৷। কাউন্সিলে গেলে 096) 0£ 4১119519000, রাজভক্তি 
সচক শপথ গ্রহণ করিতে হয়, সেখানে গেলে উচ্চদরের সরকার পক্ষীর লোকের সানিধ্যে 
মনুষ্যত্বলোপের আশঙ্কা আছে, সেখানে ভাল লোক প্রবেশ করিলে, বাহিরে দেশের 
কাজ করিবার লোকের অভাব হইবে, ইত্যাদি কথ! ত ইহারা কেহই খণ্ডন করিতেছেন 
না। তষেকি সে সব কথার বাস্তবিক কোন মৃল্য ছিল না? 

অগহযোগমন্ত্র সাধন করিবার জন্তই 0০901]. প্রবেশ করিতে হইবে, এ কথা 
আমাদেয় কাছে একটু হুর বলিয়! বোধ হয়। অসহযোগীর! বদ্দি স্পষ্টভাবে স্বীকার 
কয়েন, থে 0০97011 বর্জন কর! তৃল হইয়াছে, 0০011011এ গিয়াই জলে নাহিয়৷ কুমীরের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে, তবে তাহাতে লজ্জার কোন কথাই নাই। 
রাজনৈতিক চালে তুল ক্রটি হুইক্লাই থাকে, তাহা! স্পষ্ট স্বীকার করিয়! নিজের কাধ্য 
প্রণালী পরিবর্তন করিয়া স্বরাজের পথে পুনরায় নূতন উৎসাহে অগ্রসর হওয়। গৌরবের 
বিষয়। বৃথ! তর্কজাল স্যট্টি করিয়৷ কাউন্দিলবর্জন ও কাউন্সিলে প্রবেশ এই উভয়ের 
সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করায় বিশেষ উপকার হয় না। 

বেতাল। 


বন্যা ও গবর্ণমেণ্ট 


এতদিন পরে উত্তরবঙ্গের বন্তাপীড়িতের সাহায্যকল্পে ৩০০০০২ হাজার টাক! মঞ্জুর 
করিবার জন্ত বঙ্গীরগবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভানম্ন একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এত 
দিন পরে যে গবর্ণমেন্ট জাগিক্লাছেন সেটা শুভলক্ষণ বালতে হইবে। কিন্তু লোকে এখন 
গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্য চায় না। যে গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র বর্ধমানের মহারাজা 
দেশবাসীর বিগলিত হৃদয়কে ভাবুকতার নিদর্শন বলিয়! শ্লেষ করিতে দ্বিধা বোধ কর্ন নাট, 
এবং গবর্ণমেণ্ট এখানে 1)5510855 1108এ কারবারের ছিসাবে চলে, এখ'নে দানদাক্ষিণোর 
কোন কথ! উঠিতে পারে না বলিয়৷ গর্ব করিয়াছেন, সেখানে গবর্ণমেণ্টের এই দান গ্রহণ 
করিবার জন্ত কেহই উদ্গ্রীব হইবে না। যেখানে হৃদয় কী্দে না, সেখানে লোকদেখান এই 
দয়ার কোন মূল্য নাই। 

আমর! গবণমেণ্টের এই প্দান' চাই না) তবে ক্ষতিপূরণের দাবী করি। মিঃ জে, চৌধুগী 
মহাশয় তদন্ত করিয়া, রেলওয়ে লাইনে উপযুক্তসংখযক জলগ্রণালীর অভাবের দ্বরুণই এই 
প্রাবন হইয়াছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার মত দিয়াছেন। এমনকি তিনি বলিয়াছেন যে 
ক্ষতিপূরণের দাবী] করিয়। সেক্রেটরী অফ. ষ্টেটের নামে মোকদামা চলিতে পারে। 
চৌধুরীমহাশয় আইনজ্জ, রাজনীতিতেও মডারেট, এ বিষয়ে তাহার মত উপেক্ষ। কর! যায় ন। 
গবর্ণমেণ্টের পাবলিক হেল্থের ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলীও রেলওয়ে লাইনের দোষ দিয়াছেন। 
ছু, 1. ০, 4. এর সেক্রেটরী মিঃ উ্রটার বলিয়াছেন, যে জর্দান যুদ্ধে বেলজিয়াম ও ফরাপা 
দেশের যে ছুর্দশ। হইয়াছিল, এখানে বন্ায় সেইরূপই ছুর্দীশা হুইম়্াছে। জার্মানীর নিকট 
হইতে বথে& ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার বন্দোবস্ত কর! হইন্লাছে, কিন্তু এখানে ক্ষতিপূরণ 
আদায় করিবে কে? 


পেবা-যজ 


কালকাতা অপারসাকু লার রোডস্থ বিজ্ঞানমন্দির (50131705 001106 ) আজ পরমতীথে 
পরিণত হইর়াছে। এ পুণাতীর্থের অবনপূর্ণার ভাগ্ারের সেবাধজ্ঞের পূজারী, খষি প্রতিম আচার্য 
প্রকুল্লচন্জ। তাহার আহ্বানে দেশবাসী যে ভাবে সাড়া দিয়াছেন তাহ! বাস্তবিকই আশার কথ, 
গৌরবের বিষয়। দূর্দশাক্রিষ্ট নায়ায়ণের সেবায় কিছু দিয়। কৃতার্থ হইব, এত বড় ভাবে সমগ্র 
দেশবাসী ইহার পুর্বে উত্ব দ্ধ নাই। 


৪১৬ নব্যভাঁরত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


শুনিতে পাই, প্রক্কৃতি তাহার সকল কাঁজেরই প্রতিশোধ ন! দিয়! ব! ন৷ নিয়৷ থাকিতে পারে 
না। এ ব্যাপারেও মনে হয় প্রকৃতি কুদ্র সংহারিনী মুর্তিতে যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের 
সর্বনাশ করিয়াছে, অক্প হীন বস্ত্র হীন গৃহ হীন ও সম্ঘলবিহীন করিয়। যেরূপ নির্মমভাবে 
নিপীড়িত করিয়াছে, অন্যধারে তেমনি লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে সহানুভূতি ও করুণার ধারাও 
সেইরূপ মাশাতীত অনন্ুত্ৃতপৃব্ব প্রবলবেগে প্রবাহিত করাইয়াছে । এবার যেরূপ 
প্রবল বন্ত। হইয়াছে-_অতি বৃদ্ধ লোকেরাও নাকি একূপ পূর্বে আর দেখেন নাই। এই 
বৃহৎ প্লানে-দেশের হদয়েও এক বৃহৎ প্লাবন বহিয়াছে। কোথায় সুদূর কাশ্মীরে 
কোন্‌ বাঙ্গালী আছেন, কোথায় পাঞ্জাবে কে বাঙ্গ।লী থাকেন, কোথায় জয়পুর, কোথায় উত্তর- 
গশ্চিমপ্রদেশ,। কোথায় বার্!__যেখানে, যতদুরেই__বাঙ্গালী রহিয়াছেন সেই অতি দূর 
হইতেও বাঙালী আপন রক্তের টানে, হছ্য়ের স্পন্দনে সাড়। দিয়াছেন। বিনি যাহ! 
পারেন, অতি বড় হুইতে সামান্য পর্য্যন্ত যাহা পারিয়াছেন, রিষ্টনারায়ণের ক্রেশনিবারণার্থ দিয়। 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। ভিখারী--যাঁর ভিক্ষার উপর দিনান্তের উদ্বরান্নের সংস্থান 
*সেও তার দিনের উপার্জিত অর্থ ব চাউল নিঃশেষে দান করিয়াছে। 

অনেক নারী-_যাহাদের সমাজে স্থান নাই তাহাপাও তাহাদের মাতৃহদয়ের প্রেরণায় স্থির 
গাকিতে পারে নাই। তাহার! জানে- দেশের লোক তাহাদের ঘ্বণ! করে, অন্তঃপুরে তাদের 
প্রবেশ নিষেধ--মমাজে তাছার| পতিত।-_-এ সব জানিয়া শুনিয়াও তাহার! ব্রাস্তায় রাস্তায় গান 
প্লাহিয়। ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষালব্ধ বন্তর অর্থ কুঠিতচরণে অশ্রস্গলনেত্রে আচার্ষ্যের পায়ে অর্থা দিয়! 
কৃতার্থ ৰোধ করিতেছে । কোথাও কোথাও প্রশ্ন উঠিম্নাছে এ অর্থ নেওয়। উচিত কি ন!? 
কেহ ব। বলিতেছেন সংগৃহীত অর্থের ভিতর তাহাদের উপার্জিত অর্থও হয়ত দিতেছে। তাহ 
গ্রহণ কর! যায় কিন? কে কোথায় কত খানি পাপী, কত বেশী অপরাধী, বিচারকর্তা ভগবান 
সে বিচার করিবেন। হৃদয়ের যে প্রেরপায়-_যে-ই হউক না কেন-গুধু দিয়াই কৃতার্থ 
হইতে চাহিতেছে সেই প্রেরণায় ষে মহৎ জিনিষ আছে তাহা শ্রদ্ধার স'হত দর্শন করিলে 
সেইখানে ভগবানেরই দর্শন মিলে। আর, কে জানে, কোন্‌ গুভ মুহূর্তে কার মনের গতি 
কোন্‌ পবিজ ধারায় 'প্রবাহিত হইবে? এক মহৎ কাজ অন্য মহত্ুর কাজের গনাদাতা। 

এইবূপ নান! রকম হৃদয়ের নান! প্রেরণায়, দেশে যে একট। প্লান আসিয়াছে তাহ! 
দেশের পক্ষে খুব বড় আশার কথ।। আচার্য প্রফুল্লচন্ত্ররায় বলিয়াছেন, এই ভাগারের 
অধিকাংশই দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ব। দরিদ্রের দানের সমটি। ধনীসাধারণ অপেক্ষা দেশের 
জলসাধারণই (171855 ) ইভার প্রধান দাত।। তাই মনে হয়, সরকার বাহাদুরের দয়ার উপর 


প্রত্যাশ। ন! রাখিয়। এই যে আত্মনির্ভরত1--এই যে আপন ভাব--এবং এই যে একা, এখানেই 
স্বরাজসাধনার-__স্বরাঞ্লাভের মূলমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 


তুরস্কের হলতান 


তুরস্কের সুলতান ও সমগ্র মুসলমানজাতির থলিকাকে সরাইর। দি এক্গোও| গব- 
ষেপ্ট প্রকৃত মুসলমানের মত কান্গ করিয়াছে কিন! তাহ! লইয়। অত্যন্ত আন্দোলন 
উপস্থিত হুইমাছে। ভারতবর্ষের থিলাফতকমিটি এ পধ্যন্ত মুসলমানধর্মের পোহাই দিয়া 
এনক্সোর। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিলেন। এখন তাহার! কামালপাশাকে সমর্থন করিতে পারেন 
কিন! তাহ। লইয়। অনেক কথ! উঠিম়্াছে। এঙ্সোর। গবর্ণমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল 
গুসলমানধর্ম্মের খলিফা, তুরস্কের সুলতানের শক্তি বাড়াইয়া। থেওয়!। সেই উদ্দেণ্ে 
বখন কামালপাশ! গ্রীকৃদিগকে এশিয়। মাইনর হইতে তাড়াইয়। নিয় শেষে কন্টাটি- 
নোপাল পর্ধান্ত দখল করিয়া! বসিলেন, তখন শুধু খেলাফৎকমিটি নয়, ভারতবর্ষের 
সমগ্র সুসলমানগণ উল্ললিত হইয়া উঠিলেন। ঠাঁরপর কন্ার্টিনোপালে গিষ্না রাঙ্জনৈতিক 
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কারণেই হউক, ব! অন্য কোন কারণেই হউক, তুরস্কের স্থলতান্‌কে খলিফাপদচ্যুত করিম 
সুলতানের পরিবার হইতে অন্য একজনকে খলিফা করিতে উদ)ত হুইয়াছেন। .কোন কোন 
মুনলমান বলিতেছেন যে ইহ! কামালিষ্টদের রাজনৈতিক চাল মাত্র, তাহার! মুলমান- 
ধর্শের কোন ধার ধারেন না। এমনকি “ইংলিশম্যান্‌* প্রমুখ কাগজগণ এবং ইংরেজেরাঁও 
হঠাৎ মুললমানধর্মের ভক্ত হই! পদচুত খলিফ। স্থলতানকে আবার খলিফা করিবার 
অন্ত ব্যগ্র হইয়। উঠিয়াছেন। এমন কি স্ুলতানকে ভারতবর্ষে আনি এদেশের মুসলমানদের 
সহানুভূতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করার কথাও উঠিয়াছে। কিন্তু সার পৈয়দ আমির আলি 
ও আগ! খার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যখন মুসলমান ধর্মের পক্ষ হইতে কামালিইউদের 
কাধ্য সমর্থন করিয়াছেন, তথন মনে হয় যে থলিফ1 নিয়োগ ব্যাপারে নির্বাচন প্রথ। ধর্শবিরুদ্ধ 
নহে। কা'মালপাশার অধীনস্থ ৬০০2৪ ৪] এর দল আর যাহাই হউন ন। কেন, 
তাহার! ভক্ত মুনলমান বটে! 


ইসলাম ও ভাঁরত 


খিলাফঠ মুললমানের একাস্ত নিক্ষন্ব। ভারতবর্ষ নান! জাতি ও ধর্মের পাস্থনিবাস। 
তখাপি এই বিচিত্রমন! ভারতবর্ষই একদিন ন্বরাজকামনায় মুপলমানের বিলাফতকে 
নিম্ব বলিয়। স্বীকার করিম! লইয়াছিল। সেই আগ্রহের মুলে কতটুকু সত্য ছিল আর 
কতটুকু সুনীতি ছিল তাহ! স্থক্স বিচারের বিষয় হইতে পারে। কিন্ত একথা সত্য 
যে এই সাধনার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন তু গ্রন্থিবদ্ধ হওয়া সহজ হইল। 
এ মিগন, পথের মিলন। ধর্ধে ও তন্বে, রীতি ও নীতিতে, গৃহে ও সমাজে যত গ্রভেদই 
থাকুক না| কেন, একই পথে কিছুকাল যাত্রার জন্ত একটা হৃদৃঢ় গ্রন্থির বন্ধন গড়িয়া 
উঠিতেছে। সে পথ মুসলমানের েহাদ্‌, হিন্দুর নৈধুঙ্জা,_-সমগ্র নব্য ভারতের অনহযোগ। 

তথাপি ইহা! পথ মাত্র। আজ খিলাফতের নুতন জয়লাতে যদি স্বরাম্-সাধক 
মুনলমানের পথ ভিন্ন হয়, তবে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। এবং সেই পথে যদি 
ভারতবাসী অ-মুদলমান (1)017-0121)017076091) সকল বিচ্ছিন্ন হুইয়। পড়ে তাহাতেও দোষ 
দেওয়। যায় না। কেনন। পন্থাটাই শুধু এক হইরাছিল, হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর সমান মন 
কিন্ব। সমান হৃদয় হয় নাই। আজ তাই গাতীয় রাষ্ট্রে খিলাফত “নীতির অন্তরালে খিলাফতকে 
আশ্রয় করিয়! ইদলামের যে বিরাটপ্রাণ চঞ্চল হইয়! উঠিতেছে তাহাকে জানিতে হইবে, 
অ-মুদলমান ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তর্দেশে কোথাও তাহার স্থান আছে কিন! 
দেখিতে হুইবে। 

হিন্দুমুপলমানের মিলনের জন্ত অসহযোগ নীতির স্তায় আরও বহুতর সুত্র বা নীতির 
নাম কর! যাইতে পারে, ধথ। অন্তধিবাহ, অন্তর্ভোজন, বহুল-শিক্ষাপ্রচার, অল্প শ্যতা 
নিবারণ প্রভৃতি। হয়ত এই সমস্ত আচরণ ব! নীতির অনুষ্ঠানমাত্র দ্বার এই মিলন 
সম্ভব হইতে পারে। নাও হইতে পারে। সে বিচার এখন থাকুকু। আপাততঃ দেখ! 
যাক যে পাশ্চাত্য ইউরোপের বিভিন্ন নেশনকে একীকরণের বছ আয়োজন, যুক্তি 
ও নীত্তিকে উপেক্ষা করিয়! যেমন বাচিন্। থাকিবার একটা বিরাট অধিকার-সাম্য (7:০01000780- 
1)০0)00780) ) সমগ্র পশ্চিমকে একাকার করিতেছে, বর্তমান বৃহৎ-ইসলামের জাগরণের 
মধ্যেও সেইরূপ কোনও প্রাণম্পন্ন আছে কিনা যাহা জাতি-ও-ধর্ নির্বিশেষে মুসলমান 
কি অ-মুসলমান সকলেরই হুদয়তত্রী স্পর্শ করিতে পারে। 
শরীর ও মন লইয়। মানুয। শরীরকে বাচাইপ। রাখ! তাহার সহজাত-প্রবৃত্তি, আদিম- 
তম চেষ্ট।। এই বাঁচিয়। থাকিবার. জন্য তাহাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, সেই 
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খাদ্যকে নিরাপদে রক্ষণ ও সন্ভেগের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এমনি করিয়! তাহার 
ছল ও নেশন গড়ি! উঠিল । 

মান্থুষের চঞ্চল মনেরও ন্বাভাবিক প্রবৃত্ত নিজের ক্ষুধার অন্ধ সংগ্রহ করা, এবং 
প্রথমাবধি আজ পধ্যস্ত কোনও দিন সে তাহ! হইতে বিরত থাকে নাই। মন্ুযা- 
কল্পনায় একটী প্রাচীনতম অন্পপান ভগবান, । এই ভগবান ও জীবনের সমস্ত খটনাকে 
রি মানুষের মন যাহ৷ রূচন1! করিতে লার্গন তাহাতেই তাহার ধর্ম ও সমাজ গাড়য়! 

| 

দেশ ভেদে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী ভিন্ন হইয়াছে, তেমনি তাহার ধর্ম 
ও সমাজও বিচিত্র হইয়। উঠিক়াছে। কিন্ত প্রায় সর্বত্রই, কি রাষ্ট্রে, কি ধর্মে এ্কাস্তিক 
অধিকারের আকাঙ্ষ। মানুষের মধো প্রবল থাকিয়। গণ্ডীর মধ্যে গণ্ভী, স্তরের পর স্তর 


স্ষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া একদিকে যেমন একটির পর একটি রাজ! বাশা, 
অভিজাত, বণিক প্রভৃতির উদ্ভব হুইয়। জনসমাঁজ ছাইয়। গিয়াছে এবং মানুষের সহজ 
»জীবনের উপর বৈষম্যের কঠিন শৃঙ্ঘখণ পড়িয়াছে, অপরকে ঠিক তেমনই গুরু, পুরোহিত, 
পোপ, লাম! গ্রভৃতি ধশ্মের বিস্তৃত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বৈষম্যের বন্ধন কঠিনতর 
করিয়াছিল । বীচিয়া-থাকার সমান-অধিকারের বলে ধনী ও রাজার ৫বষম্য আজ ভাঙ্গিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু ধর্ম ও সমাজে তৈষম্য আজিও গ্রবল। 

পৃথিবীর মধ্যে যে কয়টা বৃহত্তম ধর্থথ ও সমাজ বর্তমান আছে, ইসল!মের মধ্যে স্তরবিভাগ 
সর্ধাপেক্ষ। কম। আল্লার কাছে প্রত্যেক মুসলমান সমান। এবং মুসলমানের চোখে 
ভগবানের কোনও প্রতিনিধি ব। খবতার নাই। মুসলমান তিনটা জিনিস জানে আল্লা, 
তাহার দাস মহম্মদ, আর সেই আল্লাকে হে স্বীকার করে মেই সুসলমান। মুসলমানের 
কাব! আছে, কিন্ত কাবার অধিপতি ঈশ্বরের ঠোনও প্রতিনিধি _নাই। ইসলামের 
কোন কুলগত ব! রাষ্ট্রনিযুক্ত পুরোহিতশ্রেণপী নাই । সন্ন্যাসী নাই, কিন্তু আদর্শ সঙ্্যানী- 
জীবন আছে। . 

ইসলাম ঈশ্বরকে সহজ ভাবে স্বীকার করে, জীবনকে সরলভাবে গ্রশ্থগ করে, বর্জন 
করে না৷। অ.্লার স্বরূপ আল্লাই, সেই আল্লার উপাসনায় আমীর হইতে কুলী ও মজুরের 
আসন একই স্তরে । হিন্দুংমুসলমানের মিননাকাজ্ষার দিনে খিলাফত নীতি ব অন্তর্ব্িবাহের 
সমস্য! ছাড়াও বৃহৎ-ইস্লানের ধর্ম ও সমাজ বাবস্থার অন্তনিছিত এই সার্বজনীন গণ-সাম্যের 
(5০০81 452700190) ) সুর স্মরণ রাখা ভাল। এই গণ-সাম্যের কথা ন্মরণ রাখিলে 
ভারতের বাহিরের & খিলাফত বা ইসলামের সঙ্গে যন ও হৃদয় দিয়! মিলিবার আন্তরিক 


বাঁধ কাটিয়। যাওয়! সহজ হইতে পারে। 
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কবীরের প্রেমমাধন। 
(১) 


কবীরের যদি পাঁরচয় দিতে আমি চেষ্টা করি তাহলে একটু আগে থেকে বল্‌তে হবে। 
পূর্বে রামান্জের সময় হতে আচারি সম্প্রদায় চলে আস্ছিল। আচারি বৈষ্ণবসম্প্রদা় 
খুব আচার মেনে চলতেন, তীদ্দের আচারের বন্ধন খুব বেশী ছিল। যেমন খাওয়ার সময় কেউ 
দৃষ্টি দিলে তাদের খাওয়া বন্ধ হোত, “দৃষ্টি দোধ” হত। যিনি গুথম অনাচারী হন (তিনি হলেন 
গুরু রামানন্দ । কাহারও কাহারও মতে তিনি ঝামান্ুজের ৫ “পীঢ়ি* অর্থাৎ ৫ জন গুরুর 
পরে। আচার নিয়েই রাঘবানন্দের সঙ্গে তার লাগ্ল। বিরোধ এতদুর বেড়ে উঠূগ যে 
রাঘবানন্দ তাকে বললেন যে “তোমার ধর্ম বুদ্ধিতে যদ্দি বাধে তাহলে তুমি তোমার নতুন 
মত নিয়ে নতুন দল গড়ে তোল। আমাদের এতকালকার পুরাণে! সম্প্রদায়ের উপর আঘাত 
করোনা । দোহাই তোমার, এত কালের জিনিসটার উপর হাত চালিও না। নতুন কিছু 
করতে হয় যেতুমি নিজে আলাদ। করে নেও।” 

রামানন্দ বেরিয়ে এলে পরে রামানুপ্্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঘবানন্দই অগ্রতিবন্দী নেতা 
হয়ে উঠূলেন। খামানন্দের মনের মধ্যে এই যে নতুন একটি তিপ্রব উপস্থিত হয়েছিল বোধ 
হয় রাঘবানন্দের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাবার অনেকর্দিন পূর্বেই সেটার হুত্রপাত হয়েছিল। কারণ, 
দেখতে পাই রামানন্দ সমস্ত ভারত ঘুরে এলে, তার দলের লোকের! তাকে আর গুরু বলে 
গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কেনন! তিনি তার আগেই আচার ভঙ্গ করেছিলেন। 

জরে! দেখতে পাই, রামানন্দের প্রধান শিষ্যের! সবাই প্রায় অন্তযজ। সেই সমক 
নারীদের হীন বলে মনে কর! হোত। তিনি তীদেরও শিষ্য করে নিয়েছিলেন। নারী 
সাধিকাদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্য পল্মাবতী আমাদের এমন অনেক জিনিস দিয়ে গেছেন 
যার মূল্য হয় না। তা ছাড়। তার আর একটি শিষ্যার নাম ক্ষেমহ্রী। তিনি জাতে ছিলেন 
গোয়াল।। শ্রদ্ধাম্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ক্ষেমভ্রীর একটি কবিত| তার 16750179111) 
নামক গ্রন্থে অনুবাদ করবার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নি। 


কবীরও গুরু রামাননের অন্তজ পিষ্য। তবে কেমন করে তিনি রামানন্দের শ্র্যি «১. 


কলেন তার নান! রকম ব্যাখ্যা! টলিত জাছে। এ বিষয়ে গুরু রামানম্মের মান বাচাতে গিয়ে 
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অনেক তক্তিগ্রস্থ অদ্ভূত সব গল্প চাঁপিয়েছেন। গল্প আছে, একদিন কবীর অন্ধকারে 
রামানন্দের স্নানের পথে শুয়েছিলেন। কবীরের গার রামানন্দের প| লাগে । তাতে রামানন্দ 
“কাম “বাম” বলে উঠেন। কবীর বললেন, “তবেই ত তুমি আমার গুরু হলে । আমি তোমার 
কাছ গ্রাম” নাম মহামস্ত্র পেলাম” এহঠ বনকম কবে কবীরের সঙ্গে তার পরিচয় ও শিষ্ত্ব 
হয়। ব্রামানন্দের ৭২ জন অপ্রধান শিষ্যের মধো শ্রায় ৫৬ জন হীনজ্জাও ব! অন্তযজ। গ্রধান 
শিষাদেরও অধিকাংশই অতি নীচ ও ছোট জাতির লোক । 
কবীর সন্গ্যাসী ও ছিলেন গৃহস্থও ছিলেন। তিনি ৰল্তেন, সংসার ও সঙ্প্যাসের মধ্যে 
প্রাচীরের মত কোন বাবধান নাই। যিনি সংসারী তিনিও সন্যাসী হবেন, এই তার মত 
ছিল। কারণ তিনি বলতেন £-_ 
কৈ কবীর অস উদ্ভম কীর্গৈ। 
আঁপ জীম়ৈ ওরনকে। দী জৈ।।” 
অর্থাৎ এতট| শ্রম তোমার করাদরকার যাতে তুমি আপনি জীবনধারণ করে আর 
ও ছুচার জনকে বেঁচে থাকতে সাহাধ্য করতে পার। 
বার সংসারের ভার আছে ও পরিশ্রম করার শক্তি আছে তিনি অন্তের পরিশ্রমের ফলের 
ভাগ নিতে পারেন না । যতক্ষণ শক্তি আছে কেন পরিশ্রম করবে না? তাই তিনি তাত বুনে 
শেষ পর্ধ্যস্ত নিজের জীবিক। নিজে উপার্জন করেছেন। তিনি মন্লগাসী অথচ তিনি বিবাহ 
করলেন। শক্ররা নিন করতে লাগল। তার! বলতে লাগ্ল-_প্যাছোক, বিয়ে করেছেন 
বটে কিন্তু তাঁর সমান হবে না।” পরে যখন তার সন্তান হল শক্ররা খুব খুসী হল। তার! 
বল্ল “ডুব! বংশ কবীরক। জবহি উপজা পুত্র কমাল* অর্থাৎ কবীরের পুত্র কমাল যে জন্মাল 
তাইতেই কবীরের বংশ, অথাৎ গুরু-শিষ্য ক্রমে সন্ন্যানীর যে সম্প্রদায়ের ধার! ত| ডুব্ল। 
যেঙ্গিন তার সম্তান হবে সেদিন তিনি আগে থাকৃতে তা বুঝতে পারেন নি। বাজারে 
গিয়াছিলেন হত কিন্তে। নিন্দুকের দল ভিড় করে রাস্তায় ঈড়িয়েছিল, তাকে খবর 
দিয়ে জব করবে বলে। তিনি কাপড় বিক্রি করে, সুতার বে!ঝ। মাথায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন 
গথে জনতা! দেখে অবাক হলেন। বড় আনন্দে তার! সবাই বল্‌্লে- কবীর, তোমার পুত্র 
হয়েছে। তার! ভেবেছিল, কবীর বুঝি কথাটা শুনে মুষড়ে যাবেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে সুতোর 
বোঝাটি কীধ থেকে নামিয়ে ছস্টটি পংক্তি উচ্চারণ করিলেন। মানবশিশুর জন্ম সম্বন্ধে এই 
রকম কথা আর কোথাও বল! হয়েছে কিনা জান না । টেনিসন £)০ 1১100911015 নামে যে 
কবিতাটি লিখেছেন সে এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ অথচ তাতেও যে গভীর কথাটুকু এবং মানব- 
জীবনের যে রহস্তটুকু তিনি বুঝিষ্ে বলতে পারেন নি, কবীর ছয়টি মান্র পংক্তিতে তা৷ অনায়াসে 
বলে গেছেন। তিনি বললেন £-- 
“অহদ মুসাফির পুন আয়! ধরে! মঙ্গল থার। 
ঘর আংগনকী কদর ভয়ী হৈ রাহ. হবৈ গুলজার | 
জমম মরণমে কদম তুমহার! অরস ভয়াহয় কাল। 
মের! ঘরমে ডের! লাগায়! পায়। হাম কমাল । 


দঃ 
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কৌনসী দেব! করিহৌ তুমকে। কোন করিহৌ পৃজ1। 
ংথ পংথী ঘর একহি ঠঠজী ভার মিট] অব দূজ| 11" 

এই যে আমার পুত্র সে অনীমের যাত্রী। অসীমধাত্রার সাধনা করবার জন্ত দুচার দিনের 
জন্য সে আমার ঘরে অতিথি এসেছে । তাকে অভ্যর্থনা! করবার জন্য শুভ অর্থের থালিটি 
সাজিয়ে ধর। আজকে আমার ঘর, অমার আঙ্গিন৷ অর্থাৎ আমার ঘরের ভিতর বাহির আজ 
তার যথার্থ কদর পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র যাত্রীটি তার যাত্রাপথ খানিকে একেবারে পুম্পিত 
করে আমার ঘরে এসেছে । “ছে অদীমের যাত্রী আমার পুত্র, জন্ম ও মৃত্যু তোমারই ৮সীম 
যাত্রার এক একটি পা ফেল! ও প| তোল! । জন্ম মৃত্যুর মধ্যে পা ফেলে তুমি চলেছ, কাল 
তোমার ক'ছে হার মেনেছে । আমার ঘরেতে যে তুমি এসে আশ্রক্প নিলে, আমি তাতে 
কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। কেমন সেবা বলত তোমায় আমি করি? সেব! 
আবার কি? তোমাকে আমি কোন্‌ পৃজ। দিয়ে ধন্য হব? আজ আমার সব দ্বৈত-ভাব ঘুচে 
গেছে, আজ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি ধিনি অনীম লক্ষ্য হয়ে বিরাজমান তিনিই অসীমের 
যাত্রী হয়ে সেই লক্ষ্য লাভের সাধনায় যাত্র! করেছেন। আর তিনি পথ হয়ে অদীম-যাত্রীকে 
অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত করে দিচ্ছেন।” শক্ররা নিস্তব্ধ হয়ে চলে গেল। এই যে 
কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণত। লাভ করেছেন বলে কবীর বল্লেন, তাতেই পুতের নাম হল 
“কমাল”। এবং পরে যখন তাঁর কন্তা হল তারও নাম রাখলেন পকমালী*। 

কবীরের যে কি প্রভাব উত্তরভারতে আছে তা ধার! উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেছেন 
তার! ছাড়। কেউ জানেন না। তিনি ভগবানকে নিজের গুরু মেনে নিয়েছলেন! তিনি 
বলেছেন, আমি অপ'মের বার্তা এনেছি, গুরু রামানন্দ আমায় ঠচৈতন্ত দিয়াছেন। কিন্ত 
আমার গুরু বলতে এক ভগবান। 

“প্যাস অহ্দক1 সাথ হাম লাম রামানন্দ চেতায়ে”। 

অসীমের তৃষ। নিয়ে আমি এই জগতে এসেছি । রামানন্দ আমার চেতনাকে জাগিয়ে 
দিতেছেন) কারণ আমি যে কিসের তৃষ্ণায় ব্যাকুণ হয়ে বেড়াচ্ছিলাম সে আমি নিজেই বুঝতে 
পারছিলাম না। সে তৃষ্ণ| যে অসীমের তৃষ্ণা, জন্ম মৃত্যুর মধ্ো দিয়ে যে এই তৃষ্ণার সুত্র ধরেই 
আমি চলেছি, এ কথ! ভূলেই গিয়াছিলাম। চেতন! যিনি দিলেন, তিনি গুরু রামানন্দ । তবে 
সত্য গুরু যদি বলতে হয়, তবে সে স্বয়ং ভগবান। তিনি এই অসীমের তৃষ্। দিয়েছেন, তিনিই 
গ্রতিদিন আমার সেই বন্ধনক্ষয় করে, তার দিকে আমাকে অগ্রসর করে নিচ্ছেন। তারই 
উপলক্ষ্য হয়ে রামানন্দ আমার গুরু হয়েছেন। একজন ধর্মতবজ দার্শনিক তাকে তার 
সাধনার কথ! জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন, “তোমার সাধনার পথটি আমায় বুঝিয়ে 
বলতে পার?” 

কবীর বপ্লেন “পথ কি আমি দেখেছি? রাত্রি ছিল অন্ধকার। তার বাশীর সুর 
শুধু কানে আস্ছিল। মন আমার উদাস যখন হোলো, তখন কি আর পথের খোঁজ খবর 
[নয়েছি? পাগলের মত সুর শুনেই এগিয়ে চলেছিলাম।” 

তিনি দিজঞাস! করলেন “কে তোমার গুরু ?” তখন কবীর গান গাইলেন-_ 


৪২০ নয্যভারত, [ চতারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


“বীন্ুরী জব মোহে ডগর! ধরাঈ। 
রৈন অন্ধেরী রহী কাত্রী বাদরনসে, 
ডগর| মোহে কৌন দিখাঈ। 
ঠাড়ী কোঈ দেখত অপনে অংগনসে, 
জিন্হে কভী বীল্ছরী বুলাঈ। 
ডগর! মোছে কৌন দিখাঈ। 
ডর নাহি কুচ্ছো, ডগর! ন পুচ্ছে। 
বাস্থুরী স্থনত কবীরা বড় জাঈ। 
আজি বালম বুলারত আন্হর কে পারুসে 
কৌন বেসরম আজ তোর সাথ জাই ॥ 
গু পথ আমি জানি না) সেই বাশরী বখন আমায় রাস্তায় বের করল, খন বাঁশরী আম।কে 
পথে ডাক দিলে, তখন রাত্রি ছিল অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন। আমার ভীত প্রাণ বল্‌তে লাগ্ল, 
কে আমাকে পথ দেখাবে ?1” 
যে সমন্ত পূর্ব পূর্ব্ব ভক্তের ( বশিষ্ঠ, নারদ শ্রী, মহম্মদ প্রভৃতি ধারা ঝাশী গুন্তে 
পেয়েছিলেন, বাঁশরী শুনে ধার! বেরিয়েছিপেন, তীর!) নিজের নিজের আঙন্রিনার দরজ! খুলে এসে 
দাড়ীলেন। আমি জিজ্ঞাস। করঙ্গাম, কে আমাকে পথ বলেদেবে? তীর। বল্লেন, যিনি 
তোমায় এবং আমাদেরও বাণীতে ডাকছেন তিনিই পথ বলে দেবেন। পথ জিজ্ঞাস। করো না। 
বাণী গুনে আজ বেরিয়ে পড়; সোজ। চলে যাও। জীবনবন্লভ অন্ধকারের পার হতে আজ 
, ভোঁমায় ডেকেছেন) প্রেমের মিলনবাসরে তোমার সঙ্গে তার আজ গভীর মিলন হবে। 
কে এমন নিলজ্ভ আছে, আজ যখন তুমি প্রিয়তমের কাছে বাসরঘরে চলেছ, তথন সাথে 
সাথে পথ দেখাবার জন্তে সেও সেখানে য।বে। | 
আজ রাত্রি বাদল অন্ধকার । বীণী দিয়ে তিনি ডাকছেন, তিনি দিনে ডাকলে আলে! দিয়ে 
ডাকতেন কিস্তু রাত্রে ডেকেছেন যে, পথ দেখতে পাবেন, শুধু বাশী শুনে নির্জনে 
অন্ধকারে তীর প্রেমন্বক্পপের ভিতরে ডুবে যাবে। যিনি গুরু তিনি এভাবেই পথ দেখাচ্ছেন। 
রামানন্দ শুধু আমার মনের মধ্যে এই ভাবটিকে সচেতন করে দিয়েছেন। 
এর পরেই সেই পণ্ডিতটার সঙ্গে কবীরের যে গ্রদঙ্গ হল ( কবীরপন্থীদের সাধনার শাস্ত্রে 
“এই সব প্রসঙ্গকে প্বহস্* বলে ) কবীরের প্রেম সম্বন্ধে গ্রসজের মধ্যে এটা একটি উল্লেখযোগা 
প্বহস্”। এই প্রসঙ্গে কবীর বল্লেন ষে ভগবানকে প্রেম দিয়েই সাধন! কল্তে হবে। 
সেই পঞ্ডিতটা প্রিজ্ঞাসা৷ করলেন-_-বাকে প্রেম দিয়ে তুমি সাধন কর্বে তার স্বরূপ কি? 


কোথায় তার নিবাস? কেমন তীর প্রকাশ?” কবীর বললেন-- 
এঁসা লো৷ নহি তৈস! লেো। 
মে কেহি বিধি কহে! গম্ভীর! লে! । 
* ভীতর কহ তো! জগময় লাঁজৈ, বাহর কহ তো ঝুটা লো॥ 
বাহুর ভিতর সকল নিরস্তর চিত অচিত দউ গীঠ। লো । 
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহ! জাঈ লে] ॥ 
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তিনি কোন একটা জায়গায় আছেন, একথ। ভাবলে ভুল হবে। যদি বলি তিনি 
এমন নয় তিনি তেমন, তাহলে ভূল হবে। তিনি ষেকেমনতা আমিকি করে, কি বথা 
দিয়ে বুঝিয়ে বল্ব? এ বড় গভীর কথা । যদি আমি বলিষে তিনি ভিতরে আছেন তাহলে 
বাইরের বিশ্বজগৎ লজ্জায় মরে যাবে। যেমন, ষ্দ কোন স্ত্রীকে তার স্বামী চিন্তে না পারেন 
তাহলে সে স্ত্রীর তে। আর লঙ্জ। রাখবার জায়গ। হয় না। তোঁয় তিনি যদ্দি বলেন 
এই বাহিরের বিশ্বজগতে আম নাই, তাহলে এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক গল কাল 
কোন লজ্জায় বেচে থাকে? বদি বলি, তিনি বাইরে আছেন তাহলে আবার আমার 
অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়--এবং সেকথা মিথ্যাও হয়। বাহির এবং ভিতর সকলকে নিরস্তর করে 
তিনি এক করেছেন। বাহির ও অন্তর অচেতন ও সচেতন তীর পা্দপীঠ। তিনি দৃষ্ 
একথ|। ব্ল্‌্তে পারি না, আবার তিনি অপ্রকাশিত একথাও বল্‌্তে পারি না। তিনি অগ্রকা- 
শিতও বটে, অগোচরও বটে) বাক্যে ইহ! বুঝিয়ে বলা অসম্তব। তবে বাইরের আচার 
অনুষ্ঠানের ভিতর তাঁকে পাই না, একথা বল্‌্তে পারি ন। কিন্ব। পাই তাও বল্‌্তে পারিন|। 
তিনি একট! উদ্দাহরণ দিয়েছেন যে জলে ভরা কুস্ত জলের মধ্যে েখেছি তার বাহিরেও জল 
ভিতরেও জল। এমনি আমার বাহিরে ও অন্তরে তিনি বিরাজিত। 
“জল ভর কুস্ত জলৈ বীচ ধরিয়। বাহর ভীতর সোই। 
উননক! নাম কহুনকে। নাছি দূজ। ধোখ| হোই ॥” 
বাহছিরেও তিনি ভিতরেও তিন তবে সবজিনিসেই যদ্দি তিনি প্রকাশিত তবে বিনিম্বতন্ত্র হয়ে 
প্রকাশিত হন না কেন? তিনি বাছির ও ভিতর উভয় স্থানই পূর্ণ করে আছেন, তাই আলাদা 
করে তাকে জানি না। তিনি বিশ্বেব আতা, বিশ্বের জীবনেশ্বর তাই তাঁর নাম নাই। যদি ফেছ 
তার নাম ছে, তবে তিনি আমাদের হতে আলাদ! হয়ে যান। মানুষ নাম দিয়ে পরকেই ডাকে 
নিজেকে তো! নাম দিয়ে কেউডাকেন।। যেমনন্ত্রী স্বামীর নামধরে না। নাম ধরলে 
স্বামী স্ত্রী হতে আলাদ! হয়ে যান, কিন্তৃত্ত্রী ও ন্বামী যে এক। তাইতার নাম ধরতে নাই। 
তিনি বিশ্বনাথ, বিশ্ব যদি তাঁর নাম নেয়, তবে তিনি যে বিশ্ব হতে আলাদ। হয়ে যান। তিনিকি 
বাইরের আলাদ। জিনিস? 
উনক1 নাম কছনকে| নাহি দুজ। ধোখ। হোই ॥ 
পণ্ভীতটা কৰীরকে বল্লেন এস্বদ্ধে যে তত্টী আপনার মনে প্রত্যক্ষ হয়েছে তা আপনি 
সকলের কাছে গ্রচার করেন না কেন?” তিনি বল্লেন “এ ভাবে ধর্মপ্রচার আমার কাজ 
নয়। অতিতীব্র ভাষায় বলেছেন যে, জলের কলসী নিয়ে সকলকে “জল খাও জল খাও” 
বলে বেড়ান্ট! কাউকে উপকার কর! নয়। 
“পানী প্যারত কা ফিরে! ঘর ঘর সাগর বারি। 
তৃষাবংত জে! হোবৈগ! পীরেগা বখ.মারি ॥” 
আর এমন জল খাইয়ে ফিরবায় দরকারই বা কি আছে? প্রত্যেকের অন্তরে অস্তরেই 
, অনস্তরনের সাগর । যেদিন পরমাত্মার জন্য তৃষ্জা জাগবে সেদিন সকলে নিজের মধ্যে 
যে অম্বতরস আছে, তৃষ্ণার দায়ে ঠেকে সেই জল পান কর্‌তেই হবে। 
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“পরৈগা ঝখমারি”। 
ভূ! জাগাও, অন্তরে তৃষা জাগাও ; যেদিন প্রেম জাগ্রত হবে সেদন আপনি তৃষ্ণা 
আমস্বে ; প্রেম জাগাও। এই প্রেম যেদিন জাগবে সেইদিন বৈরাগ্যও আস্বে অথচ 
সংসারের প্রতি যে বিরাগ, বিতৃষ্ণার নামাস্তর ত আসবে না। চংসারের মধ্যে কবীর 
প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকৃতেই বলেছেন। তিনি বলেছেন সংসার আমার বাপের বাড়ী, 
বম্ষধাম শ্বামীর বাঁড়ী। স্বামীর বাড়ীকে ভালবাসতে হবে বলে যে বাপের বাড়ীর প্রতি 
বিঘেষ জন্মাতে হবে একথ! ভেবো না। এই সংসারেই তাকে জান্তে পেরেছি, স্বামীর 
বাড়ী না গেলে যেমন নারীর জীবন সার্থক হয় না তেষনি পরমাত্বাকে না জান্লে 
জীবাজ্মার কোন সার্থকতাই হয় না। যেদিন স্বামীকে চিনেছি, সেদিন বাপের 
বাড়ার সকল আকর্ষণ সহজে ছেড়ে গেছে, বিদ্বেষ থেকে নয, স্বণ! থেকে নয়; 
এই প্রেমেরই বলে। এই প্রেমকে জাগ্রত কর। এই প্রেমের বলেই বালিকা ম1 হয়। 
একটি ছোট বালিক! যে সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ত, আজ পে ম' হয়ে রাত দুটোতেও 
না ঘুমিয়ে বদে আছে) কেনন| তার ছেলে ঘুমুচ্ছে না। ভগবান এই প্রেমই সকলের 
মধ্ো দিয়েছেন। বাপিকাকে শুধু মা! করে দিয়েছেন; আর কোন উপদেশ দিতে হয় 
নি। অথচ শিশুর দ্রাসীকে সহস্র উপদেশ দিয়েও ঢের কথ! বাকী থেকে যায় এবং 
পদে পদ্দেই তার সেবার ক্রটি হয়ে বায়। মাকে বিধাত শুধু প্রেম দিয়েই নিশ্ি্ত 
আছেন। প্রেম দিয়েছেন বলে আর কিছুই তাকে শেখাতে হয়নি। ভগৰান তার 
ভবিষ্যত-সাধক শিশুদিগকে ঘরে ঘরে মায়েদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাক! পাঠাননি, 
রসদ পাঠাননি, মায়ের হৃদয়ে শুধু প্রেম দিয়েছেন। এই প্রেমের বলেই মা কিতার 
নিজ সব সুখ ত্যাগ করতে পারবে? পারবে। স্বামীর জন্ত নিজের দেহ পধ্যস্ত তে। এই 


প্রেমের বলেই সে জালিয়ে দেয়! ্‌ 
| “সতী কো কৌন শিখাবত। &ৈ 


সঙ্গ শ্বামীকে। তন জারন। জী। 
প্রেষ কে! কৌন শিখারতা হৈ 
ত্যাগমাছি ভোগকা পান জী॥” 
“গতীকে প্রেম দিয়েই বিধাত। নিশ্চিন্ত হয়েছেন, স্বামীর জন্ত তাঁকে যে পুড়ে মরতে হয় এ 
শিক্ষা কে তাকে দিলে? ত্যাগের মধ্যেই যে ভোগকে পেতে হবে এই শিক্ষা প্রেমকে কে দিলে?” 
একটিমাত্র পংক্তিতে কবীর প্রেমের একটী পরিপূর্ণ সংজ্ঞা (06271610) ) দিয়াছেন। 
প্রেম কি? না গ্ত্যাগের মধ্য দিয় ভোগকে পাওয়1।” প্রেমের এই মজ| সে ত্যাগ 
করে অথচ ভোগও করে; সে কিছুই রাখে নি অথচ সবই পেয়েছে। 
ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরমানদা মেলে তা যে কত গভীর, কত মধুর ও সুন্মর 
ত1 কেবল সেই বৈরাগীই জানেন ধিনি বৈরাগা দিয়ে প্রেমকে গভীর ও মধুর করে 
কোগ কচ্ছেন। ভর্গঘান এই বৈরাগী-প্রেমের রহস্ত জানেন, তাই বিশ্বে যেমন তার প্রেমের 
বন বয়ে ধাচ্ছে, তেমনি সর্বত্র বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে। 
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এই প্রেমের মধ্যে কাঞনার স্থান নাই। যে অমৃত দেবতার পানীয় তা দানব 
এসে খেতে চাইলে হবে কি? সে অমৃতেয় আনন্দই ত দে জানে না। 
“নুর পরকাস তহ রেন কহ পাইয়ে 
রৈন পরকাস নহি সুর ভাসৈ। 
জ্ঞান পরকাস অজ্ঞান কহ পাইয়ে 
ছোয় অজ্ঞান ওঁ জ্ঞান নাসে॥ 
কাম বলবান তঁহ প্রেম কহ পাইয়ে 
প্রেম জ'হ হোয় তঁহ কাম নাহী"। 
কহৈ কবীর ষহ সত্ত বিচার হৈ 
সমঝ বিচার দেখ মাহী ॥ 
সুর্য যেখানে প্রকাশিত সেখানে রাত্রি পাবে কেমন করে? রাত্রি যেখানে বিরাজমান 
সেখানে হৃর্ধ্য নাই। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ সেখানে অজ্ঞানের স্থান কই? অজ্ঞান 
যদ্দি থাকে তবে জ্ঞানকে পালাতে হয়। কাম যেখানে বলবান সেখানে প্রেম কোথায় 
থাকে? প্রেম যেখানে বিরাজমান কাম সেখানে নাই। কবীর বলেন এই আমার সত্য 
সিদ্ধান্ত । একথ! আমি বাইরে থেকে বলছিনা) অন্তরের মধ্যে বিচার করে' দ্বেখ তুমি 
তোমার অনস্তরেই একথার সাক্ষ্য পাবে। বাইরের থেকে পাবার কোন দরকার নেই ।”% 
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। 


ভিড ভরচরোরেরি 


ত্বপ্ন 


বালো অনেক ছূঃখ পাইয়াছি। ভাবিতাম, যৌবনে সুখের ফোয়ার! ফুটিবে। ধাকাশ 
হইতে অজত্র অর্থ বধিত হইবে। দারিদ্র্য ঘুচিবে । পেট ভরিয়। খাইব-__ইচ্ছানুরূপ পরি, 
সুখে ঘর সংসার করিব-_মাত্মীর স্বঙ্গনকে প্রতিপালন করিয়! তাহাদের আশীর্বাদ লইব। 

কিন্ত যৌবন বখন আপিল, তখন নুখ জিনিসট। যেন সাথে আনিতে ভুলিয়া গেল। ধর! 
খান! নুন্দর মুর্তি ধরিল, প্রকৃতি ফলে ফুলে সাজিয়! কুঞ্জে কু্জে পুপ্র পুঞ্জ সোন্দর্ধ্য ছড়াইতে 
লাগিল। জীবনের সম্মুখে সবই জিন্ষি থরে থরে সজ্জিত হুইয়! রহিয়াছে। কিন্তু কেবল 
জিনিষটাতেই আমার যেন স্বত্ব নাই। চক্ষু দেখে, কিন্তু ছুইবার অধিকার নাই। কানে 
কত সঙ্গীতের রব গুনি কিন্তু একটী গানও গাইতে পারি না--গলায় সুর নাই। জীবন 
সঙ্গীতময় নহে, সংগ্রামময় | মানুষ শত শত রশ্মির কথা বলে। কিন্তু আমার চোখে যেন 
ধার্ধ। লাগিয়! গিয়াছে, রশির বলে অন্ধকার দেখি । 

ধর্মের নামে আত্মীয়গণকফে কত ক দিলাম। ঈশ্বর প্রেমময্, কিন্ত পাগলামির নাম 
তো প্রেম নহে। ধে মায়ের মুখে জগন্মাতার মুখ দেখিতে পারে ন!, সে যে ধন্মের ক খ ও শেখে 
নাই, তখন তাহ। বুঝিতাঁম ন)। তাই মাকে ছাড়ি! জগন্মাতাকে খু'জিতে বাহির হইলাম, 


* বড়তা হইতে গৃহিত । 











৪২৪ নব্যভারত [ চহ্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


মা কাদিতে কাদিতে অন্ধ হইলেন-_-মকালে বৃদ্ধ হইয়া! অনস্তধামে চলিয়া গেলেন ! কিন্ত 
পার্থিব মাতার বুকে ছুরি হানিয়! জগন্ম( তাকে পাইলাম কি? 

জগন্মাত। মুখ ঢ।কিলেন। শান্তির নামে তরল গরল পান করিলাম। পৌত্তলিকত। 
ছাড়িয় নিরাকারের উপাসনা করি। কিন্তু সম্থুথে কি যেন ছবি। গ্রাণট! পঁ ছবির পানে 
প্রধাবিত হইতেছে। ঈশ্বর ও ছবি উভয়েরই উপাপন| করি--বরং ছবির পুজা অধিক। এবে 
মায়! মরীচিক। ৷ কিন্তু মরীচিকাই তখন জল ছিল। জাগিয়! স্বপ্ন দেখিতাম। স্বপ্ন যে স্বপ্ন, 
তাহ। ও জানিতাম। তবু প্রাণট। স্বপ্নে ডূবিয়। থাকিতেই ভালবাসিত। ধর্ম, কর্ম, জীবনের 
লক্ষ্য ও অভিপ্রার সকলি দ্বপ্রে মিলাইয়। গেল। মানুষ হইয়! মানুষের ছায়ার মতন জীবন 
যাপন করিতে লাগিলাম। 

জীবনট! শুধু স্বপ্নই নহে। প্র(ণের ভিতর প্রবৃত্তি নামে একটী উপদেবতাকে দেখিলাম । 
এ প্রবৃত্তি আমার স্কন্ধে চর্ভিয়! যথা ইচ্ছ। লইয়া যায়। আমি যাহ। করিতে চাহি না, 
স্তাই-_আমি করি। সে আমার স্বন্ধ হইতে নামে না। যত তাহাকে নামাইতে চেষ্ট। করি, 
সে তত আমাকে ভূতের হ্যার জড়াইন্! ধরে। হায়রে! মানুধ হইয়। আমি পশু হইন়। পড়ি- 
লাম! অথবা পশুর ৪ অধম। পশু:দরও একট। পশু বুদ্ধি আছে। তাহার! মেই বুদ্ধি অতিক্রম 
করিয়! কিছু করে ন7া। আমি যে তদপেক্ষাও অধম। বিবেক নামে এক গ্িনিষ প্রাণের 
ভিতর আছে। কিন্ত সে বিবেকের কথ। শুনির! যে চ লন|--চপিতেও পারিন!। বিবেকের 
নামে বিধবা মাকে কাঁদাইলাম কিন্ত বিবেকের নামে পাপের উপর জয় লাভ তে! করিতে পারি- 
লাম না। পাপ যে সাপের ন্যায় ক্রমাগতই কাটিতেছে। প্রাণের বৃত্বিগুলি পাপের সেবায় 
ক্রমাগত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণভর ক্গীণতম হইতেছে। উৎসাহ, উদ্ভম, সকলই প্রাণ ছাড়িয়। পলায়ন 
করিতেছে । সংগ্রামে পরাজয়। পূর্ণ করিতে বণি, পুজার ঘর ও ভূতের আলগ্ন। অপবিব্র 
অণ্তদ্ধ জীবনে ব্রহ্ম জ্যোতি কোথায়? কেবল অন্ধকার-_নিরেট অন্ধকার ! জীবন বিভীষিকায় 
পরিপূর্ণ ! কোথা শান্তি? কোথা সখ? কোথায় পবিত্রত1 ? কোথায় শ্বর্গ? আম যে নরকের 
কীট! আমি যে নরকের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছি ! 

প্রবৃত্ধির মূল পাই নাই। বিষাদের কারণ পাই নাই। প্রবৃত্ত ভূতের ন্যায় ঘাড়ে চাপিয়া 
আছে। বিষাদ প্রাণের ভিতর মা অন্ধকার স্থাপন করিমাছে। সেই অন্ধকারে বদিয়৷ 
প্রাণ গ্বপ্ন দেখে। সে শ্বপ্নের আগাগোড়া নাই। ছাই ভন্ম। হা হতাশ! তবু বিষ 
জীবন ও জীবন। অস্তিত্বহীন কে হইতে চান? স্বৃতি ও বল্পন! পোঁপার পাহাড় গড়ে। সে 
পাহাড়ে রূপার ঝরণ| ঝরায়। শত গাছে শত ফুল ফুটায়_-শত ডালে শত বিহগের কাকলী 
তোপগে। তারপর? তারপর কিছুই নাই। শুধুস্বপ্র। এ পাহাড়ের স্থানে প্রকাণ্ড সাহার! মরু 
আসিগ়। দেখ! দিয়াছে__রৌদ্র ও তাপ ধূধূ করিতেছে। এ স্বপ্ন কেন দেখি? এ জীবন ভরা 


ধুধু কেন? 
কেনর উত্তর নাই। বুদ্ধি কথাট। বোঝেন।। মন যুক্তি শাস্ত্র পড়ে নাই। কেহ কোন 


একট। যুক্তি দিলেও মন ভাহ! মানে ন1। এ ক্ষেত্রে যুক্তি বাঁলির বীধ। প্রবৃত্তির একট। 
ঢেউ বিষাদের একটা তরঙ্গ দে বালির বাধ তাঙ্গিয়! ফেলে। শূষ্ত প্রান্তরে শুধুই ধূধূ। 
স্রীবিনোদবিহারী রায়। 
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চীনে কথ! 

চীনে গ্রামে বাস করিবার স্থযোগ আমার ঘটে নাই। রেলগাড়ীতে বসিয়। দূর হইতে 
কম্বেকটী চীনেগ্রাম দেখিয়াছি ও জাহাজে বসিয়া! চীনের গ্রাম্য সমাজের বিবরণ 
পৃিাছি। কাওলুন হইতে কাণ্টনে যাইতে ছুইপাশে ধানের ক্ষেত। তাহাতে চীনে 
দুরুষ ও স্ত্রী হল-চালন! করিতেছে। গ্রামের রাস্ত/ অতি সঙ্ীর্ণ, ছুই চাকার গাড়ী ছইটা 
পাশাপাশি যাইতে পারে লা। চনে গ্রামে যে এক চাকার গাড়ী চলে, তাহা! ক.ণ্টনের 
রাত্ত/র দেখিয়াছি। তাহাতে মানুষও চড়ে, বোঝাও চাপান হয়। মানুষ যখন সেই 
গাড়ীতে চড়ে, তখন তাহাকে তাহার আসনের ছুই পাশে ছুই প| ঝুলাইয়া ঘোড়ার 
চড়িবার মত বনিতে হম্ন। গাড়ী চপিবার সময় তাহার পা যাহাতে মাটিতে ন! ঠেকে 
ভাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। গাঁড়োয়ান গাড়ী ঠেলিয়! নিয়া যায়। এছাড়! গ্চ 
ঘোড়া বা! গাধায় টানে এমন গাড়ীও আছে। শোভাধাত্র! চীনে লেগেই আছে। 
অ'মি কাণ্টন যাবার সমদন্ধ পথে এক গ্রামে দেখিলাম এক শোভাযাত্র' চলিয়াছে। 
বাজনবারের। শিঙ্গা, বাঁশী, প্রভৃতি বাঙ্গাইতেছে। জনকয়েক বেহারার কাধে রঙগীন 
কাপড়ে মোড়! ছুইটা ভুলিতে বলনা ছুই জন। বাজনদার ও অন্চরবর্গ গ্রামের 
সন্বীর্ণ পথে সার বাধিয়। চ্লিয়াছে। রেলগাড়ী হইতে গ্রামের ছুইটা দৃহা চোখে পড়ে। 
প্রথম, পাহাড়ের গায়ে রংকর! সমাধিস্থানগুলি। দেখিলেই মনে হয়, জীবিত মানুষদের 
বাসগৃহগুলির জীর্ণ সংস্কার হয় না বট) মৃতদের বিশ্রমস্থানের হত্ব নিতে কিন্তু ক্রটী 
হয় ম!। দ্বিতীয় দৃশ্ঠ প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক টাওয়ার। এবাড়ীগুলি ইক 
নির্শিত। অপর সব বাড়ী হইতে অনেক বেশী উচু। অপর বাড়ীগুলি দেখি! 
মনে হয়, পুরাণে। কাচাবাড়ী, সাম্নের বর্ষার ঝড়ে টি'কিবে কি না সন্দেহ। এটাওয়ার 
গুলি পাকাবাড়ী। মনে করুন, কলিকাতা হেরিসন্রোড ও কলেজই্রীটের মোড়ের 
উত্তপ্বে প্রসিষ্ধ পুস্তকবিক্রেতা ৬শরৎকুমার লাহিড়ীর নূতন বাড়ী। লঙ্বাযু চওড়া 
ছোট, অভি ছোট বাড়ী কিন্তু উচু মনে করুন .ছয় সাত তালা। অন গ্রাথের 
চারিপাশের ঘেওয়াল ও গ্রামের ঘরগুলি সহজেই চিনিতে পারিলাম। কিন্তু জীগ ঘর- 
গুলির পাশে এ উচু বক্‌ বকে পারার টাওয়ার কি অন্ত কর! হুইয়াছে বুঝিতে পারিতে- 
ছিলাম না। ছইটা চীনে যুবক আমাকে বলিঘ। দিল ও গুলি গ্রামের মহাজনের দোকান 
ঘর়। মহাজন সোন! রূপার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়! গ্রামের লোককে টাক! ধারদ্েয। 
যুবক ভুইটা হাসিতে হাসিতে আমাকে দেখাইয়া দিল এক শ্রামে তিনটা. বন্ধকের | 
ঘোকান। | ্ 
' চীনে গ্রাহাসমাতের বিবরণ পড়িয। আমি তাছ়াতে প্রহেলিক! ব! ছুর্বোধ্য রগ ফি 
খুঁজি পাইলাম না। আমার মনে হইল). আমাদের দেশের পলীগ্রামের কিজ। 
মোটামুটি টিক, [বিবরে পার্থকা আছে বটে নে করটা কথ! মনে হাখিলে বাড়ার 
রায়ে +হেদের : পর়ীলদা্ের: দহিত : পরিচিত) . তীহাষের চীনে পজীদমান' বুধতে 








৪২৩ | নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ, ঈম সংধা]। 


কিছু মার বেগ পাইতে হইবে ন1। মাঝে মাকে সাদৃহ এত বেশী, যে মনে হয় যে 
চীনে পল্লীসমাজ দেখিবার জন্ত চীনে ন! আসিয়। বাংল! দেশে বান করিলে ও চলে। একটা 
চীনে কথার ইংরাজী অন্গবাহ সব ইংয়।জী বইয়ে পাওয়! যায় হেটে। পাত্রী হইতে দুরু ঝরিয়! 
তীক্ষধী মহামন! বার্টরাণ্ড রাস্ল্‌ পর্য্যন্ত সকলেই সে ব্যাপারটাকে যেন একট! প্রহেলিকা- 
ময় চীনেরহস্য মনে করিয়াছেন। ইংরাজীতে তীহারা বলেন, 1155 01717807813 
58611055 ৮০ 558০ 115 ?০৩* কথাট। বাংলার বলিলে বাঙ্গালীর নিকট ইহাতে 
রহস্য কিছুই থাকেনা । বাঙ্গালী পলীসমাজে ইহ| নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপায়। পসমাজে 
সুখরক্ষা* করিতে কোন্‌ হিন্দু যত্ববান নয়? “সমাজে মুখরক্ষা” কথাট| যে আমর! চীনে 
ভাষা হইতে ধার করিয়াছি আদার তে! ত1 হনে হয় না। ছেপেবেল৷ হইতে ওকথ! 
শুনিতেছি ও পড়্িতেছি । মার্কিন ও ইংরাজের নিকট কথাট। নৃতন হইতে পারে। 
আমাদের নিকট অতি পুরাতন ও সনাতন। 

১ সাধারণ চীনে আজ পর্যন্ত গ্রধানতঃ রায় জীব নহে। প্রধানতঃ সে সামাজিক 
জীব। তাহার ব্যক্তিগত জীবন, তাহার পারিবারিক জীবন ও তাহার সমাজ্িক জীবন 
লইয়াই সেবাত্ত। নিজের দেশে ও যেমন, যে সব বিষ্বেশে দে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে 
সেসব দেশেও তেমনি । বিদ্বেশে অর্থোপার্ন করিতে গিয। সেদেশের রাষ্ট্র 
নীতি নিয়া সে মাথ! ঘাঁমায় না, নির্ব্িবাদে অর্থোপার্জন করিতে পারিলেই সে সন্ত । সে- 
দেশের রাষ্ট্রনীতি বতক্ষণ তাঙাকে, তাহার পরিবারকে ব! তাহার চীনে সমাঞ্জকে বাঁধিতে চেষ্ট 
না করে ততক্ষণ সেগ্নেশের রাষ্ত্রনীতি সাপ ন। বেঙ্‌ তাহা জানিতে লে ব্যস্ত নয়। সমগ্র 
চীনদেশেকে রাই বলিয়! দেখিতে লে আজও শেখে নাই। চীনের লোকের! যে এক “নেশান” 
(791107 ) সমটিভাবে তাহাদের যে একট! জা তীরজীবন আছে, তাহ! সে আজও বোঝে ন!। 
তাহার ফলে, ক্ষু্ব ও বৃহৎ প্রতি ব্যাপান্পে চীনের সাধারণ লোকের দৃষ্টি কিছুদূর গিয়া! আর 
যায় না। তাহার দৃষ্টির পরিসর অতি মন্ধীর্ণ। আমাদের দেশের অবস্থা ও ঠিক এই। 
কলিকান্তার় এক বাড়ীতে আমি বাস করিতাম। আমার প্রতিবেশী ছিলেন একজন 
শিক্ষিত সন্ত্রস্ত তঙ্রলোক। তাহার ব! তাহার বাড়ীর কাহারও সহিত আমার মনোমালিন্ 
ত ছিলই না, সৌহার্দ্যই ছিল। তিন চারি_ দিন দেখ! গেল তাহার বাড়ির উপরভাল! 
হইতে কাগজে মোড়া হর্ন্ত আবর্জনা আমার বাড়ীর প্রবেশঘরের ঠিক সম্মুখে, পায়ে 
চলিধার রান্তার উপরে আদিয়া পড়ি! জম! থাকিত। আমার চাকর তাহাতে 
আপত্তি করাতে আগার প্রতিবেশীর বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আধার চাকরকে 
তিরস্কার কছিয়া! বলিয়াছিলেন, “তোমাঙ্গের বাড়ীতে ময়লা ফেলি না; সদর রাতার 
ফেলি, চোপ, র€ে1।” আঘার চাকরকে আমি বলিলাম, “তুমি কিছু বলিও না, আমি বুঝাইয! 
বলিব ।, বলা-বান্ছগ্য যে আনি বলিবার পর আর কাণগকেও আমার বাড়ীতে প্রবেশ 
করিতে ব। আমার বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে ফুটপাথে আমার প্রতিবেশী বাড়ীর 
ভাকারজনক আবজ্জন* দেখিতে হইত না ওটা যে জাবর্জান! উহ! যে প্রীতিকর মু 
নছে। াহ। আদি যেন জানিতাম। আদ'র প্রতিবেশীর বাড়ীর (লোকেরাও ঠিক তেছরিই 
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জানিরের। জানিতেন বলিয়াই গ্রতিদিন তাহাদের বাড়ি হইতে তাহ দূর করি! দিতেন। 
কিন্তু ভীহাদের বাড়িতে ওটা! যেমন অশোভন, ফুটপাথেও উহা তেমনই অশোভন, সে জান 
ততটা তাহাদের ছিলনা! । তীহাদের পরিফার পরিচ্ছ্ন থাকিতে হইবে সে বিষয়ে দৃষ্টি ছিল? 
কিন্তু সে দৃষ্টির সীম! ছিল, তাহাদের বাড়ীর দেয়াল পর্য্যন্ত | রাস্তা তারও নর, র.্তা 
আমারও নয়। রান্তা যে জদৃহী বাক্তিসমষ্ট্ির সে সমব্রির সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক 
নাই। থাঁকিলেও তাহ! শুধু খাদ্য.খাদক চহন্ধমাআ। রাস্তা দিয়! যাহারা! যাতায়াত কারন 
তাহাদের সহিত ও কোনও সম্পর্ক নাই। স্ৃতরাং রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব তাহা রও নাই, 
আমারও নাই। আমাদের এই সনাতন স্বদেশীভাব, চীনেও বর্তমান। জাপান 
ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। জাপানে একটা 
সহরেও কলিকাতার মত ভাল বাধানো পরিষ্কার রাস্তা নাই। বৃষ্টি হইলে জাপানের 
রাস্তায় কাদ।: বৃষ্টি না হইলে যত চাও তত ধুলা। ভাঁপানী তাহাতে কাতর ছে, গস 
কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া রাস্তার চলে ও সে খড়ম কখনও ঘরের ভিতরে নেয় না। 
খড়ম জল দিয়! ধুইয়! ফেলিলেই হইল। রাস্তা খারাপ, সে দোষ জাপানের মিউনিসিপ্যা- 
লিটার। সহরের অধিব।সী প্রত্যেকে তাহার বাড়ী ব! দোকানের সন্গুখে রাডার জল- 
দিয়া দিনে অন্ততঃ ছইবাঁর ধুল। মারিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিতে পাইবে। চীনের 
গ্রাষের সরকারী রান্ত। মাঠের ভিতর ছিয়া। বর্ধকালে ছুই পাশের মাঠ হইতে জল 
আমির! রান্ত! ডুবাইয়। দেয় | ক্রমে রান্ত। খাল হায়! ফাড়ার । চীনেপ্রবাদ বলে, 
"বস হইলে বৌ হয শাণুড়ী, আর বাস্ত। হয় নদী।” রাষ্ট্রের সঙ্গতি ও নাই, সামর্থ ও নাই 
বে এ বিশাল মহাদেশের অসংখ্য গ্রামের রাস্তা মেরামত করে। গ্রামের অধিবাসিদের 
দৃহি তে] রাস্ত। পর্যন্ত পৌছায় না। রান্ত। তাহাদের নয়। আর গমের মঙ্গলামঞ্জলের 
ভার রে গ্রাম্য পঞ্চায়তের উপর ন্স্ত, তীহার! প্রাচীন সভ্যতার কুছকে আমাদের ভার 
শান্তিতে জাগিয়। তুমাইতেছেন। বার্ট রাও রাস্ল্‌ বলেন--পাশ্চাত্য মানব একট কিছু করিতে 
ৰ্স্ত, চীনে তাহার পারিপাশ্বিক অবস্থার সহিত শান্তিতে থাকিহে পারিলেই সন্তষ্ট। 

চীনেদের মতে তাহাদের সভ্যতার মূলে তিন শিক্ষা--(১) কং ফুচের প্রচারিত আদর্শ 
ও শিক্ষা--(২) লা-ওৎজীর প্রচারিত পথ ও (৩) বৌদ্ধধর্ণখ। কোন ও একজন 
মহাপুরুষ চীনের সভ্যতাকে ছাচে ঢালিযা গড়িবার চেষ্টা সফল হইয়াছেন কি না, 
ইছায় উত্তরে কাহারও নাম করিতে হইলে বলিতে হয়, উত্তরচীনের কং ফুচ। 
তাহার আদর্শে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সবই আছে। মানুষ রাষ্রের সাজের ও পরিবারের 
অগ্গীভূত। আদশ সঙ্জন রাষ্ট্রে সাজে ও পরিবারে উর্ধতন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত! ও নিগতন 
বাজিক়্ দীনত। সর্বদ। স্মরণ রাধিয়! প্রতি আচরণে সৌন্জন্ত অভ্যাস করিবেন। নাস্ষের 
প্রকৃতিকে সত ও নিয়মিত করিবাক্স জন্ত কংফুচ এক সঙ্জনের আদর্শ সন্দুখে বয়! 
ছিলেন ও রাষ্ট্রে সাজে ও পরিবারে, সফল বন্বদ্ধে, সেই আদর্শাজুযারী নিয়মে সাধারণ 
মাঘের ছোটি বড় সবল দৈনিক আচয়ণকে বাবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতটা 
বণধারথধির চেষ্টা যেখানে, সেখানে দিপমপৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক । 
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দর্ষিণ চীনের লা-ও-জীর মতে মানুষ স্বভাবতঃ সং। তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত 
হইতে দেও, ঘেখিবে সে আপনাআপনি স্থুজন হইবে । নিয়ম-শৃঙ্খলের কোন প্রয়োজন 
নাই। প্রাচীন চীনের পথ বৰ! “তাও” এই শৃঙ্খল-সুভির পথ | চীনেশানতর মতে, 
“তাও কি, তাহা যাহারা জানে তারা বলেন, যাহার! বলে তাহারা জানেনা । 
সুতরাং আমার ন্ভায় অল্ঞানীর 'তাও* সম্পর্কে কিছু না বলাই গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক 
হইবে। এই দুইটা হইল চীনের স্বদেশী শিক্ষা। তারপর ভারতের শুদ্ধ বৌদ্ধদত 
বিকৃত হ্ইন্ব! চীনসমাজে প্রভাব বিস্তার করে । চীনের বলে চীনসমাজ বিশাল 
সাগর, তাহাতে অনেক নদীর ধার। আসিয়া বিশিক়ান্ে,। সব জলই শেষে লোন! সাগরঙজ্ল 
হইয়াছে । মহদ্মদের মৃতার চারি বৎসর পূর্বে, ত্রীশ্ীর ৬২৮ সালে একদল আরব 
নৌঞ1 করিধ। মদিনার বন্দর রান্বু হইতে চীনের কাণ্টন সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
গঁহার! চীনসআ্রাট তাইৎন্থংএর রাঞসভার আরবে প্রচারিত মহম্মদীয় একেশবরবাদ বিজ্ঞাপিত 
করেন। চীন সম্রাট তাহাদের নূন ধর্মমতের কথ। নিয়া তাহাতে ভীত হইবার কোনও 
কারণ খুঁজিয়। পান নাই। আরৰ সওদাগরের] কাণ্টনে এক মস্জিদ্‌ নির্মাণ করেন। সেই 
পুরাতন মদ্জিদ আও বর্তমান। তারপর খ্রীন্ীর় ৬৩১ সালে পারস্য দ্বেশ হইতে এক 
দল ্রীষটধর্্ প্রচারক আসিয়। সম্রাট তাইৎম্ংকে তীঙ্গের ধর্মমতের কথ! বলেন। সম্রাট 
তাহাদের ধর্মমতের কথ! গুনিম। ত্রীপ্িয়ান্‌ শান্ত গ্রস্থ চীনে ভাষায় অন্বাদ করিতে বলেন। 
অনুবাদের পর ৬৩৮ সালে রাঁজনভা! হইতে ঘোষণ। প্রচারিত হয় যে এ নুতন ধর্ে মোষের 
কিছু নাই, চীনদেশে এ ধর্ম প্রচারিত হইতে পারে। . সআজাটের অনুমতি পাইয়া খরীটির নগণ 
এক ভজ্বনালয় নিশ্মীণ করেন। মুসলমান ব| ত্রীগিয়ন্‌ ফেহই কিন্তু চীনে সমাজের উপর তেমৰ 
প্রতাৰ বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাহ! সাগরছজলে নিশির! গিয়াছিল। অনেক 
সংগ্রামের পঞ্প বিকৃত বৌদ্ধধর্ম চীনে সমাজে স্থান পাইয়াছে। আছ বিকৃত বৌদ্ধধর্ম 
“তাও”মতের মঙ্গলগ্রদ ও অমঙ্গলনিবারক দ্েবদেবী চনে জনদাধারণের ধর্শবৃত্তি চরিতার্থ 
করিয়া থাকেন। অমর মানবাত্ম। ও পরকাল লইয়া! চীনে জনসাধারণ ব্যতিবাস্ত কিন জানি 
নাঁ। জাপানে এরূপ ব্যস্ততার কোনও পরি5য় পাই নাই । ওটা বোধ হয়, অ'মাদের নিষস্ব। 
আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, আমাদের উঠিতে ধর্ম, বসিতে ধর্ম, হুর্য্যোদয়ে ধর্ম, হুর্ধযান্তে ধরা । কিন্তু 
গঞ্ধার খাটে পুণ্যার্জনার্থী গঞ্গাঙ্গান্যাত্রীর কথোপকথন মন দিয়! গুনিলে শোন! যাইবে ধ্ধে 
তাহারের আলাপে প্রতি দশ কথার এক বথা সেই নিত্য প্রয়োজনীয় *পরসা*। পরকালে 
দব্লাত ও ইছকালে পপরসার়* আসক্তি এ ছইগ্রের বিরোধ নিম্পত্ত করিতে আমর! যেন পা 
নৈয়ারিক, প্রয়োজন হইলে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী চীনেও তেমনি নৈয়ারিক হইতে পাঞ্জে 
.. উস্তরচীনে শান্টংএর এক গ্রামে খরীষ্র্্ প্রচারক এক সাহেব বাদ করিতেন। সাহেবের 
সহ গ্রামের লোকের সৌহার্দ্য ছিল। এক পুতের পর বখন ত্িতীর শিশুপুর আসিয়া 
সাহেবের গৃহহর, শোভাবর্ধন করিল, তখন পাত্রী সাহেবের উপযুযপরি ছইটা গু-সন্তান লা 
“সৌভাগ্য শ্রাহবামী চীনের! এত জানন্দিত হইগাছিলেন যে তাহার! গ্রাথের প্রত্যেক বাড়ী, 
সইতে টা তুলিয়া সেই শিগপুঙের জন্য এক রূপার হার উপহার দিলেদ। পাজী ফাঁছে. 


পৌঁধ, ১৩২৯] চীনে কথা ৪২৯ 


এই সৌজন্যে প্রীত হইয়। গ্রামবাসীদিগকে বলেন যে গ্রামের হিতার্থ নিবয়ে তিনি এমন 
কিছু করিতে চান, যাহাতে গ্রামের সকলে সহষ্ট হইবে। পানীয় জলের জন্ত গ্রামে ৪'৫টা 
কূপ আনে, তাহার একটা কুপ পাত্রী সাহেবের বাড়ীর নিট । কৃপ হইতে জল তুলিতে 
'জনেক পরিশ্রধ হয় ও অনেক সময় লাগে। অনেককে অধিক রাত্রি পর্য।স্ত অপেক্ষ করিয়া 
থাকিতে হয়, তবে তাহারা জল তুলিবার পাল! পায়। পাত্রী সাঞ্েবের বাড়ীর নিকটের 
কৃগটাত্তে একটা পাম্প, (1077 ) বসাইলে, যে কেহ সে কপ হইতে জল তুলতে. আসিবে 
তাহারই সুবিধা হইবে) পাম্পের হাতল চালাইয়া জল তোলা অতি সহজ। পাত্রী সাহেব 
নিজবায়ে একটা পাম্প বঙাইবার প্রস্তাব করেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত 
হইলে, পঞ্চায়েং জানাইলেন যে বিবেচন। করিয়া যথাসময়ে বিচারফল প্রকাশ করা! হইবে। 
চীনে উপাধধ্ধারী গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয়ই পঞ্চায়েতের একজন ছিলেন। 
বিচারের পর পঞ্চীয়েৎ পানী সাহেবকে বলেন যে তাহাদের কয়েকটা প্রশ্ন করিবার আছে 
গ্রথম--গ্রান ৫(৫টা কূপ আছে, “পাশ্চাতা বিদেশী মেষপাঁলক” কি প্রত্যেক কৃপেই “জল 
চোষ!” কল ব্সাইবেন ? উত্তর পাওয়! গেল যে এত অর্থব্যয় করিবার সঙ্গতি নাই, গুধু 
একটা কূপ পাম্প বসান হইবে। তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন-মেষপালকের পুত্রসস্তানকে যে হাটা 
দ্নেওয়। হইরাছিল তাহার অন্ত গ্রামের গ্রত্যেক পরিবার সমান চাদ দিয়াছিল। একটা 
মাত্র কৃপে “জলচোধা* কল বসাইলে, বাহার সে কুপ হইতে দূরে বাস করে তাহদের 
গ্রতি সভায় বিচার হয় কি? গ্রীধর্শ ন্তায় ও সামোর আদর্শ প্রচার করে। ইহা শ্রী ধর্শের 
অনুমোদিত আচরণ হইবে কিন? তৃতীয় প্রশ্ন_ তাহাদের গ্রামে এমন পরিবার আছে, 
বাহাদ্দের এক কাঠাও জমি নাই। তাহারা কূপ হইতে জল তুলিয়! ৰাড়ী বাড়ী জল 
বিক্রয় করে। বিল চোষ! কল বদাইলে কৃপ হইতে জল তোলা সহজ হইবে। সুতরাং 
এ শ্রেনীর লোকের জীবিকাউপার্জনের পথ বন্ধ হইবে। মানব-মেষদলের হিতাকাঙ্ী 
পাশ্চাত্য মেবয়ক্ষক কেমন করিয়। এ লোকগুলির জীবিকাউপার্জানের পথে অস্তযায় 
হইতে পারেন? পঞ্চায়েং জানাইলেন যে আরও একটা প্রশ্ন আছে। পাশ্চাত্য আবিষার় 
সকল যে, সে দেশের লোকের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চীনে 
গ্রামবাসী নির্বোধ । শোনা বায়, পাশ্চাত্য আবিষ্কারসমূহ “কালের সুতীক্ষ দত্তের ঈংশনে 
ক্ষয় প্রা হয়। মনে করুন, কয়েকবৎসর পর এই “জলচোধ।” কলের নেই ছুর্ঘশ! হইল, 
আর পাশ্চাত্য মেবরক্ষক তখন গ্রামে নাই। গ্রামের লোকের তখন অবস্থ। কিরূপ হইবে? 
বল! বানুলা, এ স্তায়ের তর্কে হেটে। পাত্রীকে হার মানিতে হইরাছিল। সনাতন দ়্ী ও 
কলনী বজায় স্হিল, কৃপ হইতে হাতে জলতোল! হইতে লাগিল। 

মান্বন় শ্ীযুক্তরাধিকামোহনলাছিড়ী মহাশয় কর্ম হইতে অবসর লইয়া! এখন | করি 
জেলায় গ্রামের হিতসাধনে নিধুক্ত। তিনি বলিবেন, পূর্বের ঘটন! চীনে শাণ্ট, প্রহেশে নর, 
বাংলার ফরিবপুঞ জেলায় ঘটয়াছিল। ভাহা বলিলে, আমি নাচার। পুাপে। বন্দী ঘরের অবর্ণা 
ছেলে. পেকিং এ ও বেন, ঘার়াদসীতেও তেমনি, রোমেও প্রায় ত্র । পার্থক্য খুষ লামা।. 

হও শে জুম।১৯২২ .... ীইন্তৃষপ সেন। এ 


8৩৩ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খগ্, ঈম সখ্য 


মালিনী 


*ত|রতের শিক্ষিত। মিল” একখ!নি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশং 

উহার লেখক। অনেক দিন হুইল এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হুইয়াছে। সাহিত্যাচার্ধ্য পর- 
লোকগণ্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি এ দেশের অনেক খ্যাতনাম! ব্যক্তি বহিধানির বিস্তর 
প্রশংস। করিয়াছেন। ছুংংখর বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে "ভারতের শিক্ষিত! মহিলা” আমাদের 
পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই? সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থে প্রাচীন কালের কয়েকটি শিক্ষিত! ও 
ধর্শশীল! নারীর জীবনের কাহিনী পাঠ করিয়া! অত্যন্ত আনদা লাভ করিয়াছি। আজ সেই 
সকল মহিলাদিগের মধ্যে তপস্থিনী মালিনীর জীবনচরিত্ সন্বদ্ধে সংক্ষেপে কিকিৎ আংলাচন! 
করিতে প্রবৃত হইতেছি। 
«. আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ধখন বৌদ্ধধর্ণের আধ্যাত্মিক শক্তি বিস্তর. নরনাবীর অন্তরে 
আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই সময়ে কাশী নগরীতে কৃকী নাক এক ধার্মিক 
ও স্তায়বান রাজ! ছিলেন। তিনিই হিন্ুধর্মকে বৌদ্ধধর্মের কঠোর ধঘাত হউতে 
রক্ষা! করিবার জন্ত নিরন্তর চেষ্ট। করিতেন। ব্রাঙ্গণ প্ডিতঙ্গিগের তাহার উপত়ে অতিশয় 
আধিপত্য ছিল। রাজ! তীহার্দের মন্ত্রণা ও উপদেশ অনুসারেই প্রজাপালন এবং ধর্মানুষ্ঠান 
করিতে প্রয়াম পাইতেল। এই রাজার পরম নেহের কণ্তার নামই মালিনী । মালিনীর 
অনুপ রূপলাবণা, বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ জ্ঞান। রাজ! তাহাকে উংরুপ্টরূপে 
শিক্ষ। প্রদান করিয়াছেন। মালিনীর বয় যোঁল বৎসর পূর্ণ হইন্াছে, তবু তিনি কুমারী 
অবস্থ।য় পিতৃগৃছেই বাম করিতেছেন। রাজ! ও রাণীর এই বন্তার প্রতি অতুগনী1 নেহ। 
শুধু তাহাই নহে) রাজপ্রাসাদে তাহার স্বাধীনভাও যথেষ্ট; তিনি ইচ্ছানুসারে অনেক 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন। তিনি ব্রাহ্মণ গ্রতিপালক পিতার যনোবেষনার ভয়ে, 
গোপনে বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাঁগিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি এই রাজকন্তার 
অন্তরের অটল শ্রদ্ধা ছিল। তাই তিনি পিতামাতার অক্ঞাতসারেই বোদ্ধধর্ম গ্রহণ 
কৃরিলেন। সেই ধর্দের অপুর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে আত্মহার! হইয়। মালিনী কঠোর 
সাধন করিতে লাঁগিলেন। তাহার অন্তরে জ্ঞানের বিষল জ্যোতি ও আত্মার এক অনুপম 
জাধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হুইয়! উঠিল। তাহার পর বিশ্বপ্রেমে তাহার নুকোমল নারী- 
হস গ্রাবিত হইর! গেল 1 

কিন্ত এই রকম একট। বাপার যে রাজপুরীতে অনেক দিন গোপন থাকিবে, তাহা ত 
কখনই সন্তব নয়) একটি ঘটনাতেই রাজকগ্ার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ হইয়! 
পড়িল এবং বিষদ বিভ্রাট উপস্থিত হইল। একদিন মালিনী এক দল জ্ঞানী, ধার্িক ও 
সর্বস্যাগ্গী বৌদ্ধণন্সযাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা রাজপ্রাসাদে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। ্তাহান্িগের আলোকমপ্ডিত মুর্তি দর্পন করিয়! মালিনীর অন্তর তক্তি ও গুলকে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই তগস্বীদিগকে আদর অত্যর্থন! করির! উপাদের খান্তমামণী 
ও অনেকগুলি ক্ষোৌনবন্ত্ প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পরেই রাজকুমানীর সমস্ত গুপ্ত কথা 


পৌষ, ১৩২৯ ] মাপিনী ৪৩, 
গ্রকাশ হইয়া! পড়িল। প্রাচীন র্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়! উঠিলেম। 
সহস| কাশী নগরীতে ধেন এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। আগেই বলিয়াছি, মহারাজ শব 
হিন্দুধর্ধের ও ত্রাঙ্গণঙ্গিগের রক্ষক । তাই কাশীর বিস্তর ব্রাহ্মণ, রাজকন্তার বিরুদ্ধে মহাঁগাগার 
নিকটে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । তাঁহার! বলিলেন-_“্সহারাজ, রাঙক! 
এখনে! কুমারী, »ম্পূর্ণরূপে আপনারই অধীন) তবুও তিনি বে্্া বৌদ্ধসক্নযাসীদিগ:ক রাজ. 
প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিবার পুর্বে আপনার অনুমতি গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি কোন্‌ 
সাহসে আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ভজন করাইলেন ? তিনি তাহার স্থাতাবিক 
কোমলত। ও দয়ার জন্তই যদি সন্ন্যাসীর্দিগকে থাগ্দ।মগ্রী দান কর! আবশ্ঠক বলি! মনে 
করিত্তেন, তবে এ সকল দ্রবা তীঠাদের মঠে পাঠাইয়। দিলেই ত হইত; এ সমস্ত ভিক্ষু- 
দ্বিগকে রাজবাড়ীতে আহ্বান করিয়! আনিবার কি গ্রয়োজন হইয়াছিল? আসল কথা 
এই যে, রাজকন্যা! রাজ্যলোলুপ বৌদ্ধদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া, এই পবিত্র কাশী নগনী 
বে-ধর্মীদিগের হস্তে অর্পণ করিতে চাছেন। এই জন্যই আমর! প্রার্থনা করি, মহারাজ !” 
আপন সত্বর আপনার এই অবাধ্য কনা!কে বারাণসী রাজা হইতে নির্বাসিত করুন।” 

রাজ স্নেহময় পিত| হইয়াও ব্রাহ্ধণদিগের অন্যাক্ধ অন্থরোধ অগ্রাহ করিতে পারলেন 
না; ভিনি বাধ্য হুইয়াই কনার প্রতি চিরনির্বাসদনের আদেশ গ্রদান করিলেন। যোড়শ 
বর্ষীয়। রাজকনা! ম।লিনীকে চিরদিনের জনা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়! যাইতে 
হইবে। কিন্ত এই কঠোর দণ্ডের আদেশ গুনিঃ| রাজকুমারীর উজ্জল মুণ্তি একটুকু ম্লান 
হইল ন1) তাহার মুখে বিষাদের রেখাটিও ফুটিয়! উঠিল ৪11 তিন্নি পুলকিত চিত্তে পিতৃ 
আদেশ মন্তক পাতির়! গ্রহণ করিলেন। তবে তাহার স্নেছপরায়ণ পিতার নিকট একটি 
মাত্র প্রার্থনা! ছিল। তাই তিনি রাজার সন্দুখে নির্ভীকচিত্তে অথচ নআভাবে দীড়াইয়। 
কহিলেন-_“পিত1, অ।মার প্রতি আপনার যে ম্থগভীর স্নেহ, তাহার আর তুলন! কোথায়? 
আমি সেই শ্নেছের জন্যই এতদিন পরম মুখে রাজান্তঃপুরে বাস করিঘাছি। এখন জাপনার 
দণ্ডাজ্। নত মন্তকে গ্রহণ করিয়া, রাজপুরী হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত মাত্র সাত দিন লমগ 
গ্রার্থন! করিতেছি। আপনি দয়! করিয়। আমার এই প্রার্থন! কি পুর্ণ করিতে পারিবেন ন! ?” 

রাজ! কন্যার প্রার্থন৷ ত পূর্ণ করিলেনই; তাহ! ছাড়! মালিনীকে বলিলেন--পপ্রির় 
কন্যা, তুমি কি নিজের জন্য কোনরূপ দ্রব্যলামগ্রী সংগ্রহ করিতে চাই? সে বিষয়ে তোমার 
মনের অভিল1ব কি?” 

রাজকুমারী কহিলেন_“ন। পিত|) স্থখের কোন সামগ্রীই আমি জার চাছি ন!। উহাতে 
আমার কোনই প্রয়োজন নাই । তবে আপনি বদি আমার প্রতি অন্ুগ্রহই প্রকাশ করেন, 
তাহা হইলে আপনার চরণ তলে আমার একটি মাত্র মনের বসন! প্রকাশ করিষ। আপনার 
এবং এই কাশী নগরীর লমগ্ত লোকের নিকট আমার অনেকগুলি কখ। বলিবার আছে। 
আপনার অনুমতি পাইলেই সাভ দিন এখানে বাস করিয়! লাতটি উপদেশের মধ্যে সেই 
'খাগুলি ব্যক হরিতে চেষ্টা করিব। তাহার পরেই নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার জন্য 
আমি এই মগজ পরিঙাগ করিগ। চলা ধাইব।৭ . , 


১৫২ ... নব্যছারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


রাজ। ন)ায়যাঁন বিচারকই হউন আর ব্রাঙ্গণদের রক্ষক হউন, তিনি যে ম্নেছময় পিত! ? 
ভাই কন্যার অনুরোধ রক্ষ। করলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, এই তরুণী রাজকুমারী সাত 
দিন নগরের লোকদ্বিগকে উপদেশ প্রদান করিলে, কাহারই বাকি অনিষ্ট হইবে? কিন্ত 
তাহার গ্যোতিশ্বয়ীরেফন্য। এক অপার্থিব শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া বৌদ্ধধর্মের নিগৃঢ় 
সত্য সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার কঠে!চ্চা'রত বাণী শ্রবণ করিয়! নরনারীর 
চিত্ত এক অভিনব আধাত্মিক ভাবে বিগলিত হইয়া! বাইঠে লাঁগল। তপসশ্থিনীর আত্মার 
শক্তির কাছে বৌদ্ধধন্্থ বিরোধী ব্রাহ্মণদ্দগের পাতিত্্য এবং পার্থিব শক্তি হার মানিল। 
মাত দিনের মধো কাশীর রাজ।, রাণী, রাজকুমার, রাজমন্ত্রী। রাজসৈন্ত ও পগ্িতমওলী 
এবং নগরের দশ সহম্র পুরুষ ও নারী বৌদ্ধধর্্ন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের সকলেরই মনে 
হইল রংজ বন্তা ত মানবী নহেন, তিনি যে দেবী । 

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত হইয়৷ গেল। রাজ্জকন্ার যাহ! বলিধার ছিল, 
তাহাও বল। হইল । তখন তিনি রাজাকে কহিলেন-_ণ্মহারাজ, আমার কার্ধয শেষ হইয়াছে, 
এইবার আপনি দবণীজ্ঞ। প্রচার করুন। আমি অন্তই এই রাজপুরী ত্যাগ করিয়। চলিয়া 
যাইব” রাজ। কহিলেন, “প্রিয় কন্তা, আমি পিত! হুইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই; 
তোমার মহত্ব, তোমার জ্ঞান, তোমার তপন্ত, তোমার অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি আমার 
ধারণ। কমাও অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ কিয়! আমার 
জানদৃ্টি উজ্জল হইয়! উঠিয়াছে আমি সত্য ধারণ। করিতে সমর্থ হইয়াছি, তোমার নব ধর 
মত্য বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি। আর কি তোম!কে ত্যাগ কারতে পারি? তুমি কি ছেখিতেছ 
না, কাশীর হাঞজার হাঞ্জার লোক বিমল জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, তোমার প্রচারিত নব ধর্ম 
গ্রহণ কাঁরয়! জীবন সার্থক করবার জন্ত ব্যাকুল হইঠ! উঠিপ়াছে। এখন তুমি এই নগর 
ত্যাগ করিয়। চলিয়া! গে.ল, কে তাহাদিগকে ধর্মশক্ষ! দিবে? তাই বলি, তুমি আর সঙ্যাসিনী 
হইতে পারিবে না; তোমাকে এই রাজপুরীতেই বাস করিতে হইবে ।” 

মালিনী কহিণ্নে--“মহারাজ, এই কাশী নগর কোলাহল পূর্ণ; তাহ! ছাড়া ধনর্বপূর্ 
যজপ্রাসাদ শুধুই ভোগ বিলাদের স্থান) এরূপ জায়গ। তপন্তার অনুকূল নহে। সেই জন্ত 
আমাকে এই নগর পরিত্য।গ ক রয়া কোন নির্জন স্থানে ষাইতেই হইবে। অতএব আপনি 
, প্রদক্নমনে আমাকে এই রাজবাটা হইতে অন্তত্র চলিয়। যাইবার অগ্গমতি প্রদান করুন।” 

রাজ। কহিলেন_-“ কাশীর নিকটই সারনাথ তীর্থ; উহ অতি শান্তিপূর্ণ স্থান। তুমি সেই 
স্থানে বাদ করিস। তথন্ত। এবং শান্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হও। তাহ! ছাড়া নাতীদিগের কল্ঠাণার্থ 
এক স্বৃৎ বিগ্লর় -সংস্থপন কর। আমি উহার ব্যয় নির্বাছের জন্ত গ্রচুর অর্থ রা, 
হতে প্রদান :করিব। তুমি মহীয়সী নারী হইয়। বৌদ্ধ রমণীদিগের বার্থ কল্যাণ সাধন কর । 

মালিনী পিতৃ আদেশের অনুবপ্তিনী হইয়া! সারনাথে গমন করিলেন। সেই স্থানে দশ 
হাজার মহিলার বাসের উপযোগী [বিগ্ভালয় গৃহ নিশ্সিত হইইল। রাজকন্তু। উক্ত গৃহে নাগ 
দিগকে জ্ঞান এবং ধর্থব্রিক্ষ। দান করিতে লাগিলেন? তির তিনি সাধন ও ধর্ম প্রচার করিয়াও 


তাহার নারীজন্ম সার্থক বরিলেন। 


পৌষ, ১৩২৯] মালিনী ৪৩৪ 


গুন! যায়, এখনে। সারনাথে এই তপস্থিনী রাজকন্ঠার স্থৃতিচিহ বিদ্ুমান রহিয়াছে। 
কিন্ত শুধু সারনাথে তীহার স্থৃতিচিহ্ব থাকিলে কি হইবে? এ দেশের প্রত্যেক নারীর অন্তরে 
এই প্রাতঃস্মরণীয়। মহিলার স্বৃতি উজ্দ্ল হইয়া উঠা প্রয়োজন । আমর] বর্তমান সময় সাঁগর- 
পারের মহাত। জেনেরল বুথের প্রতিষ্ঠিত মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের মহিলাঁদিগের ধর্শ্জীবনের 
ও ত্যাগের কথ! শুনিয়া! বিস্ময়ে অভিভূত হই, কিন্ত আড়াইহাজার বংসর পূর্বে 
আমাদের এই ভারতবর্ষেই যে কত রাজকুমারী, কত গৃহস্থের কন্যা! তপত্তা ও ত্যাগের 
দ্বার! পুণ্যজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহাদের পবিত্র কাহিনী আমরা স্মরণ করিতেও 
পারি না। আমরা এ ঘুগে তীহার্দের সন্নাস গ্রহণের ও সংসার ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ 
করিব না, করিবার কোন আবশ্তকও নাই। কিন্তু তাহাদের ধর্মজীবনের ও 
আশ্চর্য ত্যাগের আদর্শ হদয় পাতিয়! গ্রহণ করা, এ দেশের নারীদিগের একাস্তই 


প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ কিছুতেই আমাদের দেশ এবং সমাজ উন্নত হইয়া, 


উঠিবে না। 
আমার বলিতে আনন্দ হয় যে, কবি রবীন্দ্রনাথ এই রাজকন্ার অপূর্বব জীবন হইতেই 
উপাদান সংগ্রহ করিয়! তাহার "মালিনী* নাটক রচনা করিয়াছেন। অনেক বংসর পুর্বে 
কবির কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যখন এই উতরুষ্ট নাটকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তখন 
মনত্রুধ হুইয়। উচ্থার প্রথম অংশটি পাঁঠ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে জানিতাম ন যে সেই 
অংশের সমস্ত কথাই কবির কল্পিত নহে; উহার অনেক কথাই সত্য) এবং সেই সন্ত 
একটি পুণ্াবতী রজকুমারীর জীবনের ঘটনা হইতেই গ্রহণ কর! হইয়াছে । আমার মনে হয়, 
রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটক হইতে এ স্থানে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিলে আমার এই তুচ্ছ 
রচনাটি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং মালিনীর মহত্ব ধারণা করিবার পক্ষেও 
তাহাদের কিঞধিৎ ুবিধ হইবে। তাই রবীন্দ্রনাথের সেই নাটাকাব্যের প্রথমাংশ 
হইতে সামান্ত গুটিকয়েক কথ! উদ্ধত করিতেছি । 
ব্রাঙ্মণের! মালিনীর নির্বাসন দণ্ডের জন্য অধীর হইয়। উঠিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া 
রাজমহিষী রাজাকে বলিতেছেন-_ 
“নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ? ভাব মনে 
এ কন্তা তোমার কন্তা, সামান্য বালিক।? 
ওগো! তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অগ্রিশিথ।! 





জামি কহিলাম আবি গুনি লহ কথা-_ ট 
এ কন্তা মানবী নহে, এ কোন্‌ দেবত! টি রি 
এসেছে তোমার ঘরে। করিয়োন! হেলা) সঃ ৯ 
কোন্‌ দিন অকম্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেল! ০১ 


চলে বাবে--তখন করিবে হাহাকার--. 
রাজ্যধন সব দিয়ে পাইবে না|! আর!” 
রাণীর কথ! শুনিয়! মালিনী রাজাকে কছিলেন-_- ' 


গত নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্য। 


“পিত। তুমি নরপতি, 
রাজার কর্তব্য কর। জননী আমার, 
আছে তোর পুত্র কন্ত। এ ঘর সংসার, 
আমারে ছাড়িয়া দে মা! বাধিস্নে আর 
স্নেহ পাশে ।” ্‌ 

রাজমহ্ষী কন্তাকে কহিঞ্েন-_ 

“মা আমার, 

তুই কি জগংলম্ষ্রী, জগতের ভার 
পড়েছে কি তোরি পরে? নিখিল সংসার 
তুই বিন! মাতৃস্থীন|, যাবি তারি কাছে 
নুতন আদরে ;- আমাদের কেজাছেম।! 
তুই চলে গেলে ?* 


মালিনী কহলেন-_ 
“জন্ম বধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাণীর, 
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির 
কে জানে গে! । বন্ধ কেটে দাও মহারাভ, 
ওগে! ছেড়ে দে মা, কন্ধ। আ'ম নহি আজ 
নহি রাজনুতা--যে মোর অন্তরঘ!মী 
অগ্নিময়ী মহাবাণী, দেই শুধু আমি 1” 


রাঁঞমহ্িষী কহিলেন-_ | 
শুনিলে ত মহারাজ ? এ কথা কার? 
গুনিয়। বুঝিতে নারি ! এ কি বালিকার? 
এই কি তোমার কন্ঠ।? আমি কি আপনি 
ইহারে ধরেছি গর্ভে !” 


রাজার উক্তি-_ 
"যেমন রজনী 
উধারে জন্ম দেয়। কন্ধ! জেটো তর্দবী 
রজনীর কেহ নহে, ণে যে বিশ্বজয়ী 
বিশ্বে দেয় গ্রাণ।* 
মালিনী যখন রাজপুরীর অট্রালিকার বাহিরে নগঞ্জের লোকদিগের সম্মুখে গর! দাড়াইলেন 
তখন তাহার জঅপূর্বব বাণী শ্রবণ করিয়! একজন ব্রাহ্মণ ঘগিয়! উঠিলে্-__ 
“ভাসি নয়নের জলে 
মা তোমার কথ! গুনে” 


পোঁধ, ১৩২৯ ] অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ৪৩৫ 


সমস্ত লোক বলিয়। উঠিল__ 
“আমর সকলে 
পাষণ্ড পামর।” 
বাকল! প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন__ 
“আজি মোর মনে হয় 
অমুতের পাত্র যেন আমার হথয়- 
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধ।, 
যেন সে ঢালিতে পারে সাত্বনার সুধা 
যত দ্ুঃথখ বাথ! আছে সকলের পরে 
অনন্ত প্রবাহে ।” 
মাঁলিনীর অপরূপ মূর্তি দর্শন করিয়া! এবং তাঁহার অমৃতঘয়ী বাণী শুনিয়! ব্রাহ্মণগণই 
বলিক়াছিলেন-. 
"একি দেবী! একি বেশ! দয়ামপী এযে 
এসেছেন ম্লানবস্ত্রে নরকন্া সেজে !” 
আম!দেরও কাশীর পগ্ডিতদিগের সঙ্গে কঠ মিলাইয়। রাঁজকন্তাকে দেবী বলিতেই 
ইচ্ছা হ। বর্তমান সময় ভারতবর্ষে এইয়প দেবীর, এইরূপ মগানারীর জন্মগ্রহণ কতই 


প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছে ! 
শ্রীনমূৃতলাল গুপ্ত। 


অতিরিক্ত ইন্জিয় 


ইতর প্রাণীদিগের বিষয়ে যতই আমর! আলোচন| করি ও জ্ঞান লাভ করি, ততই আমর! 
নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে, ইহাদের মধ্যে অনেকের এরূপ ইন্দ্রিয় আছে যে, মনুষ্য 
সেরূপ ইন্জরিয় বর্তমান নাই। অথব৷ মন্থুষ্যের বিকাশ প্রক্রি্ায় তাহ! সম্পূর্ণভাবেই অন্তধণন 
করিয়াছে। 

বিড়াল এবং সম্ভবত্তঃ অপর জন্ধও, ভূমকম্প হওয়ার পূর্বে তাহা অনুভব করিতেট্পারে। 
জান| গিয়াছে যে, ভূমিকম্পের ছুই দিবম পৃব্বেই বিড়ালের অস্থির ভাব প্রকাশিত হয় 
এবং কোনও মগ্থব্যকর্তৃঙ্ক ভূকন্পনের প্রথম ধাক! অস্থতৃত না হইতেই, বিড়ালের শরীর 
কণ্টকিত হইয়! উঠিয়াছিল এবং তাহার কর্ণ পড়িয়। গিয়াছিল। * 

একটা বাছড়কে অন্ধ করিয়! দিয়। সঙ্ল তার দেওছ প্রকোষ্ঠে ছাড়িয়! দিলে, সে তার 
এড়াইকা! উছধান্তে উড়্িতে লাগিল। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কি ব্যাখ্যা আছে? অথব৷ 
কোকিলশাবক, পিতা মাতা ইংলগ পরিত্যাগ করিয়। চলিয়! গেল, কিছু কাল পরে যে 


* কখন কখন বৃটিয় পুর্বে বেঞ্চের ভাঁক এবং ঝাড়ের পূর্বে বক পন্দীর আকাশে ভীত ভাবে উউওয়ন সাধারণ 
অ(তজতারই বিন । | 


৪৩৬ নব/ভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, *ম সংখ্যা 


ইংলও হুইতে একা বিশাল স্থল ও জলভাগের উপর দিয়! পথ খুঁজিয়। আক্রিকাতে 
পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়, তৎসধন্ধেই বা আমাদের কি ব্যাখা দেওয়ার আছে? 

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞভাবে প্ঞনাগত সংস্কার” দ্বার! ইহার ব্যাখ্যা করিয়। 
থাকেন। কিন্তু এই কথার কোন অর্থ আছে বলিয়! বোধ হয় না। পক্ষীদিগের দ্েবেশাস্তর 
গমনের সমগ্র বিষয়ই নিতান্ত রহস্যাবৃত। পক্ষী সকল যে অধিকাংশই রান্রিতে বিদেশ যাত্রায় 
প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে বিষয়টাকে আরও অধিক রহস্াবৃত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের 
এবশ্রকার যাত্রায় এবং কুকুর ও বিড়াল ষে বহু মাইল বিস্তীর্ণ অজ্ঞাত এদেশ অতিক্রম করিয়। 
আবাস স্থানে প্রত্যাবর্তন করে, এই সমস্তের ব্যাখ্যার জন্য ইহাদের দিউনির্য়ের একটি 
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে, ইহাই মনে করিতে হয়। 

কীটরাজ্যে আদিলে, আমর! এরূপ সব সমস্তার সম্মুখীন হই যে তৎসমস্তের সমাধানের 
জন্য হঠেন্ত্ির় ব! সপমেন্দ্িয় স্বীকারের আমাদের একাস্তই প্রয়োজন হয়। 

লর্ড এভিবেরি ( সার্‌ জন্‌ লাবকৃ্‌ ) স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আমাদিগের 
ইন্্রিয়ের খবিষয়ীভূত পাটল বর্ণের অতি মাত্রার আলোকরেখ৷ অনুভব করিবার শক্তি 
পিপীলিকাদিগের আছে। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ণের দ্বারা মনুষ্য যেরূপ- 
ভাবে সংক্রান্ত হয়, পিপীলিক1 তদপেক্ষ। ভিন্নরূণে সংক্কান্ত হইয়! থাকে । 

পিপীলিকার্দের মধ্যে অন্যরূপ পরীক্ষ! দ্বার! প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, একটী পিপীলিক। 
অপর পিপীলিকার পদচিহ্ব অন্সরণ করিয়া জানিতে পারে £-_ 

(ক) পথযাওয়ার উপযুক্ত কিনা । 

(খ) কোন্‌ দিকে পথ চিহ্ুকারা পিপীলিকা চলিঙ্ন! গিয়াছে। 

(গ) ঠিকৃকোন্দিকে আবানস্থান বর্তমান রহিয়াছে। 

তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, পিপীলিকাদিগের কাণ ন1 থাকিলেও, তাহান্নিগের যথেষ্ট 
বিকাশ প্রাপ্ত দ্রাণেন্দ্রিয় আছে। স্রাণেন্জিম তাহাদের গুড়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়াই অন্গুমিত 
হন়্। এই শুঁড়েতেই আমাদের অপরিজ্ঞাত অপর অতিরিক্ত ইঙ্জ্িয়ের স্থান থাকা 
সম্ভবপর। 

“ইতর প্রাণীদিগের ইঞ্জিয়" নাষক গ্রন্থে লর্ডএভিবেরি লিখিয়াছেন £-- 
.পলাধীদের পাঁচটা ইন্দ্িক্ন আছে এবং আমরা কখনও ভাবিয়। থাকি আর অন্ত কোন 
তু সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহা ম্পঃ: গ্রতীতির বিষয় যে, আমাদের সন্বীর্ণ সীমাবদ্ধতা 
দ্বার অনীমের পরিমাপ কর! যাইতে পারে না। আমর! ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে ইন্জিয় জানের. 
জটিলতাুক্ত যন্ত্র দেখিতে পাই। এই যন্ত্র দকলের সহিত সাধারণতঃ ল্গামুর যোগ না 
থাকিলেও, ইহাদিগের ক্রিয়ার ব্যাথা। প্রদান করিতে আমাদের ক্ষমতায় কুণায় না। 

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী । 


ইতিছান্‌ ডেলিনিউজ হইতে সন্ধলিত। 


পৌষ, ১৩২৯] বিল৷তের কথা ৪৩৭ 


বিলাতের কথা 


১৯*৯ সালে আমার ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রথম পরিচয়, কিন্ত সেবার মোটে ৭৮ মস 
সেখানে থাকায় আমার সে পরিচয় গভীর হইতে পায় নাই। তবে সেই প্রথম দেখার 
সময় আমার মনে যে ভাবটা উদয় হইয়াছিল, আজও. তাহ! মনে আছে । গুথমে মাসেলসে 
নামিয়াই একট! কেষন পর্দার মত চোখের উপর হুইতে উঠিয়া যায়। সেখানকার 
শ্রমজীৰি লোকগুলির মলিন বেশ, অপরিফ|র দেহ, সেখানকার অনেক রান্তাঘাটের 
অপরিপাট্যতা দেখিয়। আমাদের শ্রমজীবি, বিশেষতঃ আমাদের পাহাড়ের শ্রমজীবিদের 
এবং আমাদের সহরের কোন কোন ব্রান্তাধাটের কথ! মনে পড়িয়। গেল, আর মনে হইল 
মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায়? 

আর মাটী, জল, আকাশের সঙ্গেই বা মাটা জল আকাশের তফাৎ কোথায়? 
ইংলযাণ্ডে গিয়াও সেই একই মাটী,'একই আকাশ, একই জল, একই মানুষ দেখিলীম, 
বণ ও ব্যবহার মানুষের মনুষ্যত্ব কোথাও উল্টাইয়! দেয় না । শিক্ষা, সভ্যতা ও নিরক্ষরতা 
সকলস্থানেই একই ফল উৎপাদন করে। দ্বিজবাবু ঠিকই গাহিয়াছিলেন বিলেত 
দেশট! মাটীর, সেট! সোণারূপার নয়।৮ টিলবারীডকে জাহাজ হইতে নামিয়।৷ ট্রেনে 
করিয়। লণ্ডনে পৌছিবার রাস্তায় ধখন দেখিলাম, ষে সেখানকার গাছের ও ঘাসের রং 
আমাদের দেশের গাছের ও ঘাসের রঙেরই মত সবুজ, তখন আমার নিজের দেশ আর 
দূরে ছাড়িয়। আসিয়াছি বলিয়। মনে হইল না। আজও বিলাতের সেই প্রথম 
তৃণশ্যামল মাঠের সৌন্দর্য্য আমার চোখে লাগিয়া আছে। আমার মনে হইল, জননী 
বন্থদ্ধর! তাহার মভৃবাহ ও মাতৃঅঞ্চলে আমায় বেটিত ও আচ্ছাদিত কিয়! 
চুপি চুপি কাঁণে কাণে বলিয়৷ দিলেন, “আমি সেই একই, আমি যেমন সেখানে, 
তেমনি এখানেও আছি।" 

সেবারকার আমার ইংল্যাগডেপ্রবাস, পরে ১৯১৩ হইতে ১৯২০ র শেষ পরাস্ত 
ইংল্য।ণ্ডে বাসের সছিত তুলন৷ করিলে, সপ্তাহাস্তের আতিথ্য ত্বীকারের মত মনে হয়। কিন্ত 
সেই অল্পদিনের ভিভরেই স্কটল্যান্ডের সহিতও অল্প পরিচয় ঘটিয়াছিল। টির 

এডিনবরায় প্রিদ্দেপ ট্াটের একটা ছোটেলে করদিনের অন্ত বদলি 
হইতে আমর! এভিনবরার ও তাহার আশে পাশের বিখ্যাত এতিহালিক জািসীগুলি 
গ্বেখিতে গিয়াছিলাম। তন্মধ্যে স্যর ওয়ালটায় স্বটের বাসভবন ও তাহার অতি প্রি টুইও 
নদী দেধিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহ! আজও হনে উজ্জলতাবে রহিয়াছে । এখনও 
তাহার বাড়ী, বিবার ঘর, পড়িবার ঘর, তাহার প্রকাণ্ড পুস্তকালয় সত্ব রক্ষিত হইতেছে। 
এবং দেশ বিদেশের যাত্রীদ্দের জন্ত সেই জ্ঞানতীর্থের ছার প্রতিষিন নির্দিষ্ট সময়ে 
উদ্মুক্ত হুইবার ব্যাবস্থ। আছে। এডিনবরা হইতে যোঁটরে করিয়া আমর! জর্ড রোজ- 
বেশীর প্রসিদ্ধ ড্যালমেনী পার্ক দেখিতে গিয়াছিলাম। উত্তালতরঙ্গ ফার্থ নদীর উপর একটা 
থু চঙ্গৎকার ব্রিজের উপর দিয়! সেখানে যাইতে হয়। 






৪৬৮ নব্যভারত [ চচ্ছারিংশ খণ্ড, *ম সংখ্যা । 


ইংল্যাণ্ডে সেবার বেশী বেড়ান হয় নাই, কিন্তু যে কর জায়গায় গিয়াছিলাম, তাহার 
মধ্যে প্রাকৃতিক সৌশার্ষেযর জন্ত ক্লিফটন খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেখানে ছেজ্ছের 
একটা বড় স্কুল আছে; অনেক ভারতবর্ষার বালকগণও সেখানে পড়িতে যায়। 
ক্লিফটনের খুব কাছে ব্রিষ্টলে মহামনীবী রাঁঞ রামমোহন রায়ের সমাধি আমে, আমাদের 
দ্বেশের জনেক লোক সে পবিত্র তীর্থতুমি দর্শন করিতে যান। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর 
(কি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ ) যখন সেখানে যান, তখন সেই সমাধিটির সংস্কার সাধন 
কযাইয়াছিলেন কিন্ত এখন আর কেহ এই সমাধি ভূমি ভাল করিয়া রাখার জন্য বেশী চেষ্টা 
করেছ বলিয়! গুনি দাই। সমাধি রক্ষকের কাছে একটী দর্শকপুত্তকে সমাধিদর্শকদের 
নাম 'লেখ। থাকে, নামের তালিকার মধ্যে আমার পুজনীয় শ্বশুর ৬কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয়ের ম্বহস্তলিখিত নাম সহিতে এক মহাতুক্তেয্ চরণে আর এক মহাতক্ের 
ডক্তিঅর্থ্য অর্পণ দেখিলাম । 

"আমরা গরমের সময় টেঁমস্নদীর ধরে সারবিটন বলিয়া একটা জায়গায় কাটাইয়াছিলাম। 
বসন্তে গু গ্রীষ্মে ইংল্যাণড গ্রামগুলির যে শোভ| হয়, সে শোভ। বড়ই চক্ষু ও মনো রগ্রন। 
এমন সবের ঘাহার, এমন সবুজের শ্রীর একসঙ্গে সমাবেশ আমি খুব কম দেখিয়াছি । দীর্ঘকাল 
হিমশয়নে শারিত প্রকৃতি দেবীকে হঠাৎ একদিন প্রথম বসন্তের হৃর্যকর আসিয়। বাহিরে বিশ্বের 
মাঝে নীল আকাঁশের নীচে কখন্‌ যে টানিয়া আনে, অনেক সময়ে তাহ! বোঁবাও ধায় 
না। গারপর একদিন বদস্তের আগমমে দিক হইতে দিগন্ত আনন্দে উদ্বেলিত 
করিরা তোলে। কোথ! হইতে দীর্ঘ দূর প্রবাসের পর ছলে দলে বাকে ঝাঁকে নানা 
রকমের পাখীর আপনার আপনার বাসম্থানে ফিরিয়া আসিরা খসুদিনের নীরব প্রকৃতির 
ফুজকে তাদের মধুর সঙ্গীতে উবায় ও সন্ধ্যায় মুখর ও মধুময় কারক! তোলে। 
আকাশ তাহার শীতের কুহেলিকা আন্তে আস্তে গুটাইতে আর্ত করে; একটার পর 
একটা, তারপর শত শত, সহশ্র সহস্র নান! রঙের নান! গন্ধের ফুল দলে দলে 
পথে ঘাটে বনে বাগানে ফুটিযা উঠিতে থাকে ) হাক্ক! সবুজের পর গা সবের 
রং, তারপর সবশেষে লালের ছট।, অদৃশ্য চিআকর প্রকৃতির বুকে ফলাইতে থাকেন। 

এই রং ফলান শরৎকাল পর্যযস্ত চলিতে থাকে ৷ শরৎকালে ফুলের চেয়ে পাতারই 
রঙের যাহার বেশী:চলিতে থাকে । বারা সৌন্দর্যের উপাসক তার! সহ ছাড়িয়া পল্ীগ্রামেই এই 
কর ছাপ ' বেশীর ভাগ কাটান। আমর! সারবিটন হইতে গ্রায় প্রতিদিন ঘিপ্রহরের 
আহারাত্তে ছচার জন মিলিয়। দীড়ানৌকায় হামটনকোর্ট বলিয়া! একটা বিখ্যাত 
প্রাণাদের বাগানে ধাইতাম। “হামটন কোর্ট” অষ্টম হেন্রীর বাসস্থান ছিল। তাহার 
আমলে! জঅন্গেক ঘটনা এখানে ঘটিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে অনেক জনক্রতি আছে। 
অনেকে এখানে কোন ঘরে অষ্টম হেনরীর এঁকতম সম্রাজীর শিরশ্ছেষন-দগ প্রাপ্তি সংবাদে, 
উদ্ত নম্রাজীর কাঙয়োজি এখনও গুনিতে পাওয়। যায় বলেন। 

আমর! যেখানে বাগানে বেড়ীইতে যাইভাম এরূপ নুদার ও বড় বাগান ইংল্যাণডে 
খুব কম। লব প্রথমে জমি যেখার সেখানে যাই তখন পনইটপীজ” ও *হেলিওট্রেপ” কুল 


পৌষ, ১৩২৯] প্রতাপের মুক্তি ন৩৯ 


সবেমাত্র ফুটিতে আরম্ত করিয়াছে, তাহাদের সুগন্ধ বোধয় একমাইল পর্য্স্ত আমোদিত 
করিয়া রাখিয়াছিল, সে গন্ধ ও সে বাহার এখনও আমার মনে খুব উজ্দ্লভাবে জাগি! আছে। 
ইংল্যা্ডের আর একটি ফুল প্র্‌বেলের” বড় বাহার, তবে এ ফুলটা বন্তফুল! যখন শীত চলিয়! 
যায়, বসস্তের আগমনবার্তা এই ফুলই প্রথম পৃথিবীকে জানায়। গ্রাম্য জমিদারের! 
অনেকে এই ফুলের সময়, সহয়ের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া এর শোভ! দেখান। 
আমাদের বাঙ্গালার ভূতপূর্ব এখন ন্বর্গগত লাট সার চার্লদ্‌ এলিয়ট তীহার উইন্বল্‌ডনের 
বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানে এই ফুল ফোটার সময় ঠাহার লগ্ডনের অনেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ 
করিতেন; আমরাও সেবার গিয়াছিলাম। সে চমৎকার শোভার, সধুজ ঘাগের উপর 
অনখ্য ছোট ছোট নীল তারার বর্ণন। কর! আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। 

কগুনে ও লগুনের আশেপাশে অনেক বাগান, ময়দান এবং স্কোয়ার আছে। 
কিউ-গার্ডেনের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন, সেখানে পৃথিৰীয় সকল জায়গার ফুলও 
ফলের গাছের নমুনা! আছে। যেখানঝার যে রকষ আবহাওয়ার মধ্যে তাহাদের থাক! 
অন্তযাস, সেই রকম আবহাওয়া! কৃত্রিম উপায়ে হৃটি করিয়া তাহাদের রাখ! হয়। 
লগ্ডনের মধ্যে কেনসিংটনগার্ডেনটা খুব বড় ও সুন্দর) প্রকাণ্ড হাইডপার্কও 
তারই পাশে; এই বাগান ও ময়দান লঙনের ছেলে, ঝুড়ে!, গরীব, বড় মানুষ সকলেরই 
দৈনিক হাওয়! খাইবার জায়গ!। কেনপিংটন প্রানের কেনসি্টন প্যালেসে (প্রাসাদে ) 
চিরশ্মরণীয়। ভারতসআজী ভিকঝটোরিয়ার জন্ম হয়। এই বাগান ও প্রাদাদটি আগে 
রাজবংশের নিজসম্পতি ছিল। এখনও প্রাসাটাতে রাজবংশী লোকেরাই বাস 
করেন, কিন্তু বাগানটাতে জন সাধারণের যাইবার অবাধ অধিকার দেওয়! হুইয়াছে। 
যুদ্ধের সময় খাগ্যবত্্ ছুশ্রাপ্য হইয়। পড়ায় লণ্ডনের মধ্যে ও বাহিরে অনেক বাগানে 
ও স্কোগ়্ারে তরী তরকারী লাগান হইয়াছিল। ফুলের গাছ উপড়াইয়া তখন আলুর 
চাষ খুব উৎসাহের সহিত চলিক্গাছিল | | 
শীমৃপালিনী সেন। 


ভিউ নেটে 


প্রতাপের মুক্তি | 


চমং্কার ! 


ভগ্ন তন্বী যাচ্ছে ডুৰে ধন্য গীতি গাচ্ছে তার! 
--ব্লছ হেঁফে ডূবছ খাসা, মরছ খাসা, ডুব বেশ! 
মৃত্যু দেখে চমতকত গর্বে ভয়ে যাচ্ছে দেশ! 
বুভূক্ষিত কুঁকড়ে মরি বিষের দাছে জলছে ক্ষুধা ! 
বলছে হেনে ধন্ত আহ। এই ্ষুধাতে অগাধ সুধ! 


০ রগ 





* পৃথ্রাজের গঞ্জ পাঠে। 
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পণুর় মত অদ্রিশিরে গিরি গুহায় লুকিয়ে রই ! 
প্রাসাঘবাসে বাপন করি বলছে কিবা স্বর্গ ওই! 
উদ্দীপনাবাক্য বলে দেশের তুমি ভরস! আশ1! 
বন্ধ কর, বন্ধ কর সন্ধি হেন সর্বনাশা ! 


জালিয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব) কিসের তরে কিসের লাগি? 
:এক্ষল! আমি দাড়িয়ে আছি, একল! আমি শ্রশান জাগি? 


রাজগুতান৷ আমার শুধু, একলা আমি দেশের ছেলে? 
শশশান করে ফেলব এরে আপন হাতে গরল ঢেলে! 
ওই যে শিগু ক্ষুধার কাদে পায় নি বাছা অল্প ছটি) 
তৃ্ড আশ। দ্বণ্য পণ্ড কেউ কি দিবি একটি মুঠি? 
জালিয়ে দেব পুড়িয়ে দেব শ্বশান করে ফেলৰ থেশ ! 
আজকে আমি পিশাচ পণ মহত্তেরি নাইক লেশ! 
আপন হাতে বক্ষ ছিড়ে রক্তধারা! করব পাঝ ! 
সর্বনাশে আগিয়ে এনে উল্লসিত গাইব গান! 

পুণ্য পায়ে কাদবে লুটে ঈশ্বরেরি স্টি নাশ | 
স্বাধীনতার ক পিষে উঠব করে অষ্রছাদ ! 

বর্গ যাবে পঙ্কে ডুবে তৃ্ চোখে দেখবো! দ্ডেয়ে ) 
ধ্বংম বিষে ছড়িয়ে দেব বিশ্বনাথের বিশ্ব ছেয়ে! 
ভশ্বীভূত করব আজি কিসেয় তরে কিসের লাগি? 
একল! আম দীড়িয়ে আছি একল! শুধূ শশান জাগি ! 
একটা বেন সুদুর বওয়! আকুল হওয়! সুষ্নের মত, 
বড় আপন গভীর ব্যথ! স্থখের সের! তীব্র ক্ষত! 
বড় ব্যাকুল ক্রন্দনেরি করুণ আশা আসছে নেমে,-- 
র্ন হতে জুটিয়ে পড়ি যেবারবুকে পড়ল থেমে ! 
সৃষ্টি জ্যোতি কাপছে যেন ঘনিয়ে আসে সর্বনাশ ! 
প্রলয় ভেরী উঠৃছে বেজে বিশ্বগ্রাণে জাগিয়ে ত্রাস! 
স্থপ্টিপিতি সশক্ষিত স্ষ্টিমাত। মু্তি খানি 

হস্ত ভীত! গপ্রকম্পিত। ভিক্ষা! চাহে যুগ্মপাণি ! 

কে তুমি ম! অশ্রসুখী কে তুমি ৷ কাতর চোখে? 


 স্রাড়িয়ে আঁছ দিথ্যছ্যাতি ধূলির মাঝে মর্ত্য লোকে ? 
লঞীবনী দীপ্তি একি কি মহিমায় উত্তানিত )--" 


দেখছি আছি শাশান মর কি গরিমায উজ্জীবিত | 


: বৈ এ যে বিশ্বজিত রিক্ততারি কি রাজবেশ | 


সৃষ্টিবুকে সাধের মণি দুলছে যেন দেবার দেশ! 
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--ম্থথের সার। ললাটথান। কি কালিমায় কলঙ্কিত ? 
উচ্চ চুড়! প্রাসাদগুলা ধূলার মাঝে বিলুঠিত ! 
বিলাস যেন শুকরশিশু পক্ক কেদে লুটিয়ে রয়; 
ছুঃখ শিরে দীপ্তি কিব! বীর্ধযবিভা। কি মহাজন 
কর্ধনাক কর্ধনাক সন্ধিকথ! প্রলাপবাণী। 
একলা আমি দীড়িয়ে রখ মুক্তিসেবী শন্ত্রপাণি ! 
নৈলে যাবে স্ষ্টি হতে পুণ্যগীতি মহৎ আপ! ! 
অন্বে শুধু বিকট তেজে নরক জ!ল! সর্বনাশ! । ( 
ভক্কি যাবে শ্রদ্ধা যাবে বীরত্ব সে নির্বাপিত;) 
শোভন শুচি পবিত্রতা শক্তি হবে নির্বাসিত! 
ছর্বলেরে পিষ্ট করে উঠবে বেড়ে অভযাচার ; 
অস্ুরগুল! পুজ্য হবে দৈবী হবে খর্বতার ! 
ক্ষুধার্ত সে শিবাধ্বনি আকাশ জুড়ে বাজবে শুধু) 
স্তব্ধ হবে স্তোত্রগীতি কল মরু কর্কে ধূধূ! 
মাতার বুকে স্তন্ত ধার। শুকিয়ে যাবে ঝরবে না; 
প্রাণের বোঝ! বইবে সবে বারের মত মরবে না! 
কে তুমি মা গ্যোতি্ঘুয়ী কে তুমি মা কাতর চোখে! 
আজকে মোরে বাচিয়ে দ্রিলে, বাচিয়ে দিলে সর্বলোকে ! 
স্থজন ক্ষণে প্রণবগীতি উচ্চনুরে গাইছি শোন! 
স্বাধীন আমি মুক্ত চির অটুট মম মুক্তি পণ ! 

হবলাই দেবশন্ম! 





মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন 
হিউগে। (11000 0130 ৬1০6০1) 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 
এপর্য্যস্ত আমরা মধাবুগের আদর্শবাদদেরই আলোচন! করিয়াছি। সম্প্রতি আর একটি 
প্রধান তত্তবের অবতারণ। আবন্তক। ইহাকে মধ যুগেও রহস্যবাদ (116016৬51 01550101510) 
বল! যাইতে পারে। আদর্শবাদেই ইহার উৎপত্তি এবং খীস্টায় দ্বাদশ শতাবধীতে এই মত 


* আমর! পূর্বাপর 14195110157) এর “রহস্যবাদ” আখ্যা দিয়া আনিয়াছি ; তাহার কারণ, গ্রাক 170 
হইতে 77)5010 শন্ষের উৎপাত এবং 170 এর অর্থ অবরুদ্ধ (01990 0১) ল্রক্কীয়িত (0০:095120 ), 
গোগন (5606: ) 7 অতএব, যে মতের অনুসরণ করিফে “অসীসের” সহিত গোপন ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ. স্থাপিত 
হয়, তাহাকে 11950101577 বা রহস্যবাদ বলে। 
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লইয়! ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল । মার্বলার্ড ইহার প্রচারক এবং সেপ্টভি্টরের ছিউগে। 
ইহার পরিপোষক। | 
খীষ্টীয় আদর্শবাদ হইতে কিরূপে বহসংবান্দের অদ্যুদয় হইয়াছিল, আবিলার্ড, প্রসঙ্গে 
তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আদর্শশাদের যেমন মৌলিক ( গৌড় ) সাধারণ ও নাঁম- 
মূলক তিনটি পর্য]ায় দেখ! গিয়াছে, রহস্যবাদেরও সেইরূপ কয়েকপ্রকার ভেদ আছে। 
বস্ততঃ, শান্ত্রমাত্রেরই নিয়ম এই যে, কেহ একটি মূলতত্বের প্রতিষ্ঠা করিলে, তদীয় 
সমসামরিক বা পরবর্তী শান্ত্রকারর। নেই মূলতবের সহিত সর্বাংশে একমত হইতে পারেন 
না) ফলে, তাহাকে এতই পরিবর্তিত করিয়া তুলেন যে তাহ! একটি স্বতন্ত্রমত বলিয়াই 
গণ্য হয়। এই হেতু প্রত্যেক মূলমতের পাশাপাশি এক বা হতোহধিক লৌকিক ব৷ 
ব্যবহারিক মত দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 
রহস্যবাদে প্রথমতঃ (১) ব্যবহারিক বা 1১1500071 এবং (২) আধ্যাত্মিক ব1 
$০৩০০1৪:%৩ নামে ছুইটি ধার! বাহির ছয়। ব্যবহারিক রহাঁল/বাদের মূল, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত 
ৰলিয়! ধর্মভাব তই গভীর ও প্রশস্ত হইত, এই মতেরও ততই পরিপুষ্টি হইতে থাকিত। 
আবার ধর্ভাবের লাঘবতার সহিত ইহার অবনতিও সুনিশ্চিত ছিল। আধ্যাত্মিক রহস্য- 
বাদের ভিত্তি চিন্তার প্রতিঠিত, এজন্ত ইহার একট। বাধাবাধি নিয়ম আছে। ইহাকে মোটা- 
মুটি হিসাবে ট্ৰজ্ঞানিক মত বলিয়াই ধর! হয়। কি প্রকারে আত্মার সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
যোগ হয় ও তাহার ফলে জাগতিক ব্যাপারের কিরূপ মীমাংস। হইতে পারে, ইহাতে সেই সকল, 
বৃশ্তান্ত আলোচিত হুইয়াছে। খআধ্যাত্মিক রহদ্যবাদে ধ্যান (00766200180101 ) ঈশ্বরের 
সহিত আত্মিক যোগের প্রশণ্ত উপায়। ধ্যানে মানব তগবানের অনন্তব্ধপ প্রত্যক্ষ করিয়। 
অভূতপূর্ব প্রেমও শান্তিরসে নিমগ্ন হয়। ইহ! ভগবানের সেই বিশ্বরূপ যাহা দেখিয়া! অর্জুন 
বলিয়াছিলেন,_ 
অনেক বাহ্দর বক্ত, নেত্রং 
পশ্ঠামি ত্বাম্‌ সর্বতোহনন্তরূপম্‌ | 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনত্তবাতিং 
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 
বিনি ভগবানের এই পনান্ত ন-মধা, ন-মাদি” পপর প্রণাক্ষ করিয়াছেন, তিনি 
সেই গনশ্ের নদো ম্বাপনাকে ও 'ভাবাইয়াছেন ? সুতরাং এই ধাঁঁণার কলে সংসারে নিশিপু 
ভাব ও বৈরাগ্ের উদয় হওয়াই স্বাভাবক) বুহম্যবাদীর পক্ষে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদধ। 
(117001055) তুলনাসাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ গীপপ্তরের আণোচন| হইতে ক্রমশঃ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাদপরার়ণ হওয়ার প্রয়োজন হর না। এস্থলে দ্র ও দৃশ্যের মধ্যে তৃতীয় 
বস্তর ব্যবধান নাই। রহুস্যবাদীর! ইশ্রিরজ সংস্কার ও বিচারবুদ্ধি ব্যতীত তত্বজ্ঞানের অন্য 
উপায়ও শ্বীকার করেন, তবে সেই সকল উপায়ের সকলগুলিই আত্ম-দর্শন ( 117651791 
15107 ) নামক একটি মাত্র স্থবৃহৎ গণ্ভীর অন্তডতি। আত্মমর্শনের ক্রিয়। হইতে আত্মার 
অংশ বিশেষে স্পন্দন উপস্থিত হইয়া, সেই স্পন্দন দেছেও ব্যাপ্ত হয়। আধ্যাত্মিক রহস্যবাদের 
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আর একটি বিশেষত্ব এই ধে, ইহাতে সাধককে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয় না, ঈশ্বব 
স্ব়ই সাধককে আপনার করিয়। লন। ঈশ্বরের সহিত এই যোগই মহাযষোগ, অন্ত 
জগতের ইহাই শেষ সীমা, জীবজগতের যাবতীয় চেষ্টা, নিখিল তত্বজ্ঞান, এই মহামিঞ্নেই 
নিয়ন্ত্রিত । 

উপরে যে ছুইটি প্রধান ধারার বিষয় বল! হু£ল, তাহার ভিতরে আরও কয়েক প্রকারের 
ভাঁৰ প্রকটিত হইয়াছে ;--যথ। (১) সম্টিগত ( ৮9110101550) এ ব্চ্টিগত (11701510071150) 
এবং (২) অলৌকিক (50139117270715] ) ও লৌকিক (765191)1  শেষোক্ত 
ভাবটিকে যথাক্রমে ধর্মশাস্্রা্রমোদিত ও দর্শন শান্ত্রাহমোদিত বল! যাঁয়। কেন না, 
যাহা কিছু অলৌকিক, তাহ ধর্শাস্ত্ের অন্তর্গত; আর যাহা লৌকিক বা নৈনগিক, 
তাহা দর্শনশাস্ত্রের বিষদ্ীভূত । 181179150 ভাবের রহস্যবাদীর। ভগবতদর্শনকে 
উচ্চাঙ্গের মানসিক ক্রিয্নাসমূছের ফল বলিয়া বিবেচনা করিতেল, অর্থাৎ ধ্যান, ধারুঞ। 
ও মনন ভির অন্য উপায়ে ঈশ্বর লাভ হয়না । [17011008115 শাখার লোকে ঈশ্বরের 
সহিত মানবের এক অঙ্গাঙ্গীভাব ব| ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্বীকার করিতেন । ঈশ্বর ব্যতী 5 মানবের 
স্বতঙ্র অস্তিত্ব নাই, এমন কি মানব স্বয়ংই দেবতা । 5919917860151150 ঈগলের লোকেরা 
বলিতেন যে, ভগবতকপাই ভগবদর্শনের একমাত্র উপায়। ইহার! 11050910715: বলিয়। 
গণ্য হইতেন । 1860191] কিন্ু। 1১1)11050101)1681 01556০5 অর্থাৎ দার্শনিক রহন্তবাদীরা, 
জীবনের উচ্চতম অভিব্যক্তিকে পরমার্থলাভের উপায় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। ভারতীয় 
দার্শনিকগণ, গ্রীনীর দার্শনিক প্লোটিনাস্‌ এবং গ্রস্টীয় দার্শনিক কেৌোটাস্‌ ঈরিনিনা! এই মতের 
পক্ষপাতী । গ্রীত্রীপ দার্শনিকগণ মোটেন্ন উপর ধর্মমুূলক রহন্তবাদে বিশ্বাস করিতেন। 
দাশনিক রহন্তবাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার যতগুলি এতিহাসিক ত্র দেখ| যায়, 
সকল গুলিতেই ঈশ্বরের বিরাটত্ব বা নিখিলত্ব সুচিত হইয়াছে । এই ত গেল সাশ্প্রদ্বায়িক 
মত সমূহের বিশেষত্ব। এতদ্যতীত সাধারণ রহন্তবাদেও কতকগুলি বিষগ্ন লক্ষ্য করিবার 
আছে । উচ্চন্তরের ধ্যানমাত্রেই এমন এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়, যাহা কতকট। 
কবিকল্পনার অনুরূপ এবং যাহাতে সাধকের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া গড়ে। রহন্তবাদীর! 
এই জগ্তই রূপকের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাহাদের রচনায়ও দেবতার কল্পনা, দৈববাণী, 
সঙ্কেতবাক্য প্রভৃতির বাহুলা দেখ যা। আবার, ঈশ্বরের সঠিত আত্মার মিলনই তাহাদের 
চরম লক্ষ্য বলির এই সকল দার্শনিক স্ব স্বনৈতিক ও মানসিক উন্নতি লইয়! অধিক ব্যস্ত 
থাকেন। বিশেষতঃ, ইহারা যে 1150, এই ভাবটি তাহাদের প্রত্যেক যুক্তি তর্ক ও 
ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। সেই ভাবটি যে তীহাদের নিজস্ব, তাহাতে যে তাহাদের 
গণ্ডীর বাহিরের কাহারও অধিকার নাই, তাঁহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেণ্ট আগস্টাইনের 
উপদেশমত তীহার। অন্তরাত্ম। রই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত্ত থাকেন এবং দেহ ও আত্মার পার্থক্য 
ইন্দিয়জাল তেদ করিয়। পরিশেষে আত্মার মুক্তিলাত, এই সকল বিষয়ে তাহার! সহজেই 
বিশ্বাস করেন। সর্বোচ্চ স্তরের সাধকের! দর্শনশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও অতিক্রম করি১। এমন 
'এক অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, সেই অবস্থা হুইতে দার্শনিক ও দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্কের 
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প্রতি ত্বণা প্রকাশ করেন এবং সর্বশেষ, সাধনমার্গ হইতে বিচারবুদ্ধিকে একেবারেই 
বিতাড়িত করিয়। দেন। সেই অবস্থাঞ্ন ভাবই তাহাদের একমাত্র সম্বল । 

ইংরাঁজ পণ্ডিতগণ মধাবুগকে প্অবস্থার যুগশ বংলগও নির্দেশ করিমাছেন। রহ্তবাের 
পক্ষে এই যুগ সুবর্ণ স্থযোগের সৃষ্টি কারয়াছিল । 1১70004] [15005 অথব। যাহার! 
ধ্মশাস্ত্র লইয়। রত ছিলেন, তাহারা লোকসমাঁজে বড় একট] মিশিতেন না, পরস্ধ গির্জার 
অভ্যন্তরে নিরালায় আপনাদ্দিগকে আবদ্ধ রাখিতেন । আর ১19০0180155 1159005 ব 
দার্শনিক রহস্তবাদীর। গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের রচনায় ব্যপ্টিগত ও 
সমষ্টিগত, ছুই প্রকার মতেরই আভান পাও ঘায়। ব্যষটিগত রহশ্যবাদ প্রথমতঃ 
স্কোটাস্‌ ঈরিগিনাক়্ প্রকাশিত হইগা কিছুকালের জন্য অন্তঠিত হইয়াছিল, পরে খৃষ্টিয 
দ্বাদশ শতাব্দীতে উহ্বার পুনরাবিভাব হয়। এই মতের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে 
জাআ্ার উর্ধগতি বা ঈশ্বরাতিগনন এবং চরমোত্কর্, ভগবংকৃপা ভিন্ন অন্ত উপায়ে 
গিদ্ধ হয় না বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । ইঠাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বর্তমান জীবনেই 
মানবাত্মার সহিত পরমাজআ্মার ব। ঈশ্বরের আদান প্রদান স্থাপিত হইতে পারে। দার্শনিক 
রহম্তবাদীর। যুক্তিমার্গে ঝড় সুক্ু বিচারক ছিলেন না; কারণ, তাহারা একপক্ষে 
বলিয়াছেন যে, মানবজ্ঞানের প্ররাতিই তুলনামূলক, জীবস্তরেব সাহাব্য ব্যতীত 
মানবের পক্ষে ঈশ্বরের ধারণ] কর! অসম্ভব; আবার তীহারাহ বলিয়াছেন ষে ঈশ্বরের 
বিরাট রূপের ধারপ। তূলনামূপক নয়, প্রত্যক্ষসিদ্দ। সাধকগণ যে সকল আশ্র্য্য 
উপায়ে ভগবানের অনন্ত রূপে সুদ্ধ ও আনন্দে পুলকিত হন, ভগবদর্শনজনিত সেই আনন্দ 
সেই নৃত্য, সেই গদগদ বৰ হত-চৈতন্তভাব, বাহার মাহাত্বা সেণ্ট বনাভেপ্টর (9: 
চ3010102951700015 ) ও সেপ্ট, ভিউবের হিউগে। এমন উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণন| করিয়াছেন, তাহ 
নিশ্চয়ই ঈশ্বরবিষরক দর্শনিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ নকল উপায় যে জীবন 
সাফল্যের মন্বোতম সোপান, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই এবং সেগুলি যে ঈশ্বরেরই কপালৰ, 
তাহাও ঠিক। 

প্যারী নগরে সেন্ট, তিক্টর চাচ্চের পুরোহিত হিউগো খুষ্টীর ১০৯৩ অবে জন্মগ্রহণ 
করিয়! চুয়াল্িশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১১৪০ খুঃ অঃ তাহার মৃত্যু হয়। তিনি 
ব্াকেন্বুর্গের (13151557815 ) হিউগো। বলিয়াও পরিচিত । 

পগ্ডিতেরা হিউগোর সিত তাহার সমসামঘ্নিক দাশনিক আযাবিল[র পার্থক্য দেখাইর। 
বলিয়াছেন যে, দেই পার্থক/ উভয়ের জন্মগত »ংস্কারের ফল। আ্যাবিলার্ড ফরাশী ধলিয়া 
তীক্ষধী ও হুস্বিচার এবং নিয়ম শৃঙ্খলার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, তিনি 
বিশ্বাসকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত মনে করিতেন, তর্কশান্ত্র তাহার নিকট শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। 
হিউগে। জর্দাণ বলিয়। তীয় কর্তব্য ও অভিরুচি ভিন্ন প্রকারের এবং সে কারণ আ্যাবিলার্ড 
প্রতিভার যে উজ্জল আলোকে বিচরণ করিতেন, ভাহ। ঠইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি 
তাহার নিভৃত উপাঞ্নাগৃহে অধ্যএন, চিন্ত| ও ধ্যানে সর্ব! আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতেন। 
তবে আযবিলাও অপেক্ষ। যে তিনি ভাবুকতায় কিছু কম ছিলেন, তাহা বল! যার না। প্রতেদ 
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এই যে, তাহাতে ভাবুকতার অপেক্ষা! ভাব প্রবণতার ভাগ বেশী ছিল। তদীয় স্বাধীন চিত্তত| 
আ্যাবিলার্ডের তুলনায়, অগ্তরূপ হ?লেও উভয়ের দিদ্ধান্তগুলি মোটের উপর একই প্রকার । 
যুক্তিবাদ ও রহম্তবাদ একই পথের প্রদর্শক, ইহাদের মিলনবিন্দু এক, অর্থাৎ একেশ্বরের 
প্রতিষ্ঠা । অতএব দেখ! যাইতেছে যে,.102174 বা বিশুঞ্ধবিশ্বাসের দিক দিয়। এই ছুই মত 
বিশেষ কিছু উপকার করে নাই। ইছারই ফলে, ফ্রান্স রহম্তবাদ (71/5001500 ) ও 
সর্বদেবত্ববাদের (1970)1517 ) এর একই অর্থ । 

হিউগে! স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠায় বথেই সাহদিকত! দেখাইয়াছিলেন ! তিনি বলেন যে, মুক্তির 
জন্য সকলকেই যে একটি মাত্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। স্ব স্ 
বিশ্বামের ভিত্তি স্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তবে আর তাহার বিশ্লেষণ জন্ত অপরের 
প্রদর্শিত কোন বিশেষ মত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বাসের বস্ত যদি এক হয় তবে 
সেই বস্ততে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এক না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঈশ্বর সম্বজ্ধ 
সকলের ধারণ! এক হওয়া অসম্ভব, কারণ ঈশ্বর সকল ধারণারই অহীত। এই প্রকার 
ভাৰ রুহশ্তবাদের অঙ্গন্বরূপ, সুতরাং ইহা আযাবিলাড ও সেপ্ট আযন্দেল্ম্‌ এর যুক্তিবাদ 
হইতে মূলতঃ পৃথক। আযন্সেলমের মতাহুসারে ত্রিমুত্তিকে পরমপিতা বা মহাশক্কি 
(500019170 [১0৮/০:)॥ পরম পুত্র বা মহাবুদ্ধি ( 5100)151) [11051112517০2) এবং 
পৰিত্রআত্মা বা পরমমর্গল (5910:6709 (9০011655 ) রূপে গণ্য করিলেও 
হিউগো। বলেন যে, অসীম মহাসত্তা বা বিরাট পুরুষ (111010165 136105 ) একান্তই 
জ্ঞানীতীত। 

ঈশ্বর ষে শুধুই মানবজ্ঞানের অতীত, তাহা নয়; এমন কি, জাগতিক কোন সৃষ্ট বন্ত 
দ্বার| তাহার তুলন। হয় না। কি পৃথিবী, কি স্বর্গ, কি আত্মা, কি দেবতা, কেহই ঈশ্বর নছেন। 
তুমি হয় ত বলিবে, “আমি জানি, ইহাদের কেহই ঈশ্বর নহেন, তবু পৃথিবী, স্বর্গ, আত্মা, 
প্রভৃতির সহিত তাহার কিছু ন! কিছু সাদৃশ্য ত আছে অতএব ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে এই 
সকল বস্তর সাহাষা গ্রহণ কর! আবশাক |” তোমার এরূপ বুক্তির সারবতা কি? পৃথিবী 
কিন্বা শ্বর্গের সহিত ঈশ্বরের তুলনা করাও য, দেহ ও মনকে এক বলিয়! গণ্য করাও তাই। 
বরং দেহ ও মনের ঘনিষ্টতা পৃথিবী ও ঈশ্বরের অপেক্ষা অনেক বেশী। পরম্পর বিরুদ্ধধ্মী 
ছুই বস্তর পার্থকাও বরং কম হইতে পারে, কি শ্রষ্টার সহিত স্থির পার্থক্য. কম হওয়া 
অসম্ভব। অতএব মানব বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে অবগত হওয়ার প্রয়াস নিন্ষল; একমাত্র 
বিশ্বাসেই ঈশ্বরের স্থিতি সম্ভব। বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী আ্যাবিলার্ডের পক্ষে ঈশ্বর 
অজ, সুতরাং তাহার প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব; রহস্তবাদী হিউগোর পক্ষে ঈশ্বর পরম 
সন্ত ও সত্যন্বরূপ। 

সেন্ট আগষ্টাইনের পর হিউগোই মনোবিজ্ঞানের বিশেষভবৰে অনুশীলন করিয়াছিলেন। 
তাহার মতে দেহ ও আত্ম। ছুইটি পৃথক বস্তু, অথচ একেবারে বিরোধাত্বক নর, কারণ 
উভয়ের মধো -দ্বিবিধ সংযোগস্ত্র বর্তমান রহিয়াছে । ইছার্দের একটি কল্পনা (111960)2- 
£০7), অপরটি অনুভূতি (557310110 )) কল্পন৷ আত্মার স্থুল অংশের বিকাশ, অস্থৃভৃতি 


৪৪৬. নব্যভারতা.  (টত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখা! । 


দেহের শক্তিঅংশ। আত্মাতে আবার জ্রিবিধ মূল শক্তির ক্রিয়। লক্ষিত হয়; বথ। (১) 
প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক শক্তি (78071 001০০), (২) জীবনীশক্তি ( ৮15] (0:০5 ) 
এবং (৩) পজৈবীশক্তি (21017751 09103 )। প্রাকৃতিক শঙ্জির উৎপত্তিস্থল যকুৎ যেখানে রক্ত 
ও রসের স্টটি হয়; ইহা একাধারে উত্তেঞ্ক, স্মারক ও সঞ্চারক এবং সর্বজীবেই বিদামান। 
জীবনীশক্তির আধার অন্তঃকরণ এবং শ্বাসক্রিয়ায় ইছার প্রকাশ) গৃহীত বায়ু দ্বার। রক্ত 
শোৌধিত করিয়া সেই রক্ত ধমনীর ভিতর দিয়া প্রেরণ কর! ইহার ধর্ম । এই শক্তিতে জৈবিক 
উত্তাপও সংরক্ষিত হয়। মানসিক শক্তির অপর নাম দৈবীশক্তি; ইহার আধার মস্তিফ। 
মানসিক শক্তিতে বেদন! (52115801017 ), গতি (17109910011) এবং চিন্তার (01092170) 
উৎপত্তি। মন্তিষ্ষের বিভিন্ন অংশে এই তিন প্রকার ক্রি! সাধিত হয়। বেদনার উৎপত্তি 
সম্মুখ ভাগে, গতির উৎপত্তি পশ্চান্তাগে চিন্তার উৎপত্তি মধ্যভাগে । যখন যে প্রকার ক্রিয়ার 
গ্রয়াজন হয়, তখন সেই অংশই নিয়োজিত হইর1 থাকে। 

সম্বিতাত্বক (5275565০) ও ভাবাত্মক (17001112670), দুইটা পৃথক আত্মার 
কল্পন। কর! ভূল। আআ (5০০1) এবং পরমাত্ম। (511) ছই-ই একবত্ত, তবে ইহাকে 
যখন আমর! দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! ভাবি, তখন ইহ!র পরমাত। নাম দেট, অন্তথা আত্মাই 
বল! হয়। হিউগে। 1) 2%77%/2 গ্রন্থে এবিষয়ে এমন কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন 
যাহা! হৈতবাদীদিগের দেহ ও আত্মার এক্ন্থাপনের বিফল প্রয়াসের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
ভিনি 7:7//£ 2%:2%2562%4 গ্রন্থে উত্ভিদ হইতে মানব পর্ধাস্ত জীবন্তরের ভিতর দিয়া 
মানবরাজ্যের যে ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছেন তাহা বর্তমান কালের তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান 
ও তাহার অভিব্যক্তির পূর্ব্বাভাস বলিয়! মনে হয়। 


স্বাধীন চিস্তার প্রসার 


হিউগ্লোর শিষ্য ও সেণ্টভিরীর সুক্তি-পীঠের (0০751) অধাক্ষ রীচার্ড তদীয় 
174 7/2%/2% গ্রন্থে এক প্রকার ধর্ম্মমূলক দর্শনশান্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 
উদ্দেশা, স্বাধীন সত্যান্থসন্ধান। 771010 বা ত্রিমূর্তি সম্বন্ধে তাহার তর্ক এইক্সপ 
“আমি গ্রস্থাদিতে সর্বদাই পড়িয়। থাকি যে, বস্ত্বে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, ব্যকিত্বে, সংখ্যায় 
তিন। এই পবিত্র ব্যক্তিত্রয় (11102 [3515205 ) বিশেষ বিশেষ ধর্মে পরস্পর 
হইতে বিভিন্ন। আবার এই তিন ব্যক্তি একই ঈশ্বরের তিন পৃথকরূপ। আমরা এই 
গ্রকার শুনি ও পাঠ করি বটে, কিন্ত কেমন. করিয়া যে ইহ! সম্ভব, তাহার কোন 
প্রাণ পাই না। অন্ততঃ, এইরূপ প্রমাণ যে কেহ দিয়াছেন, তাহ! মনে হয়না। এই 
সফল উক্তির রাশি বাশি নজির আছে কিন্তু প্রমাণের একান্তই অভাব। ম্ুতরাং 
আমাদের কর্তব্য, এষন এক দৃঢ়, অকাট্য ও স্থির ভিত্তি নির্ণয় করা, যাঙার উপরে 
যাবতীয় যুদ্ত ও তর্ক দীড়াইতে পারে।” 

রীচার্ড এনী প্রেডসই (01৮176 1০৩ ), ত্রিমূর্তি সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। এ্শীপ্রেম স্বাধীন, স্বকীয় উদ্দোন্ঠী স্থানে পটু, তবে ইহাই যে যথেষ্ট 


পৌষ, ১৩২৯ ] মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন . ৪৪৭ 


প্রমাঞ্জ তদ্বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। রীচার্ড চিন্তা বা বিচার সাহায্যে ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব বিবেচন। করিয়। ভাবের সাহায্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার 
মতে আত্মার উর্ধাভিগম্নের ছয়টি স্তর (51: 58065 ) আছে। নিয়স্তরগুলিকে অতিক্রম 
করিয়া আত্মা যতই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই আত্মার প্রসার হয়) 
অবশেষে আত্মা দৈহিক মম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া একেবারেই মুক্তিলাভ করে। বীচার্ডকে 
যুক্তিবাদী বা র্হম্তবাদী যাহাই বল! হউক, তাহার উপদেশ কতকটা নব-আদর্শবাদের 
( ৩০-19001710 ) অন্তর্গত বিকাশবাদের অনুবূপ। ইহার উদ্দেস্ঠ প্রকৃতির সহিত এ্রশ্বরিক 
করুণার মিঙ্গন সাধন। 
লীল্‌ (1,915) নগরীর আযলনাস্‌ (£51705) একজন গৌড়া-পাদরী হুইয়াও গণিত 
শাঃন্ত্রর সাহায্যে গ্রীষ্টীয় ধর্শশান্ত্রের মূলতবগুলিকে নিক্মমাবদ্ধ করিয়! তদ্বার! এক নূতন মতের 
(2 5/50210 06001096105 প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহার উপসংহারে দেখাইয়াছিলেন 
যে, বস্তবমাত্রেরই মুল ঈশ্বরে এবং ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তৃতেই বিদ্যমান । রী 
রীচার্ড, আযালান্‌ এ্ভূতি কয়েক ব্যক্তি বাতীত আর বাহার! ছিলেন, তাহারা কিন্ত 
দর্শনশান্ত্রকে বড় একট। শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তাহার! মনে করিতে লাগিলেন যে, 
বশ্বাস মানসিক ভাবের ফল, ইহাতে যুক্তি তর্কের অধিকার নাই এবং দার্শনিক গবেষণা 
একাস্তই অনাবশ্তক | একার্ড ( 4০)910 ) ও গড়ফ্রী (00966) ) নামে সেপ্ট ভিন্রের 
আর ছুইজন পার্দরীর রচনায় দর্শনশান্ত্রের প্রতি শ্লেষের খরত্রোত বহিয়াছিল এবং ইহার 
চূড়ান্ত হইয়াছিল রীচার্ডের পরবর্তী, অধ্যক্ষ ওয়াপ্টারের ($/21৩7) রচনায়। ওয়াপ্টার 
দার্শনিক গবেষণাকে সম্গতানের ফাদ বলিয়াছেন। মুক্তিপীঠের (0০00570) বাহিরে 
ও আ্যাডাম্‌ ( £৫917 ) প্রভৃতি করেক ব্যক্তি এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। ইহার 
'স্কলাগ্টিসিজম্) এর বিরোধীদল এবং ইছাপিগকে মধ/যুগের ?302-501019500 সম্প্রদায় 
বল। হুইয়াছে। 
মোটের উপর এখন হইতে ধর্্মশান্্ ও দর্শনশান্ত্রের ভিতর সামগ্রস্যের পরবর্থে 
অসামঞ্জস্যের দিকটাই ফুটিয়। উঠিতেছিল এই ছই শান্তের মধ্যে যেন শক্রতার বাধ গড়িয়া 
উঠিতেছিল। ববাট পুলেন (7২০১০: 10116) ) নামক একজন ইংরাজও নেভারোর 
টর (1১60 11০ [,0101১710) তাহাদের কৃত ১০100610065” গ্রন্থে যে সকল 
প্রশ্নের অবতারণ। করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রীষ্টীয় দশনশান্ত্রে দ্াশনিক তর্কের 
অসারতা দেখান হইয়াছে । পুলেনের প্রশ্নগুলি এইরূপ,_ঈশ্বরের সর্বদর্শিতার 
সঠিত ঈশ্বরের ম্বাধীন হৃষ্টির সম্বন্ধ ' কি? অর্থাৎ, ঈশ্বর, সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা যদি 
পূর্বেই অবগত ছিলেন, তবে তিনি, সৃষ্টি কাঁরতে বাধাই হুইয়াছিলেন ; তাহা 
হইলে সৃষ্টিবিষয়ে তীহার স্বাধীনতা কোথায়? আবার হৃটি সম্বন্ধে পূর্ব জ্ঞানের 
অভাব হইলে তাহার সর্বজ্জতাই বা কোথায় রহিল? হৃটির পুর্বে ঈশ্বর ছিলেন কোথায়? 
বর্ণে? বর্গ ত হয় নাই। বর্তামান অবস্থাই কি জগতের সর্ধোত্তম অবস্থা না, ইহাপেক্ষাও 
তিনি উৎকুষ্টভর উপায়ে বিশ্ব রচনা! করিতে" পারিতেন? স্বর্গ জুটির পূর্বে স্বর্গীয় দুতর! 


৪৪৮ রর নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


কোথায় থাকিত? স্বগীয় দূতগণ কি পাপ কাধ করিতে পারে? তাহাদের ক্রি দেহ 
আছে? ঈশ্বর কিবা দেব দূতের! কি মূর্তিতে মাহুযকে দেখ! দেন। প্রেতাত্মার কি 
উপায়ে নর়দেহছ আশ্রয় করে? মর্তাবরোহণের পূর্বে আদমের (40212) মূর্তিকি ছিল? 
আদম-দেছের অন্ত অংশ হইতে না হইয়া, পার্খদেশ হইতে ইভের ( 7:৮০) উৎপত্তি 
হুইল কেন? কেনই বা আদমের নিদ্রিতীবস্থায় ঈভের জন্ম হইল? পাপ না৷ করিলে 
কি মানুষ অমর হইতে পারিত? আর অমর হইলে কি মানবের বংশ বুদ্ধি সম্ভব হইত? 
তাহ৷ হইলে কি শিশুর! একেবারেই পূর্ণবয়স্ক হইয়া জন্মিত? পরমপুত্র (1010 9০1) মনুষ্য- 
রূপী কেন হুইয়াছিলেন? পরম পিত। (7179 7780701) এবং পবিত্র আত্ম! (010 1701) 
01705) কি মানুষ হইতে পারিতেন ন1? স্ত্রীদেহের পরিবর্তে -পুরুষদেহেও কি ঈশ্বর 
সহজেই অবতার হইতে পারিতেন না? এই সকল প্রশ্ন,-_এই যে “কেন ও কেমন করিয়া! ?” 
উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছিল। এইরূপ প্রশ্নে শিশুজ্রনন্থলভ কৌতুহল ও অবিবেকিত। 
প্রীকাশ পাইলেও ইহাদের মুলে যে ভবিষাতকালের এক স্থায়ী, অতি গভীর স্বাধীন 
চিন্তার ভাব অগ্ভুরিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ওয়াপ্টারপ্রমুখ শাস্ত্কারের। যে ধর্মশান্ত্রের সহিত দর্শনশান্ত্রের সম্বন্ধ উঠাইয় 
পিতেছিলেন, তাহাতে চার্চ-বিছ্বেষীদ্দিগেরই দলপুটি হইতেছিল। এখন হইতে এমনই 
একট। লাড়। পড়িয়া গেল যে, দর্শনশান্ত্রে যে তত্বটি সত্য বলিয়৷ গ্রহনীর, ধর্মশাস্ত্রে তাহা 
সত্য ন! হওয়াও সম্ভব। একদল স্বাধীনচিত্ত 'াবুক এই সময়ে আরবীয় মুসলমান দর্শনিক- 
দিগের অনুকরণে ঈশ্বরের অন্তলীনত্বের ভাব (1১101195000 01 17707810910) ) প্রচার 
করিতে উদ্‌ষোগী হইলেন। তীহার। ত্রিমূর্তির ( 11710/ব ) যে ব্যাখ্য। করিলেন তাহাতে 
উহা! বারা ঈশ্বরের পর পর তিনবার আত্মপ্রকাশ অথব। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব- 
ধারণার তিনটি পৃথক পর্ধ্যায় বুঝাইল। ওক্ডটেষ্ট্েমেণ্টের ঈশ্বরই পরম পিত| (0৩ 1180091) 
বাঙাকে স্বর্গের অধিবাসী বল! হইয়।ছে ; নিউটেষ্টেমেণ্টের ঈশ্বরই পরম পুত্র । (0116 5০?) 
বাহায় করনায় ওল্ড এবং নিউটেষ্টেমেণ্টের অন্তর্গত স্বৃহৎ খাত পূর্ণ কর হইয়াছে এবং 
ধাহাকে পরমেশ্বর অপেক্ষা মানবের অধিক নিকটবর্তী বিবেচনা কর হয়) আর পবিত্র 
আল! (0116 1101) 01709), বাহাকে ভাবী জগতের ঈশ্বর, সর্বজনীন ও সার্বভৌমিক 
ঈশ্বর বল| হইয়া থাকে। এই ঈশ্বর সব এবং স্ৃষ্টিমাত্রেই ইহাতে বিদ্যমান। ইহার 
মহিমা! ব। শক্তি কেবল পীর ফকির বা খুষ্টান পুরোহিত নয়, অধুষ্টান গ্রীক পণ্ডিতদিগের 
মধ্যেও সংক্রামিত হইদাইল। আর স্বর্ও নরক? বিবেক ও সাধুত। ভিন্ন হর্গ নাই, সম্তাপ 
ভিন নরক নাই। সাধুদিগের পু্জাও পৌন্তলিকতা মাত্র । 

উপরোক্ত যুক্তিসমূহ টুর্নের সাইমন্‌ (51701) 01 1000095 ), বেনার আমল্রিক 
(4১105101001 8908 ) এবং ভিনান্তের ডেভিড) [99৮10 ০£1)17910 ) প্রভৃতির দ্বার। 
দক্ষতার সহিত প্রচারিত হুইয়! গ্রীষ্টীর পুরোছিত ও সাধারণ লোকের মনে ক্রমশঃ প্রভাব 
বিস্তার করিতে লাগিল। থৃঃ ১২০০ অবেগ কাছাকাছি সময়ে এই সকল অ্নটীয 
মত ক্রমশঃ পুজীভূতণ হইয়া! চার্চের আমেশ বাণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইল। চার্চও 


পৌষ, ১৩২৯ ] 


সকল ৪৫১ 


চিরসঞ্চিতকঈঈপক্তির হ্রাস আঁশঙ্ক। করিয়। বহু সংখ্যক ব্যন্তিকে বিধ্্সীর অপরাধে মৃত দণ্ড 
প্রদান এবং আযারিঞটলের বিজ্ঞানশান্ত্রকে এই প্রকার ব্যঠিচারের কারণ জানিয়। তাঁহাকে 
অভিশপ্ত করিয়।৷ আশু বিপদে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। 

এই অংশে মধ্য যুগের ইউরোপীয় দর্শনের প্রথম খণ্ড শেষ হইল। 


আমি সত্যের রব রথে 
সদা চগিব সত্য পথে; 
বচনে কর্মে ভাবে কি ম্ে 
টলিব ন| কোনে মতে। 
নিন্দ। কে খ্যাতি য| হবার হোক, 
শান্তি অথবা পাই ছুখ-শোক, 
জয্স-পরাজয় সকল সময়ে 
চলিব সত্য পথে; 
আমি টলিব ন। কোনো মতে। 


হেরি ছুখীর মন মুখ, 
আমি সবলে যাব নিজ সুখ) 
সবার বেদন করিৰে রোদন 
গুড়িয। আমার বুক। 
রোগী শোকী আর পাপী তাপী জনে, 
মমতার ডোরে বাধিব যতনে, 
করি গ্রাপপণ করিৰ সেবন, 
ঘুচাৰ অভাব-দুখ ) 
জামি . ভূলিব জাপন সুখ । 


শীদিখ্িজয় রায়চৌধুরী । 


সন্কপ্প 


আম পাপ-পথে চলিব না, 
মোহ প্রর্দোভনে গলিব না) 
রহিবে বী্ধ্য অতুল শৌর্যয 
তিল মাধ! টলিব ন|। 
দূর_ দুর পথে তন? ইঙ্গিতে 
নীরবে চলিব সংযত-চিতে 
বিন! কপাবল--সকল বিফল, 
কভু তাহা হুলিৰ না) 
আমি পপপথে চলিব না। 


প্রতি প্রভাত সন্ধ্যা বেলা, 
হবে তব সনে মোর খেলা? 
তব আগমনে হিয়ার কাননে 
ফুটিবে কুন্থ্ম মেল|। 
কুণ্ত-কুটারে পাখীর৷ গাইয়া, 
নীরবে নাচিৰে ভোমারে পাইয়া, 
আরতির ধুপে প্রতি রোমকুপে 
সৌরভ দিখে দোল!) 
প্রতি প্রভাত-মন্ধ্য। বেলা । 


-__দ্বরবেশ 


৪৫২ নব্যভারত [ চত্ব।রিংশ খণ্ড, ঈম সংখ্যা 
গর 


আইন্স্টাইন্‌ ও বর্‌ 


(১) 

১৯২২ খুঃ অব্যে পদা্-বিদ্য/ার নোবেলগ্রাইজ পাইগ্নাছেন আআলব্রেক্টু আইন্সটাইন 
(41016017 131050010)। 

১৯৭৫ গৃঃ অন্দে ভাম্মীণিতে প্রাকৃতিক দর্শনের মুখপত্র 401701017 1)6£ [7100511 
নামক পত্রিকায় 4১. 131119601 এই স্বক্ষরযুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হুয়। এই প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় ছিল আপেক্ষিক তত্ব 71100: ০1 8২619615101 ১৮৯২ খুঃ অবে 
হুল্যাণ্ডের বিখ্যাত লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ লোরেপ্টজ এই বিষয়ের 
আলোচনার হুত্রপাত করেন। উক্ত প্রবন্ধে কতকগুলি অদ্ভূত কথা দৃষ্ট হয়, যথ! আলোক ও 
বিছ্যুৎ তরঙ্গ বহন করার জন্য ইথারের কল্পনা! কর! অনাবশ)ক; কালের ও স্থানের পরিমাণ 
স্থির নয় তাহ। পরিমাণকর্তার গতি বা স্থিতির উপর নির্ভর করে। 

প্রায় পাশ বৎসর পূর্বে ক্যাম্ব্রিজ. বিশ্ববিদালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্লাক 
ম্যাকৃস্ওয়েল্‌ সর্বব্যাপী ইথারের কল্পন! করেন এবং আলো ও বিছ্বাৎ উক্ত ইথার সমুদ্রে তরঙ্গ 
বিশেষ বলিয়া ঘোষণা করেন। ১০ বৎসর পরে বালিনের হা্টজ সাহেব কতকগুলি স্ুনিপুণ 
পরীক্ষ। দ্বার! ম্যাকৃস্ওয়েলের মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। দেখাইলেন যে প্রেক্ষাগৃহে 
( লেবরেট।রীতে ) যন্ত্র পাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপয় করাইলে উহ সব্বব্যাপী ইথার সমুদ্রকে 
তরঙ্গায়িত করে; যেমন জলে কোথাও টিল ফেলিলে প্রহত বিন্দুর চারিদিকে তরঙ্গ ছড়াইয়া 
“গুড়ে । হার্টজএর এই পরীক্ষাগুলি হইতে তারহীন টেলিগ্রাফের হুত্রপাত হয়। 
_ আইন্সটাইন্‌ বলিলেন “ইথরের অন্তিত্ব নাই। তূপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া যদি এক খণ্ড 
যষ্টিকে একবার পৃণিবীতে রাখিয়া 9 একবার কোন তারকায় রাঁখিয়। তাহার দৈর্ঘ্য 
নিরূপণ করি তবে এই ছুইঝ|রের পরিমিত দৈর্ঘ্য সমান হয় না”। এই ভাবের অনেক 
কথা লোরেপ্টজ.9 তের বংসর পূর্বে বলিয়াছিলেন কিন্তু কাল, স্থান, পরিমাণ আপেক্ষিক 
বলিয়া লোরেন্টজ. যে মত প্রচার করেন, তাহা কোন যুক্তিতর্কের উপর প্রতিঠিত 
ছিল না, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মীমাংসার জন্য এই মতের অবতারণ! করা হয়৷ 

কিন্তু আইন্ষাইন্‌ যুক্তিতর্কের দৃঢ় ভিত্তির উপর আপেক্ষিক তত্বের প্রতিষ্ঠ। 
করিলেন। এখন আ্যানালেন্‌ ডার ফিঞ্জিক এর অধিকাংশ পাঠকবর্গ অন্ততঃ ছ্ুরিচের 
পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আচার্য ক্লাইনারের নিকট আইন্সটাইনের মতবাদ অদ্ভুত 
ঠেকিল। কেহ কেহ তাহাকে পাগল ঠাওরাইলেন। আইন্ষ্াইন্‌ তখন ভুরিচের পেটেন্ট, 
আফিসে সামান্ত বেতনে চাঁকুরী করিতেছিলেন। তিন জুরিচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ. ডি, 
উপাধি লাভের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। সনাতন মত-পন্থী গ্রফেশার 
ক্লাইনার প্রবন্ধটিকে উপাধি প্রাপ্তির যোগ্য.মনে করিলেন না। তিনি আইন্সটাইন্‌কে বলিলেন, 
পদেখ ছোক্রা, তুমি এত বাজে বক কেন? ইথর নাই, সময় স্থির নয়, তাহা! পরিমাণকর্তার 
_অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর কৃরে, এসব কি কথ|? কিন্ত গুনিয়াছি যে গণিতে তোমার. মাথ। 

নী 


পৌষ, ১৩২৯ ] আইন্সটাহন্‌ ও বর্‌ ৪৫৩ 


খুব পরিষ্কার, লাগিন্না থাকিলে তোমার দ্বার উন্নতি অসম্ভব নহে। তুমি এক কাজ কর,-- 
এমন কোনও গবেষণাপত্র লিখ, যাহ! পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিকদের নিকট গ্রহনীয় হইতে পারে ।» 
এইক্পে রিলেটিভিটি প্রবন্ধ অগ্রাহ হইল এবং তাহার স্থানে একট! যেমন-তেমন বিষয়ে 
মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া আইন্সট।ইন্‌ উপাধি লাঁভ করিলেন, কিন্তু সকল বৈজ্ঞনিকই ক্লাইনারের 
মত আপেক্ষিক তত্বকে উড়াইয়! দিলেন না। কোরান্টাম্‌ থিওরির (0101)6811) 10160:) 
প্রবর্তক বাপিন্‌ বিশ্ববিস্ভালয়ের বিখ্যাত প্রফেমার ম্যাক্স প্লাঙ্গ (045. 010170]) 
আইন্সটাইনের কাছে একথান। অশেষ প্রশংসাপুর্ণ পত্র লিখিলেন। ফরাসী দেশীক্ন বিখ্যাত 
পণ্ডিত পয়কারের (1১080010 ) নিকট হইভেও প্ররূপ একখান! পত্র আমিল। যুরোপের 
দুইটা শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদের ছুহটা প্রশংসাপত্র বৈজ্ঞ।নিক-জগতের নিকট আইন্সটইনের যশ & 
গ্রাতিষ্ঠার পথ চিরদিনের জন্য উদ্মুক্ত করিয়! দিল। পয়কারে পরে এক পত্রে লিখেন,_ 

"]107 আইন্নটাইন্‌ বয়সে নবীন হইলেও আমি তাহার চিন্তাগ্রণালীর মৌলিকতা'য 
আশ্র্য।ছ্বিত হইয়াছি। তিনি চিস্তার জগতে নূতন ধারার প্রবর্তন করিতেছেন। যে 
[বশ্ববিদ্ভ।(লয়ের কর্তার! তাহাকে অধ্য'পকতাঁয় বরণ করিয়া লইবেন তাহারা পরে দেখিতে 
পাইবেন যে তাহারা কত লাভবান হইয়াছেন”? | 

এইধাঁর আইন্ই।ইনের জীবন সম্বন্ধে ছুই এক কণা বল! ধাউক। আইন্সটাইন ব্যাভেরিয়ার 
অন্তর্গত ক্ষুদ্ধ উলন ([011)) নগরে এক জঙ্মণ-ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
বাল্যকালে তাহার পিতামাত। দেশত্যাগ করিয়! ইটালীর অন্তত মিলান (১1112) ) 
ন।মক স্থানে যাইয়। বসবাস করেন। তাহাদের সঙ্গে সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া আইন্‌- 
সটাইন্‌ বিষ্ভালাভের জন্য স্ুইটুজারপ্যাণ্ডে গমন করেন | সেখানে পলিটেক্নিক্‌ ইনষ্টিটিউট 
তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা! সমাপ্ত হয়। উচ্চ বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিবেন ইহাই তাহার 
উচ্চতম আকাজঙ্ষা ছিল। কিন্তু তাঁহার ইুদীবংশে জন্ম বলিয়াই হউক, অথবা তিনি 
কোনও রাঁ্রের অন্তর্গত ছিলেন না বলিয়াই হউক, তাহার চাকরীর জন্য সমস্ত আবেদনই 
অগ্রাহা হইতে লাগিল । ছা পড়াইয়। অতি কণ্ঠে দিনপাঁত করিতে করিতে অবশেষে 
এম্মান্‌ (9:939109110) নামক তীহার এক জন্ম বন্ধুর চেষ্টায় তিনি এক পেটেন্ট অফিসে 
কাজ পাইলেন। এখানে তিনি ছয় বৎসর কাঁজ করেন। আফিসের কাজ করিয়! যে টুকু অবসর 
পাইতেন, ছঃখদৈন্ত সত্বেও তাহা তিনি পদার্থবিগ্ভার অধায়নে কাটাইতেন। এই সময়কার 
অধ্যয়ন 'ও কঠোর পরিশ্রমের ফল তাঁহার থিওরি অফ রিলেটিভিটি। 

১৯০৬ খষ্টাবে পয়কারে (01902:6) ও মাদাম্‌ মারী কুরির (১1008210 1491৩ 
0816) সুপারিশে আইন্পটাইন্‌ “স্থইজারল্যাণ্ডের ক্যমৃত্রিজ” স্তুরিচ (৫8:1০1) বিশ্ববিদ্থা- 
লয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এখন হইতে ১৯১৪ খুঃ অঃ 
পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন, মধ্যে একবার ছয়মাসকাল জেকোপ্লোভেকিয়ার 
রাজধানী প্রাগ (12:2£%৩) নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খুঃ আবে 
প্রফেপর প্রীঞ্কর সুপারিশে বাণিনের একাডেমী অফ লায়ান্দের বেতনভোগী সমস 
এবং কাইজার বিল্হেল্ম্‌ ইন্ষিটিউট, অফ, সায়াহ্দের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ভিয়েইর 


৪৫৪ নব্যভারত [ চত্ব।রিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


হইয়া! তিনি বাঁপিনে চলিয়া যান। সেই সময় হইতে তিনি বাপিনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় নিষুক্ত আছেন। কাইজাঁর বিল্হেল্ম্‌ ইন্স্টিউট. অফ. সায়ান্স বিজ্ঞানের গবেষণার 
জন্য ভূতপুর্বব কাইজারের উৎসাহে স্থাপিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞানের আটটি বিভাগে গবেষণার 
জন্ত আটটি পৃথক্‌ বাড়ী তুলিবার কথ! ছিল। ১৯১৪ খুঁঃ অন যুদ্ধারস্তের পূর্বে ফিজিক্যাল্‌ 
কেমিষ্টি, ইণ্ডাস্রীয়াল্‌ কেমিষ্টী এবং রেডিও কেমিস্ত্রী এই তিন বিভাগের জন্য তিনটি বাড়ী 
প্রস্তত হইয়াছিল । কিন্তু তৎপরে উক্ত ইন্সটিটিউটের কাধ্য আর অগ্রপর হয় নাই। কাজেই 
আইন্নটাইন্‌ যে বিভাগের ডিরেক্টর, তাহা কেবল তাবজগতে বর্তমান। উহা জার বাস্তব 
আকার ধারণ করিতে পারে নাই। 

আইন্সটাইনের প্রতিভা কেবল থিওরি অফ. রিলেটিভিটি আবিষ্ষার করিয়াই গ্ধীস্ত 
হয় নাই, গ্লীঙ্কের কোয়াণ্টাম্‌ তত্ব আইন্সটাইন্‌ পুনর্জীবিত করেন। পদার্থবিজ্ঞানের 
অনেক অন্ধকারমঘ্ প্রদেশ তাহার প্রতিভার রশ্লিঙ্গালে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ১৯৯০ 
থুষ্টাবের পূর্বে টবজ্ানিকগণ বিশ্বাস করিতেন যে আলোকের তেজ (18115 ) তরঙ্গের 
মত আকাশে ছড়াইয়! পড়ে। ১৯০০ খুঃমন্ধে প্রাঙ্ক বলেন যে আলোকের তেজ ছড়াইয়! পড়ে 
না, উহ! পারমাণবিক মাত্রায় কোষবন্ধ হইয়া আকাশে ধাবিত হয়। ইহাকেই কোয়ান্টাম তত্ব 
বলে। 

এই তত্ব প্রথন বৈজ্ঞানিকের গ্রহণ করিতে চাহেন নাঁই। কিন্তু আইন্দটাইন্‌ দেখ/ইলেন 
যে এই তত্ব গ্রন্ণ ছাড়া গত্যান্তর নাই। তিনি প্লান্কের উপপত্তিকে পুনর্জীবিত করেন। 
বছদিন হইতে জান] ছিল যে ধাতুর পাতের উপর আলোক পড়িলে উক্ত ধাতু হইতে তড়িংকণ! 
(160:910$ ) বাহির হয় । পরীক্গ। করিয়! দেখা গেল যে আলোক তরঙ্গ যত ছোট হয় 
তড়িৎকণ! তত বেগে ধাতুর পাত হইতে ফুটিয়। বাহির হয়। আইন্সটাইন্‌ দেখাইলেন যে 
যদি ধরা যায় যে আলোকের তেঙ্গ অবিশ্রান্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহ হইলে এই ব্যাপারের 
ব্যাখ্যা হয় না। ধরিতে হইবে যে আলোক নিদ্দি্ পরিমাণে কোধবদ্ধ হইয়। বিস্তৃত হয়। 

ধামুমগুলের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্রকণ! নিরন্তর চঞ্চলনৃত্যে ভাঁসিয়। বেড়াইতেছে তাহাদের 
গতিভঙগী (0:92 ১১1০9৬10006) সম্বন্দে তিনি যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, 
বিজ্ঞানজগতে তাহাতে নূতন চিন্তাও গবেষণার পথ বাহির হইগনাছে। প্রাীনদের বিশ্বাস 
ছিল কোনো জিনিষের ওজনের কখনে! পরিবর্তন হইতে পারে না । আইন্সটাইন প্রমঃণ 
করিলেন যে জিনিষের 'ওজন ঠিক থাকে না। কোনে! জিনিষের তড়িতরেণু যদ্দি খুব বেগে 
ধাবিত হয় তবে তাহার 'ওজন খুব বাড়িয়া! যাঁ। -অবশ্ এ ব্যাপার কতিপয় বৎসর পূর্বে 
ক1উফ ম্যান পরীগ্গাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছিগেন। কিন্তু আইন্স্টাইন ইহার প্রক্কৃত নিয়ম 
তরীহার আপেক্ষিক তত্ব হইতে প্রমাণ করেন। 

আইন্সটাইনের জীবনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্তি--রিলেটিভিটির পাধারণ বা অধিশেষ সত্য 
(061361911560. প:1)0:5 ),--সে সম্বন্ধে কোনও কথা ধলিতে গেলে দেখ! বায় যে 
লৌকিক ভাষায় তাহা ব্যক্ত কর! পহজসাধ্য নহে। গল্প আছে, আলেফজাণ্ডার 
খন বালক ছিলেন, তখন জ্যামিতিশান্্র তীহার বিশেষ বোধগদ্য হইত ন!। তিনি তীহার 
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শিক্ষার আরিষ্টটলকে একবার জিজ্ঞান! করিয়াছিলেন, ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞ আমত্ 
করিবার কোনও সহজ উপায় আছে কিনা । আরিষ্টট.ল্‌ তাঁহার উত্তর দেন যে জ্যামিতিশাস্ত্রে 
কোনও প্রশস্ত রাজপথ নাই। আমাদেরও তাই মনে হয়, জটিল অস্কশান্ত্রের সম্যক্‌ জ্ঞান 
ব্যতীত রিলেটিভিটি তত্ব মাধারণের পক্ষে বোধগম্য করা অপম্তব। আর শুধু অস্কশান্ত্র নহে 
পদার্থবিদ্যাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অবস্ত প্রয়োজনীয়। 

আইন্পটাইন্‌ পদার্থবিজ্ঞানের প্রাচীন গৃহটীকে ভাঙ্গিয়। চুরিয়! তাহার উপর নুতন সৌধ 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। ইহার প্রভাবে পদার্থবিষ্ঞা, বিশেষতঃ পরমাণুতত্ব ভবিষ্যতে কি 
আকার ধারণ করিবে তাহ নিদ্ধারণ করা এখন সম্ভবপর নছে। 

আইন্সটাইন্‌ অতি অমাধিক 'ও শিশুর মত সরলপ্রকৃতি। একসময়ে তাঁহ!কে জর্মনীর 
শ্রেষ্ঠ পট স্ড্যাম্‌ মানমনিরের (1506501% 0199০1৮010:% ) অধ্যকঞ্ষতা গ্রহণ করিবার 
জন্ত অনুরোধ কর! হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি শ।সনকার্ে সময় নষ্ট করিতে 
পারিবেন না । অথচ এই পদ পাইলে জন্মনীর যে কে!নও বৈজ্ঞানিক আপনাকে কৃতার্থ মনে 
করিতেন সন্দেহ নাই। 

আইন্সটাইন্‌ একজন গোঁড়া বলশেডিক্‌ মতের লোক। কতবার তিনি ও তাহার নী 
বাঁলিনের রাজপথে বল্‌্শেভিক্‌ শোভাযাত্র। পরিচালন! করিয়াছেন। এইজন্ত জন্মণীর রাঞ্জ- 
নৈতিকদের মধ্যে যাহারা রাজাবিস্তার প্রয়ানী “জিঙ্গা''দল তাহারা আইন্সটাইন্কে একে বারেই 
দেখিতে পারেন না। 

পদার্থবিজ্ঞানের ছুইটী চক্ষু। একটা গণিত, অপরটী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কেম্বিজের 
অধ্যাপক সার জে, জে, টম্লন ছাড়া অতি অন সংখ্যক বৈজ্ঞানিকই এই ছুইটি চক্ষুদিয়া 
দেখিতে পারেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগ।রে পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন, এতদিন 
নোবেল, প্রাইজ. তাহদেরই একচেটির! ছিল। পদার্থবিজ্ঞ!নে, পরীক্ষামূলক গবেষণ।র নয়, 
গণিতলিদ্ধ গবেষণ!ও যে অতি প্রয়োজনীন্নঃ আইন্সট।ইন্‌ ও বর্‌কে পুরস্কৃত করিয়। নোবেল, 
কমিটি এই সত্য'স্বীকার করিয়াছেন । কথিত আছে বৈজ্ঞানিক বুন্দেন্‌ বলিয়াছিলেন «এক 
আউন্স, পরীক্ষালন্ধ তথা এক টন্‌ থিওরি অপেক্ষা শ্রেঠ%। কিন্তু আমার মনে হয় বর্‌ অথবা 
আইন্সটাইনের মতবাদের স্তাঁয় একছটাফ্‌ থিওরি অনেক জাহাজ বোঝাই পরীক্ষিত তথালংগ্রহ 
অপেক্ষা ওজনে ভারী । 

(২) 

৯৯২২ খৃঃ অঞ্ে পদার্থ বিভা মোবেল্‌ প্রাইজ. পাইয়/ছেন নীল্স্‌ বর। (5115 30111) 

তিনি জাতিতে দিনেমার, বর্তমানে কষোপেমহাগেন্‌ বিশ্ববিস্তলয়ে পদার্থবিদ্বার অধ্যাপক । 
সাধারণের মিকট তিমি গ্রফেলর আইন্সটাইনের ভ্তায় সুপরিচিত না! হইলেও তাহার আণবিক 
বিজ্ঞানের আবিষ্ারগুলি বান্তবিকই জ্ঞানরাজো নবযুগের সুচন! করিয়াছে । 

গত শতাবীর শেষ পধীস্ত টবজ্ঞানিকদের ধারণ! ছিল) যে পদার্থামচায়র মুল উপাদান 
পরমাণু । সমস্ত পদার্থ ৯২টা 315:1605 অর্থাৎ বিভিন্ন মূলপদার্থ হইতে উৎপন্ন। পরমাণু 
অবিস্তাজা। জন্তধান করিতে পাঁরি যে, এক "টুকু! সোগাফে ভাগ করিতে করিতে এর্ীন*এক 
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ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে যে এই অংশকে আর ভাঁগ করিতে পাঁর। যাইবে না| উহ্ছাই, 
সোণার পরমাণু। একটু জঙ্গকে ভাগ করিতে করিতে চরম অবস্থ।য় পাওর! যাইবে হই অংশ 
হাইড্রোজেন এবং এক অংশ অক্সিজেন অর্থাৎ ছুইটা হাই/্ডাডেন পরমাণু ও একটা 
অক্সিজেন পরমাণু । ফণকথা এই পরমাণু কোনও ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমস নহে। অবস্ত 
ইহার বিপরীত মতও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পোষণ করিতেন। ইহাদের মধ্যে গ্রা্উট 
লক্ইগ়ার, রোল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রফেসর রোল্যাণ্ সৌর 
বর্ণচ্ছত্রের (১০1৪: ১1১৩৩:৮) সমাবেশ নির্দেশের জন্ত এপিগ্ধ। তিনি এমনও বলিয়াছেন 
যে, বহুসংখ্যক ধবনি-উৎপাঁদনকারী পিয়ানো যন্ত্রটী যেরূপ জটিল, একটা পরমাণুর নির্মাণ কৌশল 
তদপেক্ষা অধিকতর জটিল। পরীক্ষামূলক প্রমাণ ন। থাকাতে এই মতগুলি অনুমান বলিয়াই 
গণা হইত বটে কিন্ত মাজ প্রমাণ হইতেছে যে সেই ভবিষাৎ বাণীর মধ্যে সত্য নিহিত ছিল। 
৮৯৭ খৃঃ অঃ ক্যাথি,জ বিশ্বিগ্ভালয়ের গ্রফেসার জে, জে, টম্পন্‌ অবিভাজা পরমাণুকে বিভক্ত 
করিয়৷ তাহ! হইতে এমন একট হুক্ম উপাদান বাহির করিয়াছেন যাহার ছুই সহশ্রটি একত্র 
করিলে একটি পরমাণুর সমন ওক্গনবিশই্ হয়। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থের নাম দেও 
হইয়াছে “ইলেক্টুণ * ইহাকে বিয়োগতড়িতের পরম!ণু অথবা সংক্ষেপতঃ তড়িংরেণু বলা যাইতে 
পারে। জগতের যাবতীয় পদার্থই ইহ! হইতে উৎপন্ন । এই আবিষ্কার সঙ্গে সঙ্গে এক 
নুতন মতের স্থট্টি হইল জড় পদার্গের পরমাণু ক নিপ্দিষ্টপরিমাণ বিয়োগতড়িৎ'৪ যোগতড়িতের 
সমষ্টি মাত্র। বিয়োগতড়িতের পরম।ণু ইলেক্ট,ণকে পাগুয়া গেল বটে, কিন্তু যোগশুড়িতের 
পরমাণুর আবির হইতে অনেক বিলম্ব হইল। আঁবিক্ষারের ফলে জানা গেল যে উহাতে 
ইলেক্ট,ণের সমপরিম!ণ বিদ্যুৎ বর্তমান । ইহার ওজন হাইডেজেন পরমাণুর "ওজনের 
সমান। প্রায় শতাব্দী পূর্ব প্রাউট নামক এক বৈজ্ঞানিক যোগতড়িতের পরমাণুর অস্তিত্ব 
কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার লন্মানার্থ এই নবাধিষ্কত পরমাণুব নাম রাখ। হইল প্রোটন। 

গ্রফেদর রাদারফোর্ড এবং তাহার সহকর্মীরা পরীক্ষা! দ্বার! প্রমাণ করিয়াছেন এই থে 
৯২টি মূলপদার্থের সংষেগে এই জড়জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে দেই মুল পদার্থ গুলি 
প্রত্যেকে আবার বিভিন্ন পরিমাণ ইলেক্ট৭ ও প্রাটনের সংযোগে গঠিত। . উহার 
প্রোটন ও ইলেক্টরণের যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পরমাণুগুলির মধ্যে হাইডেজেনের 
পরম[ণুই একটি মাত্র ইলেক্টণ ও একটি মাত্র প্রোটনের সমষ্টি বলিয়া ইহার মধ্যে জটিলত্বা 
সর্বাপেক্ষা কম। 

এখন দেখ| যাউক প্রফেনার বর (1391:) কি আবিষ্কার করিয়াছেন। কোনও মুল 
পদার্থকে যদি খুব উত্তপ্ত করা যাপন অথবা উচ্থার ভিতর দিয়! যদি বিছবাৎগ্রবাহ চালান যার 
তাহ। হইলে এ পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া থাকে। স্পেক্ট্রোস্কোপ 
ধন্রে আলোকরশ্ি মূল বর্ণগুলিতে বিশ্লিষ্ট হুইয়! যায়। ইহাকে বর্ণচ্ছত্র বা ১176০: 
বলে। মূল পদার্থের ব্্ণচ্ছত্রে কতকগুলি, বিভিন্ন বর্ণের রেখ! দেখা যায়। লৌছের বরণচ্ছণ্র 
লাল ও বেগুনি। এই বর্ণের মধ্যে সাত হাজারের.অধিক রেখা আছে। একজন. লোকের হাতের 
টিপ যেন অন্ত লোকের হাতের টিপ হইঠচ* ্বতন্ তেমনি এক মুল পদার্থের, বণিজ 


পৌষ, ১৬২৯] [.. আইন্সটাইন্‌ ও বু ৪৫৭ 


স্কন্ত মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্র হইতে পৃণক | টিপ সইয্মের দ্বারা যেমন লোককে সনান্ত করা যায় 
সেইরূপ ব্চ্ছত্র পরীগ্গ। করিয়। যে কোনও মুল পদার্থকে চিনিয়। লওয়! যায়। বর দেখাইয়াছেন 
যে রাদারফোর্ডের আবিষ্কৃত পরমাণুর গঠন হইতে সেই পরম1ু কি প্রকার আলোক বিতর 
করিবে তাহ! অঙ্ক কিয়া বাহির কর! ময় । জলের তরগ্গ আমরা সচরাঁচর দেখিয়া 
থাকি, বাধুতেও তরঙ্গ উথ্িত হয, এবং উহাই আমাদের নিকট শন্দ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। সেইরূপ আলোকও এক 'প্রকার তরগ্গ-বৈছাতিক তরঙ্গ। এই তরঙ্গে জল 
কিংবা! বায়ু আলোড়িত হয় না, আলোড়িত হয় ইথাঁর। বায়ুপুর্ণ পাত্র হইতে যদি 
সমস্ত বায়ু নিষ্কাসিত করিয়! লওয়া হয় তাহা হইলেও পাত্রের মধ্যে ইথার অবশিষ্ট 
থাকে। ইথারে অনেক গুণের আরোপ করা হইয়াছে, তথাপি ইথার যে কি, ইহা 
বাস্তবিকই আছে কিনা তাহা কেহও জামে না। ইথার সকল বস্ততেই অনুপ্রবিষ্ এবং 
ইহ! গ্রহ নক্ষত্র আকাশে সর্বত্র বিঘ্বমান। তাহাকেই অবলগ্বন করিয়া আলোক গ্রহ- 
নক্ষত্র হইতে আমাদের নিকট পৌছে। বাদা-যন্্ব বাদুমগ্ডলে নান! গ্রকার তরঙ্গের 
সৃষ্টি করে, এ গুলিই নানাপ্রকার ধ্বনি। পরমাণুকে বাদা-যন্ত্বের সহিত তুলনা কর! 
যাইতে গারে। কারণ, উহাও ইথারপমুদ্রে যে বৈহাতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে তাহাকেই 
আমরা মালোক বগি। একটা বাদ্য-যন্ত্র হইতে পঁচিশ ত্রিশটার অধিক ধ্বনি পাঁওয়! যাঁয 
না, কিন্তু লৌহের একটি পরমীণু-_রাদার়ণিকের দৃষ্টিতে যাহা নির্দিষ্ট ওজন 3 নির্দিষ্ট 
সংযোগ-শক্তি-সম্পন্ন একটি সামান্ত পদ!র৫থ_-সাত হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গের উৎপাদন করিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটি আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়। 
এই জন্যই প্রফেদর রোল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যে একটি পরমাণু পিয়ানো অপেক্ষা ও জটল। 

পরমাণুরূপ পিয়।নোর[ুতস্ব লাবিষ্কার করিক| প্রফেদর বর চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই 
কার্ষ্যের জন্য সর্বাপেক্ষ। সরল হাইড্রোজেন পরমাণু লইযাই তিনি প্রথম গবেষণ| করেন। 
হাইড্রোজেনের বর্চচ্ছত্র যে আলোকরেখাগুলি পাওয়া যায় ভাহাদের মধ্যে একটা সহজ 
সম্বন্ধ আছে; ইহ!র আবিষ্ক।রক ব।মার (]37110৩) নামক একজন অথযাতনাম। স্কুল মাষ্টার । 
প্রফেসর রাদ।রফে।্ পরমাণুর ষে গঠন নির্দেশ করিয়াছেন তাহা! আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
পরমাণুর এইরূপ গঠন সতা হইলে উহার উপাদান প্রোটন ও ইলেক্ট্রণগুলির গতি 'ও 
পরস্পরের আপেক্ষিক অবস্থান কিরূপ হইবে প্রফেনর বর্‌ তাহ! হাইড্রোজেন লইয়া গবেষণা 
করিয়া নিরূপণ করিলেন এবং দেখাইলেন যে সূর্যের চতুদ্দিকে যেমন গ্রহগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট 
কক্ষায় ঘুরিয়! বেড়ায় তেমনি প্রোটন্টিকে ঘেরিয়া তাহার ওজনের তুলনায় অতি লঘু 
ইলেক্ট্রণগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরিয়া থাকে। পরমাণুট যেন একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ । 
এই জগতে প্রলয় উপস্থিত হইলে যখন কোনও একটি ইলেক্ট্রণ নিজ কক্ষাচাত হইয়! 
অন্ত কক্ষ! গ্রহণ করে তখন ইহ! হইতে আলোক নির্গত হয়। 

এখন আলোক কি? বহুকাণ পর্ধ্যস্ত বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপার সমাধানের চেষ্টা 
করিয়। আমিতেছেন। গত .শৃতাবীতে প্রমাণ হুয় যে আলোক আকাশে বৈছ্যতিক তরঙ্গ 
মাত্র। খাই রকম ধরিয়া লওয়া হইত যেঁআ্বীলোক যখন সেকেণ্ডে ১৮৬*** মাইল বেগে 


৪৫৮ নব্যভারত্ত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখা। 


কোনও নিদ্দিষ্ট বিন্দু হইতে চারিদিকে ছড়াইযা! পড়ে তখন ইহা ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হইতে 
থাকে; এই ভাগের আর শেষ নাই। কিন্তু ১৯*০ খুঃ অব বাণিনের অধ্যাপক ম্যাকৃস্পীন্ক, 
ৰলেনযে এই গত মোটের উপর সতা হইতে পাঁরে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য. নহে; তিনি 
প্রমাণ করেন যে আলোকও এক প্রকার তেজপরমাথুর সমষ্টি; আলোকের পরমাণুগুলি 
ক্কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে এক নির্দি্ট কোষে আবদ্ধ হইন্া আকাশে বিকীর্ণ হয়। ১৯০৫ 
সনে আইন্স্টাইন এই মতটি একটু সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন, তিনি বলেন আলোকের পরমাণু 
কি বিকীরণ কি শোষণ (21১১0110092) সমন্ত ব্যাপারেই নির্দিষ্ট পরিমাণে কোষবদ্ধ 


হইয়। আকাশে বিস্তৃত হয় | 
প্রফেসর বর আলোক সম্বন্ধে পূর্বপ্রচলিত কতকগুলি মত পরিত্যাগ করিয়া ভাঙার 


পরিবর্তে গ্লীন্ক ও আইন্াইনের নৃতন মতগুলি গ্রহণ করিলেন ও নিজেও এই মতের 
শরিপোষক কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিলেন। ইহাদের সহায়তায় গ্রামাণ করিলেন 
যে প্রোটন ও ইলেক্টগগুলির আপেক্ষিক অবস্থানের বিপর্যয় হইতে আলোক উৎপন্ন 
হয়। এবং ইলেক্ট্রণগুলি নিয্মবন্ধ কতকগুলি নির্দি্ কক্গাতেই ভ্রমণ করিতে পাঁরে। 

বর্‌ অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি প্রোটন এবং ইলেক্টুপের সমষ্িতে গঠিত পরমাণু অবলম্বনে 
অন্ক করিয়া পরমাণুর বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম বাছির করেন তাহ! প্রায় অক্গরে অক্ষরে 
মিলিয়া গিয্।ছে। এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী খুব অল্প বৈজ্ঞানিকই হইতে পারিয়াছেন। 
নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহাষ্ে গ্রহ উপগ্রহের 
কক্ষ! এবং স্থান গণনা করেন তখন তিনি প্রায় এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে 


পারিযাছিলেন। "মার এই মৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন আইনষ্টাইন যখন তিনি তাহার 
আপেক্ষিক তত্ব হইতে প্রমাণ করেন যে আলোক রশ্মি যখন সৌরমণ্ডলের খুব নিকট 
দিক গমন করে তখন উহার পণ খানিকটা বাঁকিয়| যায় এবং এই বক্রতার পরিমাণ 
পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্থানচাতির সঙ্গে অদ্ভুত রকমে মিলিয়া যায়। খুব অল্প 
বৈজ্ঞানিকই এইরূপ সৌভাগ্যবান হইতে পারিয়াছেন। বরের কাজটিও এই শ্রেণীভুক্ত । 
পদাথবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই তিনটি ব্যতীত ইহাদের জুড়িদার আর একটি চতুর্থ ঘটন! 
কেহ খুঁজিয়া পাইবেন কিন। সন্দেহ। বরের অবিষ্ার প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ খুঃ অবে 
লগ্ন ফিলসফিক্যাল ম্যাঁগাজিনে। ইহাতে পরমাণু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ কালে পরমাণুর সম্বন্ধে অনেক গৃঢ় রহন্ত আবিফার করিবেন। 
তখনই এই আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব সকলের হদয়ঙ্গম হইবে। ইলেক্ট্রণ ও প্রোটন এই ছইটি 
হইতে যে কত নুতন পরমাণুর জন্ম হইবে বর্‌ নিজেই সম্প্রতি তাহার পূর্বাভাষ দিয়াছেন। 
যে আবিষ্কারের জন্ত বর ১৯২২ সালে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাছার সংক্ষিধ 
বিবরণ দেওয়া গেল। এই আবিফারের সময় তিনি ম্যানচেষ্টারের গাণিতিক পদার্থ 
বিজ্ঞানের সহকারী অধ্য/পক ছিলেন। তখন এই অখ্যাতনাম! ধুবককে কয়জন লোকেই 
বা চিনিত! এই প্রবন্ধ লেখককে তাহার এক জার্মাণবন্ধু বলিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্র ডেনমার্ক 
তাহার বরপুত্রকে উপযুক কাজ দিতে পারে নাই। 

প্রথম হইতেই যে সমস্ত বিদ্যায়তন বরের আবিফারের শ্রেষ্ঠত্ব হাদয়ঙ্গম করিতে ও 
তাহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন,। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় তাহাদের অন্ততম। 
এখানে ১৯১৭ সাল হুইতে এই আবিষ্কার সন্বন্থীগ বিষয়গুলির অধ্যাপন! কর! হইতেছে। 

্ লীমেধনাদ সাহা। 


পৌষ, ১৩২৯ ] যৌবনের সাঁধন ৪৬১ 
যৌবনের সাধন 


যৌবন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম কাল। এই যৌবন সময়েই মাগুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের 
পরিপুর্ণ আদর্শের ছবিটা ফুউয়। উঠে। যার যৌবন বিফলে বাঁ, সে এ জীবনে পরিপূর্ণ 
মন্য্ত্ব লাভ কসিতে পারে না। আর যৌবনের সমাক সকলত! লাভ করিতে হইলে 
যৌবনের সাধন করিতে হয় । 

সাধনের প্রথম, সাধ্য-নর্ণ । সাধনের দ্বারা কি লাভ হইবে কিন্থ। কি লাভ করিতে 
চাই, তাহার পরিঞ্ষার ধারণা হওনু। আবগ্রক। ইহা-ই সাধ্য-নির্ণয়ের অর্থ। 

যৌবনের প্রকাশ তিন দিক হইতে আরন্ত করে; অধব চারিদিকেই আরম্ভ হয়, 
একথাও বল! যাইতে পারে। প্রথম--শরীর ? ভ্বিতীয় মন) তৃতীর-_রঞ্জিনী বৃত্তি? চতুর্থ__ 
আত্ম! । এই চারি কলাতেই মান্থষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়! উঠে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর 
এই চারি দিকেই যৌব.নর সাড়। পড়িয্া, এই মনুষ্যত্ব বস্তকে ফুটাইতে আরন্ত করে? 
সুতরাং যৌবনের লাধনও এই চারি কলাতেই পরিপূণ হয়। অথবা যৌবনের সম্যক সফগ্রতা 
লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক, বুনের বা রপ্রিনীবৃত্তির এবং আত্মার এই সাধন- 
চতুইয় অবলম্বন করিতে হয়। শরীর, যন, রগ্রিনীবৃত্তি এবং আম্মা, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের 
এই চার অঙ্গের প্রতোক অঙ্গের বিচার-বিশ্লেধ। করিয়। সঙ্কলের আগে ইহাদের বিশিষ্ট- 
লক্ষ্য বা আদর্শের পরিফার জ্ঞান লা কর। আবশ্যক হয়। এই কল বিশষ্ট লক্ষাঝ। 
আদর্শই যৌবন-পাধনার সাধ্য । এই চারিদিক দিগ্াই যৌবনের নিঙস্ব প্রক্কতিকে ফুটাইয়। 
তুলিয়া ও ন্ব্রতিষ্ঠ করিয়! যৌবনের সফলতাঙাঁভ করিতে হয়। বিষয়ট| ক্রমে যথাসাধ্য 


খুকি বলিতে চেষ্টা করিব। 
২ 


প্রথম, শরীরের কথা। জীবদেহের একটা! গঠন, একটা প্রকৃতি, একট! বিধি-ব্যবন্থা, 
এবং এই বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে একট। নির্দিই লক্ষ্য আছে। গঠন বলিলেই কোনও বস্তর 
তিন তিন অংশের পরম্পরের সম্বন্ধ বুঝা। জীবদেহের এসকল বিভন্ন অংশকে আমর! 
অঙ্গ বলিক্ন! থাকি। দেঞ্রে এসকল অঙ্গের পরম্পরের মধ্যে একট! ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
আবার প্রতোক অঙ্গের পরম্পরের মধ্যে ৰা্টভাবে এরং সকল অঙ্গের সঙ্গে সমট্টিভাবে 
সাকুল্য জীবত্বের একট। সম্বন্ধ আছে। গোউ। জীব অঙ্গী। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এই 
অল্পীতে সমাবিষ্ট। প্রত্যেক অঙ্গের এক একট! নিজস্ব লক্ষ্য বা সাধ্য আছে। যেমন 
চক্ষুর লক্ষ্য দর্শন, কানের লক্ষ্য শ্রবণ ইত্যাধি। প্রত্যেক অঙ্গের এই সকল বিশিষ্ট লক্ষা বা 
সাধের ভিতর দিয়। এপকল অঙ্গ জীবের সমগ্িগত জীবনের যে বিশিষ্ট লক্ষ্য ব| সাধা 
তাহাকেই ফুটাইরা তুলে। অঙ্গের সার্থকতা অঙ্রীতে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিশিষ্ট উদ্দে্ 
কতটা সফল হইণ বান। হুইল তাহার বিচার ও মীমাংল। হইবে অঙ্গীর লক্ষ্যের বা সাধ্যের 
সফলতার পরিমাগ দিন । সুতরাং যৌবনে শারীরিক সাধনার আলোচনার মানবের 


শারীরিক জীবনের মূল সাধ্যটা কি, ইহাই প্রথম প্রশ্ন । 


৪৬২ নব্য ভারত [ চত্ব'রিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


শরীরী মাত্রেই প্রাণপণ করিয়া শরীরটাকে বাঁচাইয়। রাখিতে চাছে। এই শরীরটাকে 
বাচাইয়া রাখাই জীবনের প্রথম লক্ষ্য । এই সত্যট। বুঝীয়াই আমাবের প্রাচীনের! কহিয়া- 
ছিলেন-_শরীরমাদাং খলু ধর্সসাধনঘ | শরীরের সাধ জীবন রক্ষা! করা । যত দিন সম্ভব 
বাচিয়। থাক, অথব! দীর্ঘায়ু লাভ করা। আমাদের প্রাচীনের। শতবর্ষকাল মানুষের 
স্বাভাবিক আয়ুফ্ধাল বলির! গিয়াছেন। এই শত বর্ষ পরমাযু লাভ কর! শরীরের সাধনার 
প্রথম লক্ষা। আমাদের গ্রাচীনের! মান্থষের পরমযু শতবর্ষ ধরিয়া--আষোড়শৎ সগ্ুতিপধ্যস্তং 
যোড়শ বনর হইতে আরস্ত করিয়! সত্তর বৎসর পর্যযস্ত যৌবনকাল বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। 
অর্থাৎ ষোড়শ বৎসর হইতে মানুষ ফুটিতে আরস্ত করে; সত্তর বৎসর পধ্যন্ত সে ফুটিতেই 
থাকে। সত্তর বৎসর বয়সে মানুষ তাহার প্র্ুট অবস্থ। প্রাপ্ত হম্ন। সত্তরের পর হইতে 
সে ঝরিতে আরম্ভ করে। আর জীবনের এই শেষ ত্রিশবৎসর কাল মানুষের ঝড়ূতিপড়তির 
সময়। মানুষ শতবর্ষকাণ জীবিত থাকিতে পারে, ইহা কবিকল্পন। নছে। এখনও মাঝে 
মাঝে আমরা শত বৎসরের জীবিত সত্রাপুরুষের কথা শুনিতে পাই। আর সত্তর বৎসর 
পর্যযস্ত যে, মাহুষের শণীরের শক্তি অটুট, মনের তেজ অক্ষু্ণ থািতে পারে, বছুতর জ্ঞান- 
বৃদ্ধ ও বন্মীশ্রেঃ লোকদিগের মধ্যে ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়। থাকি। সুতরাং শতবর্ষকাল 
জীবন রক্ষা কর! আর সন্তর বৎসর পধ্যন্ত যৌবনকে বাচাইয়। রাখা ইহ। বর্তমানের অবস্থাধীনে 
ছুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। শতবর্ষ পরমাযু লাভ করাই শরীরের সাধনার £থম সাধ্য। 

কিন্ত শতবর্ষ পরুমাযু লাভ করিতে হইলে শর'রের স্বাস্থ্য এবং শক্তিও লাভ কর! 
অত।বশ্যক। মুতরাং স্বাস্থা, শক্তি এবং দীর্ঘাুলাভই শরীরের সাধনার সাধ্য হয়। এই 


লক্ষ্য ধরিয়ই যৌবনে শরীরের সাধন! করিতে হইবে। 
শু 


আম'দের দেশে প্রাচীনকালে ইহাই ব্রক্ষচর্যে/র মূল লক্ষ্য ছিল। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর 
বিধিব্যবস্থাসকল শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তিবুদ্ধির জন্যই বিশ্যষেভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
পুঙ্খানুপুঙ্ঘরূপে বর্তমানে আমর! প্রাচীন ব্রঙ্গচর্ষেযর সকল বিধিব্যবস্থাকে অবলম্বন কারতে 
পারি ব। ন। পরি, তাহায় মূল লক্ষ্যটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 

শরীরের সাধনার আলোচনাতে আমাদিগকে আমাদের পারিপাশ্বিক অবস্থার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয। চলিতে হইবে। এ সকল পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে নৈসর্গিক 
অবস্থাই প্রথমে আম।দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝিভন্ন খতুর পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের শরীরের অবস্থার পরিবর্তন হয়। বাহিরের আবহাওয়ার গতিবিধি উপরে 
আমর। নিজেগের অক্ষুণ্ন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। আমাদিগের আদেশে মাথের 
কাপানো শীতও কমে না, বৈশাখের প্রচণ্ড মার্তগ্ডের তেজও হাস হয় না| সুতরাং এগুলিকে 
আমর! ইচ্ছা! করিয়া! নিজের শরীরের স্বাস্থা, শক্তি এবং স্খদাধনের উপযোগী করিয়া! লঃতে 
পারি না। কিন্তু আমাদের নিজেদের শীরটাকে এমন ভাবে গড়িয়! তুলিতে পারি, যাহাতে 
শীতগ্রীক্মাদির বৈষম্যের দ্বারা আমাদের শরীরের সমত! কখনওই নষ্ট হইবে না । শরীরের 
এমন অবস্থা কর! অসাধ্য নয় যে মাধের ছুরস্ত শীতেও ক্রি হইব ন আর বৈশাখ 


পৌষ, ১৩২৯ ] যৌবনের সাধন ৪৬৩ 


ব্যবস্থাপক সভাকে জ্যৈষ্ঠের জলম্ত তাপেও জর্জরিত বা ক্লিন হইব না । শরীয়ের এই 
অবন্থাকেই আমাদের প্রা্ীনের! দ্বন্দাতীত অবস্থ। কহিয় গিয়াছেন। ইহারই আভাস পাইয়া 
ইংরাজেরাও মাহুষের €1১০৮/৪৪ ০0101531081 61000181105,এর গ্রশংদা করিয়া থাকেন। 
এই গ্বন্দাতীত অবস্থ(লাভই শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তি লাভের মুল সঙ্কেত। আর এই 
্বন্দাতীত অবস্থ!লাভই প্রাট'ন ব্রহ্ষচর্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল । শীত-গ্রীম্ম, সোযাাস্তি 
অসোয়াণ্ডি, প্রি অপ্রিয়, সুখ দুঃখ গ্রভৃতিকে ঘন্দ কছে। শরীর সম্বন্ধে এসকল ছন্দের 
অভীত হওয়াই শারীর সাধনার প্রথম সাধ্য । এই দ্বন্দ/তীত অবস্থালাভ করিতে পারিলে 
শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তিলাভ করিয় মানুষ পরিপূর্ণ আযুদ্ধাল লাভ করিতে পারে। 
| ৪ 

যৌবনকাঁলে শরীরের যাবতীয় বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ বরে। আরন্ুস্থ এবং 
সবল শিশু যেমন জন্মিমাই আপনার ভিতরের নৃতন প্রাণতার প্রেরণায় প্রাণপণ করিক 
চারি্িকে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চলন আবস্ত করে; যৌবনও মেইবূপ ফুটিতে আর স্ত 
করিয়াই আপনার ভিতরের নৃতন যৌবনশক্তির প্রেরণায় নিজে নবোন্মেষত বৃত্তি এবং 
প্রবৃত্িগুলিকে সর্বপ্রকারের ভয়ম-ভাবন! বিরঠিত হুইয়া চারিদিকে চুটাইয়া দেয়, যৌবনের 
সাড়। পাইয়! ইন্ত্রিয়সকল নিজ নিত্র বিষয়ের প্রতি দিকৃবিদিক্‌ ভ্তান্শন্য হইয়। ছুটিতে চায়, 
যৌবনের এই লক্ষণট! দেঁখিয়াই প্রাচীন নীতিবাদীর! ইহাকে বিষম কাল বলিয়! ঢাপির! 
রাখিতে চাহিয়াছলেন। তাহারের আভজ্ঞানশূন্ত শাসদের চাপে বছুযুগ ধরিয়। যৌবন 
নিজের ন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার অবনর পায় নাহ। সে শাসনও সব্বথা সফল হয় নাই। 
বাছির হইতে কোনও জীবন্ত বস্তকে বাঁধিয়। ছ।দিয়। শাসন কারবার চেষ্টা করিলে সর্বদাই 
এইক্ধপ নিস্কলতা আহরণ করিতে হয়। এইবণ শাদন প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই অন্ধ 
মানুষ খোদার উপরে খোদ্গিরি করে; এবং পরিণামে চারিদিকে শিস্ষগত। আহরণ করিয়া 
হায়রান হইয়! কছে,, 

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষাতি ; 

জীব সর্বদাই আপনার প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হযম। এ অবস্থায় তাহার এই প্রক্কৃতিকে চাপিয়৷ 
রাখিয়া ফল কি? 

ফোটাই যৌবনের প্রকৃতি। যৌবনে ইন্ত্রিয়সকল নবচেতন1! পাইয়। অভূতপূর্ব শক্তি 
অনুভব করিয়া, অনাম্থাদিতপুর্ব্ব রসের সন্ধান পাইয়া সকল প্রকারের বন্ধন ছিড়িয়া আপনার 
প্রক্কৃতির প্রেরণায় এই শোভা স্থৎপুর্ণ আনন্দময় বিশ্বের চারিদিকে ছুটিয়। যায়--“সে বারণ 
নিবারণ অস্কুশ ন! মানে।* এ হাতীকে বাধিরে কে? যে শক্তিতে যৌবনকে প্রাচীনতঙ্ত্ের 
নীতিবাদীদিগের চক্ষে বিষম কাল করিয! তুলিয়াছে, সেই শক্তিন্র বারাই যৌবনকে সংঘত এবং 
নুশাদিত করিতে হইবে। ইহার আর অন্ত পথ নাই। অন্ত যে কোনও পথে যৌবনকে 
শাসন করিতে যাও ন। কেন, তাহার ফলে হয় যৌবন একেবারে নষ্ট হইয়! যাইবে? না! হয় 
তোমার মনগড়। বেড়। ভা্গিয়। চূরিয়। প্রন্কৃতির প্রতিশোধ তুলিবে। এসংসারে দর্বস্রই 
আত্মপাস্ন, বা স্বাযভশাঁসন একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন | রাষ্ট্র সঘস্ধেও একথ। যেমন সত্য, 


৪৬৪ নব্যভারত [ চন্বারিংশ খণ্ড, ঈম সংখা। 


সমাজ সন্বন্ধেও তাহাই সতা, ব্যক্তিগত সম্বন্ধেও সেইরূপই ₹ত্য। বাল্য, যৌবন, বার্থকা, 
জীবনের সকল অবস্থাতেও ইহ! সতা। স্বাধীনতাই একমাত্র পরম পুরুযার্থ। 

যোবনই যৌবনকে নিজের গ্রয়োজনে শাসিত এবং সংযত করিবে । বার্ধকোর এ অধিকার 
নাই, ইংখাজের যেমন অধিকার নাই ভারতকে শাগন ক]; সে অধিকার কেবল ভারতবামীরই 
আছে-_ইংরাজের সুশাসনও ভারতের নিজের আত্মচরিতার্থত। রাতের হিসাবে সুশাসন নহে, 
কুশাসন। সেইরূপ বার্ধক্যের জ্ঞানগরিম! প্রেরিত, কল্যাণকামনাপুর্ণ শাসনও যৌবনের নিজের 
আশ্মঃরিতার্থলভের [হিসাবে অনেক সময় নিতান্ত কুশাসন হইয়। উঠিতে পারে। এইজন্ 
যৌবনকে যৌবনের শ।সনের ভার নিজের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়| সর্বতোভাবে শ্রেয়ঙ্কর। 

কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে, বাদ্ধক্য যৌবনকে নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যৌবন যে কি 
বন্ত, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিবে না। একট! চীনদেশীয় গলপ আছে যে সমুদ্রের মাছের 
একবার এক বুদ্ধ মতস্তের নিকটে যাইয়! কহিয়া ছিল, “আমরা জন্মাবধি সমুদ্র নাম শুনিয়াছি। 
কিন্ত সমুদ্র কখনও দেখি নাই। সমুদ্র কাকে বগে আপনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।” মানুষ 
যখন যাহাতে মির! যায়, তখন সে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান অনে : সময়েই লাভ করিতে পারে না। 
স্থতর়াং যৌবনের প্রবল জলতরঙ্গে যাহার! অ্রেতের শেওলার মতন ভাসিয়া চঠ্য়াছে, তাহার! 
যে অনেক সময় এই যৌবনের প্রকৃতি ও শ্বরূপ কি ধরিতে পারে না, ইহা কিছুই বিচি নছে। 
আর এইধানেই যৌবনের শিক্ষাতে এবং সাধগার বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং 
অধিকার। এই অধিকার গ্রহণ করিয়া বাদ্ধক্য যৌবনকে আত্মঙ্জানলাভে সমর্থ করিয়া 
আত্মশাসনের পথে পরিচালিত করবে । 

নুতন জলের মাছ যেমন সেই জলাভিষেকের আনন্দে মাঁতোয়ার! ইয়! চারিদিকে ছুটাছুটি 
করে, কোথায় ধীবরের জালপাত। আছে তাহা বুঝে না) যৌবনের নুতন জলের অভিষেকে 
মানুষের ইন্দ্রিয় সকলও সেইরূপ আপনার ভাবে মাতোয্ার। হইয়া! চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে 
থাকে, কোন্দিকে কোথায় যে কালের প্রচ্ছন্ন জাল পাতা আছে তাচার সর্বনাশের জন্য, ইহ! 
জানে না এবং বুঝে না। কোন্‌ পথে গেলে যে স্ুধ এবং আনন্দের সন্ধানে সে ছুটিয়াছে তাহ! 


(িলিবে, কোন্‌ পথে মিলিবে না, এইটি বুঝাইয়া এবং দেখাইর! দেওয়াই বার্ধক্যের কর্তবা এবং 
অধিকার। আর এটা দেখিলে এবং ঝুকিলে যৌবন নিজেই আপনার আইন-কানুন এবং 


শাসনতন্ত্র আপনি স্বচ্ছন্দে গড়িয়। তুন্তে পারিবে। 
জ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


মহাবিরাটের ভার 


[বিরাট বিশাল আকাশ বারিধি হু নদনদী ধার1 
ধরিতে পারে ন! তাহার তূধর চন্দ্র সুর্য তার! 
বিশ্বস্তরে বিশ্বের রথ বহিতে কু ন। পারে 
মহাকাল মহাব্রন্দাণ্ডও তাহারে ধরিতে নারে। 
লঘু হয়ে দীন ভত্তেন হৃদি করেছেন অধিকার 
টির দিন তাই তক্ত বহিছে মহাবিরাটের তার। 
শরীকালিদ।স রায়। 


পৌধ, ১৩২৯] পুস্তক সম1লে।চন। ৪৬৫ 


পুস্তক সমলোচনা 


ভজার ব'শী- শ্গুরুসদয় দত্ত আই, সি,এস প্রণীত মৃল্য। ১।০, শিশুপাঠ্য ছড়ার 
বই। ইহার অধিকাংশই বিলাতী [07591 1২1)515095 এর অনুকরণে লিখিত। শ্রীযুক্ত 
দত্তমহাশয় নানা গুরুতর কার্যে ব্যস্ত থাঁকিয়াও বাংল! দেশের শিশুদের মনোরঞ্চনে 
ও সেই স্থত্রে মাতৃভাষার চ্চায় ওবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইয়াছে। 
তাহার আয়োজন সার্থক হউক, তাহার বাশীর নুরে, নিরানন্দ বাংলার শিশুদের মুখে 
হাসি ফুটিয়। উঠুক । 

৬ঞ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা-_-তদীয় পত্বী শ্রীহরস্ন্বরী দত্ত কতৃক লিখিত 
মূল্য ১০7 ৬্রানাথ দত্তমহাশয় ব্রাঙ্গদমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বদেশ- 
হিতৈষী, ধাম্মিক এবং স্থলেখক ছিলেন । তাহার জীবন চরিতের অধিকাংশ স্থানের বর্ণনা 
বেশ হইয়াছে । তাহার সত্য ও ধর্মান্ুরাগ, তজ্জন্ত নানা জীবন-স'গ্রাম প্রভৃতি পাঠ 
করিলে উপকৃত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রস্থকর্্রীর জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক 
ঘটন] ফুটিয়া উঠিয়াছে । 

জীবন-সংগ্রাম---শ্রীভৃবনমোহন ঘোষ প্রণীত । মূল্য ২০ গ্রন্থকার পুম্তক খানির 
ভিতরে জীবনের নানা! সংগ্রামের বিষর ও তাহা জয়ের উপায় চিন্তা করিয়া 
অন্রাগের সহিত তাহার দীর্ঘ জীবনের বহুদর্শিতার ফল চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহার আকাজঙ্ষা সফল হউক। 

ভারত-বাণী --শ্রজ্ানদাশঙ্কর সান্যাল প্রণীত। মূল্য এক টাকা। কাপড়ে বাধাই 
দেখিতে বেশ স্বন্দর | কবির উহ্যমের সার্থক হউক । 

মাঁনব-মকট-__মোহাক্ষদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত মূলা ।* 

ইসলাম ধন্মের প্রচারক হজরত মহক্ষদের আদর্শ কত উচ্চ ও গভীর ত্তাহাই 
দেখাইতে গ্রস্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন এক মহাপুরুষকে বড় করিতে হইলে 
বা তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে হইলে অন্য মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনা আবশ্কক বা 
অন্ত মহাপুরুষকে ছোট করিয়া দেখাইতে হইবে এ ধারণা সমীচীন নয়; ইহাতে প্ররুত 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় না। সকল মহাপুরুষের জীবনেই বিধাতার ভিন্ন ভিন্ন বাণী ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রকাশিত। ্রস্থকার ইহ! স্মরণ রাখিলে ভাল করিতেন। তাঁর উৎসাহ উদ্ভম- 
প্রশংসনীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে ঠাহার উদ্নতি কামনা করি। 


৪৬৬ নব্যভারড [ চত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 


সঙ্গণিক! 


এবার নবেম্বর অধিবেশন হইতে নূতন প্রেসিডেন্ট মিঃ কটন আসন গ্রহণ করিয়াছেন । 
বজ্ধের গবর্ণর মহোদয় কাউনন্সিলের প্রথম দিনে বন্তৃতা করিতে আসিলেন। সকলেই 
উদগ্রীব হইয়াছিলেন যে উত্তরবঙ্গের বন্তা উপলক্ষে গবর্ণমে্টের ব্যবস্থা ও দায়িত্ব 
সম্মন্ধে কিছু বলিবেন, কারণ, দেশে কোন অসাধারণ বিষয় উপস্থিত হইলে প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার৷ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ উপলক্ষে সরকারের পলিসি ব্যক্ত করিয়৷ 
থাকেন; ইহাই প্রচলিত রীতি । লিটন্‌ সাহেবকে বন্তায় প্রাবিত করিতে পারে নাই, তিনি 
বর্ধমানের মহারাঁজ বাহাছারর হাতে এ কাজের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। গবর্ণর বক্তৃতা 
করিলেন, কটন সাহেবের নিয়োগ গন্বদ্ধে; ডিপুটিপ্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তহ্থরেন রায়ের স্ৃখ্যাতি 
করিতে গিয়া, তাহাকে ষে প্রেসিডেপ্ট করা হয় নাই, একথ! উল্লেখ করিয়া, কাটা ঘায়ে নৃনের 
ছ্ি। দিয়াছেন। গবর্ণর মহোদয়ের মোট কথা এই, ব্যবস্থাপক সভা ব্রিটিশ পালণমেণ্টের 
ছোট খাট সংস্করণ, এখানে পালশমেণ্টের অনুরূপ নিয়মাবলী প্রচলন করিবার 
জন্ত একজন পার্লমেণ্টের সভ্য আন! দরকার--ফল, কটন সাহেবের নিয়োগ । স্যার সৈয়দ 
সামস্থল হুদা বা শ্রীধুক্ত স্রেজ্্নাথ রায় যে প্রেঠিডেন্টের কাজ উপযুক্ত রূপে 
করিতে পারেন নাই, তাহা অবশ্য বলিতে সাহস পান্‌ নাই, তবু বিলাতী পালামেণ্টের 
অন্থরূপ কর! দরকার ও তাহা করিতে হইলে পালণমেণ্টের একজন সভ্য না হইলে চলেনা) 
চমতকার লজিক! ইহাতে আপত্তির আর কি কথা থাকিতে পারে ? কিন্তু বাবস্থাপক 
সভাটা যে কিরূপে পালামেণ্টের অনুরূপ হইল তাহা আমরা এখন ও বুঝিতে পারি 
নাই। শুধু বাহিরের খোসার নকল করিলে কোন জিনিষের অন্ুরূপ প্রকৃতি প্রা 
হওয়া যায়না । কাক ও ময়ুরপুচ্ছের গল্প বোধ হয় লিটন সাহেব জানেন। তবে 
আমাদের দেশে, যেখানে হাট কোট পড়িলেই *ইংরেজ” হওয়। যায়, গেরুয়া 
পোষাক পড়িলেই সন্গ্যাসী হওয়া যায়, সেখানে বাহিরের পোষাক দিয়া ব্যবস্থাপক 
সভাকে পালঁমেণ্টের অন্গরূপ করিতে যাওয়া সমীচীন বটে। কটন সাহেব পালণষ্ণ্টের 
৪09921617 এর ন্যায় পরচুলা ও পোষাক পর়্িয়া আসেন, তাহার পাশে সব সময় 
চোপদ'র রঙ্গিন পোষাক পরিয়া দীড়াইয়া থাকে । এখন ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা 
করিতে হইলে পূর্বের মত শুধু প্রেলিডেণ্টের নিকট নাম পাঠাইলে চলেনা, খোদ 
পালামেন্টের ন্তায় সভ্যগণকে দ্রাড়াইয়৷ প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। 
(5০0 10056 08601) 6005 679 01 015510616 ) এই 08601) 01 67০ লইয়া 
প্রত্যহই চমৎকার অভিনয় হয়। এক সঙ্গে দশ বার জন দীড়াইয়া দৃষ্টি আকর্ষণের 
নিঃশব ও সশব বিফল চেষ্টা করেন, কেহ, কেহ সময় মত 08601) £7 67৩ করিতে 
ন! পারিয়া সত্র-লিখিত বক্তৃতাখান! হ্ষুপ্মনে পকেটে করিয়! বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে 
বাধ্য হন। পালামেণ্টের চমৎকার অনুকরণ। কটন সাহেব 7১811517970 এর ছয়শত- 
জনসভ্যের মধ্যে নগন্য একজন মাত্র ছিলেন সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তি করিতে পারেন 
নাই । 8111207614র ছয়শত সভ্যই যে পালামেণ্টের আদত 57171 ধরিতে পারিবেন 
তার কোন মানে নাই। কেহ কেহ যদি বাহিরের আচরণটাকেই পাল্পামেপ্টের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে করেন তাহ! হইলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। বাহিরের চাল 
চলিতে শিখাইবার জন্য কটন সাহেবকে না আনিয়া, যদি লিটন্‌ সাহেব এই অন্তঃসানু শূন্ 
পালামেণ্টের শতাংশের একাংশও ক্ষমতা দেওয়ার জন্ত চেষ্ট1/ করিতেন, তবে একটা কাজের 
কাজ হইত্‌। তারপর, আরেক কথা, সাম্হল হুদা সাহেব যে সব নিয়ম 1১1০0060016 


সঙ্গণিকা ৪৬৭ 


অবলম্বন করিয়াছিলেন, কটন সাহেব তাহ পরিবর্তন করিতেছেন, আবার ছু বৎসর পরে 
যখন ব্যবস্থাপক সভা! নৃত্তন প্রেসিডেপ্ট ক্স্িয়াগ করিবে, তখন যদি নৃতন 0:851067 
কটন সাহেবের প্রবন্তিত নিয়ম পরিবর্তন করেন, তবে কটন সাহেবের 0811130167121) 
চ:০০5০:০এর মূল্য কি থাকিবে? 


নবেম্বর অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভাগৃহ উত্তর বঙ্গের বন্ার প্রসঙ্গে প্লাবিত হইয়াছিল। 
প্রথমেই বর্ধমানের মহারাজ! বাহাছুর বন্থাপীড়িতের সাহায্যের জন্য ৩০,০০০ হাজার টাক! 
চাহিলেন। জনৈক স্ুরসিক সদস্য “কাধ্যকুশল” গবর্ণমেণ্টের “বদান্যতার” পরাকাষ্ঠা ও 
সময়োপযোগিতার পরিহাস করিয়। এই ত্রিশহাজার টাকা হইতে একটাকা কাটিয়া দিতে 
চাহিলেন। গবর্ণমেণ্টের কোন পলিসির আলোচনা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের 
দাবা টারা নাম মাত্র কমাইয়! দেওয়ার প্রস্তাব করা পালণমেণ্টের চিরস্তন 
নীতি সঙ্গত। লর্ড রোণান্ডশে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার প্রথম অধিবেশনে এই নীতি 
সমর্থন করিয়া বন্তৃত৷ দিয়াছিলেন ; কিন্তু ল$ লীটন্‌ কর্তৃক আনীত পালামেণ্টের ভূতপূর্বব 
সভ্য কটন সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “আগামী কল্য এ বিষয়ে রিজলিউশন্‌ আছে, অতএব 
আজ এ বিষয়ে বিশদ আলোচন! হইতে পারে না চমৎকার পালণমেপ্টেরী 01০০6087 ; 
_-বেসরকারী রিজলিউশন্‌ আনিয়। গবর্ণমেপ্টকে শতবার গালাগালি দিলে ও কিছু হয়না, 
কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বাজেটের টাকা কাটিতে পারিলে, গভর্ণমেণ্টের পলিসির যে তীব্র 
0275015 হয়, তাহা কি কটন সাহেব জানেন না? গবর্ণমেণ্টের ০11০ লইয়া বিশদভাবে 
আলোচনা না করিলে সদস্যগণ কি বুঝিয়া ভোট দিবেন? 

পরদিন, সারাদিন বক্তৃতার পর, একট কমিটী নিয়োগ কর! ঠিক হ্ইল। জলপ্লাবনের 
কারণ কি এবং কি উপায়ে উহা দূর করা যাইতে পারে তাহাই এই কমিটি নির্ধারণ করিবেন। 
বেদরকারী লোকের নাম ত কমিটিতে বড় দেখা যায় না। ফলাফল কিরূপ হইবে সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ দেখ যায়। 


কলিকাতা হইতে গুগ্ডার অত্যাচার দূর করিবার জন্ত গবর্ণমেটে একটি আইনের 
পাওুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। কলিকাতা পুঞ্জিশকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া 
হইবে । কলিকাতা পুলিশের উপর লোকের বড় বিশেষ আস্থা নাই ঃ গুগ্ডার উপস্তরব দুর 
করা দরকার সন্দেহ নাই; কিন্ত বাঘের কবল হইতে বাচাইতে গিয়। কুমীরের হাতে যেন 
ফেলিয়া ন। দেওয়া হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! দরকার । বেতাল। 

ক ফ রং | ক 

কয়েক বৎসর যাঁবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অর্থের অনাটন হইয়াছে । সেই অনাটন পাচ 
লক্ষ টাকায় গিয়া ঈাড়াইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কয়েকটী সর্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে 
আড়াই. লক্ষ টাক! সাহায্য করিতে শ্বীকৃত হইয়াছিলেন। পাচ লক্ষ টাকার মধ্যে, সর্ত সমেত 
আড়াই লক্ষ টাকা দান গ্রহণ করা, সিনেটের অধিকাংশ সভ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের *%৪ 
স্থব্যবস্থার হানিকর মনে করিয়াছেন এবং সেইজন্ত তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। 

কাহার এবং কি কি দোষে বিদ্যালয়ের এই অভাব হইয়াছে তাহার সুপ্ম আলোচনা 
এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি কয়েকটী কারণ দেখা যায়। 

পাটন।, রেসুন ও ঢাকায় আলাদ] বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষগণের ব্যয় বাহুল্য । 


জসহযোগের জন্ত অনেক ছাত্রের সবল ও কলেজ ত্যাগ ও পসইজন্ত পোষ্টগ্রাভুয়েট 
ডিপার্টমেন্টের আয়ের পথ কমিয়া যাওয়া । 


টি [. নব্যভান্ত [ চন্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাক্কত বা অনিচ্ছাকৃত অর্থ-সাহায্যে কপণতা। 

এই সকল কারণে অথবা অন্ান্্িকারণে জর্থের অনাটন হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় এক 
সন্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ৈর কর্তৃপক্ষগণ দেশবাসীগণের নিকট হইতে 
সাহাধ্য লইয়া কাজ চালাইবেন বলিয়। যে সঙ্কল্প করিয়াছেন কেই স্ল্লের তেজন্িতার 
সমর্থন না করিয়। পারি না। এবং দেশবাসীগণকে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত সাহায্য দিতে 
অনুরোধ করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণেরও উচিত যাহাতে ইহার পরিচালনে 
ব্য়াধিকা না হয় সে বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি দেওয়। 

হইতে পারে-_-এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না ও ইহার 
নানারপ ক্রটি আছে। কিন্তু দেশে শিক্ষার আর কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই । এই একমাব্র 
প্রতিষ্ঠানটী যাহাতে অর্থাভাবে ক্ষতি গ্রস্থ বা গবর্ণমেন্টের দৃঢ়মুষ্টির ভিতর চলিয়া না যায় 
তাহাই সর্বাস্তঃকরণে কামন। করি । গবর্ণমেণ্টেরও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অর্থের এইরূপ 
অনাটন পড়িয়াছে। যে গবর্ণমেণ্ট নিজে দেউলিয়! সেই গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া! এরূপ আর 
একটা প্রতিষ্ঠানের বয়োধিক্য বিষয়ে এইরূপ সমালোচনা করিতে পারেন তাহাহ্সকলের 
ন্তিকট আশ্চর্যের বিষয় মনে হইয়াছে । 


নী নী গং নাঃ 

পঞ্জাবে শ্রীমতীপার্বতী দেবীর রাজপদ্রোহ প্রগারের অভিযোগে ছুই বংসরের সম 
কারাদণ্ড হইয়াছে । হাসিমুখে বীররমণী দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। রাঙ্জনৈতিক কারণে 
ইতিপূর্বে আর কয়েকটি সন্থান্ত মহিলা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন কিস্ত এই বিশেষ 
অপরাধে মহিলার কারাদণ্ড এই প্রথম বলিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়াছেন। 
অসহযোগিনী বলিয়! তিনি বিচারালয়ে নিজপক্ষ সমর্থন করেন নাই। তাহার দিক 
হইতে যাহা বলিবার, ওজস্ষথিনী ভাষায় লিখিগ্ তিনি তাহ! আদালতে দাখিল করিয়া- 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে তিন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ও মান 
ওয়ালে ন্রীদের অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাহার শিক্ষয়িত্রীর কাজ পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম- 
নির্ভরতা, অহিংলা ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। যে বক্তৃতায় তাহার 
কারাদণ্ড হইয়াছে, সেই বক্তৃতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন বলিয়া পুলিশের উক্তিতে লেখ! 
হইয়াছে, তাহা তিনি তাহার নিজের বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, তিনি 
শুদ্ধ হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা! দিয় থাকেন। কিন্তু পুলিশের উদ্ধৃত বক্তৃভাতে এমন সব বড় 
বড় আরবী'ও ফার্সী শব আছে যাহ! তিনি কখনও ব্যবহার করেন না এমন কি তিনি 
তাহার অর্থই জানেন না। 

, অবশ্ত পুলিসের বিরুদ্ধে এঅভিযোগ নৃতন নহে। অনেক জায়গায়ই দেখা যায়, 
যেখানে রাজনীতির অভিযোগে পুলিসের সংশ্রব, প্রায়ই সেখানে এক অভিযোগ-_ মিথ্যা- 
দোষারোপ-_মিথ্য। মামলা সাজান । শাস্তিরক্ষক পুলিশদের শান্তিরক্ষার চেষ্টা ও উপায় 
দেখিয়া! বাশ্ুবিকই বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সরকার বাহাছুরের ইহাদের পরিপোষণেই 

ধক্য ! 

প্রীমতী পার্বতী দেবী তাহার ভারতীয় ভগিনীগণকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে দেশের ভালমন্দ মেয়েদের হাতে । মেয়ের যদি স্বরাজসাধনায় পুরুষদের 
সাহায্য করিয়া উৎসাহ দেন, তবে তাহারা সকল রকম দু:খ কষ্ট বিপদ লাঞ্ছনা বরণ 


করিয়া লইতে পারেন। 







সিভি পঞ্ষিংা। ০ 
পি ৫, ২ 









এজ মং 


সি বাত ৬ ০০০ শিপ িস্পিশস্প ও. বাট এটি টি গা টি. আরা 


্ ও শ্রেখ, সি 









চত্বারিংশ খণ্ড ] মাঘ, ১৩২৯ ১০ম সংখ্য 


চিত্ত বিনিময় 


প্রেঞ্ম্পদের সম্বন্ধে মানুষের হৃদয়ে ধহতরূপ আকাজ্ষার উদর হয়, ত:র মধো- একটি 
এই যে আমি তুমি হ'য়ে যাই; তোমার চোখে জগৎকে দেখি; তোমার চৈতন্য প্রবেশ» 
ক'রে, তোমার সুখ হঃখ, তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাতে সম্ভোগ করি; বিশেষতঃ 
যে ভাগবাসার তুমি আমান্ব ভালবাস্চ আমার অন্তরে আমি তার একটু আম্বাদন পাই। 

ম।নুষ যে-সময় জ্ঞানরাজ্যে চিন্তারাজ্যে থাকে, তখনও তার গপরকে জান্বার 
বোববার দরকার হয়; সংসারের অধিকাংশ জানা ও বোঝা এই জাভীয়। দুরে দাড়িয়ে, 
বাইরে থেকে, অন্দন্ধানের ভাবে, পরীক্ষার ভাবে, কখনও বা অকারণ অলস কৃতৃহলের 
ভাবে, মান্য মানুষের সম্বন্ধে কত খবর লয়, কত সত্য কত তথ্য সাবধানে সংগ্রহ করে। 
এই রকম ক'রে বুদ্ধির সাহায্য মাগুষ মানুষকে যতই তলিয়ে বুঝুক না কেন, তা দিয়ে 
প্রেমের কাজটি হয় না। প্রেমের জান, প্রেমের বোঝ। আর এক রকমের । বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে 
যখন বুঝতে বাই তখন আমার দৃষি আমার পরীক্ষার চক্ষুই প্রধান হুয়। কিন্ত প্রেমের জান! 
বোঝাতে অন্ভূতি-বিনিময় চিত্ত-বিনিময়ই প্রধান । 

আমি ঠিক তার মনটি পেয়ে, তার চেতনাটি পেয়ে সে যেমন ক'রে অন্ুষ্বব ক'র্চে তেমনি 
ক'রে অনুভব কঃন্ৃব, এই হ'ল অনুভুতি-বিনিময়ের। চিত্ব-বিনিময়ের পথ | আমি, আমার 
অন্ত্বব, আমার চক্ষু, আমার দৃষ্টি_-এ সকলকে বাদ দিয়ে এ পথে চল্তে হয়। 

এই চিত-বিনিময় (প্রমের জীবনের একটি বিশেষ সাধন! । এর চচ্চ? না থাকলে 
খুব উচ্চ জীবন, জ্ঞানের জীবন, কর্মীর জীবন, এমন কি ভাবুকের জীবনও প্রেমের সয়সতার 
বফিত হ'তে পারে। 

মানুষকে বুঝতে গিয়ে বার! অনুভূতি-বিনিময়ের চর্চা না ক'রে শুধু বুদ্ধির চর্চা করাটাই 
বথেঞ্&ট মনে করেন, তার! সুদক্ষ পরিচালক পরিদর্শক অভিভাবক হ'তে পারেন, কিন্ত হঙয়রাক্গোের 
গভীরতর প্রদ্েশসকলে তার। বিদেশী । ূ 

মানুষে মানুষে সকল সম্বন্ধের শ্বাভাবিক্‌ পরিণতি. বন্ধুতার। এই স্বাভাবিক পরিণতি 
চিত্তবিনিষ় বিনা লাভ হয় ন।| যেখানে চিত্তবিনিষয় ' নাই. সেখানে পিতা! মাত1 সারাজীবন 
সম্তানের”পিত৷ মাতাই থেকে হান, বন্ধু হবার সৌভাগ্য তাদের আর.হয় ন। ন্যামী ম্বামী- 
দাত থাকেন, বন্ধ হন ন1। জী গৃহিণী হন, হয়তে| সঙ্ধর্শাচারিলীও হন। কিন্তু বন্ধু হন না। 


3৬৮ নব্যভারত [ চত্বাবিংশ খ*, ১০ম সংখা] | 


(২) 

যেখানে সত] ঠরেম, সেখানেই অন্ভূতি-বিনিময়, চিত্ত-বিনিময়। আমাদের ঘরের শিশু- 
দের প্রাণে প্রবেশ করতে তাদের প্রাণটি নিজ প্রানে পেতে, আমাদের কি ইচ্ছ! হয় 
না? আমার বাছার কচি চোখে তার চারিদিককার এই জগৎটা! কেমন লাগ.চে ঈশ্ব- 
রের রচিত আকাশ পৃথিবী আর আমার হাতের গোছ!নে! ঘর ছুরার বাড়ী বাগান এই 
ছই মিশিয়ে তার যে এই আবেষ্টনটুকু তৈরী হ,য়েছে, এটুকু তার চোখে কেমন লাগচে) সে 
যখন নেচে নেচে খেলে বেড়ায়, কোমল দুর্ব।দলের স্পর্শ তার পায়ের তলায় কেমন লাগে?) যে 
সব আনন্দে যে-সব ছুঃখে তার ছোট্ট বুকটুকু তোল-পাড় হয়, সেগুলি কি কি, সেগুলি কেমন; 
আমাকে সে যে-ভালবাস! দিয়ে ভালবানে, তার নিজের প্রাণে তার অন্থভবটি কেমন; আমাকে 
সবল রক্ষক মনে করে সে আধার উপরে যে নির্ভর রাখে, সে নির্ভরটি কি রকমঃ--এ-সব, 
শিশুর প্রাণটি পেয়ে, তার সঙ্গে চিত্ত-বিনিময় ক'রে, জান্তে বুঝতে অন্থভব করতে পিতা! মাতার 
গ্রাণ কতই আকুল হয়! 

পিতামাতার াণ চার, সন্তানের সঙ্গে চিত্র-বিনিষয় ক'রে, নিজে সন্তান হতে।, 
নীরবে প্রতিদিনের প্রেম, হৃদয়ের গোপনে, আত গোপনে, বুঝি এই চিত্ব-বিনিময়ের মধুময় 
আম্বাদনটুকু যান্র। করে। এই গোপন যাদ্ধার ফলে, সন্তান ম! বলে ডাকলে ম! গলে গিয়ে 
উত্তর দ্বেন 'মা 1, বাব! ব'লে ডাকলে বাব! উল্টে উত্তর দেন 'বাবা 1”। 

সন্তানের কাছে পিত। মাত| "তোমারই সন্তান আমি” ঝলেশত সহস্র ছলনা! করেন, 
খেল! করেন। তার সবটাই কি ছলন!, সবটাই কি খেল।? তানয়। এই খেল! খেল্তে 
গিয়ে পিতা মাতা শিশুর আধ আধ ভাষার অনুকরণ করেন বটে, সন্তানের ভাব ভঙ্গীর 
অনুকরণ করেন বটে, তবু ত! শুধু অন্থকরণে শুধু ছলনায় গ্রতিষ্ঠিত নয়। এ অন্থকরণটুকু ছাড়াও 
হৃদয়ের একটি সত্য ব্যাপার এর মধ্যে নিছিত থাকে। সত্য সত্যই পিতা মাতার 
প্রাণ সন্তানের সন্তান হয়ে যাওয়ার আম্বাদটুকু পার) সন্তানের নির্ভরপূর্ণ ভালবাসাটুকু 
আহ্বাদন ক'রে স্ুখীহয়। আমরা সন্তানের পিতা মাতা হওয়ার. পর আমাদের নিজেদের 
পিত। মাতার সঙ্গে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ, অধিক সত্য হাথে ওঠে। পিতা মাতা 
হয়েই আমার! ঠিক সন্তান হতে শ্িথি। কেবল যে বুড় বয়সেই আমর! সন্তানের সন্তান 
হই, ত! নয়; সারা জীবনেই প্রাণে এই ব্যাপার চলে। 

সন্তানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাতে আমর! একবার পিতা মাত হই, একবার সন্ত!ন 
হই। একটি সম্বংন্ধর ছুই কোটি, তার মধ্যে আঘাদের আত্মা যেন দোল খায়। শুধু 
অপত্য ন্নেছে নয়, প্রত্যেক প্রেমের সম্বন্ধে আবন্ধ হ'য়েই আমাদের জীবনে এই ব্যাপার 
ঘটে। শ্বক়্ং হৃগয়েশ্বরেরই এই বিধি। স্বয়ং তিনি এই দোলার গ্লোল দিয়ে, একবার 
ভূমিতে একবার “আমিতে' প্রাণকে পাঠিয়ে, প্রাণকে সুস্থ রাখেন। যেন সুস্থ রক্ত 
আত্মার শিরায় উপশিরার চন্‌ চন্‌ ক'রে বেগে চালিয়ে দিয়ে হৃদয়ের শীক হায়ের 
€185015100 রক্ষ। করেন & ্ 

হৃদয়েরও স্বাস্থ্য বলে একট! জিনিষ 'মাছে। সকলের ভালবাসা যে জুম্থ ভালবাসা 
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তানয়। এমন মানুষ দেখতে পাওয়। যায়, যার ভালবাসাট! যেন প্রেমাম্পর্দকে একট৷ 
বিষম চাপের মধ্যে রাখে। যেন গ্রাস ক'রে ফেলে। যে চিত্তবিনিময় জানে ন।, প্রেমাম্প- 
দ্বের চিত্তে প্রবেশ কর্‌তে যে শেখেনি, তারই এই দশ! হয়। 

পুরুয় ও নারী পরম্পরকে ভালবাসতে গিখে কতবার মনে মনে পরম্পরের সঙ্গে চিত্ত- 
বিনিষয় করেন। পুরুষের ইচ্ছা হয়, নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করে, নারী হয়ে গিয়ে, নানীর 
যে-ভালবাস। তিনি পাচ্ছেন, সেটুকু আপনাতে জাগান, আপনার চেতনায় আস্বাদন করেন। 
তেমনি নারীরও, পুরুষ হ'য়ে গিপে, পুরুষের আত্ম। আপনার মধ্যে পেয়ে, পুরুষে গ্রাপ ষে 
তাঁকে কি-ভালবাসায় চার সেটুকু বুঝতে ইচ্ছ। হয় । বিবাহের মন্ত্রে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে 
বলেন, "আমার যে হৃদয় তাহ! তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহ! আমার হউক ।” 
এ কামনার সফলত! দ্বম্পতী সার! জীবনে নান! আকারে সম্ভোগ করেন; সে সফলতার 
একটি বিশেষ আকার, পরস্পরের এই চিত্ত-বিনিময়। 

(৩) 

চিন্ত-বিনিময়ের অভ্যাস মানব প্রাণকে স্থানের দুরতা, অবস্থার পার্থক্য, মৃতার ব্যবধান, 
সব ভেদ ক'রে প্রিয়জনের সঙ্গে যোগ রক্ষা! কর্বার শক্তি দেয়। বিরহী প্রেম সহজেই চিত্- 
বিনিময়ের পথটি দেখতে পায়, সে পথে প্রবাহিত হ'তে চায়। টৈশবে পিতামাতার বুক খালি 
ক'রে দিয়ে যে-সন্তান চ'লে গিয়েছে, সেই হারানো! রতনের সঙ্গে যোগ রক্ষ/ করতে পিতা 
মাতার প্রাণ কতই ব্যাকুণ হয় ! তার প্রাণটিকে নিজ চেতনার মধো ডেকে এনে, আকাশের 
পৃথিবীর দিকে চেরে থাকৃতে কত বার প্রাণ চায় । মনে হয়, তার সেই কচি চোখের দৃষ্টির 
আভা, তার সেই কচি-চোথের-দেখ। অপরুপ মাধুরী, গাছের পাতায় ফুলে ফলে আকাশের 
উষায় সন্ধার নক্গত্রে এতে। এখনও মাখানো রগ্জেছে। মন বলে ওঠে, “আন রে বাছা, 
তোর গ্রাণ নিয়ে তোর চোখ নিয়ে আমার বিরহী এ প্রাণ আজ জগংকে আবার দেখুক। 
দেখতে দেখতে এই অগ্থভবে প্রাণ্ট| ভ'রে উঠুক , আমি আজ আর শুধু এক! দ্বেখুচি 
না, আমার সঙ্গে তুইও. আব দ্েখচিস্‌।”--যখন এই ভাবে হারানে! সন্তানের প্রাণ নিজ 
প্রাণের মধো নিয়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, এ পৃথিবী যেন এখনও তাকে 
হারায় নি, যেন আকাশে বাতাসে তাকে মিশিয়ে রেখেছে । 

বৈধব্যের অবস্থায় বিরহী গ্রাণ বার বার এই ভাবে তার প্রেমাম্পদ্দের সঙ্গ অনেষণ-করে। 
জীবনের কোনও বিশেষ কাজে যাবার সময় মন বুঝতে চার যেপর্দার আড়ালে থেকে 
আমার প্রেমাম্পদদ আমার এ কাজ কি চক্ষে দেখ্চেন। জীবনের বিশেষ সুখে হথে মন 
চার যে সে-সুখহঃখ তার আত্মাকে গিয়ে কি ভাবে ম্পর্শ কর্ঠে, ত। নিজ অন্তরে অন্কভব 
করি। নির্জন প্রকৃতির সঙ্গ পেরে প্রাণ চাঁয় যে শুধু আমার জড়চক্ষে আমি দেখ্চি এ অনুভব 
টুকু নিয়ে থাকব না) আমার সঙ্গে ত।র চিন্সয় চোখে তিনিও দেখূচেন, এ অনুতৰও যেন প্রাণে 
পাই। 

শোকার্ত তাপিত রুণ্ন জরাজীর্ণ মুমূযু। এদের চিত্তে কি করে প্রবেশ লাভ করব? নিজ 
জ্রীবদের জনাগত অন্ধকার দিন; নিজের অসহায় জরা, নিগ্গের অন্তিম মুহূর্ত,--এ সকলের 


ও 
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আশ্রম আম্বাদ কি রকম ক'রে পাব? এ সকলের জন্য কি করে প্রস্তত হব 1-চিত্ত- 
বিনিময়ের পথে চলে এ সঞ্লেরও পথ দেখতে পাওয়া যায়। 

শুধু মানুষে মানুষে নয়, যেখানে ইতর প্রাণীর সঙ্গে মাগুষের হৃদয়ের সমন্ধ জনে, 
সেখানেই চিত্ত-বিনিময়ের আকাজ্ষ। কোনও না৷ কোনও আকারে জাগে। পানা শহরে 
একবার আমর! কর়েকজনে মিলে নৌক। ক'রে গঙ্গার চড়ার বেড়াতে গিয়েছিলাম । বাড়ীর 
কুকুরটিকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছ! ছিল না যাবার সময় তাই তাকে লুকিয়ে বেরিয়েছিলাম। 
মাঝগঞ্জ। থেকে দেখতে পেলাম, মে জলে ঝাঁপ দিয়েছে, আমাদের নৌকার দিকে আল্যার 
চেষ্টা কর্‌চে। কি জানি কি ক'রে সে জান্তে পেরেছে যে আমর! নৌকায় যাচ্চি। প্রবল 
শ্বো, সে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নৌকা! ধর! তার সাধা নক, তবু. সে আস্বেই ) বার 
বার সে আ্োতে ভেদে যেতে লাগ, মার! পড়বার উপক্রম হ'ল, তবু দে আস্বেই। শেষে 
জাঁমর। নৌক1 ফিরিয়ে এনে তাকে তুলে নিলাম ) তখন তার কি আনন্দ! যখন গঙ্গার 
চড়ায় গিয়ে আমর! বস্গাম, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌চে | বিশাল নদীর মাঝখানে ছোট 
চড়া, সেখানে জনপ্রাণী নাই, চারিদিক যেন সশ স1 কর্চে, মাঝে মাঝে দূর হ'তে ছ 
একটি জলচর পাখীর অস্প্ শব্দ পরসততরোতের মৃহ কল্লোলের সঙ্গে মিশে কাণে এসে 
ল।গৃছে। এই জলবেইিত অন্ধকার ভয়াবহ স্থানে কুকুন্টি কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভরের সঙ্গে 
আমাদের কাছে সে রইল। আমার কেবলি মনে হ'তে লাগ্ল, হার, এই মহাপ্রাণ 
জন্তটির আপদ! প্রভু আমি, আমার উপর কেন ওর এতনির্ভর ? আমাদের জন্ত ও কেন 
গ্রাণ দিতে যাচ্চিল? মানুষ ও'র ম্বজাতি নয়, মানুষের ভাষা ও'র ভাষা নয়, তবু মানুষ- 
প্রভুর জঙ্ত প্রাণ দিতে পারে! আমি এমন অজান! ভয়াবছ স্থানে ওকে নিষ্বে এলাম, তবু 
আমার প্রতি ও'র কি নির্ভর! আমার কাজ, আমার অভিপ্রায়, এঁ মৃক প্রাণীর স্ব,ল 
অগ্থচ্ছ অবিকশিত আত্মার কাছে কত হর্কোধ্য কত ছুজ্ঞের। কিন্তু আমার প্রভু পরমেশ্বর, 
পাকে বোঝার জন্ত আমাকে কত বিমল ভ্তান দিরেছেন, আমার আত্মাকে কত হচ্ছ 
কারে ছির়েছেন। তবু কেন আমার প্রাণে ঈত্বরের প্রতি সেই নিশ্িত নির্ভরের ভাব 
আগে না, যা এই কুকুরটির গ্রাণে আমার প্রতি আছে ?-_সেই সন্ধ্যাকালে সেই নদীর চড়া 
বমে বসে, দেই কুকুরের নির্ভরপূ্ণ প্রাণটি আমার হ্ৃদরে ধর্বার জন্ত আমার প্রাণ 
কাতর হয়ে অধীর হয়ে উঠ্‌তে লাগল। মন বলতে লাগল, “ওরে আমার কুকুর, তুই 
কি-চোখে এই অজান। অন্ধকার জল-স্থল অন্তরীক্ষ দেখুচিস, তুই কি-চোখে আমাকে দেখ্‌চিস, 
কি-করে ত। একবার আমি বুঝতে পার্ব! তোর অন্তরে আমার উপর এ নির্ভরট যে 
কি-রকম, আমি কি ক'রে নিজ অন্তরে একবার তা৷ বুঝতে পার্ব !” 

(৪) 

প্রেম চায় প্রেমাস্পদের চিত্তে প্রবেশ করতে । একথা কেবল যে কু মানবীয় ক্ষেত্রেই 
সত্য, ত। নয়। যে-ভক্তজনের প্রেম অসীমে আবদ্ধ, ধিনি অনন্তন্থন্দর প্রেমিক, তার মনে 
এ আকাঙ্ষ। হয় যে *অসীমের চিত্তে প্রবেশ কঙ্গব, অনীমের মন বুঝব। ট্সীমের 
প্রেমিকেরই মত, অসীমের গ্রেমিকও নিজ প্রেমের বুতৃহলে, অনস্তকে আপনার প্রাণ 
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দিয়ে বুঝে নিতে চায়; অনস্তের অনির্বচনীয় লীলা, অনন্তের নিগুঢ় অভি প্রায়ের মধ্যে গ্রবেশ 
কর্‌তে চায়; যে প্রেমধারা জ্ঞানধার। স্বষ্্ধারা-ূপে যুগে যুগে লোকে লোকে প্রবাহিত, 
অনন্তের বুকে যেখানে এই ধারার মূল উৎস, দেখানে খে পৌছাতে চার়। (প্রেমের 
গর্বে সে ভুলে যায যে সে ক্ষুদ্র, তার পব শক্তি পরিমিত। £প্রমের কৃতুছলে সে 
বলে ওঠে, “হে অনন্ত, আমি তোমার অন্তর বুঝতে চাই? তুমি কি-ভালবাসার় 
আমাকে ভালবান ত। বুঝতে চাই; তুমি কেমন ক'রে আমার সন্ত যুগে যুগে নিমেবে 
নিষেষে ্ল স্থল আকাশ এত স্ুন্বর ক'রে তোল, কেমন ক'রে নব নব রূপে আমার মদ 
হরণ কর, তার নিগৃঢ় মন্মরকথাটি আমি বুঝতে চাই। তোমার যে-প্রেমন্ধায় প্রতি বসস্তে 
ধরণীকে মাতা, ত| কি-রকম? তোমার যে-প্রেমলীল। শিখিষে শিখিয়ে তুমি জীবকুলকে 
মাতাও তার স্বরূপটি কি? তোমার সেই মূল ইচ্ছাটি কি, য৷ মাধ্যা কর্ষণে, পরমাণুর আবর্তনে, 
আলোকতরঙে, তাড়িত-গ্রবাছে ও আরও কত অযুত অযুত অজান! মহানিয়মে মহাশৃঙ্খলার 
যুগে যুগে পোকে লোকে ফুটে উঠ্চে 1? বল, আমার সেনব বগ! তোমার রহম্তময় নীরব 
নিগৃঢ় চিত্তে আমায় একটিবার প্রবেশ করতে দাও।” 
্রত্াত্তরে নীরৰ অসীম যেন মানবজ্ঞানকে ইঙ্গিতে বগেন, “থুজে দেখ দেখি!” তাই 
সে কত যুগ যুগান্তর ধ'রে কত জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে ঘুরে ঘুরে খুঁজে খু'জে বেড়াচ্চে। 
কিন্তু মানব প্রাণকে যেন তিনি হেমে বলেন, “অনন্ত দেশে কালে আমার যত লীল! 
বত ইচ্ছ! যত শক্তি বত নিয়ম যত ছন্দ যত সৌন্দধ্য, সকলের নিগুঢ় মর্মকথ। এইটুকু থে, 
আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমা 5 চাই, তুমি আমার 1” 
জনীমের চিত্তে প্রবেশ কর্বার জন্ত, সদীমের এই যে প্রেম রঞ্জিত প্রেন-প্রণোধিত প্রেম- 
স্পদ্ধিত কৃতুহল, ইহা! রূপকের আকারে বাংলার বৈষ্ণব কৰি ভ্ঞানদাসের “মুরলী শিক্ষা'র 
গানে কেমন সুন্ধর ফুটে উঠেছে! কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধা। রাধা ভাবাবেশে একদিন রুষ্ণের কাছে 
এই ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন যে তিনি নিবে কৃষ্ণ সাঞ্জতে চান। তাকে ককের পীতবান কুগুল 
বনমাল! পরিয়ে, চুলে চূড়া বেঁধে দেঁওয়। হ'ল) কৃষ্ণের বাশীটি তার হাতে দেওয়া হ'ল। 
তখন রাধা কৃ্ণকে বল্লেন, ”কেমন ক'রে বাঁশী বাঞ্ধিরে তুমি কাননে স্ুধাধার! বহিয়ে 
দাও? কেমন ক'রে বাশী বাজিয়ে তুমি আমার মন হরণ কর? কি করে বাণী তেমন 
বাজে, আমার শেখাও দেখি!” 
প্বর হৈতে আইলাম বাশী শিখিবার তরে, 
নিজ দাসী বলে বাশী শিখাহ আমারে। 
কোন্‌ রন্ধে.তে শ্যাম গাও কোন্‌ তান? 
কোন্‌ রন্ধের গানে বহে বসুন! উজান ? 
কোন্‌ রদ্ধেতে হাম গাও কোন্‌ গীত? 
কোন্‌ রদ্ধের গানে রাধার হরি লয় চিত? 
কোন্‌ রদ্ধে র গানেতে কদস্ব কুল ফুটে? 
কোন্‌ রন্ধের গানেতে রাধার প্রেম লুটে? 


৪৭২ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ ১*ম সংখ্য।। 


ভাল হইল, আইল রাই মরলী শিখব, 
জ্ঞান্দাসের মনে বড় আনন্দ হইব ।” 


“মুরলী করাও উপদেশ । 
যে রন্ধে, যে ধবনি উঠে, জানহ বিশেষ । 
কোন্‌ রন্কে, বাজে বাশী অতি অন্ুপান | 
কোন্‌ রন্ধে, রাধ! বলি ডাকে আমার না. ? 
কোম্‌ বন্ধে, বাজে বাশী জুললিত ধ্বনি? 
কোন্‌ রন্ধে, কেকারবে নাচে মযুরিণী? 
কোন্‌ রন্কে, রসালে ফুটয়ে পারিজাত ? 
কোন্‌ বন্ধে, কদন্ব ফুটে হে প্রাণনাথ? 
কোন্‌ রন্ধে, ফড়খতু হয় এক কালে? 
কোন্‌ রন্ধে, নিধুবন হয় ফুলে ফলে? 
কোন্ রন্ধে। কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়? 
একে একে শিখাইয় দেহ, শ্তামরায়। 
জ্ঞানদ্াস কহে হাঁসি, 
“রাধে মোর? বোল ৰাজিবেক বাঁণী।” 

*তোধার কি সে অপূর্ব ৫মলীলা, যাতে বনে বনে ফুল কুটে ওঠে, পাখীরা গানে মেতে 
ওঠে, মানব গ্রাণ পাগল হয়, বল, আমায় বল,*-_মানবপ্রাণের এই আকুল প্রশ্ন, আকুল 
কৃতৃহল, এই ছটি গানে রাধার উক্তিতে কেমন কুটে উঠেছে! 

আবার অনন্ত প্রেমময় প্রেমিকের হাঙরের কাণে কাণে এই প্রশ্রের যে উত্তর বলে দেন, 
তাও দ্বিতীয় গানটাতে রয়েছে।_ 

জ্ানদাস কহে হাসি, 

“রাধে যোর' বোল বাজিবেক বাশী। 

অর্থাৎ "তুমি আমার, আমি তোমাকে তালবাপি,” এ ছাড়া আর কিছু আমার বাশীতে 


বাজে না। 
চমৎকার কথ! ! স্ৃষ্টি-তন্বের শেষ কথ এই যে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যবিন্দুটিতে এই স্থুর এই মন্ত্র 


নিরস্তর বাজ্‌চে যে অসীম সসীমকে ভালবাসেন। অনন্ত প্রেমময়ের যত স্যপ্টি-লীল! যত জ্ঞান 
বত শক্তি, চর়া5রে ঘ। কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন সকলের মূল কথ! আদি কথা মর্মকথ৷ 
এইটুকু মাত্র যে, অসীম সসীমকে ভালবাসেন। সমীমের জন্ত অসীমের চিত্তে যে স্পন্মন, 
যাকে ভাষার ফোটালে হয় 'তুমি আমার,' তাই অনম্ত দেশে কালে স্যট্িরূপে প্রকাশিত 
প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। 
(৫) 

ফেবল কি জীবাত্বাই পদমাত্মার চিত্তে প্রবেশ করূতে চান? প্রেমের বশে পররমীআও 

কফি জীবাআআার চেতনায় প্রবেশ কর্তে ব্যাকুল হন ন1? হন বইকি? তিনিপরমাত্মা, 


মাঘ, -৩২৯ ] চিত্ত বিনিময় ৪৭৩ 


তিনি পরম-'আমি” | তীর “তুমি কে? জীবাত্বাই সার 'তুমি'। এই 'তুমি'র মধ্যে তিনি 
আপনাকে বিলিয়ে দিচ্চেন, এই 'তুমি'র সঙ্গে তাঁর চিত্ত-বিনিমর় প্রতি জীবাম্বার জীবনধারার 
মধ্য দিয়ে নিরস্তর চল্চে। ক্ষুদ্র এই জীবাত্ম, নিঞ্জ শৈশবে যৌবনে জরায়, নিজ দৃষ্টির 
নিজ শক্তির নিজ হৃদয়ের বিকাশের নান! অবস্থায়, সকল দৃশ্তে শবে শ্বাছ্ধে গন্ধে স্পর্শে, 
সকল সুথে দুঃখে, সেই অনস্ত প্রেমময়ের প্রেম-লীলাই আস্বাদন করে। কিন্তসে 
আশ্বাদন তার কেমন লাগে, ক্ষুদ্র জীবাত্মার অনস্ত প্রেমিক কি প্রেমের কুতৃহলে ত৷ 
জান্তে বুঝতে, নিজ চিত্ত দিয়ে অনুভব কর্তে চান না? চান বই কি? নইলে বে প্রেমের 
নিয়ম পুর্ণ হয় ন।! | 

এই যে আমি একটি জীবাত্মা, আমার 'আমি'তে শুধু কি আমিই আছি? আমার চেতন! 
দিয়ে আম।র চক্ষু কর্ণ দিয়ে শুধু কি একা-আমিই এই জগতের ও আমার এই জীবনের শ্বাদ 
গ্রহণ কর্চি? তাতো নয়। আমারই মধ্যে অসীম ও সসীমের চেতনাধার। একসঙ্গে 
প্রবাহিত; আমার সকল দেখা শোনায় সকল সুখে ছঃখে সকল বিকাশে প্রেমে, এ 
চিরন্তন চিত্ত-বিনিময়ের নিয়মটি অন্ুদরণ ক'রে, অসীম তার সসীম-তুমির সব চেতন। সব 
বেন! সব অন্থভূতি আপনাতে আস্বাদন ক'র্চেন। তাহ কবি গেয়েছেন 


হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 

কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান! 
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি 
দেখিয়। লইতে সাধ যায় তব, কবি! 
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি. 
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ! 

আমার চিত্তে তোমার স্যঙিখানি 
চিক! তুলিছে বিচিত্র এক বাপী। 

ভারি সাথে প্রভু মলির! তোমার প্রীতি 

জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি, 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রূলে 
আশার মাঝারে নিজেরে করিয়। দান। 


শ্লীসতীশচন্দ্র চক্তবততী। 


৪৭৪ নব্যষ্তারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্য1। 


বেদান্তে মানশত্ব'র স্বাধীনতা ও পুরুষকার 
(৪) 


আমর! পুর্ব সংখ্যার, শিশুদ্ধ সত্ব-প্রধান চিত্তের & যে “কাম” (10683 ০৫ [২68507) ) 
গুলর উল্লেধ করিয়াছি, উদ্হাই বিচ্ছিরভাৰে জগতে অভিবাক্ত হ্ইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্ব 
প্রধান প্কাম*্গুলি, রজ ও তমের মপিনত| দ্বারা অভিভূত ভ্ইয়া, বিশেষাকারে--খণ্ড- 
খণ্ডরূপে- জগতের 'নামরূপে' অভিব্যক্ত হুইয়াছে। এই “কাম”গুলি সত্য; কিন্তু 
উহা অতিষ্যক্তি এই বিশেষ আকারগুলি মিথ্যা। পুর্ব সংখ্যায় এই তত্ব আলোচিত 
হুইয়াছে। 
আবার, আস্মার মধ্যে নিহিত এই “কাম*গুলি, বাহ্-বিষয়ের নিমিত্ত যে জীবের 
অঠিলাষ এবং বিষয় প্রাপ্তির জন্ত যে ক্রিয়া,-_তদ্দার। মলিন ও অভিভূত হইয়া থাকে । রঞজঃ- 
ও তমের প্রভাব ত্বারা ৰাধ। প্রাপ্ত হওয়াতেই জগতে এই “কাম”গুলি, অসম্পূর্ণরূপে ও 
পরিচ্ছিন্পভাবে বিকাশিত হইয়া! থাকে। 
“স্বাত্মস্থ1! ইমে সত্যাঃ কামাঃ, অনৃতাপিধানাঃ। 
আত্মস্থানীমেব সভাং, বাহাবিষয়েযু 
্ত্রান্নভোজনাচ্ছাদনাদিষু তৃষ্ণা, তন্নিম্ত্রং 
স্বেচ্ছ।-গ্রচারত্বং*'.'অনৃত" মিতুচ্যুতে”। 
| ছাঃ ভাঃ ৮ অঃ। 
চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, এই সকল কামও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এখন আমাদের চিত্ত 
মলিন বলিয়া, আমানের কামও বিষয়-গ্রবণ। র 
আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত বিশুদ্ধ হইলে রজঃ ও তমের মালিন দুর হইয়। গেলে, অত্মার 
মধ্যে যে সকল বিশুদ্ধ, সতত, “কাম” জাগিয়। উঠে, সেগুলি গীতায় বর্ণিত রহিয়াছে । এই 
গুলিকে বুদ্ধির ধর্ম বা গুণ বা! 1২601801৮6 71117010155 বল! ঘাইতে পারে। গীতায় 
“দৈবীসম্পদ” নামে এগুলি উল্লিখিত হুইয়াছে। 
অহিংসা, সত্য-কথন, অত্যোধ, কপটতাত্যাগ, সর্বভূতে দয়া, পরপীড়াবর্জন। অভিমান- 
শৃন্ততা, সত্ব-গুদ্ধ-__এরভৃতিকে চিত্তের ধর্ম বলিয়। গীতাকার নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল 
বিগুদ্ধ চিত্ত-ধণ্থ দ্বারা, আমাদের কর্মকে নিয়মিত ও শাসিত করিতে পারিলে, ক্রমে 
আমাদের চিত্তও বিশুদ্ধ হইতে থাকে। রব্ঃ3 তমোগুণের প্রভাবে, আমাদের চিত্ত সর্বদা 
কলুধষিত। এসকল আত্মনিছিত ধর্ম বা 10683 ০ [২683০0 দ্বারা শাসিত ও চালিত করিতে 
পাঁরিলে, চিতের এই মলিনত! দূরীভূত হইবে । এ গুলিই ধর্মজীবন লান্ের সাধন ব! উপায় । 





* পাঠক তৃতীয় প্রস্তাবে দেখিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চিত্তকে বিশুদ্ধ সব্থ-প্রধান 'মায়াশকি* বলিয়া নির্দেশ কর! 
হইয়াছে। এই চিতেই জগৎ-হৃতির় সংকর বা! “কায উদ্দিত হয়। এই স্বর বা! কাম--ক্ঙ্গ হইতে ব়ত্্রকোন 
বন্ধ নহে। ইচা! বন্ধ হইতে 'অনড়'। 


মাঘ, ১৩২৯] বেদাস্তে মানবাত্ার স্বাধীনতা ও পুরুবকার ৪৭৫ 


শঙ্কর তৈত্তিরীর-ভাষ্যে বলিয়াছেন__ 
“ন হি অগ্রিগোত্রান্তেব কর্মানি। ব্রহ্ষচর্যাং তপঃ, 
সত্যবদনং, শমঃ, দম$, অঠিংসা- _ইত্যেবমাদীনি 
বিদ্কোৎপত্তৌ নাধকতমানি। ধ্যানধারণালক্ষণানি চ-_ 
বক্ষ্যতি”। 
অতএব আমরা দেখিতেছি, অহিংসা, সত্য-কথন, ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য ফল-কামন1 ত্যাগ, 
ধ্যান-ধারণ! গ্রভৃতিই ধর্মজীবন লাভের 'সাধন? | ধর্ম-জীবনের লক্ষাই হইতেছে-_সত্ব-শুদ্ধি। 
এই সকল সাধন অবলম্বন করিলেন সত্ত-শুদ্ধি হইবে। 
আমাদের বুদ্ধির দোষেই, আমরা! ক্ষুদ্র বিষয়-রাগে সমাচ্ছন, তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত 
লালারিত। রঙ্গ ও তমের প্রভাব বশত:ঃই, বুদ্ধির এই দোষ ঘটিয়াছে। এই দোষ দুর করিতে 
পারিলেই সব্বস্তুন্ধি বা “মন্:-প্রসাদ' উপস্থিত হইবে। অতএব দর্বতোভাবে সত্বগুদিঃ 
কর্তব্য। 
“রজন্তমোভ্যাঞ্চ তীয় কার্ষৈঃ, 'বধোজ্য চিন্তং পরিশুদ্ধ সত, 
সদৈব কুর্যযাৎ*। _-মর্বববেদাস্তসিদ্ধান্তমার | 
“চত্ব-গ্রন্থি বিমোচনায়******পব্বং সমালম্বাতাং” | 
স্ব-শুদ্ধি করিতে পাবিপেই, আমাদের “চতত-গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়। যাইবে। আত্মার স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব ভুলিয়া, দেহেক্ত্রিয়াদিকেই আত্মা বলির! ধরিয়। লওর়াকেই শঙ্কর 'হাদয়-গ্রন্থি' শবে নির্দেশ 
করিয়াছেন। সাধন-বলে সব্বশুদ্ধি করিতে পারিলে, এই হৃদক্-গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়। বাইবে। 
তখন আত্মার স্বাতস্থা--বাধও পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে। 
যিনি সর্বভূতে একই আত্মবস্তর অনুভব করিত$ পারেন, তিনি কাহাকেও পীড়। দিতে 
পারেন না, কাহারও অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারেন না। তাদৃশ বঞ্চি পরছ্ঃখ দূর করিবার 
নিমিত্ত সর্ব উদ্যুক্ত থাকেন। 
“সমং পশ্তন্****'ভৃতেযু'-**'ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং " 
(ন পীড়ক্সতি, সর্ধবত্র, দয়ালুর্ভবতি ) গীতা, ১৩২৯ 
সন্ব-গুদ্ধি ব| চিত্তের প্রসন্নতালাভ এইপ্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
আস্মবীং সম্পদংহিত্বা ভজেৎ যে! দৈবসম্পদং: | 
যোক্ষৈক-কাক্রয়। নিতাযং তস্য চিত্ুং প্রসী্দতি ॥ 


* অজজৈব সন্ধাতনি ধ:গুহায়াং। অব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশ:।...বিশুদ্ধবুদ্ধ: পরমআ্বেধনং।--বিবেক 
চুড়ামণি। ৃ 

"্চিত্তপ্রসাদেন বিনাবগন্তং, বন্ধং ন শকোতি পরাস্মতত্বং | 

যনোহপ্রসাদঃং পুরুষস্য বন্ধ: মনঃ-প্রসাদে। ভববন্ধ মুক্তি১। 

“বন্ধশ্চ মোক্ষে| 'মনসৈব' পুংসাং 1:....-শুদ্ধেন মোক্ষো, মলিনেন বন্ধ ”-_শদ্কর। 

+ কঁঠভায্যে অবিভ1, বিষয় কামন! ও বিষয় লাভা থ ক্রিগ্াকে-_“চিত্ত গ্রন্থি' বল! হইয়াছে । 

$ আনুরীসম্পদ ও দৈবীনম্পদ্‌ গীতায় বর্ণিত আছে। ৯ম অধ্যার, ১২১৩ ল্লোক ও »২খ অধ্যায় দেখুন। 

২ 


৪৭৬ 'নধ্যভাঁরত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য। | 


পরদ্বোছ পরদ্রব্য পরনিন্দা! পরস্ত্িয়ঃ | 
ন/লঘতে মনোধন্ত--তন্তচিত্তং প্রসীদতি ॥ 
আত্মনং সর্বভূতেধু ষঃ সমত্বেন পশ্ততি । 
স্থথং ২| যদি ব। হুঃখং_-তন্তচিত্তং প্রসীর্দতি ॥ 
তঙ্য মিত্রং জগৎ সর্বং মুক্তিস্তস্য করে স্থিত] । 
অহিংস! বাজ্মনঃকাসৈঃ, প্রাণিমান্জাপ্রপীত্কনং ॥ 
আত্মবৎ সর্বতৃতেষু কায়েন মনসা গিরা! । 
অনুকম্প। দয়া চৈব প্রোক্ত। বেদান্ত বেদিভিঃ ॥ ইত্যাদি। 
সব্ধববেদাস্ত সিদ্ধান্তসার ৷ 
পরোপকার, সর্বভূতে দম, কাহারও ঠিংসা না৷ করা--এইগুলিকেই সব্ব-গুদ্ধির প্রধান 
বল। হইয়াছে । গীভাতেও আমর এই গুলির বিশেষ উ'জথ দেখিতে পাই (১৩ অং, ৭-১১ 
এবং ১৭ অ+ ১__৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। এতত্ব।তীত, ক্ুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করিয়া, কাম ক্রোধাদি বৃত্ির 
দমন, সর্বদ! প্রাণ-শক্তির মূলে আত্ম-বস্ত্রর চিন্ত।--এগুলিকে ও সাধন বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে। * 
এই সকল সাধন-অবলম্বনে বন চিন্ত একেবারে বিশুদ্ধ হইয়। গেল, কেবল তখনই সর্ক- 
প্রকার কর্মত্যাগের কথা শঞ্করাচার্ধা বলিছ। দিয়াছেন । এ অবস্থায় কোন বিষয়ে বা রে 
“অভিমান” বা 'আমি' ব| 'আমার+ বোধ থাকে না। ইহা জীবনুক্তাবস্থা। 
সমগ্র গীতাগ্রন্ছে কর্ম, অবশ্য কর্তবা বলিয়া বাবস্থপিত হইয়াছে । সত্বগুদ্ধি করিতে 
হইলে, অন্তানা সাধনের ন্যায় কণ্ম€ একটা প্রধান সাধন। গীতাকার কর্ম ত্যাগ কাঁরতে 
বারংবার নিষেধ করিয়াছেন । 
“এতান্যপিতু কর্মাণি সঙ্গংতক্তাত্বসুদ্ধয়ে। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং* ॥ 
অজ্ঞানাচ্ছন্, সাধারণ লোকের! যেমন আত্মার স্বতস্ত্রতার কথ! ভুলিয়া, কেবল প্রবৃত্তি-চালিত 
হইয়া কম্দ্ম করে; যাহারা চিত্শুদ্ধি করিতে ইচ্ছুক এবং দৃঢ়নংকল্পবিশিষ্ট, তাহাদের কর্ম 
সেরূপ কখনই হইতে পারে ন।। ক্ষুদ্র ইন্ছ্ির-নুখাশ! ত্যাগ করিয়া, চিত্তসশ্তদ্ধির উদ্দেশে, আপন 
কর্তবা-বোধে, পরমেশ্বরে কর্ম অর্পণ করত:, তীহার! কর্্াচরণ করিবেন। এইরূপ হইলেই, 
ক্রমে “হৃদয়গ্রন্থি' বিনষ্ট হইতে থাকিবে। 
গীতাকার, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণেরই আপন আপন কর্তব্য কার্ধয পরিত্যাগ করিবার 
বিধি দেন নাই । বলিগ্জাছেন যে,--আপন আপন কর্তব্যকাধ্য, ঈশ্বর-প্রাণ্তির উদ্দেশে, নিষ্ঠার 
সহিত করিতে পারিলেই, কৃতার্থ হইতে পার! যায় (গীতা, ১৮মঃ, ৪৫)। | 


* বার্তিককার বলিয়াছেৰ যে, সর্বভূতে দয়া, কাহারও হিংসা! ন! কর! প্রভৃতি সাধন গুলি “মুক্তা পুরুষের 
পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম হইয়। উঠে। কিন্ত যাহার! “মুমুক্ষু”, বাহার! চিত্ত-শুদ্ধি করিতে উত্তত, তাছ্ার। এই 


সকল সাধন বন্ধ করিয়। অনুষ্ঠ্্ করিবে। “যুক্তলক্ষপান্তে মুহুক্ষোঃ সাধনদ্বেন বিধতে, ইদং “অথেষ্টা সর্ব 
ভূভানাং ইত্যাদিন! প্রতিপাদিতং ধর্মজাতং বার্তিকে”। 


মাঘ, ১৩২৯] বেদান্তে মানবাজার স্বাধীনত! ও পুরুষকার ৪৭৩ 


দেহাআবোধই (7:201977 ) আমাদিগকে আত্মার শ্বতন্ত্রতার কথাট! ভূলাইয়া দিয়াছে। 
এই দেহাত্মবোধের উচ্ছেদ সাধনই সকল সাধনের প্রধান লক্ষ্য। এটজন্যঈ, ক্ষুদ্র ফলাকাক্কা_ 
আপন ইন্দ্িরতৃষ্টির আশ! বর্জন করিস, কর্তবা কর্ম করিবার ব্যবস্থ। গীতায় প্রদত্ত 
হইয়াছে। 
“অত্ত্ধ্যামিন ঈশ্বরাৎ প্রবৃত্তিঃ চে ভূতাঁনাং। 
***স্কর্্মণ। তং আরাধা সিদ্ধিং বিন্দতি।... 
ন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানীদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিংলভতে*( ১৮অ:) ৫৫ )। ্‌ 
ভাতার .স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে। প্রাণীর যত কিছু প্রবৃত্তি ৪ চেষ্টা, তাহার মূলে এই 
অস্তর্ধাামীর প্রেরণ! অনুভব করিয়া, আপন কর্তব্য করিতে হইবে । এই প্রকাঁরেই ক্রমে, সত্ব- 
শুদ্ধি জন্মিয়া, মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে, অন্তপ্রকারে নহে। 
কেবল যখন সম্পূর্ণরূপে সত্ত্-শুদ্ধি তইয়া গিয়াছে, কেবল সেই অবস্থার বেদাস্তে, সর্বকর্- 
সন্ন্যাসের বা কম্মত্যাগের বিধি আছে । কিত্ত সে অবস্থাছে ও, গীতাকার এবস্বলে বলিয়াছেন 
যে, জনকার্দি জীবন্ুক পুরুষদিগের, নিজের প্রয়োজনে কোন কর্তব্য কর্ম ছিল না। 
তাহারা সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু, তথাপি, তাদুশ সিদ্ধ পুরুষেরাও, জগতের কল্যাণার্থ কর্ম 
করাতেন। 
*কর্মণাভিগ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞিৎ করোতি সঃ 
ক্ষুদ্র কামন! এবং ক্ষুদ্রফল তাঁগই এ সকল কথার প্ররূত লক্ষা। কেন না, স্বার্থ খের 
ংকল্প ও বিষম্ববাসনার তৃণ্থি থাকিলে. আত্মার শ্বতন্ত্র কর্তৃত্বের গ্েরণ| চিত্ে স্থান পায় নাঃ 
তখন দেহাতআবোধই প্রবল থাকে । ওই দেচাত্ববোধ বা 'হাদয়-গ্রন্থি সর্বনাশের মূল। কেন 
না, ষদি আত্মার স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ধারণ ও প্রেরণ লোপ পাইল, তবে ত মানুষ পায় পণুব স্তায় 
হইয়! পড়িল) কাম-ক্রোধাদি দমনের সম্ভাবনাও লোপ পাইল, ক্ষুদ্র রাগ-ছ্বেষের প্রভাব হইতে 
পরিত্রাপলাতের সম্ভাবনাও দুর হইল; অপরের বল্যাপার্থ কর্ম করার সদ্চ্ছি একাস্ত অসম্ভব 
কইয়! উঠিল। আত্ম! যদ, ইল্জিয়দির ক্রি] ও কাম-ক্রোধান্দ গুবুত্তিবর্গ ভইতে সম্পূর্ণ স্বন্শ্থ 
না তন, তা! তলে ইঙ্কাদিগন্গে একই উদ্দেন্ট-সাধনার্গ ব্য পর্িচাপ্তি করিবে? কে 
ইহাদিগকে বিষয়াক্মুখ হটতে ঘ্ুরাইর] লইয়া আত্মাডিমুখী ঝবিয়া লইবে ? 
অনেকের মুখেই এই কথ। শুনিতে পাওয়] যায় যে, অদ্বৈতত্রক্ষ-জ্ঞানে শম্করাচার্ধ্য, ধর্্মাচংণও 
উপাসনাদির কোনও স্থানই রাখেন নাই, কোন ব্যবস্থ। করেন ন'ই। কিন্ত আমর! এতক্ষণ যে 
আলোচন| করিয়া! আসিলাম, এতদ্বারা, এই প্রকার ধারণার ভ্রান্তি দূর হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস করি। ৃ 
মাওকফ্য-কারিকাঁর ভাষা করিতে গিয়া শঙ্করাঁচার্যা বড়ই সুস্পষ্ট-ভাবে তীহার প্রর্কত 
অভিপ্রায় পরিস্কট করিয়া দিয়াছেন। আমরা সেইটা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
সেই স্থলটাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, অধৈতবাদের সহিত ধর্্মাচরণ ও উপাসনার কোন প্রকার 
“বিরোধ নাই। 
“অইবৈতদর্শনন্ত উপাসনাবিধি বিরোধ।ভা বঃ। 


৪৭৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা । 


যে ব্যক্তি সব্বগুদ্ধি আকাজ্ষ। করে? যে ব্যক্তি চিত্তের একান্ত বিগুদ্ধতালাভের জন্স একাস্ত 
ব্যগ্রঃ সে বাক্তির পক্ষে কর্তব্য কর্মের আচরণ, ধর্দাচরণ ও উপাসন। অবশ্যই করিতে হইবে। 
ধর্ম-জীবন লাভের উপযোগী যে সকল 'সাধন' পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সেই গুলির আচরণ ব্যতীত, 
চিত্তের বিশুদ্ধত1 লাভের অন্ত উপার নাই। এবং এ সকল সাধন দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না৷ হুইলে, 
স্বার্থপরতার পরিবর্তে পরার্থপরত। ন1 জন্মিলে, কদাপি অদ্বৈত-বোধ উৎপন্ন হইতে পারে ন1। 
স্থৃতরাং এ প্রকার ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে অদ্বৈতবান্দীর বিরোধ উপস্থিত হইবে কিরূপে? 
কেন না, এ সকল সাধন দ্বার! চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইল, তাদৃশ সত্ব-প্রধান 
চিত্তে, সর্বত্র অভেদ-দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, পর তখন আপন হয়। সুতরাং ধর্্মাচরণের 
সহিত অভেদদদৃ্টির বিরোধ হইবে কিক্ধূপে ? মাওুক্য-ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তই প্রদদশিত হইয়াছে। 
বাহার চিত্তের স্বভাব-সিদ্ধ রাগ-ছেষাদদি মলিনতা দূর করিবার জন্য ধর্মাচরণ করিতেছেন, 
তাহাদিগকে “মধ্যম-দৃষ্টি+ সম্পন্ন ব্যক্তি বল। যায়। এই সকল ব্যক্তির চিত্ত যখন সাধন- 
প্রভাবে,__ধন্াচরণ ও উপাসনার বলে,__পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়1 উঠিল, তখন তাহার। “অভেদ- 
দৃষ্টি” সম্পর হইয়া উঠিলেন। এই অভেদ-দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে শঙ্করাচা্য “উত্তম-দৃষ্টি” সম্পন্ন 
লোক বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 
পাঠক, সিদ্ধান্তটী মূল ভাষায় শুনুন্‌_ 
*আজ্মা এক এব আদ্বতীয় ইতি নিশ্চিতে তম দৃষ্ট্র্থ, 
দয়ালুনা বেছেন অনুকম্পয়', কথং মন্দ মধ্যমদৃষ্টয় 
ইমামুত্তম। মেকত্ব-দৃষ্িং প্রাপ্রযুরিত, উপাসন! উপদিষ্টা...কন্মানিচশ। 
পাঠক এখনও কি বলিতে চান যে, ৰেদাস্তে ধশ্মাচরণ ও সাধনের কোন বাবস্থা কর! হয় 
পাই? 
শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 


এক লক্ষ্য 


সব জলধার৷ মিশে প্রণালীতে, সব পয়োনালী হদে 
ক্ষুদ্র বড় নদী দেয় হদে যোগ, নদ মিঞ্ে মহানদে। 
যত মহানদ) উপনদ্দী সহ সিন্ধুতে একাকার 

সিন্ধুরা সব বিশ্ব ভরিয়া রূচে মহা! পারাবার 

সৰ উপাসনা, সব নিবেদন, একে গিয়ে মিশে শেষে, 
মহাসিদ্ুতে একই মহাবাণ বিঘোধিত দেশে দেশে । 


শ্রকালিদাস রায় 





মাঘ, ১৩২৯] ভারতীয় অব্রীতি ৪৭৯ 


ভারতীয় অব্দরাতি 


সঞ্চষি সংবহ * 


আমর! সাধারণতঃ যাহাকে সপ্তর্যিসংবং বলিয়া! থাকি তাহ! আরও কয়েকটা নামে 
অভিহিত হই! থাকে । লৌকিককাল, পোৌঁককাল, লৌকিক সংবৎ, শান্ত্র সংবৎ, পাছাড়ী 
বা কচ্চা সংবৎ, সপ্তযষিকাল, সাতখ্খষিকাল, হপগ্তখখেসর সপ্তর্ধ সংবতের নামান্তর । 
0159 16৭7এর সপ্ত নক্ষত্রের নামান্ু'ণরে ইহার নাম হইয়াছে । ভাগবত ও বিষুরপুরাণ- 
মতে ভারত-যুদ্ধক।লে সপ্তযিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন। 1 একথার অর্থ বুঝিতে হইলে সপ্তরবিশবের 
অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে। কোন কোন জ্যো'তধী পণ্ডত $ অনুমান করিয়াছেন যে, সপ্তধি 
রেখ! শবের পরিবর্তে সম্ভবতঃ সপ্তর্ধি শব ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্যোতিষগ্রন্থে এরূপ শব-সংক্ষেপের 
বু উদ্াহরণ দেখিতে পাওয়া! যায়। জ্যোতিষ-গণন। করিবার সময় গতিশীল হৃষ্টা 
রেখ! বা! বৃহঘ্বত্ত করনা করাযায়। তাহার মধ্যে একটা ক্রান্তিপাত বিস্দু (15001100051 
0০1915 ) দিয়। এবং অপরটী অয়ন।আ্তাবিন্টু ( ১০1151115] (01015) দিয়া গমন করে। স্থতরাং 
সপর্ধিরেখ! বলিলে আমরা অয়নাস্তবৃত্ত বুঝিব। অধিকন্ত, এই সপ্তর্ধির একট! গতি ছিল 
_তাহা অয়নচল। এক্ষণে, যুধিষ্টিরের সময় সগুষির মঘ! নক্ষত্রে থাকার অর্থে আমরা 
বুঝিব যে, যুধিষ্টিরের সময়ে রবির দক্ষিপায়ন স্জবটন মধানক্ষত্রেই হইত। পূর্বে রবির 
দক্ষিণায়ন যে অশ্লেষ! নক্ষত্রের অর্ধে হইত তাছ। বৃহৎসংছ্তা-ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে স্পষ্টই 
উল্লিখিত হহইয়াছে। 

আবুরহান্‌ অশবিরুণী বলেন, এই সংবতের নাম “লোককাল* অর্থাৎ লৌকিক 
(7১990187) সংবৎ। এই জ্যোতিষী পণ্ডিতের মতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্ধারন্ত 
বিভিন্ন সময়ে আরভ হয়। তিনি বগেন, যে সমস্ত লোকের! বরদরী (881087) এবং 
মারিগলের (তক্ষশীলা) মধ্যে বাস করে তাহারা কার্তিক মাসে বর্ধারস্ত করে, কাশ্মীর-ও মুলতান- 
ঝালিগণ এবং জ্যোভিষিবৃন্দ শক সংবৎ ( ৭৮খৃঃ ) ব্যবঙ্চার কালে চৈত্রের অমবন্তায় বর্ষীরস্ত 


* "সংবংশ-সংবৎসর শবের সংক্ষিপ্তাকার মাত্র। ইহার অর্থ বর্ধ। সপ্তপ্ধি, বিক্রম, গুপ্ত, শক, 
ইত্যাদি প্রত্যেক সংবৎসরের পুরে এই শব্ধ ব্যহত | কখনও কখনও বিক্রম, শক, বল্পতী ইত্যাদি 
মত্বৎদরের পরেও ইহা! লিখিত থাকিতে দেখা যায়, যথা-_-বিক্রমসতবৎ, বল্পভী সংবৎ ইত্যাদি। অনেকে 
"সংবং” বলিলে বিক্রম সংবংই বুঝিয়া ধাকেন। বস্তুতঃ তাহা ঠিকনয়। কেননা, এই শবের প্রয়োগ 
আমরা শকাদি অবে দেখিতে পাই। সাধারণতঃ, সংবৎ ব! তাহারও সংঙ্গিণ্ত রূপ “সং”-এর ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়। যায়। অধিকস্ত ব্ধ, অন্ধ, শক ইত্যাদি ব্ধ-শবার্থক শবের বহুল প্রয়োগও দেখিতে 
পাওয়ুযায়।-_ প্রাচীন লিপিমাল| । 

+ বৃহৎসংহ্িতাঁয় বরাহ মিহির এক্টি সম্পূর্ণ অধায় লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৃদ্ধগর্গ (পৃঃ খুঃ ১৩৬৫) 
হইতে গ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন । তাহার অর্থ, যুধিষ্িরের রাজত্বকালে সপ্তধিগণ মঘ! নক্ষত্রে ছিল এবং সেই রাজার 
রাজাকাল শফফালের ২৯২৬ বর্ষ পূর্বেবে। ১** বধ ধরিয়া! তাহার! এক একটি নক্ষত্রে থাকে এবং সব্বদ। 
অরুত্বর্তীর মঙ্গে উদ্তরপূর্ব্বে উঠে। টাফাঁকার ভট্টোৎপল এই কথাই বলিয়াছেন : 

1 পজ্যাতিবী ও জ্যোতিঘ” গ্রন্থে প্রীধোগেশচক্জ রায় । 


* 
ষ্ঠ 


8৮০ : নুব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা | 


করিতেন । বিরুণীর গ্রদেশের অধিবাসীর! ভারে বর্ধারস্ত করিত। মারিগলের পার্থবর্তী নিরহর 
(17511912) প্রদেশ-বাসীর। অগ্রহাদ্ণ ( মার্গশীর্ষ ) যাস হইতে বংসর গণনা করিয়া থাকে ।* 
[.90085০ অর্থাৎ লম্বাজের লোকের! এই পদ্ধতি অন্ুদরণ করিয়া থাকে । ভিন্দেন্টন্মিখ বলেন 
যে, তিনি মুলতানের অধিবাসীদিগের নিকট গুনিয়াছেন ষে এই রীতি সিন্ধু ও কনোজ প্রদেশের 
অধিবাসীর! অনুসরণ করিয়! থাকে, কিন্তু মুলঙানের লোকেরা মাত্র সেদিন এই পদ্ধতি পরি- 
তাগ ককরিস়্াছে ; ইহারা কাশ্মীরবাসীদ্দিগের পন্থা অবলম্বন করিয়। থাকে | 1 অতঃপর অলবিরুণী 
মুলতানের জ্যোতিষী ছুল্লভের গণনানুযায়ী শক ও লৌকিক সংবতের ব্যাথা! করিয়াছেন। 
তাহার গ্রন্থ পাঠে বোধ হয় যে, এই সপ্তর্ধি সংবৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ১০৯০ খবীষ্টাবে 
জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত। ইহার বাবহ্থার বর্তমান প্রচলনের সীমাস্তবর্তী ছিল না। 
মুলতান ও সিদ্ধু পর্ধান্ত ইহার প্রচলন ছিল। 

« লৌকিক এই শব্ধ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার প্রংজন বছ বিস্তৃত 
ছিল। সপ্তর্ধি সংবৎ ২৭০* বতসবের একটা চক্র । ইহায় বিষয় এইরূপ কথিত আছে 
যে, সতর্ধি নামক ৭টা তার। আশ্বনী হইতে আরস্ত করিয়া! রেবতী পর্যযস্ত ২৭টা নক্ষত্রে 
ক্রমান্বয়ে শতবর্ষ ন্রিয়া অবস্থিত থাকে । + এই প্রকারে ২৭০০ বর্ষে এক একটা চত্রপূ্ণ 
হইয়! ভিন্ন ভিন্ন চক্রের আরম্ভ হয়। যেখানে বেখানে এই চক্র প্রচলিত আছে সেই খানেই 
নক্ষতের নাম লিখিত হয় না। শুধু এক হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ পর্য)স্ত লেখ! হয়। 
১০* বর্ষ পূর্ণ হইলে শতাবাীনু, অন্ধ ছাড়য়! দিয় পুনরার ১ হইতে আরম কর! হয্। লোকক 
সংবং একক ও দশকের অস্ক দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে । শত ও সহশ্রের ঘর ছাড়িয়া 
দেওয়! হয়। একট! উদাহরণ দিয় বথাট। আরও স্পট করা যাক। বাজতরঙিণীতে প্রথম যে 
লৌকিক সংবৎ গ্রদত হইয়ছে তাহ! ৮৯ বর্ষ । ইহ! দ্বার। কল্হণ ৩৮৭৯ বর্ষ বুঝিতেছেন। এই বর্ষ 


৮106 00001501119 10 010 0001001/ 11217017179910100 11500501555 ভি 5 
000 00195 [0001005 01 181595120 0: 71701076021 1 01980106710 0110 5080 ৮510 076 
1702001) 06 41১195155951)1151001-74৯110010125 10019, 02151516005 35015 ৬০1. 7] 

শা ৬, 4, 971, -11190019 0100 18517:8171521190 12]. [তত 47 ৪, 

$ একৈকশ্সিন্নক্ষে শতং শতং তে ( মুনয়ঃ ) চরস্তি বর্ষাণাম্‌, 
বারাহী-সংহিত, অধ্যায় ১৩. শ্লোক ৪! 
সপ্তর্ধাণাং তু যৌ পূর্ন দৃণ্ঠতে উদদিতে। দিবি । 
তযোস্ত মধ্যে নক্ষত্রং দৃপ্ভতে ধৎসনং নিশি ॥ 
তেনৈত খযয়ে। যুক্তান্তিষ্উংত্যবাশতং নৃণাম্‌। 
শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, স্বন্ধ, ১২, অ ২, প্লোক ২৭-২৮ 3 
বিধুপুরাণ, অংশ ৪, অধ্যায় ২৪, গ্লোক ৫৩__-৫৪ | 
পুরাণ ও জ্যোতিষের গ্রন্থে এই প্রকার গতি লিখিত আছে । পরস্ত কমলাকর ভট একথা! স্বীকার করেন ন1। 
পূর্ব্বোক্ত প্লোক উদ্ধার করিরা “প্রাচীন লিপিকার”কার ওঝা! মহাশয় নিঙ্গলিখিত গ্লোকটি উদ্ধীয় করিয়াছেন... 
অগ্ঠাপি কৈরপি নরৈর্গতিরার্ধকর্ধে দৃষ্ট। ন যাত্র কখিতা কিল সংহিতাহ্থ। তৎকাবাষেষ হি পুরাণ 
তজজজ্ঞাত্তেনৈব তত্বিষয়ং গদিতুং প্রবৃত্তাঃ। সিদ্ধান্ত তত্ব বিবেক, ভগ্রহ!তাযুধিকর, প্লোক ৩২। 


মাঘ, ১৩২৯ ] ভারতীয় অব্দরীতি ৪৮১ 


৮১৩--৪১৪ খ্বীষ্টাববের সমান। ইহার পরে তিনি আর একটা বর্ষ লিখিয়াছেন, সেটা ২৬ বর্ধ। ইহ 
৩৯২৬ বর্ষের সম। অল(বিরুণী লিখিয়াছেন, “0:017017)01 70০০01১16 1) 11)019 0891) 1109 
76815 ০01 ৪. 0:2176501710010.., 1 2 00105010101 15110151060) 0767 0101 1 
৪190 9100119 108211) 00 0716 10 ৪10607 0108" এই উক্তি দ্বার! বুঝাইতেছে যে শতকের 
অহ্ক ছাড়িয়! দিয়। সপ্তর্ধি সবর সাহা ভারতে অব্গণনা-পদ্ধতি ছিল। কিন্তু বরাবর একপ 
পদ্ধতির কখনই আস্তত্ব ছিল ন|। 

ভিন্সেপ্ট, ম্মিথ বলেন যে, তাহার বিশ্বাস সপ্তর্ধি সব কনিফের রাজত্বকালে উত্তর 
ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অধিকন্ত, উত্তর ভারতে বা! উত্তর ভারতের অধিবাসী 
দ্বারা শতবর্ষের নিয়ে যে বর্ষের উল্লেখ আছে তাহা! লৌকিক সংবৎ বলিয়! গ্রহণ কর! 
সম্পূর্ণ যুক্রিযুক্ত। একথা অবশ্থ স্বীকার্ধ। .ব এ সময়ে অন্তান্ত সংবৎও প্রচলিত ছিল। 
কনিঙ্কবর্ষের অনেকগুলিই লৌকিক বর্ষ। কিন্তু ফ্লাট লিখিরাছেন, "*[1)৩ 1058 (179 
00519101115 16015011100 06 [75101001001 209 55651) 06 £60150111175 
০ 9101660 10010015051) 02711968590 6০ 1 207 ৪৪০৮ 0205 101 
19101910152 15 21609061167 1110501), ০ 500) 55610) 5315000 11] [17012 11 
2119 55119 117795, 16750051560 11) 0101 006 09011 ০৫ 1001) ৪677601072৯" 10১? 
ফ্লীটসাছেব তাহার উক্তি প্রমাণের ভন্য বথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের 
মতে ইগার মতই সমীচীন। যাহা তক কাশ্মীরের পর্চাঙ্গ এবং আরও কোনও কোনও 
পুস্তকে এই বর্ষ লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়। যায়। কলিষুগের ২৫ বর্ষ পূর্ণ 
হইলে মর্থা$ ২৬ বতলর হইতে কাশ্মীরে এহ সংবতের প্রারভ্ত গণনা কর! হয়।*& কিন্ত, 
পুরাণ ও জ্যেতিষ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সংবৎ কলিধুগের প্রারস্ত হইতেই 
চলিতেছে । জেনরলস ক্যনিংগাম বলেন, এই মংবৎ খৃষ্টপূর্ব ৬৭৭৭ বর্ষ হইতে 
চলিতেছে । 1 

(১) রাজতরঙ্গিপীকার কল্হণের মত উল্লেখ করিয়। পণ্ডিত ওঝ| লিখিয়াছেন $ যষে$ঃ 
এই সময় লৌকিক কালের ২৪শ বধ গ্রচণ্তি ছিল-_-আর শক সংবতের ১০৮০শ গতবর্ষ ছিল। 


* কলের্গতৈঃ শায়কনেত্র (২৫) বধৈ সপ্ত্ষিবর্যাস্্িদিবং প্রয়াতীঃ। 
লোকে হি সংবৎসরপত্রিকায়াং সপ্তর্ধিমানং.প্রবদস্টি সস্তঃ॥ (পণ্ডিত ওঝ! কতৃক উদ্ধৃত বচন) 
[)1. 9011105 15751010600: 00, 6০, 
1 100181 12095-09, 4 
1 লৌকিকান্ধে চতুধিংশে শককালস্ত সাম্প্রতম্‌। 
সপ্তত্যভাধিকং যাতং সহম্্ং পরিবৎসরাঃ॥ 
রাঞতরঙ্জিণী ১ম তরঙ্গ-স্গ্পেক ৫২। (3011079,2791010 960105) এই খচনটী পরত ওঝা কর্তৃক উদ্ধৃত । 


ক্যনিংহাম সাহেষ ক্লৌকটার একটু বিকৃত পাঠ চদ্ধার করিয়াছেন--তিনি “চতুবিংশতে,” “দপ্তত্যতাধিকম্‌!) 


এই ছুই পদ লিখিয়াছেন। 
|. পতিত ওঝা! বলেন, তারিখ ৭ই এপ্রিল, ১৮৯৪ হীষ্টান্কে উত্তর হিন্দুস্থানে যে।বিক্রম সংবতের নববর্ষের 
প্রারস্ত হই্াছে তাহাকে দাধারণতঃ বিক্রম সংবৎ ১৯৫১ বর্তমান, এবং ৬ই এপ্রিল তারিখে যে বর্ধ আরত্ত হইয়াছে 


৪৮২ বাড়ার [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য।। 


এই হিসাব অনুসারে লৌকিক সংবৎ শক 'সং ত্বৎ ( ১০৭০--২৪ -).১০৪৬ গতবর্ষের অনুযায়ী 
এবং এই সংবতের প্রত্যেক প্রথম বর্তমান বর্ষ শক সংবতের প্রতি শতাব্দীর ৪৭শ গত 
বর্ষের তুল্য (৪৭, ১৪৭, ২৪৭ ৩৪৭ ইত্যার্দি)। বিক্রম-সংবতের ১৩৫ বর্ষ পরে শক সংবতের 
প্রারস্ত হইয়াছে । এইজন্ত, এই সংবতের প্রত্যেক বর্তমান বর্ষ (বক্রম-সংবতের প্রত্যেক 
শতাব্দীর (৪৭+১৩৫- ১৮২ ) ৮২শ গত বর্ষের সমান (৮২, ১৮২, ২৮২১ ৩৮২ ইত্যাদি )। 

(২) ডক্টর হুল্শ, কর্তৃক সংগৃহীত একথানি পু'থিতে লিখিত আছে, * সংবৎ ২৪, পুর্ণিমাস্ত 
কার্তিক, ত্রয়োদশী বুধবার, শক ১৫৭০ । এস্থলে ২৪ সপ্তবি, শকের (২৪+৪৬-) ৭*শ গত 
বধের সমান। 

(৩) দাক্ষিণাত্য কলেজে সংরক্ষিত “কাতন্ত্রবৃত্তিবাবোধিনী” 2ামক পুথিতে জিপিকাল 
১৫৯১ শক, ৪৫ সংবৎসর শুক্রব!র শুরু। দ্বাদশী পাত আছে ।1 এখানেও দেখা যাইতেছে 
যেক৪৫ সগধি, শকের (৪৫+৪৬--) ৯১ শ্‌ গত বধের সমান। 

(৪) পুনার ডেকান কলেজের পুস্তকালয়ে শারদ (কামশ্মণী ) (লপির “কাশিকাবৃত্তি, 
মামক পুথি আছে।; ইহাতে বিক্রম-সংবৎ ১৭১৭, সপ্তুবি সংবৎ ৩৬, পৌধ কৃষ্ণ| তৃতীয়া 


উহ্হাকে বিক্রম সংবৎ ১৯৪* গত বলিয়া স্বীকার কর! হয়। “সংব্ ১৯৫১ চেত্র শুরু প্রতিপদ” 
লিখিত হইলে আমরী বুঝি যে ১৯৫১ সংবৎ গত হইয়াছে ; আর ইহ! প্রথম, কিন্তু জ্যোতিষের 
গণনানুসারে, ইহীর অর্থ এইকূপ ইয় মে সংবৎ ১৯৫১ পূর্ণ হইয়। পিয়াছে। বশস্থৃতঃ এইরূপ হওয়াই 
ঠিক। কেন না, ব্যবহারে কোন কর্মের একবর্য পুর্ণ হইলে আমর] বলিয়। থাকি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম 
দিন চলিতেছে--আর আমর! তখন এক বর্ষ একদিন লিখিয়। থাঁকি--দুই বর্ষ একদিন লিখি ন1। 
যে অব্ধ গত হইয়াছে তাহাই ইহ। হইতে বোঁঝ। যাইতেছে-_বর্তমান বর্ষ বুঝাইতেছে ন।। নানা সং- 
বতের সঙ্গে “গতেবু” “অতীতেবুঃ ইত্যাদি “গত” এই অর্থদোতক শব প্রাচীন সময়ে লিখিত হইত। কিন্ত 
এই সমস্ত শব লেখ! অপ্রলিত হইয়! পড়ায় এই গুলিকে লোকে যোধ হয় বর্তমান বলিয়! মানিয়! থাকিবে। 
প্রাচীন লিপি ও দানপত্রীর্দিতে সংবতের যে অঙ্ক দেখিতে পাওয়। যায় সেগুলি গত বর্ধ। কিন্ত 
যেখানে বর্তমান ব্য লেখ। আছে সেখানে একবর্ধ ধিক রাখা হইয়াছে। মীন্রীজের দক্ষিণ বিভাগে 
আজও জ্যোতিষানুসারে বর্তমান লিখিত হইয়। থাকে । সেইজন্য এই স্থানের সংবৎ রাজপুতান। প্রভৃতি 
স্থানের সংবৎ হইতে এক বর্ধ অগ্রগামী হইয় পড়িপ়্াছে। বর্তমান উত্তর বিক্রম সংবৎ ১৯৫১তে রাজপুতানার শক 
সংবৎ ১৮১৬ লিখিত হয়_-ইহ! কিন্ত জ্যোভিযানুলারে ১৮১৬ গত, অতএব এ স্থানে ১৮১৭ বর্তমান 
লিখিত হয়।__ প্রাচীন লিপিমাল! ৷ 

* সংবৎ ২৪ কার্তিক বাতি ভ্রয়োদশ্যাং বুধে শ্রীশকঃ ১৫৭৭ ॥ 

চট 10, 17018501070 1065 1012) 0855০ ৬০1 4014 059. 

প্রীণকঃ ১৫৯১ সং বংসরঃ ৪৫ ভাত্রপদমান: পক্ষান্মি ততরঃ তিথিদ্বদশী বারে! (রঃ) কব্যস্যেতি। 

1 প্রীনৃপবিক্রমাদিত্য রাজ্যন্য গতান্বাঃ ১৭১৭ শ্্ীসপ্তধিমতে সংবৎ ৩৬ গৌ। (ব) তি৩ও ৰবৌ 
তিষ্য নক্ষত্রে 1--100127) 4১001008215 ৬০1, ১৩৯1৮ 1752, 

| ্রমল্লপতি বিক্রমাদিত্য সংবৎসরে ১৭১৭ শ্রীশালিবাহনশকে ১৫৮২ শ্রীশান্্র সংবৎসরে ৩৬ বৈশীখ 
বদি ত্রয়োদশ্যাং বুধবাসরে মেষেক্কসংক্রান্তী ।--1170170 4৯001017819 ৬০], ১, 09. 752. ও প্রাচীন 
_ লিপিমাল।। রী 

00728198105] 58569 01 19015. ৬০]. 50১01, 0. 1361 9150 17301212 4১0000515, ৬০130. 


মাঘ, ১৩২৯] ভারতীয় আবুদীতি ৪৮৩ 


রবিবার এবং তিধ। নক্ষত্র লিখিত আছে। ইর্ধাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, বিক্রম-সংবৎ 
১৭১৭ গত হইয়াছে; ইহা! হইতেও এই সংবতের ১৭শ শতকের ৮২ বর্ষে আমির! 
পড়িতেছে।-_ প্রাচীন পিপিমাল!। রর 

(৫) চগ্ব। হইতে প্রাপ্ত একটা লিপিতে বিক্রম-সংবৎ ১৭১৭, শক সংবৎ ১৫৮২, শাস্ত্র সংবৎ 
৩৬ বৈশাখ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী বুধবার লিখিত আছে। ইহ হইতে শান্ত্রসংবৎ ( -১৭১৭--৩৬ 
১৬৮১) বিক্রম মংবৎ (১৫৮২--৩৬-১৫৪৬) ১৫৪৭তে আসিঙ্! পড়িতেছে। ইহাই ঠিক 
(১) চিত স্থানের লিখিত গণনার অনুযায়ী হইয়াছে। খিক্রম ও শক সংবৎ ধর্থমান আছে 
যদিও এই লিপিতে এক্সপ কিছু স্পষ্ট লেখ নাই, তথাপি গণিত দ্বার উভয় সংবৎ গত পাওয়৷ 
যাইতেছে।__ প্রাচীন লিপিমাল!। 

(৬) মণ্ডী জেলার বৈগ্নাঁর মন্দিরে একটা প্রশস্তিতে ৭২৬ শক, লোককাল ৮ রবিবার 
গুরু প্রতিপদ উল্লিধিত আছে।* লৌকিক অব্ঘুক্ত লিপির মধ্যে বৈঞনাথের লিপিই 
সর্ব প্রাচীন। “৮৯*৮--ইহ| যে কাশীর ও পাহাড়ী এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত কালকে 
বুঝ'ইতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ক্যনংহামও তাহাই বলিয়াছেন। প্রতি শতাবীর 
৮*শ বৎসর ২৬খ শক সংংৎ ও ৪--: খু্টাব্বের তুল্য। ক্যনিংহাম লিখিয়াছেন, এই 
প্রশস্তি সি সংবং ৮০, শকসংবৎ ৭ ৩ অর্থাৎ ৮০৪ গ্রীষ্টাবে ক্ষোদদিত হঃয়াছে। কিন্তু 
এই আলোচ্য গপ্রশস্তিতে প্রবিবার জোষ্ঠ, গুরু প্রতিপদ” অস্কিত থাকাণ ঞরকটু গোল, হই- 
াছে। ডক্টার শ্রাম ও ফ্রুট এই ছুই পাণ্ডিতের স্বাধীন গণনানুমারে উপযুক্ত 
৭৬ শকের ঢান্জ্র দিনস, ১৩ই যে ৮০৪ খ্রীগ্াব্ধের তুল্য বটে, কিন্তু, ওশস্তিতে যে রবিবার 
লিখিত আছে গণনানুসারে তাহা মঙ্গলবার হইয়। যাইতেছে। কিন্ত, এ তিথিঘুক্ত রবিবার 
১০২৬ শক ব্যতীত ৬২৬ হইতে ১০২৫ শক পর্যন্ত আর কোন শকেই পাওয়া যায় ন!। 
অতএব বোধ হয় ১০২৬ শক অর্থাত ১১০৪ ২র মে গ্রশত্তির (দন স্থিগীকৃত হইতেছে । কিন্ত 
আমাদের বোধ হয় মূল গণন'য় কোন ভূগ নাই। যাহা হউক, ৭২৬ হতে ৭৯ বাদ দিয়! ৬৪৭ 


শক পাওয়! যায়! ইহাই 0 লেককাল অথবা-- ৭২৫ খুষ্ঠাৰ লোককাল শতাবের ১ম ব্য । 

(৭) অধ্যাপক বুলর বগেন, ভিয়়েন! পুন্তকালয়ে রক্ষিত একখানি কর্মকাও "বিষয়ক 
শারপালিপির শেষত।গে 1 বিক্রম সংবৎ ১৭৩২) শালিখাহন শক ১৫৯৭, রঙ্গ লাহ শক 
১৮ সপ্তর্ধি ৫১, বৈশাখ শুরু! দশমী শনিবার লিখিত আছে। ইহ! হইতেও সপ্তর্ধি ৫১." 
বিক্রম (৫১+৮১-৮১৩২ ) ৩২ (৫১4৪৬) ৯৭ হইতেছে। 

(৮) ক্যনিংহাম বলেন শতদ্রর পার্খস্থিত কোট্‌্র! নামক স্থান হইতে 09017 
7810 61810 তাহার নিজ পত্রের তারিখ বচ্চাসংবতে লিখিয়াছেন “15202 
38111586০0৮ 75217 2 07 1826--27 1062911 1015 250) 1826” ইছ! দ্বারাও 
গ্রমাশিত হইতেছে যে ১৮২৫ খুষ্টাৰ শতবর্ষব্যাপী কচচাসংবতের থম বধ । 


পপ শপ পি এ 








পর এপ শ শপ শপ ০ * পাপ পপ শা ০ শপ আত শত 
শপ ৯, শা শে 


* বৈজনাথের ১ম প্রশত্তির শেষভাগে এইকগ লিখিত আছে £- 

সংবৎসরে শীতিতমে [প্র] স[ন্নে] [লো] স্য শুরুপ্রতিপতিপত্তিধৌ চ। [গর] ম[জ্জ] 
যন্ত্র নকেন্র রাজ্যেরবের্িনে রামকৃত। প্রশত্তিঃ 10018120112 150105 ৬০1, 

+ বুলরের শারদলিপির পাঠ যথা :্রীবিক্রমাদি [ত্য | শাকাঃ ১৭৩২ প্রীমচ্ছালিবাহন শাকাঃ 
১৫১৭ পরমিদ ওরঙ্গ শাহশাকঃ ১৮17৮100127 0 ৬০1. ১৩১ 0, 33. 

ঞঈদগুধিচারমতেন সংবৎ ৫১ বৈ শুতি ১* শনৌ। 


৪৮৪ নধ্ভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখা। | 


এ ছাঁড়। কৈয়টের দেবীশতকের টাকার শেষে যে শ্লোক আছে তাহাতেও কল্যষ ও 
লৌকিকাব্দের উল্লেখ আছে। বাহুজ্যভয়ে আমর। তাহার আর আলোচন! করিলাম ন|। 
আমরা সপ্তর্য সংবতের যথেষ্ট নিদর্শন দিয়াছি। ক্যনিংহামের উদ্ধৃত. শিলালিপিতে 
শান্্রসংবতের চারিবার উল্লেখ আছে। সে গুলির যাথার্থ্য 'নর্ণয়ের কোন প্রয়োজন নাই। 
তৰে সপ্তর্ধি সংবৎ বলিয়! স্পট লেখ! নাই হ্খচ অন্ঠান্ত শকেরও উল্লেখ নাই, এইরূপ এক 
খানি শিগালিপি ও একখানি পুথি মাছে। এগুলিযে সগ্তষি সংবৎ তাহা প্রমাণ- 
সাপেক্ষ । তাহ! সপ্তর্বি সংবৎ হইলেও হইতে পারে। তবে অপরাপর প্রমাণের দ্বার! ইহার 
বিগ্কমানতার সম্তাবন। আছে কিন| তাহা বিচীর করিতে হইবে। 

অতঃপর আর দুই একটা কথ। বলিয়া! আমর! প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

সপ্র্ষিসংবংকে অন্যান্য সংবতে পরিণত করিব!র নিষ্ম-_ 


". বর্তমান সপ্তধিসংবংকে কলধুগ, শকাব, উত্তর বিক্রঘাব্য ও খৃষ্টান্দে পরিণত করিতে 
হইবে। তাহ! হইলে শতবরান্তর্গত কলিষুগের অতীত বৎসর, তথ। শক, বিক্রম ও খুষ্ট 
বৎসর বাহির হইবে। 


এইরূপে বর্তমান সপ্তর্ধি সংবৎ ২৫, শতকের অস্ক ছাড়িয়া দিয়া কল্যব্বের (২৫২৫) 
৫ৎ অতীত কসর, শকাবের (২৫+৪৬)-৭১ অস্তীত বৎসর, উক্তর বিক্রমাব্দের 
(২৫+৮১-০১০৬)৬ ও খুষ্টাব্ষের ২৫+২৪1২৫ ৪৯1৫০ বৎসর হইবে। 


এই সপ্তর্যি সংবৎ বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়। আমিতেছে। ক্যনিংহাম বলেন, 
সপ্তিণচক্রের কোন্‌ সময আরম্ভ হয় ইহ। জান! যতই কঠিন ব্যাপার হউক ন| কেন, ইহার 
গ্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনই সন্দহ নাই? যে হেতু বৃদ্ধগর্গের বর্ণনার বিষয় বরাছমিহির ও 
তট্টোৎপল উভয়েই ইঙ্গিত করিয়াছেন ।” ক।নিংহাম আলেকজান্দারের সময় ইহার প্রচলন 
সম্বন্ধে বথেই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পরাশর ও আর্ধ্যভট স্বীকার করেন 
যে কলের, ৪৩২০,*০০,০০০ বর্ধের আরম্ভ কালে সপ্তষিচক্রের আরম্ভ হইয়াছিল। আর 
এই কল্পে তাহাদের চক্র (1২০৮০100101) ) সংখা ১,৫৯৯,৯৯৮, হ্ইয়াছিল। পরামর্শমতে 
কলিধুগের পূর্বে ১৯৭২৯৪৪৫০৫ বলর অতীত হইয়াছিল। কাশ্শীর, কাঙ্গর| উপত্যক। ও 
কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ববস্তী কোন কোন গ্রামে এই সংবৎ এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
ক্কাঙ্গর। জেলার লোকের! ইহাকে সাত খধি- (খি) কাল বলে। এইখানকার অধিবাসীর। 
ইছ'কে পাহাড়ী সংবৎ বলিল্ন। থাকে। প্রাচীন কালে এই সংবৎ ক'শ্মীর হইতে সিদ্ধ 
পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এক্ষণে ইহ! কাশ্মীর, কাঙ্গরা, মুগ্তী, কুনু, কোটগড়, রামপুর ও 
ইছাঙ্গের আশগাশের পাহাড়ী এলাকার কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া! যায়। 

এই সংবং চৈত্র শুরু প্রতিপদে আরম্ভ হয়। ইহাদের ম।স পৃর্ণিমাস্ত (* 7 
শ্লীঅমৃল্যচরণ ঘোষ। 





শিপ সি শপ সাপ পপ | আআ 


* ভারতবর্ষে মাসের প্রারন্ত ছুই প্রকারে ধর। হয় | গুজরাট হইতে উত্তর দেশ পর্য্যন্ত লোকেরা আপনা- 
দের মাসের প্রারস্ত কৃ প্রতিপদে এবং অন্ত পুর্ণিমার় মানিয়! লয়। এইজন্ উহাদের মাস পুর্িমাস্তু । গুজরাট 
ও দাক্ষিণাত্যে মাসের প্রারস্ত শুক প্রতিপদে ও অমাবন্তায় এই কারণ ইহাদের মাস অমান্ত বলিয়া কখিত। 

, শঁ বর্তমান প্রবন্ধ কোন মৌলিক রচন| নয়। সপ্তর্ধি সংবৎ সম্বন্ধে যে সকল পঙ্ঙিত বিশেবরূপ আলোচন। 
করিয়াছেন তাহাদের গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। 


মাধ, ১৩২৯ ] মাহিষ্য ও তৎ্পুরোহিত ৪৮৫ 


মাহিষ্য ও তৎপুরোহিত 


ক্ষভ্রিয়ের পরিণীতা বৈশ্তাভাধ্যার সন্তানের নাম মাহিধ। এইজাতির উৎপত্তি সম্বদ্ধে 
যাজবন্ধ্য বলেন-__ 

বৈশ্তশু্র্োস্তরাজন্ত।ৎ হাহিস্যোগ্রো স্ুতৌস্থৃতো । 

যা্ত্য 1৯২ 

ক্ত্রিয়ের শুদ্রাভার্ধযাতে উগ্র এবং বৈগ্তাভার্ধ্যাতে মাহিষ্য জম্মে। বৃদ্ধহারিত সংহিতা, 
গৌতমনংহিত। প্রভৃতিতে মাহিষ্যের উৎপত্তি এইরূপ আছে। মাহিষ্যের উৎপত্তি সর্বশাস্ত্রেই 
একরূপ। এই জাত দ্বিজধন্্ী অর্থাৎ দ্বিজাতির-- সংস্কারার্থ। বথ।__ 

সঙ্জাতিজানভ্তরজ1ঃ যটুনুতা দিজধন্মিণঃ | 

মন্গ ১০৪১ 

সঙ্জাতীয়। ভার্যাজাত তিন সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং অনস্তর ভার্ধ)াজাত-_- 
র্ধাভিধিক্ত, অন্বঠঠ, মাহিষ্য এই ছয়জাতি দ্বিগধন্মী। এই ছয়জাতির মধ্যে মূদ্ধাভিষিজ 
ক্ষা্রয়জাতির অন্তনিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ, পরস্তুরাম কতৃক পূরবী নিঃক্ষতিয় হইলে 
ব্রাঙ্গণগণ দ্বার! পুনর্বার ক্ষলয়কুল রঙ্গা করা হইয়াছে। * 

মর্ধাভিষিক্ত জাতি ব্রাহ্মণের পরিণীত। ক্ষত্রিয়। পত্ীতে উৎপন্ন। উৎপত্তি সাদৃশ্ঠে 
র্ধা জাতি নবস্থষ্ট ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে মিশিয় গিয়াছে । অথষ্ঠ জাতি বৈগ্যরূপে বর্তমান, 
মাহিষ্যগ্াতি কৃষি কৈবর্তর্ূপে পরিচিত। 

মাহ্ষ্যি জাতি একই প্রকার। ইহার জন্মভেদে উচ্চনীচ নাই। কিন্তু বিশ্বকোধে 
মাহ্ষ্য জাতি তিনভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। বিশ্বকোধকার লিখিয়াছেন মাহিষ্য ত্রিবিধ, 
প্রথম ক্ষল্রয়ের বৈশ্তাপত্বীর গর্ভজাত উচ্চ শ্রেণীর মাহিষ্য। দ্বিতীয় করণীর গর্ভজাত 
মধাম শ্রেণীর মাহিষ্য। তৃতীয় ব্যার্ডচারিণীর গর্জাত অতি জঘন্ত মাহিষ্য। 

গ্রথম শ্রেনীর মাহিষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মাহিষ্য নাই। এ প্রকার মাহিষ্যের 
উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভাগ সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের কল্পন! মাত্র। নগেন্ত্র বাবু দ্বিতীয় 
প্রকারের মাহিষ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন_ স্বর্ণ কর্তক করণী রমণীতে। কিন্তু তিনি 
নিজেই বিশ্বকোষের এ স্থানে বলিয়াছেন এঁ মাহিষ্য তক্ষা, রথকার, শিল্পী, বা্ধী, 
লৌহকার, কর্মকার নামে বিদিত। 1 

সুতরাং [দ্বশীয় প্রকার মাহিষ্য নাই। বিশ্বকোধের লিখিত তৃতীয় প্রকার উৎপন্ন সন্তানকে 
মাহিষ্য বলে না। মাহিধষিক বটে। সংস্কৃত বাঙ্গল। যাবতীয় অভিধান ষ্টব্য। | 


* দহাভারত-_কালীপ্রসন্ন সিংহ--আদি পর্ধব। ১০৫ অধ্যায়। 
1 বিশবকোঁধের ধৃত মুঝপে লোক ও ভাহার অনুবাদ ভর্টব্য! 


৪৮৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খ€্ ১ম সংখ্য1। 


মছিষিক কোন জাতি নহে। ব্যতিচারিণীর গর্ভন্নাত সন্তানকে মাহছিধিক বলে। 
কুণগডগোলক মাহিষিক সর্ববঞজজাতির মধ্যেই হইতে পারে সুতরাং তৃতীর প্রকার মাহিয্য 
টিকিলনা। 

প্রাচ্যবিষ্ভামহার্থব মহাশয় যে আশ্বলারন স্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ 


আশ্বপায়ন স্মৃতি অপ্রসিদ্ধ। উহ! হিন্দুর বিংশতি সংহিতার অন্তর্গত নছে। পগ্ডিতের! 
উক্ত গ্রস্থকে জানেন না। উহার গ্রামান্ত শ্বীকার করিলেও তৃতীর প্রকার মাহিষ্য 


একটী জাতি নহে উহ! এ স্থানে সত শবের বিশেষণরূপে প্রধুক্ত হইয়াছে । প্র মাহিষ্য 
শব্ধ মাহির্ষক শব্দের পর্যায় লিখিত। এইরূপ মাহিযিক যাঁজক চিরকালই পতিত। 
এখনও কেহ এইরূপ মাহিষিক যান্জন করিলে পতিত হয়। হুতরাং আশ্বল।য়নের উক্তি দ্বার! 
মাহিষ্য জাতির কোন ক্ষতি বুদ্ধি নাই। 

বাগভীত জাতির পিতা মাতা ক্ষত্রিঘ বৈশ্ঠ। হইলেও সে মাহিষ্য বা কৈবর্ত 
হইতে পারে না। কারণ শান্ত্রতে দে খতুদেষে ছুট হইয়া বাহা জতিতে পরিণত 
হুইয়াছে। 


বিশ্বকোষকার লিখিগ্াছেন বর্তমান কালে হালিক কৈবর্তগণ জালিক (ধীবর) 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তজ্জন্ত তাহারা বপিয়। থাকেন যে তাহার! বিশুদ্ধ কৈবর্ত ব! 
মাহিষ্য, পতিত ধীবর নহন, কিন্তু আশ্বলাগন এ সন্দেহ ভগ্রন করিয়। বলিয়াছেন 
যে “চৌরধ্যেন* অর্থাৎ চৌর্যাক্রনে ক্ষলি্ন বৈশ্য।গভে যে সগ্ভান উৎপন্ন করিয়াছে তাহারাই 
ধীবর ব। কৈবর্ত। এখানে বহ্থমহাশর় টৈকবর্তপণব্ স্ব্তং বসাইক়্াছেন। তথাকথিত 
আশ্বগার়ন স্বঠিতে কেবল ধাবউর শব্দ আছে। ধীবর মাত্রই টকবর্ত নহছে। 
নিধাদ জাতি মহাভারতের অন্থশাসন পর্বে ধীবর বলি? কথিত হইয়াছে । আবার 
গৌতম সংহিভার ৪র্থ অধ্যায়ে ৫বশ্টা হইতে ক্ষত্রিগ্নাতে প্রতিলোমক্রমে ধীবর জাতি 
জন্মে পিখিত আছে। মালো, রাজবংশী জাতির নামও ধীবর। সুতরাং ধীবর মাত্রই টকবর্ত 
হইতে পারেনা । বিশুদ্ধ কৈবর্ত ক্ষত্রয়ের পরিণীত। বৈশ্যাভার্যযার সন্তান। আশ্বলায়নের 
ধীবর ব্রক্ষবৈবর্তের কৈবর্ত হইতে পারেন । ব্রহ্মবৈবর্তের কৈবর্ত যে অবৈধন্পে উৎপন্ন 
তাহার কোন প্রমাণ নাই। ন্ুুতরাং নগেন্্রবাবুর নির্দেশ অগ্রাহা। যে আশ্বলার়ন 
শ্বতির বলে মাহিষ্য নির্যাতন কর। হইতেছে এ আশ্বগ'য়ন স্বতি কতিম গ্রন্থ। কোন 
নিবন্ধকর বা আভিধানিক এ গ্রন্থের ঝচন উদ্ধৃত করেন লাই। রগ্াল এপিক্সাটিক মোসাইটির 
হম্তলিপির ক্যাটালগে এ গ্রন্থের নাম দু হয় ন। | 

এক পিতামাতার একইভাবে উৎপন্ন সন্তান বিভিন্ন নামপারী হইলেও একই জাতি বটে। 
সেই কারণে মাহিষা, কৈবর্ত, দৌ্বস্থ, যহ একই জাতির ভিন্ন ভি নাম মাত্র। 

সিদ্ধান্তবাঠ্ধি মহাশয় ওশনস্‌ ধর্মশান্ত্রকে অগ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াছেন। ওশনসু ধর্ণ 
শাস্ত্র কেন অগপ্রাচীন গ্রন্থ হইল প্রাচ্যবিদ্যামছাণব মহাশয় তাছার কারণ নির্দেশ করেন 
নাই। স্ুগ্রসিন্ধ পণ্ডিত স্বর্মীর় ভারানাথ বিদ্যাবাচল্পতি মহাশয় তদীয় বাচম্প্ভীতিধানে 
জাতিশবে উক্ত গশনস্‌ ধর্ঃশান্ত্ের বচন-_প্রমাণম্বন্ূপ উদ্ধত করিস্লাছেল। যথা 


মাথ, ১৩২৯ ] মাহিষ্য ও তৎপুরোহিত ৪৮৭ 


নৃণাজ্জাতোহথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ। 
বৈশ্থবৃত্তাতু জীবেত ক্ষাত্র ধর্মং নচাঁচরেৎ । 
. শািশনস ব্বরশাস্ত্র। 

নগেন্দ্র বাবু বিশ্বকোষে এই শ্্লোকেরও অর্থান্তর করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের অর্থ 
করিয়াছেন-_. 

"ক্ষত্রিয় হইতে বিধি পৃর্ব্বক গৃহীত বৈশ্তাতে বে পুল্র জন্মে সে নুত, সে বৈশ্যবৃত্বির দ্বার! 
জীবিক। নির্বাহ করিবে, ক্ষত্রিয় ধর্ম আচরণ করিবে ন11” নগেন্্র কাবু “স সুত” কোথায় 
পাইলেন? এই প্হৃত" হত জাতি নহে । সত অর্থ পুত্র । উশনস ধর্মশান্ত্র ক্ষল্রিয়ের বৈশ]| 
গত্তীর সন্তানকে কোন নামে নির্দেশ করেন নাই। এত বৈশ-বৃত্তি অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য 
গোরক্ষ। দ্বার। ভীবিক| নির্বাহ করিবে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আচরণ করিবেনা। এবপ সম্তানের 
নাম ওশনস ধর্মশান্ত্রে নির্দেশ না৷ থাকায় উষ্ঠাকে কৈবর্ত বা মাহিষা বল! যাইতে পারে। 
প্রাচীন টীকাকার কুললুকভট্টের টাকায়ও **স্তরক্ষ* মাহিষ্যের বৃত্তি নির্দিষ্ট অছে। অতএব 
পিত! মাত। ও বৃত্তিসাম্যে কৈবর্ত ও মাহিষ্য একই জাতি । নগেন্তু বাবু কুন্লুক ভট্রের টাকাকেও 
অগ্রা্য করিবার জন্ত লিথিয়াছেন «কোন প্রাচীন স্থৃতি, পুরাণ ব। নিবন্ধে মাহিষের 
শসারক্ষ' বৃত্তি নিদিষ্ট হয় নাই।” কুপুকের এ টাকা স্বকপোলকল্লিত নহে। তিনি 
প্র উক্তি উশনার বাক্য বলিয়! উল্লেখ করিয়!ছেন। কুনুকভট্রের মন্ত-সংক্িতার টীক। 
সর্বজন-গ্রশংসিত, এ টাক।কে কেহই অপ্রামাণিক বলেন নাই। 

যাছ। হউক নগেন্দ্র বাবু নিজেই অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়! শেষে লিখিয়াছেন “তবে ইহাও 
বল! আবশ্তক যে কৈবর্তজাতি এক প্রকার নহে। এখন যেমন হাণিক ও জাপিক ছুই 
প্রকার কৈবর্ত দেখ! যায় পূর্বেও নান! প্রকার কৈবর্ত ছিল।” একথ| উল্লেখ করিয়া 
বলিলেন নিষাদ আয়োগবী জাত কৈবর্ত এদেশে মার্গৰ বা মালে! নাষে পরিচিত এবং 
বেদোত্। আদি কৈবর্ত ব ধীবর এখন জালিক কৈবর্ত নামে খ্যাত। আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যতে 
জাত কৈবর্ত শস্যরক্ষ/ জীবক। অবলম্বন করিয়! সম্ভবতঃ ইহারাই হালিক কৈবর্ নামে 
খ]াত। যদি এই মীমাংসাই সমীচীন হয় তবে অন্তান্ত বিতও। উঠাইয়। হালক কৈবর্তকে ধীবর 
বলা হইল কেন? 

নগেন্্র বাবু মাচ্য্যি পুরোহিতের প্রতি বড়ই বিরুদ্ধ জেখনী চালনা করিয়াছন। তিনি 
লিখিয়াছেন “এদেশী হালিক টকবর্ত গণকে এইরূপ জঘন্য মাহিষ্য (মাহিষিক ) মনে 
করিয়া সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন নই। সেই 
জন্যই হালিক কৈবর্তগণ ধন সম্পদে ও পরাক্রমে বদন হইতে দক্ষিণ বঙ্গে ও মেদিনীপুর 
জেলার প্রাধান্য লাভ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্তের পুরোহিত গ্রহণে 


টিকা 


এইরূপে জঘনা মাহ্যা মনে করিয়াই সম্ভবতঃ উচ্চশরেণী৭ ব্রাঙ্মণগণ তাহাদের গে 
গ্বীর্বার করেন ন্লাই। আবার লি'খলেন কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্তের পুরোহিত 
গ্রহণে বাধ্য হইর়াছিলেন। এপ লেখায় স্ববচন-বিরোধ গ্রাচবিদ্যামহার্ণব-সিদ্ধান্তবারিধি 


৪৮৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 


মহাশয়ের পক্ষে অশোভপীয়। আর হালক টৈবর্তগণ যে প্বাধ্য হই! জাঁলিকের পুরোহিত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন” একথ। দিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কিরূপে লিখিয়াছেন ? জালিকের 
পুরোহিতের সহিত হালিক ৫কবর্তের পুরোহিতের কোন সংস্রব নাই। যাহার যাহা জান! 
নাই তাহার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়! অন্য জাঁতর মর্য)াদা হানি কর! অন্যায়। বঙ্গ 
দেশের ফাবতীয় হালিক কৈবর্ত সমাজ, ও তত্তৎ স্থানের ব্রাঙ্মন কায়স্থ গ্রভৃতি সামাজিক 
গণকে জানিয়। দেখিবেন হালিকের পুরোহিত জাঙিকের পুরোহিত হৰইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
কিন।? ঢাকা ও ত্রিপুরা ছ্গেলার বছু মাহিষ/য'ভী ব্রাঙ্ষণের কনা! রাটয় ব্রাহ্মণ সমাজে 
পরিণীতা হইয়াছে। জালিক সংশ্রব থাকিলে কখনও এনপ হইতে পারিতনা। জালিকের 
পুরোহিত মাহিষ্যগণ গ্রহণ করিলে তাহাদের আনীত জল কি বাহ্মণে পান করিতেন? 
ধাহার। সমাজভন্বে এত অনভিজ্ঞ তাহারাই আমাদের সমাজের ইতিহান লেখক ! 

« এদেশের উচ্চশ্রেণীর ব্র।্ষণগণ মাহিষ্যের যাজন স্বীকার করেন নাই একথ| সত্য নে, 
মাহিষ্যগণই ত্াহার্দিগকে পৌরহিত্যে বরণ করেন নাই। এদেশের উচ্চশ্রেনীর ব্রাঙ্গণগণ 
আদিশুরের সময়ে বা তৎপরে আনীত । ইহাব! ইহাদের প্রতিদন্থী জাদিশুরের আনীতএই নবাগত 
ব্রহ্গণর যাঁজ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহার! গৌড়ের আদি বাহ্ধণের বজমান। ইহার! 
পূর্বপুরোহিত ত্যাগ করেন নাই। 'এই প্রাচীন ব্রাহ্মণের বছগোত্র মিপ করিলেই জান! 
ধাইবে। নবাগত উচ্চশ্রেণীর ত্রাঙ্গণ মাত্র পঞ্চ গোক্রীয়। মাহিষ্য যাঁজীগণ বন 
গেল্রীর়। এ দেশের বৈগ্ভ, কায়স্থ, নবশাখের পঞ্চ গোতীয় পুরোহিত, হহারা নবাগত 
বাক্ষণ্র বাজা। ইহাদের পুর্বপুরোছিত কাহার? হয় এই সকল জাতি পুরোহিত হীন 
ছিলেন নয় পূর্বপুরোহত ত্যাগ করিয়াছেন। মাহিষ্াগণ পুরোহিতহীণ৭ ছিলেন ন! 
পূর্বপুযোহিত ত্যাগও করেন নাই। নবাগত ব্রঙ্গণের সঙ্গে দলাদল ও বিদ্বেববশতঃই 
যাজীগণ সমাজে অপদস্থ হইয়। পড়িয়াছেন 1* 

মাহ্ষাগণ নিরুপায় হুইয়1 বর্তমান পুরোহিত গ্রহণ করেন নাই। তীহাঁর। ইচ্ছ। করিলে 
উচ্চশণী হইতে অনায়াসে পুরোহিত লইতে পারিতেন। যেখানে মাহিষয বাজী ব্রাহ্মণ নাই 
সেইখানেই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে মাহিযাগণ পৌরছিত্যে নিধুক্ত করিয়াছেন। অন্সন্ধা- 
নর জন্ত লিখিতেছি নগেন বাবু ইচ্ছ। করিলেই আমাদের উক্তির সত্যতার প্রমাণ 
”ইবেন। 

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাধারীপুর সব্‌ ডিভিসনের শেলাপট্রির মাহিঘ্য চৌধুরীগণ 
রী শ্রেণীর ব্রান্ষণ ছার! যাজন কার্য সম্পাদন করিয়।! আসিতেছেন। মেদিনীপুর জেলার 
ভন্তর্গৃত তুর্ক। অঞ্চলের মধাশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মাঠিয্যের যাজন করিতেছেন। দিনাজপুর 
জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগ। মহকুমার আটোয়ারী থানার গিকটে আটোয়ান্তী গ্রাম ও তৎ- 
পার্খ্বর্তী স্থানে মৈথিল ত্রাঙ্গণগণ হালিক কৈবর্তদিগের পৌরহিত্য কার্য আবহমান কাল 
হইপ্ডে করিয়। আসিতেছেন। | 


সপ 0 ্ক ভ 
7* সবিস্তার বিবরণ মপ্রণীত “ইঙগীয় মাহিষ্য পুরোহিত" গ্রন্থে এবং পণ্ডিত হরিশ্চন্ত্ চত্রধর্ী প্রণীত হতরাস্তি 
বিজয়” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য 


মাথ, ১৩২৯ ] মাহিষ্য ও তৎপুরোছিত ৪৮৯ 


নগেন্ত্র বাবু আরও লিখখয়াছেন--“আহলায়ন জঘন্ত মাহিয্গণের পুরোহিতকে 
অদ্থিজ ও অনাচরণীয়.বলিয়। গিয়াছেন। এইরূপ ব্রাহ্মণই স্বন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে "শর প্রায় 
“কৈবর্ত ব্রাঙ্গণ' বলিয়। নিদিষ্ট হুইয়াছে। এই সমস্ত পুরোহিহগণ “পরাশর 'ব্যাসোক্ত' 
'দাক্ষিণাতা, “দ্রাবিড়” শ্রেণী বলিয়া পরিচিত।” 
আমর! পুর্বেই দেখাইগ্লাছি একপ্রক।র বিশুদ্ধ মাহ্ষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় মাহিষ্য নাই। 
ব্যতিচারিণী স্ত্রীকে মহ্ষী বলে। তাহার গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে মাহিষিক বলে। সেইরূপ 
সম্তান কোন জাতি নহে। এ্ররূপ মাহিষিক সর্ধজাতির মধ্যেই জন্মে। আশ্বলায়ন তাহাদের 
যাজককেই অদ্বিজ ও অনাচরণীঘ্ন বলিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু মাহিষিককে মাহিষা লিখিয়া 
লোককে ত্রাস্তপথে চাঁলিত করিয়াছেন । 
আর মাহিষিক-যাজক পঠিত ত্রাঙ্গণকে স্বন্দপুরাণের সহাদ্রিখণ্ডের *শুদ্র প্রায়” “তৈবর্ত 
ব্রাহ্মণ” বলিয়! কে নির্দেশ করিল? স্হাঁদ্রিখণ্ডের ব্রাহ্মণের মূল টৈবর্ত জাতি। পদশুর্মূমর 
কপায় কৈবর্তই ব্রাঙ্গণ হইয়াছেন। এই কৈবঙ্ ব্রাহ্মণগণ কুমারিকার উত্তরে আছেন। 
(সহ্যাদ্রিখণ্ডে দ্রব্য )। বঙ্গের কৃষিকৈব্ত জাতির পুরোহিত কৈবর্ত জাতিয় ব্রণ নহেন। 
দাক্ষিণাত্যে যেমন চিৎপাবণ ব্রাঙ্গণ আছেন সেইরূপ কৈব ব্রাহ্মণ আছেন। সহ্যাত্রিথণ্ডের 
কৈবর্তজাতীয় ব্রাহ্মণ যে বঙগ,দশের মাহিষ্য জাতিয় বাঙ্গণের সঙজাতি তাহার প্রমাণাভাব। 
মাহিষ্য যাজী ব্রাঙ্গণের প্ড্রাবিড় শ্রেণী” ''পরাশর” “ব্যাসোন্ত” নামের সংক্ষিণ্ত পরিচয় 
প্রদত্ত হইতেছে ৷ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়ন।গড়ের রাজার অভিষেকের সময় এবং 
জানুখণ্ডী রাজার দীঘি প্রতিষ্ঠার সময় দ্রাবিড় দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাঙ্গণপ্ডিত আনীত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ দ্রাবিড় শ্রেণী নামে খ্যাত। পরাশর বঙ্গের প্র'চীন 
্রাঙ্গণ। ব্রাটীক়্ ঘটক নুলোপথাননের কারিকায় ব্যক্ত আছে যগ!-_ 
পঞ্চ গোজ ছাপা গাই, 
ত] ছাড়। বামণ লাই, 
যর্দি থাকে দুই এক ঘর, 
সাতশতী আর পরাশর। 
__ম্ুলোপধ1ননের গোঠীকথা । 
রাটটীর কুলজ্ঞ যখন বিদ্বেষ বশত: শতগ্রামী বারেন্দর ব্রাঙ্গণের ব্রাঙ্গণত্ব স্বীকার করেন নাই 
সেই মময়েও সপ্তুশতী ও পরাশর ব্রাঙ্ষণের ব্রা্গণত্ব স্বীকার করিয়ছেন। (সন্বন্ধ নির্ণয় কর্ত| 
লিখিয়াছেন )| যাহা হউক এ কারকাতেও' বঙ্গের প্রাচীন পরাশর ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়! গেল । ও 
বাযাসোজ্জ নাম “ই ব্রাঙ্গণের বেদজ্ঞতার পরিচায়ক । অতএব দেখা! গেল সহ্যাদ্রিখণ্ডের 
ক্বৈর্ত ব্রাঙ্ষণ যে পরাশর ব্যাসোক্ত দ্রাবিড় শ্রেণী নামে পরিচিত তাহা সত্য নহে। ইতি- 
হাস ক্ষেতে কল্পন। বা অনুমানের কোন মুল্য নাই। 
*দ্ধান্তবা(রিখি মহাশয় একবার সহ্যাদ্রিখণ্ডেৰ কথা! উঠাইয়। কৃষিকৈবর্তের ব্র।্গণের 
নীচত্ব আরোপ করিলেন। আবার আঙ্গলায়নের বেশ্ত। পুত্রের বাজনের কথা উঠাইয়। 


৪৯ নব্যভারত [ ত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য!। 


কৃষিকৈবর্তের ব্রাঙ্গণকে পতিত ও অপাংক্তেয় বলিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন ইহারা, 
জালিকেরযাজক! ইহার কোন্‌ কথ! ঠিক? সমাজপ্রান্তে অতি দীনভাবে অবস্থিত নিরীহ 
জাতির প্রতি কি এইক্সপ সাহিতাক অত্যাচার উচিত? নগেন বাবু গুলি চালাইয়৷ ছুই 
দশজন মাহ্ষ্য ও তৎপুরোহিতকে হত]! করিলে যত ক্ষতি না করিতেন এইরূপ লেখায় 
ততোধিক ক্ষতি করিয়াছেন । 

এইরূপ ব্যবহারের জন্তই হিন্দু সমাজ পরম্পরের প্রতি সহান্ুুভৃতিশৃম্ত হইতেছেন এবং 
পরপদ্দ-দলিত হুইতেছেন। আমরা আবার স্বরাজ প্রার্থ! আমাদের লঙ্জ। রাখিবার স্থান 
কোথায়? যাহারা অকারণ শত শত স্বন্মী ভ্রাতার মনে ক্লেশ দেয় পরের ভুত! মাথায় বহন 
করাই তাহাদের জাতীয় ধর্ম এবং বিশিনিদ8 পুরস্কার | 

উপসংহারে সিদ্ধাপ্তবারিধি মহাশদ লাথয়াছেন--_ "ভারতবর্ষ শ্রেঠ মাহিযা জাতির 
আগর অস্তিত্ব নাই। সম্ভবতঃ এই জাতি অবস্থানুসারে র'অপুত লমাজে অথবা! অপর কোন 
সমাজে মিশিয়। গিয়াছেন।, বন্থু মহ্াশর মাহ্ষ্য জাতিকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়! যে সে 
জাতির অস্তিত্ব নাই একথ| বল। যুক্তি সঙ্গত নহে। বৈছ্য আছেন বলিয়। অন্বষ্ঠের অস্তিত্ব 
অস্বীকার কর! যায় না। দেশতেদে একই জাতি নান। নামে পরিচিত । ৰঙ্গদেশের কায়স্থ 
জাতি উড়িযায় করুণ নামে পরিচিত। এখন উড়িয়া পণ্ডিত কারম্থ নাই বলিতে পারেন ন! 
অথব বাঙ্গালী পণ্ডিত করণ জাতির আস্তত্ব অস্বীকার করিতে পারেন ন!। 


আশ্বাকরি নগেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে সহৃদয়তা প্রদর্শন করিবেন। 
শন্ুদশনচন্ত্র বিশ্বাস। 


কবীরের ডেমলাধনা 


প্রেমের যে সাধক তার খেল|। যেমন সুন্দর তেমনই কঠিন। সতী যে জাগুনে পুড়ে 
মরে বীর যে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ে তাও এই গ্রেম-স!ধনার কাছে কিছুই নয়। 

সাধক। খেলতে। বিকট বেড! মতা 

সম] ওর হুরক। চাগ আগে। 

সুর ঘমসান হৈ পলক দে! চারক! 

সতী ঘমসান পল এক লাগে। 

সংধ সংগ্রাম & রৈন দিন ভবন 

দেহ পর্য্স্তক] কাম ভাঈ । 

»ঁধকের খেল। তো! ভীষণ ও র্রমণীর়, সতী আন সবর খেল! এর কাছে কি? বীরের 
লড়াই তে! ছুইচার পলকের, সতীর প্রচণ্ড সাধন! তে| একটি পলের না । হয় জয় হবে 
তাদের, নয় জয় হবে মৃতার। কিন্ত সাধকের? রাত্রি দিন তার যুদ্ধ। সতীর মত আগুনের 

মধ্যে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই এক পলে তার খেলা শেষ হয়ে বা »| কামন। তৃষা কত 
র্ণীয়, || একেবারে আপনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে তাও তাকে ক্ষয় করতে হয়। প্রতি'দন 


মাঘ, ১৩২৯] কবীরের প্রেমসাধনা ৪৯১ 


আপনাকে সর্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত কর্বার এ বেদনা । এ যেসব আপনার অঙ্গের সামিল হয়ে 
গেছে। বতদ্দিন একটি পরমাধুও থাকৃবে ততদিনই যুদ্ধ চল্বে। বড় কঠিন এই জড়া্। 
আপনাকে ক্ষয় করতে হবে অথচ সম্পূর্ণ কয় করল চল্বে না। তাহলে জর সাধন! 
হবে কাকে নিয়ে? সেতো! সাধন নয় সে হলে! নিধন। 
“অমোয়! কোইলি ঘীসন রহলী 
ঘীসত ঘীসত লাগ! সুর” 

শিশুরা আমের টি যে বাজায় তারা ঘসে, আর বাজায়। ঘসতে ঘম্তে যখন স্ুরটি 
বেজে উঠে তখন আর ঘসে না, আর ঘস্লে বাগবে কি? সাধকও অ।পনার অসার 
কামন৷ প্রভৃতি ক্ষয় করে যখন প্রেমের সুরে বিশ্বের রাগিণীতে বেজে ওঠেন তখন তার 
আর আত্মহত্যা করার দরকার হয়না। 

এই কামকে ক্ষয় করে সেই প্রেমকে গেতে হবে বিশ্বের নুয় যাতে বাঁজচে। 

কামকে ক্ষয় করে প্রেমকে লাভ কর! খড় কঠিন সাধনা । তাহোক, পুথিবীতে 
এসে বদি সেই ঠেমন! পেলাম তবে হোল কি? আনন্দের সাগরে এসে যদ্দ পিপাসায় 
মরবে! এমন হয়, তবে পেলে কি? প্রেমরম যে ভরে আছে এরতি শ্বাসে শ্বাসে পান কর। 

“দুখ সাগরমে আয়কে মত জারে প্যাস! । 

নির্মল নীর ভরের তেরে আগে পীলে স্বাসে শ্বাস!॥ 
মুগতৃষফ। জল ছাড় বররে করে! সুধারস আশ! । 

ধ পহলাদ সুকদের পিয়। ওঁর পিয়। রৈদাস! ॥ 

প্রেম হি সংত সদ! মত্তরাল। এক গ্রেমকী আসা। 
কহেঁ কবীর সনে! ভাই সাধে! মিট গঈ ভয়কী বাস! ॥ 

“অযৃতের সাগরে এসে পিপাসিত ফিরে যাস্‌ নে। নির্শল মুধায় তরে আছে এই 
সাগর। শ্বাসে শ্বাসে সেই পরমানন্দ রস পান করু। পাগল হয়ে যে কামনার মুগতৃার 
পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিস, ত ছাড়,। অমৃতরসের ভূষণ! তোর জীবনে জেগে উঠুক । 
ঞ্ব, গ্রহলাদ, গুকদেব, রবিদাস সবই এই গ্রেমরসই তে! পান করেছেন। সাধকের! এক 
এই গ্রেমরসেরই পিয়াসী এতেই তার! সদা! মত্ত হয়ে আছেন। 

কবীর বল্ছেন এই গ্রেম-রস-সাগরের লন্ধান পেয়েছি বলে আমার সব ডয়ের বাস! 
ভেঙ্গে গেছে । এই প্রেমকে জেনে আমি এখন নির্ভর হয়েছি।” 

এই প্রেম ন| পেলে মানব জীবনের মূল্যই বাকি! ভর্তৃহরি লিখেছেন “যে মানব-জগ্ম 
পেয়ে ত1শুধু থেয়ে দেয়েই শেষ কল্পে তাকে কিবোল্বোে? সে সোণার লাল দিয়ে 
আকন্দমূলের চাষ করে গেল। সে বেদূরধ্যরত্বভাণ্ডে চন্মনের কাঠ জালিয়ে তিল দিদ্ধ 
কর্লে। কর্পুর খণ্ড করে কুধান্যের ক্ষেতের বেড়ী দিলে। মানবজন্স পেয়ে শুধু এই ক্ষণ 
স্থায়ী সুখ মাত্র আদায় বর্লি আর কিছুই না?” 

এতবড় আত্মা যে পেলে তাতে কয়ে ফি? পর়মাত্বাকে লাভ করবে না? বদিনা 
লাভ করে থাক তবে বৃথা জগ্ম তোমার। উপনিষদ? বলেন “থে তাঁকে জেনে এই - 


৪৯২ নব্যভারত [ চত্বারিংশ ধু, ১০ম সংখ্য1। 


পৃথিবী থেকে চলে গেল, সে ধন্ত হয়ে গেল। যেতীাকে লাঙ্জেনেই চলে গেল, দে কপার 
পাত্র হয়ে গেল।” 
সামান্ত ধশ, সামান্ত মান, ধন, গৌরব এই সবের জন্ত এমন অমূল্য জীবন ঃ দিলাম! 
সেই পরম সত্যকে জানবার জন্ত কিছুই কল্পাম না? 
প্যহ জীয়র। অনমোল ছৈ 
ভয়ে! কৌড়ীক1 ফেক রে ॥* 
“হায়, অমূল্য এই জীবন, এক কড়ার দানের জন্ত ইহা বাজি রেখেছি ।” 
আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় দ।ন খেলতে বসেছি । আমি যদি হারি, আমি তোমার) 
তুমি যদি হার, তুমি আমার) কোনও দিকে হার নেই। আমি অন্তরের মধ্যে যে প্রেম এনেছি, 
সেই বরণ মাল! যদ্দি তাকে না দিই, তবে যে আমার সকল পবিভ্রতাই নষ্ট হয়ে গেল। 
মনে কর দমবস্তীর কথা । যে পরমাত্মার গলে মাল। দিল, তার জীবাআ্। পবিত্র হল। তার 
মান রইল। যদি পরমাত্বাকে ন। চিনতে সেরে সংসারের গলে মাল! দেয় তবে জীবাত্মার 
পবিভ্রতী। সঙীত্ব সবই গেল। এই যে ভীবনম্বামী বিশ্বনাথের ঘরে এলাম, তাঁকে ন| 
দেখেই যদি গেলাম তবেষে সবই বৃথা হল। যুগ যুগ তোমারই রাজত্ব; বিশ্ব তোমারই 
অধিকারে, কেনন! জগন্নাথ যে স্বয়্ংই ভোমার। এই প্রেম জাগলে সব সার্থক হয়ে যাবে। তার 
জন্তে যে ৰবরণমাল! ত| তাঁকে দিলে সংসার ধন্্ন সবই সার্থক হবে। তা নৈলে ত সব বৃথ|। 
প্সাঈ' সব কুছ দিন্হ দেত কুছ ন! রহো। 
হমহী অভাগিন নার নুকৃখ তাজ ছকৃখ লহৌ ॥ 
গঈ পিয়াকে মহল পিয়া সঙ্গ ন রচী। 
কহে কৰীর সমঝায় সমঝ হিরদে ধরে!। 
জুগন জুগন করে রাঁজ এ্রপী ছুর্মীত পরিহয়ৌ।” 
প্ামী সবই দিয়েছেন কিছুই বাকী রাখেন নি। আমিই যে অভাগিনী নারী সুখ ছেড়ে 
“খই বেছে নিয়েছি। প্রিয়ের ধামে এসেও তার সঙ্গে মিলন হলে। ন1। কবীর বলেন হয়ে 
সুম্ঝে দেখ যুগ যুগ তোমারই তো! রাজত্ব, এমন দুবুদ্ধি ছেড়ে দাও” স্বামীকে এড়িয়ে 
আর সব পাবার চেষ্টাই তে৷ যথার্থ দুরু্ধি ! 
.. প্রেমে জাগ্রত আমার যৌবন আঞ্জ আম!কে তার খবর দিয়েছে। তাকেই ৰরণ মাল! 
দিতে হবে, জ্ঞান আমাকে সে খবরা দয়েছে। তাই ত তার পত্র পেয়েছি । আজ আমি ব্যাকুল; 
হে অবিনাশী, হে প্রয়তম, তোমার ত কালেতে কিছু আসে যায় না। হে অনাদি, অনন্ত, তৃমি 
ত হপেক্ষ। করতে পার, আমি ত পারি না। 
“সথিষে। হমহ্‌ ভঈ বলমাসী। 
আয়ে। জোরন বিরহ সতায়ে। 
অব মৈ' জ্ঞান গলী অঠিলাতি? 
জ্ঞান গলীমে খবর মিল গয়ে 
| হমে' মিলী পিরাকী পাতী॥ 
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র। পাতীমে' অজব সংদেসা 
অবহুম মরনেকে। ন ডরাতী॥ 
কহত কবীর সুনে! ভাঈ সাধো 
বর পায়ে। অবিনাসী ॥ 

“ছে সথীগণ, আমিও বল্লভ-পিযাসিনী হয়েছি । যৌবন যে এসেছে। যৌবন যে দুঃখ দিচ্ছে, 
এখন কিনা আমি জ্ঞানগলি ঘুরে তুর মরবো! তবে জ্ঞানও ধনু, সেখানেই তে! খবর 
পেলাম, প্রিযতমের পত্র মিলে গেল। সেই পত্রে অপরূপ দংদেশ। কেমন করে তা বুঝিয়ে বলি? 
তবে এট! ঠিক যে এখন আমি মরতেও ভয় করিনে। কবীর বলেন, এখন যে অবিনাশীকে 
বর পেয়েছি।” 

হে অবিনাশী, তোমার হয়ত কালের অস্ত নাই, তাই তোমার কোন তাগিদ নাই। কিন্ত 
আমার যে কাল পরিমিত। এই জীবনটা আজ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই 
যে অস্থায়ী সৌন্দর্য এ জীবনটিকে ধরে ফুটে উঠেছে, তকে তুমি বদি ধন্ত না কর, 
তৰে তোমার কোন তাড়া ন! থাকতে পারে কিন্ত আমার তে। আর উপায় নাই। 

চল চলরে ভবরা! কমল পাস। 
তের! কমল গাবৈ অতি উদাস ॥ 
থোজ করত বহু বার বার। 

তন বন ফুল্যো ডার ডার ॥ 
দিবস চারকা স্থরংগ ফুল। 
রহিলগ মনমে লাগল শূল ॥ 
পুহপ পুরানে জৈবে সখ । 

তব ভোর! কই! লমায়ে দুখ॥ 

প্চল চল হে ভ্রমর, তোমার কমলের পাশে চল। তোমার কমল বড় উদাস 
সুরে গান কচ্চে। বারবার সে তোমার খোজ করচে, তার তন্ুবন খানি যে ডালে 
ভালে পু্শ্পিত হয়ে উঠেছে। কিস্তৃ হায় সে সুন্দর মনোহর ফুল যে দিন চারেকের 
অন্ত, সেই জন্তই তো! মনের মধ্যে বেদনা লেগই আছে। এই ফুল পুরোনে। হলেই 
শুকিয়ে যাবে। তখন হে ভ্রমর, এই ছঃখ মিটবে কিসে! কোথায় এই ছুঃখরাখ্বার 
জায়গা হবে!” 

এই জীবনটা যে শাখায় শাখার পুশ্পিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের ভ্রমর কোথায়? 
এই জন্তেই চার মনের মধ্যে ব্যথা । এই যে সে আঙ্জ বিকশিত হয়েছে, কালই ত 
সে পুরাতর ছয়ে যাবে, গুকিয়ে যবে, তখন হে ভ্রমর, আমি এছখ কোথার রাখব? 
এইতো৷ জসীমের জন্য সীমার কান্না। তিমি বদি বৈরাগী অনাসক্ত হয়ে থাক্তেন 
তবে ডে! আশাই ছিলন!। আমি সীমা, তিনি অসীম। কিন্তু এখানে তো ছোট বড়র 
কথ নয়, এে প্রেম। আমি ছাড়। ও তে| তার চলেন! । | 

তিনি তর বিশ্ব প্রর্কৃতিতে রাগ হলেও আমি ন! হলে তীর প্রেমস্বরূপ অসপপূর্ণ, 
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এইবে আমকে ছাড়। তার চলেন! এই তত্বটি মধ্যযুগের কৰি জ্ঞানদান বঘৈলি চমৎকার 
কবিস্তে প্রকাশ করেছেন। 
এই লোকলোকান্তরের অধীশ্বর মহোৎসব-রত। এই প্রকৃতি তার দূত। আমি 
তার এক মাত্র অতিথি। অথচ দূত এত আড়ম্বরে আস্চে যে আমি তার ধরশব্য্যই 
ফেখচি। যে হিরগ্নন পাত্রটি মতাকে ঢেকে রেখেছে ও1ই দেখ.চি। 
“হিবুণয়েন পান্ধেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্” 
এই পাত্রথানি ন| সরালে দেখি কেমন করে? দূতের আড়ম্বরই যে বাঁধ। হোলে । ' 
“'ফজরমে জব আয়া ফুলাচ 
পুষাক স্থুনহলী তেরী। 
গমক ভর জবর্বাল লগায়। 
চিত অগায়! মেরী ॥ 
ধৃপমে' হুমকে1 কির] উদ্দাসা 
কা! পীড় দুর সমায়!। 
গায়া গেরুয়! স্বর মঘরবী 
মরনস। রৈন আয়। ॥ 
কাগজ কালা হঃফ ডজাল! 
কয ভারী খত পারা। 
ইত্তী রৌনক কেযারে য়লচী 
তূহি যাদ তুলার ॥ 
ভারা জলস| আজম দারত 
তুহী ইক মেহমান। 
খন্ধ খকমে' খত হৈ ফৈলী 
মগরুর হুম ফরমান ॥” 
প্রভাতে যখন এলে হে দূত, হখন তোষার সোনালী পোযাক। পুম্পগন্ধে ভর! 
পৰনের স্থরতি নিশ্বাস লাগাইয়। আমার চিত্তকে জাগাইলে। মধাহু রৌদ্রে আমাকে 
উদ্ান করিলে । আকাশের দিগন্তের চক্রব!লে কি এক বাথ। যেন তুমি ভয়ে রেখেছ। 
(প্রভাতে তোমার সোনার পোধাকে। স্থরভিগন্ধে সুগ্ধ হলাম, তোমার ঘার্তী গুনবার 
অবনর আর হোল না। মধ্যাহ্ে তোমার উদান আকাশই দেখতে লাগগাম। তাই আফার 
মন বৈরাগ্যে ভরে গেল )। সন্ধ্যার সময় গেরুয়! সান্ধ্য সুর পশ্চিমাকাশে গাইলে, মরণের 
হত সাত্ি এলো!। তার পর একখানি পন্জ দিলে--তার কাঁগঞ্খাঁনা৷ কালে তার উপর 
আগুনের মত জ্যোতিষ্ষের অক্ষরগুদল! জলচে। কি বিরাট পত্রধানি পেলান। হে. দু! 
এত স্কাত়ত্বর কেন তোমার ? তোমাকে দেখেই তে। আমার মন তুলে গেলে তুমি 
ধার দত তীর বার্তাটি আর বুঝতেই পেলাম ন|। 
দূত (বিশ্ব প্রকৃতি) বল্লেন “বিএট তার সভা, মহামহোৎ্সব তিনি করচেন, তুমি 
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তাতে একমাত্র অতিথি। তাই লোকে লোবাস্তরে পত্রথানি আমি ছড়িয়ে ধরেছি। যেন 
তোমার নজরে পড়ে, আর একমাত্র অতিথির দত জ্দামি গর্রিত। তাই আমার এই আড়্বর। 
তোমার কছে কি আমি দীন বেশে আস্তে পারি? * | 

তাই বুঝতে পারি আমি ছাড়া তার বিশ্ব মহোৎসব অচল হয়ে রয়েছে। আমার 
জন্তও [তনি ব্যগ্র। আমাকে পাবেন বলেই তিনি ভিথাগী হয়ে বেরিয়েছেন। 


"তোহি মোহি লগন লগায়ে রে ফকীরর।। 
সোরতছি মৈ' অপনে মন্দিরমে 
শবমার জগায়ে রে ফকীর্র। ॥ 
বুড়তহী মৈ ভবকে দাগরমে' 
বহিয়। পকড় সমঝায়ে রে ফকারব। ॥ 
একৈ বচন দূজৈ বচন নহী 
তুম মোসে বন্দ ছুড়ায়ে রে ফকারব! ॥ 
কহৈ কবীর সুনে। ভাই সাধো 
প্রাণন প্রাণ লগ।য়ে রে ফকীরব। ॥ 
হে ফকার, তোমাতে ও আমাতে যে প্রেমের বাধন বেধেছে! আপন মন্দিরে শুয়েছিলাম, 
নুরের আঘাতে জেগে উঠেছি। ভবসাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, হাতখান ধরে আমাকে বাচিয়ে 
গিলে, হে ফকীর! একটি মাত্র কথা কইলে আর দ্বিতীয় কোনে! কথাই নেই, আমার সব বাধন 
অমনি ছুটে গেল, হে ফকীর ! কবীর বলেন, হে ফকীর, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ লাগালে ।” 
হয় তো! তাঁকে দেখিনি, তবু তার সুর শুনেই প্রাথ উদাসী। আমার ফকীর যিনি 
আমার জন্য ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়েছেন তাঁকে কি আমি ফেলতে পারি? তাকে আমার 
অদ্দেয় কি হতে পারে? 
“মের ফকীরবা মাংগি জায় 
মৈ' তে। দেখু ন পৌলেটী। 
মংগনসে ক। মাংগিয়ে 
বিন মাংগে জে! দেয়। 
কৈ কবীর মৈ' হৌ রাহী কো 
হোনী হোয় সো হো ॥* 
আমার ফকীর ভিক্ষা করে চলেছেন, আমি তে! দেখতেও পেলাম না। ভিক্ষুকের কাছে 
আবার কিসের ভিক্ষা, না চাহিতেই যে দেয়? কবীর বলেন, জামি তীরি, বা হবার তয় ছোক 
না কেন। 
তুমি আমার সব কেড়ে নিয়ে ভিখারী করে আজ আমার কাছে ভিক্ষ! চাচ্ছ। আজ আর 
মামার তে| কিচ্ছু দেই, আঁজ আমাকেই দিতে হবে। তিনি কত যুগ ধরে জীবন ছুদ্ারে 
দাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন। আজ এখন গোলমাল করবার সময় নয়। 
“জীব মহুলমে' শির পন্থনর। 
কা করত উনমাদদরে। 
পহ্'ছ! দের। করিলে সের! 
রৈন চলী আরতরে ॥ 
জুগন ভগন করৈ পতীছন 
সাহবক] দিল লাগারে। 
নৃবঝত নাহা পরম সুখ সাগর 
বিন। গ্রেম টৰরাগ রে॥ 





৪৯৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য। | 


কহত কবীর সুনে! ভাই সাধে! 
পার। অচল সোহাগ রে॥” 

“জীবন মন্দিরে রশি আজ অতিথি অ!জ €কাথাযর় গোলমাল কচ্চিম? দেবতা আজ 
পৌছেচেন, আঞ্গ মেব! করে নে, রাত ধে হয়ে চলে এলো। যুগযুগ তিনি যে প্রতীক্ষা 
করেছেন। তার চিত্ত আমাকে চেছেছে বলেই তো। বিন! প্রেম-বৈরাগ্যে সেই পরম সুখ 
সাগরকে দেখাই যায় না। কবীর বলেন অচল €সীভাগ্য মাজ মিলেছে ।* 

আজকে গোলমাল. করবার সময় নয়। আজ তাঁকে সেবা কর। প্রেম-বৈরাগ্য বিন। সে 
পরমানন্দ সাগর দেখতে পাবে না আজ তাকে সব দিয়ে ধন্য হও। প্রদীপ, শিখাতে আত্মদান 
করে ধন্য । নী, সমুদ্রে আপনাকে ডুবিয়ে ধন্য, ফুল বিকশিত হয়ে সৌরভ লুটিয়ে দিয়ে 
ধনা, হুধ্য জর্তে জলতে জ্যোতি দান করে ধন্য । এই দান বিন, এই জাল! বিন। জীবন 
ব্র্থ। আজ সর্বস্ব দিয়ে ধন্য হও। 

“আঞঙ্গকে দিন মৈ জাউ বপিহারী। 
পাতম সাব আয়ে মেরে পুন। | 
ঘর আংগন লগৈ সুহোৌন! ॥ 

সব প্যাস লগৈ মাংগন গারন। 

ভয়ে মগন লখি ছবি মন ভারন ॥ 
চরন পথার বদন নিহার। 

তন মন ধন সব সাঈ' পর বার ॥ 
স্থরত লগী সত্ত নামকী আসা। 
কঙ্ঠে কবীর দাসনকে দাস! ॥” 

“্বলিহারী যাই আমি আজকের িনের। আজ প্রিরতম আমার ঘরে অতিথি এসেছেন। 
ঘর বাহির (অঙ্গন) আঞ্ধ কি শোভাই পাচ্চে! সব তৃষ্ণ। আজ তৃপ্ত হয়ে মঙ্গল গাইতে 
লেগেছে । মনোহর তার রূপ দেখে মন কোথায় ডুবে গেছে! তার চরণ ধোয়াবো, বদনখানি 
গ্নেখবো, তনুমনধন সব তাকে উৎসর্গ করবো! । প্রেম যে লেগেছে, সত্য নামের তৃষ্ 
জেগেছে । দাসের দাস কবীর এই কথ! আজ বলছেন।” 

এই তো] সাধনা! । আমার প্রেম তার প্রেমে পুর্ণ । তার প্রেমও আমার প্রেম ছাড়া 
অপূর্ণ। তাই তিনি অসীম ধৈর্ধে আমার জীবন মন্দিরের দ্বারে দীড়িয়ে আছেন। এক 
বার সেই ভিথারীর করুণ নয়ন ছুটি যদি চেয়ে দেখ তবে সৰ ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে 
হবে। কত যুগ আর তাকে গাড় কাঁরয়ে রাখবে? দেখ আমার ফকির আজ আমাকেই 
ভিক্ষা করে উদাদ গান গাইতে গাইতে চলেছেন। আমার অন্তরের অন্তরে সে সুর 
গিয়ে বেজেছে। 

স্রীক্ষিতিযোহন সেন । 


বন্দী বায়ুর জবানবন্দী | 


হুজুর! কতকগুলি বিদ্রোহী মোপ্রা! মরেছে ঝলে এত ঠৈ চৈ কেন জানি না। 
যারা বারো মাস মরে তারাই মরেছে । আমাকে মারতে গেলেই ত মৃদু অনিবাধা। 
দোহাই ধন্দাবগ্ার! আমার অযাচিত সাক্ষটুকু টুকে রাখবেন; আমার কথাগুলি 
আনামী পক্ষের কাজে লাগবে ।*. আলামীর বারিষ্টারকে ঞগ্ধের। ক'রতে দিবেন কা? 
আমি তীাহারই সাহায্য ক'রব। খুনের দায়ী আর কেউ নয় আমি। সত্তর জন 
মাত্র মরেছে) আমার কথা যদি দেশ লা শোনে, আমি দেশ জনশুগ্ঠ কক্মব। 


মাঘ, ১৩২৯1 বন্দী বায়ুর জবানবন্দী ৪৯৭ 


শোধণজনিত দারিদ্র্য, বন্তাজনিত ছিক্ষঃ এদের ভিতর আমার সমকক্ষ বীর কে? 
অ্নদের প্রধান অন্ গ্যাস, কিন্ত সেই কম রোধ করবার জনা মুখোস প্রস্তত 
হয়েছে। আমার প্রধান অস্ত্রের আকার এই-_-0 051 নাম কানু ডাক্পাইভ। এই 
অস্ত্র থেকে রক্ষা ক'রতে পারে এমন মুখোন স্ৃট্ি ভয় নাই। বলতে পায়েন, তুমি যদি 
এত বড় বীর, তোমাকে ঘরের বা! মালগাড়ীর ভিতর বন্দী করে কেমন করে? এই কথার 
উত্তর এই, আমি আন্ত থাকলে কারুর সাঁধা ছিল না অমাকে পরাস্ত করে। আপনি বিদেশী 
বিচারক, জানেন ন| এ হিংস্ক কপট দেবরাজ ইন্দ্র আমার মায়ের পেটে ঢুকে 
আমাকে উনপঞ্চাশ টুকরো! করেছে। প্রমাণ চাই? ব'মন পুরুপের ৬৮ অধ্যায় দাখিল 
করচি। আমার ম! দৈত্যরাজপত্বী দিতি। আমি যখন তার গর্ভে, ইন্দ্র জান্তে 
পারলে আমি রড় হ'য়ে সব দেবতাদের ঘুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে শর্ণ দখল করব। তাই 
বন্ধুত্বর ভাণ করে আমাদের বাঁড়ী হল। রাত্রিকালে একদিন ম। ঘুম চেতন, 
এমন সময় তার পেটে ঢুকে বজ্‌ দিয়ে আমাকে সাতটুকরে! ক'রে ফেল্লে। এই সাত 
টুকরে! যখন একসঙ্গে কানন জুড়ে দিলে ইন্দ্র ঘর্থর শব্দে ব্জ ঘুরিয়ে. বললে “্ম! 
রুদন্ব।” এই বগে এক এক টুকরোকে আবার সাত সাত টুর করে ফেবলুলে। 
তাই আমর! হল!ম উনপঞ্চাশ ভাই। “ম| রুদম্ব* ব'লে নাম হদ্র মারৎ। আজ আস্ত 
থকূলে সমস্ত পৃথিবীট। ওলট পালট ক'রে দিতে পারতুম টুকরে! টুকরে! হয়েছি বলেই 
সহজে ধর! পড়ি। তাই আপনাদের এন্দজ সাহেব আমাকে ১১৭৭ নং মালগাড়ীতে 
বন্দী ক'রেছিলেন। আচ্ছ। উনি কি দেই ইন্দ্রের বংশজ, তাই নাম হয়েছে এন্্রজ? 
যাহোক্‌, বন্দী হয়ে আমি চুপ ক'রে বসেথাকিন!) বিষাক্ক অন্ত্রগড়ি। ইন্ত্রবশঙ্কে 
পেলাম না, পেলে তখনই মোপ্লাদের সহযাত্রঃ ক'রে দিতাম। বোক। ডাক্তারগুলোকে 
মিছি মিছি জেরা ক'রে ব্যতিব্যপ্ত করবেন না। আমার অস্ত্রের বিক্রম আমার কাছে 
জেনে নিন। নবেম্বর মাসের ২২ তারিখে অমুতবাজারে বেরিয়েছিল গাড়ীখানার মাপ 
১৮ফুট ৮ ৯ফুট ৮ ৭॥৯ ফুট | ১৬২ বর্গ ফুটে কেমন করে ১০০ জন সারজোয়ান মোগ্রা 
বসে গেল, সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অস্কশান্ত্রের হাতে । দেড় (১৬২) বর্গফুটের 
ভিতর যে এক একজন মোপ্লাকে বসাতে পেরেছে দে একজন বড় ওন্তাদ সে বিষয় 
সন্দেহ নাই। যাহোক আমি প্রত্যেককে আমার ১২*১৫ ঘনফুট স্থ'ন ছেড়ে দিয়েছি। 
প্রত্যেকে ২৪ ঘণ্টায় ফুস্ফুদ্‌ ও চর্ম্হিদ্র দিয়ে ১২ থেকে ১৬ ঘন ফুট কার্বন ডায়ক্সইড. 
গ্যাস নির্গত করে। এই হিসাবে এক ঘণ্টায় ১০০ জনের শরীর থেকে ৫০ থেকে ৬৫ খন 
ফুট এ বিষ নির্গত হন্। মালগাড়ীথানি টিরু8 &্েশন ছাড়ে সকাল ৩1৩৩ মিনিটে এবং 
পদানুর ষ্টেশনে পৌছেছে ১২:৩৫ নিনিটে | ইতিমধ্যে ৩০০ থেকে ৩৯* ঘনফুট পরিমিত প্রকাণ্ড 
মারণাস্ত্র গ্রস্তত করেহি। অ'মার ১০০০ঘনফুট ঠ্ষি জমলেই মৃত্য অন্ঠন্তাবী। হাজারে 
১০৫ ্নফুট বিষ জমলেই আমি মাচুষর মাথা! খেতে পারি, ০ ঘনফুট পেলেই হংপিণ্ডের 
পিগু চটুকান যায়। আধ ঘণ্টার পর যখন বিষের পরিমাণ হল শতকর! ১০, তখন 
আমার পাল্লায় যারা! পড়েছিল তাদের অবস্থ। বর্ণনাতীত। কাপড় নিংড়ে নিজেদের ঘাম 
খেয়েছিল, জীবিত ৩০ জনের জধানবন্দীতে তা জান্তে পেরেংছন। 

আমাকে বন্দী করলে জীব জন্বর উপর আমি কি ভাবে অস্ত্র চালাই তা জেনেও 
মানুষ কাজের সময় কথাট! ভুলে যায়। ১৮০৫ সালে অষ্টলিজ যুদ্ধে (489690115 ) 
৩০০ করুষ ও অষ্ট্রীয় বন্দী ফরাশীশকর্তৃক একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ হয়েছিল) তার 
ভিতর ২৬* জন এ বিষের দরুণ মার! বায়। কামাধ্য বাবুর স্বাস্থারক্ষায় আছে, 
১৮৭ সালে ইংরেজের৷ অনেকগুলি দিপাহীকে অমৃতসহরে একটি ক্ষুত্র' গোল ঘরে বন্ধ 
ক'রে রেখেছিলেন, তার ভিতর এ বিষাক্ত অস্ত্রে ৪৫ জন নিহত হয়। এবদ! হলও 
দেশ- হ'তে ৬৪* টী ভেড়া! জাহাজের ভিতর কামরায় অন্ধি সন্ধি বন্ধ করে পাঠিয়েছিল। 


৪৯৮ নব্য ভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 


তাদের একটাও বাঁচল ন। 'অন্ধকৃপ হত্যার কথ! ত ছেড়েই দিলাঘ, কারণ আপনাদেরই 
একজন. পাদ্রী বলেছেন ঘটনাটা কল্পন! মাত্র। 
' পিতামহ ব্রক্গ! বলেছেন-_ « 
প্যুয়ধ* দেবা ভবিষ্যধ্বং 
বায়বোত্স্বরচারিণঃ” 
আমরা আকাশ বিহারী দ্বেবত।। আপনি আজ থেকে বড় লাটকে বলে একটা 
সকুম জারি করিয়ে নিন, আমাকে যেন কেউ অন্ষি সঞ্ধি বন্ধ ক'রে ন। রাখে। 
ম। লক্মীগুলিকে বন্ধনদশাগ্রস্ত-আমার নিকট যখন ছেড়ে দেয়, সেই পরদানিশীদের অবস্থা 
আমি কি করি, তা আপনি বেশ জানেন। শিশুটী ভূষিষ্ঠ হ'লে, তার ঘরটার দোর 
জানাল! বন্ধ ক'রে যখন কাঠ জালিয়ে দেওয়া হয়, তখন কাখ্ন্‌ ডারক্াইভের বড় 
তাই কাবন্‌ মনক্সাইড. তার ম| মাসীকে মুহুর্তের মধো যমালয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে, 
এক্সপ ছটন। অনেক হয়েছে। যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু যে এত ৰেড়ে চলেছে, আর শ্রীলো- 
কের] এতে ফে. বেশী মরে, তার কারণও আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা । আহ।! 
ভগবান মালী নান! ফুলের গাছে স।জিয়ে দিয়েছেন কুঞ্জটা; যানুষ তাকে খন বেড় 
দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘরের ভিতর বন্দী করেছে । কশি না ফুটতেই ফুল সব বরে 
পড়ল। তাই কৰি উচ্চৈঃস্থৰে গাহিলেন £ 
ভাঙ্গ রে বেড়া ঘন ঢাক 
ভাঙ্গ রে বেড়! ঘন ঢাকা 
শোন ন৷ কি ডাকাডাকি 
করে হাওয়া! অরুণ-মাথ। ॥ 
মাণী দিয়ে সাজাইয়ে 
নান! ফুলের তরুপুঞ্জে। 
উঠতে কলি ঢেকে দিলি, 
ঘন বেড়ায় সে নিকুণঝে ॥ 
আম্‌তে দেরে এমন ভোরে 
মুক্ত বাতাস আকাশ ফাঁক! । 
হাসি হাসি ফুলের রাশি 
ভরাকৃ রূপে তরু শাখা ॥ 
বাস-সম্তার নধু-ভাগ্তার 
লুটুবে অলি ফুটুলে কলি। 
হাসি হাসি দেখবে আসি 
প্রেম বিছালী কুগ্তমালী ॥ ৬ 
নানাবিধ কুপ্রথার ঘন অচলায়তনের ভিতর যখন মাস্ষের মন আবদ্ধ হরেছিল, পুরুষ 
স্্রীলোককে এবং সবল ছূর্বলকে যখন ধর্ছের দোহাই দিয়ে কুপ্রথার বন্ধ বায়ুর মধ্যে 
রুদ্ধ করেছিন, সে সমগ্নকার অবস্থা ভেবে বোধ হয় কবি এই গানটী গেয়েছিলেন। 
কথাটা; যদি কেহ খাটান, আমাকে বন্দী ক'রে রাখলে যে ফঙ্গ-ফু-কাট-পতঙ্ৃ-পশু-মানব 
সুশোভিত এই বিশ্বটী ধ্বংস হয়ে যাবে, এই কথাট। বুঝিয়ে দিয়ে গরকারের তরফ থেকে 
থরে ঘরে বেতন একট। কমিউনিক জারি কর! হন্। মুক্ত অবস্থায় আমার সংসর্গে কুঞ্জের 
'শোত] ও জাবের যে শত গুণে বৃদ্ধ পাবে সে কথাটাও যেন বল! হয়। 
দি রিকি ্ীহ্ন্মরীমোহন দা? 


৮ % 





,. *. মালকোর ভ্িশ-গ কড়া, , ৮ 


যৌবনের স্বা়াজ্য 


৮. মান্গষের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যেমন একটা নিগুঢ় এঁক্য আছে সেইরূপ, এই 
জীৰনের প্রত্যেক বিভীগেরও এক একট। বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্য ব শ্বারান্্য আছে। জীবনের 
এক বিভাগের আইনকান্থন আর এক বিভাগের উপরে চাপাইতে পারা যার না, চাপাইতে 
গেলে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এই স্বারাজ্য এবং স্বাতন্ত্য ন্ট হইয়া! যার। ইহার ফলে 
সমস্ত জীবনের সম্যক সার্থকত। লাভের ব্যাঘাত জন্মিয়। থাকে । 

যৌবনের একট! শ্বারাজ্য আছে। যৌবনের একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য 
লাভ করিতে গেলে যৌবনকে কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়! চলিতে হয়। দ্বারাজ). অর্থই 
এই যে যার! শাসিত হইবে তারাই নিজের স্বার্থকতা লাভের লোভে নিজেদের শাসন-... 
বাবস্থা! করিয়। লইয়। সেই ব্যবস্থার অধীন হইয়া চলিবে, অপরে বাহির হইতে বা! উপর হইতে 
তাহাদের উপরে কোনও আইনকানুন চাঁপাইবে না । যৌবনের স্বারাজ্যের অর্থ এইযে 
যৌবনের নিজের সার্থকতা! লাভের জন্ত যৌবন আপনি আপনার বিধিন্ষেধ গড়িয়। তুলিবে। 

যৌবন মানব জীবনের বসস্তকাল। বসন্ত সমাগমে উদ্ভিদ জগতে নুতন প্রাণত| ফুটিয়! 
উঠে, যৌবনের সংস্পশে মানুষের মধ্যেও ইহাই ঘটে। মানুষ তখন নিজের ত্বিতরে: রর 
জীবনের উচ্ছ'পিত তরঙ্গাভিঘাঁত অস্থভব করিয়া অপূর্ব স্র্তিতে অজ্ঞাত জীবনপথে অত্র. 
হইতে আরন্ত করে। যৌবনের নিশ্বাদে মানুষের ইন্দ্রিয়দকল অভূতপূর্ব তেজে প্ররিপূর্ণ 
হইয়। উ ঠ। শরীরে নূতন আভ।, ইন্দ্র সকপের নূতন চাঞ্চল্য, মনে নূতন মাদকতা, চিন্তে 
নুতন আশা ও উদ্যম জাগিয়। উঠে। মানুষ তখন আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার: 
ব্যাকুণ হুয়। বিশ্বের সমুদয় ভোগ্যকে অধিকার করিবার জন্ত ইন্দ্িয়পকল তখন চা দিকে 
ছুটিয়! চলিতে চাহে । ইহাই যৌবনের লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখিয়াই পুরাতন নীতিবাদিরা . 
যৌবনকে বিষমকাঁল ঝলক! বলিয়াছেন। কিস্তু যৌবনের এসকল চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিলে 
চল্লিবে না, চাপিক্স! রাখাও সম্ভব নছে। এসকল চাঞ্চল্য যে লক্ষ্যের সাড়। পাইর়1 তাহার দিকে 
ছুটির! যাইতে চাহে, সেই লক্ষাটিকে ভাল করিয়! ধরিয়। সেই লক্ষ্যলাভের জন্ত যৌবনের 
নিজের প্রকৃতি অন্ুযারী যদি এসকল ব্যবস্থা করিতে পারা ষাঁয় তাহ! হইলেই প্রকৃত পক্ষে 
যৌবনকে তাহার নিজের ম্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব হয়। যৌবন সাধনের ইহাই 
মূল সুত্র । | 

যৌবনের প্রধান লক্ষণ নবঙ্জাগ্রত নজিয়গ্ামের চাঞ্চল্য । এই চঞ্চল ইন্জরিয়গ্রামকে 

যত রাখিবার জন্তই পুরাতন নীতিবাদিরা যৌবনের বিবিধ বিধিব্যবস্থার স্সাক্বোজন 

করিয়াছিলেন কিন্তু যৌবনের শ্বারাজর উপরে এসকল বিশিব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতৈ “; 
পারেন নাই বলিয়া! অধিকাংশ স্থলে তাহাদের বাঁধন ছিড়িয়! যৌবন আপনার ১৮০ ৭ 
এবং অজ্ঞত! ও জন্ধতা বশতঃ অনেক সময় পথ হারাইয়। নিজের এজি লতা: 8৯ আহরণ . 
করিয়াছে।- যৌবনের সাধনার আলোচনাতে দকলের আগে আমারিগুঃক কু এইুকথাটা বরের. 
চলিতে হুইবে। 





৫৯১ নব্যভারত  [চস্থারিশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 


যৌব্নের ইঙ্গিতে মানুষের ইন্জিয়গ্রাম নৃতনপ্রাণভাতে ন্ফুরিত হইয়! উঠে। এই ইন্জিয়- 
গ্রামের লক্ষ্য বিষয় ভোগ কর! | যৌবনের সতেজ ইন্দ্রিয়সকল এই ভোগের লোভেই চারিদিকে 
ছুটিয়। বেড়ায়। এই ভোগটা কিছু নয় বলিলে সে শুনিবে লন) কেন ন! তাহার ইন্দিয়দকল: 
ভোগে যে আনন্দ আছে তাহার সন্ধ!ন পাইয়াছে। ভোগ্য-বিষয়ের সাক্ষাৎক।রের পূর্বেই নিজের 
ভিতরে সেই ভোগের আননের ইঙ্গিত পাইয়াছে। সুতরাং যৌবন যাহা আপনার অনুভবে 
ধরিয়াছে, বাহিরের আদেশে বা উপদেশে সে সহজে ও স্বেচ্ছায় তাহা ছাঁড়িবে না, ছাড়িতে 
পারিবে না। যৌবনকে নিবৃত্তির পথে চালান সহ্জও নয়, ভালও নয়। প্রবৃত্তির পথে 
চালাইয়াই তাহাকে যতটা! প্রয়োজন প্রবৃত্তির সার্থকতার জন্যই ততট! নিবৃত্তির সগধনে নিয়োগ 
করিতি-হইবে। যৌবন চাছে ভোগ।. কিন্তু ভোগের যে একট! আইনকানুন আছে; ইহ! 
'জানে না। এই আইন-কামুনট। ধে কি, যৌবনের শিক্ষার ভার যাহারা হাতে লইবেন, 
ক্াহাদিগকে সকলের আগে ইহাই বুঝাইয়। দিতে হইবে। 

ভোগের আইনের প্রথম ধার।, অসংযত ভোগে ভোগ হয় না, আনন খুঁজিতে যাইয়া 
অদংযত ভোগী সর্বদাই বিষাদ আহরণ করে। সংযম ব্যতিরেকে ভোগ আনন্দদান কমিতে 
পারে না, আনন্দের মরীচিকার প্রকাশ করিয়! ভোগ বস্থ কেবল তৃষ্ণাই বাড়াইয়। দেয়। 

ভোগের এই আইনের দ্বিতীয় ধার] এই, ভোগের জন্য বীর্যের প্রয়োজন। বীর্ধা 
অর্থ ইন্জিয়ের তেজ ও শক্তি। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে এই তেজ ও শক্তি রক্ষা হয় না। 
ংযমের দ্বারাই এই তেজ ও শক্তি ব|বীর্ধা রক্ষিত এবং বর্ধিত হইয়া খাকে। মুতরাং 
ইন্রিহভোগের প্রয়োজনেই ইঞ্জ্রিয়ের সং্যমসাধন প্রয়ো৷জনীয়। ৮ 

ডগ আইনের তৃতীয় ধার! এই, ইন্দ্রিয় সকল যদিও পরিমিত বিষয়ের প্রতিই দর্বদ] 
সী যু কিন্তু এই সকল বিষয় ভোগের লালসামাত্রই বাঁড়াইয়। দেয়, এই লালসার সম্যক্‌ 
গরিতৃপ্রিদান করিতে পারে ল। ভে!গের লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু মন যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে 
যাইয়! ইন্ছিয়ের দ্র! ভোগ্যবস্তকে গ্রহণ করিস! মুগপং তাহাকে ছাড়াইয়। যাইয়। বিষয় এবং 
 ইঙ্জিয়ের অতীত যে ভাবরাজ্য তাহাতে না পৌছায় ততক্ষণ ইন্জ্িয় ভোগে জীব ইন্ডিয়ের তির 
দিয়াই নিয়ত যে আনন্দ অন্বেষণ করে সে আনন্ব পায় না। ইন্জরিয়ের ভিতর দিয়! বিষয়কে 
গ্রহণ করিয়! অতীন্দ্িয় রান্দ্যে পৌছিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় ভোগের যথার্থ সার্থকতা! সম্পাদিত 
হয়। নুৃতরাং কেবল ইন্জিয়ের হাত ধরিয়! বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিলে, প্রকৃত বিষয় ভোগ হয় 
না। ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগের করণ ব1 যন্ত্র মাত্র। -ইন্ট্রিয় বিষয়ের ভোক্ত। নহে। অতীন্দিয় 
যে আত্ম! তাহাই একমাত্র ভোক্তা । আর আত্মা নিজের অধিকারে থাকিয়াই কেৎল আপনার 
ভোগ্যকে' গ্রহণ করিতে পারে। স্থতরাঁং ভোগা বিষয় যতক্ষণ পর্যযস্ত আত্মার ভূমিতে 
যায়! ন! উঠিম়াছে, অর্থাৎ, আমর! যতক্ষণ তাহাকে 10981159 এবং 8[)101008]186 করিতে ন! 
পারিয়া্জি ততঙ্গণ পর্যন্ত আমাদের সত্য যে ভোগ তাহ! হয় না । ভোগা বিষয়কে এইরূপে 
আব্বার “ভু তুলি: পাওয়া! ব1! 10981186 এবং 81)1716981199 করাকে আমাদেরও দেশের 
লাধটুকর! ভাবুরুগঠন, কুহিয়াছেন। বিষন্নকে ভাবরাজ্যে প্রতিষ্টিত করাই তাবাঁগঠনের 
উদ্েশ্ী। সএই ভাব কথাটার 4রট। বিশিষ্ট অর্থ আছে। এই ভাব খেয়াল নহে; ইহ! 


মাঘ, ১৩২৯ ] যৌবনের স্বারাজ্য ৫৯১ 


কল্পন। নহে; ভাব ইংরাজীতে যাঁহাঁকে 109 কহে তাহ! নহে 3 61706101, নহে, 80111100000 
নহে। খেয়াল, কল্পনা, 1169, 67008107 ব ৪076101676 এর জন্য চিত্তের নির্বিকার অব- 
স্থালীভ আবশ্তক নহে। কিন্তু আমাদের প্রাচীনের! কহিয়াছেন যে যতক্ষণ চিত্তের এই 
নির্বিকার অবস্থা ন। লাভ হইরাছে, ততক্ষণ ভাবেব জন্ম হয় না। 

নির্বিকারাজ্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিকারঃ | 

চিত্ত নির্বিকার অবস্থ। প্রাঞ্ধ হইলে পরে তাহাতে যে প্রথম বিকারের প্রকাশ হয়, 
তাহাই ভাব। ইন্জরিয়ের বিষয় বিস্তামানেও যখন চিত্ত কোনও প্রকারের বিকার প্রাপ্ত 
হয় না, তখনই তাহার এই নির্বিকার অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থাতে মাঙ্ষ ইন্জরিয় 
প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার! বিষয়ের গুণাগুণ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহাতে তাহার" চিত্তের 
সমতা নষ্ট হয় না। প্রতাক্ষ বিষয় ভোগের লালসায় সে চঞ্চল হইয়া উঠে না। ভোগ্য 

বিষয় বিদ্যমানেও কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয় চাঞ্চলা হয় না। এই অবস্থায় যখন ?স 
ভোগ। বিষয়ে 10921156 ব। 50171091150 করিতে পারে, তখন তাহার নির্বিকারু,চিত্তে এই 
আধাত্বিক ভোগের ভূমিতে ভাবাঙ্গগঠনের সাহাধ্যে ষে প্রথম বিকার উপস্থিত হয় তাহাকেই 
তাব কহে। এই ভাবের ভূমিতেই কেবল সত্য ভোগ হইযা থাকে। এইখানে বিষয় 
সাক্ষ।ৎক!রে ইন্ছিয় লালদার উদ্দ্রক হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ে এবং অতীন্দ্রয়ে অপূর্ব মাখামাখি 
হুইয়। প্রকু 5 রসের স্থষ্টি করিয়। মানু.ষর তোগপশিপাপাকে সার্থক করিয়। তুলে। 

র্ষর্য্য ব্যতিরেকে চিত্তের এই নির্বিকার অবস্থ। লাভ সচরাচর সম্ভব হয় না) আর. 
এই ব্রন্ধ5র্ষোর$ মূল সাধব-_শুক্রধারণ। যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যৌন প্রবৃত্তি. 
জাগিয়। উঠে। আর এই প্রবৃত্তি,ক অপংযত ভাবে যথ! পথে যাইতে দিলে যৌবন আপনার 
সার্থকত| কিছুতেই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি যে তোগের জন্য দিক্‌ বিদিক্‌ 
জ্ঞানশন্ত হইয়। ছুটয়। বেড়াইতে চাহে, সে ভোগ পর্ধান্ত তাহার ভাগ্যে সম্ভব হয়না।. 
আসক্ের ভোগে আধিকার নাই। স্থৃতরাং অপংযত যৌন প্রবৃত্তির পরিচালন। শরীরের শৃক্তি 
নষ্ট করিয়! মাহুষকে নিববর্যা করিয়। তোলে । নিবরবার্যের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতু্র্গের 
কোনওট! লাতই ভাগ্যে ঘটে না। কেবল ধশ্মের খাতিরে নহে, কিন্তু ভোগের খাতিরেও 
গুক্রধারণ এবং বীর্যাসাধন অত্যাবশ্যক | শরীরের শক্তি লাভ এবং আযুক্কালের পরিমাণ 
বৃদ্ধি বাহ! শারীর সাধনের মুল সাঁধা শুক্ররক্ষ! ব! বীর্য ধারণ ব্যতীত তাহ! অসাধ্য হুইয়া পড়ে । 
এইটি বুঝিয্নাই আমাদের প্রাীনের। ব্রহ্ম্য্য আশ্রমের উপরে মাহ্থষের জীবনটাকে গড়ি! 
তুলিতে গিয়াছিলেন। বত্রিশ বা চল্লিশ বদর পর্যন্ত এই ব্রন্ধচর্ধ্য আশ্রমে বাঁস করিয়া এবং 

এই আশ্রম বিহিত সাধন অবলম্বন করিয়! পরে ন্নাতক হইয়া বিবাহ করিয়! বংশরগ্ষ! ও 
সমাজধর্্ম প্রতিপালনের জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহাই গ্রাচীনকালের আদর্শ:ছিল। 
যৌবনের মাধন করিতে হইলে আমাদিগকে দেশ, কাল, পাত্রের উপযোগী কি আজিও 
এই আদর্শের অনুরণ করিতে হইবে। | 

যৌবন চায় শরীরে শক্তি। যৌবন চায় শরীরের স্বাস্থা।১গার নন চাচ্ছে লী 
পৌন্ধ্য। যৌবন নিজের মধ্যে এগুলিকে ফুটাইয়। তুলিবার ভু, ালাদ্ধিত।.. .যৌবনৈর 


£০২ নব্যতারত | চত্ব।রিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা! । 


এই ম্বাভাবিকী লালসাকে নষ্ট করিলে চলিবে ন!, উপেক্ষা করিলেও চলিবে না । 
সয়তানের ছলাকল! বলিয়া যৌবনের এই সহজ গ্রবৃত্তিকে বজ্জন করিবার উপদেশ দিলেঞ্জ 
চলিবে না। এখানে যৌবনকে সেই পথ দেখাইয়! দিতে হইবে, যে পথে তাহার শক্তি, স্বাস্থা 
এবং লৌন্দধ্য লাভ সম্ভব হইবে । সে পথই মোটের উপরে ব্রহ্ষচর্য্যের পথ | 

্রশ্ষচর্য্ের নিয়ম ছুই ভাগে পরিপূর্ণ হয়। এক শারীরিক, অপর মানপিক। শারীরিক 
্র্ষচর্য্য সাধন প্রথমে । ইহাঁরই উপরে মানুষের সৌর্ধা এবং সংযমের প্রতিষ্ঠা হয়। সংঘম 
কেবল মনের ধর্ম নহে, শরীরেরও ধর্ম বটে। শরীরের 'ধাতু'র প্রসন্নতা ন৷ হইলে মনের 
সংষমপাভ সম্ভব হয় না। আবার দেহের অভ্যন্তরস্থ সাযুদকল স্থির এবং ল্গিগ্ধ না থাকিলে 
অকারণে বা অঠি সামান্ত কারণে যখন তখন স্নাযুপকল চঞ্চল হইয়! উঠিলে মনের 
ংযমলা 5 অপাধ্য হয়। সুতরাং স্বাযুমগুলের হ্থর্য্য এবং স্সিগ্ধত| রক্ষা! করিবার জন্ত সাধনায় 
অবলম্বন করিতে হয়। স্বায়ুঘগ্ুলের হ্যা ও ্নিগ্বত নষ্ট হয়, এক শারীরিক উত্তেজনায়, 
আর ধানপিক উত্তেজনায় । শারীরিক উত্তেজন! আঁদে আহার বিহারের, শয্যামনভোজনাদির 
অনাচার ব! বথেচ্ছাচার হইতে । অতএব শধ্যাসনভোজনাদি বিষয়ে আচার বিচার না 
মানিত্সা চলিলে ব্রক্ষচর্যোর নিয়মভঙ্গ হয়। এমন সকল খান্ধ আছে যাহা! খাইলে 
স্নায়বীয় উত্তেজন] উৎপন্ন হয়। সেজাতীয় খাগ্য বর্জন কর বিহিত। ইহা মুসার বা অনুর 
আদেশ নহে। ইহ! প্রত্যেক মানুষের নিজের প্রকৃতিরই নিয়ম । তারপর য।হ। খাইলে 
প্রব্গণ নিবন্ধন কোনও প্রকারের স্নায়বীয় উত্তেজনার আশক্ক। থাকে না, ভাহাও অযথা! 
পরিমাণে ভোক্পন করিলে ন্নাযুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তোলে। স্থৃতরাং, কেবল খ'গ্ভাখাস্য 
বিচার করিলেই চলিবে ন।) যাহ! খাগ্ধ তাহার বাবার এবং ভো'গেও সংযম রক্ষা করিয়া 
চলিতে হইবে । শযাদনাদি সমন্বন্ধেও অনুবূপ নিয়মই বিহিত। এই ভাবে আছার বিহারাদি 
সম্বন্ধে, এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার ফলে স্নাযুমণ্ডল শ্নিগ্ধ থাকে, শরীর 
প্রকুতিস্থ রহে, বীর্ধয রক্ষিত হয়, স্বাস্থ্য এবং শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং মকলে মিলিয়া মানুষের 
আযূঙ্কালকে বাড়াইয়া দেয়। ইহাই মোটামুটি ব্রদ্মচর্ধ্ের শারীর-সাধন। 

বক্ষগর্ধোর মানস লাধনও এ এক লক্ষ্য ধরিয়াই চলে। শরীরের উপরে যেমন মনের অব 
নির্ভর করে, সেইরূপ মনের অবস্থার পারাও শরীরের অবস্থ। স্বল্লবিস্তর পরিবর্ঠিত হইয়] থাকে | 
মনের প্রধান ধর চিন্ত| এবং ধ্যান। যে সকল বিষয়ের, চিন্তাতে এবং ধ্যানেতে স্নায়বীয় 
উত্তেঙ্গনার আশঙ্কা! থাকে, যাহাতে বীর্ধযস্থণনের সম্ভাবন। রহে, যাহাতে ইন্ড্রিয়দিগকে শিথিল 
এবং শরীর৫ক অপটু করিয়া! তুলে ধৌবনস্ুমত ভোগ এবং আনন্দ লাভের জন্যই সে সকল 
চিন্ত| ও ধ্যানকে বর্জন করা আবশ্তক। আর যে সঙ্গ করিলে, ঘে সকল দৃশ্ঠ দেখিলে 
শখাঙ্জি শুনিলে মনের, চিন্তা এবং কল্পনাকে এই আত্মঘাতী অনংযমের পথে লইয়! যাইবার 
আশঙ্কা থাকে সে সকল সঙ্গ, সে সকল দৃশ্ত এবং শবাদি হইতে যথাসাধ্য দুরে থাক! বর্তব্য। 
এই সঙ্কেতগুলির অ্ছসরণ করিয়া যৌবন নিজের সার্থকতা লাভের জন্ত আপনিই আপনার 
শাস্ন গংধৈর বাবস্থা করিয়া লইতে পারে। এই শরীর সাধনই যৌবন মাধনের প্রথম খা | 
ইহার উপরেই যৌবনের, 'জুীক্ক লাধন প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


মাঘ, ১৩২৯ ] যৌবনের স্বারাজ্য ৫০৬ 


শেষ কথা1-_বর্তমান প্রসঙ্গে যৌবনের শারীরী সাধনার সম্বন্ধে সর্বপেক্ষা বড় বথ। ও 
সকলের গোড়ার কথ| এই যে, ষে যুবক নিজের যৌবনের সফলতা লাভ করিতে চাঁহেন, 
তাহাকে নিজের দেহের প্রতি অচল! ভক্তি সাধন করিতে হুইবে। প্রতিমার উপাসনা 
বাহারা করেন, তাহারা যেভাবে প্রতাক্ষ প্রতিমাতে অপ্রত্যক্ষ দেবতার অধিষ্ঠান ধান 
করিয়! তাহাতে দেবতা -বুদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন, ঠিক সেইভাবে যৌবনের সাধককে নিজের 
দেহের প্রতি ভক্তিমান হইতে হইবে । যাঁর যাহাতে ভক্তি নাই, সে তাহাকে স'ধন করিতে 
পারে না। এই দেহটাকে ক্ষণভঙ্গুর রক্তমাংদের পিও্ড বলিয়৷ ভাবিলে চলিবে না। 
শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্‌ বলিয়৷ ইহাকে একট! আপদ বালাইয়ের মতন ভাবিলেও চলিবে ন। 
এই'দেহ দেবতার মন্দির । এই দেহপুরের পুরস্বামী বিশ্বের উপান্ত নারায়ণ। এইভাবে 
প্রতিদিন অন্ততঃ কিছুকাঁলের জন্য নিজের দেহেরই ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানের 
ফলে এই দেহেতে দেবতা-বুদ্ধি জন্মিবে । দেহেতে দেবতা-বুদ্ধি জন্মিলে এই দেহকে উপেক্ষ! বাঁ 
কোনওগ্রকারে অপবিত্র কর! অদস্তব হইবে। দেবপ্রতিমাক স্পর্শ করিতে যেষন 'শঙ্ক! হয়, 
গুচি না হইয়া যেমন পূজারী দেবতার বিগ্রহের ভোগরাগাদি সম্পাদন করিতে স্মাহদ পায় না, 
সেইরূপ যৌবনের সাধক অন্তর্বহো শুচি না হইয়া নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সম্কুচিত হইবেন। 
তখন শ্নানাদি নিত্যকম্ম তাহার উপাসনার অঙ্গ হইয়া যাইবে। দেহের প্রসাধন করিতে 
যাইয়! তিনি ভোগবিলাসের প্রেরণ। অনুভব করিবেন না, কিন্তু সত্য এবং পবিত্র ভক্তি দ্বারাই 
প্রেরিত হইবেন। ভোজন তখন তাহার ভজনেই পরিণত হইবে। শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য 
এবং সৌন্দধ্যসাধন ধর্শসাধনের অঙ্গীভূত হইয়। উঠিবে। নিজ দেহের প্রতি এই যে ভক্তিভাব, 
ইহারই উপরে যৌবনের শারীরী সাধন। ব্রহ্ম চর্য্যাদ্দিকে গড়িয়৷ তুলিতে হইবে। 

এই যে শরীরের প্রতি ভক্তিলাভ করা, ইহার প্রথম সাধনা, শরীরের জ্ঞানলাত। 
এই শারীর যন্ত্র কি অপূর্ব কৌশণে রচিত হইয়াছে, ইহা! গ্রথমে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। 
এইজন্ শরীরের অস্থি, পেশী, শিরা ফুসফুপাদি যন্ত্র, অপূর্ব সুক্ষ স্নাযুমণ্ডল, মস্তিষ্কের গঠন, 
এসকলের জ্ঞানলাভ করা আবশ্তক। যৌবনের প্রথমেই এই শারীর বিছা! বা দেহতত্ব 
£১0860109 এবং চ0)810105) অধ্যয়ন করিতে হইবে। ধাহা'র। ডাক্তারি করিবেন, তাহাদেরই 
যে কেবল এই বিদ্ধ অজ্জন কর! প্রয়োজন এমন নছে, যৌবনের সম্যক সফলত! লাভ 
করিবার জন্ত যে সমুদয় শারীরী সাধন। অবলম্বন কর! অত্যাবশ্যক সেই সাধনার প্রয়োজনেও 
মোটামুটি শরীর যগ্ত্রের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । এই শরীরের কথ! যখন ভাবি; কি অত্ভূত 
কলকারখানা এই দেহের মধ্যে আছে, একথ| ষখন- মনে হয়) কি নিগুঢ়ঞকং ভুতের 
সুক্পাদপি সুক্ম সথত্রে জীবনী শক্তির মড়ুত রহন্ত এই শরীরের কলকারখানার ভিতরে লুকাইয়] 
আছে, ইহা! খন ভাবি, কে এই দেহাভ্যন্তরে বদিয়! হৃংপিওকে স্পন্দিত করিতেছেন। 
ফুদফুপকে কামারের হাপরের মত চালাইতেছেন, সর্ববশরীরে চৈতন্তের ক্রোত প্রবাহিত্ত 
করিয়া জীহেক্ত্িয়মনকে সচেতন রাখিতেছেন, এই অদ্ভূত এই জটিল যষ্ট্রের বন্ত্রী কে, এ কথা 
ধখন ভ।বি, তখন বিশ্ময়ে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন দেহের মাহাত্ময বুঝিষ্া-স্স্তিত 
হই) তখন এই দেছেকে মাটির ঢেগ! বলির! পায়ে ঠেলিত সাহষ, হন ইহাকে বখেজতাখে 


৫০৪ নব্যতারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য।। 


নিকৃষ্ট সখের লোভে বাবহার করিতেও প্রাণ কাপিয়। উঠে। তখন নিঙ্গের পদধূলি 
ভক্তিভরে দেবহার মন্দির প্রাঙগনের -পবিত্র রজরূপে সর্বাঙ্গে যাখিতে সাধযায়। এইরূপে 
শারীর-বিদ্ভার সাহায্যে দেহের মাহাত্মের জ্ঞানলাভ করিয়! দেহের প্রতি অচল৷ তক্তিলাভ 
করিতে হয়। দেহের প্রতি এই দে ভক্তি তাহার উপরেই যৌবনের শারীরীসাধন, 
রহ্মচর্ধ্যা্দিকে গড়িয়! তুলিতে হইবে । নতুব! শরীরের শক্তি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যালাভের অন্ত 
যাহাই কিছু করি না কেন, সকলই বিফলে যাইবে। 

উপরে সাধারণভাবে 19811581100 ব। 81)10110111550101 বা ভাবাঙ্গগঠনের কথ! 
কহিয়াছি, যৌবনের সাধনার আদিতে নিজ দেহ সধ্বন্ধেই তাহা! করিতে হইবে। নিজের 
এই শরীরটাকে 10921159 এবং ৪])7116001150 করির়। যৌবনের এই শরীরী সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে। 
১) 


জীবিপিনচন্দ্র পাল । 


বৌদ্ধযুগের নারী 


'অপদান” নামক গ্রন্থে সাতজন নারীকে অতি শ্রেষ্টস্থান দেওয়া হইয়াছে। তাহাধিগের 
নাম ক্ষেমা) ধর্মদিক্সা) উতৎপলবর্ণা, পটাচারা, কুশ! গোৌতমী, ভদ্রা এবং বিশাধ!। পুর্ব 
গ্রবন্ধে আমরা তিনজন ভিক্ষুণীর বিষ আলোচন। করিয়াছি, তাহাধিগের মধ্যে ক্ষেমা 
একজন। অন্ত ধর্মমদিন্না, উৎপলবর্ণ পটাচারা এবং কৃশ! গৌতমীর বিষয়ে আলোচন! 
করিব। 


ধন্মদিন্। 


ধর্দদিক্লা একজন প্রনিদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। নরনারী নিধিশেষে ইনি সকলের মধোই 
ধর্ম প্রচার করিতেন। “মজ্বিমনিকায়' নামক বৌদ্ধ গ্রস্থের একটা স্থুত্তে (95) লিখিত 
আছে যে ণবসাধ (বিশাখ) নামক একজন উপাদক এক সময়ে ধর্মদিম্নার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাকে অভিবাদন করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন এবং 
তদনস্তরুঞাহাকে ধর্্মবিষয়ে ৩৭টা গ্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নের বিষয় দেহ হইতে আরম্ত করিয়া! 
নির্বাণ পর্য্যস্ত। ধর্দিকা প্রথম ৩৪টা প্রশ্নের সম্তোষদায়ক উত্তর দিয়াছিলেন। শেষ 
প্রশ্নটা এই :_- 

শনির্বাণের প্রতিভাগ কি?” “গ্রতিভাগ” শবের অর্থ তুলা” বা 'সমকক্ষ+ ইহা! গুনিয়া 
ধর্দদিক্ন! বলিলেন *আবুষ বিশীখ! এ প্রশ্ন 'অতাসর' (পালি অচ্চসর )”-_মর্থাৎ এ ্টরশ্ন সীমা 
অতিজরধ্ধ করিয়াছে । আমি এ প্রশ্নের শেষ সীমায় গমন করিতে অনমর্থ। “হে জাবুষ 
হিশাখ। বক্চর্ধ্য নির্ধধাণে নিমজ্জিত, নির্বাই ইহার পরাণ এবং নির্বাণেই ইহা 


মাথ, ১৩২৯] _.. বৌদ্ধযুগের নারী ৫০৫ 


পরধ্যবদান। হে আবুষ বিশাখ ! যদি আকাজ্1 হয় তাহা হইলে তুমি ভগবানের ( অর্থাৎ 
বুদ্ধের ) নিকট গমন করিয়া এ বিধয়ে প্রশ্ন করিতে পার। ভগবান তোমার নিকট ইহ! 
ব্যক্ত করিবেন।” | 

বিশাখের প্রশ্নে গার্গীর কথ! মনে হয়। গাগণ ইন্জরলৌোক প্রজাপতিলোক গ্রভৃতির 
বিষয় জিজ্ঞাস! করিয়া শেষে যাজ্ঞনন্কাকে জিজ্তাদা করিয়াছিলেন “ক্রহ্মসোক, সমূহ কাহাতে 
ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ?* যাজ্ঞবন্ধয বলিয়! ছিলেন "গার্ি! মাতি প্রাক্ষীঃ__-হে গাগি 
“অতি এক্স” করিও না। বিশাখের “মত্যসর, প্রশ্ন এবং গার্গীর 'অতিগ্রশ্ন একই শ্রেণীর । 
যাজ্ঞবক্কের উত্তরও ধর্বদিম্নার উত্তরের ন্যায় । 

মজঝিমনকায়ে (88) লিখিত আছে যে, ভিক্ষুণী ধর্দিন্লার উপদেশ শ্রথণ করিয়!, 
বিশাখ তাহা! অভিনন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাহ! অনুমোদন করিলেন । তদনস্তর আঙগন 
হইতে উখ্িত হইয়া! তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়! প্রস্থান্ত 
করিলেন। তাহার পরে তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ধর্মদিন্লাকে 
যে সমুদায় গশ্ন করিয়াছিলেন এবং ধশ্মদিন্নট সেই সমুদায় প্রশ্নের ষে উত্তর দিয়াছিলেন__ 
সমুদায়ই ভগবানের নিকট বর্ণন! করিলেন । তাহ? শুনিগ্না ভগবান্‌ বলিলেন * 

“হে বিশাখ! ভিক্ষুণী ধর্ধদিন। পণ্ডিতা, ভিক্ষুণী ধর্মমদিক্স। মহাপ্রাজ্ঞা । তুমি যদি আমাকে 
এই সমুদায় গুষ্ন করিভে, তাহা হইলে ধর্দিকনা যে ভাবে এই সমুদার ব্যাকৃত করিয়াছে। 
আমিও ঠিক সেই ভাবেই ব্যাকৃত করিতাম। ইছাই ইহার অর্থ ) ইহাই ধারণ। করিও।” 

বুদ্ধ'দব স্বয়ং ধাহাকে “পণ্ডিত” ও মেহাঁপ্রাজ্ঞা বলিতেন তিনি সাধারণ নারী 
ছিলেন না। 

থেরীগাথার একটী গাঁথ! (১২) ধর্মিযার রচনা । ইহার অনেক শিষ্যাও প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। অন্ততম। শিষ্য। থেরী শুকু। প্রকাণ্ত ভাবে জনদাধারণের মধ্যে ধশ্ম প্রচার 
করিতেন। ৫০* ভিন্ষুণী ইহার অন্ুগমন করিত। 


উৎপলবর্ণ। 


উৎপলবর্ণাও একজন প্রপিদ্ধা! ভিক্ষুণী। ইহার পালি নাম “উপ্লীল বন্পা"। বুদ্ধদেব 
ইহাকে আদর্শ ভিক্ষুণী বলিয়! মনে করিতেন। সংযুক্তনিকায় নামক গ্রন্থে (১৭।২৪) লিখিত 
আছে ঘেবুদ্ধদেব এক সময়ে ভিক্ষুমণকে বলিয়াছিলেন :-- 

“হে ভিক্ষুগণ! . যখন উপামিক। নিজ্জের একমাত্র প্রিয় ও “মনাপ? কন্তাকে সম্যক উপদেশ 
প্রদান করে, তখন বলিয়! থাকে, “যদি তুমি গৃহ ত্যাগ করিয়! প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর, 
তবে ভিক্ষুণী ক্ষেনা ও উৎপলবর্ণার ন্যাপ হইও।” হে ভিক্ষগণ! ভিঙ্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণ| 
যে প্রকার তাহাই ধর্মজীবনের তুল ও পরিমাপ ।” (€ সং নি: ১৭২৪ )। - 

উদ্ধত অংশ হইতে ইহাও বুঝা! যাইতেছে যে জনসাধারণও উৎপলবর্ণাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার 
চক্ষে গ্লেখিত'। 

ইহা জীবনের প্রধান ঘটন| থেরীগখাতে বর্ণিত আছে ৮. ইনি সপত্বীর সহিত বাস, 


৫০৬ নব্যভারত [ চত্বারিংশ গড) ১০ম $ংখ্যা। 


করিতেন। কিন্ত এই সগতী তাহাই ছুইতা। কি ঘটনংয় মাও বন্তাএকই কোর 
ভাড়া হইয়াছিল তাহার £ক্কৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। ধর্শপাল 'পরমার্থ দীপনী'তে ইহায় 
এক কাহিনী লিখিয়াছেন কিন্তু তাহ। কতটুকু বিশ্বাস যোগ্য, তাহা বল! যায় না। থেগী 
গাথাতে লিখিত আছে যে উৎপলবর্ণার মনে এই প্রকার চিন্তা আপিয়াছিল £-- 

“মাত| ও ছুহিতা--উভয়ে সপত্বী ছিলাম) বিষম লোমহ্ষণ ব্যাপার! আমার কি সম্বেগ। 
ধিক বাসনায়! অণুষি! কি হুূর্গন্ধ! কি কণ্টক মন! যেখানে মাতা ও দুহিতা একেরই 
ভার্ষ্যা ছিল! ( ২২৪-:-২২৫ )। 

ভোগ স্থখের ছুর্গতি দেখিয়! ইনি ইহার পরে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। উৎপলবর্ণা 
ধ্যান পরাণ ছিলেন এবং যোগে সিদ্ধি লাভ করিরাছিলেন। “অঙ.গুত্বর নিকার” নামক 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যেসমুদায় ভিক্ষুণী ধান পরায়ণ! হইয়া ইদ্ধি (খদ্ধ) লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধো উৎপলবর্ণার স্থান সর্ধবশ্রেদ । যোগশাগ্ত্রে লিখিত আছে 
এবং যোগিগণও বলিয়া থাকেন যে ধাহার! যোগে সিদ্ধ হন, তাহাদের ছয়টী অভিজ্ঞা লাভ 
হয়। দেশের লোকে এখনও এ সমুদায়ে বিশ্বাস করে এবং বুদ্ধ-দবের সময়েও বিশ্বাস 
করিহ। ফড়ভিজ্ঞ| লাভ বিষয়ে উৎপলবর্ণার উক্তিরূপে থেরীগাথ!তে (২২৭--২২৮) এই অংশ 
পাওয়! যায় :-_ ্‌ 

“আমি আমার পূর্বনিজম ( অর্থাৎ পুর্বজন্মের কথা ) জানিতেছি। আমার দিব্যচক্ষু 
বিশোধিত । অপরের ষে অন্তরের ভাব, তাহাও আমি জানিতেছি। আমার শ্রুতিও 
বিশোৌধিত । আমি খদ্ধিলাভ করিয়াছি । আমার আশ্রবক্ষয় হইয়াছে । আমি ছয়টা অভিজ্ঞা 
লাভ. করিয়াছি ।৮ (২২৭--২২৮)। 

এই ফড়ভিজ্ঞার মধ্যে কতটুকু মতা, মার, কতটুকু কর্ন! এস্থলে তাহার বিচার 
অনাবশ্টক। যদি কল্পন। করিয়া! লওয়া যায় যে ইহার অধিকাংশই কল্পনা, তাহ] হইলেও 
বিচার করিয়। দেখিতে হইবে -_ননির্দি্ট কয়েকজন লোকের বিষয়েই এই ফড়ভিজ্ঞ। লাভের 
কথ। বল! হয়, আর দকলের বিষয়ে বল। হয় না কেন?” ইহার ভিতরের কথ! এই যেযাহার! 
মহাযোগী বা মহাযোগিনী, তাহাদিগের গৌরব বুদ্ধি করিবার জন্যই এই প্রকার বর্ণনা কর! 
হয়। ইহা যোগস্কতি এবং যোগি-স্কৃতি | পৃর্নেক্ত ঘটনায় আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে 
হইতেছে ষে উৎপলবর্ণ। মহা! ধোগিনী ছিলেন। | 

থেরীগাথাতে (৩৬৩) জান। যায় ষে ণশুভ। কর্মার ধীত।” নামী থেরী ইহাকে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন। 

থেরীগাথার একটী গাথ| (৬৪) উৎপলবর্ণার রচন!। 


পটাচার 


গ্ ঙ্ 
পটাচারাও একজন খ্যাত্যাপন্ন। ভিক্ষুণী। ত্রিপিটকে ইাঁর জীবন চরিত বিষয়ে -বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় না। ধর্্পাল পরমার্গ দীপনীতে যাহ! লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই নিম 


মাঘ, ১৩২৯]- বৌদ্ধযুগের নারী . ৫৭ 


লিখিত অংশ গৃহীত হইল। কিস্তৃইহার মুলে কতটুকু সত্য আছে, তাহা! বলা কঠিন। 
ঘটন! যাহা পাওয়। যায়, তাহাই দ্নেওয়! যাইতেছে। 
পটাচার! শ্রাবন্তী নগরে এক শ্ররেঠীর গৃহে .জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতাপিত। স্থির 
করিয়াছিলেন যে এক ধণী বনিকের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। কিন্ত পটাচার 
অপর এক যুবকের প্রেমে মুগ্া হুইয়াছিলেন। এদিকে মাতাপিত! বিবাহের দিনস্থির 
করিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই পটাচার! গৃহত্যাগ করিয়া সেই যুবকের সহিত দৃরদেখে 
গমন করিলেন। পটাচারার ছুইটী সন্তান হইয়াছিল। এই ছুইটী সন্তান লইয়। তিনি 
একসময়ে পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কিন্তু দৈবহূর্বপাকে পথিমধ্যে সম্তানঘবর 
এবং স্বামীর অপমৃত্যু হয়। তখন পটাচারা! রোদন করিতে করিতে পিতৃগৃহা ভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাঁগিলেন। পথে শ্রাবন্তী নিবাদী একব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি 
তাঁহার নিকট পিভৃকুলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু াহ। গুনিলেন, তাহাতে তহান্ত 
প্রাণ আরও অধীর হুইয়। গেল। জানিতে পারিলেন বিষম বর্ষায় তাহার পিতার বাসগৃহ 
তুমিসাৎ হইয়াছে, এবং মাতা পিত। ভ্রাত1 সকলেই গৃহের নিয়ে প্রোথিত হইয়। মৃত্যগ্রাসে পতিত 
হুইয়াছেন। তখন পটাচার! উন্মাদিনী হইয়! ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করেন। তহারই শাস্বন। বাক্যে এবং মধুর উপদেশে পটাচারা 
প্রক্কৃতিস্থা হইলেন। তাহার শোক-বিদুরীত হইল, তিনি নির্বাণ লাভের জন্ত ব্যগ্র হইবেন 
এবং অবশেষে ভিক্ষুনী সম্প্রদায়ে গ্রবেশ করিলেন। সাধনবলে তিনি অর্থৎ হুইয়াছিলেন। 
কাঁথত আছে পুত্রশোকসন্ত। ৫** জন নারী পটাচারার শিষ্য্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহার ন্যায় উপদেষ্্র আর কে হইতে পারিত? শোক কি তাহা তিনি পৃর্ণমাঞজাতেই 
জানিতেন। মাতা, পিত ভ্রাভা, স্বামী পুত,_-সবই তিনি হারাইয়াছিলেন এবং বিষম শোকে 
উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। এত বিপদের পরও যখন তিনি চিত্তকে প্রশান্ত করিতে পারিলেন 
এবং দুঃখকষ্টের অতীত হইলেন, তখন শাস্তির জন্য লোকে তাহার নিকটে যাইবে না, যাইবে 
কাহার নিকটে ? তিনি শোক সন্তপ্ু। নারীদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ। এই £-. 
“মানুষ কোন্‌ পথে আসে, কোন্‌ পথে যায়, তাহ! জাননা । একজন এই ভাবেই পুত্র্নপ 
আসিয়া চলিয়া! গিয়াছে । “আমার পুত্র” এই বলিয়! কাহার জন্ত রোদন করিতেছ? 
এ কোন্‌ পথে আমিয়াছিল, কোন্‌ পথে চলিয়। গিয়ছে তাহার কিছুই জান না। তাহার 
জন্ত অন্ুশোচন। করিও না। প্রাণিগণের ইহাই ধর্থ। অধাচিত ভাবে আদিয়াছিল, বিনা 
অন্থমতিতে এ স্থান হইতে চলিয়। গিয়াছে। কৌঁথ। হইতে আসিয়। কয়েকট। দিন এখানে 
কাটাইয়া গেল। একপথে আদিল আর এক পথে গেল। মানুষরূপে আসি মৃত্যুপ্রাণ্ত হইল। 
যেমন আদিল তেমনি গেল । ইহার জগ্ত আর পরিদেবনা কেন? ( থেরীগাথা ১২৭--১৩০ ) 
এ উপদেশ নিতান্ত নির্মম । তবে ইহার মূলে সত্য যে কিছুই নাই, তাহা নছে। 
জমৃত্যুর কথা কেহই জানে না এবং কিছুই জানে। এখন ও আমর বলিয়া আসিতেছি-- 
"বিধাতা সন্তান্টী কয়েকদিনের অন্ত দিয়াছিলেন, আবার তিনিই লইয়! গেলেন। তাহারই 
সম্পতি, ভিনিই লইলের। স্বত্ত সম্পত্তি চূলিয়! গেল এজন্য আর শোক কেন?” উত্য় কথাই 
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এক । পটাচার! বাহ! বলিয়াছিলেন তাঁহা সেই সময়ের উপযোগীই হইয়াছিল। তাহার উপদেশ 
গুনিয়! তাঁহার শিষ্টাগণ বিগত্তশোক হইয়াছিলেন এবং পরে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। 

আরও অনেক নারী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৩০ শিশ্য। থেরী যে গাথ। 
গান করিতেন, তাহা “থেরী গাথা”র একটী গাথা (৪৮)। চন্দ্রা নামী .একজন দরিড্রা 
অপুত্রিক| বিধব| তীহারই আর একজন শিষ্যা। ইনিও একজন থেরী। থেরীগাথাতে 
ইহারও একগাথ| (৪৯) আছে। উত্তরা নামিকা একজন নারী পটাঢার! কর্তৃক দীক্ষিত 
থেরী হইগ্নাছিলেন। ৪৫৮ সংখ্যক গাথা ইছারই উক্কি। 


কৃশা গৌতমী 


কুশ। গৌতমীর পালি নাম “কিস! গোতমী*। ইহার ইতিহাস বৌদ্ধজগতে অত্যন্ত গ্রসিন্ধি 
শ্াভ করিয়াছে। পরমার্থনীপনীতে তাহার এই বিবরণ পাওয়া যায় £-_ 

শ্রাবন্তী নগরে কূশা গৌতমীর জন্ম। গৌতমী ইহার নাম; কৃশা ছিল বলিয়! লোকে 
যলিত কৃশা গৌতমী (কিস গোতমী )। ইহার মাতাপিত! দরিদ্র ছিলেন, এইজন্ত কেহ 
ইহাকে গ্রাহা করিত না। বিবাহের পর ইহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে কিন্তু অল্পবয়সেই 
তাহার মৃত্যু হয়। তখন ক্কশ! গৌতমী ক্ষিপ্রপ্রায় হছইলেন। স্বারে দ্বারে সম্ভানকে জইয়৷ 
বলিতে লাগিলেন--«ওগে। আমার ছেলের জন্ত গুঁধধ দাও ন11৮ লোকে বলিতে লাগিল 
*&ধধে কি হবে?” একজন দয়ার্জ হইয়। বলিলেন “বুদ্ধের নিকট যাও, ওধধ মিলিবে।” 
তখন তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়। ওষধ ভিক্ষা! করিলেন। যুদ্ধদেব সমুদায় ঘটন! 
বুঝিদ্না লইলেন। তিনি গৌতমকে বলিলেন_-*তুমি কয়েকটা শরিষ! লইয়। আইস, যে 
বাড়ীতে কেহ মরে নাই, সেই বাড়ীর শরিষ! চাই |” কুশ! গৌতমী কিছু শান্ত হইয় স্বারে 
দ্বারে গমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন--”ও গো! আমাকে কয়েকট! শরিষা দাও ন|। 
যে বাড়ীতে কেহ মরে নাই, সেই বাড়ীর শরিযা চাই ।” তিনি প্রত্যেক গৃহেই গমন করিলেন। 
কিন্তু কেহ এরে নাই এমন বাড়ীও পাইলেন না! এবং তাহার শরিষ। আনাও হইল না। তাহার 
কথ। শুনি॥! হয়ত কত গৃহে সুপ্ত ছুঃখ জাগ্রৎ হইয় উঠিয়াছিল, কত গৃছে হয়ত ক্রনদনের ধ্বনি 
উখিত হইয়াছিল। এমন গৃহ নাই যেখানে কেহ মরে নাই। সংসারে যে কেবল তিনিই 
সম্তান হারাইহীছেন তাহা! নহে। সর্বত্রই মৃত্যু, সর্বত্রই শোক। ইহাই সংসারের নির়ম। 
বদি দেখি সংসারে সকলেই সুখী, দুঃখী কেবল আমি, তখন ছুঃখের মাত! বাড়িয়! যায়, তাহ! 
বহন ফর যেন অসম্ভব হইয়া! পড়ে। কিন্তু যদি দেখি দশা সকলেরই এক, দুঃখ যে কেবল 
আমিই ভোগ করিতেছি তাহা নহে, ছুঃখ সকলেরই তখন ছুঃখের বিশেষত্ব চলিয়। যায়, দুঃখের 
ভার আপনা আপনি লু হইয়! পড়ে এবং প্রাণ প্রশমিত হয়। কৃশা! গৌতমীর জীবনেও 
ইহাই ঘটিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন সংসারের ধর্মই এই প্রকার | সর্ঝত্রই মৃত্যু, ছুঃখ, 
শোক; সবই অনিত্য। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন মহাত্ম! বুদ্ধ কেন তাহাকে শঙ্টিযার জন্ত 
পাঠাইয়াছিলেন। এইকপে প্রৃতিস্থ হইবার পর গৌতমী সন্তানকে শ্মশানে রাখিয় বৃদ্ধদেবের 
নিকট গ্রৃত্যাগমন করিলেন। মহাত্মা বৃদ্ধ লিভাস! করিলেন--“গৌতমি ! শরিষা পাইলে 
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কি?" গোতমী বলিলেন “ভগবন্। শরষার কাধ্য হইয়া! গিয়াছে, এখন আমাকে দীক্ষিত 
হইবার অনুমতি দিন ।” 

এইরূপে গৌতমী নবজীবন লাভ করিলেন। ভিক্ষুণী সম্পদায়ে প্রবেশ করিয়! তিনি 
থেরী হইলেন এবং সাঁধন বলে মর্ত্ব লাভ করিখেন। 

থেরীগাথার একটা গাথ। (৬৩) ইহার রচনা । ইহার প্রথম অংশে তিনি বলিতেছেন-_. 

পমুনি জন বলেন সাধুগণের সহিত মিত্রতাই কল্যাণকর। মূর্থ ব্যক্তিও সাধুঙ্গ লাভ. 
করিয়া পণ্ডিত হইয়া যার। সংপুরুষকেই ভঙ্জন! কর, ভজন! করিলে প্রজ্ঞালাভ হয়। 
সংপুরুষকে ভজন! করিলে সমুদায় ছুঃখ হইতে মুক্তি লাঁভ কর! যায়*। (২১৩ -_-২১৪ )। : 

ইহা! তিনি নিজজীবনে অন্থভব করিয়াই বলিয়াছিলেন। বুদ্ধ এবং ধার্দিকী ভিক্ষুণীদিগের 
সঙ্গঙ্সাভ করিয়া তিনি প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেম এবং ছুঃখের অতীত হইয়াছিলেন। সেই 
জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন-_-সাধুনঙ্গের কি মহিমা! | 

স্্ীলোকদিগের জীবন বিষে তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন £-- 

স্ত্রীলোকের জীবন কি ছুঃখময়! সপত্বীর সহিত বাদে হঃখ! সন্তান এসবে হঃখ। 
কোন মুকুমারী গলদশ কর্তন করিয়। আত্মহত্য। করিতেছে, কেহ বা ব্ষ ভক্ষণ করিতেছে। 
সন্তান প্রদব না হইয়। কতস্থলে ভ্রণপহই মাতার মৃহ্া হইতেছে (২১১-৩১৭)। 

ইহার পরের ছুষ্টটা শ্লেকে অপর এক নারীর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে :_ 

"সন্তান গ্রদবের জন্য গৃহে ফিরিবার লময় পথেই স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখিলাম, প্রসবের 
পূর্বে গৃছেত উপস্থিতহইতে পারিলাম না। আমার দুই পুত্র কাল প্রাপ্ত হইল, পথে পতিয় 
ও মৃত্যু হইল, মাতাপিতা ভ্রাতা একই চিতায় ভম্ীভূত হইল* (২১৮--২১৯)। 

“পরমথথ দীপনী'তে লিখিত আছে ষে উদ্ধৃত অংশ 'সটাচার/র উক্তি। নারীরষেকি 
হুঃখ, তাহা বর্ণনা করিবার অন্ত ই কৃশা গৌতমী এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পরে 
শোকসন্তপ্ত। নারীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন £-_ 

"হে কপণে! আত্মজন ছারা হইয়! তুমি অপরিমিত ছুঃখ অস্তব করিয়াছ, বহু সহত্র বংসর 
অশ্রু বিসঙ্জন করিয়াছ। শ্বশানে পণ্ড পঙ্গী আমার পুত্রমাং ক্ষণ করিয়াছে আমাকে ইহাও 
দেখিতে হুইয়াছে। আমার হ্বজন হত হইয়াছে, লোকে আমাকে নিন্দা করে, আমার পতির 
বত হইয়াছে--কিস্ত এখন আমি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি । অষ্ট অঙ্গ বিশিষ্ট অমৃতগামী আর্য 
পথে আমি বিচরণ করিতেছি। নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ধর্ঘাদর্শ দেখিয়াছি। আমার 
(হৃদয়ের) মল্য বিদুরিত হইয়াছে, আমার তার অপগত হইয়াছে, আমার যাহ। করণীয় ছিল; 
তাহ! সম্পন্ন হইয়াছে ।” (২২*--২২৩) 

 গাথার শেষ অংশে লিখিত আছে-- 
গ্নুবিমুক্তচিত্ত| কূশা! গৌতমী এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন* ( ২২৬)। 

শা বন্ধে আরও করেকজন ভিক্ষুণীর বিষয়ে আলোচনা! করিবার ইচ্ছ! রহিল। 

শ্ীমহেশচন্ত্ ঘোষ। 


(উমার 
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লুই পাস্তরঞ* 


আজ যে মহাপুরুষের শতবার্ধিক জন্মদিন শ্ররণার্থ আমর সমবেত হইয়্াছি তিনি বিশ্ব- 
মানবের পরমাতআীয়। এরূপ মহাজনের জন্মক্ষেত্র ভূগোলের বিন্দুতে শেষ হইলেও, কর্মক্ষেত্র 
মানচিত্রের জটিল রেখাপাতে নির্দেশ করা যায় না। নগনদীর তুচ্ছ সীম! বিলীন হুইয়! যায় 
.কিন্ত তাহাদের চিন্ত। ও কর্্মশ্রোতের শিকর ধারার পবিত্র স্পর্শে দেশদেশাস্তরের ছুইকুলে 
মরুভূমি পধ্যস্ত কুহ্থম সম্পদে বিচিত্র শোভা ধারণ করে। তাই আজ স্থ্দূর শতবর্ষ কাল 
পরে তৌগলিক সহম্রাধিক ফোজন অন্তরে রংবেরংএর এহেন পার্থক্যের যুগে মহামতি 
লুই পাস্তরকে বাঙ্গালী আমরা অতি আপনার জন বলিয়! উপলব্ধি করিতেছি । 

লুই পাস্তর ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর 51%1001)0 00209(9এর [0০1০ নামক পলীতে বণিক 
চশ্ঁকার গৃহে জগ্নগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি আরবোবার দৈনিক বিগ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষ! 
শেষ করেন। এই তরুণ বয়সেই তাহার গুরুদেব উত্তরকালের পুরুধদিংহের গ্রাতিভার আভান 
পাইয়াছিলেন এবং প্রায়ই বলিতেন 700০16 20727919 (নশ্মাল বিদ্যালয়ে) তাহার কি সৌভাগোর 
বিকাশ হইবে। তাই শিশুহৃদয় আলোড়িত হইয়াছিল কবে তিনি 129019 00700918এ ভরি 
হইতে পারিবেন । বেপানননের 1১০7] 0০116£6 (রয়!ল কলেজ)এ ভন্ি হইর1---97 86661709816 
10901585100 00 09 8011 81201 & 1+50019 100:0051০-_সেই গুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। 

অতি ধীর পঙ্ঘবিক্ষেপে তিনি তাহার লক্ষ্যে পৌছিয়াছিল্নে | ১৮৪* সালে 1১101161161 93 
[96655 ডিপ্লোমা পাইয়। তিনি উক্ত কলেজে গণিতের সহকারী অধাপক- মিযুক্ হইয়াছিলেন 
এবং ছুই বৎসর পর খন 19200818708 ৪ 901006৪ নামক বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উর্তাণ হইয়া সনদ পান, তখন সেই সনদে জনৈচ পরীক্ষক মহাশয় লিখিয়। দিয়াছিলেন 
যে রসাযননে ইনি একজন অতি দূর্বল অধিকারী । যিনি সমগ্র রসায়ন সাগরে অতি নিকট 
ভবিষ্যতে পর্বত প্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়! সমগ্র সধী সমাজকে চকিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহার 
প্রাণে পরীক্ষক মহাশয়ের এরূপ খামখেয়ালী কটাক্ষপাত কিযে তীব্র বুশ্চিকদংশনের ন্যায় 
লাগিয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনচরিতকার বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 

অথবা, মহাপুরুষের বিরোধী হওয়াতেও লান্ত আছে, কেননা, এই প্রলঙ্গে পরীক্ষক মহাশয়ও 
পান্তরের সঙ্গে অমরত| লাত করিয়াছেন। | ৃ 

কবি তারবি বলিয়াছেন £-_ 

সমুদ্নয়ন্‌ ভূতিমনাধ্যসঙ্গমাং 
বরং বিরোধোইপি সমং মহাত্মভিঃ | ৮ম শ্লোক, ১ম সর্গ, কিরাত । 

এই কথাটিতে পুরুধমিংহু আথাত পাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু দমিয়। যান নাই বরং তার 
উদ্নিকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন -- 
11085 8০5 0150889, 15 %610069, 18 679%%11, 18 80099, 88 [9871800065 006 
1565016667006 100056109, 16 010069০0079 15 [১০:৮৪ ৪0২: 08011918 01011150698 


$ জ্তধাধিক জন্মদিনে কলিকাতা! মেডিকেল ক্লাবে পরত প্রবন্ধ । 


মাঘ) ১৩২৯ ]. লুই পান্তর &১১ 


86 18100160868, 19 (25811 168 28001016166 1006 108 ৪105৩ 80 (9106 00 
০79, 19 80০083 18106 00010107161? 00010, 

অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি, কর্্মযোগ এবং কৃতকাধ্যত। এই ত্ররী মানবের সমগ্র জীবন নাটো 
কুশীলবের কার্য্য করিয়া থাকে । 

হুখসম্পদপূর্ণ কর্ণক্ষেত্রের বিশালতোরণ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে উন্ক্ত কাছ কর্যোগ 
তাহা আয়ত্ত করিয়া গন্তব্য নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়। তখন কৃতকাধ্যতা বিজয়মাল্যে তাহার 
উচ্চশির মহিমামপ্ডিত করে। 

রসায়ন শাস্ত্রে তাহার দীক্ষা! হয় প্রকৃত প্রস্তাবে 3০:০০)09 এ থ. 3, &. 10010%র গ্রথম 
রাঁদায়নিক আলোচনায় । 4.1. 7381150 তীহাঁকে এই সময় বন্ত্রাগারের সহচর নিযুক্ত করেন। 

কোন্‌ দৈব শক্তি প্রভাবে তিনি ব্যাধির জটিল রহস্য ভেদ করিয়া! তাহার কারপতত্ব 
বিজ্ঞানের কঠিন নিগড়ে বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? পদার্থবিজ্ঞানের ও রসায়নের 
গভীর প্রশ্নের মিমাংসায় অক্লান্তকর্্ী বিশালধৈর্ধ্যশীল নিয়ত কর্মযোগ-নিরত অথচ ধ্যানী 
মঙ্কামতি পাস্তর মাতৃবক্ষের সমগ্র সাধন! প্রয়োগে সকল বাধাবিক্ব উপেক্ষ! করিয়া গোপনে অতি 
সন্তর্পণে হদয়শোণিতমোক্ষণে দিনের পর দিন গুণিয়া বহবর্ষ ধরিয়া স্বীয় স্থচিন্তাপ্রহত 
ভাবরাশিকে নিটোল সুঠাম কলেবরে গড়িয়। তুলিয়াছিলেন। ূ 

»111971168) (5581199 (00 )01৪”-্ছিল তাহার জীবনের মন্ত্র ইহা যে আমাদের 
গীতারই অমর প্রতিধ্বনি--নিয়তং কুরু কর্মত্বং কর্মজ্যয়োইকর্মণঃ। 

নবীন রদানের যুগান্তর আনিল 19006115) | ছুই জিনিষের সমান উপাদান হইলেও 
অণুপরমাণুর গঠন বিপর্ধায়ে তাহারা থে তিন গুণাক্রান্ত হয় তাহ! বীয় প্রমুখ পঙ্ডিতমগুলীর 
অবিদিত ছিল না। কিন্তু সেই রহস্থের পূর্ণ তথ্য তাহার! সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 
যেদিন তরুণকিশেোর পান্তরের অসামান্ত প্রতি! মদিরাভাগ প্রাপ্ত টার্টারিক এসিডের 
শ্কটিকখণ্ডে আলোক রেখাপাত করিয়া অজ্ঞানের কুহেলিকা সরাইয়া নূতন পথ দেখাইল 
সেদিন অধীর গুরুদেব বীয় মহোদয় বঙ্গিয়া উঠিলেন--1107. 0767 8718171১151 656 
&1106 165 80919170998 0909 1008 ০10 0119 ০0619 108 110 10%(616 19 0০01, 

প্রয়্ বল, আমার জীবন দিয়। বিজ্ঞানকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছি যে "তোখার 
গরধ কে আমার হৃদয় টেনে আনে |” | 

এই এক ব্যাপারেই তিনি তদানিস্তন সমগ্র পৃথিবীর রাসায়নিক সমাজে অগ্রণি হইয়া 
উঠিলেন এবং ১৮৫৪ সালে লাইলির (191115) 780116909৪8 8016706এর অধ্যাপক এবং 106811 
নিষুক্ত হইলেন। 

এই পরগ্রহণের গ্রথম অভিভাধগকালে গ্রসঙ্গক্রমে তিনি বহলিয়াছিলেম যে, পর্ধ। বেঙ্খণের 
ক্ষেত্রে দৈব মাত্র তীহারই অনুকুল হ'ন বিনি মেজন্ত সর্বদা] গ্রপ্তত থাকেন। এর কিছুকাল 
পরেই জিমি 1111] 1450:950/ (লরিয) নামক বিদুষী ও গুগবতী মহিলার পাণিগরইণ করেন । 

বিবাহার্থি হইয়! ভাবি শ্বগুরকে, স্্ী ফঠোর দারিগ্র্য এবং নিজের কর্কুশল দেহ ও 
মনের কথ! উল্লেখ কন্িয়! ডিনি অতি সরল ভাবে €য ঈত্র লিখিয়াছিলেন বর্তমান যুগের সমার্থ 


&১২ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা । 


ননানের প্রনাপতি ত দূরের কথা, যে কোনও প্রতীচ্য কুমারী নাকি তাহা অবজ্ঞার ধূলিতলে 
নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন ন|। 

কিন্ত এই .পতিসোহাগিনী রমর্মী দারিদ্র্যের ভীষণ পাঁথারতলে যে মাণিকের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন তাহাতেই মুগ্ধ! হইয়া নিবিড় ভাবে ডুবিয়াছিলেন এবং চিরকাল ছায়ার মতন 
অন্ুগমন করিয়া পতির অন্ুঠিত স্মগ্র প্রয়াসে প্রকৃত সহ্ধর্শিণীর পরিচয় দিয়াছেন। বস্ততঃ 
এরূপ পত্ধীর সাহুচা্য ব্যতীত বিশ্বমানব, মহামতি লুই পান্তরের বহুল দান হইতে বঞ্চিত 
থাকিত। ধাহার! তাহার বিস্তৃত জীবন চরিত পাঠ এবং আলোচন! করিয়াছেন, তাহার! যুগপৎ 
বিশ্মিত ও বিহ্বল হইবেন যে, তাহার কর্মময় জীবনের শেষ ৩০1 ৩৫ বৎসরের মধ্যে অত্যধিক 
মানসিক শ্রমের জন্ত বহুবার তাছাকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইতে হয়ঃ অথচ এই সময়ের ছূর্বল 
দেহের সতেজ শক্তি বিশ্বমানবের সেবায় অনুদিন নিযুক্ত থাঁকিক়! জগতের যে কি উপকার 
সীধন করিয়াছে তাহ। মানৰেতিহাসে দৃষ্ান্তবিহীন। 

পতিপরায়ণ। দতীর অনলস সেবা ও সাধন| সেই রোগদীর্ণ দ্নেহে দপ্তীবনী শোত প্রবাহিত 
করিয়াছিল। তিনি তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য শ্মরণ পথে আনিতেন, রাশি রাশি লিখিত প্রবন্ধ- 
নিচয়ের পরিষ্কার নকল তৈয়ার করিতেন এবং যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট ন! হয় সে বিষয়ে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিতেন। মহামতি পান্তরের পারিবারিক জীবন ছিল মত্তযন্ত অনাড়ন্বর, সরল ও সহঙ্জ। 
সে ক্ষেত্রে তাহার পত্ধীই ছিলেন সঘ্বিতীয়া সাম্রাজ্জী। তাহার শাসন তিনি বর্ণে বর্ণে মানিয়। 
চলিতেন। 

একদ] ভাটিখানার অগুধীক্ষণ সাছাধ্যে তিনি নির্দোষ ও সদোঁষ মদ্দিরার পরীক্ষা করিয়। 
ষে দিদ্ধান্তে উপনীত হুন তাহ। সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রে ও জীববিজ্ঞানে ভীষণ বিপ্লবের স্ঙ্টি করিয়। 
এমন এক শ্রেণীর অুন্ধান চালাইল যাহার ফলে জীবের জন্ম যে স্ব নয় ইহাই প্রতিপন্ 
হইল। 

তিনি দেখাইলেন যে অক্ষত ভ্রাক্ষ। মধ্যে অথবা! স্স্থ জীবশরীরে কোনণ৭ জীবাণু নাই। 
কিন্তু নিপীড়িত দড্রাক্ষাগুচ্ছ বা কর্তিত জীবদেহ বাতাঁদে রাখিলে উচ্ছললন ও গলর্ণ 
সবন্ধীয় পরিবর্তন প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে এই জিনিষগুলিতে জীবাণু না আমিতে পারে 
এমন অবস্থায় রাখিলে দেখ! যায় যে আগুর ফগটি ও ক্ষতস্থান সমান ভাবে অবিকৃত অবস্থার 
রহিয়াছে । ক 

এর পর তিনি তুলনামূলক ভাবপ্রভাবে এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ধে, ক্ষত স্থানের 
গ্রদাহ ও বিভিন্ন প্রকারের অরপ্রমুক ব্যাধি, জীবন্ত গ্রাণিদেহে, এই রক্ত বীজের বংশধর, 
গণনাতীত বীজাধু বিশেষের প্রকাশমান সংগার লীল! । অর্থাৎ পচামান-মাংস. মদিরার 
গরিবর্তন নিচয়ের রূপাস্তর মাত্র । 

: কি সামান্ত তথ্য হইতে তিমি কি গভীর সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহ! ভাবিলে 
বিশ্ময়বিহ্যণ ন| হই! পার? বদ্ধ না। ্ 

এই বীজমন্ত্রে নিজে নিঙ্গেই দীক্ষিত হইয়! ইৎলণ্ডে মহামতি লর্ড লিস্টার" বিজাণু নাণক 
গ্রণালীর অস্ত্র চিকিৎসার (491881)/9 88187) প্রথম প্রবর্তন করিয়! বিশ্বমানবের মনো- 
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মন্দিরে চির গ্রতিষ্ঠ| লাঁভ করিয়াছেন. ১৮৭৪ সালে বিশ্বমানবের উক্ত বাদ্ধব লর্ড লিস্টার 
মন দ্র! লুই পান্তরকে স্বীয় অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়। এক পত্র লিধিয়াছিলেন। 

১৮৬৫ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের আলে (41818) নামক জনপদে রেশমের আবাদে পেত্রীন 
(82১7106) নামক ভীষণ ব্যাধিতে গুটিপোঁকার সর্বনাশ করিতেছিল। বিপন্ন কৃষক সম্প্রদায় 
পাস্তরের শরণাপন্ন হইলে জুন মাছে তিনি সেখানে গিয়। অযোগ্য ঘটনাবলি ক্রমান্বয়ে বহিস্কার 
করিয়া সেপ্টেম্বরের শেষে সেই ভীষণ উপত্রবের প্ররূত কারণের তথ্য নিরূপণ করিয়। তাহাকে 
কবলিত করিলেন। তাহার পর্যবেক্ষণের ফল-_1)6009 301 18 00819019 069 581৪ & ৪০01৪ 
-তীর এক অমূল্য গ্রন্থ, ১৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। 

তিনি এই প্রসঙ্গে বলিগ্মাছিলেন যে বৈজ্ঞানিকের জীবনে নৃতন অবিষারের মত আনন্দদায়ক 
আর কিছুই নাই কিন্তু সেই আবিষ্কারের সবত্বপ্রস্থত ফল যখন মানবের দৈনন্দিন জীবনে 
প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে, তখন সেই আনন্দ সহজগুণে বর্ধিত কলেবর ধারণ করেশ 
মহামতি পাস্তর জীবদ্দশায় দেই আনন্দের ভূম। উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র 
সভাজগংকে সুবৃহৎ খণ জালে আবদ্ধ করিয়াছেন যেহেতু তাহার প্রদর্শিত প্রতিষেধক গন্থ! 
অবলম্বন করিয়া মানুষ সংক্রামক রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। 

ধীরভাবে চিন্তাকরিলে ইহ। স্পষ্টই প্রতীপ্মান হইবে যে তিনি দমগ্র জগতের ক্ষুধার খাস্ত 
তৃষ্ণার জল, পরিধানের পরিচ্ছদ ও রোগের 'ওধধ ব্যবস্থ। করিয়! গিয়াছেন। 

কুম্থমশিি স্বীয় মালঞ্চে যেমন ইচ্ছামত কুম্ুুম স্তবকের সৃষ্টি করিয়া! থাকেন, কবি-করিত 
কিন্ত অধুনা-বাস্তব এই অণুমালঞ্চের মালি (13906011019015/)ও তেমনি অবান্তর জিনিষ বাদ দিয়া 
অনুরূপ সার সলিল দ্বার! (81901% 0? (০: 0£ 00110018210) বিভিন্ন রোগের বীজাণুর চাষ 
করিতেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে এই অথুধালঞ্চের অপূর্ব নির্ধযালে € ৮80০1065 &00 961 ) 
জীবদেহ স্বাস্থ্য মায় মগ্ডত হইয়া মহা প্রণ পাস্তরের বিজয় গাথার ঘোষণ! করিতেছে । 

পাস্বরের আলোচিত প্রথম ব্যাধি কিন্তু মুরগীর উদরাময়। এরপরে তিনি গ্োমেযাদি 
গৃহপালিত পঞ্ুর স্ফোটকাকারে করালব্যাধি ম্্যান্থাকৃম্‌ (00)185)এর স্বরূপ নির্ণয় করেন, 
এবং এই বিপদের গ্রাতিষেধক আবিষ্কার করিয়া ফরাসী জাতিকে বহুল অর্থক্ষতি হইতে রক্ষ| 
করেন। টি, এইচ, হাঁক্স্লী এই প্রনঙ্গে বলয়াছিলেন, পাস্তরের অবিষ্ারের ফল স্বর্ণ রৌপোর 
মার্মধণ্ডে তৌলিত হইলে তাহা ১৮৭* সালে ফ্রান্স, নতমস্তকে, বিজয়ী জার্মানিকে দ্ধের 
ক্ষতিপূরণ বাবদ যে বিপুল অর্থসম্ভার দিয়াছিল তাহাকে অতিক্রম করিবে। 

পাস্তরের সর্বাপেক্ষা চমকগ্রদ আবিষ্কার জলাতঙ্করোগের প্রতিষেধক ও গ্রতিকারক 
ওষধ। আশ্চর্যের বিষয় যে এই রোগের কারণের ম্বরূপ পাস্তরের পরও এতাবৎকাল 
সমস্ত পৃথিবীর অদংখা - বৈজ্ঞাঁনিকের সতর্ক চক্ষু এড়াইয়! চলিয়াছে। 

আজ সমগ্র পৃথিবীর অগন্ত নগরীতে পাস্তরের মন্দির স্থাপিত হয়৷ তথ্প্রদর্শিত চিকিৎসা 
প্রণালীক্নাহায্ ব্যাধি গ্রগীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দগ্চহৃদয়ে শাস্তিধার] বধিত হছইতেছে। 
কিন্তু বিশ্ময়ের ক্ষয় এই থে পাস্তর নিজে চিকিৎসক ছিলেন না কখন চিকিৎস! বিস্ভালয়ে 
পড়েনও নাই। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ রাসায়নিক । মাত্র শ্বীর-বছমুখী প্রতিড়ার 


8১৪ ... মব্াভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 


সাহাযো তিনি বর্তমান চিকিৎস। বিজ্ঞানের ভিত্তিমুল দৃঢ়তর ভূমির উপর স্থাপনা করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। 

১৮৮৮ খৃষ্টাব্ষের ১৪ই নভেম্বর, 10860 7১881681 ভূত্বর্গ প্যারি নগরীতে স্থাপিত হয়। 
তিনি দেই উৎসর্গ সভার রোগত্র্বল দেহে নিজ মুখে কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার 
লিখিত যে প্রবন্ধটি তাহার সুযোগ্য জামাত। সেই সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার এক অংশের 
ভাবার্থ এই-_“ছুইটি প্রবল ধার! পরম্পর ভীমবেগে আঘাত করিয়া আমার সম্মুখে 
ভীষণ আবর্তের স্থষ্টি করিয়াছে। একটি রণচণ্ডীর ছূর্দ্মনীয় পিপাস! মিটাইবার জন্ত 
জাতীসজ্ঘকে রুধিরের খরভ্রোতে প্রতিদিন রগাজণে তীরবেগে টানিয়! চলিতেছে আর অপরটি 
শাস্তি, স্বাস্থ্য ও কর্ধের জিবেণী সঙ্গমে বিশ্বগানবের ব্যাধি বিপদের জাল! ঘুচাইয়। 
ভাহাকে নির্মল ও শীতল করিতেছে । তাই একটি ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাভিলাষ 
লম্পাদনের জন্য লক্ষ প্রাণের বলি প্রদান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। অপরটি একটি 
মান প্রাণকে তার বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিলে শত উচ্চাভিলাষে জলাগঞলি দিয়। চির 
-উরিতার্থত| বোখ করে। এদের মধ্যে কে চিরস্থায়ী হইবে ভগবান জানেন । কিন্তু এট] নিশ্চয়ই 
ফ্রব সতা যে আমাদের বিজ্ঞান করুণার অমৃত নির্করে অঙ্গ ঢালিয়! দিয়া মরণের গণ্ীকে 
দ্বীরে ধারে সরাইয়৷ দিয়া জীবনের সীমান্ত দিন দিন প্রসন্ত হইতে গ্রসম্ততর করিবে ।” 

শুদীর্ঘ কমন জীবনের অস্ত্রে তিনি জ্ঞানে ও বয়সে মহাম্থবির হইয়াছিলেন। পৃথিবীর 
সমগ্র নরনারীর বিপুল সম্মানে মহিমামণ্তিত হইয়াও তিনি কিন্তু হৃদয়টিকে রাখিয়াছিলেন 
কুহ্ুম সুকুমার শিশুর মত করুণ, পেলব ও তরল। 

ৃ্টাস্তত্বরূপ একটি ঘটন! উল্লেখযোগা । বখন সঃগ্র পৃথিবীর অগণ্য জনপদ হইতে অসংখা 
মূল্যবান অর্ঘ্য তাঁহার চরণোপান্তে পৌছিয়াছিল, তখন স্পেনের এক দরিদ্র সুধীদমাজ ছোট 
একটি তাআ্রকলক তাহাকে উপহার দিয়! অর্থের দারিদ্রের সঙ্গে হৃদয়ের বিপুল এন্বধ্যের প'রচয় 
দিযাছিজেন। সেই তাত্র ফলকের একপিঠে ছিল পান্তরের আলেখ্য এবং অপর পিঠে ছিল 
একটি প্রিয়ার্শন শিশুর গ্রতিমুি যে, হাসিমুখে, আসন্ন দংশনোন্থুখ, মাত্র পশ্চাৎ দুইপদে 
হগারমান, মত্ত সারমেয়কে গাঢ় আলিঙ্গন দিতে উদ্‌গ্রীব। সমগ্র চিত্রের ইঙ্গিত যেন পাস্তরে 
স্থাপিত অটল বিশ্বাদ আদর মৃত্যুকে অগ্রাহ করিতেছে। 

মহাগ্রাণ পান্তর লবার আগে এই এমর্ঘটটিকে বক্ষে ধারণ করিয়। আননাক্ক বর্ষণ 
করিয়াছিলেন। * 

ইহাযে অবদান শতকে বর্ণিত অনাথ পিগুদের হণিকাঞ্চন উপেক্ষ। করিয়া রিয়ার দয় 
.ঝাগরজিত, বুদ্ধ5রণে অর্পিত, জীর্ণচীর মন্তকে ধারণের পুনরাবৃত্তি । 

১৮৯৫ থৃষ্ঠাৰের ২৮শে সেপ্টে বিশ্বমানবের এই প্রর্কত বন্ধু 3. 0102এর নিকটে 
দ্বেহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু সমগ্র পৃথিবী শোকে অধীর হইম্বা তাহার বিরাট অস্ররাশি 
জমাট করিয়! প্যারির বিশাল রাজপথে, তাহার মর্দরর মৃত্তির স্থাপন! করিয়াছে । (1971০ 
৪6৮05০ ০£ 1001৪ 886601 00116 07 [066700861008] 90059010810) ৮ 8০11510 
1988667 [১8115 রি 
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মৃত্যুশধ্যায় তিনি শিয়শিষ্যমণ্ডলীর দ্রিকে মুখ ফিরিইয়। বলিয়াছিলেন--05 ৪0. ৫৪৪ 
০০৪ ? 001 121699 0৪ ? 1] 906 058%168-বতসগণ তোমরা কোথায় কি করিতেছ, 
স্বাদ! কাজ কর। 

আজ এই দিনে আমাদের দেবভাষার দৈববানি বলিতেছে তন্মিন গ্রীতিস্ত্ত প্রিযকার্ধ্য 
সাধনম্-তহুপাসনম্‌। 

যদি তগবানের কুপায় মহামতি পাস্তরের প্রতি আমাদের বথার্থ গ্রীতি আকৃষ্ট হইয়া 
থাকে তবে তাহার প্রবর্তিত তাহার প্রিয় যে করুণার ধার! তাহা অনলসগাবে বহমান রাখিয়| 
তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির প্রত পরিচয় দিব। 


শ্রীবজবল্পভ সাহ|। 


মহাভারত-মঞ্জরী 





নবভপম্শশ্র- অষ্টঙ্ম অশ্খ্যাম্ 
কলিযুগ বর্ণন। 


মার্কগেয় খবি রাজ। যুধিষ্িরের প্রশ্ন অনুদারে বলিতে লাগিলেন ৫ 

নং ভঁহন্বর্প-কলিষুগের শেষে সমাজে মহাবিগ্রব উপস্থিত হইবে । তখন সকলেই 
পরলোৌকে সন্দেহ করিবে। (১) অধর্ের অতিশয় বুদ্ধি হইবে। একমাত্র উপবীতই 
ব্রাক্মণত্বের কারণ হইবে (২)। ব্রাহ্মণের মিথ্য। ধন্-চিহ ধারণ করিবে, মিথ্যা! বলিব্রে, বেদের 
নিন্দা করিবে, কাঁধ্যকারণ তত্ব লইয়া বৃথ! বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। কৃষিকাধ্য ও বাণিত্য 
করিবে। শূর্রের ভৃত্য হুইবে, শৃত্রের! ধর্দের উপদেশ দিবে, আর ব্রাহ্মণের 
তাহাদের শিষ্য হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত-_শৃত্রের উপজীবিক অবলঘ্বন করিবে, 
আল শৃ্েরা- ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের কার্ধ্য করবে । ধর্ম অধন্্ কর্তৃক, সত্য মিথ্য| কর্তৃক, 
রাজ ভৃত্য কর্তৃক ও পুরুষ স্ত্রী কর্তৃক পরাজিত হইবে (৩)। 

অন্বস্্রা-মন্ষ্য অর দেহ, অল্প বল, অল্প আমু অল্প জান প্রাপ্ত হইবে। 
তাহারা পরস্পরের নিন্দা, পরম্পরের ঈর্য! করিবে, সতত আত্মকলহে নিমগ্ন থাঁকিবে 
ও ব্যভিচারী হইবে । পুরুষ দশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেই সম্ানের জনক হইবে, ষোড়শ 
বর্ষ বয়সেই বুদ্ধের দ। প্রাঙ্ধ হইবে । বৃদ্ধেরা বালকের মতি ও বালকের! বৃদ্ধের মতি 
পাইবে! যৌবন-বিবাছ রহিত হইবে। কন্যাগণ শয়ং পতি মনোনীত করিবে । রমণীগণ 
সপ্তম বা | অষ্টম ব্ষেই সন্তানের জননী হইবে | বনু সস্তানের মাতা হইবে ৷ ভার্ধা। ভর্তার সেবা 


রিয়া, 
(১) হয়িবশ, ভবিষাপরব ৩--২৭। ২) প্রীদদ্ভাগব$ ১২--২--৩। টা পরপর, মংহিষ্ভী ১৩৭1: 


১৩ ' মব্যভারত [ চত্বারিশ খখ ১০ সংখ্যা। 


করিবে না, তাহারা কর্কশভাষিণী ও অসচ্চারত্র। ইইবে (৪) | বাচালতাই সভ্যতাস্চক হইবে। 
উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকেরাও গচ্ছিত ধন অস্বীকার করিবে, অনাথ বিধবার ধনও অপহরণ করিবে। 
পুরুষের অঙ্গীকার ও শপথ স্থির থাকিবে না। লোকে খণ পরিশোধ করিবে না। (৫) কে 
কাহাঁকেও বিশ্বাস করিবে ন7া। কাহারও অভাব মোচন হইবে না। লোকসকল নির্ঘান 
হইবে (৬)। লোভী, নির্দিয় ও দস্থযতুল্য রাজার! প্র্জার স্ত্রী ও ধন হরণ করিবে। প্রজাগণকে 
ফল, মূল, মধু; পুষ্প, আমিষ, শাক ও আটি খাইয়। প্রাণ ধারণ করিতে হইবে। অনাবৃষ্টি হইয়া 
ছর্ভিক্ষে অনেকেই বিনষ্ট হইবে। শীত, বাঙ, রৌদ্র, বর্ষা, হিম, ক্ষুধা, তৃষা, ব্যাধি, বিবাদ 
হুশ্চিস্তায় সকলকেই অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে । অল্প, বস্ত্র, পান, শযা।, ব্যবহার, স্নান ও ভূষণ 
বিহীন হুইয়। লোকে পিশাচের আকার ধারণ করিবে, শেষে পর্বত ও বনে আশ্রয় 
লইবে। (৭) 
» এরভ্ব--যাহার ধন থাকিবে, তাহাকেই লোকে মহাবংশে জন্ম, মহাগুণী ও আচার সম্পন্ন 
বলিয়! সম্মান করিবে। দারিদ্র্য অপাধুতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হুইবে (৮)। 

স্রভ--বলই ধর্ম ও নায় বলিয়!। গণ্য হইবে। (৯) 

আজুনীল্সগন্প-_পিতা মাতা অভুক্ত থাকিবে, আর পুত্র স্বথে অন্ন ভোজন 
করিবে। পিতামাতা বর্তনানে পুত্র ও পুত্রবধূ কর্তৃত্ব করিবে। পুত্র পিতাকে ও বধু 
স্বাশুরীকে কর্্থ করিতে আদেশ দিবে । (১) পিতাপুত্রে নিত্য কলহ হইবে। সঙোদর 
সহোদরকে বঞ্চন। করিবে । কেহ কাহারও মিত্র থাকিবে না । সকলেই সকপের অনিষ্ট 
করিবে। কেহ অর্থ না পাইলে শিত্রেরও ছিতসাধন করিবে না। মিত্রতা গুধু কথাতেই 
আবদ্ধ থাকিবে। গুরু শিষ্যের সখ! হইবে না, শিল্প ও গুরু-সেবা কহিবে না। 

ল্কহ্যি-লোকে নিম্ন ভূমিতে কবিকার্ধা করিবে, কোরদূষক থান্তকেই শ্রেষ্ট 
বলিয়। গণ্য করিবে । উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইবে না, বীঞ্জ সকল সম্যকরূপে অস্কুরিত 
হইবে না। শন্ত জন্মিবে না। বৃক্ষ উপযুক্ত পরিম।ণে ফল উৎপন্ন করিবে না। গো-জাতি 
বিনষ্ট হইবে। বাহ! থাকিবে তাহ। অল্প দুগ্ধ দিবে। লোকে ছাগ ও মেষ দোছন করিবে। 
গাভী ও এক বর্ষায় বংন দ্বারা জমি কর্ষণ করিবে, তাহাদের দ্বারা গুরু ভার বহন করাইবে। 
এক বাহছনেই শকটাদি টানিবে। লোকে পাটের বন্ত্র ব্যবগার করিবে, গন্ধ সৌরভবিহীন ও 
রস তুস্বা্ বঞ্জিত হইবে । বছ বার়স উৎপন্ন হইবে। ৮5 

ন্বশ্পিক্চ--বণিকের। মিথ্য। ওজনে পণ্য দ্রব্য বিক্রশ্ন করিবে, নানারপে লোককে 
ঠকাইবে। 

»জমীপ্রাহ্ম-পল্লীবাসী অন্নকষ্টে পীড়িত হইবে। পল্লী সকল জনশূন্ত হইবে, 
হিং পশ্ড ও সর্পাদদির আবাদ হইবে। দেবালয় সকল ও নগরের বিহার উদ্ভান হিংস্র 


(8) প্রমদ্তাগবত ১২--২--৪। (৫) হরিবংশ, ভবিষাপর্ব্ব ৩--৩০ | (৬) হরিবংশ, ভবিধ্যপর্ব্ষ ৪--২৪। 
(৭) মদ্তাগবত ১২ “ক্ষদ্ধ ২৩ অধ্যায়। (৮) হীম্দৃভাগবত ১২ হ্বন্ধং অধ্যায়। (৯) এ্রীরদূতাগবত 
. ১২শাহহি। | 
১.) হরিবংশ তধিষ্যপর্ব্ষ ৩৩৯ ।. 
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পণ্ডতে পূর্ণ হইবে। রাজপথে লম্পট ও বেশ্ঠ। বিরাগ করিবে । পথিকের! অন্ন, পানীয় ও 
আশ্রয় ন! পাইয়! পথেই শয়ন করিয়। থাকিবে । 

পিওআ্ড--পত্িতেরা সত্য গোপন করিবে। শাস্ত্রের গ্রকৃত অর্থ সকলেরই 
অজ্ঞাত থাকিবে। পণ্ডিতান্ভিমানী পুরুষ দকল নীতিকে অগ্রাহ করিয়৷ শাস্ত্রে অর্থ প্রকাশ 
করিবে। (১১) বাচালতাই পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক হুইবে। (১২) লোকে ধর্মের জাল 
পাতিয়া সকলকে ঠকাইবে। 

০ন্বীদ্ত্ গ্র্মি- লোকে দেবতার পূজা না করিয়া, মন্দিরে অস্থি গাড়ির! রাখিয়| 
তাহার পুজা করিবে । তপোবনে, ব্রাহ্মণের গ্রামে, দেবস্থানে ও চৈত্যে অস্থিগর্ত মন্দির 
সকল দৃষ্ট হইবে। দেব-মন্দির আর মে সকলকে অলম্কৃত করিবে না। (১৩) 

ন্বিত্েস্ণ ভ্র হঞ্প-দকল লোকেই দেশ দেশাস্তরে গমন করিবে, সমস্ত পৃথিবী 
পর্ধ্যটন করিবে । বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার এক হুইবে। সকলে স্থেচ্ছাচারী ও সর্বভক্ষ্য 
হইবে, এক পঙ্ক্তিতে ভোঙ্গন করিবে। (১৪) 

০ক্জ্জ্ছ- স্লেচ্ছগণে পৃথিবী পূর্ণ হইবে। সকলেই যনেচ্ছভাবে অভিভূত ছইবে। বনু 
মেচ্ছ রাজা হইবে। তাহার মিথ), প্রবর্চনা ও অন্তায় অনুশালন দ্বারা নান! প্রকারে গ্রঙ্থার 
ধন অপহরণ করিবে । শেষে ভাহ।র1 পরম্পরকে আহ্বান করিয়া পরস্পরের বধ সাধন করিবে । 
তখন মহাষুদ্ধ, মছানাদ, মহাভয় উপস্থিত হইবে। (১৫) 


ক্কলললী ভন্বজ্ভাল্-যখন চক্র, র্য ও বৃহম্পতি পুষ্যানক্ষত্রে এক রাশিগণ্ত 
হইবে তখন ভারতে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে । তখন যথাসময়ে বৃষ্টি বধিত হইবে, শশ্ব 
প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হইবে, দেশ ব্যাধিশুন্ত হইবে, নক্ষত্র ও গ্রহগণ শুভকর হইবে। দেশে 
সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে। সেই সময় জগতের হিতের নিমিত্ত এক অসাধারণ পুরুষের 
প্রাহ্ঙভাব হইবে। সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্গণগৃহে বিষুুধশ। বংশে কন্ধী নামে ছবি কালগ্রেরিত 
রূপে উৎপন্ন হইবেন। তিনি মহাবুদ্ধিমান, মহাবলবান, মহাপরাক্রম, উদার-বুদ্ধি, ধর্ম-বিজয়ী 
মহারাঞ্রচক্রবর্তী হইবেন। তাহার সম্বন্ধমাত্রে বু বাহন, অস্ত্রশত্ত, কচ ও সৈম্ত সংগৃহীত 
হইবে। তিনি ম্নেচ্ছগপকে বিনষ্ট করিবেন, মনুষ্য সমাজের উপকার সাধন করিবেন। তিনি 
ব্রাঙ্গণ রূপে উদ্দিত হুইর। নবধুগ প্রবর্তিত করিবেন। তখন বিমল জ্যোতিতে ভারত আবার 
অলোকিত হইবে । সমুদর বিশ্ব বিশ্বে চাহি! দেখিবে, ভারতে নব আলোক, নবজীবন, 


নব যুগ আরম হইয়াছে । (১৬) 
শ্রীবন্কিমচন্্র লাহিড়ী । 


(১১) হুরিবংশ, তবিধ্যপর্ব্ব ৩--৩২৩৩। (১২) শ্রীমছ্ছভাগবত ১২ ক্ষপ্ধ ২ অধ্যার। | 

(১৩) বনপর্বর ১৯০--৬৫।৬৬1৬৭। বুদ্ধদেবের অস্থি নান! মন্দিরে গড়িয়া রাখিয়া! তাহার পূজীর কথ! এখানে 
লিখিত ইইয়াছে। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শাস্তিপর্কের ৫ম অধ্যায়ে 'দর্শন' নামক প্রবন্ধে বানান হট | 

(১৪) হয়্িবংশ ভবিবাপবর্ধ ৩--৭। (১৫) হরিবংশ, তবিধ্যপর্্ব ৪--.১৫। 

(১৬) বনপর্বয ১৮৮। ১৯২ অধ্যার ও শাস্তিপর্ব্ব ২৮৮ বধ্যান়। হরিবংশ, হয়িবংশপর্ব্ব ৪৯২৬৪ । 


৯১৮ নব্ভীরত [চস্থ'রিংশ খণ্ড, ১৪ম সংখ্যা । 


সত্য 
সত্যের খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করার কথা শুনিয়। বিজ্ঞ পাইলেট শ্বগত বলিয়াছিলেন, 

--সতা কি? লোকে যাহ! করিতে চায় বা! পাইতে চায়, তাহার সার্থকত। ও প্রয়োজন 
বুঝাইতে ন৷ পারার, অনেক সময়ে গেক্ষদ্া পোষাকে মন ভুলাইবার মত অনেকে সত্যের 
দোহাই দিয়। অজান! মাহাত্যের চমকে পশার জমাইতে চায়। কাঠে কাঠে ঠেকার মত প্রতি 
নিয়তই বহু সম্প্রদায়ের কঠোর সত্যগুলির সঙ্গে ঠেকঠেকি হইতেছে ও আগুন জলিতেছে। 
অনিপ্দিষ্ট রকমে একট! অবর্ণনীয় সত্যের দোহাই ন| দিয়া লোকে যদি বলিত তাহার! নিজে 
যেমন বুঝিয়াছে তাহাকে ই সত্য নাম দিয়াছে, তবে সংসারে জিদের মাতা অনেকটা কমিত ও 
সত্যের নামে বেজায় চুলাচুলি হইত ন1। 

" যেষাহা করে, তাহাই সে করণীয় ভাবে, অর্থাৎ তাহাই ঠিক বা! সত্য মনে করে) 
এ হিসাবে আলাদ! আলাদ! চেহারার সত্যগুলির সংখ্যা অসীম । যে লোক মিথ্যা কথ। কহিয়া 
কাজ হাসিল করিতে চায়, সে নিশ্চয়ই মনে করে যে তাঞ্ার পদ্ধতিটি কাজের পদ্ধতি,__ 
লতা পদ্ধতি । কোন ব্যক্তির ছল চাতুরীর কাজকে ন্যায় পদ্ধতি বলিলে সে যখন উপদেষ্ট।র 
কথাকে কেতাবি নীতি বলিয়া উড়াইয়। দেয়, তখন দে স্পষ্ট বুষাইয়া দেয় যে, যাহ! তাহার 
কাছে সত্য বলিয়! প্রচারিত হয়, তাহাকে সে অকেজো! ও অফলন্ত নীতি মনে করে, অর্থাৎ 
তাহাকে অবলম্বনীয় ব| সত্য মনে করে না, 'এবং নিজের পন্থাকেই কার্ধ্যকরী পন্থা! বা সত্য পন্থা 
মনে করে। যাহ! সত্য তাহাকে ফলস্ত হইতেই হইবে ) যাহা কেতাবি নীতি বলিয়! উপহসিত 
হয়, তাহাতেই যে কাঙ্গ ঠিক হয় ও স্থায়ী হয়, তাহ! বুঝিলেই পোকে তাছাকে সত্য বলিয়! 
ধরিবে ) অবণিত সত্য নামটার চমকে কিছু হইবে না! । 

গৌরবব্যঞ্জক শবের অপব্যবহার হয়, বড় অধিক) কথায় কথায় বিজ্ঞান ও সত্য শব 
ছুইটির অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দোকানে দোকানে টবজ্ঞানিক চা বিকার, আর 
বিশেষ প্রয়োজনে অনেক দেশের প্রান্তে বৈজ্ঞানিক লীমাস্ত (301670650 171006161) স্য্ হয়ু। 

যেখানে এমন হয় যে, ষে কেহ পরীক্ষা করিয়। দেখিলেই ধরিতে পারিবে যে অতখানি 
তাপে অমুক ধাতু গলিয়! যায়, শরীরের অমুক যন্ত্রের ক্রিয়ায় অমুক শক্তি বাড়ে, অখব! অমুক 
শ্রেণীর প্রবৃত্তির চঞ্চলতায মানুষ ক্ষয়ের পথে ঝুকিয়া পডে, তবে অপরিবর্তনীয় ও অপরিহার্য 
অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষীতে সভাযকে পাইতে পারে। যেখানেই সত্য বলিয়া আদৃত পদার্থের 
প্রক্কৃতি ও ক্রিয়! বুঝিতে পার! ধায় ন! ও বুঝাইতে পার! যায় না, সেখানে তাহাকে সত্য 
বলিয়া মানিলে বুদ্ধি নিস্তেজ হয়, জ্ঞানের চোখে ছানি পড়ে। বু সম্প্রদায়ের পূজার 
দালানে এমন আঅনেক.কঠোর সঙোর হুর়ি আছে, যাহা মাথায় ঠোকার কাজে লাগ! ছাড়! 
অন্ত কাজে লাগে না। তবে বেশির ভাগ ধর্মই নাকি পরলোকের জন্ত, তাই ব্যবহারিক 
জীবনে অনেক সাধকেরাও ভুঁড়ির আঘাত ব।চাইয়। চলেন? সংসারে তেমন অনিষ্ট ঘটনা 
কিন্তু রাষ্ট্রনীতির রেশারেশির আসরে বখন “সত্য” আসিয়। দেখ! দেন, তখন সত্য হই! দাড়ায় 
€কবল ভাতাহাতি। 


মাঘ, ১৩২৯ | সত্য ৫১৯ 


যে ধীরতায়, স্থির বুদ্ধিতে, ও একাগ্র কৌতুহুলে মানব সমাজের জীবনী শক্তির প্রর্কৃতি 
মতি, ও ক্রিয়! বুঝিতে পার যায়, তাহ ছাড়িয়! দিয়! ভাব প্রবলতায় কোমর বাঁধিয়! দশের 
ভোট লইলে অবলম্বনীয় পন্থা পাওয়া! যায় না। সত্য আবিষ্কারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, 
যে কখনও কেহ উত্তেপ্সিত আন্দোলনে, এ পদার্থটিকে পাইয়াছে। কোন একটা দুরবস্থা 
দেখিয়া উত্তেজিত হওয়া সহজ, আর সেই উত্তেজনায় মার্কস্‌ হইতে লেনিন্‌ পর্যন্ত ভাব-প্রধান 
উৎসাহী কন্মাদের পথে চলিবার প্রবৃত্তির জন্ম হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু জীবন বিজ্ঞানের 
(810198) ) তথ্য ধরিয়! কর্তব্য স্থির করা কঠিন। যাহাতে সহজেই খানিকটা কোলাহল 
জাগে বলিয়া দ্রুত গতিতে কাজ চলিঙেছে মনে হয়, ভাহাকে নিজের নিজের খুদ্ধতে কেহ 
কেহ জবলম্বণীয় করিতে পারেন, কিন্ক তাহাকে অপরিহার্য সত্য বলিয়া প্রচার করিলে ভিন্ন 
রকমের বুদ্ধির পোকদের প্রতি কেবল রাগ ও বিদ্বেষ জন্মে এবং পর্বাদ সহিষ্ণণত। উড়িয়! 
গিয়া দলাদলির সৃষ্টি হন্ন। সত্যের নামের জিদে পড়িলে মাস্থষেরা নিয়তই অপরকে ভীরু, 
কপট ও স্বার্থপর বলিয়৷ গালি দিতে থাকে, এবং সে-গালি খাইয়। "অপর পক্ষের লোকেদের 
মনে নিরুপদ্রব শারগুরক্ষার প্রবৃত্তি জাগেনা। লোকে যদি সত্য সাধনার জীক ছাড়িত,_ 
অর্থাৎ কি যুক্তিতে কি বুঝিয্নাছে বলিত,--বড় বড় নামের দোহাই দির! মাস্গষকে ভড়.কাইতে 
চেষ্ট। ন। করিত, তবে সত্য লাভ না হইলে ও মিথা। দ্বন্দের উৎপাত বাড়িতনা। 

জীবন-বিজ্ঞানের থা ধরিয়াই আণর| বনের গাছকে ধাগানের গাছ কগিয়া পুষ্টতর 
করিয়াছি, আর বনের পশুকে গৃগ পালিত করিয়। তাহাদের কাথ্াকারীঠ। বাড়াইয়াছি। 
মানুষের সমাজ যে অপরিহাধ্য শিদ্নমের বশনত্ী হয়! বাঁড়িয়াছ ও বাড়িতে পারে, তাহ! ন। 
ধরিতে পারিলে, আমাদের ছটফটানির আবেগে ক্ষোন ছুঃখ দূর হইবে না। ইতিহাসে দূর 
দেশের সামাজিক বিপ্লবের ফলের কথা পড়িন্_া সকল সমগ্সেই নিজের দেশের গতি নির্দেশ 
কর। চলে না; দোকানের সম্মুখে ষাড় দেখির়াই ময়রার দোকান ঠিক কর! চলে না। 
যাহারা নানা আন্দোলনের নেতা তাহার [হঠৈষণার প্ররোচনাতেই কাজ করিতেছেন, 
বিশ্বাস করি। হিতৈষণার প্রেরণ] থাকিলেই যে ক্হে যে কোন দছুরবস্থার প্রতীকার করিতে 
পারে না; রোগচিকিৎসার উপায় জান! ন! থাকিলে, স্বয়ং মা, তাহার পীড়িত সন্তানের কোন 
উপকার করিতে পারেন না । আমর! ষদি চাষের কাজ ন| জানি শ্রম-শিল্পের কাজে ধদি 
অনভিজ্ঞ হই, স্থাস্থারক্ষার পদ্ধতিতে যদি ন। শিখিন্ন। থাকি, তবে অকৃত্রিম উৎসাহে অনেক 
ত্যাগ স্বীকার করিয়া! গ্রামে গ্রামে ছুটাছুটি করিলে, কাহারও একখিন্দু উপকার করিতে 
পারিব না) হিতৈষণার মত গাল প্রবৃত্তির ডত্তেদনাতেও কেবল পুড়িয়া মরিব। এদেশে ও 
বিদেশে ষে অনেক আন্দোলন কেনই ব্যর্থ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহ! বুঝিবার দিকে 
আন্দোলনের নেতাদের দৃষ্টি পড়ে ন1; নিজেদের পরাজিত অনুষ্টান যে যথার্থ পরাজিত হয় নাই, 
তাঙ্ধখই তাহারা জোড়াতাড় দিয়। বুঝাইতে চেষ্। করেন। ইহার কারণ এই ষে, নেতার 
আপনাদের পন্থাকে ঞুব পন্থ। বা অটুট সত্য বলিয়া! ধরিয়াছিলেন, এবং পগাঁজয়ের সময়ে “সত্য” 
অপরাজিত থাকে মনে করিস! মনের ধাঁধায় স্ুপথ ন৷ খুঁজিয়। পরাজিত অবস্থাকে অপরাজিত 
বলিয়। কীর্তন করিতে বসেন। আপনার বুদ্ধির চমককে "সত্যের আলোক মনে করিয়৷ স্পর্ধা 
করিলে--সত্যকে একট! কথার ধুয়ায় দাড় করাইলে, পুাতনের পরাজয়ে নূতন জর 
আসে না। 

গ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


৫২ নব্যভারত | চত্বারিংশ খ€, ১০ম সংখ্য।। 


সঙ্গণিক। 


গ্গশলা কত্ত 


এবারকার কংগ্রেন গরায় গুসম্পন্ন হল। আতিথ্যের আফ্োজন সম্বন্ধে এবার লক্ষ্য 
করবার বিষয় হর যে শিখ আকালার! শ্রদ্ধা এবং আদরের সঙ্গে জাতিধর্্বনির্বিশেষে 
অতিথিদের €েব স্থদম্পন্ন করেছেন । অর্থের বানময়ে আহারের ব্যবস্থায় অর্থের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হলেও, এই অতিথিসেব। আমাদের কাছে ভালই লেগেছে; কংগ্রেনকে সভার “সভ্যতা, 
থেকে ভারতের জাতীয় উত্পবের আনন্দের মধ্যে কিছু পরিমাণে মুক্তি দিয়েছে । 


অভিভাষণ 


সভাপতির অভিভাষণে নানা কথার অবতারণা করা হয়েছে । কিন্তু রচনার বিস্তৃতি, 
ড্রাষার শক্তি, ভাবের ম্পষ্টতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্ররাশ পেয়েছে 
তিনটা আলোচনার মধ্যে (১) কাউন্দিল প্রবেশ (২) শান্তি ও শৃঙ্খল! (৩) ইংলগ্ডের 
রাষ্টরটনতিক ইতিহাসের বিস্তৃত বিচার। এই ঠিনটাতেই অভিভাষণের অর্ধাঙ্গ পূর্ণ। ন্ুতরাং 
স্বভাবতই মনে হতে পারে যে এই গুলিই 'অভিভাষণের প্রধান লক্ষা। 
অভার্থন! দমিতির অভিভ।ষণের হাধিকাংশই কাউগ্সিল প্রবেশের বিষয় অবল্ম্ধন করেই 
রচিত । বিষয়নির্বাচন সংসদের কার্ম।াধলী থেকেও তাই মনে হয়। 
অতএব গয়। কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য মনে হ্য় কাউন্সিল প্রবেশ নঙ্বদ্ধে মীমাংসা । 


কাঁউনন্দিল ও অসহযোগ 


কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে অন্যন্য নান! যুক্তির মধো অপলহষে।গনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ। 
সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞীন দাশ বলেন যে কাউন্সিলে যেষাবে সে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ 
করবার জনই যাবে। সরকারের প্রত্যেক কাধো বাধ। দেওয়াই তার কাজ । উদ্দেশ 
কাউন্দিঙ্গকৈ অচল করা কিন্ব। মনোন ভাবে ভাকে গড়া। ম্বতরাং অদহধোগনীতির সঙ্গে 
এর কোনও বিরোধ নাই । আর সরকারের সহিত সম্পর্করহিত হয়ে যে অসহযোগ করা) 
অর্থাৎ সরকারের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাড়িয়ে যে বাধ! স্থঙ্টি করে তাকে অচল করে 
তোলা, সেটা হল পুর্ণ-মসহযোগের মবস্থ।। বর্তমানে অনুস্থত যাবতীয় অসহযোগাগুষ্ঠান 
তারই অগ্রবর্তী পন্থামাত্র, কাটন্দিল প্রবেশ তাদেরই অন্ততম। এখানেও মূলনীতির সঙ্গে 
বিরোধ লাই। 
বিরোধ থাকুক ব! ন! থাকু ক, 'একটু পার্থকা আছে । 
_. আ-সহযোগ শব্ের ছুট অর্থ হয়, একটা সহযোগের অভাব-হমাওজ ও দ্বিতীয়টী 
সহধোগের বিরুদ্ধাচরণ। প্রথমটীতে আমি যার সঙ্গে অসহযোগ করি, তার সম্বন্ধে আমি 
নিশ্চিন্ত বা! 100129190 থাকি | তার কাপ্জে আমার পাভ কিন্ব। ক্ষতি দুইই হতে পারে, 
কিন্তু দে সম্বন্ধে আমি ভাব ন। এই জন্য যে সে ব্যক্তিটিই আমার চিস্তারাজোর বা 1766189% এর 
বাইরে গিয়ে দাড়িয়েছে । তার শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি, চরিত্র সমস্তই আমার কাছে, তখন 
81190 | তখন যে বিরোধের স্থষ্ট্ি হয় সেট! আমি বাধ! বলে নয়, আমার সহযোগের অভাবের 
জন্ত যা ভার পক্ষে বাঁধা হয়ে দাড়ায় তাই। রিফর্মড্‌ কাউন্দিল সম্বন্ধে শ্রীযুক বিপিন্চন্দ্র পাল 
লাহোরে ষে অসহযোগ »স্ুগ্রথম উচ্চারণ করেন, আগাগোড়। ব্রিটিশ শাসন সম্বদ্ধে মহাত্মা 
গীন্ধী যে-অপহযোগত্রত গ্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র ভারভবর্ষ কংগ্রেষের মধ্য দিযে 
ধাকে স্বীকার করেছেন ও সাধন। করছেন এ হল সেই অসহযোগ । 
কিন্ধু অসহযোগের আর একটা মুত্তি আছে। সেটা বাধ! তক শু স্ন1 2 কিন্ত নেই 


মাধ, ১৩২৯ ] মাঙ্গণিকা ৫২৬ 


বাধা দেবার পূর্বে যাঁকে বাধ। দিই তাকে স্বীকার করে নেই। ক্রোধের স্বারা হোক, 
অভিমানের দ্বার! হোক, ঘ্বণার দ্বারা ছোক্‌, ভালবাপাঁর দ্বার! হোক্‌, তাঁকে,- সুতরাং তার 
কার্ধ্য, প্রণালী, রীতি সমস্তকেই নিজের মনের মধ্যে স্বীকার করে নিই। চিত্তরঞনের 
যে--কাউন্সিলে- অসহযোগ সে হল এই । ইংরাজের প্রবর্ঠিত নিয়মতন্ত্রতাকে যদি আইনের 
ব্যভিচারের (2019 0? 02% 13) উপর প্রতিষ্ঠিত ধরে নিয়ে তাকে লুপ্ত ব1 পরিবত্তিত 
করবার উদ্দেস্তে বাধা দিতে অগ্রসর হই, তবে এ কথা ম্বীকার করতে হয়ঞ্্যে তার কাছে 
আইনের সঙ্গতি ( 7৮18 01 18৭ ) আশ করি অথব! দাবাঁকরি। সুতরাং হুনিয়মই চাই 
কিন্ব। কুনিয়মকেই ভাঙি তার অন্তরালে এই সত্য জাগ্রত থাকে যে নিয়ামক ইংরাজকে 
নিয়স্ত। বলেই স্বীকার করলাম। 

এই ছইএর মধ্যে একটি স্থানে একটুখানি সামধরস্ত আছে । অসহযোগের মধ্যে সহযোগের 
কথ৷ যেখানে, সেখানে সে অভাবাত্মক। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একটি মন্ত বড় হ! ব| স্বীকারোক্তি 
আছে। আ্ঞাত্কে মন থেকে দূর করে দিচ্ছিবাবাধা দিচ্ছি কেন? আঙমাক্কে 
পাবার জন্য । আমার জানার পথে সে জাগ্রত মায়ারপে, বাধারপে দীড়িয়ে রয়েছে বলেখ 
তাই মহাত্ম! গান্ধী এবং দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জন সেই ত্ঞাম্সিক্কে ্বীকার করেছেন,_জাতীয় 
আদর্শের মধ্যে যাকে কল্পন! কর! যায় স্বরাজ বলে, বান্তবক্ষেত্রে যাকে ধরা ধায়, ছয় যায় 
ব্যক্তি বা 1001510%1এর মধ্যে । ম্ুতরাং এই বাক্তি ব! শ্বরাজকে জীবনে সতাভাবে স্বীকার 
ও সাধনা করবার পর তখন মানুষ তার জন্য শ্বীকার-না-করেও অন্যকে বাধা দিতে অগ্রপর 
হতে পারে । কারণ তখন তার বার্ধী বাধামান্র নয়, তার স্বীকৃত সত্যে মিলবার জন্ত আমার 
প্রতি আহ্বান । 

স্থতরাং আজ কোনও অসহযেগীর কাউন্দিলে যাবার আগে বোঝ! গ্রয়োজন যে ইংরাজের- 
নিয়মতস্ত্রের-অতিরিক্ত জাতীয়-ভীবনে-অধিষ্ঠিত কোনও স্বাধীন-সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, 
ন! শুধুই বাধা দিতে ধাচ্ছি। যি বাধ! দেওয়াই উদ্দেশ্ট হয় তবে একথা যেন সঙ্গে সঙ্গে না 
ভুলি যে প্রবপ্তিত নিয়ম স্থুনিয়ম হউক, নিয়ামক ইংরাজকে আমার চেয়ে বড়, আমার প্রত্ব, 
কর্তা বলে স্বীকার করেই যাচ্ছি । শ্বরাজা এ গোঠী সাধনে (৮111799 1765212697)) দেশ 
যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে কিনা, নিজেদের ভীবনে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশ্বাস 
যথেই পারমাণে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে কি না এবং স্বাধীন বিশ্বাসকে যত বড় পরীক্ষার এবং দাযীত্বের 
মধ্যে নিরে চলেছি তার উপযুক্ত গুরুত্ব উপলব্ধি হয়েছে কিনা, ধারা কাউন্সিলে যেতে চান, 
এ কথার শ্রেষ্ঠ বিচারক তারাই । দেশ এ বিষয়ে বাধা দিতে পারেন না, সম্মতি দেওয়ারও 
কোন অর্থ নেই । দেশের কাছে তাদের এবং পৃথিবীর কাছে দায়িত্ব বোধটুকুই তাদের মধ্যে 
আশ। কর! যায়। তাদের আচরণের সতা, সাধনার দ্বার প্রতিষ্ঠ। হবার পূর্ব্বে কংগ্রেস 
তাকে স্বীকার করলে দেশের কাছে তার দায়িত্ব খর্ব হয়। অনহযোগ ব্রত সত্যাগ্রহ মন্ত্র দ্বারা 
পৃত হবার পর দেশ তাকে জাতীয় সাধন! বলে গ্রহণ করেছে। গয়ার নিখিল-ভারত জাতীয়- 
মহাসভ| কাউন্সিল প্রবেশ গ্রস্তাবকে বর্জন করে উ্ভাজেল্ল্র কর্তব্য করেছেন। 

চরকা৷ ও খদ্দর | 

সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ যাকে তার “আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বপেক্ষ। শ্রেষ্ট” মনে 
করেন সেই “ধদর দ্বার হ্বরাজ লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে” এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন 
কেবল এক অর্থে ইহ! সতা হতে পারে। বদি খদ্দরকে ্বাজের বাহিরের চিহ্ন (3)70১০1) বলে 
গ্রহণ করি। 

ইহাস্মি মধো সত্য আছে। সভাপতি যা বলেছেন তার চেয়ে গভীরতর অর্থ এর মধ্যে 
প্রচ্ছর্র আছে। অহযোগ প্রবর্তক মহাত্মা গ্রান্ধী চরক। ও ম্বরাজে অধিক গ্রভেদ বুঝিতেন 
না। কেন? আহার, বিহার, নিত্র! গ্রভৃতি জীবনের নান! একাস্ত গ্রয়োজনগুলির 


€২২ .  নব্যস্ারত [ চত্বারিংশ খণ্ড) ১০ম সংখ্যা 


(9979 159298811185 ) মধ্যে কোনও একটা বৃহৎ জ্রাজ্জীল্জ-বিভাগে ( 091১9206106 ) 
আত্মনির্ভরশীলতাকে জাগ্রত করে, এইটুকুতেই চরকার সার্থকত। নয়। তাঁর চেয়ে অনেক 
বেশী মুলগত অর্ধ (1101)12706151%1 91101592598) এই চরক! প্রচারের মধো নিহিত আছে। 

যুক্তির দ্বারা হোক্‌ বা বহুদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস আলোচনার জ্ঞানপ্রস্থতই ছোক্‌, 
অথব। প্রত্োক্ষভাবে এদেশের অবস্থার "সঙ্গে পরিচয়ের জনাই হোক্‌, দেশবন্ধু চিত্তরগ্ুন 
প্রমুখ কন্মীর। স্বরাজের ভিততিস্বরূপ ষে ব্যক্তিততে এসে পৌছেছেন, তার ভোৌতিক-সত্তার 
অর্থাৎ ৩৬ কোটি ভারতবাসীর প্প্রত্যকটা দেহধারী মানুষের কাছে (শুধু শিক্ষিত বা ভদ্র 
সম্প্রদায় নয়) যে কোনও বাণী বা উদ্দেগ্ঠ নিয়ে পৌছিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় ও 
উপলক্ষ্য-_-চরক1। পুস্তক, সংবাদপত্র, সচিত্র বক্তা কোনটাই এদেশে উপযুক্ত বা বথেষ্ট 
নয়। মহাত্ব। গান্ধী সেই জন্যই 17915115] এর উপর আতখানি জোর দিয়াছিলেন। 
এই চরক! শুধু “বাইরের চিহৃমাত্র” নয়। ব্যক্তি সাধনার মূল্য ছাড়িয়৷ দিলেও, ইহা! 
08:806108) 17222 [)০11605 এর ভিত্তি । 
ল. অর্থনীতির দিক থেকেও চরক।-ও-খদ্দারকে অসম্তাব্য বলে ছাল ছাড়বার পূর্বের একবার 
বর্তমান জাপানের দিকে দৃষ্টি দেওয়! ভাল। তার! কুটিরাশিল্প বা 0০০৮৪89 
[10187 গুলিকে সমবায়নিয়ষে চালাবার দিকে চলেছে। পৃথিবীর অন্ত্রও, কৃষি হতে 
আ[রস্ত করে নানা শিল্পকেই বুতের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিত্তির উপর স্থাপিত করার দিকে 
মানসগতি চলেছে । এই দেশও সে বিষয়ে সজাগ হলে গোঠী বা ৮11175 11119271100 
এর বাস্তব ও স্বাধীন সন্ায়ত্টুর “ব্যবসা” না৷ করেও খদ্দর গ্বীঠতে পারে, “বিদেশী বণিকগণের 
সঙ্গে প্রতিযোতার মধ্যে না গিয়েও চরক! অর্থনীতির হিসাবে টিকতে পারে, এবং তার 
চেয়েও বড় কথা য1, অর্থাং স্বরাজ, তথ।--গোঠীচতৈন্তের মূলকেন্ত্র বা 0801679 গঠনের 
প্রধানতন সহ্কার হতে পালে। 

মহান্ম গান্ধীর মাহাস্ম্য কাঁজনীতিতে নয়। রাষ্ট্রনীতিতে আসবার পূর্বের্ব তিনি 9915) 
01 [11019 99০100)'3 কন্মী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচধ্য আশ্রমের শিক্ষক ও সবরমতী আশ্রমের 
প্রতিচাত। । আজ ভার অনুপস্থিত ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্‌ €ভীগলিক বিন্দুতে দেশের 
কাজ আরস্ত করা স্বরাজকামীর পক্ষে শ্রেয় হম-_কাউন্দিলে কিন্বা অশ্থত্র 0 কথ ধিনি সাধু 


তিনিই সন্ধান বলতে পারবেন । 
ক ক শে রী ্ 
১৯২১এর আমেদাবাদ কংগ্রেসে ভলাটিয়ার সং রন প্রস্তাব উপস্থিত করার প্রসঙ্গে মহাত্মা 


গান্ধী এক জাসগায় বলছেন,--72100 10100016152 20৮১9062005 09000৮50786 
780৪ 60 00110 000 1088000) 0 5198601) 21১0 1168001000১? 98001801005 1 91১0 (0 
9 81১16 (9 92) 11) 79011085199, [০05 0718, 0951692085৮, 9055 255070260 জা] 
[967851)) 0101955 10 781561)05 ১৪6০6 %7। [17101 01956 15515618071. 00279089 17919 
151)989 8100. 0966:10108010175 6510 16 6৮610. 0108 01 09 1090) &1)0 01061) 71)0 
91059 (0 08]1 01)0200591599 [11501910578 19196690০0৮ 01 6116 ৪৬:০১, বাইরের কত্তাকে 
বাধা দিয়ে ন/ তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে যে পোকা হয়ে নিজের পায়ে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ 
হতে পারে, এ রকম কথ! শুধু তখনই 'তাব মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়! সম্ভব হয়। 

সেই সমস্ষে জনশ্রত 13001১0-15019 (0077051:57)08 সম্বন্ধে বলছেন +08619 :29 ০ড7 


01)81708 101 17110 € বড়লাট ) 19 1১919 2 7০9170781)19 071719167709, 17006 56 10886 1709 
& 762] 00106090008... [6106 12065 9, 90819781109 86 ৪, 681১6) ৮71)629 0101) 8017818 
৪০ 60 816 200 71916 61)919 18 1096 (0 09 % 51919 0777%7' 61780. 617019 19 20 01981, 


8০০৫ 200 (0৮ 0০০0: আ$]]” 21৮7 150)811) 07007,” কাউন্লিল-কানীরা [98০:0090 
09918011কে কি এমনিতর +৮০৪1)৫-]1)19 বলে ভাবতে পারেন? যে করজোড়ে বাজা। . 
করে দে 02777 আর যে ঝগড়া করে সে নয় 84 এ, 
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দুঃখ কে চার? 


মানব মাত্রেই ছুঃখ শেক দারিদ্র্য বিপদ অভাৰ অভিযোগের তাঞ$নায় অধীর। এ 
পৃথিবীতে আসির। এ সকলের একট। ন! একট! যে শ্রীবনের সদী হইবে ইঠ1 সুনিশ্চিত । 
দেহী হইয়া! যে এ সকলের হস্ত হইতে অবাহতি পাঁওয়। যাইবে একথা কেহ আশাও করে 
না। হুঃখ, শোক, দারিদ্রা, বিদ্দ মানুষের নিহা সহচর | বিধাতা মানুষকে এমন আশ্চর্ধ্য প্রক্কাতি 
দিয়] স্যটি করিয়!ছেন, যে জীবনে শত দুঃখ কষ্টের মধোও মানুষ জীবনর প্রতি মমতাহীন 
হয় না, এবং দীন ছুঃখীর প্রাণেও অন্তঃসলিল| নদীর মত একটী*্প্রচ্ছন্ন স্থখের ধারা বছিতে 
থাকে । ইহা? এক গভীর রহস্ত। কিন্ত একান্তে বসিয়। মানব জীবনের ছুঃখ কষ্টের বিষয় 
চিন্ত। করিলে প্রাণ একেবারে আকুল হুইয়। উঠে । তখন এ সংসারকে কি ভীষণ স্থান বলিয়। 
মনে হয়। যেন অভাগা মানবজাতিকে তন্ম করিবার জন্য ভীবধ অগ্নি দিবানিশি জলিতেছে। 
তখন বাকুল হইয়! চিত্ত একথ। বণলয়। উঠ, ভগবানের অসীম করুণার কথ! ৰলিয়! ভক্ত যে 
বিগলিত হন, এই কি বিশ্বশ্রার দর! তিনি ক্ষুর মানুষের দূর্বল স্বন্ধে যে ভ.ষণ ছুঃখ 
কষ্টের বোঝ। চাপাইয়াছেন, মানুষের প্রাণ তাহাতে যে নিম্পেষত হইয়! গেল। 

মানবজাত্তির ছুঃখ কণ্টের চিন্তায় ভগবান বুদ্ধ স্থখের সংসার, রাঞঙ্জ নিংহামন 
ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইর্াছিলেন। মানবের ছুঃখ কষ্টের প্রতিকার কি, 
এই চিন্তা তিনি দেহ মন প্রাণ প্দিয়া কি কঠোর তপস্তাই না করিয়াছিলেন। 
এত বড় প্রাণ লইয়।ত কেহ জগতে আসে নাই, আর মানুষের জন্ত এত কষ্টও কেহ 
কখন শ্বীকার করে নাই। দীর্ঘকালবাপী কঠোর সাধনার পর বুদ্ধের প্রাণে এ প্রশ্নের 
কি উত্তর আদিল? ন।_বাঁসনা! বিলয়--| মানব চিত্তের বাসনা বিগ যে সামগ্রীটী 
আছে তাহাই জীবনের সকল ছুঃগ কষ্টের মূল কারণ। যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহ 
হইলে বানাই যে তাহার মূল সে সন্ধে আর সংশয় থাকে না। মানুষ যাহ! চায় তাহ! ন। 
পাইলেই তাহার ছুঃখ। আমর! এ সংসরে চাই কি? প্রথমেই শরীর রক্ষার জন্ত আহার 
চাই, জীবন ধারণের নানা! উপকরণ চাই, :এ সম্ঘদ্ধে যার মনের বাগল! যেরূপ, অভাবে তার 

£খেরী পরিমাণও সেইনপ। যে দনাস্তে শাকাঞে তু, দে তাহ! পাইলেই মুখী, রাজভোগ 
সে পায় ন। বলিয়। তাহার কোন ক্ষোত নাই। এদসননে যার আশ! উচ্চ সবার ছুংখ ভোগ 
কঃ 


৫২৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


সেইরূপ তীব্র হইয়।' উঠে। রাজ ভোগে যাহার আকাঙ্ষ! ভাহাকে বাধ্য হইয়। শাকার 
খাইতে হইলে তাহার কষ্টের সীম! পরিসীম। থাকে না। আহার বিহারের লালদার উপর 
প্রেংমর পিপাসা, ইহা ও মানবের আজন্মের বাসনা । ভাঁলব।স। না পাইলে মানুষ অন্খী। 
যাদের উন্নত প্রকৃতি তাদের জ্ঞান ল|ভের বাসন! প্রাণে প্রবল। ধর্ও অনেকের নিকট 
ভীগ্গিত বস্তু । বলিতে কি বাসনাই আমাদের জীবনের রাঁজ। হইয়। বসিঘ। আছে। বাঁসনার 
রলাক্ষপী ক্ষুধার কিছুতেই নিবৃত্তি লই। প্রাণ কেবল চার। এমন করিয়া চায়যেন ইহাই 
আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি বলিস! চনে হয়। যেন চাহিতেই হইবে, না চাহিয়। উপায় নাই। 
গন বুন্ধ অন্তরের গতর এদে-শ নিমগ্ন হইস্া মানবের ছুঃখ কষ্টের কারণ এই রাক্ষসী 
বসনকে খুঁজিনা বাহির করিশেন। বুঝ দৌড়িয়। মানব সমাজে গিয়া সংলকে ভাকিয়। 
বলে”, "যু মানব! তোমরা! বাসনার অধীন হইয়। বনে অনেক ৫ঃখ কষ্ট ভোগ 
কঙ্ছিতেছ, একবার বাসণ! বিলয়ের সাধনায় গ্রবু্ত হও, দেখবে আর কোন ছুঃখ থাকিবে ন1”। 
মাহুষদের বুঝায়! বলিলেন, “তোমগ পার্থিব সকল বিষয়ে আকাজ্| বিহ'ন হও, যে ধন 
চায় না, দারিদ্র্য ভাহার কিসের ভয়? ন| চাহিলেই সুখ শান্তি স্বৰণ হয়*। কথাট! গভীর সত্য 
তাহাতে আর সংশয় নাই। এই বাসন! বিলয় হইতে ভগবানের নিকট প্রাথন| স্তব স্ততির 
কথাও বু'দ্ধর মতে স্থান পাহুল না, এমন কি বৌদ্ধ ধর্মের ভিন্তর কঠোর বৈরাগ্য সাধনেরও 
ব্যবস্থ। রহিল না। বুধশ্রেঠ বুদ্ধদের অযৌক্তিক কথ! বলেন নাই। তিন বাসন! বিলয়- 
রূপ শুন্তত। প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন লাই। শুগ্ততা। শিক্তি্ ভাব মানুষের প্রাণকে পুর্ণ 
করিতে পারে না, সুখ শান্তি দিতে পারে না- হ্ুতরাং শুঃতাকে পু করিবার জন্ত বুদ্ধদেব 
ঝাসন। বিলয়ের সপে সঙ্গে সর্বভূতে মৈস্ত্ী প্রচার করিলেন। এ ত শুষ্ভত৷ নর, এ যে পুর্ণৃত]। 
কিছুই চাহিব ন/ ত করিব কি? কিছুই করিব নাত রহিল কি? মানব প্রকৃতির পক্ষে 'এমন 
অবস্থা! সম্ভবপর নয়। বুদ্ধদেব শুন্য হ্বাদয়কে পূর্ণ করিবার ব্যবস্থ। দিলেন--ঈকল জীবকে 
ভালবাস, সবলের দেঝায় প্রবৃত্ত হও । *সর্বভূতে মৈত্রী”__ইহ! বড় উচ্চ কথ|, এই ভৃতের 
ভিতর কেবল মানব জাতি নর সকল প্রকার প্রাণই বুদ্ধের প্রেমে ধর। পড়িল। মানব 
হঘয়ের প্রেমের প্রস!রে, জগত ছাইয়। গেল। ভাঁলবাপ। বললে লঘু ভাবে বল৷ 
হয়__ভাঁঙবাসার উপর মৈহীর স্থান। ভালবাসার ভিতর সুখেচ্ছ। গ্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয। 
অ!ছে কিন্ত মৈত্রী স্থার্থশূন্ত নিফামগ্রেম। এ ভাবকে মানবীয় না বলিয়। দেবে।চিগ 
বলিতে ইচ্ছ| হয়। বুদ্ধ নিথি্জের গ্রতি এই ঠমত্রী প্রচার করিলেন, ইহার বড় বথ। জগত 
আর নাই। এখন গ্রশ্ন এই নিথিলের প্রতি মৈত্রী কাহার পক্ষে সম্ভব? 
বুদ্ধ অভি বঙ$ কথ! বলিয়! গিয়াছেন কিন্ত ছুঃখ শোকের প্রকৃত মধৌষধির গৃঢ় লক্কেতটী 
বলি! দিয়া যান নাই। শোকের ভিতর শ।স্তির নি যে গ্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়। আছে দে 
সন্ধান কয়জন পাইয়াছে? দে বিশ্বপ্রাণের "্পন্দন আপনার প্রাণে অন্থভব-করে, যে আপনাকে 
বিশ্বপিতার প্রেমালিঙ্গন পাশে বন্ধ বলিয়। মনে করে, তাহার নিকট দুঃখ শোক আক এক 
রূপ ধারণ . করিয়াছে। সেজানে ছুঃখ কষ্ট কিছুই অর্থহীন নহে । ছুঃগ শোক, দো দায়! 
বলিয়। উড়াইয়। দিলে চলিবে না, যাহ। আছে তাহ! নাই বলিয়া লাড় কি? বিস্ত প্রকৃত: 
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পম্থ। কি? ছুঃখ শোঁককে মোহ মায় ন। বলয়। আমাদেরই জন্য বিশ্বজনশীর [ধান বালয়। 
স্বীকাঁয় করিয়া লইতে -হয়। সন্তান মেমন মায়ের ভালবাসার উপর কখন সন্দহান হয় ন। 
পে হস্ত যখন গ্রহাগ করে তখন সস্তান কাদতে কাদিতে মার কোলেই ছুটি! যার 
এবং সেই বুকেই মুখ লুকাইয়। কাদে, কারণ সাম্বন। আর কেহই দিতে পারে না, সন্তানের 
জুড়াইবার স্থান জগতে আর কোথায়ও নাই। তেমনি আমাদের স্তায় ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ও 
জুড়াইবার স্থান আর নাই। ম| ভালব|সেন বলিমু। শাসন করেন। বিশ্বাসী যখন 
সারের হুঃখ কণ্ঠের ভিতর দিয়া মার প্রেমম্পর্শ অনুভব করেন তখন শান্ততে তার প্রাণ 
পূর্ণ হয় এবং এই দ্েখি_-ভক্ত ছুঃখ কষ্টকে পরম কল্য।ণকর বলিক্!, তাহ!কে দুরে নিক্ষেপ 
না করিয়া, আদর করি! গ্রহণ করেন। ছুঃখ কষ্টের ভিতরই নানৰ প্রকৃতির যথার্থ 
পরীক্ষ। হইয়। থকে। আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ পরিণতির অবস্থয় এই ভাব দেখিতে 
পাওয়। যায় । ইহ! অতি আশ্চর্ধ্য অবস্থ।। 
ভক্ত কবি গা'হয়াছেন £-_ 
দুখের বেশে এসেছ বলে' তোমার নাহি ৬িব হে 
যেখানে ব্যথা! তোঁম!রে সেখ। নিবিড় করে ধরব হে। 
আবার গাহিয়াছেন গান, 
এই করেছ- ভালো, নিঠুর, 
এই করেছ ভালো, 
এমুনি করে হদথে মোর 
তীর দহন জালো। 
আমার এধৃপ না পোড়াপলে 
গঞ্ধ কিছুই নাহ ঢালে 
আমার এ দীপ না জ।ল!লে 
দেয় ন| কিছুই আলো । 
কবি শিবনাথ বলিয়।ছেন, 
জীবন আকাশ বিপদ ছু্দনে 
ঘেরিয়া জাম!র হোক অন্ধকার; 
সব কষ্ট সয়ে রবস্থির হয়ে 
কে পায় পৌরুষ হুঃখ কষ্ট বিনা 
খুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা। 
তক্ত ভিন্ন এমন করিয়! ছঃখকে আহ্বান কে করিতে পারে? প্রাণ ছংখের দহনে 
জপিয়! সুগন্ধ বিস্তার করে কার? তক্তের সুন্বর উপাদ।নে গঠিত থে হৃদয় তা£৷ জঙলগিলে 
সৌরভ বিস্তার করে। সাঁমান্ত কাঠ পুড়িলে ছাই হু। সোণ! পোড়াইলে উজ্জ্বল হয়, 
কর্ন! পুড়িলে ছাই হয়। জীবনে বিশ্বীসের ভিত্তিভূমি যে পায় নাই, তার নিকট ছুঃখকষ্, 
দারিদ্রা, রোগশোকের বিভীধিক! বড় ভয়ানক) তাহার প্রাণ আতঙ্কে কাপয়। উঠেস্্শাস্তি 
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কোথায়ও নাই, সাস্বন! কেহই দিতে পারে ন!। ছুঃখ শোকের তীব্রতা ব্যক্তিবিশেষের 
জীবনে কিন্ধূপ তাবে কার্য করে তাহ! আমরা কখন কখন দেখিয়াছি এবং গুনিয়াছি। 
ইংলগ্ডের রাঞ পুজ্ের জলম্গ্র হইবার কথা শুনিয়। এরূপ গতীর শোকে নিমজ্জিত হইয়া- 
ছিলেন যে জীবনে কেহ তাহাকে আর হাসিতে দেখে নাই, এক মুহূর্তের জন্ত এ জীবনে 
আর সে তীব্র যাতন। ভুলিতে পারেন নই। শোকে কত লোক প্রাণ দিয়াছে তাহার 
গণনা হয় না, কত লোক ক্ষিণ্ড হইয় গিয়াছে, যাহ জীবনে অহরহঃ দেখিতে পাই তাহার 
বর্ণন! নিশ্রয়োছন। 
তঃখ শে!কে মানুষ বিচপিত হবে না| একথ| বলি না, কিন্ত বিশ্বাপীর জীবনে হুঃখ 
শেক কি ভাবে কার্য করেতাহ! প্রত্যক্ষ করার সুবোগ বড় ছুলভি। এবং বিশ্বাপীর 
গায় ছুঃখ শোককে শান্তভাবে গ্রহণ কর কড় কঠিন সাধন। যে ভক্ত কবি ছুঃখ কষ্ট 
শৌককে আকাঙ্খ। করিয়াছেন, আদর করিয়া ডাকিয়াছেন তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরত! 
কতথধান তাহ! আমাদের চিন্তার বিষয়। 
আমর সকল ব্যথ! রন হয়ে 
গোলাপ হয়ে উঠবে, 
বলিয়। আনন্দ ও আশার সঙ্গে গান গাছিয়। উঠা কি বড় সহজ ব্াাপার! গাহিলেঃ 
চিত্তের এ অবস্থা লাভ করা! যান ন।। ইহা গতীর সাঁদন সাপেক্ষ। ছুঃখ কষ্টের 
ভিতর দিয় প্রেমের গাঢ় খআলিঙ্গন লাভ করিবার লোভে ইহারা লোলুপ। 
এই প্রেমের ম্পর্ণ এমন স্পৃহনীয় যে ছুঃখ কষ্ট তার নিকট তুচ্ছ, কেবল তুচ্ছ নম, 
একটা প্রলোভনের সামগ্রী । কেন না, সভান জানে প্রহারের পরেই মার বুকে মাথ। রাখিবার 
ছুলভি সুযোগ মিলিবে। এযে কি যোগ--তাহ| বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। প্রাণ খুলে 
যনি বলতে পাদ “ধরে তোল আগুন করে আমার যত কালে!” তাঁর আধ্যাত্মিক গশীরতার 
কথ। ভাবিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ শে।কের [বিবান্ত ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন। তাহার হাতে 
পড়ির। আর তাহার্ধের আঘাত করিবার ক্ষমতা নাই এবং তিনি তাহাদের পরম বন্ধু বণিয় 
আদর করিয়! ডাকিয়াছেন। বেদন! তারই গন, বেদনা! আর কিছু নয়, তারই স্পশ।"তাইত 
কবি গাহিয়।ছেন-_. 
আমার ব.থায় ব্যথা ॥ প। ফেলিয়। 
এলে তোমার সুর মেলিয়! 
এলে আমার জীবনে । 
তাঁইত ব্যথা! আর ব্যথ। নয়। ব্যথার ভিতরই কবে তাহার গ্রেমাশদের ক পাইয়াছেন। 
দিয়ে হুঃথস্রখের বেদন। 
আমার তোমার সাধন|। 
ভগবান যে এমনি কক্িয়াই সুখ ছুঃখ দিয়া, আম.ণের চাহিতেছেন তাহ! কবিওনিজের 
অভিজ্ঞতায় বলিয়্াছেন। ভক্ত কবি না হইলে এমন করিয়। জীবনের সুখ ছাখ দিয়া গান কে 
করিতে পায়ে? 
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মানব জীবনের দুঃখ শোককে মায়াবাদী মায়! বপিচা উড়াইর়। দিলেন_ তাহাদের মুখে 
গুনিলাম-_ ্‌ 
কাতবকাভ্ত। কণ্তে পুহঃ 
ংস।রয়োহম তীবৰবিচিত্ঃ 
তপোবনে বুদ্ধ নির্দেশ করিয়া! গেলেন বাসন! বিলয়, সর্বভূতে মৈত্রী, হইল মানব জীবনের 
সকল প্রকার ছুঃংখ শোকের মহৌধধি। আর ভক্ত কবি বলিলেন--ছুঃখ শোকে যাতনায় 
মান্য তুমি ক্রন্দন করিও না, যে তোমার গ্রেধাম্পদের স্পর্শ ॥ ওযে কল্যাণের পথ, 
তোমার ব্যথ| দিয় জননী তোমায় তার মনের মত করিয়া লইতেছেন। তুমি যে এবার সুন্দর 
হবে, তুমি যে কমনীদ্ব হবে, তুমি যে পবিত্র হবে, তুমি যে গুত্র হবে, তোমার জীবন যে 
গ্রসাদী ফুলের সায় দেবতার চরণে উৎসর্গাকৃত হবে, তু'ম এ দান প্রত্যাছীর কোরে! না--এই 
বার প্রেমাম্পদর পঙ্গে যুক্ত হও। দীবনের ছুঃখ শোকের এমন সমন্বপ্ন যিনি করিসাছেন, £তনি 
আমার নমন্ত। 
শ্ীহেমলত। সরকার | 


আ।স্টন্‌ 

১৯২১ খুঃ অঃ রুসয়ন শাস্ত্রে নোবেণ, প্রাইজ. পাইর়।ছেন, ই, এব আআল্টন্‌। 
ইঞাঁর এবং ইহার কাঁধের পরিচয় দেওয়ার পর্বে দুই একটা অবান্তর কথার অবভারণ। 
' করিতে হইতেছে । কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সম্ভবতঃ আরও অণেক ভারতব্যাঁয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছই একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে। তাহার মধ্যে একটি নিয়ম হইতেছে এই যে, 
যে সমস্ত বিদ্যার্থিগণ ছূর্তাগ্যক্রমে এমএ পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত 
হন তীহারা তখন হইতেই মার্কামারা হইয়। যান। তাহাদের পক্ষে “ডাক্গার" 
উপাধির জন্য প্রস্তত হওয়। ছুঃশাধ্য হইয়া] উঠে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
ধাহার। স্থান লাভ করেন তীহার শুধু মৌলিক গবেধণামূপক প্রবন্ধ দাখিল করিলেই এবং 
গব্ষেণ। উপযুক্ত বলিল! বিবেচিত হইলেই “ডাক্তার” উপাধি পাইতে পারেন। কিন্তু তৃতীয় 
* শ্রেণীর এমএ মৌলিক গবেষণ! খুব ভাল হইলেও তাহাদিগকে, সাধারণ পরীক্ষার্থীদের 
হ'য় গিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষার বিতীধিবাবশতঃ অনেক তৃতীয় 
শ্রেণীর এমএ কেই “ডাক্তার” উপাধিলাভের অ'শ। বিসর্জন দিতে হয়। অথচ, নাম করার 
দরকার নাই, এইরকম ছুই একজন তৃতীর শ্রেণীর এমএ, পরে এত অধ্যয়ন ও গবেষণা 
করিয়াছেন যে অনেক প্রথম শ্রেণীর এম.এ, তীহাদের পেন্সিল কাটির। দিবারও যোগ্য 

নন্‌। 

» এখন আ্য।স্টন্‌ এর কথ! বলিতেছি। ইহার ছাত্রাবস্থার সময় কেছ কোন দিন বোধ হয় 
কল্পনাও করিতে পারিতেন না| যে ইনি একদিন নোষেল্‌ প্রাইজের অধিকাতী হইবেন। 
কযামৃত্রিজের বি-এ, পরীক্ষায় পদার্থ বিস্তায় ইনি তিন চারি বার অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 


&২৮ নধ্যতারত (চত্বারিংশ খ্, ১১শ সংখ্যা 


পরে লেরল্ড, ব| বাপ্িংহাম, এইরূপ, ছোট খাট কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোন মত্তে 
পাশ করেন। পাশ করিয়া ১৯০৫ লন হইতে ক্যাম্ত্রিগ্ের পদথবিদ্য/র অধ্যাপক জে, জে, 
টম্সনের অধীনে পদার্থবিদ কার্জ করিতে আরম্ভ করেন। বীহার। ইহার সংস্পর্শে 
আতিয়াছেন তীহাদের মধ্যে একজম বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেম 4১507. 1085 109 
10187119170 9০115 10) 015 10191105০01 0.0, 10101200050] [70 15 0101) ৪ 
806 17760181710, অর্থাৎ অ]াদ্টনের ম।থ! নাই, তিনি কেবল জে, €জ টমসনের বুঙ্ছিতে 
চলেন। এস্টন্‌ একজন নিপুণ কারিগর মাত্র । 

কথা অতিরঞ্জিত নছে। কারণ এ রকম কথাই বর্তমান লেখক আরও তিন চাঁরি 
জায়গ। হইতে শুনিয়াছেন। দেখ! যাউক্‌ কি করিয়া এই রকম অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক 
বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরষ্কার পাইয়াছেন। | 
₹ গরমাণুবাদেরর কথ! সকলেই অল্লাধিক পরম! জানেন। গ্রায় ছুই হাঁজার বৎসর 
পূর্বে শ্রীক্‌ ও হিন্দু দার্শনিকগণ মণ্ত প্রচার করেন যে পদার্থকে যদি ক্রমাগত ভাগ করা 
যায় ভাঁহ। হইলে পরি:শষে তাহার এমন হুগ্মভাগে উপনীত হয় যে তাহার পরে আর ভাগ 
চলেন।। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংপ কই পরমাণু বলে। 

উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমাঞ্চে ড্যালটন্‌ (1921£0)) প্রমাণ করেন যে সমস্ত জড় 
জগৎ কতকগুল (৯২) (বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর সংগঠনে নির্মিত। এই ৪২টী পরমাণুর 
প্রত্যেক পরমাণুর এক একটি নির্দিঃট ওজন আছে। হাইড্রেরজেনের পরমাণুত্র ওজন সব 
চেয়ে কম। ইহার ওদনকে যদ ১ ধরা হয তাহ। হইলে বার্ধনের পরমাণুর ওজন ২২, 
সোঁডিক্জামের পরমাণুর ওজন ২১। তা পরমাণুর ওজন ৬০। স্থ্বর্ণের পরমাণুর ওজন ১৯৭ এবং 
ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ওজন ২৩৮। ইহ'র চেয়ে বেশী ওজনের পরমাণু আন পর্য্স্ত 
আবিগ্কত হয় নাই। পাঠক মনে রাধিবেন, এই যে পরমাণুর ওজন উপরে বল! হুইল ইহা 
কাহারও মন্তিক কল্পিত নাহ। যন্ত্রশীপায অকাঁ্ট্য পরীক্ষা দ্বার! এই সমস্ত ওজন পিরূপিত 
হইছে । *এতাবৎকাঁল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস ছিল যে পরম'পুর ওজন কখনও 
পরিবর্তন হইতে পাবে ন।। যেমন সোডিরম্‌ পরমাণু সাারণ লবণে পাওয়া যয, অনেক 
রকম খুনিজ গ্রস্তরেও পা ওয়। যায় এবং জীব:দছেও পা1ওয়। যাঁর, জপজ উচ্িদেও পাওয়1 যায় 
যেখান হইতে আমি সোডিয়/ম আহরণ করি না কেন, উহ্থার পরমাণুর ও৪ন সর্বত্রই ঠিক 
মিলিয়। যাইবে । খনিজ প্রতুর হইতে গ্রাপ্ধ সো'ডযাম্‌ পরমাণু এবং জীবদেহ হইতে পা 
সেডিযাম পরমাণু ওজনে ডিক সমান। একণক্ষ ভাগের এক ভাগও এদিক ওদিক নয়। 

ডালটনের সমসামগ্িক গ্রাউটু (27০9) নাক এক বৈজ্ঞানিক একটা প্রশ্ন উত্থাপন 
করেন। তিনি বঝোন যে মাপিয়! লইলাম এই রকম বিভিন্ন পরমাণু আছে। কিন্তু খুব 
সম্ভবত এই সমস্ত পরমাগুএক ব! ছুই রকম আদিম বা মূল পরদাণুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন । 
ভিন প্রথমত বঞিলেন হাইযুদ্রজেনের পরম।ণুই মূল পরমগু। কতকগুলি হাই্রোঞ্জেনের 
পরমাণু ঘনীভূত হইলে অন্ুবিধ পরমাণুর কঠি হয়। যেমন কার্বন্‌ পরমাণুর গুরুত্ব ১২। 
গ্রাউট বলেন ১২টি হাইডোজেনের পরমাণু ঘনীতৃত হুইলে একটি কার্ব্বনের পরমাণুর উৎপত্তি 


ফান্তুন, ১৩২৯ ] আ্সটন্‌ ৫২৯ 


হয়। দোডিয়ামের পরমাণ,র ওজন ২৩। ২৩টি হাইছ্রোজজেনের পরমাণু ঘনীভূত হইলে একটি 
লোডিয়ামের পরমাণ, উৎপর হষই। 

প্রাউটের মতবাদ ঠিক হইলে সমস্ত পরমাণ র ওজনই অখগ্ুরাঁশি হইবে। এই অগুমান 
ঠিক. কিন] সহজেই মীমাংল| করা যাইতে পারে। দ্ধ পরীক্ষ। প্রমাণে দেখ! বার বে কোনও 
পরমাণ,র ও৪ন অখগ্ডরাশি নয় তাহ! হইলে গ্র(উটের উপপত্তিকে বিদর্জন দিতে হইবে। 

ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক ডুম! (1907725 ) এবং বেলগিয়ামের ষ্াস্‌ (5:55), এই হুইজন 
সমস্ত পরমাণ্‌র ওঞ্জন মাপিতে বলিলেন। দেখ! গেল ক্লোরিণের পরমাপ,র ওজন ৩৫'৫। 
সুতরাং গ্রাউটের উপপন্তি আর টি"কিতে পাঁরে না। প্রাউই বলিলেন বে তাহ। হইলে 
হাইডোজেন পরমাণুই মূল পরম!থ নয়। ইহা ছুইটা অদ্ধ হাইড্েজেন পরথাগুর মিশ্রণে 
উৎপন্ন । অর্ধ হাইডোজেন পরমাণুই মূল পরমাণু বেশ লথা। কিন্তু বৈজ্ঞ/নিকগণ 
নাছোডবান্দ।॥ তাহার! দেখাইঞ্েন যে অক্সিজেন প€ম:ণুর ওজন ঠিক ১৬ নয়,_১৫%৮ 
এবং অধিক্ষাংশ পরমাণুর ওজনই অখগুরাশ্ি মোটেই নয় বা অখগুরাশি 1৫3 নয়। সুতরাং 
গ্রাউটের উপপত্তি মোটেই খাটিতে পারে না। 

পঞ্চাশ বৎসরের জন্ত টবজ্ঞানিকগণ প্রাউটের উপপত্তিকে কবর দিয়! নিশ্চিন্ত রহিজেন। 
পরমাণুর ওজন নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীম্ম। স্ুঙরাং বিভিন্ন গ্রকাঁরের পরমাণুর ওজন 
বাহির করা বৈজ্ঞ।নিকদের একট! মস্ত কাজ হইয়। উঠিল। এ জন্ত মস্ত আন্তর্জাতিক সভা! 
বহিল। আমেরিকা, জার্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলগ প্রস্ৃতি সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানি কগণ 
মিলিত হইয়া! সমবেতভাবে বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর ওজন বাছির করিতে যত্ববান হইক্ন। 
কেহু পরীক্ষা করিয়! দুই দশমিক পর্যান্ত ওজন ঠিক করিলেন । তাঁহার পরবর্তীর। উহ তিন 
দশমিক স্থান পর্ধযস্ত ঠিক করিয়া! বাহির করিতে চেষ্টিত হইলেন। | 

কিন্ত মানুষ ভাবে এক, হন অন্য রকম। এখন দেখ! যাইতেছে যে এই যে এত হুক কাজ, 
তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত ঠিক করির! পঁরদাণুর ওজন ঠিক করা, এ সমস্তই প্রায় নিক্ষল 
শ্রম; কেন, বণ্ততেছি। পৃর্বেই বলিয়ছি গ্রত্যেক পরমাণুর একট! বিশ্ট ওজন আছে। 
সেই ওজন উল্লেখ করিলেই পরম!ণুটাকে চেনা যার। যেমন কোনও খনিজ দ্রবা হইতে 
একটি গ্যাস্‌ পাইলাম যাহার পারমাণবিক ওজন ১৬, আমি তৎক্ষণাৎ দিদ্ধাস্ত করিতে 
গারি এই গ্যাস অক্সিজেন (07561) ) বাতীত আর কিছুই নয়। মনে করিয়া! লই, আর 
এক রক্ষম পরমাণু পাইলাম যাহার ওজন ৩:'৫, আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে 
এই গ্যাস্‌ ক্লোরিন্‌ (01১10717) ছাড়া আর কিছুই নয়। বিস্থ বিংশতি শতাব্দীর প্রারস্তে জে, 
ভে, টম্সন্‌ এবং রাদারফোর্ড, প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুই পদার্থের ুস্মতম অংশ নয়। 
সমস্ত পরমাণুই যেগতড়িতের পরমাণু, “প্রোটন্শ এবং বিয়োগতড়িতের পরমাণু “ইলেক্ট্রন”, 
ইহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । ইলেকৃট্রনের ওজন ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু প্রোটনের ওজন. 
হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান । এখন সমস্ত পরমাণু বঙ্গি কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকৃইনের 
সংনিশ্রনে উৎপন্ন হয়, গাহ1 হইলে পরমাণুর ওজন অবশ্ই অথওড সংখ্য। হইবে। অর্থাং 
প্লাউট, শতাবী খানেক পূর্বে বাহ! বলে গয়াছলেন সেই কথাই প্রমাণিত ইইতে চলিল। 


৫৪০ _ নব্যভারত [চত্বারিংশ খ₹্, ১১শ সংখা] 


কিন্ত তাঁছ। হইলে আমর। সাধারণতঃ পরমাণুর ওজন অখণ্ড রাশি পাইনা কেন? এই গ্রপ্রের 
উত্তর দিয়াছেন জ্যাস্টন্‌। + 

বাছুমণ্ডলে নিঘ্ন (13০০7 ).নাঁষে একটা গ্যান আছে। ইঞার- পারমাগধিক ওজন 
২৯২1 ১৯০৬ খুং অন্দে ভে, দে উমসন্‌ অস্থমাণ করেন যে এই গ্যাসে ছই প্রকারের 
পরমাণু মিশ্রিত আছে--এক প্রকারের পরমাণুর ওজন ২০ এবং অন্ত প্রকারের পরমাণুর 
এজন ২২। কি করিয়। টম্সন্‌ এ ব্যাপার ধৰিতে পারিজেন তাধ। বলিতেছি। 

কচের নলের ভিতর কোনও গ্যাস্‌ পুরিয়। যদি তাহ।র ভিতর খুব জোরে বিছাত চালন। 
কণা বায় তাহ। হইলে অনেক পরমাণু হইতে ভড়িংকণ। ( ইজেক্টন ) খসিগা পড়ে । প-- 
মাণুগুলি এখন এক ঝ| ছুই সংখ্যক যোগতড়িৎ বিশি হইয়। পড়ে। যদ এই যেগভর্তিৎ 
বিশিষ্ট পরমা৭ গুলকে চৌন্বকক্ষেত্র ও হুড়িতক্ষেত্রের ভিতর দিয়া পরিচালনা! কর। বার, 
স্তাুর। অপর পার্শস্থ ফটোগ্রাঞ্ষের প্লেটের উপর কতকণ্চলি বক্র রেখাপাত করে। এই 
রেখার বক্রতা হইতে পরমাণুর ওজন নিরপন কর যাইতে পারে। ব্যাপারট। এখান 
বোধহয় বোঝান গেগ না। ইহাকে ইংরাজিতে বলে [১৯1৮০ 120 21)215৯1৯ ( যোগ" 


তড়িত-রেখা - বিশ্েগ ) | ইহা ক্যাম্তরিগ্গের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাগক টম্পনের মন্তিক 


প্রনুত। 

যাহ! হউক, টম্সন্‌ দেখিতে পাইলেন যে নিয়ন (1361) ) গাল, যাহার ওজন ২০২ 
বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে, [99051010129 17011)01এ (যোগন্ড়িত-রেখ। বিশ্লেষণক্রমে ) 
তাঁগার ওজন অন্তরূপ দ্রাড়ায়। ইছাতে পাওয়া যার যে শহকরা ৯* ভাগ পরম.ধুর 
গন্্ন ২০, ১* ভাগ পরমাণুন্ধ ওদ্ন ২২। এখন দেখা যাউক যে এই উভভ্বিধ 
পরম।ণুকে কোন গুকারে পৃথক কর! যায় কিনা? এবং এই উভয় গ্রকার পরমাণুর 
' রাসায়নিক গুণ পৃথক কিন ? 

গরমাণ চিনিঝর আর একট| উপায় আছে ৯ যেমন প্রত্যেক মানুষকেই তাগার স্বর 
ৰ। আনুলের টিপ. সই ছার। চেন। যায়, তেমনি প্রত্যেক পরমাথুক ভাঙার বর্ণছত্র 
দিয়। চেন! যায়। যেমন, সোডিয়ামের বর্ণছুত্রে সর্বদ। ছুইটি পীতবর্ণের রেখামগ্ডল পাওয় 
যার। যে স্থলে এই ছইটা রেখ| পাঁওয্া যায় আমর! জানি সেই স্থলেই সোডিয়াম আছে। 
এইরূপ প্রত্যেক পরমাণুরই বিশেষ বিশেষ বর্ণছত্র আছে। এখন দেখা যাউক, এই 
যে ছুই প্রকার নিষ্ন (1২০০) পরমাণু, ইহার্দের বর্ণছত্রে কোনও গ্রভেদ আছে 
কিন।? | | | 
বাটা অভ্যন্থই গুরুতর বৈজ্ঞাসিকের। বরাবরই বিশ্বাদ করিয়। আসিতেছেন যে 
কোন বিশি্ পরম!ণুর এক ভিন্ন ছুই রকম ওজন হইতে পারে ন|। যদি ওজন বিভিন্ন 
হয় তাহ। হইলে তাঙাদর রাসায়নিক ধর্মাও আলাদ। হইবে, বর্ণছত্রও আলাদা! হুইবে। 
' রাসায়নিক ধর্ম আলাদ। হইগ্টে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ঘর! ছুইটি প্রিনিধকে পৃথক কর 
যাইতে পারে। যেমন, যদি একই পাত্রে অ্িজেন ও নাইট্রোজেন রাখ| যায় তাহ! হইবে 
রানায়নিক প্রজিয়। দ্বার! উ্য়কে পৃথক করা যাইতে পারে। এখন ধরুন আমাদের নিন 


ফাল্তন, ১৩২৯ ) আসন . ৫৩১ 


(13৩০০) গ্যাস্‌--টম্দন্‌ বলিলেন যে ইহাতে ছই গ্রকার পরমাণু আছে। এক প্রকারের 
ওজন ২০ এবং অন্ত প্রকারে ওজন ২২। পুরাতন পন্থী বৈজ্ঞানিকদের যত ঠিক হইলে 
এই ছুই গ্রকার পরমাণুর রাঁন।য়নিক ধর্ম সম্পূর্ণ তফাৎ হুইবে। 

যেমন রাদাকনিক প্রক্রিয়! ঘর! অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে জালাদা করিতে পারি, তেমন 
এমন কোনও রাসামননিক প্রক্রিঘ্ন/ আবিদ্ত হইতে পারে যাহা দারা ২* ওজনের পরমাণু 
ও ২২ ওজনের পরমাণুকে পৃথক করা যাইতে পারে। ২৭ ওজনের পরমাণুর বর্ণহত্রও ২২ 
ওজনের পরমাণুর বর্ণছত্র হইতে তফ।ৎ হইৰে। কিন্ত ফলে তাহা হইগ না। বৈজ্ঞানিকের৷ 
শত চেষ্ট। করিয়াও ২০ ওক্জনের পরমাণুকে ২২ ওজনের পরমাণু হইতে পৃথক করিতে 
পারিলেন ন।। বর্ণইত্র লইয়্াও দেখ। গেল ষে সম্ভবতঃ এই ছই প্রকারের বর্ণছত্রের মধ্যে 
কোন তফাৎ নাই, তৰে কি প্রকারে এই ছই প্রকারের পরমাণুকে তফাৎ কর যাইতে 
পারে। টম্সন্‌ এই ভার দিলেন তাহার ছাত্র আম্টনের উপর। অবশ্য তখন ব্যাপারটা 
এত বিশদ ভাবে বুঝ! যাঁয় নাই। সমস্তই গোলথেলে ছিল। আ্াস্টন্‌ প্রথম্‌ চেষ্টা করিলেন 
0)201)00 90101045101) ( বিক্ষেপন )। বাহার! বিজ্ঞান পড়িয়াছেন তাহারা জানেন যে যদি 
কোনও পাত্রে সমান পরিমাণ অকসজেন ও হাইড্রেেজেন থাকে এবং ষণ্দ এ পাত্র হইতে একটি 
নল লাগ।ইয়। নিশ্ত গ্যাস্‌কে অন্ত কোন দ্বিতীয় নির্বাত (9৮৭০৪$০) পাত্রে প্রবাহিত হইতে 
দেওয়! যান (মনে করুন অর্ধেক পরিমাণ ) তাহ। হইলে এই দ্বিতীয় পাত্রে প্রায় ১২ আন৷ 
হাইড্রেজেন থাকিবে--কারণ হাইডড্রাজেন পরমাণু অধিকতর হাল্ক। বলিয়৷ ইহার বেগ 
বেশী এবং ইহ! বেণী পরিমাণে দ্বিতীপ্ন পাত্রে গ্রবেশ করিস! থাকে । এইরূপে দ্বিতীয় হইতে 
তৃতীয়, তৃতীয় হুইতে চতুর্থ পাত্রে গ্যাস্‌ ছাড়িয়! দিলে অবশেষে আমর! যে গ্যাস পাইৰ 
তাতে অকিজেন মোটেই থাকিবে না--শুধু হাইড্রোজেন থাকিবে। আ্যাস্টন্‌ প্রথমে 
এই উপায়ে [০০1 (নিয়ন) গ্যাসে ২০ ওজনের পরমাণু ও ২২ ওজনের পরমাণু 
পৃথক করিতে চেষ্ট। করেন কিন্তু ইহাতে মোটেই কৃতকার্য; হইতে পারেন নাই। কিন্ত তিনি 
হটিবার ছেপে নন্। ঠিনি এই কাজে প্রায় ১৬ বংসর কাল নিয়োগ করিষ়াছেন এবং 
অবশেষে অন্ত উপায়ে দেখাইতে সক্ষম হইয়।ছেন যে কোনও বিশেষ রাসায়নিক ধর্ম বিশিষ্ট 
পরমাণুর ওজনের বিশেষ একট স্থির নিশ্চ্ পাই। যেমন ক্লোরিন্‌ গ্যাস। সাধারণতঃ ইহার 
ওজন ৩৫'৫। আ]।স্টন্‌ দেখাইয়াছেন যে ইহাতে তিন রকমের পরমাণুর মিশ্রণ আছে। 
উহাদের ওজন ৩1) ৩৬ ও ৩৭। যদিও ওজন তফাৎ তথাি সমস্ত রকম পরমাণুর বর্ণছত্রও 
এক-_রাঁসায়নিক ধন্দও এক। এইরূপে আস্টনু দেখাইয়াছেন ষে প্রত্যেক রকম 
পরমাণুরই যে একট। বিশিষ্ট ওজন আছে বলিগ বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসভ্রানস্ত। সকল 
পরমাণুই ছুই ঝ! তিন বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন । টম্সনের 7০31615 787 
(যোগতড়িত রেখ| ) বিশ্লেধণের কথ। পুর্বে বপিয়াছি । আন্টন্‌ নিগ্ের চেষ্টা! ও বন্ধে এই 
প্রণালী এতটা উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে, তিনি এখন অনায়াসেই যে কোনও রকমের, 
মৌনিক' গ্যাপ লইঙ্া তাহার মধ্যে যত রকম বিভিন্ন ওজনের পরদাণু আছে সমস্ত বাহির 
করিতে পারেন। এই কাজের জন্ত তিনি ১৯২১ খুঃ অবে নোবেল্‌ প্রাইজ, পাইয়াছেন | 

দঃ 


৫৩২ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খ€ড১*১১শ সংখ্যা 


শী 


পাঠক দেখিতে পাইলেন ঘে এখন আর তিন চারি দশমিক স্থল পর্যন্ত পরমাণুবিশেষের 
ওজন স্থির করিয়। লাভ নাই। প্রার বৎসর ছুই পুর্বে শ্রদ্ধে আচার্য্য গ্রকুষ্নচন্্র রায় যখন 
বিলাতে ছিলেন তখন তিনি [1)651108261015] 40017510 5০121)5  007003155601) 
( পরমাণুর ওজন নির্ণয়ের জন্য অন্তর্জাতিক সভ।) এর অগন্ততম সভা অধ্যাপক সডিকে 
জিজ্ঞান। করিয়াছিলেন যে আপনারা যে এত খাটয়। তিন চ'র দশ'মক স্থান পরাস্ত পরম.ণুবু 
ওজন ঠিক করিলেন, যন্দি আাম্উটনের মত ঠিক হয় তাহ! হইলে আপনাদের সমস্ত 
পরিশ্রমইতে| বিফল হইয়াছে? প্রফেসার ডি উত্তর দিলেৰ যেতাহ' আর বলাই বাহুণ্য। 
1015 0178 01 0115 17105110177010 011281১1615 01 50101010110 80619109 । 

এই প্রবন্ধের লেখক ক্যামব্রিপ্পে অবস্থান কালে আদ্টনের যন্ত্রশ(লার গিয়াছিলেন। একটি 
মাঝাবি রকমের কোঠ।) তাহার মাঝধানে 1১95101৮০17) (যোগভড়িত রেখ) 
বিশ্লেবণের বস্ত্র, চারি ধারে আবশ্টকীয সংজ সরগ্রাম, শিশি, বোতল ইত্যার্দি। এই 
ঘরটিতেই আসটন ১৬ বৎসর একটি কাদের পিছনে লাগি! আছেন এব তীঙার একাগ্রত। 
ও অধ্যবসান্ের পু'ফ'রশ্বরূপ বৈজ্ঞানিক জগতে অক্ষয় নাম জ'ভড করিয়াছেন। ইহুকেই 
কপ ধারে না কাটিয়া ভারে কাটা । আযস্টনের বছস গ্রান্ম ৪৫ ₹তণর। এতাবৎকাল 
কোথাও অধাপক হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন নাই। শুরা গিক্'ছে শীঘ্রই তাঠাকে 
কোথায়ও কোনও মহকারী অধাপকের পদে নি'য়াগ কর! যাইবে। 

আমাদের দেশে অ নকে মনে করেন যে রাগপ্রাদাদতুন্য বন্বশাল। এবং ইউরোপের খুব 
ভাল ভাল কে।ম্পানীর তৈয়ারী যগ্রপ।তি, খুব মোট। মাহিন|। টার পাচ জন সহকারী, এবং 
খুব তীক্ষবুদ্ধি ন। থাকিলে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণ। করা যায় না। আ।স্টনের যন্থশাণ। 
এবং কাধগ্রণালী দেখিলে তাঁহাদের মাথা অনেকট! পরিষ্কার হইয়া! যাইবে। আ্যান্টন্‌ 
প্রায় ১৬ বৎসর কাল বেগার খাটয়ছেন। বন্বর্পাতির প্র।য় সমস্তই তাহ।র নিজের হাতের 
তৈয়ারী। প্রত্যেকটা অংশ তিনি দাধারণ মিক্্রীর মত খাটিঙ্বা নিন হাতে তৈয়ারী করিম!ছেন। 
তাহার খুব প্রথর বুদ্ধি ঝ প্র্তভা নাই। কিন্ত আছে অন্মা উংসাহ, অধ্যবদায় ও চে।। 
তাহারই ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক অগতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছেন, এবং যা! আর্থিক 
পুরস্কার হইতেও শ্রেঠ,- বৈজ্ঞানিক জগত অক্ষয়নাম লাভ করিয্লাছেন। আমাদের দেশে 
অধ্যাপকগণকে, ধাছার! নিষ্েদের অকমণ্য হার, ওন্ত হয় গভর্ণমেণ্ট নয় ব্যক্তিবিশেষকে দাশ 
করেন, আস্টনের দৃগ্ান্ত একবার অঠদরণ কহিলে তাহাদের অঞ্জন অন্ধকার অংনকট 
ঘু্চয়। বাইবে। 

জ্রীমেঘনাদ সাঁহ!। 


পল্লীশাসনের ব্যবস্থ। ও স্বরাজ 
(১) 


হদেশে রাঁঞজনীতি ও অর্থনীতি অর্থাৎ শাসনব্যবস্থা ও আর্ক অবস্থার বিষয়ে ওাসীন্ত 
ও অবহেল। ভারতের অবনতির অগ্ততম প্রধান কারণ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই 
ঃসীন্ত ও অবনতি স্পট লক্ষ/ কর! যায়। সৌভাগাক্রমে আলকাল এদিকে দেশবাসীর 
দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হইঠাছে এবং শ!সনব্যবস্থা। ও আর্থক অবস্থার উন্নতি লাধনের 
জনা নানাজনে নান'ভ!বে চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল প্রয়ানেরই মূল লগ 
স্ববাজ অর্থাৎ জাকির বিকাশ ও আত্ম প্রতি | .. 


ফীন্তুল, ১৩২৯]  পল্লীশ।সনের বাবস্থা ও স্বরাজ ৫৩৩ 


শাসনবিভাগে থেশবামীর শক্তি বিকাশের ও কর্তৃত্বদাভের ০1 যুগপৎ ছইটি বিভিন্ন 
গথে পরিচারঁলত হইতে পারে ও হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি পঞ্থ। হইতেছে ব/বস্থাপক সভা 
ও শানন পরিষত, কংগ্রেদ্‌, কন্ফারেন্দ প্রভৃতি মহাসার সাহাযো লোকম্ত গঠন ও লোক- 
মন্ত প্রচার ও সমগ্র দশে স্বজাতীন্ন প্রভাব বিস্তার। পিপাহীবিদ্রো্ের সময় হইতেই উচ্চ- 
শিক্ষিত রাজনীতিজ্ঞ ভারতবাসী সকলেই প্রায় এই পখের পথিক হইয়া রাষ্্রীর উন্নতির 
জন্য সাধ্যমত চেষ্ট। করিয়াছেন। সার্‌ সুরেন্দ্রণাথ, দাদাভাই নৌলোজী, গোখেল্‌ প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দের কার্ধ্য প্রণালী এইরূপই ছিল। 

আর একটি পন্থ। হইতেছে--শাসনবিভাগের নিম্নতন পোপান অর্থাৎ পল্লীগ্র'ম হইতে 
আরম্ত করিয়া ক্রমে ত্রমে থানা, মহকুমা, জেল! প্রভৃতির শাসনকাধ্যে অধিকার ও পার- 
দর্শিত। লাত করা । অসহযোগ আন্মোলনের কলা।ণে আজকাল অসংখা কম্মী ও কম্মীদলের 
সাধন! এইভাবেই চলিতেছে, কিন্তু তৎপূর্বে রাণাড়ে, রমেশচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, এুভৃতি কয়েকজন 
চিন্তাশীল মনীষী ব্যতীত আর কেংই এই প্রকার চিন্ত। ব চেষ্টা করেন নাই। চন্তিশ 
বৎসর পুর্বে রাজপুরুমগণের মধ্যে দূরদশণী ও উদ্দারহদর লর্ড রিপণই স্থানীয় স্বামত্বশাসন 
আইনবাবস্থা বিধিবন্ধ করিয়। ভারতে এই প্রকার কাধ্যধারার প্রবর্তন কবেন। তাহাবই 
ফলে নগরে নগরে মিউনিসিপালিটি, প্রতি মহকুমায় লোকাল বোঁড ও প্রতি জেলার জেল! 
বোডের হি হয় ও নির্বাচিত দেশীয় সত্যগণ নি নিজ গ্রাম, মহকুমা বা জেলার শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য ও পথঘাট প্রভৃতির কিঞ্ংউন্নতি সাধনের সথযোগ ও ক্ষমতা লাভ কর্েন। কিন্ত 
বিদেশী ভাবে নির্বাচনের প্রথা অবলস্থিত ছওগায় এবং আয়ের পন্থা সঙ্কুচিত থাকায় ও অন্তান্- 
অস্থবিধর জন্ত এই সকল স্থানীর মতা! বিশেষ নাঁফল্য লাও করিতে পারে নাই, এবং দেশের 
উৎসাহী কন্মাগণও এই কার্ষে; আকুষ্ট হন নাই। 

(২) 

দেশে স্বাধীনতার ভাব ও আকাজ্ষ জাগাঁদত হইলে এবং শ।সনক্ষমতা লাভ করিতে 
হইলে নিজ নিজ গ্রাম হইতে কার্য্যারস্ত করাই সহজ, সঙ্গত ও নিতান্ত আবহক, ইহ 
সহজেই বোঝ। যার়। অবশ্য এইরূপ ক্ষুদ্র কার্ধো উৎসাহ সার হওয়া সহজ নচে, কিন্তু 
শুদ্র কারে শক্তি পণীক্ষ! ও সাফল্যনাভ না হইলে দেখশালন রূপ বিরাট কার্যে সকল! 
লাভের সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। রবীন্দ্রনাথ পম্বদেশী সমাঞ্” প্রবন্ধে এই কথাই বুঝাইরা- 
ছেন। অভিজ্ঞ ইংরাঞজজ লেখকের! মুক্তকঠে স্বীকার করেন যে ইংরাজজাতির অসাধারণ 
রাষ্ীয় উন্নতি ও স্বাধীন ভাবের মূল কারণ-_-তাহাদের অতি প্রাচীন স্বাধীন পরীশাসন ব্যবস্থ। | 
এই ব)বস্থ। হইতেই ইংয়াজ জাতির চরিত স্বাধীনতার ও স্বাবলষনের ভাব বিকশিত হইয়! 
উঠিক়াছে। ইউরোপের আর কোন দেশেই এমন ঘটে পাই, তাই ফ্রন্স, প্রভৃতি দেশে 
পললীলাসন ব্যবস্থ! সম্পূর্ণ ভিরনজাতীয়। 

এইরূপে পশ্চাত্য দেশে পলীশ।সনের ছুইপ্রকার আদশ ও বাবস্থ। প্রচলিত হইয়াছে। 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার পল্লীশানক মগুলী স্বাধীন অর্থাৎ পাপির়ামেণ্টের বা জাতীয় 
মহাভার আজ্ঞাধীন নহেন, কিন্তু ফ্রাঙ্সের প্ল্লীশাসক মগুণী কেন্দ্রাধীন অর্থাৎ জাতীয় 
মহাসভার নির্দেশেই পরিচালিত হন। বর্তমান ভারতের ব্যবস্থা ইংলণ্ডের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
বিপরীত। এদেশের স্থানীয় শাসকবর্গ মম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রাধ'ন বলিলেও অতুক্তি হয় ন|। 

এইখানেই ভারতের রাইন অবনতির প্ররষ্ট পরিচয় পাওয়। বার। পল্ীসদাঙ্গের স্বাত্তস্ত্া 
ও স্বংধীনত। রক্ষার উৎকষ্ট ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে যেমন ছি তেমন বোধ হয় আর কোথাও 
দেখ| বাক না। গ্রামের শাসন, বিচার, মাঁজস্ব। শিক্ষা স্থাস্থ্য প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই গ্রাম্য 
পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাছিত হইত। দেশের রাজা সাক্ষাৎ ভাবে এই লকল বিধরে কিছ্ুধা্র 
হত্ক্ষেপ করিতে পারিতেম না। ভিনি কেবল শা্ত্রনির্দিষ্ট রাজন্থ প্রার্থির অধিকারী ছিলেন। - 


* ৫৬৪ নধ্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


দুর্াগ্যবণত্তঃ কাপক্রমে ভারতীয় পল্লীর পূর্ণ স্বধীনত! এক্ষণে পূর্ণ অধীনতার় পরিণত 

হইয়াছে। আরও ছুঃখের বিষয় দেশের অধিকাংশ ভাবুক ও কণ্মী এই বিষয়ে একান্ত উদাণীন। 
নর (৩) 

আজকাল দুইদল পত্রী সংস্কারের চেষ্টা কঠিতেছেন। প্রথম, কংগ্রেসের দল ও দ্বিতীয় 
কাউন্সিলের দল ব! গভর্ণমেণ্ট, কিন্তু ইহার মধো কোন দলের নেতৃবৃনই বোধ হয় ভারতীয় 
পজলীখাননের মুলনীতি, ভবিপ্যৎ জ্দর্শ ও কার্ধ্যপ্রণালী সন্ধে দেশবাসীর মনে স্পট ধারণ! 
জন্মাইয়। দিতে বিশেষ চেই্। করেন নাই। 

ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণ করিবার পূর্বে অতীত ও বর্তথান জবন্থ। এবং বিদ্দেশীয় প্রণ।লীর 
সন্বদ্ধে বিশেষ ভাবে আলোচন! হওয়া আবশ্যক | প্র/চীন পঞ্য়েতের স্বরূপ ও তাহার অবনতির 
কারণ সথন্ধে ইতিপূর্বে কয়েকজন এতিহাসিক কিছু কিছু গবেষনা] করিয়াছেন। তন্মধো 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ম্ুমদ।র ও শ্রীঘুক্ত রাধাকুমুৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ যোগা, তথাপি এই প্রসঙ্গে অনেক জটিগ প্রশ্নই উপস্থিত হল্ছ। বহগবেষণ। ও পরীক্ষা 
বৃভীত সেসকলের স্ুমীমাংস! হওয়া! সম্ভব হয় না। 

এই স্থলে সংক্ষেপে এরূপ কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাসীন 
পঞ্চায়েতের মূলনীতি ও আদ, বর্তমান কালেও স্বীরুত ও 'প্রগলিত হইতে পারে কিনা? 
কিকি কারণে প্রাচীন প্রথার বিলোপ ঘটফাছে? সে সকল কারণ এখনও বর€মান আছে 
কিনা? আর বণ্দ থাকে তাহা দূর করা বাঞ্ছনীয় ও স্ব কিনা? আর যদি প্রাচীন আদর্শ 
ও গ্রথ| বর্তমান কালের উপধোগী ন! হয় তবে কি সম্পূর্ণক্বপেই পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণ 
করিতে হইবে ন! দেশকাপের উপবে।গী নৃতন ব্যবস্থা সষ্টি করাই লঙ্গত ও আবশ্যক? 

প্রাচীন পঞ্চায়েতের স্বরূপ, কার্ধ/ প্রণালী ও ক্রমিক অবনতি সম্বন্ধে এখনও এইরূপ অনেক 
কথাই অক্ঞ।ত রহিগ্নাছে। তখাপি এই সম্বন্ধে আলো)ন। করিয়া আমাদের যেরূপ ধারণ। 
জন্মিয়াছে এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

প্রাচীন পঞ্চায়েতের সভাপতি (“গ্রামনী' বা 'মগুল? ) ও সভ্যগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রাম- 
হাদিগণের সম্মতিক্রমেই শাসনক্ষমতা লাভ করিতেন, বর্তমানঞালের সভায় “ভোটভিক্ষার 
প্রয়োজন হইত না। ক্ষুদ্রাতন লমাজে জীবন থাঁকগে সর্বন্ত্ সর্বকালে অতি সহজেই 
এইরূপ খটিয়। থ.কে। ইংণগ্ডের গ্রাপীন ইতিহাদেও এইরূপই দেখ! যায়। গ্রামের গণ্য 
মান্ত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বক্তিমাত্রেই অনায়ামে শাসন সভার আসনপাত করিতেন, এবং 
তাহাদের মধ্যে ধিনি প্রধান, তিনিই রাঙ্জার নিয়োগে গ্রামে? রাজস্ব প্রেরণ ও মুখাসনের জগ্থ 
দায়ী হইতেন। 

বোধ হয়, বহুকাগ শান্তি ও সম্পদের ম্থখভোগ করিয়। পরীসমাজগুলি ক্রমে নিবীর্য ও 
গতান্গতিক হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চায়েতের সভ্য ও সভাপতির পনও কুলক্রমাগত হইয়! 
গড়িল। এইরূপে সামাজিক জীবনে টৈচিত্রা, পরিবর্তন ও উন্নতিম্পৃহার অভাবেই ভাবী 
অবনতির হচন। হইয়াছিল, মনে কর! যাইতে পারে। 

তার পর মুপগলমানবিজয়ের ফলে ভারতদমালে নানাদিকে ঘোরতর বিশৃঙ্খল। ও অশান্তির 
আবির্ভাব হইল। কৃষককুলের প্রদেয় রাজস্ব ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল, বিজাতীয় নুতন 
ভূম্বামিগণ নানাতাবে প্রজার বিত্ত অপহরণ ও যথেচ্ছ দওপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মোগল 
আঙলে বাঙ্গালায় ও উত্তরাপথের অন্তান্ত প্রদেশে প্রভূত ক্ষমতাশালী পুক্রযানুক্রমিক জমিদার 
শ্রেণীর অত্যুদয় হওয়ায় ক্রমে প্রঞ্ণাপগ্সেতের ক্ষমহাহাগ ও অবনতি ঘটিতে থাকে । 

অবশেষে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরাজাধিকারের গ্রথমাবস্থ'য় দেশ মধ্যে ধোরতর অন্্যাটার 
অবিচার বিশৃঙ্খল! ও উপদ্রবের একশেষ হয়। রমেশচন্দ্রের ইকনমিক হিষ্রীর প্রথমভাগে 
তাহার সবিশেষ বিবরণ ত্রষ্টব্য। এই সময়ে বাঙ্গালার প্রঙ! জমিদার শিল্পী বণিক সকলেই 


ফাঞ্তিন, ১৩২৯] আহোম রাজ্যের খনিজ বাণিজ্যের অবস্থা ৫৪ 


ধনে প্রাণ সার1 হইয়াছিল। সোপ।র বাঙ্গাপাঁর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী-_-এককোটিরও 
অধিক স্ত্রীপুরুষ বালবৃন্ধযুখ! অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ কিয় ছিল। নেই সময়েই বাঞঙ্গালার জরাধীণণ 
পঞ্চায়েতের প্রাণবাসু বহির্গত হইয়। থাকিবে ।' | 

তার পর ইংরাঞ্জের আইন আদালত পুলিশ পাঁহ!র। রেল জাছাঙ্জ আর শিক্ষা দীক্ষার 
গুণে ভারতের সে সনাতন পঞ্চায়েৎ প্রথার সব।ধি হইয়া গিয়াছে । লর্ড রিপণের বিলাতী 
মন্ত্র তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই । নৃশ্তন কাউন্সিলের ইউনিয়ন বোডও পারিবে 
ন|। গ্রামের কংগ্রেন কমিটি পারিবে কি? 


জ্রীপ্রমথনাথ সরকার । 


আহোম রাজ্যের খনিজ সম্পদ ও ব্যবসায় 
বাণিজ্যের অবস্থ।* 


মান্তবর সার এডোগ্কার্ড গেইটু মহোদয় ও পরলোকগত বাক্স গুনাভিরাম বড়রা বাহাদুর 
মহাশয় এই দুই জন এরতিহাসিক লিখিত পুস্তকই আসাম দেশের হতিহাস [বক শ্রেষ্ঠ 
গস্থ-_অন্ততঃ উহার সমবক্ষ হইতে পারে এরূপ আসাম ইতিহাস গুণীত হইয়াছে বলিয়া 
আমার জান! নাই। কিন্তু এ উভন্ন পুম্তকের কোন খনিণ্ডেই আসামের থনিজ সম্পদ্‌ সম্বন্ধে 
যথাযথ উল্লেখ নাই। গেইট সাহেবের পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা! আছে,_-'0010 ৮23 
(00170 17) (1)2 115015 200 210001 10১,000 1001501715 ৮676 611075690. 10 ৮/25101010 
(016, 0010 10170152100 1791)905 ৮৮010 0017160 1/ 0119 1২919, 001 (11616 /23 20 
(0790০ (017050, 0০901931921 25০৫ 1050980, ৯81০7) ০0700972110 111 
$679 0101%11180 11012) 11591081151, এতদ্ব্যতীত গেইটু সাহেবের পুস্তকে আহোমদিগের 
খনিজ সম্পদের কথার উল্লেখ পাই নাই। রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়,য়। মহাশয়ের পুস্তকের 
পরিশেষে (২৫৫ পৃঃ) লেখ। আছে) “এই দেশে কোন কোন ন্দীব পৰ স্বর্ণ পোৰ। 
গইছিল” | এই স'মান্ত উল্লেখ ব্যতীত রায় বাহাদুরের পুস্তকে আর কোথাও আহোম 
রাজ্যে খনিজ পদার্থের আস্তত্ব ব। ব্যবহার সম্বন্ধে কোন সগ্তব্য আমার চক্ষে পড়ে নাই। 

10 1১106510111 ( খোফাট্‌ মিল্স্‌) মহাশয়ের বিস্তৃত রিপোটেও এ বিষয় কোন উল্লেখ 
দেখিলাম না। তবে প্র রিপোর্টে কোন কোন স্থানে উবার যৎদামান্ত আভাষ মাত্র আছে। 

১০1১২ পর পূর্ব বন্ধুবর যুক্ত হেমচন্দ্র গোস্ব।মী মহাশর “উধা” নামক পত্রিকায় 
*অনদীর়। লে!” শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র গ্রবন্ধ লেখেন। ওনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রমুখ!ৎ 
আসামে লৌহ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় যাহ! শুনি্য়াছিলেন তাহাই প্রবদ্ধাকারে “উধায়* 
প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের পরিশেষে গোষ্ামী মহাশয় বলেন-_-“কোনোবাই এই বিষয়ে 
আৰু কিব! কথ! জানিলে 'উধা'ত গ্রকাশ কাৰ যেন সকলো।ৰ ধন্তবাদৰ পাত্র হব” । 

“উধ!” সন্ধ্যায় তিমিয়ে মিশিয়াছে, কিন্ত গোত্ব'মী মহাশয়ের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 
এই ক্ষুদ্র গ্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আসামের খনিজ সম্বন্ধে কলিকাতা ইন্পিরিষ্কাল 
লাইব্রেরীর কয়েকখান। প্রাচীন পুম্তকে যহা৷ দেখিয়া উহা জাপন করাই এই প্রবন্ধের, 
উদ্ধত! . ও 

ু্ রিহার ওড়িহ)ার দে€য়ানীর সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালপাড়া জিলাও ইট ইত্ডিয়া! কোম্পানীর 


« বঙ্গ মাতা পরিষৎ গৌহাটি শাখার নবম বর্ধের পৌষ অধিবেশনে পঠিত । 


&৬৬ নব্যভারত [চত্বারিংশ খশু, ১১শ সংখ) 


ঘ্খলীভূত হয়। বহুকাল পর্মান্ত আহোম শাদিত আসাম ও কোম্পনী শাসিত বঙ্গদেশের 
মধ/স্থিত সীমান। ছিল গোয়ালপাড়! জিলা! । অর্থাৎ গোয়ালপাড়া ছিল ইংরেজ অধিকৃত 
ভারতের উত্তর পুর্ব সীমাস্ত। বর্তমান গোফালপাড়। সহরের তখন খুব সমৃদ্ধি ছিল। 
কলিকাত। ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত খুঃ অষ্টাদশ শতাবীনত্র শেষ ভাগে একজন ইংরেজ 
লিখিত পুস্তকে গোয়ালপাড়। শহরের একখানি মানচিত্র সংক্গ্র আছে। ত্র ইংরেজ গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন ইউরোপ পরিত্যাগ করার পরে গোয়ালপাড়ার নায় সমৃদ্ধিশালী শহর তিনি জল্লই 
দ্বেখিয়াছেন। এ শহরের অপর পারে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে ইংরেজ কোম্পানীর 
একটি (0056017)$ 11015 ছিল। উহার নাম হ'য়দ্র। চৌক। প্রস্থনকেই আসামে 
বঙ্ালছাট বলিত-_-অর্থাৎ ব্গদেশের সহিত আস।মের বাণিজ্য ব্যবপায় এ চৌকি ও এ 
হাটের সংঅবেই সম্পন্ন হইত | এই বঙ্গালছাটে হঃ ১৮*৮-৯ আবে আসাম হইতে ১৫০৯০ 
টাকার ্ুব্যাদি বঙ্গদেশে রানি হইক্জাছে, এবং বঙ্গদেশ হইতে & বংসরই এ বঙ্গাণহাটে 
২২৮৩০০ টাকার দ্রবাদদি আসামে আমদনি হইন্বাছিল। এই আমদানি হইতে রপ্ঠানি বাদ 
দিয় যে ৯৭৪৯০ টাকা থাকিল উহ্া কোথ| হইতে আমিত? অর্থাৎ এ পরিমাণ টাকার 
উপযোগী সোন! রূপা আছোম রাজ কোথ! হইতে সংগ্রহ করিতেন? 

0801210 176101700616015 1২61010 02 (116 1:850511 11011610- 071 1835) 
101. 13001702105 90559 011২0171190 এবং 110100201)1019 1121111)5 11156019,, 
41010016195, 10০90518015 700 90501501050 15250010110115-এই তিন খান! 
পুস্তকেই ১৮:৮--৯ খুঃ অন্ধের বাঙাল। আসামের বাণিঞ্যের একই অঙ্ক দেওয়! হইয়াছে 
স্থতরাং উহ! অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই । এই তিনজন গ্রস্থকারের মধ্যে 13007711217 
(বাকেনন্) সাছেৰ নিজে বন্ুকাল আসামে থাকিয়! তাহার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং 11, 
112701 ( মিঃ মার্টিন) তদীয় গ্রন্থের প্র।রস্তে লিখিয়াছেন যে বিলাতে 1251 [17019 11005৪এ 
রক্ষিত মূল পুস্তক থাত। পঞ্জাদি হইতে তিনি তাহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 

জাসামে কোথায় সোন! পাণ্রয়া যাইত এবং কোন কোন লোকের দ্বারা কি প্রকারে 
কখন এ সোনা! রাজকোধে নীত হইত-_এ সম্ঘ/ন্ধ এ তিন পুস্তকের বিবরণ অবিকল এক। 
তজ্জন্ত এই তিন খান! পুস্তক অবঃস্থন করিয়া নিয় লিখিত কধেকটি কথ! আপনাদের 
সমক্ষে নিবেদন কারব। 

বহ্মপুর.নদ ও ধান্ঠছরী নদীর মে|হনায় বালুকার স-ঙ্গ £চুর পরিমাণে স্বর্ণধুলি পাওয়। 
যাঠত। ইহাএ নাম ছিল পাকেরগুড় খনি। একজন অসশীয়া বর্পুচারীর তত্বাবধানে এই 
খনিসমূ পরিচালিত হইত । এই কর্মচারী কি নামে অভিহিত হইতেন তহ|! বলিতে পারি 
না। গেইট সাহেব উল্লিখিত সোনাধগ বঝড়য়। নামক কর্মাগারীর সহিত এই কর্মচারীর 
কোন সংশ্রব ছিল বলিয়! বোধ হয় না) কারণ মোনাধর বড়ুর৷ ছিলেন 01766 1117 
(0690091 অথব। 01161 00১+01101. | 

এই বর্চারী রাজ দরবারের হুকুম ব্যতীত আর কাহারও হুকুমাধীন ছিলেন না। 
ইহার 'অধীনে এক সহজ শ্রমজীবি এ খনিসমূছে কার্য) করিত। উহাদিগকে শোৌধনি ব 
সেনধনি বল! হইত। এই সহজ শ্রণীবিগণের ১* বা! ২ জন লইর়! দগ কর! হইত, এবং 
প্রতি স'ঘের জন্ত একক্জন কন্মগারী ছিল এবং সর্বোপরি ছিলেন পুর্বো ল্লখিত পরিদর্শক । 
ইহার! গ্রত্যেকেই নগন্ধ মাহিয়ানার পরিবর্তে জমি পাইত। যেস্থানে এই খনিজ পদার্থসমূহ 
উৎপন্ন হইত এ স্থানের শান্তিরক্ষক ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন এ পরিমর্শক। 

গ্রতি বৎসর আরশ্বন মাসে এই সোনধনিগণের কার্য আরস্ত হইত। প্রতি সোনধনিঞক 
দেড় ভরি দোন! যোগাইতে হইত। এ সোনধনি যঙ্ধি ততোধিক সোন! আদায় করিতে পারিত 
তবে উহ! তাহার নিজগ্খ এবং হি দেড় ভরি কম আদার হয় তবে তজ্জন্ত সৌনধনি দাদী এবং 


ফ্কাঙ্কন, ১৩২৯] আহোম রাজ্যের খনিজ বাণিজ্যের অবস্থা ৫৫৭ 


এ ক্ষতি পুরণ তাহাকেই করিতে হইবে। ব্যক্তিগত অলসত। দুর করিবার এবং ব্যক্তিগত 
সামর্থ্যের যথাধথ গ্রপ্ধোগ করিবার এটি একটি অতি আ্চর্ধয বিধান ইহা কেবল [71০% 
519811106 নয়--1955 91191105 ও বটে। এই পাকেরগুড়ি খনি হইতে প্রতিবৎসর 
১৫০০ ভরি সোনা উদ্ধত হইত । গোয়ালপাড়! শহরে ও বাঞগালহাটে ইহার প্রতি 
ভরির মূল্য ছিল কোম্পানীর টাঁকার ১২ টাকা) কিন্তু ইহার সহিত অন্ত ধাতুর 
খাদ মিশান হইত বলির উহার মৃগ্য ১২ টাকা স্থপে ইষ্টইগ্ডিখ কোম্পানীর ১১ 
সিকারূপেয়। নির্দারিত হইত। স্থতরাং এই কেম্পানীর টাকার অনুপাতে গ্রতি বৎসর 
আহোম রান্রকোষে এই পাকেরগুড় খনি হইতে ১৫০০ ১১২-১৮০০০ সিকার'পন়্| 
আদার হইত। এই হুইল পাকেরগুড়ি স্বর্ণ খনির সংক্ষপু ব্বিরণ। এতদ্ব ভীত আরও 
অনেক স্থানে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। 

এতদ্বাতীত বর্তমান যোরহাটের দক্ষিনদক অবস্থি& দরাং নামক স্থানে একটি লৌহ খনি 
ছিল। এই খনি হইতে পাকেরগুড়ির স্বর্ণথনির অঃযায়ী লৌহ উদ্ধত হুইত। ঠিক কি 
প'রমাণে লৌহ দরাং খনি হইতে পাওয়। যাইত কোথাও তাহার উল্লেখ দেখি নাই। ইহার 
দ্বার। রাজকোধের কিপ্রকার লাভ হইত তাধাও জাশিতে পারিণাই, তবে উহা! যে প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইত ইহার উন্নেখ আছে। তৎকালীন আঞোম বাজগণের সৈন্য 
সামস্তের অন্্াদি প্রস্তত করিত চুর পরিমাণে গৌহ সংগ্রহ করিতে না পারিলে এত 
যুদ্ধই বা কপ্লি কি গ্রকারে। 

এই লৌহখনির স্থন্ধে আমি এতধিক আর কিছু জানিতে পারি নাই। এ বিষয় 
শ্রীধুত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধে লৌহপাক ও খনি হইতে লৌহ উদ্ধার . 
সম্বন্ধে কিছু এচলিত কিন্বদস্তি জানা যাইতে পারে। উহা “উধা* পত্রিকার ১ম ভাগের 
১৬৫।৬ পৃষ্ঠায় আছে। 

এই পেন। ও লোহার খন বাতীত দগ্দিয়। প্রদে.শ লবণের খনির উল্লেখ পাইয়াছি। 
ইহাতে লবণ খুব অগিক পরমাণে পাওখ যাইত না, তথাপি ১৮০৮-৯ খুঃং অবের আসাম 
বাঙলার বাণিঙ্গয বাবসায়ের িসাবে দেখ! গেল যে এই লবণ খণ হইতে বাধিকলাভ 
হইত ৪, সহঅ টাকা । সদদয়। অঞ্চলে ছোট ছোট পুকুর কাঠা হইত) উহারি জলে 
লবণ পাওয়। যাইত। এ জল হইতে দিক্ষাশিত লবণ বাশের চোগঙ্য় যোরহাটে আনীত 
হইত। নার্টিন ও বাকেনান স।হ্ব উভয় বলেন যে বগদেশে গ্রাপা লবণের চেয়ে এই 
লবণ পরিফার এবং মুল্যও ইহারি অধিক। এই লবণমহাল ইঙ্জার৷ দ্বেওয়। হইত-_ 
রাজকোষে বাধিক চুক্তিমত অর্থ বুঝাইয়! দিণেই ইজারাদারের কাধ্য সমাধা হইত। 
বকেনান সাহেব বলেন যে বঙ্গ দেশের সহিত মুগ্ধ ঘোষণ| হইলে এই সদিয়ার লবণখনির 
উপরে সমগ্র দেশ নির্ভর করিত। ৰ 


মিঃ মোফাটু মিল মহাশয়ের রিপোর্ট পড়িগে বুঝ! যায় যে অল্প কয়েক বৎসরের 
মধ্যে হয় এই লবণখনি নিঃশেষ ₹ইয়! গিয়াছে, আর না হয় অন্তবিদ্রেহছে এবং রাহি 
পরবর্তনে উহার কোন প্রকার সদ্বাবহার হয় নাই; কারণ ১৮৫৪ খঃ অবে লিখিত মিল 
সাছেবের রিপোর্টে ২৯ পৃষ্ঠায় লেখ! আছে, ৮11৩ 90101) 01 521৮ 15 17) (170. 1381705 
০01 1121/211 10610180175 1)0 21019080590 2 019 01117011)21 500061 5/5010103 
2190 00117701091 10205 0 06 10061700110 51050001850 15 0)০0১017 [1070০0০14. 
581, 52816 15 2150 11019091690 (017) 7300180 21১0.016 1885 1)1115” ইত্যা্ছি। 

লিঙ্গি। গ্রদেশে ও তৎসংলগ্ন দেপে লবণ খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোফাট্‌ মিল মহাশয়ের 
রিপোর্টে একটি প্রমাণ পাওয়। যার়। এই প্রদেশ সমূহের জঙ্গলে বহু হাতী পাওয়া 
যায়। আহোম রাজাদের সময় এই হাতী ধরিবার জন্য যে সমস্ত ফাঁদ পাত। হইত উঞ! 


৫৩৮ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


সাধারণতঃ কেন ন! কোন লবণ পুকুরের চতুণ্পার্থে নির্মিত হইত। ইহার কারণ এই ঘে 
এই লবণ জলে নাকি হন্তীগণের ব্যাধি ন্রাকরণের উপযুক্ত ওধধির উপকরণ থাকিত; 
স্থতরাং একট। সহজ সংস্কারের অনুবর্তী হইয়! সর্বদাই বন্য হস্তী সমূহ এ সমস্ত লবণ পুকুরের 
জল আস্বাদন করিতে আসিত। 

স্বর্ণ, লৌহ ও লবণ এই তিন প্দা্থের অস্তিত্ব, ব)বহাঁর ও ব)বসায়ের কথ। সামান্য ভাবে 
উল্লেখ করিলাম। ইহার যথাষথ বিবরণ দিত* হইলে আরও অনুসন্ধান আবশ্ঠক, অস্ততঃ 
বুরুপী সমুহের বিবরংণর দিত তুলন| করিয়া! এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছ। রহিল। 

উপরোক্ত তিন পদার্থ ব্যতীত চুন, করল! গুভ(তর আঁকর আহোম দিনে বিদ্ধমান ছিল 
এবং তাহার যথাষথ ব্যবহার হইত ইহারও উল্লেখ কোন কে'ন পুস্তকে পাওয়া যায়। 
কয়লার খনির বিষয় মিল সাহেবের রিপোর্টে একটু বিশেষ বিধরণই আছে তবে সে আহোম 
আসামের নয়; ব্রিটিশ আসামের । 

এই খনিজ সম্বন্ধে অনু+ন্ধান করিতে করিতে আহোম আপামের নানা প্রকার ব্যৰসা 
ৰণিজের বিবরণ পাঁইয়াছি। বঙ্গালহাট ঝ হায়দ্র( চৌকির কথ! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 
বাঞ্গালছাট ছিল বঙ্গ ও আদামের ব্যণিদ্যদ্বার। এতদ্যতীত অ!হোম আদামে আরও 
কয়েকটি বাণিজ্যদ্বার ছিল। 

্রঙ্গপুত্র নদের উপরে সোলালফ!টে একটি চৌকি ছিল। উঁহারি নাম উড. সাহেবের 
মতে মিউলাল চৌকি । কামরূপে ও আসামের অন্তান্ত প্রদেশে বখন ভিন্ন শারনকর্তা ছিল 
তথন কামরূপ হইতে খাস আসামে নীত দ্রবাদিব উপর এই সোলালফাটে গুক আদায় 
কইত। জনৈক বড্‌য়াকে এই চৌকি বার্ধিক ৫০০০ টাকার জন্য ইজার| দেওয়! 
কইত। কলং নদীর তারবত্তী রোহ। নামক স্থানে এইরূপ আর একটি চৌকি বা 055601)3 
[10055 ছিল। 

ভোট ও আহোম রাজ্যের মধ্যে বিভৃতন্ধণে আদান প্রদান চলিত। এই ভোট আসাম 
বাণিজ্য সুচাক্ক পরিচালনের নিমত্ত সিম্‌লিয়বাড়ী নামক স্থানে উজির বড়! নামক একজন 
অসমীয়া কর্মচারী ও তাহার আফিস ছিল। ভুটান ও আসামের বাণিজ্যে বাধিক ২লক্ষ 
টাকার আদান প্রদ্দানহইত। এতদ্/তীত ভূটিয়াগণ পশ্চিমদিক হইতে বিনাগুকে হাঙে। 
নামক স্থানে তাহাদের দ্রব্যাদি রপ্তানি করিত ও অ:সামের বিশেষতঃ কামরূপের দ্রব্যাঙ্গি এ 
হাঁজে! বাণিজাকেন্দ্র হইতে ভোটরাজ্যে সরবরাহ করিত। গালা, মুগা, এপ্ডি, মংস্ত, উল, 
সোন1, কম্তরি, লৰণ, ঘোড়া, হস্তী এবং চীন দেশীয় পশম-_ ইত্যাদি ইত্যাদি ্রব্যে ভোট 
আসামের বাণিজা চপিত। 

মোট কথা কলিকাত!| ইম্পিরিয়েশ লাইব্রেরীর অষ্টাদশ শতাববীর শেষ ভাগে ও উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারভ্তে লিখিত কমেকথান৷ গ্রন্থে আহোম আসামের বিস্তৃত ব্যবসায় বাণিজোোর 
কথ। অবগত হইয়াছি। একদিকে ইংরেজ শাপিতত ভারতের সহিত অপর দিকে ভুূটিয়া, নাগ!* 
আবর প্রভৃতি জাতির সহিত এবং তাছাদেরি সাহাযো তিব্বত ও চীন দেশের সত গ্রচুর 
পরিমাণে বাণিজ্য চলিত। এই মস্ত সংগ্রহ করিয়া এৰং বুরুরী লিখিত বিবরণের সহিত 
উহ! তুলন! করিয়া! আহোম রাজ্যের অর্থনীতিক অবস্থার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত 
হইতে পারে। এই 1:০018017)10 11150017901 41100) 1111065 (লিখিত হইলে আসামের 
প্রাচীন গৌরব এবং আদামবাপীগণের আত্মমর্ধ্যাদ। নিশ্চই বাড়িবে। 
শীভৃবনমোহন সেন। 


মার্কিনী কথা 

আজ প্রায় ১৪ বৎসর যাবৎ একটা মার্কিনী মহিলার সহিত আমার লৌহার্দ্য। 
আমি যুক্তরাজ্যে আসিতেছি শুনিয়া তাহার স্বদ্দেশগ্রীতি তাহাকে একটু ব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। তিনি জানেন যে আমি ্বল্লে তুষ্ট হইবার লোক নই। যাহাতে 
যুক্তরাজ্যের লোকেদের যাহ! কিছু ভাল তাহা দেখিয়া তাহার শ্বদেশসম্বন্ধে আমার 
মনে সন্তাব হয় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্যের লোকেদেগ বেটুকু 
খারাপ তাহা আমার নজরে না পড়িলেই তিনি খুশী হুন। তাহার হ্বদেশকে তিনি 
এতট! ভাল বাসেন। আর তাহার স্বদেশ সঙ্গদ্ধে আমার মতেরও দাম তাহার নিকট 
কিছুটা আছে। নতুবা আমার মনে যাহাতে তাহার শ্বদেশকে ভাল লাগে তাহ] 
জন্ত এত ব্যস্ত হইবেন কেন? মহিলাটী উচ্চশিক্ষিত ও ভদ্র ঘরের। তাহার বাড়ী 
যুক্তরাজ্যের মাঝামাঝি ওহায়ে। প্রদেশে | 

সান্ফ্রান্সিস্কো-এদেশে উহার সংক্ষিপ্ত নাম “ফ্রিস্কে”-নগরে আমার বন্ধুর 
পরিচিত কেহ ছিল না। কালিফর্ণিয়ার লম্‌ এঞ্জেলেদ্‌__-সংক্ষেপে “লস্‌*__-নগরে তাহার 
পরিচিত কয়েকজন আছেন। তাহাদিগকে লিখিয়া দিলেন মে এই গাঢ় শ্যামব্র্ণ 
হিন্দুর যেন অনাদর ন! হয়। কালিফর্ণিয়ার লোকের যুক্তরাজ্যের “বাঙ্গাল”। মনে 
মুখে এক, আতিথেয়তা জানে, স্পষ্ট বক্তা, মিহি সৌজন্যের ধার ধারে না, হৃগ্চতায় 
পরিপূর্ণ। লস্‌ ও ফ্রিস্কোতে আড়া-আড়ি। উত্তর কালিফর্ণিয়ার প্রধান নগর ফ্রিস্কে। । 
দক্ষিণ কালিফর্ণিয়ার প্রধান নগর লস্‌। লস্‌ সিনেমার ছবির কারখানার আড্ডা । 
সিনেমার ছবি তুলিবার এত বড় আড্ড! পৃথিবীতে নাই বলিয়। লসের লোকেরা 
গর্ব করিয়া থাকে। ফ্রিস্কোতে আমাকে এত যত্ব করিয়াছে, লসে. তার চেয়ে কম 
হইলে লসের হার মানিতে হইবে। স্থতরাং আমার বন্ধুর বন্ধু আমাকে নিয়া ১২৫ 
মাইল মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে চলিলেন। সহর ছাড়িয়াই ৩৫ মাইল ঘণ্টায় মোটর 
ছটাইয়া চলিজেন। মোটর চালক আমার বন্ধুর বন্ধু। সঙ্গে তাহার স্ত্রী আমি, 
তচ্ছার এক ভাক্তর বন্ধু ও তাহার স্ত্রী। এক পাহাড়ে উঠিয়া বনে এক বাঙ্গালায় 
রাত্রি কাটাইলাম। তার পরদিন বিআম, আহার ও পরে আবার ১৩০ মাইল 
মোটর গাড়ীতে অন্ত পথে বেড়াইয়।৷ লস্‌ সহরে রাত্রি ১১টার সময় ফিরিলাম। 
বঙ্গ বাহুগ্য যে আমাকে এক ডলারও খরচ করিতে দেন নাই। আমি যেতীাহাদের 


অতিথি। 
যেখানে মোটর থামাইয়া সরবৎ খাইতেছি বা! মোটরের তেল নিতে হইতেছে, 


সেখানেই আমার বন্ধুর কালিফর্ণিয় বন্ধুটি দোকানদারকে বলিয়! দিতেছেন-_“এ ভত্তর- 
লোক “ব্রিটিশ নহেন, ইনি আমেরিকান”। আমি থে কি করিয়া আমেরিকান হইলাম 
তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমেরিকান বলাতেই পসরবত্ওয়ালী একগাল 


৫৪৪ নব্যগারত [ চত্বারিংশ থণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


হাসিয়া সৌজগ্ের সহিত আমাকে পরিবেশন করিল। ইহাদের স্বদেশগ্রীতির কিছুট। 
পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। কালিফর্ণিয়ার লোকের! ইংরাজদের দেখিতে পারে ন1। 

আমার বন্ধুর বন্ধু পাহাড়ে বেড়াইতে নিয়া গেলেন, বিউইক্‌ গাড়ীতে । তার পর- 
দিন লস্‌ সহরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে আবার নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলাম। 
তখন আমাকে হোটেলে পৌছাইয়! দিলেন তাহার ফোর্ড গাড়ীতে । তাহার! কাজে 
যান রোজ ফোর্ড, গাড়ীতে । তাহার ছুইটি মোটর গাড়ী আছে । বাড়ীতে বাগান আছে। 
একটিও কিন্তু চাকর নাই। আমাকে বলিলেন প্রতিদিন তিন ডলার (প্রায় ১১২ এগার 
টাক) না দিলে একটি চাকর রাখ! চলে না। স্ৃতরাং স্বামী-ন্ত্রীতে ঘর-কন্নার সব কাজ 
চালাইয়৷ লন। বাড়ীটি পরিষ্কার ঝরঝরে, আসবাব বেশী নাই। তবে যা আছে তাহ 
কলিকাতায় লাটবেলাটের বাড়ীতেও দেখিতে পা&য়। যায় না। আমাকে তাহাদের 
রাক্ন! ঘর, খাবার ঘর, শুইবার ঘর, পোষাক পরিবার ঘর ইত্যাদি সব দেখাইলেন। 
আসিবার সময় বলিয়া দিলেন “আবার কালিকর্ণিয়াতে আমিও ও পূর্বে আমাদের 
জানাইও”। 

এক কালিফ পিঁয়৷ প্রদেশে আমার চোখে পড়িয়াছে ৭ লক্ষ ৬৬ হাঁজার মোটর গাড়ী। 
আমার বন্ধুর বন্ধু বলিলেন যে তার চেয়েও বেশী মোটর গাড়ী এক কালিফিয়৷ গ্রদেশেই 
আছে। সমস্ত কলিকাতায় হয় ত মোট দশ কি এগার হাজার মোটর গাড়ী। রেলের 
মালগাড়ীর এক একটীর বোঝ| বহিবার ক্ষমতা একলক্ষ পাউওড। আমাদের দেশে 
একটি গাড়ীর বোঝা বহিব।র ক্ষমত! পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বেশী নয়। তড়িতশক্তি 
ও বাম্পশক্তি মানুষের জন্ত যতট| করিতে পারে তাহ। ইহারা আদায় করিয়াছে । আরও 
আদায় করিবার জন্য ব্যন্ত। 

সিয়েরা নেভাড| পাহাড়ে য়োজেমিটে . (5 95877186 2610291 1১810) পাক 
দেখিতে গিয়াছিলাম। চারিদিকে পাহাড়। উপত্যকায় বনে তাঁবু খাটান হইয়াছে ।, 
কোথায়ও বা বাঙ্গাল তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। গ্রীষ্মকালে যুক্তরাজ্যের সকল 
প্রদেশ হইতে উন্মুক্ত বানাসে রাতদিন থাকিবার জন্য হাজার হাজার পুরুষ ও স্ত্রী 
এই পার্ক ও ইহার ন্যায় অপর পার্কে বেড়াইতে আসিতেছে। প্রতি বৎসর এই 
ক্যাম্প ব1 তীানুর সহর গ্রীষ্মকালে পাতা হয়। শীতকালে তাবু উঠাইয়া নেওয়! হু, 
শুধু বাঙ্গাপাগুলি থাকে । আমি যে তাবুর সহরে গিয়াছিলাম তাহার নাম ০870 
000 বা কারি মেমের তাবুর সহর। আমি সেখানে থাকিতে এক রাক্রিতে ১২০০ 
লোক অতিথি ছিল। এই বৃহৎ ব্যাপার চালাইবার জনা ৩৬০ জন পুরুষ ও স্ত্রী 
দিন রাত্রি খাটিতেছে। স্থুনিয়ন্ত্রিত সমবেত উদ্যোগে (0178220155107 ) কলের মত 
সব নিঃশবে চলিতেছে 

প্রকাণ্ড ভোজনশালায় একত্র ৪০০।৪৫০ লোক খাইতে বদিতেছে। কার্ড হাতে করিয়া! 
ভোব্ধনশালায় প্রবেশ ফরিতেই একটী মেয়ে আমার হাত হইতে কার্ডটী নিয়া তাহার 
এক কোন ছেদ করিয়া! দিবে । তাহ! হইতে বুঝ! যায় বে আমি সকালে, না দুপুরে, ন! 


ফান্তন, ১৩২৯] মাঞিনী কথ! ৫৪১ 


রাত্রিতে খাইলাম ও কয়দিন খাইলাম। সেই অন্পারে আপিসে হিসাব হইবে। কার্ড 
হাতে না করিয়া ভোজনশালায় প্রবেশের নিয়ম নাই । কেহ যায়ও না। আমি আসিতেই 
মেয়েটি হাসিয়া “স্বাগত” বলিয়া আমাকে আর একটি মেয়ের হাতে জিম্মা করিয়া দিল। 
সেই দ্বিতীয় মেয়েটা ইঙ্গিত করিল, আমাকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে হইবে । কোন্‌ 
টেবিলে যায়গা আছে, কোথায় কয়জনকে বসাইলে সব চেয়ে বেশীলংখ্যক লোক একসঙ্গে 
ভোজনশালায় বসিয়া খাইতে পারে তাহার দিকে নজর রাখিয়! অতিথিকে টেবিল দেখাইয়া 
দেওয়া ইহার কাজ।. সে মেয়েটা ত হাটে না, দৌড়ায়। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ছুটিলাম। আমাকে টেবিল দেখাইয়া! দিয়াই মে আবার ছুটিয়া প্রবেশদ্বারের দিকে চলিল, 
আর একদল অতিথিকে টেবিল দেখাইয়া দিবে। আমি একদিন সকালে একটু অবসর 
পাইয়৷ একটী মেয়েকে বলিলাম--“তোমর! ছুটিয়া চল কেন? আমি ভারতবর্ষ হইতে 
আল্িতেছি। এতদূর হইতে আসিয়া, তোমার সঙ্গে ছুটিয়া, প্রায় হাপাইয়া-পড়িয়াছি” 
সে ত হাসিতে লাগিল। বলিল, “করি কি? দেখনা আজ সকালে কতলোক ভোজন- 
শালায় খাইতে আদিতেছে?” টেবিলে যাই বসিয়াছি, আর একটী মেয়ে আসিয়া 
পরিবেশন করিতে লাগিল । সেও ছুটিয়া গিয়৷ খাবার আনিতেছে। কেহই হাটে না। 
ওরই মধ্যে অপর একটা মেয়ে ছুটিয়৷ আসিয়! জিজ্ঞাঁনা করিয়া! গেল, “কাল ছুপুর বেলা 
বাহিরে বেড়াইতে যদি যাও, তবে তোমার জন্য কি ছুপুরের খাবার (1-87001)6017 ) তৈয়ার 
রাখিব? ” একদিন আমি এরকম ছুপুরের খাবার নিয়াছিলাম। তাহা কাগজের থলিয়াতে 
অতি পরিপাটি করিয়া! সাজান। পাহাড়ের ঝরণার জল পান করিবার জন্য কাগজের 
গেলাঁস, হাত মুছিবার জন্য কাগজের রুমাল, মাখন লাগান রুটী তেল! কাগজে মোড়া, 
ইত্যাদি পরিষ্ার, পরিপাটী বন্দোবস্ত। অবশ্য মুল্যও সেই আন্বাজ। কিন্তু কাগজের 
থলিয়াতে খাবার নিয়! যাইতেছি। খাবারও খারাপ হইবে না, খলিয়াতেও মাখনের দাগ 
লাগিবে না। আর আহার, পান, আচমন সকলের আয়োজন এ থলিয়ার মধ্যে । পাহাড়ে 
বনে হাজার লোক প্রতিদিন বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। একটু অসাবধান হইলে বন ছুই 
দিনেই নোংরা হইবে । কাগজের ট্ুক্রা বনময় ছড়াইয়া থাকিবে। থলিয়ার গায়ে লেখা 
আছে £17108 ০07 08161911) 19010] 170 19108172539 1609956 0£ :05617)166 
ব8580091 72211 £011)0116163 820 (106 00115 02000116 00210815.* 
“য়োজেমিটের জাতীয় উপবনের কর্তৃপক্ষগণ ও কারি মেমের তীবুর সহরের স্বত্বাধিকারিগণ 
অন্থরোধ করিতেছেন-_-ভোজন শেষ হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহ! সব মাটিতে 
পুতিয়! ফেলিবেন বা অতি সাবধানে পোড়াইয়া ফেলিবেন।” পোড়াইবার বেল! অতি 
সাবধান হইতে বল! হইয়াছে । সাবধান না! হইলে বনে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা । এই 
যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন গ্রীন্মকাঁণে সিয়েরা নেভাডা পাহাড়ে এই মনোরম 
উপবনে ঞবেড়াইতেছে ইহারা সকলেই উপবন্টীর ঘত্ব করিতেছে । যাহাতে উপবনটা 
পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার জঙ্ত প্রত্যেকে যত্রবান্। য়োজেমিটে জাতীয় উপবন ৪৮ 
মাইল ল্ষ! ও ৩৬ মাইল চওড়া । তার মধ্যে পাহাড়ের লরি, জলপ্রপাত, ছোট হদ, ছোট 
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নদী, বন, উপবন ইত্যাদি । যে দেশে একটা চাকর রাখিতে হইলে তিন ডঙ্গার রোজ বেতন 
দিতে হয়, সে দেশে অভিথির! নিজে সাবধান না হইলে, নিজের! যত্ব না করিলে উপবনটী 
পরিষ্কার রাখা কিরূপ ব্যয়সাধ্য হইত? দেখিয়! মনে আনন্দ হয়, প্রত্যেকে নিজের বাড়ী 
মনে করিয়া অতি সাবধানে চলিতেছে। ইহাকে বলে আত্মসংযম। আমরা কবে সে 
পরিচ্ছন্নতা, সে আত্মসংযম শিখিব ? 

একটা মহিলার সহিত আমার পরিচয় হইল। দেখিতে যেমন স্থন্দরী, তেমনি তার 
মিষ্ট ব্যবহার। চুল ছোট করিয়া হাল মার্কিনী ফ্যানানে ছাটা। পরিধানে ছোট ঝুল 
স্বর্ট বা ঘাঘর1। তাহা হাটুর একটু নীচে পর্য/ন্ত ঝোলান। লম্বা ঝুল স্কার্ট বা ঘাঘরা 
যুক্তরাজ্য হইতে বিদায় হইয়াছে । যেখানে সকলের ছুটোছুটি চলিতেছে সেখানে গ্রকান্ঠে 
গাছতলায়, ছুই গাছের মাঝখানে জালের দোল্নায় (1181010007) সারাদিন শুইয়। বিশ্রাম 
করিতেছে যে মেয়ে তাহার নৈতিক বল আছে স্বীকার করিতেই হইবে। কথায় কথায় 
আমি একদিন তাহাকে বলিল'ম “ছুটতে বিশ্রম করিতে আসিয়া দৌড়াইব কেন? 
আমি সত্য সত্য বলিতেছি, নিতান্ত বিপদে না পড়িলে আমাদের দেশে ভদ্রলোকে 
দৌড়ায় না” । তিনি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম-_“অ"মার নিয়ম, শুইতে পারিলে 
বসিনা, বসিতে পারিলে গড়াই না, দাড়াইতে পারিলে হাটিনা। 'আর বদি নিতান্তই 
হাটিতে হয় হাটিব, বিপদে ন! গড়িলে দৌড়াইবনা”। তিনি বলিলেন-_“যাহোক্‌, অন্ততঃ 
একজন লোকও আমার দোল্নায় শ্ুইয়৷ থাকার অনুমোদন করিয়াছে । আমার বন্ধুরা 
বলে আমি অলদ। ছুটীতে বিশ্রাম করিতে আিয়াছি। কেন ছুটোছুটা করিব?” 


চলিয়। আসিবার দিন তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলাম_-“আপনি যথাসময়ে "নির্বাণ, 
লাভ করুন। আর ৭* বৎসর পরে যখন এই নশ্বরদেহ ছাড়িয়া! দিব্যধামে যাইতে 


হইবে, তখন গ্রীক্‌ কবিদের বর্ণিত 15001870851 যেন আপনার অনৃষ্টে জোটে” । 

যাহার! বিশ্রীম করিতে আসিয়া অকারণ ছুঁটোছুটি করিতেছিল তাহাদিগকে আমি 
ঠা্ট। করিতেছিলাম। যতই ঠাট্টা করি, এক একটা লোকে থে কাজ করিতেছে তাহা 
আমাদের দেশের দেড়জনের নিশ্চয়ই, হয়ত ছুইজনের কাজের সমান। 

১২ই জুলাই রাত্রিতে আপিসে গিয়া হিসাব শোধ করিলাম। আপিসে বলিয়া 
আসিলাম যে ১৩ই জুলাই ভোর বেলা ৭টার সময় কারি মেমের শিবির ছাড়িয়া ওয়ান 
(৬8০19 ) হইয়া ঘোড়ার পায়ের নালের মত বাকান পথে (110756-51008 1২০06 ) 
মিয়ামী কুটার (111819)1 1.0086 ) হ্ইয়া মারিপোজাস্থিত বিশাল-পাদপ-কু্ ( 112111058 
01০5 ০1 1318 1752১ ) দেখিয়া মাসে, ( 1165) ফিরিব। আমার দুইটা 
ডারী মাল আছে। .আমার তাবুর নম্বর বলিয়! দিলাম। মাল ছুইটী যেন আমার তাবু 
হইতে আপিস ঘরের নিকট যেখানে ভোর বেল! গাড়ীতে চড়িব সেখানে আনা হয়। 
আরও জিজ্ঞাসা করিলার্ম যে আপিসের খাজাঞ্ধীর (05310767) নিকট নিরাপদে 
রাখিবার জন্ত আমার দে অর্থ গচ্ছিত আছে তাহা কি ভোর বেলা ফেরৎ ঢাছিলে পাইব, 
না আজ রাত্রিতেই ফের লইতে হইবে। উত্তর পাইলাম, দিন রাত্রি, ২৪ ঘণ্টা, যখন 
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আমার প্রয়োজন, আপিমে আসিলেই খাজাঞ্ধীর নিকট এক মিনিটে গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ 
পাঠব। একজন ন! একজন আপিসে ২৪ ঘণ্টা থাকে । রাত্রিতে ফেরৎ লইবার প্রয়োজন 
নাই। বন্দোবস্ত শেষ করিয়া বাহিরে আপিয়৷ প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। 
আমদের শিবিরের ঠিক পশ।তে সোজা খাড়া গ্রাণাইট ( 0178116 ) পাথরের পাহাড় 
উঠিয়াছে। আমাদের শিবির সমুদ্র হইতে প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চ। এ ঘেখাড়া প্রহরী 
পাহাড়, যার গায়ে একটাও ঘাস বা লতাপাতা নাই, তিনি আবার তার উপরে আরও. 
৪০০০ ফুট উচ্চ। একজন লোক সারাদিন কাঠ বহিয়৷ এ পাহাড়ের উপরে লইয়া ষায়। 
কারি মেমপাহেবের তাবুর সহরের অতিথিদের আনন্দের জন্য প্রতি রাত্রিতে সেই 
পাহাড়ের উপর কাঠের আগুন জালান হয়। নীচ হইতে চীৎকার করিয়া ইঙ্গিত করিলেই 
উপরের লোকেরা সেই জলন্ত আগুন পাহাড়ের গ] দিয়া নীচে ফেলিয়া দেয়। দেখিতে 
অতি স্থন্থর হয়। ইহার নাম অগ্রি-প্রপাত (1979 17811) দিনের বেল! হন্বর সুন্দর 
জলপ্রপাত দেখিয়া আসিয়াছি। রাত্রিতে অগ্নিপ্রপাত দেখিতে লাগিলাম। 

১৩ই জুলাই হ্র্যেণদয়ের পূর্বে প্রাতঃকৃত্য ও ক্ষৌরকম্দ শেষ করিলাম। তার পরে 
আমার জিনিষ গুছাইবার পালা। আমার সঙ্গে ছিল ছোট একটি চামড়ার ব্যাগ। 
ন্বহৃদ্ধরের কলিকাঁতার কারখানায় তৈম়ারী খাটা স্বদেশী স্থশো5ন একটা ব্যাগ.। 
এটী ছোট হাল্ক! মাল। ভারী মাপ ছুইটি। একটী চরকায় কাট! তিব্বতীয় 
পশমে হাতে, তাতে বোনা পিকিমী কঙ্ছল। সেই কম্বলটী স্থকৌখলে পাট করিয়া, কপটতা 
গ্রণোদিত হইয়া ও মাধ্যাকর্ষণের নিমুম এড়াইবার মতলবে, তাহার মধ্যে অতি সাবধানে ও 
সঙ্গোপণে রাখিলাম কলিকাতা হইতে প্রকাশিত গ্রার এক মাসের দিক সংবাদপত্র ও 
কতকগুলি বই, আর পরিহিত অপরিফার কয়েকটী কামিজ, স্বদেশী ক্ক্খের ঠয়ারী। 
চামড়ার ছাদন দড়ি বাধন দড়ি দিয়। দিকিমিকথ্বলেধ পুটুলিটীকে এমন কর্িয়। বাধিলাম যে 
ময়ল। কামিজ বাহির হইতে বিছুতেই দেখ| যাইবে না ও বই ও কাগন্গ ছদন দড়ি বাধন 
দড়ির ভিতর দিয় কিছুতেই পড়িবে না । দ্বিতীয় ভারী মাল একটা চামড়ার বিগাতী সুটকেস্‌ 
(501. 0556) বইরে ও কাপে তাহা অন্ততঃ ৩৫ দের ভারী হুইয়াছে। বহিয়৷ বিয়া 
আমার হাতের বজ', কাধের জোড়া ও বানর মাংসপেশী ইতিমধ্যেই মজবুৎ হই॥ 
উঠিয়াছে। প্রথম করেকদিন হাত ও কীধ ব্যথা করিত। প্রায়ই মুটে পাইতাম ন1 সময় 
মত। অথচ রেলগাড়ী ছাড়িয়। যায়। ভার পরে কদ্ধিচ পথ বহি» নিবার পন হয়ত 
এক নিগ্রে। মুটে আসমা! আমাকে সাহাযা করিহা। পঞ্ছসাও (দিলাম, হাত ও কাধও শক্ত 
হল। তাহারও লাভ, আমারও উপকার। একাধিঞ্চ বার মুটের। [জিজ্ঞ।স! কারয়াচে, 
"তোমার গ্ুটকেদ এত ভারি কেন?" আমি উত্তরে বলিক্নাছি__বুটিশ বুষের (10707 73011 ) 
আন্ত চামড়ার তৈয়ারী ভিনিষ। জানতো জন বুলের চামড়। ভারী পুকু ০০ 1:00 70111 
13011 1085 ৪ ৮919 07101 10109, 1 জিনিষ গঞ্জ গুছাইয়। ভারী যল ছুঃটী আমার 
তাবুর ঠিক বাহিরে রাখয়া দিশাম। টিকিটে লিখিয়। গেলাম কোথ!। হইতে কোথা 


যাইবে। 


৫8৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


১৩ ইজুলাই আর আমার সে নিয়ষে চলিতেছে ন!। *গুইতে পারিলে বসিবে না” 
ইত্যাদি নিয়ম আজ আর খাটিতেছে না। সেই মার্কিনী সুন্দরীর তাবু আমার তাবু 
হইতে ৪1৫ তীবু ব্যবধানে ছিল। এত ভোরে তিনি উঠেন নাই নতুবা: আমার প্র 
পদবিক্ষেপ দেবিয়! তিনি একটু আমোদ পাইতেন। করি কি? ৬|০টার সময় ভোজন- 
শালার দর! খুলিবে। গরেচ্ছদেশে সভ্য আর্ধসন্তানের এই ছুর্দিশ।। ঠিক ৬০টায় গিরা 
খাইতে বসিলাম। থাওয়। শেষ করিয়। মাল সমেত অন্ততঃ ৭ট1 বাজিবার ৫ মিট পূর্বে 
আপিন ঘরের নিকট গাড়ীতে উঠিবার জন্ত তৈয়ার থাকিতে হুইবে। পূর্ব .রীত্রির 
তালিক! দেখিয় নাম ডাকবে। নম ডাকিব! মাত্র যোটর গাড়ীতে উঠিয়। বগিতে 
হইবে। 

খাওয়া! শেষ করিরা পৌণে ৭ টার সময় আপিদ্‌ ঘরে আসিগা দেখি তখনও আমার 
ভারী মল দুইটী আগিয়া পৌছে নাই। আপিসে একবার জানাইলাম। তাহার 
বলিল--প্গতকল্য রাত্রিতে মান্গের কথ। আপিপে লিখাইয়। গিয়াছিলে ত1* আমি 
বলিলাম “ই” | তাহার! বলিল, *তাহ। হইলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্ক। এখনও ১৫ মনিট 
সময় আছে। যথ। সময়ে মাল আসিয়া! পৌছিবে”। গচ্ছিত টাক। খাজাঞ্চীর নিকট 
হইতে ফেরৎ লইলাম। ঠিক সময়ে ভারী মাল আসিয়! মালের মোটর গাড়ীতে উঠিয়। 
রওন! হইয়া গেল। ৭ টার সমদ্ন আমার্দের নাম ডাক! হইল। কারি মেমসাহেবের শিবির 
হইতে অতিথি চলিয়! যাইবার সময় চীৎকার করিয়া! এক ভঙ্গীতে শিবিরের কয়েকজন পুরুষ 
বিদ্বা় বিজ্ঞাপন দেয় । বিদায় পাইয়। আমর মোটরে চড়িয়। রওনা হইলাম । 

জী ইন্দুভূষণ গ্নে। 


বৌদ্ধ ভিক্ষুণী 
পুগ্নিকা | 


গুিক1 একজন দাসীকন্তা। তাহার প্রভূ সন্ত হইয়! তাহাকে স্বাধীনত। প্রণান করিয়| 
ছিলেন। তিনি কি প্রকারে এক সাতক ব্রাঙ্গণকে বৌদ্ধধর্থধে আনয়ন করিয়াছিলেন, 
থেরীগাথাতে তাহার বিবরণ পাওয়াধ।য়॥ পুগ্নিক! ব্রাঙ্মণকে বলিতেছেন-_ 

"জমি জল আনিতাম, গৃহকর্রাদ্দিগের তিরক্ষার এবং দণ্ড ভয়ে ভীত হইয়। শীতকালেও 
আমাকে জলে অবতরণ করিতে হইত । কিন্ত হে ব্রাঙ্মণ ! তুমি কাহার ভয়ে ভীত হইয়। 
সর্ধদাই জলে অবতরণ কর ? কেন ক্ষম্পমান দেহে এত শীত অনুভব কর? 

ক্ষণ বগিলেন -- | 

হে পুণ্নিকে ! তুমি জানিয়াও কেন আবার প্রশ্ন করিতেছ? ইহ কুশনকর্মা। ইহা 


ফাল্গুত, ১৩২৯] বৌদ্ধ ভিক্ষুণা ৫৪৫ 


পাপের নিরোধ হয়। বৃদ্ধ ঝ! বালক, যে কেহই পাপকর্ম্ম করুক ন! কেন, উদ্দকাভিযেচন দ্বার! 
সে সেই পাপকর্ম হইতে মুক্তিলাত করে। 

পুঞ্নকা। কোন্‌ মূর্থের মূর্খ তোম!কে বলিয়াছে যে উদকা ভিষেক দ্বার! পাপ চলিয়৷ ধায় 1 
তাহ! হইলে সমুদ্বায় ম্ডুক, কচ্ছপ, নাগ, স্ুমুমার এবং অপরাঁপর জলচর জন্তও স্বর্গে গমন. 
করিবে। মেষঘাতক, শৃকরঘাতক, মতশ্তধাতক, মৃগঘাতক, চোর, নরঘাতক, এবং অপর 
পাপকর্থিগণও উদকাভিষেক দ্বার পাপ হইতে মুক্ত হুইন্ডে পারে। 

যদি নদী সমূহ পূর্ববকত পাঁপ বহন করিয়া! লইয়! যাইতে পারে, তৰে তাহার পুণ্যও বহন 
করিয়। লইয়! যাইবে) তখন তোমার সবই চলিয়৷ গেল। 

হে ব্রাহ্মণ! ছয়ে ভীত হইয়া. জলে অবগাহন করিতেছ, এরূপ আর ীর গন, শ'তে 
তোমার ত্বকৃকে আর-কষ্ট দিওন| | 

ব্রাহ্মণ । হে ভবতি ! আমাকে কুমার্গ পরিত্যাগ করাইর! আধ্যমীর্গে আনয়ন করাকঈইলে। 
তোমাকে এই স্ন।নের বস্ত্রখান! দিতেছি। 

পুঝ্নক।| হে ব্রাহ্মণ! বস্ত্র তোমারই থাকুক, আমি বস্ত্র চাহিনা। বন্দি কল্যাণকে 
ভয় কর, যদি অকল্যাণকে অপ্রিয় বলিয়! মনে কর, তবে প্রকান্তে ব গোপনে পাপকর্ম করিও 
*11 যর্দ কোন পাপকর্ম করিয়! থাক, ব। ভবিষ্যতে পাপকর্ধ কর, ছুঃখ হইতে অব্যাহতি 
নাই। বদি হঃখকে ভয় কর, যদি ছুঃখকে অপ্রিয় বলিয়। মনে কর তবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের 
শরণ গ্রহন কর; শীলধশ্ম গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। 

ব্রাঙ্মণ। আমি বুদ্ধের, ধর্মের ও সত্বের শরণ গ্রহণ করিতেছি । আমি শীলধর্ঘ গ্রহণ 
করিতেছি, ইছাতে আমার কল্যাণ হইবে । 

আমি পূর্বে ব্রক্বব্ধু ছিলাম, অগ্ধ প্রকৃত ব্রাঞ্ণ হইলাম; আমি তিবিদ্কা ও বেদসম্পর, 
শ্রোত্রিয় এবং স্নাতক হইলাম । | 

পু্িক|-স্বয়ং শীগধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুনী জন্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়! অর্থৎ 
হইয়াছিলেন। 


ইসিদাসী-(খধিদাসী)-। 

১. থেরীগাথাতে ইসিদানী নামিক| এক থেরীর বিবরণ পাওয়! যার। গ্রগ্রস্থ হইতে মামর! 
নিম্নগিখিত অংশ গ্রহণ করিলাম। 

পাটলীপুত্র নামক নগরে শাকাবংশীর! ছুই গুণবন্তী, ভিক্ষুণী বান করিতেন। একজনের 
নাম ইলিদ।সী, আর একজনের নাম বোধী। ইহার! শীলসম্পন্ন। ধ্যানপরারণা এবং বন্ছ- 
শ্রুতা ছিলেন। এক দিন তিক্ষান্ন গ্রহণ করিবার পরে পাত্র যৌত করিয়! ছইজনে শান্তিপূর্ণ 
নির্জন স্থানে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। 

বোধী বলিলেন-- | 

জাধ্যে ইসিদাসী ! গ্রমোদিবী তোমার মূর্তি, যৌবন কালও তোমার অভীত হ্র কি 
তবে নংলারে কি দেখিক্ক1 তৃমি নৈ ধর্ম অবলন্ধন করিলে? 


৫৪৬. নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ নংধ। 


এই প্রশ্ন শুনি ধর্মবব্যাখ্যাকুশল। ইপিদাসী তাহাকে বলিলেন__ 

বোধি! শুন, আমি কি প্রকারে প্রত্রজা। গ্রহণ করিয়াছি । আমার পিঠ একজন শীলবান 
শ্রে্ঠী'ছলেন। তিনি উজ্জয়িনী নামক শ্রেষ্ঠ নগরে বাস করিতেন । আমি তাহার প্রাণপ্রিয় 
এবং অতি আদরের সন্তান ছিলাম । সাকেত নগর হইতে একজন উচ্চকুলনভভূঠ ধন।ঢা- প্রেঠী 
আমা দ.গর গৃহে আগ*ন করিয়। পিকে বলিলেন-_”আপনার কণ্ঠাকে আমি পুত্রবধূ করিতে 
ইচ্ছ। করিতেছি” । পিত। ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়। আমাকে তাহার পুত্রের হস্তে আর্পণ 
করিলেন । শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে কি গ্রকারে সম্মান করিতে হয়, ম/তাপিত1 আমাকে সে বিষয় শিক্ষ! 
দিয়াছিলেন। সেই অনুসারে অমি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় শ্বশুর শ্বাগুড়ীকে প্রণাম 
করিতাম, মস্তক অবনত করতাম এবং তাহাদিগের পাপবন্দন। করিতাম। স্বামীর ভগিনী 
ভ্রাঙ্তা ও পরিজনকে দেখিবামাত্রই আগ্রছের সহিত তাহার্গকে আমন £ঃদান করিতাম। 
অন্ন, পান এবং খাগ্যাদি খাছ! কিছু স্চয করিয়া রাখ! আবশ্যক, তাহা একস্থলে রাখিয়। দিতাম 
এবং যাঁছাকে বাহা দেওয়। আবশ্য * তাঁগকে তাহা দিতাম । বথাঃময়ে শঘ্যা হইতে উখিত 
হইয়া গৃহকার্য্ের জন্ত গ্রস্তত হইতাম এবং হস্তপন্দ প্রক্ষমালণ করিয়া! অঞ্জলিবন্ধ হইয়া স্বামীকে 
সম্ভ।ষণ করিবার জন্ত তাছার নিকট উপস্থিত হুইতাম। চিরুনি, অগ্রন, আয়ন! গ্রভূতি 
লইয়া পাঁরচারিকার স্থায় তাহাকে বিভূষত করিতাম | ম্বয়ং ধন করিতাম, ম্বক্ংং ভেংজন 
পাজ ধৌত করিতাম। মাতা যেমন একমাএর পুত্রের পররিচর্ষ। করে, আমিও তেমান 
ভর্তার পরিচর্যা করি'ম। এমন কিয়! স্বামীর পরিচর্য্যা করিতাম, তবুও স্বামী আমাকে 
ভাঁলবাদিতেন না। একপঠিন তিনি উহার মাতাপিতাকে বলিলেন “আমাকে অনুমতি দাও, 
আমি অন্তর চণিয়া যাই, .ইপিদাসর সহত বাস করিব না, তাহার সহিত এক গৃছে থাকিব 
না”। তাহার! বপিলেন,প্পুক্র ! এপ্রকার বলিওন!) ইসিদালী পঞ্ডিত। ও বুদ্ধিমতী) সে 
গ্রতাষে শয্যাত্যাগ করে এবং অন্লদ হইয়। কাঁধ্য করে। তবুও কেন সে তোমার প্রিয় 
হইল ন।” ? ইহ! গুনিয়! স্বামী বলিলেন_-"মে আমার কোন হিংসা করে নাই। , কিন্ত আমি 
ইলিধাসীর সহিত বান ক রব ন" আমি তাহাকে ভালবাণি ন”। 

ত্বাছার বণ! শুনিয়া আমর শ্বস্থর এবং শ্বাশুড়ী আমাকে সিরাপ করি:লন “তুমি 
কি অপরাধ করিয়া, বিশ্বাস করিম্। যথাভূত বল”। 

আমি বলিলাম,__"আমি কোন অপরাধ করি নাই, ছিংসা৪ করি হাই, 'এবং হুর্ববচনু 
গুনিয়াও কখন তাহা গ্রাহ করি নাই। আমি এমন কিছু করিনাই,যে জন্য তিনি আমার 
প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন” । | 

তীহাদগের ইচ্ছা, পুত্র গৃ&ে থাকে ; এইজন্ত অতি ছুঃখিত মনেই তীগার। আমাকে আমার 
পিভৃগৃ'হ রাখয়। আসলেন। 

পিত্ত! আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দ্রিলেন। প্রথম বিবাহে যে গু পাইয়াছিলেন, এব'র 
লইলেন তাহার জর্দাংশ; আমি স্বামীগৃহে গমন করিলাম এবং গেখ'নে বাস করিলাম 
এক মাস। বদিও দোষ বেরহি। এবং শীলসম্পর। হইয়! দাসীর সভা সকলের পরজিচ্। 
করিতাম, তবুও তাহার আমাকে সেখানে থাকিতে দিপেন না, তাহার! আমাকে পিভৃগৃছে, 
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রাখিয়া গেলেন। ইহার পরে একদিন দাত্তপ্রকৃতি একজন ভিক্ষু ভিচ্থার জন্ত আমা- 
দিগের গৃহে উপস্থিত হইলেন । পিতা তাহাকে বঝলিলেন--*তোমার কৌপীন এবং ঘটি 
ফেলিয়া! দাও; তুমি জামাতা হইয়া! এই গৃহে বাস কর” । তিনি সম্মত হইয়া আমাদিগের 
গৃছে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্ত এক পক্ষ পরে তিনি পিতাকে বলিলেন__"আমাঁকে 
কৌগীন ও পাত্রাদি ফিরাইয়। দাও; আমি পুনরায় ভিক্ষুরূপে বিচরণ করিব” । 

আমার পিত! ও জ্ঞাতবর্গ সকঙেই তাহাকে বলিলেন, “বল, তোমার কি অন্ুবিধ। 
হইতেছে, যাহ! করিলে তোমার স্থবিধ! হয়, তাহাই করিব*। 

ইহ শুনিয়। তিনি বলিলেন-_“আমি নিজের জন্ত যাহ! করিতে পাঁরি তাহাই আমার পক্ষে 
যথেষ্ট ঃ আমি ইপিদাসীর সহিত ঘর করিব নাঃ” | 

তিনিও চলিয়া গেলেন এবং আমি একাকিনী আত্মচিন্ত। করিতে লাগিলাম। তাহার 
পরে মাতাপিতাকে বলিলাম--প্অন্ুনতি দিন, আমি প্রব্তজ্যা। অবলম্বন করিব! না হয় 
আমি মরিয়। যাইব*। এই সময়ে বহুশ্রুতা, শীলসম্পন্না, ভিক্ষুণী জিনদত্ত। ভিক্ষার জন্য 
আমাদিগের গৃহে আগধন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া! আমর! উিত হইলাম, তাহাকে 
বমিবার আদন দিয়। তাহার পাদবন্ধন! করিলাম এবং অন্নপানাদি বার! তাহার ক্ষুধা তৃষ 
নিবারণ করিলাম। তাকার পরে আমি তাকে বলিলাম--আধ্যে! আমি গ্রব্রজা। 
অবলম্বন করিব”। মাতাপিত। আমাকে বলিলেন,--“ছে পুত্রিকে ! গৃছে থাকিয়াই তুমি 
ধর্মচর্য্যা কর এবং অন্গপান্দার। শ্রমণ ও দ্বিজাতির সেবা! কর” । 

আমি রোদন করিতে লাগিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রণ।ম করিয়া তাহাদিগকে বলিলাম 
--"আমি পুর্বজগ্মে যে কর্ম করিয়াছি, এখন আমি তাহার বিনাশ করিব” । তখন মাত! 
পিত৷ বলিলেন--“যাও, তুমি অগ্রধর্্ম ও বুদ্ধত্ব জাভ কর। দ্বিপন্শ্রেষ্ঠ গোতম যে নির্বাণ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহ! তুমিও গ্রত্যক্ষ কর”। 

ইহার পরে মাতীপিতা ও জ্ঞাতিগণকে অভিবাদন করিয়া গ্রব্রজ্য। অবলম্বন করিলাঁষ। 

ইহার .পরে ইস্দাসী বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইলেন। ইনি একজন থেরী। থেরীগাথার 
পঞ্চশ অধ্যায় ইহার রচন।। লিখিত আছে সমুদায় কম্ধুবন্ধন ছেদন করিয়া ইনি নির্বাণ 
লাত করিয়াছিলেন। | 

* পর প্রবন্ধে আরও কয়েকজন ভিঙ্ষুণীর বিষয়ে আলো!চন। করিবার ইচ্ছ! রহিল। 

শ্রীমহেশচন্ত্র ঘোষ। 


নে লজ 


মিশরের কৃষি 
বাগ্যকাল হইতেই দেখিয়। আসিতেছি আমার জনমভৃষি পুর্ববঙ্গে ছুর্ভিক্ষ, অন্পকষ্ট, অভাব 
অনাটন লাগিয়াই আছে। অকালবন্ত1, আকান্মকবন্তা, অতিবন্ত।, অতিবৃষ্টি, এবং জনাবৃষটি 
অথব! ঞ্লাভাব জনিত শন্তহানি ইহাদের প্রধান কারণ। যে বখসর অতিবৃষ্টি কিংব 
অনাবৃঠির অত্যাচার হয়, সে ২ৎসর প্রথমবারের বীজ নষ্ট হই! গেলেও তৎপরিবর্থে হইবার 
কিংব। তিনবার অকালে বীজ বপন করিয়। পূর্ণ ফসল ন! হউক অর্ধ কিন্বা একতৃতীয়াংশ 
৪ 
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ফসলঅ্ম হইতে উৎপন্ন কর! হইয়া! থাকে । কিন্তুহান্, নিদারুণ আকন্মিক বন্য| কিংবা 
অতিবন্তয় সে হবিধাটুকুও ঘটিয়। উঠে না । গুত্যন ছুইগজ্ তিনগজ পরিমাণ জল বদ্ধিত 
হুইয় তিন চারিদিনের দধ্যেই প্ছুজলাং সুফলাং শশ্তঠ।মলাং,৮ লক্ষীনিকেতন, ভারতের শস্য 
ভাঙার, সাধের বঙ্গভূমি বুকভর! পক .মপক শন্ত লইয়! কৃত্রিম জলধির আকার ধারণ 
করে। তৎপর দরিদ্র প্রজার ষে দশ। উপস্থিত হয় তাহ! কাহারও আঁবদিত নাই। ইহাই 
হইল কৃষি সর্বস্ব বঙদে:শর কৃষিচিত্র। 

যে দেশের বুকের উপর দিয়! পদ্ম, ব্রহ্মপুত্র, মেঘন', হাউরা।, গোমতী, দামোদর, বরাকরের 
্তায় উন্মত্ত নদী সকল প্রবাহিত হইয়! যায়, সে দেশে অধিবৃষ্টিহেতু অতিবন্ত! বা আকন্মিক 
বন্ত। শ্বাভাবিক। পর্বতোপরি জল প্রপাত্তের বারিধার!র শ্ায় বৃষ্টিধার! পতিত হুর এবং 
শীত খতুর জমাট তুধাঁররাঁশি বিগলিত হইয়! যখন প্রলয়ঙ্কর জগ আোতের সৃষ্টি করিয়া! দেয়, 
কার সেই জলম্রেত গ্রাম, ঘর, ম:ঠ, শম্ত এবং কোথ| ও কোখাও বা মনুষ্য পর্যযস্ত ভাসাইয়া 
লইয়| তড়িৎবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিযোধ মানব শক্তির সাধ্াাতীত। 
_. প্রবল বেগবভী নদী অন্তদেশেও আছে। অভিবৃষ্টি, অনাধুষ্টি অন্তদেশেও সম্ভব। কিন্ত 
জলের অভাবে অথবা আকন্মিহ্ বন্তায় অথব! অতিবন্তায় বরের পূর বৎসর শন্ত নাশ 
করিয়। ছুর্ভিক্ষ অন্ত কোথাও চিধস্থায়ী বন্দোবস্ত কৰিয়। লয় নাই। 

মহাসমরের সময় কাঁধ্যোপলক্ষে তিনবৎসর মিশর দেশে বাস করিয়াছি। মিশরে যে 
কখনও বৃ হয় না! তাহা নহে। কিন্তুণে বৃষ্টির পরিমাণ এমন হয় না যাহাতে সমগ্র দেশকে 
বৎরাবধি চাষের উপযোগী দিক্ত করিয়া! রাখিতে পারে। অথচ আন্চর্যে/র বিষয় এই যে] 
আদমের ফালের লাগল দ্বার! হাল চাষ করিয়াও [মসরবাসিগণ তাহাদের কৃষিসম্পদ ও 
এশ্বধ্য অতুলনীয় করিয়! তুলিয়াছে। 

দক্ষিণ পর্বতে যেটুকু ৰারিবাঁরা শীতখহুতে তুষার হইয়! জমিয় থাকে গ্রীন্মের উত্তাপে 
তাহা বিগলিত হইলে তড়িংবেগের স্থ। দ্রুতগামী নীল নদের প্রবল জলম্ে।ত সমগ্র দেশকে 
প্লাবিত করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়। যাইতে চ'য়। কিন্তু প্রাচীন মিশরের আশ্চর্য্য উদ্যম 
এবং প্রতিভাঁবলে এই ভীষ ন্দীর সংরুদ্ধ এবং সংযত জালরাশি মিশরের কৃবিপ্রাণুকে 
সনত্রীবিত রাখিয়াছে। যুগযুগান্তর হইতে বৎসরের পর বৎসর আধাঢ় মাসে নদীর জল বার্ধত 
₹ইতে থাকে, এবং আশ্বিন মাসে নদী পূর্ণ হইয়! স.স্ত দেশে ছড়াইয়। পড়িতে চায়। বর্জান 
মিশরবসীদের পূর্ব পুরুষের! নীল প্রদেশে অদ্ভুত কৌশলে যে সকল খাল এবং জলাশয় 
কাটি! গিয়াছেন, ন্দ'র জল তাহাতেই প্রবাহিত হইয়। বংদরাবধি সঞ্চিত থাকে, কখনও 
দেশখ্যাপী জঃগ্লাবনের সৃষ্টি কারয়। কৃষকের সর্বধনাশের ছেতু হয় না। এই খাল 
এবং বিলের সঞ্চিত জল প্রয়োজন মত শস্তক্ষেত্রে নীত হইয়! কষর জীবন রক্ষা করিয়। 
থাকে। বৃষ্টির অল্পতা এবং ভূমির প্রাকৃতিক উন্মতার অন্ত অল্লকাল পরেই এই সঞ্চিত 
জল নামিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও মিশর-কষক বিপন্ন হয় না। তখন সে তাহাব্ুই পূর্ব 
পুরুষের আবিষ্কৃত সহজ, অনাঁড়দ্বর উত্তোলন ও সেচন যন্ত্র সুকৌশলে বাবহার করিয়! ক্ষেতের 
প্রয়োজনাসথসারে তাহাকে পিক করিয়া লয়। | 


ফান, ১৪২৯ ] মিশরের কৃষি ৫৪৯ 


গত তিন বৎসরের ভিতর আমি মিশর রাজ্যে কোথাও জলপ্ল(বন দেবি নাই । জলাভাবে 
চাঁষের কাজ দিংনকের তরেও বন্ধ থ!কিতে দেখি নইে। ফসলের পর ফসল বুন। হইতেছে 
ও কাট! হইতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রান্ন নাই। যেন একটী মঙ্গান ন্তরবলে চালিত হইয়া 
অবিরাম ধারায় শত্ত ঢালিয়! দিতেছে । এমন ভূমি নাই যাহ! হইতে মিশরীর কৃষক প্রতি. 
বৎসর চারিটার কম ফসল উৎপন্ন করিয়া খাকে। কৃষকদের মুখে গুনিয়াছি কোন ফোন 
ফমল নাকি বৎসরে ছয়টা ৪ উৎপন্ন কর! যায়। 

বন্তাজলে দেশ আর পূর্বের ন্যায় গ্র/বিত হয় না বলিয়! সারাবৎসরই সমগ্র দেশ শু 
থাকে, সুতরাং মাঠের মধ্যে কপ অথবা খাল কাটিয়া প্রতি ভূমিখণ্ডে জঙলসেচনের স্থায়ী 
বন্দোবস্ত কর! হুইয়াছে। পাঠক মনে করিতে পারেন কেবলমাত্র সিঞ্চিত জলে শশ্তে,ৎ- 
পদন করা ন। জানি কতই কষ্টকর, কিন্তু বাস্তবিক তাহ! অত অনায়াস-সাধ্য এবং অল্প 
ব্যয়সম্পন্ন। এই প্রণ।লীতে মানুষকে একবিন্দু জলও হন্তদ্বারা সেচন করিতে হয় না। 
অথচ যখন যে পরিমাণ জলের দরকার একটী মাত্র বলদের সাহায্যে একটা মাত্র চক্র ঘুরাইয়া 
ঠিক সেই সময় সেই পরিমাণ কল সরবরাহ হইগা থকে । পূর্বেই বলিয়াছি মিশরে বৃণষ্টপাত 
নাই বলিলেই হয়। ম্ৃতরাঁং মিশগীয় কৃষক ফদলের জনা বৃ ্রপাতের উপর নির্ভরও করেন! 
এবং ভাছার অবদানের জন্য অংপক্ষ। করিয়া বসয়াও থাকে ন|। একটা ফসল কাট! হইয়। 
যাওয়! মাত্রই তৎ্পর্দিন জল সেঠিয়। অন্য ফসলের বীঞ্জ বুনিয়! দেয়। শীতেরও বিচার নাই 
বর্ধারও বিচার নাই, সর্বদাই বুনাও হইতেছে কাটাও হইতেছে। মিশর রাজ্যে বীজ বুনার এবং 
শশ্ত কাটার বঙ্গদেশের ন্য।য় একটি নির্দিষ্ট মৌন্থম নাই। মিশরীয় কৃষক যে কোন ফদলের 
বীজ যে দিন ইচ্ছা বপন কারতে পারে। বীজের অঙ্কুর হইতে ফসল পরিপক হওয়| পর্য স্ত 
অগিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অভিবন্যা, আকম্মিক বন্য। কিংবা জলাভাব প্রভৃতি কৃষিশত্র মিশরীয় 
কৃষকদের কোন প্রকার শক্রতাই সাধন করিতে পারে না। মিশরীয় কৃষক বীঞ্জ বুনিঙ্গেই 
শপথ করিয়। বলিতে পাঁরে তাহার জমিতে ফদল জন্মিবেই। ইহাই মিশরীয় কৃষির লৌন্দর্যা, 
ইহাই মিশরীক্স কৃষির গৌরব। মিশরাধিপতি ফেরান বোধ হয় ইঠারই গর্ধে গর্বিত 
হইয়া “ধোদ্দাই দাবী” করিয়াছিলেন। 

মিশরের সে অতীত গৌরব লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত এখনও তাহার কৃষিদম্পদ হইতে কেহ 
তার্ীকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই । এখনও নীল নদী এবং কৃষেই মিশরের প্রাণ। সেই 
অতি পুরাতন প্রাণকে বাঁচাইয়। রাখিবার জন্য বর্তমানযুগের পৃর্তকারগণ যে আয়োজন 
করিয়াছেন, মিশরবালকালে যাহ! স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়।ছিল, নীলবন্ধ তাহাদের মধ্যে 
অন্ততম। . " 

নীলবন্ধ 

নীলবঙ্ধ নামে বোধ হয় সকলেই নীলনদীর বাধই বুবিবেন। কিন্ত, তাই বলিয়া কেহ 
মনে কষ্পিবেন না৷ যে ইহা! আমাদের দামোদর এবং গোমতী প্রভৃতি নদী সমৃহেন্ন ভীরবৎ 
ক্ষণস্থারী মুন্ময় বাধ । ইহ। নীল নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পধ্যন্ত বৈজ্ঞামনিক উপায়ে 
লৌহ এবং প্রপ্তর নির্মিত সুুঢ় জলবন্ধ। নীল নদীর উপরে এরূপ কতিপয় বাধ আছে। 


৫৫৪ . নব্ভারত [ চত্বারিংশ খঞ্ ১১শ সংখ] 


তন্মধ্যে একটি মিপর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় আন্ুয়ান নামক জনপদের নিকটবত্তী। জার 
একটি কায়রে। নগরের পচিশ মাইল উত্তরে নীণ নদীর ডেমট1 এবং রসেট! নামক শাখাদ্বয়ের 
উপর অবস্থিত। আগ্রয়ান সহরের নিকট নীল নদী একটি শৈলময় পার্বতাগুহার ভিতর দিয়! 
 প্রবাহছিত। নীল নদীর প্রবেশ এবং বহিগমনের পথ ব্যতীত এ পার্বত্যগুহার আর কোন 
প্রবেশদ্বার নাই। বিস্তার এবং গভীরতান্ন গুহাটি একটি ছোট থাট উপগাগর সদৃশ হুইবে। 
গুহ| হইতে নীল নদীর বর্িগধনের পথের উপর প্রথম বাধটি নির্মিত হইয়াছে। বাধের উচ্চতা 
নদীর পাশ্স্থ শৈলমালার উচ্চতার সথান। সুতরাং বাধটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়৷ দিলে 
. উদ্ধীদেশ (উজান) হইতে আগত যে জলধার। মিশররাজ্যকে আধুনিক বঙ্গদেশের ন্যায় প্র/বিত 
করিয়। দিত তাহ! উক্ত গুহ! মধ্যে আবদ্ধ হইয়! যায়। এই অংবন্ধ জল অলপ অল্প করিয়! মুক্ত 
করির! দিয় সারাবৎসর নদীর শ্রেতকে মজীব এবং পু রাখা হগছ এবং পারস্ত চক্রের সাছাযো 
প্রয়োজন অনুলারে এই জল গ্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । এই গুহাটি আমুগান নামক 
সহরের নিকট অবস্থিত বলিয়! এবং ইহা! একটি জল ভাগ।বের (75501017) কাঞ্জ করিতেছে 
বলিয়! ইংরাজীতে ইহাকে £,5509081) [২958:%০1, আনুয়।ন জলতাগ্ডার, বগ! হইয়া! থাকে । 
নীল নদীর উভন্নভীর হইতে কতকগুলি খাল কাটিয়! দেশের অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে. জল 
পৌছান হইয়াছে। তৎপর তথ! হইতে শাঁখ! গ্রশাখ! কাটি! প্রত্তি ভূমিখণ্ডে জল সরবরাহ 
করা হইয়! থাকে । শীত কালে যধন নদীর আত স্বভাবত;ই ক্ষীণ হুইয়। আসে, এবং নদীর 
জলের গভীরত। কমির়! যার তখন খালে আর জল ন্বতঃ প্রবাহিত হইতে পারে ন|। পূর্বে 
ভাগ্ডারের জল ছাড়ি! দিম নদীর শ্রেতকে পুষ্ট রাঁখ। হইত, কিন্তু তাঙাতে জলের অল্প ভাগই 
কাজে লাগিত এবং বেশীব ভাগ তীব্রগতিতে সাগরে চলিয়। যাইত । কান্জেই জলের অপব্যয় 
হইয়। বসরের শেষভাগে দেশে জলের অভাব পড়িরা যাইত। জলের এই অপব্যয় নিবারণের 
জন্য পূর্ব্োন্তি খিত বাধ্য ব্যতীত দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি বাধ নির্দিত হইন্াছে। 
এই বাধগুণি ঘার! বছপরিমাণ জগ স্থায়ীভ'বে দেশমধ্যে আবদ্ধ থাকি! সংবৎসর সেইজল 
কৃষিকার্ে/ ব্যবহৃত হইর়। থাকে । তাই জনৈক ইংরাজপেখক বলিয়াছেন * “1০ & 0197 
£5801169 (139 568. %/101)000 17911) 00170 15 000)”--অর্থাৎ নীল নদীর একবিন্ু 
জলও স্বীর কাজ সমাধা ন! কিক! ( অর্থাং কৃষিকর্মে ববহৃত ন! হইব!) সমুদ্র পর্য্যন্ত যাইতে 
পারে না। ন্‌ 
ডেমট| ও রলেট। নামক শাখায়ের উপর থে বাধ নির্মিত, তাহ! উদ্ত শাখাহয় যেসস্থান 
হইতে বহির্গত হইয়া! নিমিশরের বন্ধীপ (1165) শ্যা্ট করিয়াছে, দেই স্থানের অর্থাৎ বন্ধীপের 
শীর্ধগাঁগের উপর অবস্থিত বলিয়। তাহাকে ইংরাজের! 1) 173911859 বা দ্বীপ বাধ বলিয়া 
থাকে। আমি নীল নদীর উপরিস্থ সমুধার বাঁধগুলিকেই নীলবন্ধ নাম দিলাম। এই 
বাধ দেখিয়! ভাহার নির্মাণ কৌশল যতটুকু হাদরঙ্গম করিতে পারিয়াছি তাহারই বর্ণন! 
করিতেছি। | ৬ 
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ক 


গুথঘতঃ নদীর একতীর হইতে তীরাস্তর পর্যন্ত নদীগে পরম্পর সাড়ে তিনগঞ্জ অন্তর 
একসারি প্রস্তরস্তস্ত প্রোথিত হইয় ছে । এই স্তস্তগুলি রেলপথের সেতুস্তস্তের অবিকল অন্ুন্ধপ। 
স্স্তরাঞ্ির উজানের দিকে গ্রাত্যেক স্তভের উভয় পার্খে উপরে এবং নীচে খাঁচ কাটিয়া 
নেই খাচে অন্ততঃ অর্ধ ইঞ্চি পুরু লৌহপাত বসাইয়! দিয়! স্তম্তমধ্যস্থ ফাঁকগুললকে বন্ধ করিয়! 
দেওয়া হইয়াছে । চতুষ্ষেণ লঠনের আয়নার নার এই লৌহপাতগুলিকে টানিয়। উপরে 
উঠাইতে এবং পুন্যার ঘরকার মত বসাইয়। দিতে পার! যায়। স্থতরাং আবশ্টকমত যতইচ্ছ! 
জল নদী মধ্যে আবদ্ধ করিয়! রাখিতে এবং দরকার পড়িলে যতইচ্ছ! জল বহির্গত করিয়।ও দিতে 
পারা যায়। ছোট একটি লৌহ নির্মিত হস্তচালিত উত্তোলক যন্ত্রের নাহ'ধ্যে এই পাতগুলি 
উঠান এবং বসান হইয়া থাকে । 

উদন্তোলক যস্ত্রট বখন যে পাতে ইচ্ছ। সেই পাতের উপর সহজে আনিবার জন্ত 
পাতগুলির উপরে উপরে স্তস্ত হইতে ্তস্তাস্তরে সরু সর লৌহশিক স্থাপন করিয়। রেলপথের 
ন্যায় একটি লৌহ্বর্ত্ম নির্মাণ কর! হইয়াছে । যন্ত্রটি নদীর এক ধারে সেই নৌহুপথের উপরে 
সর্বদাই ব্যবহারের জন্ত গ্রস্ত ত থাকে। ৃ 

প্রত্যেক পাতের সহিত একটি লৌহ শিকল দৃঢ়ভাবে সংঘুক্ত থাকে । যে কোনও একটি 

পাঁত টানিয়৷ উঠাইতে হইলে উত্তোলক যন্ত্রটি সেই পাতের উপর আনিয়া! শিকলের উন্মুক্ত 
মৃখ বনত্স্থ একটি লৌহদণ্ডে আবদ্ধ করিয়! যঙ্ত্রের হাত! ঘুরাইলেই শিকলটি তাহাতে পাক 
খাইতে থাকে। নিকটস্থ অর্গলে শিকলটাকে জড়াইয়! দিলেই পাতটি আর নীচে নামিতে 
পারেন৷ । তখন উত্তোলক যন্ত্রটি অন্যত্র ব্যবছারের জন্ত মুক্ত হয়। এইরূপে যতরইচ্ছ। 
পাত উঠান এবং বসান যাইতে পারে। পাতের তলদেশ দিয়া জল বহিয়! গিয়া বাধের ভাটির 
দিকের আতকে পুষ্ট রাখে। 

উত্তেলক বস্ত্রের লৌহ পথটি স্ত্তগুলির উপরিভাগে এক পাশ দিয়। গ্রস্তত কর! হইয়াছে, 
বাকী অংশের উপরে 'খিলান ছা নির্মাণ করিয়! লৌহপথের সহিত সমাস্তরালতাবে অতি 
হনোরম একটি সেতু নির্মিত হইয়।ছে। দেতুটি প্রস্থে প্রায় পোনর গজের কম হুইবে না। 
তাহার উপর দিয়া মন্ুযা, গোযান, অশ্বধ।ন প্রভৃতি অনায়াসে গমনাগমন করিয়া থাকে। 
লৌহবর্্ব বসাইয়! লইলে উহার উপর দিন! বাম্পীয় শকটও নির্ধিস্নে চলিয়। যাইতে পারিবে। 
* স্তস্তের যেপার্থে লৌছপাত বসান হইয়াছে সেই পার্থে জলের কিধি,ৎ নিয়দেশ হইতে 
আরম্ভ করিয়া উপর পর্ধান্ত স্তস্তের গায়ে কতকগুলি থক কাটিয়া! রাখা রইয়াছে। এই 
থাকের উপর তক্ত। পাতি! গ্রথমোক্ত সেতুর নীচে অল্প পরিলর আর একটি সেতু নির্মাণ 
কর! হইয়াছে |, থকের সংখ্য। একাধিক হওয়াতে সেতুটিকে জলের উচ্চতার হাস বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে আবশ্তকমত নীচে নাদাইতে এবং উপরে উঠাইতে পারা বায় । এই শেষোক্ত 
সেতুতে অবতরণ করিবার জন্ত প্রথমেক্ত সেতু হইতে তিন স্থানে তিনটি সিঁড়ি লাগান 
থার়ে। -ইপ্রিনীয়ারগণ এই সেতুতে যাতারাত করিয়! গ্রভ্যহ বাধটি পরিদর্শন করিয়! থাকেন। 

নৌক! এবং জাহাজ এই অসমতল জলল্োত, হুইটি সেতু, এবং একটি বাঁধ অন্তু 
উপায়ে অতিক্রম করিয়া! যতাপাত করিয়। থাকে । অ্তভন্ির্দাণ কালে নদীর একথারে 
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একটু স্থান ছাড়িয়া দিয়! ততস্তনিম্াগ আরভ হইমাছে। এই স্থনে ছাদশুন্ত এমন একটি 
প্রকোষ্ঠ নিশ্দাণ কর! হইরাছে যাহার ভিতর সর্বাপেক্ষু। বৃহদাকারের সরিৎগমী জাহাজের 
সংকুলান হইতে পারে। সর্বপ্রথম স্তম্তটি অগ্ঠাগ্ত স্তম্ত অ?পক্ষ। কিঞিত প্রশস্ত এবং তাহাই 
এই প্রকোষ্ঠের একটি দেওয়াল হইয়াছে, ইহারই সহিত সমাস্তরাণ ভাবে নদীর তীর 
থেরয়। অপর একটি দেওয়াল নির্মিত হইয়াছে । এই দেওয়ালের উভয় প্রান্তে ছুই 
জোড়া লৌহ কবাট গ্রকোষ্ঠেব অপর ছুইটি দেওয়ালের কাঞ্জ করিতেছে। ববাটঘয়ের 
যেকোনও একটি বন্ধ করিয়া দিলেই উদ পূর্্াক্ত লৌহপাতের স্তার বাঁধের কান্গ করিয়া! 
থাকে। এই প্রকোষ্ঠের উপর দিয়! পূর্বোক্ত বৃহৎ সেতুর সান একটি ছাদ প্রত্বত 
করা হইঙ্াছে। এই ছাদটি কজাঘ্বার1 লেহুর সহিত দৃঢ় গাবে আবদ্ধ হইয়! হুন্দররূপে দের 
কাজ পুর্ণ করিতেছে । অজলবানাদি যাতায়াত করিবার সময় ছাদট উঠাইয়! লওয়। হয়। 
একটি লৌহস্তত্তের উপরে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ড আড়াআড়ি ভাঁবে স্থাপন করিয়৷ তাহার 
এক প্রান্ত শিকলঘার! ছাদের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়। অপর গ্রান্তে একটি বৃহং শিলাথণ্ড 
ঝুলাইয়৷ ছেওয়! হুইয়াছে। একজন মাত্র পোক এই দোহুল্যষাঁন শিলাধণ্ড ধরিয়! ঈষৎ 
টানিলেই ছাদটি বাকৃসের ঢাকৃনার মত উঠির! আসে ।. 

উজানের দিক হুইতে নৌকা আদিলে প্রথমতঃ উজানের কৰাটটি খুলি দিঃ! ভাটির 
দিকের কবাট বন্ধ করির! দেওয়। .হয়। তাহাতে প্রকোষ্ঠের বাছিরের এবং ভিতরের 
জলেয় উচ্চতা সমান হইয়! যায়। তখন নৌক। অনার়াসে প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারে। তৎপর উজ্লানের কবাট বন্ধ করিয়! দিয়! ভাটির কবাট সামান্ত একটু ফাক. করিধ! 
দিলেই প্রকোষ্ঠের জল ধীরে ধীরে বাছির হুইয়! যায় এবং 'প্রকোষ্ঠের জলের উচ্চতা! ভাটির 
জলের উচ্চতার সমান হইয়া যায়। তখন কবাটটি সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিলে নৌকা! প্রকোষ্ঠ 
হইতে বহির্গত হইয়! নিরাপদে চলিয়! যাইতে প!রে। 

বারাস্তয়ে মিশরের সেচন প্রণালী, পারস্য চক্র এবং মিশরীয় প্রথার বঙগদেশের কবির 
কর। যায় কিনা তংসম্বন্ধে আলোচন। করিবার ইচ্ছ! রছিল। 


শ্রীসৈয়দ্‌ মনিরজ্জমান। 


শিক্ষার কথা 


শিক্ষ। সম্বন্ধে আজকাল আলে'চনার একটা ঢেট উঠিয়াছ সত্য, (কন্ত এ আলোচনার 
নিবৃত্তি হইবার তখনি আশা কর! যাইতে পারে, যখন শিক্ষার স্বর্নপ আমাদের মনে পরিস্ফুট 
হইয়! উঠিবে। শিক্ষা বলিতে আমাদের সাধারণ ধারণা রাঁশিকৃত পুস্তকে-অধীত ক্স!) 
সুতরাং বিশ্ববিদ্ঠ।লয়ের সর্বোচ্চ সম্মান পাইলেই শিক্ষার চূড়ান্ত হইল বলিয়া আমরা সি 
করিনা বলি। ক 

-বিস্ত শিক্ষা কেবল মাত্র পুধিগত বিদ্যা মর, ব। কখনো হইতেও পারে 'না 
শিক্ষার উদ্দেন্ঠ মানবের ' শক্তিসমূহকে গ্রবুদ্ধ করা। বই পড়িয়া মানুষের বুদ্ধির 
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বিকাশ হইতে পরে 'বটে»কিন্ধ তাহ। হইলেই শিক্ষ। যে সপ্পূর্ণ হইল তাহ! নয়, পুস্তক 
শিক্ষা! দানের বছবিধ উপার্কের মধ্যে একটা উপান্ন মাত্র। দৈহিক ব্যায়াম, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্ 
সঙ্গীত, সমন্তই শিক্ষার অঙ্গীভূত। কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না, তাহা হইলে শিক্ষা! সম্পূর্ণ 
হয় না। রে 

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদা।লয়ের সর্ববচ্চ সম্মানও আমাদের জ্ঞানের পথে খানিকটা অগ্রসর 
করাইয়। দেয় মাত্র, হয়তে! ৭ জান-মন্দিরের ছ্বারের নিকট পর্যন্ত পৌছাইর! দিয়াই 

ক্ষত্ত হয়। পুস্তক হইতে যে শিক্ষ/ পাইতে প।রি, বিশ্ববিস্তালয় তাহার সুত্রটুকু মাত্র 

- ধরাইর! দেয়; তখন আমরা বুঝিতে পারি কি বই পড়িলে কোন্‌ পথে চণ্লে আমাদের বুদ্ধির সব 
চেয়ে বেশী খোরাক যোগানে। হুইবে। 

এইখানে এই কথ! ওঠার সম্ভাবনা যে, ভাষ্য, চিতবিদ্ত, সঙ্গীত গ্রভৃতিকে যে শিক্ষার 
অঙ্গ বল! হইয়াছে, তাহ তে জগতের কাজ কতটুকু :ইবে, এবং তেমন শিক্ষ'লীভের 
অবসর ব! সামর্থাই বা কয় জনের আছে। যে কয়জনেরই সামর্থ; ব। অবকাশ হোক ন! কেন, 
কেছ যদি শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ করিযকুলিতে চায়, তবে তাহাকে এ-সমত্ডই শিক্ষা করিতে 
ইইবে। জ্ঞান অর্জনই যদ মানবজীবনের চরম উদ্দোশ্ঠ হয়, তাহ হইলে মানুষকে সব 
দিক হুইতে শক্ষ! গ্রহণ করিতে হইবে; কেবলমাত্র একটা স্ধীর্ণ গণ্ডিয় মধ্যে আবদ্ধ 
থ।কিলে চলিবে না । এরশ ক্ষেত্রে একজন বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষিত 
বল! যায় কিনা, হিবেচন:র বিষয় ; কেন না শিক্ষায় যে সর্বতোমুখিতার দরক।র, বিদ্তয় তাহার 
ততট। দুরক।র নাই। কোন এক বিষয়ে বাৎপত্তি লাভ করিলে বিদ্বান হওয়! যায়, কিন্ত শিক্ষার 
গ্রকৃত অর্থে তাহাকে 'শিক্ষিত' হওম1 বল যায় ন!। 

প্রথমেই বল! হুইয়াছে, যে, শিক্ষ। যে কেবল পুস্তকগত বিদ্য/ই হইংব, একখ|। অমূলক । 
গ্রমাণ খুঁঘিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে ন, আকবর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্ত তিনি অশিক্ষিত 
একথা কি কেহ বলিতে পারেন? হাউহাসের পৃষ্ঠ। অন্বেষণ করিলে এমন প্রমাণ বোধ করি 
আরে! পাওয়। যাইবে । এমন কি সাধারণ লোকের মধ্যেও এমন লোক চোখে পড়ে যাহার! 
এমন অনেক বিষয়ে শিক্ষ! পাইয়াছে এবং অন্তকে দিতে পারে, যাহা বিশ্ববিদ্ভালয় হাজার 
চেষ্টাতে পারে ন1। এ-সহস্ত ভৃয়োদর্শিতার ফল, নুঙরাং পুথি পাড়! এ শিক্ষ! কেমন করিয়া 
*পাওয়া যাইবে? 

বস্ততঃ বিদ্ভ/পাভের উপার হছ্তে| ম'ত্র তিনটা, গুকুপ্তজ্ষ!, অর্থব্যয় অথব| বিদ্যা বিনিময়, 
--কিস্তু শিক্ষার উপায় অফুরস্ত। মানুষ দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি হইতেই প্রচুর শিখিতে 
পারে, এবং শিখিয়। থাফে-ও | অবশ, পুস্তকেও মানুষের অভিগ্ঞতার বিষয় অনেক লেখা 
আছে, কিন্ত তাহ! হইলেও একের অন্ভজত! অন্তকে কখনই অভিজ্ঞ করিয়। তুলিতে 
পারে না, বাস্তব জীবনের গ্রন্তত সত্যের সক্র্ধে না! আসিলে মান্য অভিজ্ত। লাভ করিতে 
পারে ন1। তেমনি একের চিস্তাশীলতার ফল অন্তকে তিস্তা হইতে রেহাই দিতে পারে না.) 
কেননা, বতদিন প্রত্যেক মান্যের চিন্তাশন্তি আছে, ভতদন প্রত্যেকে নিজের মতান্যাম্থী 
. চিন্তা না করিয়া! থাকিতে পারে না, তবে অন্তর চিন্তার ফল পড়িসা আদর হতে ধারা" 


৫৫৪ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খ&১ ১১শ সংখ্যা 


বাছিক বা নিয়ঘবন্ৃভাবে চিন্তা করিতে শিখি । সুতরাং দেখ! যাইতেছে, কেবল পুস্তক পাঠের 
শিক্ষা অসম্পৃণ। 

কিন্ত কেন জানি না, আমাদের মনে এই এক বন্ধণূল ধারণ! হইয়া! গেছে বে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'গঙ্ডি পার হইলেই দে শিক্ষিত হইয়া! গেল। একই সাধারণ জিনিয আমর! বুঝি না, 
বুঝিধ! বুঝিতে চেষ্টাও করি ন/যে, পাগ্ডিত্য ও শিক্ষার প্রভেদ কতখানি। তাই রাশি 
রাশি শিক্ষার্থী প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ছাপ লইয়া! বাহির হইতেছে এবং 
তাহাদের মধ্যে অনেকে পাগ্ডিত্যের জন্ত বিখ্যাতও হইতেছে, কিন্তু সামান্ত একদিনের 
বাজারের হিসাব লিখিতে গেলে ও প্রথমত: লিখিতেই পারে না, তারপর হিসাবেও গে।ল হইয়া 
যায়। র্ 
. একৃতে! শিক্ষার গোড়াতেই এই গলদ, তাহ! ছাড়! মিথ্যা অভিমান ভূতি উপসর্গ 
" আছে। লেখা পড়া শিখিয়! কলেজের বাবু হইয়া! শিক্ষার অভিযানে কোনে। কাজেই মন 
লাগে না, কেবল অনুকরণম্পৃঙ্থাই বাড়িয়। যায়। পুস্তকে কত ক্থ৷ পড়! হয়কিন্ত বাস্তব 
জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সার্থকতার কো উপায় থাকে না; অথচ, নেই সমস্ত 
ধারণা এত বদ্ধমূল হইয়! যায় যে তাহাদের দূরীকরণের ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের থাকে; 
স্থতরাং অবস্থাটা! ন। এদ্রিক, ন! ওদিক হুইয়! দীড়ার়। অবশ্ত এই নমগ্তেরই ব্যতিক্রম আছে। 

হতরাং আমদের এখন যে-।শক্ষ। দেওয়। হয়, অথব! যাগ শিক্ষা! নামে চলিতেছে, তাহ 
দেশ, কাল, পাত্রের মে!টেই উপযোগী বলিয়৷ মনে হয় না। যখন প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা অথাৎ 
ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকগত বিস্তা, এদেশে প্রবর্তিত হয়, তখন ইহার প্রয়োরনীয়ত! 
ছিল এই হিসাবে যে, ইংরাঁদী ভাষ! নান। ভাবনম্পদে সম্পৎশালী, সুতরাং ইংরাজী ভাষ! অনুশীলনে 
আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে; এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফলযে খুবই চমৎকার, তাহ! 
নিশ্চই স্বীকার করি। কিন্তু তখন হইতে সেই যে এক ধার! রহিম্ব! গেছে, এবং এদেশে শিক্ষ। 
বলিতে কি কুক্ষণেই যে লোকে তাহাকে পুথির বি! ৰলিয়! ধরিয়! লইয়ছে। এ ধারণ! আর 
যাইতে চায় ন। 

কেবল মাত্র মন্তিফের খোরাক যোগানোর যে কি ফল, তাহ! আমর! হাতে-হাতে দেখিতে 
পাই। আমাদের দেশের বাহার। বিদ্যায় মুখ-উজ্জণ করিয়াছেন, তীহাদের স্বাস্থ্যের বদি, 
একবার খোজ কর! যায়, তহ|! হইলে এক শোচনীয় বিবরণ আমর! পাইব। ইহার* 
একমাত্র কারণ, দৈহিক ব্যায়ামে আমর! শিক্ষার অঙ্গ বলিয! মনে করি না, বরং 
তাহাকে আমন সময্বের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করি। ছেলের বয়ম বছর. পাঁচ 
হইলেই তাছার মাথায় পুস্তকের ঝেবা! চাপাইয়। তখন হইতেই তাহাকে বিধ্যালয়ে পাঠানো 
হয়। এবং তখন হইতেই নজর রাখ| হয় সে প্রতি পরীক্ষায় কত স্থান অধিকার করে; কিন্তু 
মস্তিষ্কের ব্যবহায়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখাও যে একটা কর্তবোর 
মধ্যে একথা! কাহারো! মনে হয় ন!। ভাই আজ বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে শঙ্রয়া 
ছত্রিশ জন ক্ষীণ দৃ& এবং একচল্লিশ জন কু পৃষ্ঠ একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিলাৰ হইতেই 
প্রকাশ পাইয়াছে। 


ফান্তন, ১৩২৯] শিক্দার কথা ৫৫৫ 


এইরূপ কোনো একটা ছেলেকে বদি জিজ্ঞাস! কর! বায়, সে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরের প্রতি দ্র রাখেন। কেন, তাহ! হইলে অধিকাংশ স্থলেই উত্তর পাওয়া যাইবে,_সময় 
নাই। বাস্তবিক, আমাদের 'শিক্ষ। এখন এমন দীড়াইয়াছে বে, লেখ! পড়ায় ভালে! নাম কর! 
এবং তৎসন্গে শরীরের প্রতি দি রাখ! এই ছুইটি কাজ একসঙ্গে হওয়! প্রায় অসম্ভবের মধ্যে 
দাড়াইয়াছে। অথ এরপে প্রাণপাঁত করিয়। দু হারাইর! শরীর নষ্ট করিয়। যে পাশ করিয়। 
বাহির হইলাম, তাহাতে পাঁইজাম কি? বেশীর ভাগ স্থাগেই একটা পুস্তকের বোঝাম্ধ অবনত 
জীববিশেষ ইছর| নয় কি? যতকিছু বিদ্যা, সমস্তই ওই অধীত পুস্তক কয়খানির মধ্যে আবঙ্ধ 
ল্লিহিয়! গেল, জগতে আর যাহা! কিছু শিক্ষণীয়, যা£| আমদের মানুষ করিয়! দিতে পারে 
সবই সযত্তে পিছনে পড়িয়। রহিল, নিতান্ত সৌভাগ্য নথাক্ষিলে আর তাহাদের "দিকে ফিরিয়া 
চাহিবার অবসর 'ব। ইচ্ছ। থাকে না। "ছাত্রাণাং অধ্য়নং তপঃ* একখ। তখনি সত্য বলিয়। 
মাঁনির! লওয়! যায়, যখন অধাত়:নর বিষয় এমন হয় যে, তাহ!-আমাদের বাস্তবিক শিক্ষা দ্যা 
বায় এবং এখনকার অধ্যয়নকে তপঃ ৰণ্য়। ভাবিব কিনা ইহার উত্তর অতি সঃজে পাওয়| 
যাইবে যদি আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত ডঃ মুক্তি পাইয়া আপনাকে আপনি প্রশ্ন করি-- 
আমর শিখিলাম কি? 

উপরে যে ছোট ছেলেটার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, তাহারি সম্বন্ধে এবার আলোচন। কব] য|ক্‌। 
আমাদের পিতা ম।তার ধারণ যে, যত ছোট বেলায় লেখ। পাড়ার বেষ্টনীতে ছেলেকে আবদ্ধ 
কর! যার। ততই ভাল; কেনন| ছেলে-বয়স, পতিত জমী, যত নীঘ্ব কাজে লাগাইবে, তত শী 
সোপা ফলিবে। ছেলে পড়িতে তো! স্থুরু করিল, কিন্তু তখন হইতেই “শিক্ষার'? বাবস্থ!-অন্ুসারে 
তাহার মনের শ্বাধীনত| সমস্তই ন্ট হইতে বসিল। আমাদের শিক্ষ-প্রণালী একথ! মোটেই 
মানিতে চায় ন! যে, গ্রত্যেক মাস্ুয নিঙজ-নিক্গ কিছু বিশিষ্টত| লইয়! জন্মায়; তাই আমাদের 
প্রত্যেকেরই জন্য এক-ছাচে ঢাল। শিক্ষার ব্যনস্থা। পরিণত বয়স্ক, যাছার। আপনার পছন্দ 
অনুযায়ী নিজের শিক্ষার ব্যবস্থ! করিয়! লইতে পারে, তাহাদের কথ| এখানে বাদ দেওয়। 
গেল) কিন্তযাহারা এখানে! নিজেদের চিনিয়। লইতে শিখে নাই, তাহাদের পক্ষে বদি এইক্সপ 
ছ'চে-ঢাল। বিদাশিক্ষার প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহ হইগে তাহ।দের নিজ নিজ বৈশিষ্ট, যাহা 
লইয়া! এই সব ছেলেরা জন্নিয়ান্ে, তাহা কি কোনকালে বাড়ির! ওঠার সুধোগ পাইবে? 
এমুন কেহ এপর্যন্ত জন্মায় নাই যাহার মধ্যে লক্ষ্য করিলে কিছুনা! কিছু বিশঃতা দেখ! 
যাইত না, এবং সেই সমস্ত বিশিষ্টভাকে বিকশিত হইতে দিলে অ'মাদের তথ! জগতের 
কতখানি উপকার হইত, ত'হ। ভাবিলে লোকদানের মাত্র! অনুমান করিয়। মম্মাহত না হইয়! 
থাকিতে পারি না। 

একটা ছোট ছেলের সঙ্গে একটা ছোট মেয়ের | তুলন। ধিলে এ-বিষটা আরে! পরিশ্ফুট 
হইবে। আমাদের দেশে মেয়েছের শিক্ষ। তেমন বিস্তৃততভাবে এখনে! আরম্ভ হয় নাই; ইহা 
ভালে কি মন্দ পয়ে আলোচন! করা যাইবে) কিন্তু আমর! সমান বসের একটী ছেলে এবং 
একটী মেয়ের চলাফের! লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, মেঙেটী ছেলের অপেক্ষ! প্রতি পদেই 
কতখাঁনি ম্বাবলন্বমের পরিচয় দেয়। ইহ! তাহার নিজের গ্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের ফল? 


৫৫৬ নব্যতারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


ছেলেকে কিন্ত এ অবসর মোটেই দেওয়া হুয় না, ফলে তাহার কেবল পুথিগত বিদ্যাই 
হইয়] ঈড়ায়। 

কিন্তু এইখানে আবার সেই গোড়ায় যাহ! বল! হইঞ্জাছে দেই কথা উঠিবে,- 
আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই “অন্নচিন্তা চমৎকার,” সুতরাং 30০01800 
“শিক্ষায় আমাদের কাজ কি? কিন্তু জানিয়! বাধা উচৎ, প্রকৃত শিক্ষা! যাহা, তাহ! 
কখনই বিফলে যায় না। তাহা ছাড় সকল গ্িনিষকে কেৰণ গ্রংয়াজনীয়তার দিক 
হইতে বিচার করা অন্ত।য়। শিক্ষাকে কেবল অর্থকরী বলিয়| 'ডাবিয়। লইলে পকাল্চার” 
কথাটা নিরর্থক হুইয়া পড়ে, এবং কাল্চারের জন্ধই কাল্চ।রের যে মূল্য তাহ! আর 
থাকে না। তাহ! ছাড়, বি-এ, এম-এ প্রভৃতি ডিগ্রীর চাপে ক্ষীণদেহ হইয়াই বা আমরা 
এমন কি করতেছি? | 

«শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্গ আক্ষেপ করিতেছেন, “আমাদের দেশে যে শিল্পের আবহাওয়! 
হাজার হাজার বছর ধরে, বইছিল, হঠাৎ দেই আনন্দের স্বোত কেন বন্ধ হ'ল, তার 
কারণ কোন্থানে সন্ধান করতে হবে 1” (প্রবর্তক, মাঘ)। আমন্া মনেকরি, আর যে কারণেই 
হোক, শিক্ষ। সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ। ইহার একট! মন্ত কারণ। সুকুমার শিল্পের সাধন! যে 
আমাদের শিক্ষারই অঙ্গবিশেষ, তাহা অমর। ভুপিয়। গিয়ছি। এখানে অবনীন্দ্রনাথ মূলতঃ 
চিত্র এবং ভাস্বর্যয অথেই “শিল্প” শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অর্কে আরে। ব্যাপক 
করিয়। আমর! যদি সমগ্র সুকুমার শিল্পকে ইহার মধ্যে ধরিয়। লই, তাহা হইলেও কোনে! 
দোষ হয় নাঃ কেন ন।, আমাদের দেশে সকল নুকুমার শিল্পের অব একরূপ। 

আমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে বিদ্যাশিক্ষার সমর নৃত্য, গীত সমস্তই সধত্রে বাদ দিতে হইবে। 
ভাহা না-হদ্দ দেও! গেল, কিন্তু তাই বমিয়। তাহাদের একেবারে 'নষিদ্ধফঞ্জের' কোঠায় 
ফেশিয়। দিলে চপিবে কেন? আমাদের অভিভাবকদের প্রায়ই এই ধারণ। বদ্ধমূল যে, 
যে-ছেলে গন গাহিতে শিখিয়াছে, তাহার আর কিছু হইবার আশ! নাই, সে একেবারে 
অধঃপাতে গেছে! এখন অবশ্ত এই ধারণ! ক্র:ম কমিয়। আপিয়াছে, তথাপি সঙ্গীতকে শিক্ষার 
অন্দ বলিয়। ধরিয়া লইতে বোধ-করি খুব কম অভিভাবকই রাজী |হইবেন। বাদ্য শিক্ষার 
অবস্থাও তেমনি। ইউরোপে একজন ওন্তা্ঘ বাঞ্জন্দার যে-সম্মান পাইয়! থাকেন, এদেশে 
কোন ঝাঙ্গা-মহারাজ! তেমন স্বেচ্ছা প্রণো্দত সম্মান পান কিন! সন্দেহ। আমাদের কাছে 
বাক্গআা-বাজানে। কেবল অল প্রহর যাপনের উপায় মাত্র, আর কোনই মূল্য লাই। 

আজক[ল মেয়েদের গানবাজন। শিখাহবার একট। ইচ্ছা আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহ। 
যে শিক্ষার উদ্দেস্তে, ত:হ। বল] যায় না। গ!ন-বাজন! জানা মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হইবে, এই 
আশায় অনেকে শিখাইঃ। থাকেন, নন্ত বাহার! শিক্ষা! করেন, তাহাও সথের খাতিরে চচ্গ 
কর! মাত্র । বাস্তবিক, যথাথ শিক্ষার্থে কয়জন আগ্নাদের এ বিষয়ে নিয়োজিত করেন, 
তাহ। নিরূপণ করিতে বসিলে ৫াধ-করি অতি অল্প সংখ/কই পাঁওয়! বাইবে। 

নৃত্যের কথ! ন। বলাই সঙ্গত মনে হয়। যাত্রা অথব। থিয়েটারের বাহিরে এক গণিফালরে 
ব্যতীত স্সার €কাথাও যে-নাচ হওয়! সম্ভব তাহ! আমর1 ভাঁবিতেও পারি না। অব 


ফাল্গুন, ১৩২৯ ] শিক্ষার কথা ৫৫৭ 


এখনকার বিলাতী অন্থকরণে যে-নাঁচ, তাহা অধিকাংশ স্থপেই কস্রংত পরিণত হইয়াছে 
এবং ভাহার মধ্যে সৌন্দর্ধা অল্পই আছে। কিন্তু আমাদের দেশেও এককালে . নর্তনের 
প্রথ ছিল)--আমর। বোধহয় এখন অতি-মাত্রা় সভা হইয়। পড়িয়া, তাই তাহ।কে বর্বর 
জনোচিত বলিঘ। বাদ দ্লিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার নেত| ইউরোপ কিন্তু তাহাকে বদ 
দেয় নাই, এখনো! ইউরোপীয় মহিলারা,_লাধাঁরণ ঘর হইতে মনন ঘরের পর্য্য না 
শেখ। একটা গুণের পরিচায়ক (৪0001)0)1151)1))000) বলয় মনে করেন। শুধু মহিলার! 
কেন পুরুষরাও ইহাকে স্থকুমার কল! হিসাবে চর্চ। করিয়া থাকেন। 

আগেই বল! হইয়াছে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা! এখনো এদেশে তেমন ভাগ করিয়া 
কর হয় নাই। অবশ্য পর্বের অপেক্ষ। এখন মেয়েদের লেখ! পড়ার ব্যবস্থা অনেক 
হইয়াছে সত্য এবং নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি ছাড়! বেশীর ভাগই মেয়েদের লেখাপড়া 
শিখ।ইতেছেন ইহ1ও ঠিক কিন্তু ছেলেদের যে-গলদ, মেয়েদের শিক্ষান্ন ঠিক, সেই সমস্ত গ্ঠুদই 
রহিয়াগেছে। এখানেও তেমনি ছশমা পরিছিত। ক্ষীনকায়। বিদুষীদের সংক্ষাৎ পাইতেছি,__ 
সমস্যই পূর্ব্বে ছেলেদের সম্বন্ধ যাহা বল! হইয়!ছে, তাহারি পুনরভিনয়। ন্থৃতরাং এখানেও যে 


শিক্ষা হইতেছে একথা! আমর বলিতে পারি ন!। 
শুনি হয় তো অনেকে চমকিয়া উঠিবেন যে জাপানেও মেয়েদের রীতিমত 


দৈহিক ব্যায়ামের বনোবস্ত আছে, পুরুষদের যে আছে তাহা না বলিলেও বোধ হয় 
ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইহ! একেবারেই অভাবনীর ব্যাপার! সমাজ- 
পতির! এখানে গরেচ্ছাচার বলিয়। নাপিছ্ক। কুর্চিত করিবেন, এবং এই কথার উচ্চারণকারীকে 
একঘরে করিবার বন্দোবন্ত নিশ্চন্নই করিবেন। অভিভাবকেরাও সন্ত্রস্ত হইয়। উঠিবেন, যে, 
তাহ! হইলে তাহাদের মেয়ের। যে 2127917 হইয়। উঠিবে, এবং একথাও বলিবেন, মেয়ের! কি 
লড়াই করিতে যাইবে যে, তাহাদের দৈহিক ব্যারামের আবশ্তক? অবশ্ঠ নারীর ধধন সকল 
বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ হওয়। উচিৎ তখন ইহাতেই ব। হইবেন! কেন, এই অভিমত হুউরোপীয় 
সমাজতন্ত্রবাদীদের হইতে পারে, কিন্ত আমরা মে কথ। বলিতে চাহিনা কেনন তাহ! হয় তে। 
এদেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়; তবে স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্ক একটু ব্যায়াম করিলেক্ষতি কি? 
আমাদের শাস্ত্রেই তে। আছে, প্ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্*--নুতরাং অরোগ 
হইতে হইলে যতটুকুর আবশ্তক, তাহাও কি হইতে দেওয়া! হইবে না? শিক্ষা সম্বন্ধে ্রাস্ত 
ধারণ! আর কতদূর হুইতে পারে? তাহ! ছাড়া, আমাদের মাতৃজাতি যাহারা, য'হাদের উপন্ন 
আমাদের দেশের মঙ্গল খুব বেশীর ভাগ নির্ভর করে, ভাহাদের শিক্ষার (কেবলমাত্র লেখাপড়। 
নয় ) বন্দোবস্ত হয় ন| কেন, ইহ! অতি আশ্চর্যের কথ|। 

সুতরাং মোটামুটি দেখ! যাইতেছে, গ্রকৃত শিক্ষ। বলিতে যাহ! বুঝায়, আমাদের বর্তমান 
বিদ্তাঙ্গান প্রণ।লীতে তাহার কিছুই হইতেছে না। 

এতক্ষণ শিক্ষ| সম্বন্ধে যে ভাবে বল! হুইল, তাহাকে অনেকেই অলীক, অনার কল্পন| 
(0690157) নিশ্চক্নই মনে করিয়।ছেন। কিন্তু শিক্ষাকে যদি অন্য সকল প্রকার অঙ্গ হইতে 
ব্চ্িত করিয়া কেবগ মাত্র অর্থকরী বিগ্যা। বলির। ধর। যায়, তাহ! হইলে সেদিক দিয়াও দেখিতে 


৫৫৮ | নব্যন্ভীরত [ চত্বারিংশ থ€, ১১শ সংখ্য। 


পাইব, শিক্ষা কিছুই হইতেছে না। বগ্ততঃ জামর। শিক্ষ। শবটা এখন যে-মর্ধে বাবহার কপি, 


ব1 »শক্ষিত* বলিতে যাহ! বুঝ, তাহা গ্রকৃত শিক্ষাও নয়, অথথকরী বিদ্যাও নয়, অর্থাৎ ইহ! 
ছঃয়ের বাহির, ইহাতে কোনে! কাঞ্জ হইবার সম্তাবন| নাই। ইঞাতে এমন অনেক জিনিষ 


জানাইয়। দ্বেওয়। হয়, ধাছ! বাস্তব জীবনে বেশীর ভাগ লোকেরই কোনে! কাজে আসেনা, 
অধচ তাহাও আবার শিক্ষার একটী মাত্র দিক লইয়। আলোচনা কর। হয়; আবার অন্যদিকে 
এমন কোনে। বিস্ক। দেওয়। হয় না, যাহাকে অর্থকরী বিদ্যা বল! যাইতে পারে। ইহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ পথে-ঘ!টে পাওয়া যাইবে, বেশী বলার কোনো প্রয়োজন নাই। 

এখন জগতের নর্বত্রই পঙ্কেদ্বারের একট! ধুম পড়িয়৷ গেছে; সকলেই পুনর্গঠনের জন, 
নুতনতর সুনিরম জানিবায় জন্য ব্যস্ত হইয়! উঠিয্লাছে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে 
ও যাহা! কিছু অভাব, লবই পূরণের চেষ্টা! হওয়া উচিৎ; বিশেষতঃ আমর! জীবন-যুদ্ধে দিন দিন 
যেরূপ পিছাইয়। পড়িতেছি, ভাহাতে স্পষ্টই বোঝ! যাইতেছে, বর্তমান শিক্ষা-প্রণাণীর সংস্কার 
হওয়ার নিতান্ত আবন্টক। হয়তে| অন্য অনেক স্থানের শিক্ষাদানের নিম অপেক্ষ। এখানকার 
নিয়ম ভালে! কিন্তু তাই বণিয়1 দোঁষগুলির দিকে অন্ধ হইয়। রহিলে তে! চলিবেনা ; কাজেই 
এখানে তুলনায় সমালোচনার কোনে৷ প্রয়োদ্রন নাই কেবল কেএন করিয়! আমাদের নিজের 
দোষ, ত্রুটির অপসারণ কর। যায়, তাহাই দেখিছে হইবে। 


জ্রীবিজয় সেনগুপ্ত। 


প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-নমিতি 


গ্রাচীনভারতে রাজশক্তি যথেচ্ছাচারের পোষণ করিতে পারিত না। রাজশজির পার্খে 
জনসাধারণের মতের একট! প্রতিঠ। ছিল। তাহার ন।ম ছিল 'সভা, ও “সমিতি । সভা 
ছিল সাম!ঞ্জিক ভাবে মে'মেশার কেন্ত্র--আঁর পমিতি ছিল সমগ্র জনসাধারণের সজ্ঘবন্ধ বাণী। 
সঙ্গিতিতে রাজাকে উপস্থিত হইতে হইত। প্রয়োঞ্জন হইলে সমিতি রাজ! নির্বাচন করিয়াও 
দিত। পরবস্তীকালে রাজশক্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্ত যে বিশেষ বাবন্থ! হুঃয়ছিল তাহার 
প্রমাণ আম৭| মহাভারতে ( শান্তিপর্ব, ৮৫ অধ্যায়, ৭-১২ শ্লোক) পাই। রাজকার্যয পনি 
চালনের জনা অধাত্য-সভা ছিল। এই অমাত/দিগের পরামর্শ না লইয়! রাজার কোন কিছু 
করিবার অধিকার ছিলন!। অবশ্তৎ্ণই সভায় রাঞ্জ! নেতৃত্ব করিতেন। এই সভায় ঢারিজন 
ত্রাঙ্গণ, আটজন ক্ষত্রিয়, ২১ জন ৈশা, ৩ জন শুদ্ধ ও ১ জন স্ুত থাকিত। এই সাইত্রিশ 
জনের মধ্যে আটজন আইন-কানুন গঠনে সাহাধ্য করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। যাহা 
হউক, ইহার পুর্ব বৈদিক যুগে রাজশক্তি য়ে যদৃচ্ছাক্রমে কার্য করিতে পারিত না তাহার 
যথেষ্ট প্রধাণ আছে! পরবস্তী "সংহিতা, ্রাঙ্ছণ প্রভৃতির সময়েও সভ।, সমিতিক্ন গ্রতাপ গ্রবল 
ছিল। প্রগোঞ্ন হলে ইহারাই রাজাবিগকে রাজাচু।ত পর্যন্ত করিতে পারিত। আপা 
পিখিত আছে রাজা “পুর ( নগর ) নির্দাণ করিবেন, পুরের অভ্যন্তরে তাহার 'বেশ্' (প্রাসাদ ) 


ফান্তুন, ১৩২৯ | প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-সমিতি ৫৫৯ 


থাকিবে। বেশ্ের দ্বার হইবে পূর্ববমুখ। পুরের দক্ষিণে 'সভ; সংস্থিত থাকিবে। সভার 
্ষমত| অগ্রতিহত ছিল। মহাভারতযুগে কিন্ত এই সভ| মাত্র যোন্কুসংপ্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল । 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজ! ও তাহার অন্তরঙ্গ মিতরগণ কর্তবা মীদাংস| করিয়া! লইতেন। কেবল 
গরামর্শ হিসাবে সভার মত লইতেন। 


একই বংশের বিভিন্নশাখার পাশাপাশি ছোট ছোট অনেকগুলি বাড়ী »ইয়া “গ্রাম' 
তৈষ়ারি হইত। গ্রামের চারিদিকে বেষ্টনীদিয়। অথব| অন্য কোন উপায়ে শত্রু ব! বন্/যজন্তর 
আক্রমণ হইতে গ্রামকে সুরক্ষিত রাখ| হইত। পুরু ছিল গ্রামের একটা অংশ। মাটার গড় 
দিয়! পুরু ঘেরা থাকিত। পুরের চারদিকে বৃত্তাকারে এক বা! ততোধিক প্রস্তরাদি নির্মিত 
ছর্গ৪ থাকিত। গ্রামের চেয়ে বড় ছিল 'বিশ১। কয়েকটা 'বিশ+ একত্র করিলে যাহ! হইত 
তাহার নাম ছিল 'জন'। জনকেও কখন কখন গ্রাম-ও বল! হইত। “ভরত/র! কোথাও 
'জন' বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছেন, কোথাও আবার “গ্রাম” বলিয়। উক্ত হইয়াছেন | বিশ, 
আকারে গ্রামের চেয়ে বড় ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম ষে বিশের অধীন ছিল একথ। বল! যায় 
না। গ্রাম বলিলে যে সম্পূণ বিশ বা কতগুলি বিশের অংশ বুঝাইত ইহাও বলা 
যায় ন!। 


প্রাচীন ভারতে গ্রামের চাঁরিটা বিভাগ ছিল বলিয়া! বোধ হয়। মানদার নির্দেশ করিয়াছে 
যে, গ্রামের ব্রান্মা, দিবা, মহ্য্য ও পৈশাচ এই চাগিটি বিভাগ । ব্রান্ধ্য বিভাগে ১৬ ব্রা্মণ, দিব্য 
বিভাগে ৩ ক্ষত্রিয়, মন্থুষ্য বিভাগে : টব ও পৈশাচবিভাগে ১৭১ শুদ্র থাকিবে। বেগ্রামব! 
পুর্‌ সম্পূর্ণ ছিলনা! তাহার এইরূপ বিভাগও ধাকিত না। শুক্রনীতির (১ম অধরা, ৫৬৫৭ 
প্লেক ) নির্দেশ আছে ধে, গ্রামে বা নগরে এক এক জাতির বাড়ী শ্রেণীবদ্ধ আকারে থাকিবে 
আর মে পঙ.ক্তির নাম হইবে “৭মুদ্বায়। বাজারে এক এক রকমের দোকান (আপমি) 
পৃথক্‌ পৃথক পঙ.ক্তিতে সাজান থাকিবে । কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেও (২1৪) নির্দেশ আছে 
যে, পৃথক পৃথক্‌ সম্প্রদায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে থাকিবে। তিন ভিন্ন ভ্রব্যব্যবলায়ীর! শ্বতত 
স্থানে থাকিবে। কেবল চগ্ডাল প্রভৃতি নিনতম জাতির! ভাহাদের কৃত ঘ্বণা কর্মের জন্য 
গ্রামের বাহিরে থ|কিবে ( অর্থশান্তর ৪1২ )। বৌদ্ধবুগে গ্রামগুলি ধান ক্ষেতের ধায়ে ধারে 
কতকগুলি কুটীর লইয়া সংস্থিত থাকিত। ছুইখানি গ্রামের মধ্যে একটা মহাবনের ব্যবধান 
থাকিত। 

গামে ছোট ছোট মোকদ্দমা! উপস্থিত হইলে '্রাম্যবাদী'র। বিচা ক্রিয়। দগ্ডবিধান 
করিতেম। গ্রামে একজন বোধ, কর্ধাধ্ক্ষ ও কিছু সেনা থাকিত। ইহাদের কাজ ছিল 
গ্রাম রঙ্গ! কর।। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকিত। অধিপতিকে এগ্রামবী' 
বলিত। গ্রামনীর 17111697) ও ০৮11 উতয় ক্ষষতাঁই ছিল। এছাড়া একটা গ্রামের বিনি 
অধ্যক্ষ তাহার নাম হইত এগ্রাহিক'। দশটী গ্রামের অধ্যক্ষ 'দশপ, নামে পরিচিত হইত" 
একটা পরিবায়ের উপযোগী শম্য গ্রামিক তোগ করিত। “গ্রামভোজক' শম্যের কর নির্ধায়ণ 


করিয়। দিত । 
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. গ্রামের সমুদারগুলি পড় ব। মহলার অন্থরূপ। এক একটা সমুদ্ায়ে যতগুলল. পরিবার 
বাস করিত তাহাদের সাঁমাঞ্ধিক ও বঝ।বপাগ্িক একা ছিল। সমস্ত সমুদায় বা পাড়। একটা 
পরিবারের মত. ছিল। সমস্ত পাড়া যেন একটা পরিবার । পাড়ার লোকেরা সারাদিনের 
কাজের শেষে এক জায়গায় মিলিত হইত। তাণের সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবন কতকগুলি 
নির্দি নিয়মে পরিচালিত হইত। আর সেই নিয়মগুলি সকলেই ধর্মমজ্ঞ।নে পালন করিত। 
পাড়ার সকলে পরম্পর বিৰাছ, পান, ভোজন প্রভৃতি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। সামাজিক 
আইন কানুন সকলেই শ্রদ্ধার সহিত মীনিয়। চলিত। কাহারও অবস্থ। হীন হইলে সাহায্য 
পাইত। পরম্পরের সাহাধ্য ও স্বার্থনংরক্ষণের জন্য তাহার! বার্তিক নিয়ম মানিয়! চলিত। 
এ সকলের জন্য সমিতি বসিত। মন্দির, পুণ্যশালা, ধর্মশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি পরিচালনের 
জন্য তাছাদের সভা, গর্মতিতে রীতিমত বৈঠক চনিত। 

* তখন গ্রীম ও নগর একই নিয়মে চঙ্গিত। গ্রামের পোক লঙ্ছরে আনিয়। ফাপরে পড়িত 
না। সেখনে সে নিজের জাতির, সন্প্রণায় ও ব্যবলায়ের লোক পাইত। সেখানে পে দেখিত 
নাগরিক জীবন তার গ্রাম্য দ্ীধনেরই অন্থরূপ। এখন লোক নাগরিক জীবনে সামাঞ্জিক 
নিয়ম, সম্পর্ক ও দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করে) কিন্ধু পূর্বে তাঁহা করিত না। 
সমাজের গ্রতি কর্তব্য সকল সময় তার মধে উদ্বদ্ধথাকিত। সমাজ তাহাকে ভুলিত না, 
সেও স্াঞজকে ভূলিতে পারিত না! যদিও জাতি ও ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর গ্রাম ও নগর 
গ্ররতিষ্ঠিত ছিল, প্রত্যেক গ্রাম নিংজর নিজের বন্দোবস্ত করিত ; নিজেদের পরিচালনভার 
নিজেদের উপর রাখিত। শ্রামগুলি পরম্পরের প্রতি অথব। নগরের গ্রতি কর্তব্য কখনও 
ভূলিত না । 

প্রাটীনভারতে রাঞ্জনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও |বধিব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য স্বীকৃত 
হইত না এবং সেই সকল বিধি-ব্যবস্থার মধ্যদিয়। ব্যক্তিত্বকেই বাড়াইয়! তোগা হইত না। 
পুর্ব্বে বলিয়াছি রাজ! শাসন করিতেন, ধন্ম ও স/মান্দিক ব্যবস্থার বিধিসঙ্গত গণ্ডির মধ্যে 
যাহাতে প্র্। সকল আবদ্ধ থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু সেগুলি কেবল তাহার 
দ্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিত না। দে সকল বিধিব্যবস্থার যথার্থ নিযস্ত। ছিল শান্ত 
'আর সে সকল শান্রনির্দিষ্ট নিরমের বিনিয্োগ ব! প্রবর্তন ব্যাপারের কর্ত। ছিল এক একটা 
সঙ্ব। রাজ! তাহার গ্রধাম ব্যক্তি হইলেও তিনি সে নকল বিষয়ে গেচ্ছাচার করিতে পারিতেন 
না, ্রাঙ্গণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া! যে একটা 
সভ্য বা মন্ত্রণাসভ| থাকিত, রাগ! ছাহার সহিত পরামর্শ করিয়! সমবেতভাবে রাজকার্ধা 
পরিচালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। রাজ! রাজকীয় কার্ষে; যে কেবল মন্ত্রণাসভাগই নির্দেশ 
মানিগ্জেন তাহ! নয়, কোথাও কোথাও দেখ। যায় রাগ্াযশামন সম্বন্ধে অতি গুরুতর বিষয়েও 
ভিনি সাধারণ প্ররন্ধাবর্গেরও মতামতের অপেক্ষা “করিতেন ) রামচন্ত্রের যৌবরাজ্যা- 
ভিষেকের সময়ে রাজ দশরথের সে বিষয়ে প্রজাবর্গের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহাদের 
আহ্বানই ইহার প্রকৃষ্ট গ্রযাণ। আর প্রাচীন বিধব্যবস্থার মধাদিয়! যে কোনও একটি বিশেষ 
জাতি বা কোনও একটা বিশেষ বান্তকে বাড়াইয়। তোল। হইত না, ইহ! তাঁহার একটি 
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প্রণিধান যোগ্য বৈ,ষ্্যব। প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাপকেরা মানিতেন--সমগ্র সমাজ একটা 
অখণ্ড বস্ত। সমাজের গ্রত্যেক জাতি ব! প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটা অঙম্বরূপ। 
বাড়াইতে হইলে সমগ্র সমাঞজকেই বাড়াইতে হুইবে। তাহ! না করিয়া, সদি সমাজের 
কোনও একটি অঙ্গ, কোঁন বিশেষ জাতি ব! ব্যক্তিকে বাড়ান বায়, আর সমাজের অন্ত 
অংশ পুর্বাবং অবর্ধিতই থাকে তাহা হইলে সে সমাজে তাহার স্থান নাই। তাৰার 
বার্ধতায়তন রক্গ। করিতে হইলে ত্াছার যতটুকু অবকাশের প্রয়োজন অপর ংশ হইতে তাহা 
লাভ কর! তাহার পক্ষে মেটেই সম্ভব নয়) সমাজের অন্তান্ত অংশ বা অঙ্গের সহিত তাহার 
বম্ব সংঘর্ষ অপরিহার্য । তাহার ফলে সমাজের শৃঙ্খল নষ্ট এমন কি অবস্থ। বিশেষে সত্ভালোপ 
পধ্যস্ত হওয়! অসম্ভব নয়। এই জন্যই গ্রাচীনভারতের ব্যবস্থাপকের! সর্বদাই এবিযয়ে স.বধান 
খাকিতেন? যাহাতে সমাজে ব্যক্তি অসম্ভবরূপে অ।স্পদ্‌ লাভ করিয়া! স্ফীত হইয়। ন|! ওঠে 
তাহার জন্য সর্ক্দ! চেষ্টা করিতেন। তীহাদের বিধিব্যবস্থার ফলে সমগ্র সমটাই বাড়ির! 
উঠিত। সমগ্র সমাজ বাড়ির! ওঠার অর্থ সমাজস্থ প্রতোক বাক্তিরই বাড়িঃ। ওঠ|। সমাজ 
ব্ক্িরই সমষ্িরপ। এইকপে সমাজের প্রতোক ব্যক্তি বথানিয়দে থাকিলে সমগ্র সমাজের 
আয়তন বৃদ্ধ পাইত। তাহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় বর্ধিতারতন রক্ষা 
করিতে যথাযোগ্য অবকাশ লাভ করিত। কাঞ্থারও সহিত কাহারও বিরোধ বাধিত ন1। 
সমাজের সর্বত্রই একট! নিয়ম ব৷ শৃঙ্খল। বিরাজ করিত ) সমাজের সর্বত্র একটা সামগ্রহ্য রক্ষিত 
হইত। গাচীন ভারতের গ্রাম/সমিতি হইতেই সমাজ তথ! দেশ শালিত হইত। 

প্রাচীন ভারতে নগর সম্পূর্ণরূপে গ্রামের সহিত সম্ন্ধযুক্ত ছিল। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে নগরের 
শীবৃদ্ধি ও নগরের ই্রবৃদ্ধিতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইত। গ্রামগুলি বাহির হইতে দেখিতে ফেন 
স্বতন্ত্র ছিল, যেন গ্রাম গ্রামেরই কাঁধ্য করিত। আচার, ব্যবহার ও সামাজিকতায় গ্রামগুলি 
 নিঙ্গ নিদ স্থাতন্ত্রা রক্ষ! করিয়! চলিত। কিন্তু নগর ছিল কেন্দ্র ম্বরপ; এই কেন্দ্র হইতে 
সকল সরলরেখারই সাত্রাজ্যরূপ বৃত্তরেখার দকল অংশের সহিত সমান, সম্বন্ধ ছিল। গরু 
সকলের সমট্টিতৃত শক্তি সাআঞ্জোর কেন্দুস্বরূপ নগরে সঞ্চিত হইয়া! সেই সঞ্চিত শক্তি সাঅ।জ্যের 
্রীবৃন্ধ সাধন করিত। সুতরাং গ্রামের ধরংসের সহিত নগরের এবং সেই অনুপাতে সাম্জ্যের 
ক্ষতি হইত। এক অর্ত বিচিত্র কৌশলে সেকালে সাম্রাজা একতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। 
তখন নগরবাসী আপনাকে নিজ গ্রাম ও সমাজের অধীন বলিয়াই জানিত--নগরের সহিত 
কর্মনুত্রে আবদ্ধ হয়! সমাজকে দুরে ঠেলিতে পারিত না। নগরেও সে তাহার সামাঙ্জিকতা 
রঙ্ষা করিতে বাধা হইত। এখন আমর! নগর থাকিয! স্বাতস্্রা হারাইয়। ফেলি, তখন বিস্ত 
এড সহজে স্বতন্ত্রা হারাইতে পারিভ ন।। ইহার ফলে তখন এক্কভার বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং 
সকল গ্রামকে প্রত্ক্ষভাঁবে নগরের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গিয়! গৌণভাবে পরস্পরের সহিত 
স্বনধবন্ধ'ন আবদ্ধ হইতে হইত। সুপ্রাচীন কালের না হইলেও দৃষ্সতস্বক্ূপ পাটনিপুতর 
নগরের কথা বলা যাইতে পারে। আমর! মেগাস্থেনিসের বিবরণ অবলম্বনে বলিতে পারি 
যে,প্টউক্ত নগরের ভ্রিশজন মিউনিনিপাল কমিশনর সবল গ্রাম হইতেই নির্বাচিত হইত । 
গ্রামের হাহার। যগডল তাহার! এ পদ্দে অভিধিক্ত হইতেন। কমিশনের বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন 


৫৬২ নবাতারত [ চত্বারিংশ খগ, ১১শ সংখ্যা 


দমাজের নেতা হইলেও নগরের কার পরিচলীন করিতে গিয়। সাধারণ ভাবেও সাযাজোর 
সাধারপ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়! দেশের শ্রমশিল্প, বাণিজ্য ও করসংগ্রহ প্রভৃতি সাধারণ 
কার্ধের তত্ববধান করিতেন। একদিকে তাহাদের যেমন স্বগ্রম ও হ্থসমাজের গ্রতি 'লক্ষা 
ছিল, জপরদিকে তেমনই তাহাদের জনসাধরেণের স্বার্থের প্রতিও লক্গ্য ছিল। এত বড় বড় 
কার্যের খুঁটিনাট সভ', সমিতির ভিতর দিয়াই স্থচিত হুইত। সভা, সমিতি প্রজার কল্যাণ£ুদ 
বলিয়। সর্বহঙ্গল জিদান গ্রজাপতির কন্ত। বলিয়া অথর্ববেদে বর্ণিত হইয়াছে ।--.. 
প্রভা চম! সমষিতিশ্চবতাং প্রজ। পতেদছিতরৌ সংবিদানে |” ৭1১২১ 

.. প্রাচীন ভারতের সকককেই গ্রতাহ অপরাহে সভ। লমিভিতে যাইতে হইত | সেখানে 

সাধারণতঃ আমোদ, প্রমোদ, ক্রীড়া, তর্ক, সাহিত]ালোচন। গ্রভৃতি হইত । এ ছিল নিত্য- 
ব্যাপার। ইহার সঙ্গে মধ মধ্যে নৈমিতিক'ব্যাপারও হইত । এই নৈমিত্তিক ব্যাপারে ধর্ম, 
সমাজ বা রাজনীতি সম্বন্বীঘ গুরুতর বিষয়ের আলোচন! হইত। এই নৈমত্তিক অনুষ্ঠানের 
নাম” ছিল “সমিতি-সমবায়”। পরে ইহা পগোঠী-সমবায* নামে অভিহিতও হইয়াছিল। 
শাঁসনব্যাপারেও সভ।, সমিতি যথেষ্ট বাধ্য করিত। তখনকার নিয়ম ছিল যে, নগর ব! গ্রামের 
মধ্যভাগ দিয়! একটা উত্তর-দক্ষিণ ও আর একটি পূর্ব-পশ্চিমমুখে ছুইটি বড় রাস্ত। ধাইবে। 
ছুইটী র'ম্ত।র যেখানে সংঘর্ষ সেইখানে ব্রহ্মার মন্দির ব! সাধারণ মিজনের স্থান “মণ্ুপ* তৈয়ার 
কর! হইবে। এই মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইত। শ্তক্রনীতি বলে নগরের মধ্যভাগে, 
সভা সংস্থিত খাঁকিবে। বস্ততঃ, গ্রামে ও নগরে সভার স্থান। সভা, সমিতির মঙ্গলগ্রদ 
কেন্তর যে প্রাচীন ভারতে দেশের ও দণের ক্ষেমাস্পথ হইয়! গ্রভৃত উপকার করিয়াছিল তাহা 
কেনা শ্বীকার করিবে? 
ক খনাহিত-পরিইং রিবং, ২২১২ শ্রীঅমূল্যচরণ বিভ্যাতূষণ। 
২ ৯৯ 


ব্যথ 


ংস।র অরণয মাঝে কেহ দেয় ফল 
কেহ দেয় ফুল, কেছ পল্লব কেবল, 
কেহ দেয় ছায়া, কেহ পাঁখীরে আঁটি 
কেহ ছে সবি, কেহ সর্বগুণময় | 
যার কিছু নাট, নাই ফুলের সৌরভ 
- স্নিগছায়া, মিষ্ট ফল, পল্লব গৌরব 
দেও হেখ! ব্য নয়, নিজ অন্ব দয! 
বিশ্বের জীবন যজ্ঞ রাখে সঞ্ীবিয়া। 


জীকালিদাস রা' 





্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা ] নব্যভারত [ ফাল্গুন, ১৩২৯ 


পাঠ সংস্কার 


৫৬৪ পৃষ্ঠার ৯-১০এর লাইনে 1106 ০0100102100 (0 এর পরিবর্তে 1706 00100110100 6০9 
(16:05809, পড়িতে হইবে 011 [90020006 [91০5- 
| 01795 197 12৬ 0৮ 09 


শত 02 9৭7569, 


৫৭১ ,» ১৩-১৮ » হিন্দ | এ. ছন্দ 

এ০ ২৯ ৮ কল্যাণভাব যেখানেই পু্িতি * কল্যাণভার যেখানেই পুগ্রিত 
৫৭৩ এ ১৭ ১, ব্রাঙ্গসমাজের এ আদ ব্রা্সমাজে? 
৫৭৪ » ৩ »১ ১২৮ খুঃ রঃ ৫২৮ পৃঃ 

১, 2 ১ 10 02019 150101199 ৫ 15 0171 10160101199 
৫৭৭ 5 ২০ » ব্রাঙ্ধমোপলনা 4 স্রক্ষোপাসন! ॥ 
৫৭৮ ,এ ৪১ 7, ২১টি এ. ২১টি | 


স.ন। 





ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি 


নিবেদন 


যাট বৎসর ধরিয়! ব্রা বিবাছ বিধি সম্বন্ধে নান।প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন 
চলিতেছে । ১৮৭২ খুষ্টাঝে তিন আইন (51)60191 ১18111760 4১০৮, 1873) পাঁএ হুইল বটে, 
কিন্ত এই আইন সম্বন্ধে রগদম।জের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ রহিয়। গিয়াছে। বন্গত তিন 
আইন সম্বন্ধে ব্রাঙ্মমমাজের কেহই সন্ধ্ নহেন। ঠিন আইন সংশোধন করিবার প্রস্তাব 
বারংবার উ্াপিত হইয়াছে, কিন্ত এযাবৎ দণ কিছুই হয় নাই। তিন আইন সংশোধনের 
অপেক্গ। দ্গবিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যব্। করিয়া লওয়া অপেঙগগ!রুত সহজ; এখুন সই 
চেষ্ট( করাই অবখ্রক। ব্াদ্দলমাঞজের তিন শাখ। এ সগ্ন্ধে একমত হইলে কার্য্যটি অতি 
সহজেই সম্পন হইতে পারে। প্রস্তাবিত বরাদ্ধ বিবাহবিধি সঙ্গন্ধে আলোচন। কর! এট 
প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্বো সংক্ষেপে বদ্ধ বিবাছের ইতিহাস বর্ণনা! ও তিন 
আইন নে আপত্তির কথ আলোচন। করিয়া! লওয়। আবশ্যক । 

পুরাণ কথা 

১৮১১ খুঠঠাবের ২*শে জুলাই প্রথম ত্রাঙ্ম বিবাহ সম্পর হয়। মহর্ষিদেবের দ্বিতীয়! 
কন্ত। সুকুমারী দেবীর সহিত হেমেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহে পৌত্তলিক প্রথাসমূহ সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন কর! হইল। অর্থাগ্রদান, বরণ ও দ্ী-আচারের পরে বন্ধোপাসন! করিয়া! কন্ঠ।-সম্্রদান 
কর| হয়। সম্প্রদানের পরে বর ও কন্ত।র প্রতি উপদেশ ও গ্রার্থন। ছ্ছার। বিবাহ পদ্ধতি শেষ 
হুইল। ইহার তিন বংসর পরে ১৮১৪ খুষ্াবে ২ র1 আগগ্ট পার্বতীচরণ গুপ্ত প্রথম অসবর্ণ বিবাহ 
করিলেন। অপবর্ণ বিবাহ লইয়। আন্দোলন ও অন্তান্ত কারণে প্রগানন্দ কেশবচন্ত্রের সহিত 
মহর্দেবের বিচ্ছেদ ঘটিল। (১)। ফলে ১৮৬৬ খুষ্টাঝে নভেম্বর মাগে তারতবর্ষায় বান্ধসম।জ 
স্থাপিত হইল। ভারতবধীয় ত্রাঙ্গসমাঁজ স্থাপনের পূর্বেই নৃতন দলের বিৰাহ পদ্ধতির মধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ) পরিবর্তন দেখ! দিল; “কন্তাকে সম্প্রদান করিতেছি” ভাষ| ব্দলাইয় “কনর 
ভার অর্পণ করিতেছি এইরূপ দীড়াইল। এবং বর ৪ কন্তার একটি উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা যেগ 
করিয়! দেওয়। হইল যে "পরমেশ্বর ও সমবেত ধর্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয় স্বেচ্ছায় ও 
স্ষচ্ছন্দচিত্তে পতিত্বে ( ব! পত্রীত্বে) বরণ করিতেছি” । ক্রমে ব্রাঙ্মমমাজের মধ্যে অদব্ণ 
বিবাছ চলিতে আরস্ত করায় রক্ষণশীল হিসুসদাজের মগ্যে৪ তুমুল আন্দোলনের 
কৃষ্টি হইল। 

১) মহরধি দেবেন্্রনাথ নিজে যে অসবর্ণ বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তাহ। নহে। “আবহমান 
গ্রুলিজ, গাব থাকিতে পারে, কিন্ত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাই বলির়। জাঁতিভেদ থাকিতে পারে ন|। 
্র্গীদিগের মধো জাতিভেদ নাই; ব্রাঙ্গণ শুষ্ট্ের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে। তাহা 
বলিয়। সমান জাতির মধ্যে আদান প্রদান হইলে যে তাহ। ব্র।ক্গ বিবাহ হইল ন1, ইহা স্বীকার কর! 
যায় না। &তোমার'ষদি অতিপ্রায় থাকে যেভিক্ন জাতিতে তোমার কন্তাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে 


সকল স্ত্রাঙ্ছই আহলাদিত হইবেন এবং এমত পাত্র আছে যে সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।” (১৩ই স্বাঘ। 
১৭৮৪ শক, মহর্ধির পত্রাবলী, ৩৮ পৃঃ )৬ 


ঙ সঃ 





৫৬৪ ৃ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


ব্রাহ্মবিবাহের ঠবধতা সম্বন্ধে সন্দেহ 


অনেকে বলিতে লাগিলেন যে অদণ বিবাহ বৈধ নূ.হ। ১৮৬৫ খুষ্টান্বে ভারতবর্ধীয় 
হ্রাঙ্গদমা স্থ।পিত হইবার পূর্ব্বেই তৎকালীন /১৫৮০০৪০ ৫979721 0০19 সাহেষের 
নিকট ব্রাক্ধ বিবাহ রাজবিধি-সঙ্গত কিনা! এতৎসম্বন্ধে চারিটি প্রশ্ন উপস্থিত কর! হয়। ১৮৬৬ 
সংলের এপ্রল মাসে তীহার গ্রদত্ত উত্তর প্রকাশিত হয়। (১) 
পু কাউই সাহেবের বিরুদ্ধ মত 


12110 0010 10090760 07) 61600, 0790 10070 3120701017211175005 708 000507000967 0516- 
019164 ৬101) 111700 00 0১1:1)0176070 11005 01010170403 16150171110 2170 1010 00100111711 
(০ 0106 0152665 01 210) £00০0£171560 £011100 ৬01010৬9110 07. 06 01090911001 01017) 616 
80০010119$519 111615101012601 (২) 

কাউই সাহেব কি কারণে ব্রাঙ্ম বিবাহ আসন্ধ বলিলেন তাছ! ভাল করিয়া লক্ষ ক 
স্টাবস্টক “001 001)601100105 60 (1১6 89575050121) 100011580 70115101)*-এ 
সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কাউই সাহেব যে সময়ে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন ভারতববর্যায় 
বাঙ্মপমাজ তখন আদৌ প্রতিচিত হয় নাই; ব্রাঙ্ষধন্ম তখনও “10200571560 176115101)1, 
রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে শাই। 

আইন করিবার প্রস্তাৰ . 

১৮৬৭ খৃষ্টান্সের ২* এ অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মদমাজের এক অধিবেশনে ব্রাহ্ম বিবাহ 
লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থ। এবং কয়েকটি ব্যাক্তির উপর ব্রাদ্মবিবাহ কি তাহা বিচার ও 
ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবন্ধ করিবার ভার অগিত হুইল। (৩) 


আইনকে প্রাধান্ দেওয়। সম্বন্ধে আপত্তি 


শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ গোস্বামী বলিলেন 

“আইন ন। হইলে ব্রঙ্গধর্্দ বিস্ত/র হইতে পারে না, এ কথ। শ্বীকার করিলে ত্রাক্ষধর্ম ও ভারতবধাঁয 
ব্রাহ্মদমাজ উভয়ের উপরে কলঙ্ক আাইদে। এই অভিষ্রায়ে যদি এ প্রস্ত।ব উপস্থিত থকে, তবে আমি 
ইহার প্রতিবাদ করিতেছি ।......... পৃথিবীর আইন মাদ(লত বিবেকের প্রতিচ্ন্দী হইতে পারে ন|, যদি পৃথিবীর 
আইন আদালত অনীতির প্রবর্তক হয় তবে আমর! ভাহ! পদগ্থ।র। দলন কর্ি-॥ রাজ বিধি ন। খাকীতে আইনের 
চক্ষে ব্রহ্মবিবাহের যে অসিদ্ধত! উপস্থিত হইবে তত্প্রতি ভয়বশতঃ যেন কেহ বিবেকের উল্লঙ্মন ন| 
করেন ।” 


(১) আচার্য কেশবচন্দ্র, নধ্যবিবরণ, ১ম ৭৩, ১৬৯ পৃষ্ঠ। | 

(২) 05942006 01 117012, 5819016170178, 5610. 10, 886১, 

(৩) ঞ্রদুক্ত গুরুচরণ মহল।ননীপ প্রন্ত।ৰ করিলেন এবং নিষ়্লিখিত আকারে প্রস্ত।বটি নির্দধ।রিত হইল £-. 
প্রচ্ষেপ।সন1 এবং ব্রঙ্ষধর্শের মতানুসারে থে সমুদায় বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক 
তাহার অতিরিক্ত “রেজিষ্টার” নিষুক্ত তয়েন, এনং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে নিপক্ন হইল গ্াহাও 
তৎসহ লিপিবদ্ধ থকে ।” 

ঞ্রযুক প্রতাপচক্র মজুমদার প্রন্তাব করিলেন এবং যুক্ত যছুনাথ চক্রবত্তাঁ পৌধকত। করিলেন ৫. 

হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে ঘে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে তাহ! ব্রাঙ্মবিবাহে বর্ঠিতে পারে কিনা? যদিন! 
পারে, ভবে ত্রদ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার তার নিমলিখিত খ্ব্যকিগণের 
প্রতি অর্পিত হয়। জীযুক্ত, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্্র সেন, বরগুনার মিত্র, রামশক্কর সম, হুর্গীমোহন 
দাদ, গুরুপ্রসাদ সেন, দীননাখ সেলি।” (আচার্য কেশবচন্ত্র, মধ্য বিবরণ৬.১৬৯ পৃষ্ঠ। ) 


ফাল্ধুন, ১৩২৯]  ভ্রীন্ষ বিবাহ বিধি . ৫৬৫ 


সভাপতি (ব্রঙ্ধানন্দ কেশবচজ্জ ) বলিলেন 


“আঙ্জ যেসকল ক্রদ্ধ ব্রাহ্ষপদ্ধতি অনুদারে বিবাহ করিয়াছেন ভাহার! কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন 
ফলাফলের দিকে দৃষ্টি .ন! করিয়। সকল বাধ! প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়। তাহার বিবেকের অনুরোধে 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেগ্ঠ কি? উদ্দেগ্ত কেবল বাঁধ! প্রতিবন্ধক অপনয়ন কর! । 
ধর্মুতঃ যাহ। অবশ্য কর্তবা, যদি সম্ভব হয়, সামাজিক ভাবে ত।হ। সিদ্ধ হয় তজ্জন্য ভারতবর্মীয় ব্রাদ্গসমাজের যতদূর 
সামর্থ, যত্ব করা উচিত। 


ব্রাঙ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্ট! 


ব্রাঙ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে আবেদন কর! বিধেয় কিন। তন্দিষন্ে 
বিবেচনা! করিবার জন্ত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্বের ৫ই জুলাই তারিখে ভারতবর্যার ব্রাঙ্মসমা্জের 
এক অধিবেশন হয়। ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্র সভাপতির আন গ্রহণ করেন। 

আচীর্ধা কেশবচন্দ্র বলিলেন :__. 


'ত্রাঙ্গ ধর্প্ে ধাহার! বিশ্বাদ করেন, ডাহ।র|! এক সত্য ঈশ্বরের অঞ্টন। পূর্বক অপৌত্তলিক পদ্ধতিতেছ্যে 
বিবাহ করেন-_তাহাই ব্রাঙ্ষ বিবাহ । হিন্দু শান্ত্রমতে ব্রাঙ্গ বিবাহ সিদ্ধ কি ন। এ প্রগ্রের উত্তর দেওয়। অসম্ভব । 
কেননা এ সম্বন্ধে আডডোকেট জেনারেলের যে মত লওয়। হয়) তাহাতে তিনি তৎসম্বপ্ধে কোন নিশ্চয় মত 
দিতে ন৷ পারিয়! কেবল এই কথা বলিয়াছেন মে, এ সম্বন্ধে কোন একটি "পষ্ট বিধি করিয়! লওয়া শ্রেয়দর |... 
কি ত্র।ঙ্গবিবাহ বিধিনিদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে আবেদন করিতে তিনি অনুরোধ করেন ।......কেছ 
কেহ বলেন, কেবল ব্রগ্জাগণের বিধাহই আইনসিদ্ধ করিয়। লওয়। উচিত; কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাঙ্গগণের 
কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দুধশ্ধে বিশ্ব করেন ন।--মংশয়ী হউন, বুদ্ধিবাদী হউন, 
ফলাফলবাদী হউন বা অদ্থৈতবাদী হউন, কিযে কোন বাদী হউন--সকলের সঙ্গে মিলিতি হইয়। একটি রাজ 
বিধি (অর্থাৎ সিভিল বিবাহ বিধি) করিবার জদ্য য় কর] উচিত। শেসোন্, মতে তিনি অনেক গুলি 
কারণে মত দিতে পরেন ন। | :...* আজ পর্যন্ত প্র।য় বিশটির অধিক ব্রাঙ্গ বিবাহ হইয়। গিয়ছে। 
বিবাহিতগণ সকলেই বিবেকের অনুরোধে সর্বথ। পৌন্তলিকতা পরিহীর করিয়। বিবাহ করিয়াছেন। 
ব্রঙ্ম ব্যতিরিক্ত অন্ধ লোক কোখধায় ধাহ।র। রাঞ্বিধির আশ্রয় চান? কৈ কাধ্যক্ষেত্রে তাহাদিগের কাহাকেও 
ত দেখিতে পাওয়| যায় ন।, কেবল ব্রক্গগণই কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত । ... একূপ লোক থাকিলেও তাহা দিগের 
সহিত যে।গ দিয়। কাধ করিলে ত'হা(দগের আবেদন ছুর্ধল হইয়। পড়িবে ; কেন ন। এরূপ করিতে গেলে 
উহা দিগকে পশ্মের ভুমি পরিহার করিয়! সমাঞ্জিক ভমি আশ্রম করিতে হইবে । গবর্ণমেণ্ট মদি ব্রাঙ্গগণের 
অভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে তাহাদিগের ধন্মের জন্য নে শ্য়েজন উপস্থিত হইয়াছে তাহারই জঙ্ক করিবেন। 
অপিচ বিবিধ ভবের লোক লইয়। কাধ্য কারতে গেলে কি প্রকার সংস্করণের প্রয়েজন তৎসন্বন্ধে একমত 
হওয়। ছুর্ঘট। অধিকন্ত ব্রাগগণ এরাপ কাধ্য করিলে সংশয় ও আবিশ্বামকে প্রশ্য় দান করিবেন। 
এই সকল বিবেচন। করিয়। কেবলপব্রাগী বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার ভিশ্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন কর! হয়, 
সভাপতি এই অনুরোধ করিলেন।” & 


"পইই দ্বেখ। যায় যে ব্র্গানন্দ প্রথম হইতেই সিবিল বিবাহুবিধির বিগোধী ছিণ্নে, তিনি 
বিশেষভাবে বর্গ বিবাহ বিধই চাহিয়াছিলেন। 

যাহ। হউক এই অধিবেশনে স্থির হইল “বঙ্গ বিবাহ বিধিবন্ধ করিবার জন্ত 

গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেছন 

কর! অভিলবপীয়।” 

ঙ্গানন্দ দিমলার় গমন পুর্ধবক রাজ প্রতিনিধির নিকট ব্রাঙ্মদিগের আবেদন জানাইলেন। 
এই আবেদন উপলক্ষ করিয়। ১৮৬৮ খৃষ্টানদের ১১ই সেপ্টেম্বর মান্চবর মেইন্‌ সাঁছেব (51 
11. 5.৮19175 ) ব্াবস্থাপক সভার 


*. আর্য ফেশবাত্র, মধ্যবিবরত তয় খও, পৃঃ ২১৭-২১৯। 


৫৬৬ | নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখা। 


সিবিল বিৰাহ বিল (১৮৬৮) 
উপস্থিত করেন। 
১৮:11, 5. 018109 তরঙ্গ বিবাহের পরিবর্তে পিবিল বিবাহের কথ! উত্থাপন করিলেন 
কেন তাহ তিনি "পষ্ট করিয়াই বণিয়াছেন। 


6৫০,,০,00001 21001) 001)01521101) ৮101] 2১11 961১, 911 1, ৭, 81811709070 
0015117060 1)17005611 11)20 101)9 0060 ০01 11)9 13181)10005 170160 51801111).  ৭0)9 
[100655 1১9 ৬1101) 11)0 500 ৮95 00118)60 12101) 1১6 11)0162518)0 11) 9011%119) 
00 01)016 5689)60 21509 (0 1) 5 10111 0151101)1)20101) 00 20001) 9199 50৫ 
06 00101)01) (61015. 16 00110 1১2 01001 (01 1602] [00010909565 10 0101109 ৪ 
1318101770১) 0100 16 100 06101010101) ৮019 0101) 01610 11101) 51019 ০০ 19011810175 
(01161161199 1)0150105 ৮41)09 016 18) 1100 59100616151 1)9518101) 95 1106 [)159012% 
॥1)1)11021)15, 000 ৮1)0 00018100 (1791 0107 ০010 1006 001)50101(101151) ০৪11 
(10170501559 1)181)1105- (১) 

মেইন সাঞ্ব স্থির করিগপেন যে সিবল বিবাহ আইন করিতে হইবে। 

৮10 ৮৬০1 0০ 11) 50051701000 0 00151] 01071171810 1)111,..,,, 5101) 71011121905 
061611)011815 10 49101101১01 1১০ 001)0511)60. 11170 831001710005 09010 50 00) (1) 
1601010610701)15 01 101)0 17% ৮৮10015৮617 1110571 01)67 1)101611099 210 0179 165811 
৮০810 190 11)21) (1)010 ৮০৪] 0৩ 10150 ৮ 01৮1], 9804 960105 0 101101993 
1))01111)1105 স্ 

এন্লে বন! আব্ঠাক ০ 

'প্রথমাবন্থায় পাঙুলিপির সববখ| ধরন্মহীনড| দেস এই কয়েকটি কথায় অপনীঠ হইয়।ছিল 'আমি (অমুক) 
সর্বাশ্িমান ৬গরের ননিধানে এই কথ। গন করিতেছি যে ঠেমক) তোমায় আমি বেধ পতবীত্বে (পঠিত) 
গ্রহণ করিতেছি ।” (২) 

দিবিল বিঝাছের বর ও বগ্ঠ।র নিশ্নঙম বয়স ১৮ ও ১৪ নিদিষ্ট হইল) বু বিবাহ বারিত 
হইল ও বিবাহ রেকিত্রি করবার জন্ত গবর্থমেন্ট কওক রেছিস্রার নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। 

ব্গানন! অনিচ্ছানতেও কি কারণে সিবিল বিবাহ বিধিতে সম্মতি দিলেন তাহ! বিশেমরপে 


লক্ষ্য কর! গ্ররোজন। 

পধন্মের নংনরণ পরিত্যাগ করিত। বিবাহ বিবাহই নর। গতর ব্রাগগণ কখন তদুশ বিধি অনুসরণ ক রিয়। 
বিবাহ করিঠে পারেন না, ভবে বিবাহাঙুষ্ঠঠানের অবান্তর অঙগগরূপে এই বিধির অনুদরণ পূর্র্বক রেজেষ্টারী 
করাতে কোন দোনসংশ্রব হহঠে পারে ন।, এই বিবেচন।য় পাও লিপির প্রতি জাপন্তি উত্।পিত হয় ন।।” (৩) 


(িবিপ বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 


মেইন সছেৰ কর্তৃক [সিবিল বিবাহ আইনের পাঁঠলিপি উত।পিত্ত হুইবামাত্র চতুর্দিকে 
তুল 'মান্দে'লনের গত্রপাত হইল। দিবিল বিবাহ আইনের মধ্যে যে পরিচয় উক্তিটি ছিল 


তাহ। এইক্কপ £-- 


(১) 58190101007000 170 0826016 01 110010) ১০010100619, 1808, 008010৫ 9 
[৬1155 ৫:01101, 81211100 2760 130061876), 114 

€২) আচার্য কেশবচন্ত্র, নধ্যবিবরণ, পৃং ২২৩। 

() আচাধ্য কেশবচন্্র, িধ্যবিবরণ, পৃঃ ২২৩। 


কাঞ্জন, ১৩২৯] ব্রাঙ্ম বিবাহ বিধি ৫৬৭ 


£] 00 001 1001653 11)0 09107151191) 101181019 910 1 ০৮):০৮ (0 0০ 122011100 
17) 70001091005 ৬101) 11)0 11005 01 1106: 1110000) 19119101602) 130001)151) 7১0151 


01 109/151) 191181000. (১) 


এই পরিচন-উক্তি সম্বন্ধে আপত্তি হইল এই যে হিন্দু, মুলমান, বৌদ্ধ, পাশী অথব ইন্ছদী 
ধঙ্মুসমাজস্থ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ »মাজ পরিত্যাগ না করিয়াও এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে পারিবে, ফলে সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়! যাইবে। কিন্তু মেইন সাহেব দেখাইলেন যে 
4৬0৮ ৯৯1 01 1859 
এই আইনে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে-_ 


59০ 1)110]) 01 210) 18 01 05000 1)9/ 11) 10100,*7-5, 05 11)01015 07 219 
[)0501) (01161101001 1110015 0৫ 1000011, 01 00095 109 1610 11) 210) ৯79 10 
11))1)017 0 01601 219 1111) 01 11010011191)00, 0) 107591) 01115 01106 [01001110111 
01. 17811 1১601) (01006 600) 11)06 0010)1010110191) 01 2109 10110101001 06106 
061)11৮00 01 07510, 5107]1 06550 (91) 01009100055 177 

১1 11. ১. 1011)0 50010,--11191 15 000 2৮৮26022006 0114010 1)011)00518?5 
00৮61011101000) ৯ 1)101)15 50011 11000009116 06191101985 11000119101 10018, 
] 100)561 00 170% 6001011711) 8 1)01110091 0০0/, 0088 16 ৮55 0)61101618100 
06 11)0 [19010165001 1100 ০ 1001000৮516 09100101060, 90170 10916011659 [0 21 
01৮1] 01551)1110105 : 511 01551000)15 0010) 1701050 19011070705 28৮ 59510671609 
001)00)00 11 01101)065 01:511)50101101005101051701176170065 ৮00 801501 
08101551001) 0 01 0017001)155101), 1006 10191১00019 00001001515505 17902108007) 
711000111 199 0০1051৮0910 10109 100)000091215 (01005510101) 1)010109 01১00) 10101) 
(00160 01) 1116 0151 1501151700101) 01 0115১100115) 11709 101 51817011)0 1100 
[0 0816১1 01 ৪1 01570110155 1)0 01১1)11119 10 00101157062 10011 10211180916 
(১ 17)0168011)15 10) 000 11001) (30611 19 01) 0৮015110101, (1109 51)01010 1789 
€301765517 10৮10৮0 লো 11)9 [01016011010 01 1010 7101)6 01 1710611091)00) 90৫ 
১])01010 10750 01101110010 -1005100 10701706010 ০! 00110701111 121011176, 
111)0101 11101) 10010611031)00 00101006911১021 650 


(১) 516 5050৮105101 101001161৮0 10)5 05018171101) |] 10011) 1) 100709 10% 
011)01 01)91) 10915556এ 0155100101৯) 0100 01005100710 11101117105 11)111)1 00610257119 
1011000 11) 0150081 01 09500 10105 0) 1)01501)১ ৬1)9 5011] 051100 1০ 101911 
11)017 [9950100) 7) 11104 5000157 ( ৯71) 1879 1576), 

ধ।হার! মনে করেন যে তিন আইনের অভাব।স্মক পারিটয় উক্তির (17077010১ 10018190102) অর্থ এই ঘে 
প্রচলিত প্রথ। অনুযায়ী বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি' তাহার [১৮১৮ খু্টানোর উপরোক্ত স্বীকীরোক্তির ইতিহাস 
ডাল করিয়! স্মরণ রাখেন ন|। : 

বগ্তত ১৮১৮ খুষ্টাঞ্জের 00010101101) এএ মহিত তিন আইনের 0০০19190100 এর তুলন! করিলে ম্পুই 
ধুঝ। যাইবে যে ধাহারা হিপদুঃ মুপলমান, বৌদ্ধ, পাঁশী, করী*চান অথবা! ইহদ্ধি নহে শুধু তাহাদের উন্ভই তিন আইন 
প্রগুমন কর! হইয়া ছিল। 

(২) 50177161767) (0 1100 0827106 ০01110017) 10606100067 5। 18658 (00160 11 
1)181)000 ৬6৪ 73090 15% 1). $৪, 


8৬৮. নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১১ সংখ্য' 
| আন্দোপনেগ ফলে 
| সিবিল বিবাহ আইন স্থগিত রহিল 
কিন্ত বর্গের! কি অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন? কাউই সাহেবের মতে শ্রাদ্ধ বিবাহ 
মাত্রই আঁসদ্ধ। তবে কি ত্রাঙ্ম বিধাঁহ বন্ধ হইয়। গেল? কখনই নছে। 


5116801011৩ 01950 13191)0005 10050 00001705001) 0706 ৬101) 01)61 9111) 
61) 010 00911911710 910 (1511) 10 1021119595 91017090৮ 81010 001 006 15. (১) 


. কাউই সাহেব অসিন্ধ বল! সত্বেও ব্রাচ্ধ বিবাহ চলিতে লাগিল 

কাঁউই সাহেব বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিবার পরে ও তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব পর্যন্ত 
প্রায় ২১টি ব্রাঙ্ছ বিবাহ সম্পন্ন হইল। আইনের চক্ষে এই সকল বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া! গণ্য 
হইতে পারে এই আশঙ্কার ব্রাঞ্চ বিবাহ বদ্ধ হইয়। গেল ন|। 

* ত্রাঙ্ম বিবাহ (বিল (১৮৭১) 

নানা প্রকার আলোচনা ও আদলোনের ফলে ১৮৭১ খুষ্টান্বে 1], 1711214155 
5611)67. (২) সিবিল বিবাহ আইন পারবর্তিত করিয়। পঞ্চ বিবাহ আইনের পাওুলিপি 
উপস্থিত করিলেন। ১৮৩৮ খুষ্টান্বের 17619615  1501218801) এর পরিবর্তে এখন 
পরিচয়ো(ক্ত দাড়াইল এইরূপ £-- ৮] 917) ৪ 10010010101 1100 1)1981)11)0 321707],” | 
ৰ৮1 বাহুল্য এই পান্চয়োক্তিতে ভন্ান্য সমাজের কোন আপত্তি হইবার কারণ রহিল ন1। 


আদ বদ্ধমমাঞ্জের আপাত 
৩১শে মার্চ, যেদিন আইন পাশ হইবার কথা, সেইদিন আধ ব্রা্সমঞ্জের পক্ষ হইতে 
আপত্তি জানাইস। আবেদন দাখিল হইল। 
আদি তরাঙ্ষসমাঞ্জ গ্রধাণত তিনটি কারণে এই আইন পাশ হওয়ার বিরুদ্ধে আপাতত 
করলেন। রাষ্্রপতি ইংরাজ সরকারের নিযুক্ত ব্েি গ্রারের ঘর! সম্পন্জ সিহিল বিবাহ অবস্ত- 
কর্তব্য বলয়। স্বীকার করিতে হইলে ত্রান্ম বিবাহের ম্ধ)াদ1 সুর হইবে | ইহাতে-_ 
41000305800 2 01511 (01010 01078111956 00165 11700151506170 5/101) 10516111095 
$11110৮ (৩1 ব্রঙ্গবিবাঞছের আধ্যাত্মিকত| নষ্ট হইবে। দ্বিভীরত আদি বাগ সমাজের মতে 
এইরূপ আইন পাশ করিবার আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। আদি ব্তরাঙ্গ সমাজের 
পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহ সর্বতোভাবে দিদ্ধ ঝলিয়াই গণা হইর| আসিতেছে । এইরূপ 
আইন পাশ হইলে হয় রেজিদ্্রী করিতে হইবে নয়ত পৌত্তলিক প্রথাসমূহ পুনগ্রণ করিতে 
হইবে। সমাজ সংস্কারের কার্য বিদেশী রাজার আইনের সাহায্য লওয়! আবশ্যক বা বাঞ্ছনীর 
নহে। “11790 16515150156 11066161019 15 1701 1)66060 1) 16910 10 ১6 
16501906101) 01 500181 00900105, (8) 
১) [১1155 00160) 13151)100 ১০৪৫ 130016) 1870, [১, 17, 
(২) 57 চা. 5. 11911 চলিয়। যাইবার পর, ইনি আইন-সদন্ত নির্বাচিত হয়েম। 


(৩) 17016177001 177019) 40012. 12,187 1 
(8) 090100 9 [1155 0০861, 13191110 ৫৪ 8০01 1879. & 26, 


ফান্কন, ১৩২৯] ব্রা্ম বিবাহ বিধি | €৬৯ 


তৃতীয়ত আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতে ত্রাঙ্দের! হিন্দু সমাজেরই অন্তরগত--*1। 2০৮ 09৩ 
73121112105 (011) 21) 10660191 [0916 01 018 [31000] ০0000701110”, | এই আইন 
পাশ হইলে---1)15 511] 09101811০0০ 056 ০০01-5৫ ০1 1)65101177 2170 9001715- 
13609815 1200111)86101) ড/1)101) 1015 0109 2110 01 000 9217)2] €01011100 210006, 

যাহা চউক আদি ত্রাঙ্মপমাজের আপত্তির ফলে বিবাহ আইন পুনরায় স্থগিত হইল। 

তিন আইন [ 9060191 [191119954৬0 111) 1872 ] 

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রাঙ্গ বিবাহ আইন পরিবর্তিত হইয়। পুনরায় সিবিল বিবাহ আইন আকার 
ধা, করিল। তবে এইবার 1602155 020197186107টি আরও পরিষ্কার করিয়। দেওয়! হইল 
--9] 010 1901 70101955 (1)2 001771521)) 79৮151)) 111008) 20010002115 08151) 
13100101950) 9010) 01 051702 1২0115101)---যহাতে হিন্ুসমাজজ বা অন্য কোন সমাজের কেহ 
কোনমতেই তিন অ'ইন অনুসারে বিবাহ করিতে ন! পারে। ৰর ও কন্যার নিমতম বয়স, বহু 
বিবাহ নিদিদ্ধ ও সরকার কর্তৃক রেজি্রীর নিয়োগ ব্যবস্থা একই প্রকার রহিল। তবেযাহছাতে 
তিন আইন বর্জিত বিবাহ অনিদ্ধ বলিয়! গণ্য ন! হয় সেইজন্য স্পষ্ট তাবে লিপিবন্ধ কর! ঈইল-_ 
5১৪৫101) 79. 2২০11910011) 01715 00 00171911100 51091] 80600 0198 ৮৪11011) 01 909 
01118082700 50100101260 1১001 115 [)1015101)5 ) 101 91)811 (1915 4০৮ 09 00৬1760 
0116001/ 01110116001 10 860 0106 ৮৪110109 01519 01006 ০01 00111000117 109111806 ) 
00111 006 5৪110119০01 9170 500) 15500651791] 1)01621161 0018)6 1110 01065911019 08101 
81) (:01111) 50001) 00010511019 51)8]1 196 0201060 25 11 11)15 20110201001 1১০০1) [)85560.1 
ইহ! বাতাত তিন আইন অগ্গুসারে সম্পন্ন বিবাছে 17701971015 0700 40601 8969 
খাটিবে ইহাও বলিয়। দেওয়া হইল। ১৮৭২ খুষ্টান্বে ২২শে মাচ্চ 

তিন আইন পাশ হুইয। গেল 

অধিকাংশ ব্রাহ্ম এই আইন গ্রহণ কল্ধিলেও সকলে ই! স্বীকার করিলেন ন। 11159 
€০110 তাহার 13191)1))0 12811309010 1001 78০ র ৬৪-৬৪ পৃঠায় লিখিয়াছেন £ 

51) 0101701101) 00)610 078) 1১6 00 00801১11171 101)0 4১01 1085 016010)9 01001117060 
8190 [001017১0160 13198111010 10181119005 10 111 190 50017 01770100711) 13010170105 1)26 1001 
(81:61) 20৬81718006 01 11......,১০১১১০1 01) 30 17021717265 1901010 11))9 4১015 01015 27 ৮0016 
[01051১60111 17201516160... ...০০,...81001 0100 4015 12:10181112065 000 01 54 ৫76 
06160718160 11)0610170617019 0110, 9110 01 0001750 1610911) 11101001506100,7 


সংখ্যায় অল্প হইলেও ব্রাঙ্গবিবাছের হুত্রপাত হইতেই 
তিন আইন বর্জিত বাঙ্ষবিবাহ চলিতে লাগিল 

আঙ পর্যন্ত তিন জাইন সন্ধে আপত্তি দুর হয় নাই। ৰরঞ ত্রাঙ্গ যুবকধিগের মধ্যে 
আপত্তি বাড়াই চলিতেছে বলিলে অতভাক্তি হইবে না। তিন আইনের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি 
ধীর্ছবে আলে।চন। করিম! দেখ। আবশ্যক, যুবকিগের খেয়াল বলিয়। উন্ডাইয়া দেওয়! 
চলে ন|। | 
তিন আইন সম্বন্ধে আপতি 
| * একণে আমর! তিন আইন সম্বন্ধে আপত্তিগুলি আলোচন! করিব। 

সামাজিক শ্বাধীনত! বজায় রাখ! আবশ্যক 
আমাদের দেশে বর্তমানকাে রাই্শক্তি (00৮077768্) ও দেশীর সমাজের মধ্যে 


৫৭৪ ... নব্যভারত [ চত্বারিংশ খ€্ ১১শ সংখ্য। 


গ্রভেদ এখনও এরূপ সুষ্পৃষ্ট যে সামাজিক প্রথ1, লোকাঁচার ও ধর্বপদ্ধতি দ্বার! বিবাহ ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইবার উপায় থাকা এবাস্ত আবশ্যক। ইংলগ্ড গ্রড়ৃতি অন্যান্য দেশেও (১) 
56806 19815081100 এবং (২ )বিভিন্ন ধর্মমন্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার সামজিক প্রথা! ও ধর্ম্ম- 
পদ্ধত্তি অনুযায়ী বিবাহ, এই ছুই গ্রকার বিবাহই প্রচলিত আছে। সমাজ সংস্কারের কাধ্যে 
সর্বদা ই 0০%০720)61)1এর সাহায্য পাওয়া যাইবে এইরূপ প্রত্যাশা! কর| যায় না। দেশীর 
সমাজের উননতির জন্য (10011110017 এর সুখাপেক্গী ইইয়! থাকিলেও চঙ্গবে ন। এই 
জন্য আইন-নিরপেক্ষ ভাবেও দেশীয় সমাজের উন্নতি ধাহাতে হইতে পারে সেই পথ খোল! 
রাখিত হইবে। ম্বাীন তাবে দেশীয় সমাজের উন্নতিসাধন কনিবার একমাত্র উপায় 
সামাজিক বিধিব)বস্থ। পরিবর্ধন করিবার ক্ষনত| ও দাঁদিত্ব নিজেদের হন্ডে রঙ্গ। কর|। ধর্ম 


ও সমান সংক্রান্ত ব্যাপারে নতদূর সপ্তব নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চল|ই 
বাঞ্চনীর। 

রী 

রাজনারায়ণ বন্ধ 
তিন আইন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বন্থু তাহার “আত্ম জীবনীতে” লিখিয়াছেন (১৮১ পৃঃ) 
ণক্রান্ধ বিবাহ বৈধ বিবাহ, ভাঁহ।র জন্য বিশেষ আইন করিবার আবশাক ছিল ন|। বন টচতন্য মহাবলমী 

বৈষ্বদিগের কঞীবদল বিবাহ এবং আত্যন্ত আধুনিক শিপপ্পদ!য় কেকা।দিগের বিবাহ আদালতে বেধ বলিয়। 
গণ] হয়, তথন বিশেষ আইন ন। হইজেও ভ্ষাবিব।ত আ।দ175 বেধ বণিয়। খাত হইত হাহ।তে আজব মন্দেহ 
নই ।” | 

তিন আইন সন্ধন্ধে ঝাঁজনারায়ণ বাবু যে উদ্ধীপনা পত্র গ্রক।শ করেন তাহাতে আছে 
(আত্ম জীবনী, ১৮৮-১৮৯ পৃঃ) 2 
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ব্রজহন্দর মিত্র 


পূর্ববঙ্গের প্রবীন ব্রাঙ্গ-নেত। সুঙ্ষদশ্শী আইনজ্ঞ ত্রজজনুন্দর মিত্র মহাশয়ও এই আইনের 


বিরুদ্ধে তীব প্রতিবাদ করিবাছিলেন। 

“হিন্দু ধর্মের সাধারণ অবস্থ। এবং ইতিহাস পর্বটালোচন। করিলে দেখ। যাইবে যে হিন্দধশ্ন হইতে বু 
সংখ্যক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে এবং এইক্13 হইহেছে। হাহাদিগের মত প্রচলিত হিন্দধর্্ন হইতে অনেক 
পরিম[ণে বিভিন্ন, তাহদ্রিগের রীতিনীতিও হিন্দশাস্ত্র হইচে অনেক পরিমাণে বিপরীত, তথাপি সে সম্বন্ধে 
কখনও কোন আপত্তি কিংবা সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। ক্রাঙ্গমণের সম্বদ্ধেও ত সেইরাপ হইতে পারে। 
বিশেষত হিন্বধন্থ হইতে উদ্ভুত এই সকল মপ্রদাায়ের বিবাহ পদ্ধতি হিন্দশাস্ত্র হইতে যত বিভিন্ন ব্রাঙ্গদিগের 
বিবাহ পদ্ধতি হিন্দশাস্ত্র হইতে তত দুর বিভিন্ন নহে তাহ।তে অগ্নিদাঙ্গী পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলেও বিবাহ 
আদ্ধ হইতে পারে না ।” 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


“আমদের দেশে কল্যাণ্থশক্তি সগাঁজের মধো। ভাহ। ধর্মরপে আমদের সমাজে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়| 
আছে। গেই জন্তই এতকাল ধন্নকে, সমাজকে বাচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আস্মরক্গার উপায় বলিয়া জানিয়| 
অ।পিয়াছে। এই জন্ত সমাজের শ্বাধীনত।ই যথার্থতাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনত। |” (১) 


'যুরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। যুরোপ আত্মরক্ষার জন্ত যেখানে উদ্যম 
প্রয়েগ করে, আমদের আন্মরক্ষার জন্ত সেখানে উদ্যম প্রয়োগ বৃথা । যুরোপের শক্তির ভাগার, ষ্টেট অর্থাৎ 
সরকার। সেই ছ্েেট দেশের সন্ত হিতকর কর্পেন ভার গ্রহণ করিয়।ছে-_ঞ্রেটই ভিক্ষ।দান করে, ঞ্রেটই 
বিগ্যাদান করে, ধর্্রক্ষার তারও ষ্টেটের উপর” (২) 


“ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ। যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্র।ণশক্কি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিত্ঠিত। মাধারণের 
কল্যাণভাব যেখানেই পুগ্রিত হয়, সেই খানেই দেশের মন্বস্থন। সেই খানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ 
সাংঘ।তিকরূপে আহত হয়। বিপাতে রাগ্গশক্তি নদি বিপধ্যস্ত হয়, তবে সমন্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়-_ 
এই জন্যই যুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যপার। আমাদর দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই 
যথার্থ ভাবে দেশের সন্কটাবন্থ। উপস্থিত হয়। এইজন্য আমর। এতকাল রাষ্ত্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ 
করি ন।ই, কিন্ত সামজিক ম্বাধীনত| সর্ববতোভাবে বাচ।ইয়। আসিয়াছি।” (৩) 


এতকাল নান। ছুর্বরবপ।কেও এই শ্বধীনত। অক্ষুণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমর! অচেতন ভাবে, মু 
ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়। দিতেছি। ইংরাজ মামাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়ছে. সমাজটাকে 
নিতান্ত উপরিপাওয়ার মত লইতেছে-_'ফ।উ? বলিয়! ইহ। আমর! তাহার হাতে বিনমূল্যে তুলিয়। দিতেছি ।” (৪) 
“আমাদের দেশে সরকার বাহান্থর সমাঞ্জের কেহই নন্‌, সরকার সমাজের বাহির । অতএব যে-কোনো 
বিষয় তাহার কাছ হইতে প্রত্যাশ! করিব, তাহ। স্বাধীনতার মূল্য দিয়! করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ 
সরকারের দ্বার। করাইয়। লইবে, সেই কর্ধনন্বদ্ধে মমাজ নিঞ্জেকে অকর্মণ্য করিয়। তুলিবে। ... আজ আমর! 


(১) রনীন্্নাথঠাকুর, “খ্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট সমুহ, ২৯ পৃঃ। 
(২) “শদেশী সমাঞ্জ” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, সমূহ, পৃঃ ২৯ 

(৩) গরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ” পৃঃ ৩--৪। 

(৪) পরিশিষ্ট, সমূহ পৃঃ ৩০ । 


৫৭২ | নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


সমাজের সমন্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ বহিভূচি ষ্টেটের হাতে তুলিয়! দিবার জগ্ত উদ্যত 
হইয়াছি। এ পধ্যস্ত হিন্দু সম(জের ভিতরে থাকয়। নব নব সম্প্রদ।য় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার 
বিচারের প্রবর্তন করিয়াছে; হিন্দু সমাজ তাহীদিগকে তিরন্কৃত করে নাই। আঙ হইতে সমস্তই ইংরাজের 
আইনে বাঁধিয়। গেছে,--পরিবর্ন মাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়! যঘোষণ।- করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
ইছাতে বুঝ। যাইতেছে, যেখানে আমাদের মন্স্থান__.য মর্মন্থীনকে আমর নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্বে রক্ষা 
করিয়। এতদিন বাচিয। আসিয়ছি, সেই আমাদের অন্তরতম মন্ঙ্থান আঙ অনাবৃত অবারিত হইয়। পাড়ক়াছে। 
সেখানে আজ বিফলত। আক্রমণ করিয়ছে।” (১) টু 


তিন আইন সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি ইহার [392811/8 19901877010. 

আমি ণইহা বিশ্বাস করি না, আমি উহা বিশ্বাস করি না” ইত্যাদি প্রকার অভাবাজআ্মক 
ক্বীকারোক্তি অনকের নিঃট নিতান্ত আপত্তিজন€ বলি! মনে হয়। মিস্‌ কলেট 
লিখয়াছেন £__ 

(4817) 25106171680 13181)7)0 001783[9018016100 58106111)5 106 ৮7010 01 58৮12] 
1)21119£55 17) 0106 20701) 01 1770197) ৮৮101870500 0) 50121507929 91 
(10956 1721118595 ৮৪5 185150274 917091 4৯০৮ 11] 01 1873. 01085101950 ০16 
500009 7611007750 86০01011760 13181111710 116551,,7050 75850795৮10 07956 
01810187559 ড/91817100 1651566760 0110817 401 111 ০01 171872 »/০19.৮:0816165 1080 
50115019010015 501019165 (0 17215 072 02012120101 16001760107 1172 ৪0 
(০ 009 €150% (19 07670816195 709 1701 0:০6০5৯ 1117100191])) 0100150121010, 
১1210079020150, ৪60. 810. 10: 11% 00016 1] ৮0110 1801161 0601912 (1121 
1 7191555 211 15952 181101015 (1%17 0176 1 00910017601 0১010, (২) 


তিন আইনের চিন্দত্ব-বিরোধী ভাব 

আবার এমন লো£ও অনেক আছেন বাহাদের হয়ত সাণারণ ভাবে 7060261৬0 06018. 
[20070 এ আপত্তি নাই, কিন্তু ” 01০ 170 0196935 11)0 [11000 10112701)? বলিতে 
আপত্তি আছে ব্রান্ধের |হণদু কিনা পে তর্কে প্রবৃত্ত কইবার প্রয়োঞন নাই, আম শুধু 
এই কথ! বলিতে চাহি যে একথা! অন্বীকার করিবার উপায় নাই যে অনেক ব্রাহ্ম নিজেদের হিন্দু 
বলিয়া মনে করেন। যাহার একপ বিশ্বাদ তাহাকে অন্ত কেছ জোর করিয়৷ বলিতে 
পরেন ন! ষে “তুমি হিন্দু নও” অথব| তাহাকে “আমি হিন্দু নহি এরূপ কথ| বলিতে গোর 
করিয়! বাধ্য করিতে ও পারেন না । বস্তত নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 1)65761৮0 00012121101 
স্বীকার কর| মিথা। ব্যবহার ব্যগীঠ আর কিছুই হইতে পারেনা । (৩) 

হিন্দুশব বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন! 

কেছ' ফেছ বলেন যে এক্ষেত্রে 765251150 06019791107 এর অর্থ £--*্বিবাহ-বিধ 
মন্বন্ধে আমি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম বিশ্বান করিনা” । কিন্ত তিন আইনের ইতিহাস আলোচন| 
করিলেই স্পই বুঝ। যাইবে যে এরূপ অর্থ কর! সঙ্গত নছে। 


(১) "খ্বদেশী সমাজ” সমূহ, পৃঃ ৫। 

(২) 78121770৬০৪: 13001) 1870, 7১. 65. 

(৩) বল। বাহুল্য, .182901৬০ 06619190107 স্বীকার করিলেই মিথ্যা বাহার কর! হয় আমি এপ কথ 
বলিতেছি না। আমি জানি অনেক ব্রা্ধ নিছেদের হিন্নু বলিয়। মনে করেন না, তাহাদের পক্ষে 10028056 
06019098107 এ কোন প্রকার বাঁধ! ন| থাকিতে পারে ; আমি শুধু ঠাহ।দের কথাই বলিতেছি হারা রিড 
হিন্খু বলিয়। সনে করেন । 


ফাল্তুন, ১৩২৯ ] ব্রাক বিবাহ বিধি ৫৭৩ 


১] 1. 5. 08109 এর ১৮৬৮ খুষ্টাব্ষের পাখুলিপিতে ছিল £--'] ০৮15০ 
(9198 10207150 10) 20001091706 1101) (1)6 11655 01 009 1110001)...960.) 11151012781 
ইহাতে নাপত্তি হয় যে “11701217676 17)806 1১ 01161 11791) [09155560 01551061)/5, 
270 01503 10877 11021019655 0089 10516595119 156106ণ. 10 015195810 ০৫ 08566 
[199 197 [95025 ৮11০ 501] 4551790 $0 16510) (10017 709516601 20172000 
5০০15) মিস্‌ কলেট জারও লিখিয়াহেন_-'0£ 0০959) 1 2 321012101০5 0০0 
161 (1020 109 1025 21050106517 10:01:21) ৮101) 131000150 €(270. 5001) 17027 00 
1001061)0 0) 0856 ৮111) 01255 1811 ৮৮10) (1) 00178500201) 0১ 00065, 
27200169 210৬2 0170 9/021010053 01 10758108715 21) 00100001217 505005150 0005 
10050 )...16 ৮০010 1702 00008 10101] 001702156..,0009 060151800105 11) 4500 
[11 এবং লম্পট করির়। ইহাও বলিগাছেন 2400. 075 1)15019 01 01৪ 17705217061 
51105 (112 5001) 791901901901010 91 111000151) ৮25 (170 01019 00180161091) ০01 01) 
4১06 11101) 00010 ১০৮৪ 1 001) 01)9 59119003 91900516101) ০1 (1১0 £6010109 
1117)005 01 0108 11200 2100 (1) 00705675811 1719111)0১ 01) 01)2 00191.) (১), 

০811৮ 0০019126100 এর দ্বারা ত্রাঙ্গ সমাজ হিন্বুদমাঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়। পড়িবে 
ইহাই ব্রাঙ্গসমাজের প্রধান আপত্তি ছিল। 

আদি ব্রহ্ম -সমাজ 

611) 13198100005 09108 20101000151 10)10 906 0756 [5৩110100001 000008010110- 119 
179/, (161650015১1 1)85550 1] 01550015819 00)৩ 00001 090) 000 180601-8 0920080651)00 
[9109 1)101)19 41০8৩, 5 10 1] 11000195005 07058 01 151101005 [5(9101020101) 11) 
11)12,1 

মহুধি দেবেন্্রনাথের জীবন চরিতে ৬অজভকুমার চক্রবওা এ সন্বন্ধে আলোচন। করিয়া 
[িখিয়াছেন £-_ 

“হিন্দুনমাজ হইতে ব্র।ঙ্জদম।জ যাহাতে বিচ্ছিন্ন ন। হয় এই দিকেই তাহাদের প্রাণগত একান্ত যত্$ ছিল” 
( ৫২১ পৃঃ) 

্রক্গহুন্দর মিত্র 
“্রজনুন্দর ব্রাঙ্গনমাঞ্জকে হিন্দুনমাঞ্জের সংস্কৃত সংক্করণ মনে করিতেন। তাই ব্রাঙ্গমমাজ হিন্ুসমাজ 
হইতে পৃথক হইয়। যার, তিনি ইহ। আদৌ পহন্দ করিতেন না।” (২) ব্রজহন্দর নিজে 
লিখিয়াছেন £__“"মআইন বিধিবদ্ধ হইলে ব্র।ঙ্গগণ হিন্দুধিগ হইতে পৃথক হইয়। পড়িবেন । একে ব্রাঙ্গগণ সংখ্যায় 
অতি অল্প তাহাতে হিন্দুসমাজ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলে তাহা'দিগের শক্তি হানপ্রাপ্ত হইবে ও অবনতিসম্প।দন 
কর! হইবে ।**ব্রাঙ্গ সমাজের উদ্দেশা সমগ্র হিন্টুসম।কে ক্রমে উন্নতির পথে চালিত করা; ইহার এই তরুণ 
অবস্থায়ই ইন! হিন্দুসম।জ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলে হিন্দুলমাগ্গের উন্নতিসাধন করা আর ব্রাহ্মদিগের 
সাধ্যায়ত্ত থাকিবে ন।, তাহার! ক্ষুদ্র সপ্রদায়ে পরিণত হইবেন ।” 
্রক্স্থন্দরের জীবনচরিত লেখিক। হেমলত! দেবী মন্তব্য করিয়াছেন £-- “এতদিন পরে আমরা তিন আইনের 
দ্বারা ব্রাঙ্গাদমা্জ যে হিন্দুসম।জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া ই পড়িয়াছে, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি। ব্রজন্ন্দরের 
ঘয় যে অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক ছিল না, তাহাতে আর সন্দেহ নাউ ।” (৩) 
বাজনারায়ণ বসু 
আত্মজীবনীতে (১৮৬ পৃঃ) ছঃখ করিয়াছেন £ _ব্রাঙ্গের! যেদিন বলিলেন আমি হিন্দু নই 
"মেদিন কি শোচনীয় দিবস, সেদিন ছুই ভাইএর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক নিবাস 
স্বরূপ হিন্দু সমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে ঝাধির হর! চলিয়া! গেলেন 1” 


পপ 
পপি পি হ সান শত পি ৮ পাশ পি শস্প ০ * এড রর রি 





(১) 1317181106৭ 8০০, 1379. 1১, 65. 
(২) জীবনচরিত, ৩৬৪ পৃঃ 
(৩) জীবনচরিত, ৩৮৫ পৃঃ 





৫৭৪ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড ১১শ সংখ্। 


অন্রিতকুমার এই সময়কার ইতিহাস আলোচন! কিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
(১২৮ খুঃ) যে তিন আইন পাশ হইবার পর হইতেই *দেশের আত অন্য খাত কাটিয়। 
বহিয়। চলিল এবং ব্রাঙ্মদমজের নদী ক্রমশঃ মর ল্দী হইয়। দাড়াইল। ব্রাঙ্ম সমাজের 
যুগ অবসান হইল ।” 
শিবনাথ শাস্ত্রী 
“চিস্ত। কয়িয়। যতদুর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে 
বম্ষসমাজের শক্তি অল্প অল্প হাস পাইতে লাগিল-_যুবকদলের উপর হইতে ব্রাঙ্গসমাজের শক্তি 
চলিয়া! গেল।” 
পণ্ডিত সীতানাথ তত্বভূষণ 
1116 17050 117109010170 05061901017 00150700010 40010 00001506001165 01160510165 
17091191725 00001 10 00 ৮1110311) 10170001009 0100 111100010017165 11006 101001056 1601176 91 
17901018109 0100 1095 19602 10৬11 17 01909010019 01011060100 050 00100 ১0515 ০01 50 
17751565 01115 150700130101) 1600505066500 00101710901 6110952৬010 0816 11005 101 0101)0900১ 
[317085117, 4৯ 1০917001790 061312131795 5177016 117 0015 10142090062) 05) 
তিন আইন ব্রাহ্ম বিবাহের অবান্তর অঙ্গ মাত্র 
মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ডাহার একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেনঃ__ 

“সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষ(তে কন্তাসম্প্রধান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে ন।, আর কীটাবান শিল।কে 
পুজ| করি! বিবাহ দিলে তাহ। সিদ্ধ হইবে ইহ হইতে বিপরীত কথ। আর কি হইতে পারে? 
ক্রঙ্ষধর্শের বিবাহ ব্যবস্থা! প্রচলিত জন্য রাজনিয়মের সাহাধা প্রার্থন! করিতে হইবে, আহার সন্দেহ নাই; 
কিন্ত যদি সে প্প্রার্থন। সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বাকি? (৩১ ভাদ্র) ১৭৮৩ শক, পঞ্জাবণী, 
পৃঃ ৩৫।) 

রাজনিছমের লহারত। ল'তে আপত্তি নাই, কিন্তু রাঙনিন্ননকে প্রাধান্ত দেওয়| যাইতে 
পারে লা। 

ব্রঙ্গনুন্ধর মিত্র 


জীবন চবিতে ( পৃঃ ৩৬২) ছেমলত।! দেবী লিখিয়াছেন১--- 


“্রজনুন্দরের পুরাতন চিঠি পত্র হইতে স্পষ্ট দেখ। যার ঠিনি আাইনের আবশ্যকতা শ্বীকার করিতেন 
না; বলিতেন সর্ব্বদর্শা পবিত্রন্বক্পপ পরমেশ্বর ও ধণশ্নবন্ধুদিগকে সাপ্গী করিয়। যে বিবাহ হয় তাহ।ই ধর্মা- 
সুমোদিত এবং ষথার্থ বিবাহ ; ইহার জন্ক আবার আইনের আবশ্যক ত। কি? ব্রাক্ষবিবাহে ধর্ম অপেক্ষ। আইনকে 
প্রাধান্য দেওয়। তিনি সঙ্গত মনে করিতেন ন1।” 

আচার্য কেশবচন্্ £ 
প্ধর্দের সংশ্রব পরিহার করিয়া বিবাহ বিশাহই নয়, হুতরাং ব্রাহ্মগণ কণন তাদৃশ বিধি অনুসরণ করিয়। 
বিবাহ করিতে পারেন না, তবে বিবাহানুষ্ঠানের অবান্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অনুদরণ পূর্বক রেজেষ্টারী 
করাতে কোন দোবসংশ্রব হইতে পারে ন|, এই বিবেচনায় পাওুলিপির প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয় ন। 1” (২) 
তিন আইনকে অবশ্যকর্তব্য বলিয! স্বীকার করিলে 
ধর্ম সমাজের মূল আশ্রন্নকে বিনষ্ট কর হয় 
বিজয়রুঝ গোশ্ব'মী 


“আইন ন। হইলে ব্রাঙ্গধন্প বিস্তার হইন্ডে পারে ন|, এ কথ। শ্বীকার করিলে ব্রঙ্গধশ্না এবং ভারত 
ব্যাঁয় ব্রাগ্ষসমাঞ্জ উভয়ের উপর কলঙ্ক আইসে।.........রাজ। যদি আমাদের ধর্দকে শ্বীকার করিক্জী ন| লন, 


(১) 61711, 01 131 0০ 352-355. 
(২) আঁচাধ্য কেশবচন্ত্র। মধ্য বিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৩। 


ফান্তন, ১৩২৯ ] ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি ৫৭৫ 


আমাদের তাহাতে আধ্যাত্মিক কোন ক্ষতি হইতেছে না। পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতি্বন্দী 
হইতে পারে ন।""'রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ত্রাহ্গবিবাহের যে অসিদ্ধত1 উপস্থিত হইবে ৩গপ্রতি 
ভয় ৰখতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লজ্ঘন ন। ফরেন ।" 
রাজনারাদণ বন্ধ 
“সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি তমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রঙ্গের সম্মুখে ব্রঙ্গনিষ্ঠ আচার্য ছারা 
ব্রক্মনিষ্ঠ ব্রঞ্গের সম্মুখে যে বিবাহ ক্রিয়। সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সম্ত।ন সুজাত বলিয়! গণ্য হইবে না, 
যে পধ্স্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার সহিত ধর্ের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ 1২6£150171, বলেন এ বিবাহ 
বৈধ। ধার্দিক ব্যক্তির এই বিবাহ পদ্ধাতর কি প্রকারে অনুমোদন কেন তাহা বুঝিতে পরি না 1" 
( আসস্জীবনী, ১৮৭ পৃঃ) 
তাহার উদ্দীপনা! পত্রীতে আছে £-10 15 0116166010 01217 0126 000 1)1]1 00705106015 0106 
50160110121521107) ০01 13021117)0 10121117565 00091010570 13121011010 0095 21000 -65501701001 
[00170. ৬৬171 15 13191110101 000071 0005 29চাাতি। 20 0000 060761051:- 
(016 ০৮০17011106 715 1706 (15 2 21107501009 001 100107017 2.55555,০,১১, 11250 012 
10111 010917500 0:)0 911710)10 102150000101 01 1790015505 06051908919 50101701716 200010101 
10 13191117010 11065 01219) 10 /01010 108৬0 1)607 00116191700 01117571000 ৮1007 0100 [.81১12- 
(010 15 (01102 09110000562 01৮11090171 01 11171101910 00101910018 50101 01 011৫ 
13710110011) 10৬ 02) 900) 1 2513) 16106 006 13120171095 50077100000 52170? 
২:০০ 17450 108৬0 1990 0৮0 50050 01 129[9000 092105 001 11015 10118101116 9০৪ 
০21) 00 50, ৮০0400061৮0 90156165 ৬৮101] 070 0700571)001650 016 01৮11 0175 & 
[16165 500961-50010101) 10 0110 1611£1055-119৬ 021) 01151097170 0100 101171005 10095 
216 1200-05501010121, 21) 010 01৬1] (0110) 0108 05১0101017] 01010 12009109006] 21১10159৬61 
170৬ 082 71307170700 559 100010 [01510707701 14/55 2 ডিও 7500155০৭64 
100 ৬10 1716 1165 21741107926. 50 (০৮ 2117 %0 59 9 1 00590101107 001056108 ০1 
(190 8110 (1) 11017151010 01191181922 ৬৬1]1 00101715190 20181711021 
বস্তত [বিবাহ পদ্ধতি ও রেজেছরি এই ছুইকে সম্পূর্ণ হ্বতস্ত্র করিয়৷ ফেলা আবশ্যক | জন্মদিন, 
জাকর্ম্, নামক রণ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সামাজিক উত্সবে যেরূপ উপাসন| হইয়া থাকে বিবাহ 
উপলক্ষেও সেইরূপ উপা”না৷ হইতে পারে ,কিন্তু রেছেছি করিচ! সিভিল বিবাহের পরে 
পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়! উদ্ধাহ প্রতিজ্ঞ! ইত্যাদি চলিতে পারে না । রেডেছি যদি পরে হয় 
তবেও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়! বিবাহ করিয়া পুনরায় “আমি অবিবাহিত” ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার 
করা-অপম্তব। ধর্মপদ্ধতি ও রেজেছি একত্র হইলেও যথাথত উহ! ছঈটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ, 
এইজন্য অনেঃকর নিকট উহ! নিতান্ত বিদ্দূশ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। 
ব্রাহ্ম বিবাহুপদ্ধতির পরিবর্তন বাঞ্নীর। 
কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে রেজেছ্ি হইবার একদিন ছুইদিন অথবা এক 
* সপ্তাহ পরেও পুনরায় ব্রাঙ্গ বিবাহ হইল। অপর পক্ষে রা বিবাহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবার 
একাদন ছইদিন এমন কি এক সপ্তাহ পরে ৫জেছি হইল এপ ঘটনাও ঘটিয়। থাকে। 


ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা 


সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলে!চনা করিব। এ স্থলে সংক্ষেপে ছুই একটি কথা 
ব্লিব। রেজিক্রি না করিলে ব্রাঙ্ধ ববাহ আহনের চক্ষে বৈধ হয়না, এরপ কথা বল! 
অসস্ভব। এক কাউই সাহেব ভিন্ন আর একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিও ব্রাহ্ম বিবাহের বিরুদ্ধে 
মত লিপিবদ্ধ করেন নাই । বরঞ্চ ১17 121)63 369101700 ( ১৮৭২ খুষ্টাবে ব্যবস্থাপক সভার 
বর্তৃতায়), 517 09915 0381101)1 ( 11110918৮01 112001889 ৪00 507101)21) 
নামক বিখ্যাত 1:3£0165 1.%৬/ 1:00(016১ এর মধ্যে ) 717. 1056106 1২৪5১৪11 ( ১৯০৩ 
খৃ্টাবে বোস্বাই হাইকোর্টের একটি মকন্দমায় ), ১17 521)19180 ৪1 (১৯০৯ থৃঠাবে 


৫৭৬ নব্যঙারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


মাদ্রাজ হ!ইঞফোর্টের একটি মকদ্দমার ) সী বিৰাহের বৈধত্ত। সমর্থন করিয়াছেন । সম্প্রতি 
কলিকাত] হাইকোটের আডছোকেট 11, ৩. 0,:13%50. এবং 717. বি. 91021 এসথন্ধে 
ভাল করিয়া! আলোচ*1 করিস্। বিশেষ দৃঢ় ভার রা ব্রা বিবাহের বৈধতা সমর্থন করিয়। মত 
পিপিবন্ধ করিয়াছেন। 
তিন আংন বর্জিত ব্রাঙ্ম বিবাহের উদাহরণ 


ব্রাঙ্গ সমাজে বিরল নছে। এই প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুচর্ণ মহগান'বিশ, নিবারণ চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, রাম প্রপা্দ সেন, নবীনচন্ত্র রায়, বিপিনবিহারি রায়, কুঞ্জ'াল ঘোষ, নীলান্ত 
(সন্ধান্ত, মন্মথ নাথ দাশগুপ্ঠের নাম উল্লেখ কর। যায়। আদ বাদ্ধ মমাজের !ববাহ বাদ 
দিয়া পঞ্চাশটির উপর বিবাতের তালিকা পাওয়! গিক্'ছে। ব্রা্ধ সমাজ এ সকল বিবাচ 
অস্বীকার করেন নাই; এইক পু বাকের 78১090121)1110৮, অনিন্দনীয্তা অথব! লোক প্রতিষ্ঠ। 
সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। +% ধর্ম অথবা নীতির দিক হইতে ও ব্রাহ্ম বিবাহকে কোনমতে 
দুষণীয় বধ! চলে না। অথচ আজকাল একূপ কথ! উঠিয়াছে গুনিয়াছি যে 

তিন আইন বর্ষিত বিবাহ বিবাহই নয়? 

১৮৭২ খষ্টান্বে তিন আইন তান্দোলনের সময় রাজনাবাগ্ণ বন্ধু এই প্রশ্নই উত্থাপন 
করিয়াছিলেন যে ব্রান্ষের! ব্রাঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহকে যথার্থ বিবাহ বলিয়া গণ্য 
করেন (কিনা? বিগত ৫০ বংসরের মধো এ প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা হয়নাই । রেজি ও 
উপানন। এক এ মিশাইয়! প্রশ্নটিকে এক প্রকার ধাম। চাপ! দিয়! রাখ! হইয়াছে । কিন্ত আজ 
যখন গুনিভেছি এরূপ কথাও উঠিগাছে থে দি উপাসন। নাই হয় শুধু রেক্রিস্রিকরিয়। বিবাহ, 
হইয়। যাউক” তখন-্আর এই প্র্জাটকে চাপ! দ্। রাখ! যাইতে পারে ন|। 


ব্রাহ্ম মমাজের অনেক লোক ব্রাঙ্গসদ্ধতি ও রেজি দুই বাঞ্চনীর বপিদা! মনে করেন। 
এখন সে সম্বন্ধে আলোচন। করিবার আবশ্যকত। নই । এখন প্রশ্ন এই যে, 


ব্রা্মপঞ্ধতি না তিন আইন? 
উপানন! বর্জন পুর্র্বক শুধু রেঞ্জিত্রকে অধিক সন্তোবজনক মনে করিলে ব্রাহ্ম সমাজের 
মূল আশ্রদ্ককে বিনষ্ট কর! হইবে। এই প্রকার বিখাহকেই রাগ নারায়ণ ৰাবুর। পনিরীম্থ 
বিবাহ” আধ দিয়াছিলেন। তিন আইন বর্জিত ব্রাহ্ম বিবাহ অপেক্ষা উপাদ"। বর্জিত নিগীশ্বর 
বিবাহকে কোন ব্রাঞ্ম কি প্রকারে খধিক সম্থ্রোজনক মনে করিতে পারেন তাহ! বুঝি ন|। 
প্র্ুটি সামান্য নহে, বাঙ্ম সমাজের পক্ষে ইহা ৮102] 155০০--এ প্রখের সমাধান করিতেই 
হইবে। রেজিষ্রেশনকেই গবশ/কর্তবা অর্থাৎ মুখ্য অনুষ্ঠান বললে ব্রাঙ্গপন্গতি যে এ। টি গৌণ, 
ব্যাপার হইয়। দাড়ায় তাহ! অস্বীকার করিবাৰ উপায়নাহই। ব্রন্গোপারন1 ও ব্রাঙ্গপদ্ধতির 
প্রতি শ্রদ্ধ! রাখেন বলিগ্গই বঙমান কালে নেক যুবক এইরূপ গৌণভাৰে ব্রাঙ্গপদ্ধতিকে 
টানিয়। আনিতে আপত্তি করিতেছেন। তাহার! বলেন যে যদি 'আইনকেই প্রাধান্য দেও 
হয় তবে তাহার সঞ্িত অবান্তর অঙ্গ রূপে হেশার ব্রাঙ্মণদ্ধাতিকে ধিশাহতে পিতে পারিব ন:। 
বল! বাহুল্য তাহারা এমন কথ! বলেন না| যে তিন আইন বাতিল করিয়। দেওয়! হউক 
অথব। সকলকেই জোর *রিয়। তিন আইন অস্বীকার অরিতে বাধা করা হউক। তাহার! বলেন 
প্লান! কারণে লোকে তিন আইন গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিন যে কারণে তিন আইন 
এহণ করেন তাহার পক্ষে দেই কারণই ঘথে?।। অঠএৰ ভিন আহইন হ্বীকার করাই অগ্ার 


ফাল্গুন, ১৩২৯] ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি ৫৭৭ 


এরূপ কথা আমর! অন্ত কাহারও মম্বন্দে বলিতে পারি না । তিন আইন ধাহার। স্বীকার করেন 
তাহাদের ষন্বন্ধে কোনও প্রকার সমাপোচন! করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহকে। সকলকেই তিন 
আইন বর্জন করিতে হইবে এরূপ কথাও আমরা বলি না। 


এ সম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগত শ্বাধীন্ভারই পক্ষপাতী । তিন আইন গ্রহণ করিবেন কি না সে 
বিষয়ে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করুন। আমর! শুধু ইহাই ব্ষিতেছি যে, 
তিন আহন ব্রাহ্ম বিবাহের অবান্তর জমা ঝঁলয়। এ দন্বন্ধে আমাদিগকেও স্বাধীনতা দেওয়] 
হউক, ধন্মানুষ্ঠান দ্বা.1 সম্পন্ন ব্রাহ্ম বিবাহকে আপন"র! স্বীকার করুন|” 


আমর, যাঁছার। তিন-ছাঁইন বিনোধী, তাঠারাও বল যে 


ব্রাঙ্গ বিবাহ লিপিবদ্ধ হওয়। বাঞনীর রর 

তবে তিন আইনে আমাদের আপত্তি গাছে। কিন্তু আমুরা অতি সহজই আমাদের 
সমাজে ব্রাঙ্ম বিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার গু প্রচলিত করিতে পারি । ইহার জন্ত ব্রা্গ বিবাহের 
কয়েকটি মুল নিয়ম গুণয়ন করা আবশ্যক । ব্রাঙ্ষমমা্ধ ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে প্[রেন। 

(১) পাত্র ও পান্জ/ উভয়ই অথব| তাহ!দের আবভাবকগণের ব্রাঙ্গমমমাজের সভা হওয়া 
চাই। (২) স্বামী অথবা স্ত্রী বর্তধান নাই । (৩) ঃক্তের নিকট সম্পর্ক (00352760177115) 
জনিত বাধ! নাই । (৪) বরের বয়স ১৮ বৎসরের 'অধিক ও কন্তার বয়স ১৪ বৎসরের অধিক 
হওয়] অবশ্যক। (৫) ব্রাহ্মদমাজের দ্বার। [নিযুক্ত আচা-মর্যর নিকট শোটিস্‌ দিতে হইবে। 
নোটিস্‌ দিবার ১৫ দিনের মধ্যে বোন আপন্তি না হইলে ত্রাহ্ষপদ্ধত অনুসারে বিবাহ হইতে 
পারিবে। 


ব্রাঙ্গোপসন। এবং ঈশ্বর ও ধন্মবন্ধুগণের সমঙ্ষে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে ইর ও কন্ত। উভয়ের 
উদ্ধাহ প্রতিজ্ঞ--এই দ্রইটি অনুষ্ঠ।ন ব্রাক্ষ বিবাহের অৰণ্যকর্তব্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে। এইরূপভাবে সম্পন্ন ববাহের বিথরণ বাঞসমা্জের নিয়ম অনুসারে লিপিবছ্ধ হইতে 
পারিবে। 


এইন্প প্রথ! ঠচডিত হইলে আমরা ভিন আইনের স্ববিগগুলি পাইতে পারি অথচ 
্রঙ্ষাবিবাহ ও ব্রাঙ্ছসমাজের গৌরবানি করিতে হয না। বস্তত আমর! ইহাই চাহিতেছি-_ 
রেজিষ্টি উঠাইয়। দেওয়া! আমাদের আসল উদ্দেশ্য নহে__ 


ব্রাহ্ম বিবাহের স্বতন্ত্র মর্যাদ। প্রৃতিষ্ঠ। 

(17101761001 90960৯) প্রতিষ্ঠ! করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। 

ব্রাহ্গবিবাহ পিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত হইনে ও তিন আইন উঠিয়া! যাইবে না। যে 
, কেহ ইচ্ছ! করলেই তিন আইনের জাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারবেন, সে পথ বন্ধ হুইক্জা যাইবে 
না।* কিন্তু ধার! তিন আইন গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাহাদিগের ভন্ত একট। পথ খুলিয়া 
যাইবে। 


জপরদ্ধকে এরপ প্রথ| গচলিত হইলে সমাজের পক্ষে নান'রূপে কল্যাণকণ হইবে । তিন 


* পুবর্ই বলিয়াছি, আমর! তিন আইন উঠাইয়। দিতে চাহি ন1। যেস্কলে পাত্র ও পাত্রী বিভিন্ন ধর্ম 
মতাবজী অথব! যেস্কলে পাত্র অধব| পাত্রী কোন ধর্ঘতেই বিশ্বাস করেন না সেরূপ ক্ষেত্রে সিভিল বিবাহ ভিন্ন 
উপায় নাই। কেবল তাহাই নহে বিবাহের শুধু সামাজিক প্রথামাত্র প্রচলিত থাকিলে ব্যকিবিশেষের প্রতি 
সামজিক অবিচার ঘটিবার সম্ভাবন। থাঁকিয়। যাঁয়। অর্থাৎ অবাস্তর কারণে সমাজ ব্যক্তিবিশেষকে বিবাহ 
আধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এইক্প সামাজিক অত্যাচারের সম্ভ।বনা দূর কিবার জন্ক 
সমাজ-নিরপেক্ষ ভাঁবে সিভিল বিবাহ করিবার বিধি প্রচলিত থাক! আবশতক। আমরা চাহি যে ধর্মীনুষ্টান ও 
সামাজিক প্রথ! অনুযায়ী বিবাহ এবং সিভিল বিবাহ দুই প্রকার ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকুক । 


৫৭৮ নব্যভারত | চত্বারিংশ থণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


আইন জ্নুদারে রেজিষ্টি হইলে ব্রাঙ্মবিবাহে 11)0191) 9000055101) 4১0 থাটে ন1। (১) হিন্দু 
দ্ায়াধিকারের নিমমহ বর্ত'য়। হিন্দুদারাধিকার অনুসারে মেয়েদের প্রতি নান! প্রকার 
আরবিচার ঘটি শার সম্ভাধন। আছে?) এবং কাধ্যক্ষেত্রে অবিচার ঘটয়াও থাকে । বিধব। পত্রী 
অথব! অবিবাঠিত কন্তার! মৃত শ্বামী অথবা মৃত পিভার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। 
অনেকে ই মনে কেন যে 
ব্রাহ্ম দায়াধিকারের নুতন ব্যবস্থ! আবশ্তক 

ব্রাহ্ম সমাজ চিঃদিনই ময়েদের ন্যায্য অধিকার জাভের জন্ত সংগ্রাম করিয়াছেন। ব্রাঙ্গ 
বিবাহ লিপিবদ্ধ কারবার প্রথ! গ্রচলিত করিতে পারিলে সম্পত্তির উপর মেয়েদের ভ্ভাষ্য 
অধিকার গ্রতিষ্ঠ। করিবার পথ খুলিয়া য/ইতে পারে। এইরূপ প্রথ! প্রচলিত করার স্বপক্ষে 
ইহাও একটি প্রধান যুক্তি । 

কেছ কেহ বলিবেন নুত্তন আইন পাশ করিয়। এইরূপ বাবস্থা গ্রচলিত করিবার চেষ্টা 
কর! হউক। নূতন আইন পাশ কর! সম্বন্ধে চেষ্টা কর। ষে কর্তব্য তাহাঙছে সন্দেহ নাই; 
পরে সে বিষয়ে আলোচন। করা ঝইবে। (২) কিন্তু যতদিন পর্ান্ত এরূপ আইন পাশ ন| হয় 
ততদ্দিন পথ্যন্ত কি তিন অ'ইনের আশ্রর গ্রহণ করিতেই হইবে? এরূপ কথ! আমর! শ্বীকার 
করিতে পারি না! । 

্রাঙ্গদামাজও এরূপ কণ। কখনই বলতে পারেন না। ধর্মবুদ্ধ প্রণোদিত কার্ষে 
আইনের সাহাধা যে সর্বদাই পাওয়। যাইবে এক্সপ বগ! যায় ন!। 

যদ আইনের সাহাযা না পাওয়া যায় তবে কি ধর্মবুদ্ধিকে জঙলাঞ্লি দিয়! 
আইনকেই গ্রহণ করিতে হইবে? 

বক্ষদমাঙ্ের ইতিহাস অগ্তরূপ সাক্ষ্য |দয়াহে। আমর! দেখিয়াছি একদিন যখন কাউই 
সাহেব ব্রক্গ বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কারলেন, তথনও ত্রাঙ্গের! ৮৮:21 01) 0)20717 
8170 5215175 121001226 52179720717 79 /16 747”? কারণ, তাহাদের 
0০917786160 70206 ৮৮10) 0161 নি)? (৩) 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন প্রাজনিষুমের সাহাঘা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ 
নাই) কিন্তু য্দি সে গার্থনা সিদ্ধ ন1 হয়, তাহাতেই ব কি?” আচাধ্য কেশবচন্দ্র ঝঁলয়াছেন 
“আঁক পর্যান্ত যে সকল ব্রাঙ্গ ব্রা্মপন্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার। কিছুমাত্র ভয় 
করেন দাই। কোন ফলাফলের দিকে দুটি না! করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম 
করিয়! তাহার। বিবেকের অইঈরোপে অনুষ্ঠঠন করিয়াছেন।* বিজর়কুষ্চ গোস্বামী বলিযবছেন 
“রাজবিধি ন। থাকাতে ভরবশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লজ্বন ন। করেন ।» 

ধর্বুদ্ধি দ্বার চালিত হই*| কেহ কেহ তিন আইন গ্রহণ কর্রিতে অদমর্থ। ব্র!ক্ষদমাজ এত 
দিন ধর্ম বুদ্ধিকেই প্রাধান্ত দিয় আসিয়াছেন। আঙ্জ কি ব্রাঙ্ষদমাঞ্জের এমন ছার্দিন উপস্থিত 
যে ধর্মুবুদ্ধিকে £জ্বন করিয়। আন্র আইনেই মান্ করিতে হইবে? 

শ্রপ্রশাস্তচন্দ্র মহালান্ৰিশ। 


(১) 1৮]. বি. 70এর সম্পত্তি সন্বদ্ধে কলিকাতা হাই কোটের এই প্রকার নিশ্পত্তিই হইয়াছে। 


(২) অবশ্ঠ নুতন আইন এইরূপ হওয়া! আবশ্যক মাহ|তে আমাদের সামাজিক ম্বধীনত! সম্পূর্ণ অন্ষু্ন থাকে 


এবং যাহাতে ধন্মসমাজ ও ধর্দরপদ্ধতিরও গৌরব রক্ষা হয়। সামজিক স্বাধীনত। ও ব্রাঙ্ষসমাজের যধ্যাদ। 
রঙ্ষ। করিস! আইন পাশ করিতে পাগিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই এবং সে সম্বন্ধে এ পধ্যস্ত কেহ 
আপত্তি ও করেন নাই। 

(৩) 71155 (০1160, 131911070 5671 130015, 1870. 0. 17. কাই সাহেব বিরুদ্ধ সত প্রকাশ কক্জিবার 
পরেও তিন আইন পাশ হইবার পুর্বে ২1১টি ব্রঙ্গ বিবাহ হয়। ব্রাঙ্গরনাজ রানিয়দের প্রার্থী হইয়াও আইনের 
দন্ত অপেক্গ। করিয়। বসিয়। থাকেন নাই। 


মহাভারত-মঞ্জরী 


বনপর্বব--নবম অধ্যায় 


ধর্মব্যাধ 
যাকণ্ডের খষি যুধিঠিরের প্রশ্থ্ে বলিতে লাগিলেন £- 


স্বীজাতি সতত সম্মনের পাত্রী । পঠিসেবাই তাহাদের সর্বপ্রধান ধর্ম । একদ। এক 
ব্রাঙ্গণ এক গৃহস্থের গুহে ভিক্ষা করিতে গিগ্লাছিলেন। গৃহিণীর ভিক্ষ। দিতে বিলম্ব হইল । 
তাহাতে ব্রাঙ্ধণ তাহার উপর অত্যন্ত ক্রো করিল। রমণী বলিলেন, “ঠাকুর, আমি 
পতি-সেৰবা করিতেছিলাম বলির! বিলম্ব হইয়াছে, ক্ষম৷ করুন”। ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 
প্ব্রাঙ্ষণ অপেক্ষা ও তোমার পতি বড়?” ম্ত্ীপোক বলিলেন, “নিশ্চয়ই । স্ত্রীলোকের নিকট 
তাহার পতিই সর্বশ্রেষ্ট, পতিই সর্ব প্রধান” । ব্রাঙ্গণ বলিল, “মামি ক্রোধ করিয়া! এখনই 
তোমার পতিকে ভক্ম করিতে পারি।” তাহাতে রমণী বলিলেন, প্ক্রোধ মনুষেতর সর্বপ্রধান 
শত্র। যিনি জিতেন্দ্রিয, একমাত্র তিনিই ব্রাঙ্গণ সকলেই ব্রাহ্মণ নহে। আপনি ধর্মের 
মন্দ কিছুই জানেন ন। মিথিলাক্ম ধর্ম-ব্যাধ আছে, তাহার নিকট গমন করিয়। ধর্ম শিক্ষ| 
করিবে” । 

গর্বিত ব্রাহ্মণ মস্তক অবনত করিয়। প্রস্থান করিল, আর ভাবিতে লাগিল, কি! ত্রাঙ্গণ 
অপেক্ষাও ব্যাধ শ্রেষ্ঠ! সংশক্প নিবারণে উতনুক হইয়! জনকের রাজ্যে গমন করিল। দেখিল 
বিদেহরাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী । তথান্ন কত অন, জল ও ভোজন সামগ্রী পরিপূর্ণ সুদমৃদ্ধ 
গ্রাম, কত গাভী-বনল ঘে।ষ পল্লী, কত যব ধান্তার্দি শোভিত প্রান্তর, কত কোলাহলময় 
রাকপথ, কত হংস সারস সেবিত জলাশয় । (১) ব্রাহ্মণ সে সকল দেখিতে দেখিতে মিথিল। 
নগরীতে উপাস্থত হইল । দেখিল, তাহাও অতি মনোহর। নগরী প্রাকার পরিবেষিত, 
সুরক্ষিত। প্রধেশ দ্বার সকল অতি প্রশন্ত। রাজপখ পরিফার পরিচ্ছর। তথায় বছ হর 
মাল! শোঁভ। পাইতেছে। বিবিধ দোকানে বিবিধ পণাদ্রব্য বিরাঞ্জ করিতেছে । প্রজাগণ 
হষ্ট, পুষ্ট, ও বলিষ্ঠ । তাহার। কত প্রকার আমোদ উৎসবে নিমগ্ন রহি্াছে। কত অশ্ব, গঞ্জ 
ও সৈনিক ইতস্তত গমনাগমন করতেছে । (২) 

বঙ্গণ ব্যাধের দোকানে উপস্থত হইয়! দ্েখিল, সে নানাবিধ পণ্ডর মাংস বিক্রয় 
করিতেছে। ব্যাধ তাহাকে লইরা গৃছে গমন করিল। তথায় তাহাকে পাদ, আসন ও 
আচমনীয় দিল। সেই দিগ্োতম তাহ! গ্রহণ করিল। (৩) ব্যাধ বুদ্ধ (পতামাতার সেবাশুশ্রুষ! 
করিয়! শেষে ব্রাঙ্গণের নিকট আপিয়। বদিল। তখন ব্রাঙ্গণকে বলিতে লাগিল, প্পিতামাতার 
সেব! কীরবেন। সত্য বলিবেন। কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না। কেহ আপনার অনিষ্ট 


(১ শাস্তি পর্ব ৩২৫--:৯ লং ২৩। (২) বনপন্না ২০৬--৬ লং ৯। (৩) বনপর্ব ২,৬--১৮। 
ষ্ 


৫৮ ০ নব্যভারত [| চত্বারিংশ খ€, ১১শ সংখ্য। 


করিলেও আপনি তাছর অন করিবেন ন।। যাহ! কিছু দেখিতেছেন, সকলই ইঈশ্বরময়। 
অতএব সর্বভূতে দয় করবেন। সকলের ছিতস।ধন করিবেন। বথাশক্তি দান করিবেন। 
পরনিন্দ। করিবেন না । সর্বপ্রকারে জিতেশ্রিয় হইবেন। কখনও কামক্রোধের বশীভূত 
হইবেন না। শষ দ্মই তণন্তা, তাহাই যোগ, ইছ। ভূলিবেন না। কোন অন্তায় কন্ম 
করিলে অনুতপ্ত হইবেন, মার কখনও এরূপ করব করিবেন ন, এইরূপ প্রতিজ্ঞ করিবেন। 
মনুষ্য যেরূপ কর্ম করে, তদনুরূপ ফলভোগ করে। মনুষ্যের কর্ম-ফলেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। 
আবার চিকিৎসক চিকিৎসা্দি কর্মের দধার। ব্যাধির শাস্তিরূপ ফল উৎপন্ন করে। যাহাদার। 
মনুষযসমার্জের অত্যন্তথিত সাধিত হর, তাহাই সত্য, তাহাই ধর্ম, ইহ। কখনও 
ভূলিবেন ন1”। (৪) 

ব্রাহ্মণ বণ্দিল, "ভুমি এমন ধারক, তৰে মাংস বিক্রয় কর কেন?” ব্যাধ হাসিয়। উত্তর 
করিল, “আমার পিতা, পিতামহ যে আচন্ণ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করি। ব্রাঙ্গণের। 
বলিয়! থাকেন, "চক্ষু বুজিয়! পিতৃ-পিতামহের আচরণ প্রতিপালন করাই ধর্্ব। তবে আপনি 
কেন অপন্তষ্ট হইতেছেন ?” ক্ষণকাল নীরব থাকিয়! হাসির! বলিল, “আমি কখন৪ জীবহত্য! 
করিনা, জন্য ব্যাধের করে। আমি শুধু মাংস বিক্রয় করি ।” 

দেখিয়। গুনিয়। ব্রঙ্ধণ ভাবিল, মাংস বিক্রেতা, নীচ জাতীয় ব্যাধড এমন জ্ঞানী, এমন 
ধার্মিক! জন্মহ্থেতু উচ্চ ও নীচ-_-এপার্থকা অলীক । 

শ্বস্কিমচন্দ্র লাহিড়ী । 


সঙ্গণিকা 


ব্যবস্থাপক সভ। বনাম্‌ বিশ্ববিদ্যালয় 


বীর ব্যবস্থাপক সভার গত ২৬শে জাহ্য়ারী তারিখের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্যালয় সম্বন্ধে পুনরায় আলোচন। উত্থাপিত হইয়্াছিল। ব্যবস্থাপক সভা তাহাদের পূর্বের 
এক অধিবেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের জন্য যে আড়াই লক্ষ টাক! মণ্ডুর করিয়াছিলেন 
তাহ! বিন।সর্তে বিশ্ববিস্ভালয়ের হন্ডে অর্পণ কর। হুহবে, না, বিশ্ববিস্তালয়কে কোন সর্ত 
মানিতে হইব এবং তাহ। হুইপে কি কি সর্ত মানিতে হইবে সে বিষয়ে অনেক যুক্তি তর্ক 
ঝাক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে এবং বিষ্বোধ অ.পোষে 
মিটাইবার উদ্দেস্তে বিশ্ববিস্ালয়ের চারিজন পারিষদ্‌কে আহ্বান করিয়! ব্যবস্থাপকগণ 
তাহাদের স্ব স্ব প্রস্তাব প্রশ্যাখ্যান করেন। কিন্ত, প্রান একমাস হইয়। গেল তবুগু বিরোধ 
অবসানের কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইল না| এবং নিকট ভবিষ্যতে যে কোন মীমাংস! 
হইবে সেরূপ কোন লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না। ইচ্ছার কারণকি? ৬ 


(9) বনপর ২০৮--৪।- বযাথের আনা ধর্পহেশ এই খরস্থের নানা হানে মিথিত হই়াছে। পুন 
নিবারণের জন্ত তাহ! আর এখানে লিখিত হইল না। 


ফান্কন, ১৩২৯] _ সঙ্গণিকা ৫৮১ 


এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্ভালয় একটি আপত্তি তুণিয়াছেন বে বাবস্থাপক সা প্রদত্ত মর্থ সার 
ব্যবস্থ। অনুস[রে বায় করতে হইশে বিশ্ববিদ্তালয়ের স্বাধীনত| খর্ব হইয়। যাইবে। এই 
ত্বাধীনত। বিলোপের কথ! শুনিয়া! দেশবাদীর মন চঞ্চল হইন্স! উঠিষ্বাছে। শিক্ষ। বিষয়ে 
বিশ্ববিস্তালয়ের স্বাধিকার স্বহঃসিদ্ধ এবং নিতান্ত কাগুজ্ঞান শুন্য ব্যক্তি ব্যতীত অর কেহ বিশ্ব- 
বিগ্ালয়ের শিক্ষ! বিষয়ক ম্বাধীনতায় রাষ্টরশক্ষির হস্তক্ষেপ সহ করিতে পারবেন না। কিন্তু, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সাধারণের সম্পত্তির হিসাব পরিদর্শন এবং সংশোধন করিবার আধুকার 
বাবস্থ(পক মভার থাকিবে কিনা, দে বিষয়ে মতদ্বৈধত। স্বাভাবিক এদং ব্যবস্থাপক সভার 
সভ)গণের মধ্যেও তাহ। বর্তমান আছে। যেনকল সভ্য তাহার্দের অধিকার আছে ৰলিয়। 
ত প্রকাশ করেন তীাহারাই বিনাপন্ডে বিশ্ববিগ্ভালঘকে অর্থ সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক । 
(কন্ত, বিশ্ববিদ্তালয় তথ! দেশময় স্বাধীনতালোপের রব শুনিয়া তাহার! সন্ত্রস্ত হইয়াছেন 
এবং লোক অপবাদের ভীতিই সম্ভবতঃ ভাহাদের আপোষ করিবার প্রয়াসের মূল "কারণ, 
প্রকূত শান্তি স্থাপনের ইচ্ছ! কি-না সন্দেহ। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তীরাও এই ছর্বলতা 
অভ করিয়! আপোর করিবার পথে এগ্রমর হইতেছেন ন|। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ব্যগাধিকাপ তাহার পারিষদ্গণপের কতটুকু আছে এবং ভাহ। ব্যবস্থাপক 
সভার কতটুকু আয়ত্ত তাহা প্রচলিত আইনে গ্রনির্দিষ্ট নাই। শীঘ্রই বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শোধক আইন ব্যবস্থ'পক লভার নিকট উপস্থাপিত হইবে, আশ! করি, তখন, শ্বাধিকার- 
রক্ষণগ্রয়াসী সভ্যগণ তাহাদের বুদ্ধি এবং বিশ্বাস|সুযায়ী কার্য করিবার সাহস প্রদর্শন 
করিবেন। 


ব্রিটিশ এম্পায়ার্‌ একুজিবিশন্‌ 


লগ্ডন নগরে আগমী ১৯২৪ স।লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমুহের শিল্প দ্রব্যের 
একটি প্রদর্শনী বপিবে। প্রস্তাব হইয়াছে যে ভারত-সরকারও সেই প্রদর্শনীর কার্ষে; যোঁগ- 
দন করিবেন। এ জন্ত ভাঁরত গবর্ণমেণ্ট, পঁচিখ লক্ষ টাক] মুর করিয়াছেন। সেদিন বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার কাছে নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী এই উপলক্ষে তিন লক্ষ টাকা 
খরচ করিব|র অনুমতি চাহয়াছিলেন এবং পাইয়াছেন-ও। 

যে গভর্ণমেণ্ট, বৎসরের পর বৎসর দেশের মৃত্যু সংখ্য। বৃদ্ধি হওয়! সত্বেও অর্থের অভাব 
দেধাইয়া৷ অনহায় রোগীর নিকট মৃল্যগ্র€ণ না করিয়। বধ দান করেন না, ব্যয় সঙ্কোচের 
উদ্দেশ্যে লোকাশক্ষার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রস্তাব করেন এবং দাররদ্রা হেতু কৃষকেরা 
ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না বলিয়! পৃর্ত বিভাগ তুলিয়৷ দিতে চান্‌ সেই গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষে এই ব্যয়ের প্রয়োজনীম্ঘত। এবং সঙ্গতি কি আছে? 

আশ্চর্যের বিষ এই যে, যে সকল সভ্যের! গভণমেণ্টের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়'- 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয়-শিল্পকল|-বিস্তামন্দিরের অধিনায়ক | তাহার! নাকি 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল কুটারজাত শিল্পদ্রব্যের দেশমধ্যে আশান্গরূপ আদর 
হইতেছে না, তাহ! বিদেশে প্রদর্শিত হইলে সেখানে স্বগ্রচলিত হইয। যাইবে। এই 


৫৮২ নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


মত কোন্‌ “জাতীর” অর্থনীতি সমর্থিত তাহা! আমাদের জান! নাই । কিন্ত, এই প্রদর্শনীর 
উদ্তোক্তা এবং কর্্দাধিপতি লর্ড সাউথবারে। যাছা ভাবিঞ্েছেন তাহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইংলগুজাত দ্রব্য এখন জর বিদেশে পূর্বের হ্যায় গৃহীত হইতেছে না, সেই 
হেতু কলকারখান। প্রারই বন্ধ হইয়া! বাইতেছে। ইংল€্ডর ধনী মহাজন এবং শ্রমজীবি- 
গণের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । কি প্রকারে ইংলগজাত জ্রব্যের বিদেশে, বিশেষ তঃ 
ভারতে বন্থল প্রচার হইতে পরে লর্ড সাউথবারেো এখন সেই উপারই চিন্ত। করিকেছেন। 
আমাদের দেশজাত দ্রব্য আমাদেরই পছন্দ এবং দেশ কাল উপযোগী হওয়।ই স্বাভাবিক । 
তাহার নির্খাগপকৌশল এবং রুচনাভঙ্গী উদ্যোগী বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহ! 
সজ্ঘবন্ধ বস্ত্রপালগণের দ্বারা সহজে এবং সম্তায় নকল হুইয়! আমাদের মনোরঞ্জনের জন্ত 
এদেশে ফিরিস্া আগিবে ক? ইতিহাপ এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দেন তাহাই দেশবাপীর 
বিবেচ্য । | 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিগান্বক্ূপ একদল মুসলমানের হনে হিন্দুবিরোধী সুসলমান- 
কা তঙ্য জাগির। উঠে। তাহ! অনেক সময়ে রাগ কম্মচারিগণের উৎসাহ পাইপ ভারচীয় জাতীন্ব 
সাধনার অন্তরার হইয়! দাড়াইগ্াছিল ॥ গত করেকবংসরের মধ্যে এই স্বাতস্থা এত প্রবগ হইর! 
উঠিয়াছিল বে ব্যবস্থ।'পক সভ।, স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনের যাবতীয় অনুষ্ঠান এমন কি কংগ্রেস পর্য্যন্ত 
এই স্বাতগ্জ্য খবীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের নময় নান। কারণে 
মুসলমানদের মধ্যে এই স্বতন্ত্র স্বাথরক্ষার স্পৃহা! এবং চেই। কমির়। আসিম্গাছিল। কিন্তলন্প্রতি 
কফলিকাত। মিউনিসিপালিটির সংশোধন বিধির মধ্যে সভ্য নর্বাচনের যে প্রণালী প্রস্তাবিত 
হইয়াছে তাহাতে সেই-বিচ্ছেদ্দের ভাৰ এবং কলহ পুনর্জীবিত হইবার লক্ষণ দেখ। যাহতেছে। 
নৃতন নিয়মে সুসলমানদের বিশিই স্বাথপফার জন্ত করেকজন মুগ্লমান প্রতিনিধি নির্দিষ্ট 
হইয়াছেন, এবং তাহার! নির্বাচিত হইবেন ও মুসলমান ভোটদাতাগণ দ্বার! । দেশের কাজে 
এরূপ হিন্দু ফুসলমানের প্রত প্রথম হইতেই স্থপতি কর! হইলে, মিলন থে কবে ছইবে তাহা 
কে জানে? নয় বংসরের অন্ত মুসলমানগণ (০090901)81 191915561)62.0101 পাইলেন। 
কিন্তু নয় বৎসর পরে যে আবার একথ। না উঠিবে তাহার সম্ভাবন। কোথায় ? 
বাড়ীভাড়। আইন 
এবার ব্যবস্থাপক সভার কাছে আর একটি বিচারের বিষস্থ ছিল কলিকাতার বাড়ীভাড়। 
সংক্রান্ত আইন। সভ্যগণ বাড়ী ওয়ালাদের সন্তঃ করিবেন, ন।, ভাড়াটিয়াদের সুবিধা করিম! 
দিবেন সে বিষয়ে কোন নীনাংস1 করিতে ন! পারিয়! প্রচলিত আইনের আরও একবৎনরের 
আয় বৃদ্ধি করিরাই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এক বৎসর পরে নৃতন ব্যবস্থাপক সভা! সংগঠিত হইবে, 
তখন আশ। করি এমন পভ্যই নির্বাচিত হইয়। আসবেন ধাহাদের মধ্যে উপস্থিত বিষয়ের বিচার 
করিস! কাধ্য করিবার শক্তি দেখ। যাইবে। ৃ | 








চত্বারিংশ্‌ খণ্ড চৈত্র, ১৩২৯ [ ১২শ সংখ্য। 


কাল মাক স. (১৮১৮-১৮৮৩) | রি 


কার্ল মার্কস ১৮১৮ খুষ্টার্ছে জাক্মানীতে রাইন প্রদেশের অন্তর্পাতী টিডস্‌ সহরে জন্মগ্রহণ 
করেন ॥। আইন ব্যবসায়ে তাহার পিতার মথেষ্ট খা।তি ছিপ--তিনি প্রথমে ইহুদী ধন্্াবলম্বী 
ছিলেন---পরে এ ধন্ম পরিভাগ করিয়া খুই পন্ম হণ করেন ।  পুত্রগণের মধ্যে কালই পিতার 
প্রিয়তম ছিলেন_ পুর থে ভপিষ্যতে প্রতিভাগুণে বিশেষ খা।তি অর্জন করিবে এ বিষয়ে 
তাহার অনেকটা দৃঢ় বিশ্বাস চিল; কল জায়ানীর নান। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে দর্শ নশাক্স, ইতিহাস, 
আইন প্রভৃতি অধায়ন করেন । অন্ন বমমেই বাপকের কল্পনাগ্রবণ চিত্ত কবিত্ব ও উপন্াসের 
প্রতি বিশেষ অন্তরক্ত ভরা উঠে কিশে র বধসেই তিনি কবিতা শিখিতে আরম্ভ করেন-__ 
মনশেষে দশন শাস্তহ ভাভাকে বিশেষভনে আকিই করে িনি হেগেলের বিশেষ পক্ষপাতী 
হইয়। উঠেন__সে সময়ে ভোগেলভ ইউরোপের সব্ধশেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন । হেগেলের মত 
তিনিও বিশ্বের খটনাজে।তের মধো এক হার অন্ডবাক্তি দেখিয়াছিলেন ; তিনি বিশ্বাস 
বরিতেন জগতের সমণ্ত খটনাপরম্পবার মাপা কথাকারণের সধন্ধ বর্তমান- বিশ্বের সকল' 
পরিবর্তনের মূলে একটা হেড আছে । চার খাস ছিল জগতের ইতিহাসে যে সমস্ত 
পরিবর্তন ঘটে তাহা ক্রেমশঃ কমন: থডে না. এই সক্গ পরিবন্তন বিদ্রোহের বেশে আসিয়া 
ঘটনার ধারা একেবারে উন্টাইয় দেখ । ।ইঠেশর চিন্তার ছাপ তাহার জীবনে চিরদিন 
অঙ্কিত ছিল, কিন্তু তাহ।র ভাবকতার কন বড় বিশ্বাস করিতেন না। অর্থ-চিস্তার 
অপেক্ষা দর্শন-চিন্ত(র প্রতি পুত্রের অধিকতর 'অন্গর/গ দেখিয়া কালের পিতামাতা চিস্তিত 
হইয়। পড়িলেন, পুত্র যাহাতে অর্থ উপাজ্জন করিয়া সংসারের প্রতি আসক্ত হয় তাহার 
জন্ত পিতা মাতা! চেষ্টার কোন ক্রটা করিলেন না কিন্তু কালের ম্বভাবের কোন 
পরিবর্তন হইল না। তিনি দশনের জটল চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত ঝংঞেশ, সাধারণ 
লোকের মত সংসারের স্থগম পথে না চলিয়া রাজনীতির কণ্টকময় পথে যাত্রা করিলেন। 
কাপের" চিন্তাধারার ভিতরে বিদ্রোহের অগিশিখা দেখিয়! কতৃপক্ষ বিচলিত হইয়া 
উঠিলেন, তিনি অধ্যাপকের পদ. পাইলেন না। পুত্রের মনের গতি লঙ্গ্য করিয়া পিতা 
মাতার-সকল 'মাশ। ফুরাইল। জননী কত আশ করিয়াছিলেন, তাহার কাল বড় হুইয়! 


৫৮৪ হু নব্যভারত ['চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা 


প্রচুর অর্থ উপার্জন করিবে, তাহার “বর্শইসীয়তে চারিদিক আঁমোনিত হইবে__শ্বদেশ হইতে 
ৰহদুরে, আও্মীয় বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,_তাহার পুত্র যে সমুক্রপারে ছুঃখ দারিদ্রের মধ্যে 
সমাধিলাভ করিবে, একথা জননীর মনে একবারও উদ্দিত হয় নাই। 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এক সুন্দরী রমণীর সহিত কার্লপের বিবাহ হয়, এই রমণী তাহার বাল্যের 
“সজিনী-ছিলেন। নুখে-হঃখে ত্বদেশে-বিদেশে তিনি ছায়ার মত স্বামীর অন্থগমন করিয়াছিলেন, 
স্বীর্থ ৩৮-বৎসরকাল স্বামীর পাশেপাশে থাকিয়া এই সতীসাধ্বী পতিব্রত। নারী সহধম্মিনীর 
সামন্ত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। নির্ঝধিত স্বামী যখন দারিদ্যের কঠোর তাড়নায় 
অস্থির হই উঠিতেন তখন এই মধুর5র্বি্া! রমণী সান্বনাব!'কো স্বাম"র চিন্তার লাঘন করিতেন, 
তীঙ্ার নৈরাস্বকাঁতর হৃদয়ে ইৎসাহের অগ্িশিখ্বা জ্বালিয় দিতেন । স্বামীর জীবনের ব্রতকে 
স্রফল করিবার জন্ত এই বধরমণী 'জাপনার পুরূকে পর্যাস্ত বলি দিয়াছিলেন। কাল্‌” চিরদিনই 
নির্ভীক, তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। কিন্ কালের পত়ী স্বামীর 'অপেক্ষাও নেজক্ষিনী ও নিভীক 
ছিলেন। ৃ 
|  বারিত্বোর ছ:খে তাহার প্রাণ কাদিঘাছিল, শ্রমজীশিগণ 9 কৃষকসম্প্রদায়ের হুর্দশা 
দেখিয়া তাহার করুণ-হৃদয় বিগলিত হইয়াস্ছিল। বিজ্ঞানের এত উন্নতি 'এবং কৃষিকার্ধ্য ও 
বাপিজোর বিস্তার সনন্বে9, জগতের অধিকাংশ লোকে ক্ষেন যে অর্দনগ্ন অবস্থায় অর্দাশনে 
দিনপাত করে, এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল! কৃষক পারাদিন মাঠে পরিশ্রম 
করিয়াও কেন যে একসুষ্টি অন্নের ভিখারী, শ্রমজীবী সারান্ধিন কারখানায় প্রাণপণে খাটিগাও, 
কেন যে কঠিন মৃত্তিকা য় ক্ষুধার যন্বপায় ছটফট, করে, কাল্‌ দিবানিশি এই ঠিস্তা করিতে 
লাগ্গলেন। এই চিস্তার ফলে ধনিসম্প্রদায়ের বীভৎস অত্যাচার দেখিয়। তিনি শিহরিয়! 
উদ্দিলেন। দাদ্রশোর প্রতি এই 'অমানষিক "শত্যাচারের যাহাতে অবসান ভয় তাহার জন্ত 
হিদন জণ্বন উৎসর্গ করিলেন। 

১৮৪২ খুষ্টান্ধে তিনি একখানি সংবাদপত্রের গ্রাধান সম্পাদক হয়েন। এই সময়ে 
স্কেচ্ছাচারী আমলাতস্ত্রের শ'সদুন জার্মানীর অধিবাসিগণ পরাধীনতার ছঃখ মর্মে মে অনুভব 
করিতেছিল, জনসাধারণ গভর্ণমেন্টের অত্যাচারে জর্জরিত হইতেছিল, কার্ল তীব্র ভাষায় 
নির্ভীকভাবে এই নিষ্ঠুর শাসনগাথার গ্রাতিবাদদ করিতে লাগিলেন । এই প্রতিবার্ি* সহ 
করিতে না পারিয়া গবর্ণমেন্ট ১৮৪৩ পৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে তীহার সংবাদপত্র ' বন্ধ করিয়া 
ছিলি 

এ কাল্‌ দেখিলেন, দেশের ভিতর থাকিয়। তিনি এ অবস্থার বিশেষ ক পরিবর্তন করিতে 
পারিবেন না _তিনি প্যারিসে চলিয়া গেলেন+ প্যারিসে * আসিয়া তিনি বিশিষ্ট: ফরাসী 
লেখকগণের চিন্তাধারার সাহত পারচিত হুইলেন--তিনি এখানে আসিয়া জীবনের এক নৃতন 
ক্বাজো প্রবেশকরিপেন।  ফ্রান্দে পিয়া! তিনি একখানি লংবাদপত্রের সম্পাদকের ঞ্ভার লই- 
.লেন_কাল্‌ ইহাতে ভীব্রজ্ববে শ্রশিকান্‌ গভর্মেন্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 
এ তীব্র প্রতিবাষে ভীত হই! প্রশিয়ার কর্তৃপক্ষ কালের সংবাদপত্রখাঁনি বন্ধ করিয়া দিবার 
জন ফরাসী গবর্ণমেন্টকে অস্থরোধ করিগেন। চোরে চোরে চিরদিনই মাস্বতে| ভাই। 'জার্মান। 


গবর্ণমেন্টের অনুরোধে ' ১৮৪৫ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফরাসী মন্ত্রী গুইজট, (37859) 
ক/ণকে প্যারিস্‌ হইতে নির্বানিত করিশেন। প্যারিস হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি 
চিরজ।বনের বঞ্থ এঞ্েল্সের সহিত ব্র।সেল্সে প্রস্থান, করিগেন _প্যারিসে অবস্থানকালেই তিনি 
এঞ্জেল্সের সহিত বন্ধত্বস্তত্রে আবদ্ধ হয়েন_-এ বন্ধুত্ব মরণ পর্য্স্ত অটুট ছিল। ব্রাসেল্সে আসিয়া 
তিনি. একটি জানান শ্রমজীবিসশ্রদাঁয় গঠন করিলেন এবং একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকের. 
ভার গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যে বিদ্রোহের অগ্রিস্ক,লিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইতে লাগিলেন & 
এই অক্লান্তকম্মা। শক্তিমান পুক্ুষের জীবন শীঘ্রই প্যারিসের “জন্মণ কমিউনিই লীগের” 
(940192510  ০928:0790856142885৩ ) দৃষ্টিঙ্ষোচর হইল- ১৮৪৭ খৃষ্টানদের শেষে .. পাই 
লীগের সভ্যগণ তাহাদের পক্ষ হইতে একটি “ম্যাুনফেন্টো” (১4:0/০96০ ) লিখিয়া, দিবার, 
জগ্ত. কার্ল ও তাহার সঙ্গী এপ্রেল্স্‌কে অনুরোধ করিলেন। ১৮৪৮ খুষ্টান্দের- জানুয়ারীয়াসে 
এই “মাশিফে্টে” প্রকাশিত হইল-_এই বিব্যাত ম্যানিফেঞ্টোর ভিতর দিয় কালের চিন্তাঙ্র 
সব্বপ্রথম . আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক উপযুক্ত সময়েই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিন-_পরের 
মসেই, ফেব্রুয়ারিতে, প্যারিসে বিদ্বোহ্বহ্ি জ্বলিয়া উঠিল- দেখিতে দেখিতে বিড্রোছের 
লেলিহান অগ্নিশিঝ। জাম্মান:তে ছড়া ই! পড়িণ। পাছে বেলজিয়ামেও আগুগ জ্বলিয়া উঠে-- 
এই ভয়ে বেল্জিয়ান্‌ গবণমেন্ট,ক।'ল'কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিগেেন। এখরে কাননকে 
বিশেষ অন্থৃবিধা ভোগ করিতে হইল শা--বি:দ্রাইবহ্ি জলিয়। উঠায় জান্মানীর রাজনৈতিরু, 
' ক্ষেত্জে যথেষ্ট পরিবর্তন আলিনাছিপ-ন্বদেশে ফিরিবার পথে যাহা কিছু বাধা বিজ্ঞ ছিন্‌ এই 
বিদ্রোহের ফলে সমস্তই অপপারিত হইয়াছিল ত্রাসেন্ন্‌ হইতে বিতাড়িত হইয়! কার্ল স্বদেশে 
ফিরিয়! গেলেন। এখানে তিনি পুনযায় একখ,ন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়। বিদ্লোহধীর 
স্থরে দরিদ্রের প্রতি ঘের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দরিদ্রের তি 
অম|ন্ুষিক অত্যাচার দেখিয়া তাহার অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফ্রোধাগ্সি জলিয়। উঠিয়াছিল-- 
গবর্ণমেন্টের শত নির্যাতন তাহা নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইগ না___নির্ব্বাসনের ফপে, নির্ব।পিত 
হওয়া দুরের কথ। বরং এই ক্রোধাগ্রি -আরও ভীষণ আকারে জলিয়। উঠপ। গবর্ণমেন্ট.ভীত 
হইয়া, ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে তাহার সংঝদপত্র আবার বন্ধ করিয়া দিল-_কাল স্বদেশ হইতে 
দ্বিত্ট্জবার বিতাড়িত হইলেন। নির্বাসিত বীর প্যারিসে গিয়া আশ্রয় লইলেন, “কিন্ত 
এখানেও তিনি অধিক দিন শাস্তিতে বাস করিতে পারিলেন নসংসারে যাহার! অন্তা- 
য়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়!। থাকে__বিধাতা তাহাদের ভ।গ্যে “মানের আসন. আরাম 
শয়ন” লিখেন নাই-_তীহীদ্দের ভাগ্যে তিনি লিখিয়াছেন__নির্বীসন_-কারাগার, ফাসী 
অনাহার, অনিদ্রা__দারির্র্য, ঘরের সমস্ত সুখে আগুণ আলিয়! ছূর্বল ও দরিদ্যের জন্ত সুঃখ 
যাতনা সহ করা তাহার জীবনের ব্রত। জপস্ত অগ্রি্ুলি্গ সদৃশ মুর্তিমান বিদ্রোহের মত এহ 
মহাপুঞ্ষু পাছে ক্রান্দে বিদ্রোছের অগ্রি জালিয়! দেয় এই ভয়ে কতৃপক্ষ তাহাকে প্যারিস 
ত্যাগ করিম! যাইধার হুকুম দিলেন। ' এবার কার্ল ইংলণ্ডে যাইয়া আশ্রয় লইলেন_- 
তখনকার, ইংলগড এখনকার ইংলগ্ডের মত ্বাধীনতার শত্ ছিল না_ দেশে দেশে যে.স্ম্ 
স্ব।ধনচেতা মহাপুরুষ কঞায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ধেশ হইতে, নির্বাসিত..ধ 
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রাররোধে পতিত হইতেন-_-ইংলগ্ একদিন স্বাধীনতার সেই সকল বন্ধুকে সাদরে 
আশ্রয় দিত ।  ইটালির মহাপুরুষ ম্যাঁজনিও একদিন ইংলগ্ডের ক্রোড়েই আশ্রয় পাইয়া- 
ছিলেন ইংলশ্ডেই কার” জীবনের “শধ দিন পধাত্ত অবস্থান করিয়াছিপেন_ মাঝে 
মাঝে কখন' আন্দোলন্রে ভপ্ত তিনি বাহিরে যাইতেন--১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডে তাহার 
পঞ্চভৌক্তিক দেহের অবসান হয়। তাহার জাঁবনের অধিকাংশ সময় “ক্যাপিটাল্‌” নামক 
তাহার বিশাল একখানি গ্রন্থ লিখায় অতিবাহিত হয়। তাহার শেষ জীবনের আর একটি 
গৌরবজনক -কার্ধ্য আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি-সজ্ঘের প্রতিষ্ঠা । ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহার 
অধিকাংশ সময় ব্রিটিশ মিউজিয়মে ধর্নীসম্প্রদায়ের উচ্ছেদের জন্ত তিনি যে সমন্ত অগ্নিময়ী 
রচনা লিখিতেন তাহারই উপাদান সংগ্রঞ্ছ অতিবাহিত হইত । র 
& কাল্যষে সমন্ত মত প্রচার করিয়াছেন তাহার মাধ্য তিনটি মতই প্রধান। তীহার 
প্রর্ম :ফত হইতেছে__এ পর্যন্ত মানব সমাজে যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে সে গুলির জন্য 
তাঁহার সাংসারিক অবস্থাই অধিকাংশ পরিমাণে দায়ী; মানুষের ইতিহাসের সহিত 
তাহীর আর্থিক অবস্থা ' ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত । ছুষটান্তন্বরূপ তিনি জগতের ছুইটি 
বিভজ্রীহের করার উল্লেখ করিয়াছেন__এই বিদদোহ ছুীষ্টির একটি অতীত ঘটনা__আর 
এঁকটি এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে ধুমায়িত হইতেছে । অস্তীতের যে বিদোহ উহা ধনী- 
সু্াদাগের (17500111510 ) বিরুদ্ধে মধ্াবুত্তি সম্প্রদায়ের ( 1300110001510 ) অভ্যাখান- 
কযাসী বিদ্রোহের লেলিহান অগ্রিশিখা ও রক্তবন্তার” মাঝে উহার চরম 'প্রকাশ।, 
ভবিষ্যতে যে বিদোহাগ্রি প্রজ্বলিত হইবে, উহ! হইবে মধ্যবৃত্তি সম্প্রদায়ের (1391- 
£5০1516 ) বিরুদ্ধে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ( ৮-2৮00 0010101৩01৮) আন্য্খান। 
মাঞ্গুষের জীবনের উপরে তাহার আর্ক অবস্থার প্রভাব যে কত অধিক ইহাই তিনি ইতিহাসের 
সমস্ত: আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন । হইঠাই ভাঙার 41028161161 016 1 00101)01৩- 
£2017. 01 3919০: বলিয়া অভিহিত হয়। 

' তীহার দ্বিতীয় মত হইতেছে 117৩ 1৬৮01 061)0 0091001) 10175061011 01 981016৮- 
তাহার মতে জমিদার প্রভৃতি ধনবান সপ্প্ধায়ের সম্পত্তির ও ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে-- 
জমিদারের সংখ্যা ভ্রাস হইবে। ধন ৪ সম্প্ দিন দিন বাক্তিবিশেষে কেন্দ্রীভূত হইখ্ে-_ 
শ্রমজী সম্্দ।/রের সংখা! ধাড়িতে থাকিবে ধনাসশ্্রধায়ের অম।ন্ুষিক অত্যাচার আরও 
নগ্রসূর্তিতে আঙ'গ্রকাশ করিবে । 

তীহার ভৃতীর মত-ধনী ৪ শ্রমজীবী, এহ ছইটি পরস্পর বিঝ্ধী সম্্রদায়ের মধ্যে 
£ঘক্ীভাব দিন দিন তীব্রভাবে আক্সপ্রকাশ কখিতেছে-সমাজ দিন দিন মধ্যবৃত্তি 
(80০18501556 ) 'ও আমজীবী (1১5015608) এই হুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত 
'ইইতেছে-্রেই ছুই - শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বাড়িতে থাকিবে এবং এন গিন 
পীতখই আসিবে যে দিন*এই ছুই সপ্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ধ বাঁধিবে। এই" খিরোধ 
অনিবার্য, কেননা এই ছুই শ্রেণয স্বার্থ পরম্পরের সম্পূর্ণ বিবোধী। “বহু দিন ধরিয়া 
-শ্রমীবী সশ্রদায়- ধনীদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, কিস্ত সকল বিচারের ঈীত্সই 
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অবসান হুইবে। শ্রমজীবিসম্রদায় ক্রমশঃ সক্যবন্ধভাবে কার্ধ্য. করিতে পিগগিবে-_ 
সঙ্ঘবন্ধ হইয়া তাহার! . প্রথমে একটি কোন স্থানে ধনী সঙ্গ্নায়ের অত্যাচারের বিকুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোধণা করিবে- ক্রমে সমগ্র জাতিয় মধ্যে মুক্তির বাসন! ছড়াইয় পড়িবে--তখব- জান্তি- 
গতভাবে এই যুদ্ধ চলিতে থাঁকিবে-_অবশেষে একদিন শ্রমজীবিগণের এই জাতিগততাবে 
যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণত হুইবে-_জগতের বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবিসক্পরন্ধায় একই 
ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সঙ্গে বছুদিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহ্তক উত্তোলন 
করিবে। এই আস্তর্জাতিক মিলন যখন সম্ভব হুইবে তখনই ধনীসুপগায়ের বিষ্াস্ত 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়িবে।. শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ের হুকুমে তখন দেশের সমন্ত ধন-দম্পত্তি 
সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত হইবে, কোন ব্যন্্রিবিশেষের অর্থশোষণ বন্ধ হইবে, ধনমদগে 
মত্ত ধশ্বর্যশালিদের তাগডব নৃত্য থামিয়া যাইবে -সমাজে উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন বলিয়া 
বিশিষ্ট কোন শ্রেণী আর থাকবে না, সকল মানুষ তখন মুক্ত হইবে। : 

মার্কসের জীবনকাহিনী কিছু কিছু আলোচিত হুইল, এক্ষণে আমরা ডাহার পরী 
পত্র উদ্ধৃত করিয়৷ এই ক্ষুত্র জীবনী শেষ করিব। কি ভীষণ হুঃখ-ঘাঁরিজ্যের সহিত 
সংগ্রাম করিয়! মার্কসূুকে আপনার জীবনব্রত পালন করিতে হইয়াছিল আমরা এই প্র 
কয়খানিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইব। মার্কসের পত্রীর অসাধারণ ধৈর্য্য ও ত্যাগ 
এই পত্র কয়খানির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিয়লিখিত পত্রধানি কালদস্পতীর লগ্ন 
প্রবাম কালে লিখিত। সদা দানা ভিগদি নি গা সাভািং দি সা 
তাহা বর্ণিত হুইয়াছে। 

"আমরা যে কত ছঃখ পাইয়াছি, আমাদের রও কি কষ্টে কাটয়াছে বাহিরের 
লোককে আমর! তাহার কিছুই জানিতে দেই নাই। তাহার সংবাদপত্রখানি যখন বন্ধ 
করিয়। দেওয়া হহল, সঙ্গে সঙ্গে জাম্মানি হইতে তিনি ধখন বিতাড়িত হইলেন তখন 
তাহার বন্ধুবর্গের ও সংবাদপত্রধানির সম্মান রাখিবার জন্ত তিনি- সমস্ত বিপদ আপনাক্র 
ঘাঁড়ে তুলিয়া! লইলেন। যাহ! কিছু অর্থ ছিল তত্বারা তিনি সম্পাদকগণের. বেতমাি 
চুকাইয়। দিলেন। তুমি জান, আমরা কিছুই সঞ্চয় করি নাই। আমাদের রূপার 
বাযনাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল সেগুলি বন্ধক দিবার জন্ত আমি ফ্রাঙ্মফোটে (0150000% ) 
যাত্রা করিলাম । কলেখতে আমার জিনিসগুলি বিক্রয় করিলাম । লগ্নে. বাস ষে কি 
কষ্টসাধ্য তাহা তোমার জানা আছে। ইহার উপর তিনটি পুত্র কন্তা, এবং নৃত্তন একটি জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল।, গুধু ঘরতাড়াই ২৪ থেলার (72915: ) লাগিত। আমাদের সামান্ত 
যাহ! কিছু পুপজিপাটা। ছিল শীআ্ইই ফুরাইয়। গেলা অবস্থা এরূপ শে।চনীয় হইল যে 
শিওটির লালনপালনের জন্ত একটি ধাত্রী পর্যন্ত নিধুক্ত কর! আমাদের সাধ্যে কুলাইল 
পা। বুকে ও পিঠে অহ বেদন। সত্বেও উপায়াস্তয় না৷ দেখিয়া ' শিশুটিকে মানুষ করি- 
বার ভার নিজেই গ্রহণ করিলাম। কিন্তু দারুণ ছুশ্চিন্তায় আমার হুগ্ধ বিষে. পরিণত 
হইয়াছিল; হুততাগ্য ক্ষু দেবশিগুটি সেই হুগ্ধ পাঁন-করিয় প্রথম দিনই গীন্ষিত হুইল, 
যায় সে 'দিবারাত্ব চীথকার করিতে লাগিল। একদিন সাংসারিক ছুঃখ যাতনায় 
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ক জসিরা ভারিতেছি. এমন অময়- গুন্বঃমিনী -হ&1ৎ আসিয়। উপস্থিত হইল্সে্ছ। খাড়ী, 
ভাড়ার. কুণ্‌. শীতকালে আমরা তাহাকে, ২৫০ থেলার.( 0185198) ধিমাছিলাম্জ- তার, 
সহিত:আন্বাদের - চুক্তি হয যে বান্ধী: ভাড়। আমরা পরে নিটাইয়া দির, কিক্ঞ তিনি তখন উহ) 
' জন্বীযধর. ফরিয়!.. বলিলেন-_বাড়ীভ/ড়ার. দরুণ প্রাপ্য আশি পাচ. -পউও -এরনহ, 
আঙ্গঠকে: জিটাইয় দিতে হইবে । আমরা  তখনহ উদ .ধিতে ৬ননথ 45915. ছল 
গ্রহন্গী. আগা: উপস্থিত হইল । .তাহারা. আমাদের পরিচ্ু, .বিহ।লা, আ।সঝবঞঞ্র, এমন, 
ক্িআমাদের শিশু: কন্তা ছইটির খেলনা ও দেলনা পধ্যস্ত ক্রোক্ ফ্রারন ।,,বেদন)গাপ 
কাতিঙ্কা ওয়ান হতভাগ্য শিশুগুছি..কার্দিতে লাগিল.। আমি বোঞ্চম।ন শ্তাও শি 
গুলিকে লইয়া; খালি .মেন্েতে পড়িয়া রহিলাম |. পরধিন .আম/ধিখকে গ্রহতাগ কিউ 
চলিস্া' যাইবার অন্ত হুকুম দেওয়া হইগ। লেদিন ভীষণ 81918. জ/কথ মেঘে আবু» 
ইহার উপর বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার স্বামী ঝাড়ীর অনুসন্ধহনে গিগা]ছলেন । কিন্তু তাহার 
জাজ্িটি শিশুর কথা শুনিয়। কেহই. তাহ।কে বাড়ী 'দিজে সম্মত... হল 911. অখুশষে 
জামরা ঈ্ক. বন্ধুর সাহায্য. পাইলাম ।: -শিছানা- বিক্রয় করিয়া যা] পাহণ।য্ এর 
ছারা ১৪ষধ, .রুটা, মাংস, হধ প্রস্থতির দরুণ যে..প্রেনা ছ্রিল--৩/৭! |থটাহরা। [দপ্ঠম- 
আফ্র। চলিয়া ফাইর গুনিয় সকলেই. আমাদের চাপিয়া ধরিয়াছুণপ,। আমধেপ বিছা নাঃ 
গুলি: নিক্রয়-করিবর জন্ত গক্র গাড়ীতে চ।পাহয়া দেগুলিকে পথিপার্ষে এনিতে হইয়াছিনু। 
গমন করিয়া জ[মাদের যথাপব্ব্ধ বিক্রম করি. সুক্লের দেনা; পরিশোধ করিম ॥ 
তাহার পরে ছেলেমেয়েগুলির হাত ধরিয়া রিক্তহস্তে লিস্ষ্টার স্বাটে ১নং. আন্মমণ হোটেলে 
চুলিলাম.। :.এগগীপে আমরা সেখানে দ্রইটি ছোট্ট ছোটু কল লহ্য়। বস, করতেছি: . 
করিও না, এই সকল স্মমান্ত কষ্টে আমরা-বিচলিত হইয়াছি। আমি শুধু জি 
জনতে তামাদের. ভ্ভায় অনেকেই ছুঃখ ভোগ, করিতেছে, আমহাহ. একমাত্র ছ্ঃখী নহি 
জগতে ঘাকার। হঃখধনে ধনী আমি মেই ভাগ্যঞানধের একজন ভাবিয়া মনে মনে আনন 
অনুষ্ভর করি, কেনন।' আমার জীবনদর্বন্ব স্বামীদেবত| এখনও আমার পাশ্ছে বিগ্তমান।” 

-৯৮৫২-খ্ষ্টান্দের রসম্তকালে এই হতঙ্(গ্য দম্পতী তাহাদের শিশুকন্ট।টিকে ছারাইলেন |, 
মাতার ভাক্বেরী হইতে, আমর! এই স্থানে তাহাদের সেই সময়কার যাতনা. 3. থর 
কথা কিছু-কিছু উদ্ধত করিলাম । ১ | 

. পরই ঝখসরেইঈ. ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইষ্টারের সময়ে আমাদের হতভাগিনী নিক আন্‌ 
কিস্ক! ব্রল্কাইটিস্‌ রোগে ভুগিয়। মারা গেল। তিন দিন ধন: মৃত্যুর সঞ্িত. তাহার 
সংগ্রাম. চলিতেচিল। তাহার ক্ষুদ্র মৃতদেছটি পিছনের সঙ্কীণ কক্ষে পড়িয়া রহিল-_-আমরা 
স্কুলে সগ্গুত্দের কক্ষটিতে আশ্রয় লইলাম.। ক্রমে রাত্রি ঘনাইর. অ)সিল--আমর! মেভ্বেতে 
শয্য। পাঁতিয়।_ষে শিশু তিনটা বাচিয়। ছিল তাহাদের লইয়। শয়ন করিল।ম। শিটির 
মৃত্যুকালে আমরা. ঘোর দারিদ্রেযের'-সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম-_ আমর! : তখন দাঁরিত্ের 
চর্ম সীমায়, উপ্রনীত হইয়/ছিল/ম।. আমদের জার্মাণ বদ্ধুগণ আমাদিগকে. কিছুই 
লাহায্য রুরিতে . পারে নাই। অসহ্‌ -হৃঘয়যাতনায় অস্থির হইয়া আমি. নিকটস্থ 
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জনৈক ফরাসী বদ্ধুর নিকট গিয়া আমানের শেক, ছরবস্থা 'ও দারিপ্রের কথা বলিলাম। 
এ ফরাসী ভদ্রলোকটা ইতিপূর্বে কয়েকবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমাদের 
ছুরবস্থার কথা শুনিব|মাত্র তিনি পরমাগ্রহের সহিত আমাকে ছুই 'পাউও দিলেন । এ অর্থে 
মৃতদেহের সমাধির জন্য একটি কফিন ক্রয় করা হইল-স্ুদ শিশুটি তাহার মধ্যে শান্তিতে : 
নিদ্বা ধাইতেছে ।” 

১৮৬১ খুষ্টাাঝের ১১ই মার্ঠ কাল্‌-পত্রী ঘিসেম্‌ ওয়েডমেবারকে লগ্ডন হইতে লিখিভ্রুছেন__ . 

“এখনে আসিয়া আমাদের প্রথম বয়েক বৎসর বড় ছুঃখকষ্টের মধ্যে কাটিয়াছিল। 
আমাদে? প্রিয়তম শিশু ছুইটীকে আমরা চিরতরে হারাইলাম-_তাহাঁদের চিত্র অন্তর হইতে 
কোনদিণই মুছিবে না__চিরদিন হৃদয় তাহাদের জন্ত জলিতে থাকিবে। কিন্তু আজ মার 
অতীতে? সেই সব হঃখময় স্বতিগুলিকে জাগাইয়। লাঁভ নাই 1 ...*০.০০০০০০০০০০০০৩, তাহার শর 
আমেরিক।ন সমশ্ত/র লময়ে আমাদের আয় (নিউইয়র্ক ট্রবিউন হইতে ) অদ্ধেক কমিয়া 
গ্রুল। আমাদের জীবনযাত্রা! নির্বাহের জন্ত অতি প্রয়োজনীয় খরচগুলি পুনরায় কমাইতে 
হইল ) খেষে দেন। করিয়া সংসার চাশাইতে লাগ্লাম । এক্ষণে আমাদের দিনগুলি পরমা- 
নন্দের ক্রোড়ে কাটিতেছে। আমাদের কন্তাগুলির দ্দিকে চাহিয়া সব্ধদাই আনন্দ অনুভব 
করি-_তাহাদদের চরিত্র স্বার্থগন্ধহীন অতিকোমল-_তাহার্দের কনিষ্ঠ কন্যাটি গৃহের প্রতিমা- 
রঙ্গ 12:55:5:2525:555538 আমার সাংঘাতিক পীড়া হওয়ায় চিকিৎসক ডাকা হইল। 
২০শে নবেম্বর তিনি আলিয়া! আমায় মনোযেডুগর -সহিত পরীক্ষা করিলেন__বোগ দেখিয়া 
কিছু গণ গম্ভীর থাকিয়া চিকিৎসক বলিলেন আমার বসন্ত হইয়াছে-_শিশুগুলিকে আমার 
নিকট হইতে দূরে রাখ। বিশেষ প্রয়োজনীয় । চিকিৎসকের কথা শুনিয়া সকলের মনের 
অবস্থ! কিরূপ হইল তাহ] তুমি কল্পনা, করিতে পার । আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার 
পূর্বে আমার হ্বামী পীড়িত হইলেন । অতাধিক ভয়, দুশ্চিন্তা ও বিরক্ত, এইগুলিই তাহার 
পীড়ার হেতু । ভগবানের দয়ায় চারি সপ্তাহ কাল শধ্যাগত থাকিয়া কাল্‌ আরোগ্যলাভ 
করিলেন। হে বন্ধু, তোমাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধ। জানাইতেছি। এই পরীক্ষার দিনে 
তুমি যেন নিভীক অটল থাকিতে পর। নির্ভীক যাহার! তাহারাই ধরণীর অধীশ্বর। দৃঢ়তার 
সহ্িত বিশ্বস্তভাবে তোমার, স্বমীর সহায়ত! করিতে থাক, হৃদয় মন প্রফুন্ন.কর।_ তোমার 
চিরদিনেো বন্ধু জেনি মার্কস্।” র্‌ 
শ্ীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । 


£১৩ 
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সৃষ্টি-কমল 


আমার ছুয়ারে আজ হে মধুপ ভিখারী সুন্দর, 
মায় মন্ত্রে মর্মে মোর সঞ্চারিলে জাগরণ গানঃ 
নিবিড় সুপ্তির ছায়ে পশি তব মধুর গুঞ্জর 
মুঞ্জরি উঠিল আজি আমার বেন! রাজি 
আলোকের স্ুধ! করি পান। 
নিবিড় নিকষ কালে! মরণের সুশীতল কোলে, 
আদিম অনার্দি যুগে কবে ছিন্ু কেহ নাহি জানে ; 
সহস। উঠিল ছুলি সুপ্তি মোর স্বপনের দোলে, 
শব্হীন বন্তহীন আধারে ভুইয়া লীন, 
ভাসিয়া চলিন্থু কার স্ুৰিপুল টানে। 
আধার পাথার তলে সেই কোন আদিম সন্ধ্যায় 
কোন অজানার পানে যাত্র! মোর হয়েছিল সুরু, 
আচ্ছন্ন আবেশে মগ্ন জ্যোতিহীন মরগ তন্দ্রা 
খরজোতে ভেসে যাই অন্ত নাই কুল নাই 
প্রাণের স্প্দনে সুধু ছিয়৷ ছুরুদুরু। 
তারপর মে কি কালো অন্তহীন গভীর আধার 
সে কি বাথা সুনিবিড় প্রকাশের নীরন্ধ বেদনা, 
অসহায় ভেলে চল! নিরস্তর সুধু চল! তার-_ 
বেদন-বিদ্াতে বিদ্ধ আকুল চেতনা । 
ক গ্ী ও 
তারপর ধীরে ধীরে অতিদূর বাশরীর মত 
পরশিল মর্থে মোর বিরহনীর ব্যাকুল আহ্বান 
কাপিয়া উঠিল ছুলি অন্ধ সক অন্ধকার যত 
জীবন প্রবাহ বেগে চরাচর ঘেন কম্পমান। 


মহাকাল স্তব্ধ নিশি একদা! কখন হোলো শেষ, 

বিদীর্ণ করিয়া! মোর অন্ধকাঁরা কঠিন অটল, 
পশিল অন্তর মাঝে তোমার গুঞ্জন গীত রেশ; 
মধুতে ভরিল হিয়া আলোকের নুধ! পিয়া 
আনন্দে উঠিল ফুটি চিত্ত শতদল। 


৪ 


জীজীবনময় রায়। 


গয়ার ইতিহাস 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
গম্াভলী 
অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্গ! যজ্ঞ শেষে পুর্ণাহুতি দির স্বকল্লিত চতুঙ্দশ গোত্রীয় খত্িকগণকে 
ছপ্ধপ্রবাহ, মহানদী, স্বর্ণ দীর্থিক! (বর্তমান দীঘি পুফরিণী) মধুনদী, মধুশ্রবা, বিশাল! 
€ বর্তমান বিশাত পুফরিনী) ও বহুবিধ অন্ন পর্বত দান করিয়। বলিয়াছিলেন যে তোমর! 
কখনও অগ্ত্র যাইয়! শ্রান্ধের দান গ্রহণ করিও ন1। কিস্তু কালক্রমে ইহার! ধর্শ।রণ্য 
নামক স্থানে গিয়া ধর্শরাজকে যজ্ঞ করাইয়া লোভহেতু দান গ্রহণ করেন, ব্রঙ্গ। তাহ! জ্টনতে 
পারিয়! তাহাদিগকে অভিশাপ দেন। জভিশাপের ফলে স্বর্ণাদির পর্বত ও অল্লা্দির স্তপগুলি 
পাধাপমনর এবং হুগ্ধমধ্বাদিপূর্ণ নদীগুলি অলপুর্ণ হইয়া! পড়ে । গয়াপালগণ অনন্টোপায় হইয়া 
ব্র্গার নিকট পি! কৃপাতিক্ষ! করায় তিনি দয়াপরবশ হইয়! বলিলেন _“'ষদও তোমর! হগ্ধ 
প্রবাহ নদী ও অগ্পের পর্বত হ।রাইয়াছ, তথাপি আমার বরে তোমাদের জীবিক। নির্বাহের 
কোনই অস্থবিধা হইবে না। নিয়ত গয়াশ্রাদ্ধে পুণ্যবান লোকফ্ের। তোমাদ্দিগকে পুজাভক্তি 
এবং অর্থ দান করিবে; এই অর্থে তোমাদিগের জীবিক। হইবে ।” 
গয়ালী ব্যক্তীত হিন্দুর গরাশ্রাদ্ধ কার্য শেষ হইতে পারে না; গঞ্নালী ভিন্ন অপর কেহ 
অক্ষয় বটমূপে “সুফল” দিতে পারে না, অক্ষয় বটমূলে গয়ালীর নিকট হুইতে প্নুফলদান” ন! 
পাইলে হিন্দুর বিশ্বাস হে পিওদাতার পিতৃগণের মুক্তিলাভ এবং অক্ষয় ন্বর্গলাভ হয়. না; 
গয়াতীর্৫ঘে গয়ালীগণের অত্যন্ত সম্মান _-৬০।৭* বৎসর পুর্বে গয়ালী স্ত্রীগণ বর্তমান সময়েরমত 
এতট। অবরোধব!সিনী ছিলে না। এখন তাহারা কেবলমাত্র স্ত্রী যাত্রীদের নিকট হইতে 
নিজ গৃহে পাদপুজ1 লইয়া থাকেন। তাহার! স্ত্রীলোক এবং অবরোধবাসিনী বলিয়! অক্ষয় 
বট মূলে গিয়া *মুফল” দিতে পারেন না সেইজন্ত তাহার! দত্বক গ্রহণ ব1 “কর্তা! পুত্র“্লইয়া 
থকেন। এ সম্বন্ধে বু মকর্দমা ইংরাঞ্জ আদালতে হুইয়! গিয়াছে । বৃত্তি ও যজমান সম্বন্ধে 
সকর্দম! হইয়। সে বিষয় স্থির হইয়া গিয়াছে । রঃ 
গয়ালীগণ যডূর্বেদী । পুত্রসন্তান জন্মিলে যছুর্বেদান্যারী নান্দীমুখ শ্রান্ধ করা হয় 
এই শ্রান্ধের যাবতীয় উপকরণ মাতামহু সংগ্রহ করিয়া দেন। ভূমিষ্ঠের ষ্ঠ রাত্রীতে 
যী পুজ। হইয়া থাকে ; পুঞ্জ জন্মিলে বিংশ দিবসে এবং কণ্ঠ! জন্মিলে ছাদশ দিবনে প্রস্থতির. 
অশোচান্ত কান করান বিধি ব্যবস্থিত আছে। দেওনগরের প্রাচীন হুর্ধ্য মন্দিরে অথব! 
কোলাহুল পর্বতে শিপুর চূড়াকরণ অথবা "মুণ্ডন” সংস্কার সম্পন্ন হয়) যজ্ঞোপবীত সংস্কার 
সাধুরণ্তঃ বৈদ্থনাথ মন্দিরে অথবা, কোন শিবমন্দিরে অনুঠিত হইয়! থাকে । বলদেশের 
মত রাজ। বল্লালসেন প্রবন্তিত কৌলিন্ত এ্থা এ দেশে প্রচলিত না৷ থাঁকিলেও, বিবাহাদি 
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গুভ কার্ধেয পাত্রী নির্বাচন স্মতির নিরমানুসারে হইয়। থাকে ; সগোত্রে ও সমান গ্রবরে 
বিবাহ বিশেষ ভাবে নিষিদ্। পুরুষদের সপ্তদশ হইতে উনবিংশ বৎসর বয়সে এবং কন্তার 
তিন ভুইতে নবম বর্ষ বরস মধ্যে বিবাহ হুইয়! থাকে । গয়ালীগণের বিবাহ ক্রিয়ায় কতকগুলি 
সত্রীজনৌচিত বংশ ' আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; বিস্ত নি্নলিখিত ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান অবশ্ঠ 
কর্তব্য। 
দেখাউনী ; -বরকে অভ্যর্থন। করিবার গন্য একটি শুভদিন নির্দিষ্ট করা হয়। পাত্রীর 
গৃহ হইতে কয়েকটি বালকবালিক! বরের গৃহে গিয়া *বরণের” তারিখ বলিয়া আইসে। এই 
বাদ পাইয়া বরপক্ষীয়গণ বাছ॥দিসহ শোভা! যাত্র! করিয়া কন্তার গৃহে গমন করিয়! সেখানে 
তাহার! পুষ্পশষ্যায় প্রথা রে অভার্থিত হন। কন্যার আত্তীয়ন্বজন বরকে চিনির মঠ ও 
মিষ্টাপ্ন এবং কন্যার পিত! (পিতার অবর্ধমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) নারিকেলের উপর একটি 
বর্ণ মুদ্রা স্থাপন করিয়! পাগড়ী, শাল, জামা, গরদের ধুতি পট্ট বস্ত্র ও চাদর এবং পুরুষদের 
ব্যবহারযোগ্য খলঙ্কার, নির্বাচিত বরকে উপহার দিয়! থাকেন। বর ও বরযাত্রীর অভ্যর্থন! 
শেষ হইলে বরপক্ষের লোকগণ নববধূকে ক্রোড়ে করিয়া! কতকগুলি চিনির মঠ ও মিষ্টার 
উপহায় দিয়! থাকেন। ইছার পর বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকের! দলবলসহু কনার গৃহে গমন 
করিয়! তথায় নির্বাচিত কন্যার অঞ্চলে পাঁচ সের আন্দাজ হিষ্টান্ন ঢালিয়া আবাহন গীতি 
গাইতে থাকেন। অবশেষে কন্যার মাত! অন্যান্য আম্মীয়স্বজন সহ বরের মাতা ও পিতা- 
মহীকে রেশমের শাড়ী উপহার দেন এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া! এই ক্রিয়ার শেষ হয়। যে 
শোভ। ধাত্রার় কথ] উপরে উল্লেখ করিয়াছ তাহ খুব ব্যয়সাধ্য এবং চলিত ভাষায় তাহাকে 
“চড়াওয়1৮” বলে। কন্যার প্রথম অভ্যর্থনা দিনে বরপক্ষের আত্মীয়ত্বজন শোভাধাত্র 
( চড়াওয়। ) বাহির করিয়া জাকভমকের সহিত নিম্নঠখিত জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া কনার 
গৃছথে গমন করেন। কাগ্প্গ ও কাচের নানাবিধ খেলান|, পিতলের বামন পত্র, উড়ানি, 
জামা পট ও কৌধের বন্ত্, পাতাম্বরী ও বেনারসী শাড়ী, শশাখ বালা, চুড়ী, গহন!, দধি, 
মাছ, মিষ্টান, খাস্ধ সামগ্রী ইত্যাদি । বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলঙ্কারাদি কন্যার গায়ে পরাইয়' 
দিয় তাহাকে পুজ! করিয়। লক্ষ্মী” সন্বোধনে প্রণাম করেন। অল্প কিছু পরে বরপক্ষ কন্যার 
পিত! পিতামহ ও ম1তাদহকে রেশমের পাগড়ী, চাঁপকান, কিংখাপের পাজাম! পাছক। গ্রস্থৃতি 
উপহার দিয়! বরগৃথে প্রত্যাবর্তন করেন। বর ও কণ্ঠ! পক্ষ উদয়ই নি নিজ গৃছে গৃহ দেবতা" 
গুজ! করিয়া থাকেন। এই সময়ে একটি খুঁটি পুতিয। অধিবাসের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। 
তাহার পয “ছু়াঈলাগা” বিধি অনুস্থত হয়। বরের আত্মীক্গণ বরকে কন্যার গৃহের দরজায় 
লইয়! ধাঁওয়াকে ““দুয়ারলাগ;” হয়) তথায় বাকের! কন্তার আত্মীরম্বজনের প্রতি পরিহাস 
কৌতুক করিঃ! গান করিয়। থাকে এবং কন্তাকে আশীর্বাদ করে। ইহার অনুরূপ ক্রিয়া 
কন্ঠাপক্ষে দ্রীলৌকে বাও বরগৃহে অন্ুষ্ঠান করিয়! থাকে। উতর পক্ষীয় আীগণ হুর্যযকুণে 
সমবেত হয় এবং বয় কণ্তাকে গ্গান কর এবং পরিষাসের কৌতুক করে। ইহা পর বসগুষার! 


চৈত্র, ১৩২৯) গয়ার ইতিহাস ্ ৫৯৩ 


(ঘিউডঢারী) ও আত্যুদ্জিক শ্রান্ধের বিখি হুটয়| ধাকে। বিবাহের শেষের ক্রিয়া,“*কম্কন বন্ধন ।” 
বিষু-পাদ মন্দিরের নিকটবন্তাঁ “ুধ্য-কুণ্ে” কোনও এক মেছনীকে এই উপলক্ষে উৎকষ্ 
কতকগুলি উপহার, বসন, ভূষণ, শ' খা, মিন্দুর|দি উপহার দেওয়! হয় ! এই সময়ে উভয় 
পক্ষীয় জ্রীগণ হূর্যযকুণ্ডে সমবেত হুইয়! উপহাস পরিহামচ্ছলে পরস্পরের মধ্যে জাঙ্নীল অশ্রাব্য 
গালাগালী করে। আমার মনে আছে কিছু বৎসর পূর্বে যখন গন্য বাবু শ্তামাচরণ মিত্র 
সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাঝিষ্টেট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গয়ার কোন বিশিষ্ট গয়ালী বংশের বিবাহো- 
পলক্ষে উপস্থিত হইয়া! এই কুরীতি দেখিয়! নিন্দাবাদ ও সমগ্র গন্জালী সমাজকে জজ্জিত করিতে 
ক্রুটী করেন নাই। ইহার ফলে গয়ালী স্ত্রীগণ আ. কাল প্রকাস্ স্থলে গিয়া! পরস্পর নীচ জনো- 
(চত পরিহাসে প্রবুত্ত হন না । এই ক্রিয়! শেষে বরের আত্মীর স্বজন কন্ত! গৃহে গমন করিয়া 
খাদ্য দ্রব্য ছড়াইয়! দিয়! আইসেন এবং পরিশেষে মঙ্গল স্থুচক কতকগুলি জিনিষ কন্তাকে 
পাঠাইয়া 'দন। উপরোক্ত প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি শেষ হইলে, পান্ধীতে চাড়য়া বর শোভা" 
বাত্র। করিয়া বাগ্থাদির অনুগমন করিয়। খাকেন। গৃহ প্রাঙ্গণস্থিত সদর দরজায় পহ্ষ্থিতেই 
বরের ভগ্মী, খুড়ী, পিমি মাসী প্রন্থতি স্ত্রীবর্গ পাঙ্কীর গমন পথে বাধ দিলে বর- স্বয়ং ম্ব্ণমুদ্ধ। 
দিয়! অব্যাহতি পাইয়| থাকেন। ইহার পর কন্ত! গৃহে পছছিলে, পুণ্জল অর্থ্য গুভৃতির 
দ্বারা অভ্যধিত হন ; এবং তথার তাহাকে কলাতলায় গমন করিয়! পঞ্চ দেবতা, দশদিকপাল 
নবগ্রহ, গণেশ ও গৃহ দেবতার পুঞ্প] করিতে হয়। এহ কাধ্যান্তে ব্রাঙ্গণগণ স্বস্তি নাচন, 
মঙ্গল স্তোত্রপাঠ ও বরের মাতামহ বংশের কুলজী আবৃত্তি করেন; তাহার পর কন্যাদান ও. 
কুশগ্ডিক1 সম্পার্দিত হয়। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নব বর-বধু হোমানলে লাজবর্ষণ করিলে 
বর ও বধূর হস্তে সুত্র বাধিয়! দেওয়। হয়। অবশেষে পরস্পরের অঞ্চলের কোণ বাধিয়। বর ও 
বধু সাতবার হোমানল প্রদক্ষিণ করেন। হোমানল প্রদক্ষিণ ক্রিয়। শেষ হুইয়! যাইলে পর বরের 
পিত। কুশাসনে বসিয়া নববধূ ও কন্যার ভগ্মী তাহার অপর কোন সাত ব। আট বৎসর 
বযস্কা আত্মীয়কে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বরের হাতে এফটি রৌপ্য মুদ্রা, শগপাট ও সিচ্দূর 
পুর্ণ একখানি কাঠের থাল! দেন এবং এই সময়ে বরের হাতের নীচে কন্যার হস্ত তাহার 
নিম্নে আত্মীয়! কন্যার হম্তখানি স্থাপন করেন এবং বর নববধূর কপালে পাঁচ বা সাতবার 
সিন্দুরের টিপ পরাইয়। দেন। তাহার পর সকল-ন্ত্রীগণ বপিয়! কৌতুকাবহ নম্বালাগ ও 
খেলার গ্রবৃভ হন ) এই খেলাক্স প্রধান উদ্দেশ্ই হইতেছে বরকে ঠকান। খেলাস্তে কন্য। 
বরের ঘাড়ে একটা লাঙ্গল চাপাইন়| দিয়া বলেন তোমাকে আমায় ভরণ গোষণ এবং যাবতীয় 
ভার বহন করিতে হইবে । আমি কোন অপরাধ করিলেও তোমাকে আমান্ন গৃছেই আমিতে 
হইবে ইত্যাদি । এই সকল ক্রিয়! শেষে বর-বধু এবং অপর সকল লোকজনকে দি চিড়া 
ভোঞঙন করান হয়। এদেশে বিবাহ আরম্ভ হইতে শেষ পর্বাস্ত- গৃহে জীলোকের! গান 
গাহিয়। থাকে । তাহার পর যৌতুক ( থোইচ1) দান ক্রয়! সমাধ] হয়। এই উপলক্ষে 
খোড়। গাড়ী, পান্ধী, চতূর্দোলা। গোরু, মহিষ, মোটর, গ্রাম. জমীদারী। অলগ্কার। দাসী, 


৫৯৪ . নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড ১২শ অংখ্য। 


গ্রভৃতি ভিন্ন বরকে সাধারণতঃ একটা স্বরণমুদ্রা, একটি রৌপাছুদ্র। যৌতুক শ্বন্ধপ প্রদত্ত হইয়া 
থাকে । বিদায়ের পূর্বে কন্যার পিতা মেয়ের অঞ্চলে ধান ও অন্তাঙ্ক জিনিষ পুর্ণ করিয়! 
তাহাকে বৈবাহিকের জ্রোড়ে স্থাপন করিয়। বলেন, আমি আপনাকে হাতী ঘোড়া প্রভৃতি 
প্রভৃত ধন দিতে অক্ষম, কিন্তু ইহার পরিবর্তে একটী কর্মমপটু বালিক! দান করিতেছি। 
অবশেষে বর বধু অপরাপর লোকজন লহ বিধুপ।দ মন্দিরে গমন করিয়৷ তথায় দেবতায় 
আশীর্বাদ ভিক্ষ। করেন এবং তথ! হইতে নি গৃছে চলিয়। ধান। ৃ 
_ বিবাহ সংস্কারের অব্যবহিত পরেই অন্ঠান্জ কতক গুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে। তন্মধে। 
“বৌধারী” ক্রিয়। গ্রথমে করিতে হয়। এই সময়ে বরের পিতা এবং অন্যান আত্মীয় স্বজন 
বালিকার মুখে হরিদ্রা লেপন. করিয়। নিজ নিজ অবস্থানুমারে কিছু কিছু অর্থ দিয়! আশীর্ব্বাদ 
করেন। এই ক্রিয়ার পর নববধুকে পিক্ৃগৃছে পাঠাইয়। দেওয়া হয়। বধুর পিতৃগৃহে 
গমনের চারি দিবস পর, বর শ্বশ্তর গৃহে গিয়। হাতের স্ৃত। ছি করেন এবং স্গানাস্তরে স্বগৃছে 
ফিরিয়া আইসেন। বিবাহের একাদশ দিবসে বর বধু সহ নিঞে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 
অল্প কিছুকাল পরে বধুকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়! দেওয়! হয় এবং ব্রস্থ! না হওয়া পর্য্স্ত কণ্ত! 
পিতৃগৃছে থাকেন। নবোঢ়াবধূ খতুমতী হইলে তাহার শ্বণুর বধুর জন্য অলঙ্কার গায়ের 
জামা ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার স্বরূপ পাঠাইয়!। দিয়া থাকেন। 
গয়ালীগণের মধ্যে অস্ত্যেঠিক্রিয়! নিয়লিবিত প্রকারে নুসম্পার্গিত হইয়। থাকে । রাত্রি ৰারটার 
পর মৃত্যু হইলে, শবদেহ পরবর্তী দিবসে উধাগমের পুর্বে দাহ করিবার জন্য শশানঘাটে 
লইয়। যাওয়! হয় ন! বরং পরেই লইয়! ধাইবার বিধি বাবন্থিত আছে, কিন্তু রাত্রি বারটার 
পূর্বে মরিলে, সেই রাত্রেই দাহের ব্যবস্থা! করিতে হয়। ইছাদিগের মধ্যে মরণাশোচ গ্রহণ 
মৃত সময় হইতে গণন| না করিয়া দাহ সময় হইতে, ধর! হয়। সংকার সমরে কণ্টাহী 
(মড়ইপোড়া) বরাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য ভদ্র সমাজে “কণ্টাহ!” ব্রাহ্মণদের 
স্থান বঙগদেশেরণ্মহা-ব্রাঙ্মণপ্ব| অগ্রঙ্গানী ব্রঙ্গণের নযায়। চতুর্থ দিবসে বিঝু পাদ পন্নের পুণ্যো- 
দক, দধি ও গঙ্গাৎুল একত্র মিশাইয়! শশানাপ্নি নির্বাপিত কর! হয়| চিত। হইতে পাচখান। 
হাড় তুলিয়৷ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ “বাচম্পতি মিশ্রের” মতে উহ হরিছ্ার, বারাননী, গ্রয়াগ 
বা যমুনার নিকটবর্তী গঙ্জাজলে নিক্ষেপ করেন। অসমর্থ পক্ষে গুনঃগুন মদীতেই মৃতের অস্থি 
বিসর্জন দেওয় হইয়া থাকে । শবদাহ দিন হইতে দশদিন পর্যাত্ত চিতার উপর একটি অশ্বখ* 
গাছে একটি এলপূর্ণ মাটার ঘট ঝুলাইগা দেওয়া হয়। দশমদিনে স্নান ও ক্ষৌরকর্ণ হইলেই 
অশৌচান্ত হয়। বঙগদেপের ব্রাহ্মণ মমানের অন্থুকরণে একাদশ দিবমে শ্রা্ধক্রিয। সম্পর হইয়া 
রাত র সময়ে কণ্টাহা ঝান্ষণদিগকে গোদান করিতে হয় মৃত্যুর ছ্াদশ দিনে চিতাতূমির অশ্থখ 
গাছের € গোড়ায় ৩৬» ঘট জল ঢালাহয়। ইহার পরদান। দ্লানের জিনিষগুলি আমাদের 
দেশের মত সাধারণতঃ রৌপ্য ও পতল নির্মিত দিতে হয়। আত্মার সম্গতির জনা নগদ 
টাক সং খাল ঘটি, গ্লাস, রূপায় আাংটী, প্রদীপ, একখান। ধুতি, পাছক! ছত্র, আন 


চৈত্র, ১৩২৯] | গয়ার ইতিহাস ৫৯৫ 


ইত্যাদি মুত বাঞ্তর জামাতা, দৌহিত্র এবং ভগ্লিপতিকে দান করা হয়। দানের পর 
নিমস্ত্িত ব্রাহ্মণদের তোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মৃতু!র পর এক বৎসর পর্যাস্ত প্রতি মাসে 
বিষুঃপাদ মন্দিরে মৃতব্যন্তির আত্মার সাগতির ও মঙ্গলের জন্ত শ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং বংসরাস্তে 

 ধুমধামের সহিত বাৎসরিক শ্রান্ধের ব্যবস্থ। কর| হয়। এই সময়ে দানের যাবতীয় জিনিষ গুলি 
আন্তশ্রান্ধের মত জামাতা! প্রভৃতি আত্মীয় ্বজনকেই দিবার ব্যবস্থা! আছে। 

গয়্ালীগণ বৈষণব। পূর্বে প্রাচীন গয়ার সীমার মধ্যে কেহই-মগ্ক বা মাংস খাইতে পার্সিত 
না, কিন্ত বর্তমানে এই নিয়ম শিথিল হইয়! গড়িক্নাছে, এবং আজকাল গয়ালীগণ বড়ই বিলাসী 
হুইয়। পড়িয়াছেন। তাহার মদ্য মাংস প্রভৃতি যধন-ভক্ষ্য খাদ)াদি আস্বার্দ করিতে শিখি- 
য়াছেন এবং তাহাদের চরিত্র দৌষও খুব হইয়াছে । বঙ্গদেশের অজ্ঞ, নিঃস্ব চাষাভৃষ! অধি- 
বাঁসীগণ এই সকল চরিত্রহীন গয়ালীগণদ্বার! পিতৃশীদ্ধ করাইয়! কি মহথাপাতক পাপে অজানিত 
ভাবে পতিত হন তাহ! বল! যায় না। সেই জন্য খুব সাবধান হইয়া গয়ালী নির্বাচক করা 
কর্তব্য!!! গয়ালীদের”মা নী বৃপ্তি” অর্থাৎ তীর্ঘস্থ(নে আসিয়! মে যাহাকে মান্য ব৷ কক্পন! করিবে, 
তিনিই তাহার পয়ালী হইবেন; এমত স্থলে খুব বিবেচনা করি! গয়ালী নির্বাচন ন| করিলে 
প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা! আছে। তাহ! ন! করিলে শান্ত্রানুসারে গয়াকাঞ্জই মিথ্যা এবং 
পণ্ড ||! আপ্রকাল গয়ালীগণ সকল প্রকার অসৎ কাজে লিপ্ত হইয়া কলুষিত হইয়া! থাকেন 
তাহা স্থানীয় লোকের নিকট জিজ্ঞাদ! কারলেই জান! যাইবে । কুলীধরা আড়কাটী যেমন দেশে 
দেশে ঘুরিয়! বেড়ার, সেইরূপ গয়ালীদের নাপিত, কাহার, কুন্মী। প্রভৃতি জাতীয় চাকরের! পাণ্ড 
সাজিয়। দেশে দেশে ঘুরিয়া যাত্রী অনিয়। থাকে এবং ঘাত্রীদত্ত অর্থ হইতে অর্ধাংশ গ্রহণ করিয়। 
থাকে। এইরূপে প্রতারিত হইলে এবং মিথ্যা অপান্রে অর্থ দান করিলে, পিগু দাতার পিতৃ 
লে!কের কি শ্বর্গ প্রাপ্তি হয় তাহা ভগব।নই জানেন। তাই বলি যে এই পুস্তকে লিখিত তালিকা! 
দেখিয়৷ সং গয়ালী নির্বাচন করিয়! পিতৃ লোকের গয়। শ্রাদ্ধ কার্য। সমাধ! করাইলে সর্বাঙ্গীন 
মল জনক তয়। 
পূর্ববকালে ব্রহ্মাকল্লিত গয়াপালগণই শ্বয়ং গয়াস্রাক্ধে পৌ€হিত্য করিতেন, কিন্তু কালক্রমে 

তাহাদের বিদ]াবস্ত। লোপ এবং ক্রিয়া! কর্মে নৈপুন্য হাস হইয়াছে বলিয়া তাহার! আচার্ধা 
নিযুক্ত করাইয়! তাহাদেরই দ্বারায় শ্রান্ধক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়। থাকেন। আচার্য্য ব্্রাঙ্গণগণ 
প্রায়ই শ্রোত্রিয অথব! শাকম্বীপি ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় হইতেই নির্বাচিত হুইয়। থাকেন। গয়ালীগণ 
নি সমাজের লোক তিন্ন অপর কাহারও গৃহে ভোজন করেন না'কিস্তু বজমান নিমন্ত্রন করিলে 
অক্ষয় বট অথব| বিষুণপাদ মন্দিরের নিকটবর্তী কোনও নির্দিষ্ট পুণযস্থানে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন 
করির়! থাকেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রীরুষের পুজা. করেন এবং সকলেই নির্বিবাদে বিষুৎপাদ 
মন্দিরে দেবার্চনার জন্য যাইতে পারেন। গয়ালীর! সাধারণতঃ কোন প্রকার চাকুরী করেন 
না। যাত্রীদের বার! সফল ও দানাদিতে যে অর্থ পান তাহাতেই তাহাদের সংলার যাত্রা 
নির্বঠহিত হইয়। থাকে । আজকাল কারকটি গয়ালী বেশ ধনী হুইয়া উঠিয়াছেন। গয়ালী- 


৫৯৬  নব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য। 


গণ খুবই বিলাস প্রশ্ন এবং অগ্বিকাংশ সময় গান বাদ ও কুস্তীতে অতিবাহিত বন্িষ্া থাকেন। 
গন্ধালীদের মধ্যে  কানাইলাল ঢে'ড়ি, ৮ চুনীলাল পাঠক, ৬রামছরি চেঁড়ি প্রভৃতি গান- 
বানায় খুব ওন্তাদলোর ছিলেন। ইহাদের সঙ্গীত বিদ্যায় গুণ গরিমায় যৌরভ ভারতের 
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ইহার! সকলেই ওস্তাদ শ্রীহনূমানদাস সি'ছজীর শিষা ছিলেন। সঙ্গীত 
শাস্ত্র বিশারদ ওভ্যাদ শ্রীহন্থযামদাসজীর সমকক্ষ লোক উত্তর ভারতবর্ষে এখন আর কে 
নাই। তীহার বহু :শিষ্যের মধ্যে এখন বানু শেনী সিংহ, বাবু যোগেন্্নাথ গাঙ্গুলী 
(ভেলগুবাবু ), বাবু মাধোলাল কাটারিয়ার গঞ়্ালী, বাবু বুল্লকলাল ভাইয়! প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উন্্েখ বোগ্য । গয়ালীদের মধ্যে ভাইয়া, অগ্নিবার, বার, সিদ্ধুয়ার, সেন, মাহাতা, ঢেড়ী, 
আহীর, নাকফৌঞ্চা, চৌধুরী, প্রভৃতির গৃহ বিশেষ ধনী এবং নির্মল । পিঙ্ুয়ার বংশে 
হাইপৃষ্ট বাবু ছোটেলাল পিয়ার সি, আই, ই, বিশের প্রনিষ্ধ লোক ছিলেন। ইনি খুব 
সরল, প্রক্কতির বদান্য ও দানশীল লোক ছিলেন। তীহার গদীতে এখন বাবু গোবিন্দ 
লাল সিন্ুযার গ্রতিঠিত আছেন। গোবিন্বলালজি খুব ভাল € সদাশয় লোক। গয়ালীদের 
মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ হইলেও অনেক সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ও আছেন । ৬ ছোট্েেল।ল গিচ্ুয়ার 
খুব পঙ্ডিত লোক ন1 হইালও সৎকর্পে, জন হিতকর কর্ষে) এবং দানে তাহার বিস্তর অর্থ 
ব্যয়িত হইত। তাহার ক্কত ফন্তাট এবং তাহার বদান্যত। তাহাকে গয়া জিলার মধ্যে 
চিরদ্মরণীয় করিয়। রাখিৰে। (ক্রমশঃ) 
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মরকার । 


একাকী 


এ জগতে মানুষ তে। একেলাই চলে, 

এক আনে একা যায়, একা! সখ হঃখ পায়, 
বিপদেতে পায় কুল ন্িজেরি কৌশলে । 
কেছ ন। তরায় কারে, হরে গিজ বলে। 


বাহিরেতে নানা স্থানে নানা বেশ পরে 
দশের মাঝারে রয়, হাসে খেলে কথ! কয়, 
উপরে উপরে মিশে । ভিতরের খবরে, 
একাকী মানুষ খানকে আপন অন্তরে । 


চত্র। ১৩২৯ ] শিক্ষা প্রসঙ্গ ৫৯৭ 


রোগ শোক পাপ তাপে মানব একাকী, 
নিজ্জন হদ্দিকনদরে, কেহ ন। প্রবেশ করে, 
মরমের ব্যথা রাখে সঙ্গৌপনে ঢাঁকি, 
(জনেও না জানে লোক, প্রাণে যায় থাকি। 


৬ শিবনাথ শানজী । 


শিক্ষা প্রসঙ্গ 


আমাদের দেশে শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে অআলে।চন] বড়ই কম, তাহার যে একটা প্রয়ো- 
জনীয়ত| আছে, অনেকে তাহাঁও উপলব্ধি করিতে পারেন ন| | সাধারণ লোকের ধারণ! যে 
শিক্ষা! পাওয়া! আর শিক্ষা! দেওয়! এতছুভয়ের মধ্যে বিশেষ রকম কোন ব্যবস্থা নাই। আর 
শিক্ষা দেওয়ার অর্থও তাহারা কেবল কতকগুলি অক্ষরের সহিত শিশুগণের পরিচয় বরাইয় 
দেওয়। এবং তাহাদের সমব|ঞ্জে গঠিত কতকগুলি বান্য ও পদাবলী শিখাইয়। দেওয়াই 
বুঝেন? তা যে কোন উপায্নেই হউক ন! কেন? সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের আব্শ্তকা| 
তাহাদের হদয়গম হয় না|; তার পর শিক্ষকের পক্ষে ষে মনোবিজ্ঞান এবং শরীরবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যাবহকীয় তাহাও তাহাদের ধারণার অতীত। সংসারের সর্বপ্রকার 
জানলতের জন্তই গুরুকরণের আবহাকতা ম্বীকার জর। ছয়; উকীল হইতে গেলে আইনের 
জান এবং তার পর আদালতের কাকর্দ হাতে কলমে শিক্ষা কর! গ্রয়োঞ্জন, চিকিৎসক 
হইতে হইলে চিকিৎসা-বিভভা-সংক্রান্ত পাঠ্যাি অধ্যয়ন এবং হাতে কলমে রে।খ পরীক্ষা,রে!গীর 
পরিচর্ধ)। ইত)াদিও দরকার ; দোকান পাট করিত হইলেও তৎসংক্রান্ত জান অর্জনের, জন্য 
কিছুকাল কোন তাল দোকানদারের অধীনে কাজ শিক্ষা দরকার, কৃষিকর্ণে প্ররতত হইবার 
পূর্বেও তাল কৃঘকের লঙ্গে থাকিরা জমির পাইট করা, বীজ বগন, জলসেচন, পরার 
যোপণাদি বিষদ্বে জানলা গ্রয়োজপ । এই্প হেদিকেই দেখা য়াউক, আগে শিক্ষা গ্রহণ 
না করিঝ। কোন কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে কেছ ধড় অগ্রসয় হয় নখ; কেবল শিক্ষকতা! কাধ্য 
সন্বন্ধেই ইছায় ব্যতিক্কম দেখ! যায়। স্কুল বা কণেজ হইতে বাহির হইলেই সে ব্যক্তি 
শিক্ষাীনের উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া! সকলে মমে কয়েন এবং গে ব্যক্তিও সেইরূপ মনে 


৫৯৮ নব্যভাক্গত [চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য। 


-করেম। “যেধামন্ত। গতি নাস্তি তেষাং বারাগসী গতি; 1” অন্ত কোন কা যাহার ভূটিল 
ন।, তাহার জন্ত বিস্তালয়ের শিক্ষকতার দরজ! খোলাই আছে, প্রবেশ করিলেই হইল। সেই- 
রূপ বাহার! অন্ত কোন কার্যে নিযুক্ত আছেন যেমন উকীল, ব ডাকার, ব৷ মুল্পেক, বা 
জজ, কি ডিপুটি ম্যাজিষ্রেট, কি ইঞ্জিনিয়ার-__তীহারাও বিদ্ভালয় পরিদর্শনাদি উপলক্ষে 
শিক্ষকের কার্য পদ্ধতির জালোচন। কছ্িতে এবং শিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেও 
কুষ্টিত হন না; কারণ গুহারাও মনে করেন যে, বখন তীহার! বি, এ, কি এম, এ, পাশ 
করিয়াছেন, তখন শিক্ষাদান কার্ষ্যে তাহ!র! সম্পূর্ণ পারদশী। স্থতরাং, কপার পা শিক্ষককে 
বিনামূলয উপদেশ দিয়! স্বীয় গুরুত্ব খ্যাপন করিতে দ্বিধ। করিবেন কেন? 

এ স্থলে একথাও বল! কর্তব্য যে এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ থাকিতে 
পায়েন, বাহার! অন্ত কার্ধেয নিযুক্ত থাকিয়াও শিক্ষা স্ৃদ্ধে বিশেষবদপে আলোঁচন! করিয়া- 
ছেন, উহাদের পক্ষে রূপ উপদেশ দান গশে।ভন না হতে পারে, কিন্তু অন্তের কার্ষ্যে 
সেটা জনধিকার চর্চ! ভিন আর কি বলিতে পারা যায়? 

এইরূপ ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, শিক্ষকত।| কার্ষোর জ্ডও যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
আছে সাধারণতঃ সে বিষয়ে লোকের ভাল ধ।রণা নাই। 

গাজকাল এইদিকে ফতক কতক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মঙ্জোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখ! 
যায়। তাহার ফলে মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে এবিষয়ে একটু আধটু আলোচনাও 
টলিতেছে এট! সুখের বিষয় সশেহ নাই। 

আটাশ উনক্রিশ বংসর বঙ্গ, বিহ্বার, উড়িযা! এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানাস্থ!নে 
বিস্ভালয়ে কাধ্য করিতেছি । তাই অক্ষম! সত্তেও এবিষয়ে আলোচনার প্রলোভন সংবরণ 
করিতে পারি নাই। সুতরাং ভ্রমপ্রমা্দ ত্রুটি বিচাতি অঙ্টেক ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; 
সে জন্ত যেন সকলে আমাকে মার্জন। করেন। বলাবাছুলা যে আমিও-প্দা হাতে লইলেই 
ঘরামি* এই প্রবাদের দলেই ছিলাম। কলেজ হইতে বাহির হইম্বাই শিক্ষকত। অবলম্বন করি; 
তৎপূর্ব্ শিক্ষাঙ্গীন প্রণালী সন্ধে কোন শিক্ষ! পাই নাই অথব। কোন পুস্তকও পড়ি নাই। 
তারপর এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া! ক্রমে কমে শিক্ষকত| সন্বস্থীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি 
বটে এবং তাহ! হইতেই বুবিয়াছি ধে এই কার্ধটা কত কঠিন এবং ইহাতে লফলতা লাভ 
করিতে হইলে কতদ্িকে কত বিধয়ে বিশেষর়াপ মনোযোগ দিতে হয়। বই দিন যাইতেছে, 
যউই বুদ্ধ ৪ইতেছি গুতই মনে হইতেছে আমি এই কারোর পক্ষে কত অনুপযুক্ত । নানারূপ 
বয়স ও প্রক্কতির খালকগণকে লইয়া বিগ্ঞ/লয় গঠিত) তাহাতে নান! ধর়দের ও নান। প্রক্কতির 
মিঞ্ষকগণ নিধুজ্ত থাকেন) খই সমুদয় লোক ও শিক্ষকগণের উপত্ুক্ত ভাবে পরিচালনের, 
জি প্রধান অধ্যাপকের হ্ষন্ধে ল্পিত । তাহাকে সব দিক দেখিতে হইবে? সু কুটিল 
পথাবণর্থী নান। প্রক্কৃতির লীমপ্রস্ত হিধান,করিতে হইবে ; "পান থেকে চুণ খরলেই সুস্িল। 
যাহারা ভূ তোগী নহেন গুহায়! এ কধোরহয়হত্ব ভালরণ বুঝিতে: পারিবেন লা -যোখি হয় 


চৈত্র, ১৩২৯ ] শিক্ষা প্রসঙ্গ ৫৯৯ 


আজচাল শিক্ষকদিগের অন্ত স্থাপিত বিগ্ালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান, বিস্তালির পরিচালন 
প্রভৃতির শিক্ষা লাভ কারা| শিক্ষকতাকার্ধো পটুতাঁর নিদর্শন উপাধি লাভ করিয়া 
যাহার! বাহির ইন তাহাদের মধ্যে অংনকের আম্মগরিনার ভাবটাই বেশী পরিস্,ট 
দেখিতেপাইর! ব্যথিত হওভে হর । কোন বিপশে পঠনার সম্বন্ধে উতকৃষ্ট বক্তৃতাদানে অথবা 
প্রবন্ধ নিখনে তে পটুতা, কারধাক্ষেত্রে অনেকের সেনজপ পটুত। দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 
কতকগুপি ম্যাপ, চা, পুস্তক আদি আন।ইয়। বাহিরের ঠাট ছুরস্ত করিতে যেরূপ উৎসুক, 
মেগুণির উপনুক্ক বাবহার দ্বারা হাতপণের জান লিগ্গার উদ্দীপন করিতে সেরূপ ব্যগ্রতা 
আনেক স্থলেই দেখিতে পা! ঘায় না। 

আর একট বিদয়৪ অনেকের দ্বা| উপেক্ষিত হয়। শিক্ষাদান প্রানালী সংক্রান্ত 
গুস্তকাবলী সকলই পাশ্চাত্য দেশীয় অভিজ্জ খিক্ষকগণ কর্তৃক লিখিত; তাহার! তত্রদেশীয় 
বিদ্যালসু, ছাজবর্গ ও প|রিপা্ধিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়।ই সে সব পুস্তক প্রণয়ন করি 
ছেন, আমদের দেশের দির ছাঁত্রবর্গ ও পারিপার্িক অবস্থার সম্বন্ধে তাহাদের ব্যক্তিগত 
(কোনই অভন্রত। নাই হৃতরাং শির্িচ।রে উহাদের সেই সব পরামর্শ অঙ্নারে আমাদের 
বিষ্ভালয় 'মুহ কাঁজ করিতে গেলে পেরূপ সুকল পাওয়। যাইবে ন। ববং অনেক স্থলে তাহার 
বিপরীত ফল হইবে একথাতে বোঁদহ় মভখৈদ হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশ কাল পাত্র 
বিবেওনা.করিয়। মেগুলিল পরিবর্তন, পরিবর্জন এবঃ 'পরিবদ্ধিন পূর্বক আমাদের ধিগ্যালয় ও 
ছাক্সগনের অবন্থ| ও প্রকৃতির অগধায়ী করিয়া তাহাদের প্ররে।গ করা আবগ্তক। একট! ধরা 
বাধ নিয়ন গ্রণ।লীর মধ্য দিয়া এ কাঁ/করিতে যাঁওয়। পগুশ্রম। কিন্তু'অনেক সময় দেখিতে 
পাঁওয়। যাঁর বে এই জপ শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক খ্রিক্ষকও নির্বিচারেই সেইপৰ চালাইতে গিয়া বৃখা 
সনক্নের অপন।য় করন এবং নিজ. উদ্ম্বাহ উদ্ভঘকে নিক্ষলতাঁর অবসাদে খর্ব করিয়া ফেলেন। 

কতক কতক শিক্ষক আবার একপ আছেন বে তাহারা মনে করেন যে কোন ক্লাসে পড়ান 
আর হেলেদের কৃত 'অগ্নবাদ|দি লিখিত বিয় সংশোধন করিয়া দেওয়াই তাহাদের কর্তবের 
অন্তর্দত। বালকগ:ণর সহ প্রবুত্তির'উন্মেষে সাহাধা, অদদ ভ্যান দমনে চেষ্টা, তাহাদিগকে 
সময়ানুবর্তী এবং নিয়মানুবন্তী করা ইত্য।দির দিকে তাহাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করেন 
না। পরীক্ষ। পাঁস করান অপেক্ষা ছাত্রচরিতর গঠন করিতে চেষ্টা কর.ই শিঙ্গকের প্রধান 
কর্ঠব্য। রী 

বিছ্ালয়ে যেসব শিশু ও বাকা রা যায় তাহারা মকলেই যে লেখা, পড়াঁভে কী 
হয়! বাঁহির হয় তাহা কুতরাপি দেখা যায় না, সকলের শক্তি সামর্থা এক হে” স্থৃতরং ' স্কুলেই 
যদি পরীক্ষায় পাশ হইতে না পাঁরে সে জন্ত বিগ্ভালয়ের বা ততসংস্থষ্ট শিক্ষকগণের - সের 
অপযশের 'আশঞা নাই। কিন্তু বাল/কাল হুইতে সুশিক্ষিত গুরুর অবীনে থাকিয়া বদি 
তাঁহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভ।বে কাজ করিবার অভ্যাস, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, 
বিষ্ভালগ্্রর নিয়ম প্রণালী পালন করা, সরল, সত্যপ্রিয়, পবিত্র চরিত্র, ছোটদের 
প্রতি স্বেহশীল এবং খড়দের প্রতি শরদ্ধাযুক্ত হওয়া, শ্বদেশশের ও দ্বজাতির . প্রতি 
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প্রকৃত মমত্থ বোধ ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা না হর এবং শিক্ষকগণের আত্তরিক চেষ্টা সে 
দিকে প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে বড়ই কষ্টের কথা। যে বিষ্তালয়ে শিক্ষকগণ এ সমুদয় 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং বালকগণের চরিজ্র গঠনের বিষয়ে অবহিত হন সে সমুদয় 
বিস্তালয়ে পাশ ফেলের সংখ্যার অন্পাত যাহাই হউক, জন সাধারণ তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই 
অন্ুরক্ত হয় এবং তাহার প্রশংসা! করিতে মুখর হুইয়। উঠে। এইরূপ শিক্ষার অধীন বালকগণও 
উত্তরকালে সেই সেই বিগ্ভালয় এবং শিক্ষকগণ সম্বন্ধে একটা গর্ব্ব অনুভব করে। 
অতএব শিক্ষকগণের পক্ষে বালকের চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা প্রধান 
কর্তব্য। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে “পড়ুক বা না পড়ক পো, সভায় নিয়ে থো” 
এই গ্রবাদটার ময্জ্যে যে কতখানি সত্য নিহিত আছে তাহা বোধ হয় বলিয়া! বুঝাঁইতে দরকার 
নাই। এখানে সভ। বলিতে সুশিক্ষিত, সাধু ভত্্রগণের সশ্মিলনই বুঝিতে হইবে । এইরূপ সভাতে 
সর্ঘ্বদ! বালকগণ থাকিতে পাইলে স্বতঃই তাহার! সভ্যগণের সন্বত্তি সমূহের অনুকরণ .করিবে 
এবং তাহাতে তাহাঁদের চরিত্র গঠিত হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দান! বিষয়ে বহুবিধ জ্ঞান অঞ্জন 
করিতে পারিবে । সুতরাং এবিষয়ে শিক্ষকগণের সকলেরই দৃষ্টি থাক! নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
ছুঃখের বিষয় অনেক শিক্ষক এরূপ আছেন ধাহাদের শিক্ষাকার্যে প্রবিষ্ট হওয়াই উচিত 
ছিলন! | তাহাদের স্বীয় কার্যোর গুরুত্ব এবং দায়িত্ব নোধ অত্যন্ত কম, অনেকস্থলে নাই বলিলেও 
কঅতুযুক্তি হয়ন।। অনেকে অন্ত কোন ব্ুবসায় অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ছুই চারি বৎসরের গন্য 
শিক্ষকতা! কাধ্য গ্রহণ করেন এবং কোনরূপে রোৌঁজ শোধ করিয়। চলিয়৷ যান; যখন কার্ধ্যটি 
স্বীকার করিয়৷ লওয়! হইয়াছে তখন তাহা নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মত যথাসাধ্য স্ুসম্পর্ন করিবার 
চেষ্টা না করিলে যে নিজ বিবেকের নিকট দায়ী হইতে হয়, ধর্মে পতিত হইতে হয় এক্ঞানট। 
যেন একেবারেই নাই । 
আমাদের দেশে শিক্ষা কার্ষো যাহারা সফলতা! লাভ করিয়! খ্যাতি লাঁভ করিাছেন 
ঠাহার! ম্বীয় কৃতকার্য্যের কোনরূপ বিবরণই পরবর্ভীগণের শিক্ষা-সৌকধ্যের জন্য রাখিয়া 
ধান নাই, এটাও আমাদের একট! দুর্ভাগ্য । যদি তাহারা কিরূপ অবস্থাতে কিরূপ কার্ধ্য 
করিয়া কিপ্ধূপ ফল লাভ করিলেন, কিরূপ প্রকৃতির বালককে কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়া উৎরুষ্ট 
ফল পাইলেন, অবিনয়ী এবং অসংযত বালকগণকে কিরূপ শাসনের অধীনে রাখিয়া তাহাদের 
চরিত্র সংশোধন করিলেন* কোন বিষয়ের শিক্ষা ধীণাঁলী কিরূপ ভাবে সর্বাপেক্ষা ফলদায়িনী 
হাঁনোছে ইত্যাদি অভিজ্ঞতার বিবরণ কোন পুস্তকে ক্খবা পরিকাতে গ্রকাশিত করিতেন 
“আহা-হইফেও অগেকপ্ছবিধ! হইত কিন্তু তাহারা তাহা কিছুই করেন নাই। সেরূপ করিবার 
“স্কাই আমাদের দেশে ছিলনা এবং এখনও নাই। নতুবা এরূপ বিশ্রুতনামা শিক্ষকগণের 
“লিখিত ;শি্ষাগ্রণালীবিবরণপুস্তক নূতন শিক্ষকগণের অনেক উপকার করিতে পারিত। 
কিন্তু তাহা! নাহওয়াতে তীহাদের প্রণানী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া! গিয়াছে, 
ফেধল আমরা তাহাদের নাম ও খ্যাতি শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হই। ৪ 
_ থাহা হউক এখন০ঘআবন্থার পরিবর্তনে দেশের মধ্যে বধন শিক্ষা বিষয়ে আলোলন 


চৈত্র, ১৩২৯ ] মধাযুগের ইউরোপীয় দর্শন ৬ 


চলিতেছে তখন অভিজ্ঞ খ্যাতনাম। শিক্ষকগণ সময় সময় সংব্ৰক্ হয়া এই সব ধিষয় 
'আলেচনা করিলেও শিক্ষা কারের সেকায সপপাদিত হইতে পারে এবং এইরূপ আঁলো+ 
চনার ফলে আমাদের দেশের এব: অবস্থার উপবোগী কণ্যাণকর 'অনেক নৃন্ন জিনিবের 
উত্তব হইতে পারে । শিক্ষার কিধি বাবস্থা! আলোচন।র জন্য ছুই একখ।নি মাসিঃ পত্রেরও 
প্রচার হইয়াছে । তাহাতেও এসমুদ্রয় বিন আলোচিত হইতে পারে। ইহা আমাদের আশা? 


ও স্থখের বিষয়১৭ন্দেহ নাই । ্‌ 
ৃ নাথ চক্রবস্তণ | 


মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন 
্ী্ীয় দর্শন শাকের দ্বিতীয় বিভাগ বা “পেরিপ্যাটেটিকৃ* 


স্কলাগ্টিসিজমের আধিপত্যকাঁল 1% 
ত্রয়োদশ শতাবীর প্রারস্ত কালে ইউ রোপ খণ্ডে জ্ঞানচচ্চার যে এক প্রবল বনাট 

ছুটিয়াছিল এবং যাহা! উক্ত যুগের ইতিহাসে দার্শনিক তত্বের নব জাগরণ রূপ ঝণিত হইয়াছে, 
অন্থধাবন করিয়া দেখিলে তাহার মূলে তিনটি প্রধান কারণ লক্ষিত হয়। এই কারণরয়, 
যথাক্রমে (১) পাশ্চাত্য জানজগতের সহিত ভাপান্ঠতঃ অপরিজ্ঞাত এক অফুরস্ত দাশনিক 
সাহিত্যের পরিচয়, (২) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, বিশেষতঃ প্যারী এবং অঝ্সকোর্ড শ্শ্ববিধ্যালয়ছয়ের 
প্রতিষ্ঠা এবং (৩) চাচ্চের 'অপীনে ভিক্ষু সম্প্রদায় সমূহের অভ্যুদয় । এই তিন বাহ্িক কারণের 
সহিত 'আর একটি আভ্যন্তরিক কারণেরও যোগ হিল, স্তাহা! পূর্বব পূর্ব দ্।শশিকগণের মনীব। | 

মধ্যযুগীয় চিন্তার ইতিহাসের এই অংশটি নিতান্ত প্রযোজ্জনীর ; একারণ ইহার একটু 
বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক । 

১। পাশ্াতা প্র-দশ বনু দশন শাসকের নব জাগরণ । 

ূ ৃ &. 
(ক) নব ক ভাষায় অনুদিত ভাষ্য সমুহের এরতিহ।ণিক বু স্তাজ। 

এইবার লইঘা সম্ভবতঃ তৃতীয় বারের জ্ঞন্ত পশ্চিম ইউরোপ প্রাচীন গ্রীসের পুঙজীভৃত 
জ্ঞানভাগ্ডারের অংশ ম ত্রের সন্ধান পাইয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, এই সময়ে 'আর £ক 
্সাশ্চ্যা জাতীয় লোকের প্রতিভার স্থিত পশ্চিম ইউরোপের পরিচয় হয়। এই, জ্ঞান, 
ভাগ্ডার লাটান্‌ অনুবাধ সমূহের ভিন্তর দিয়াই পাশ্চাত্য দার্শনিকণিগেএ হ্তগত হব মাহ ),. 
'অন্গুবাদগুলি মোটের উপর তিন অ.শে বিভাঙ্য। ডা 

১ম। গ্রীক গ্রন্থ সমূহের অহ্থব!দ,--এই অনুবাদ আবার হই প্রকারে সাধিত হই ছল, 
যথ| (১) গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের প্রত্যক্ষ অন্বাদ) (২) লবী অুতাদের 


লাটান্‌ অন্থবাদ। ররর 
] দক প্রবন্ধের এই অংশ £1০1, 71. 0৩ ৮৪1 কৃত মা 01. 716016881 চ1১11959)$ (8:500514050 ৮9 
৮. 0988)) অস্থের অবলম্বনে রচিত । 


৬৯২ নব্ভীরত  [চক়্ারিশ খণ্ড, ১২শ, সংখ্যা 


(১) ইহাদের মধ গ্রীক-লাটীন্‌, অগা শরীক হইতে প্রত্যক্ষভাবে অনুবাদিত 
্রস্থমালাই উংকষ্ট |." ্রীহীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে ফরাগী পণ্ডিতগণ গ্রীন, গিনিলী এবং 
অপরাপর গরাচাদেণ সমুহ পরিদখন করিরাছিলেন। পরে, ১২০৪ গ্রষ্টাবে কনষাটটি- 

'নোপলের অবরোধ উপপক্ষে প্রাচ্য এবং প্র হীচোর মধ্যে ধনিষ্টভা আরও বাড়িয়াহিল। 
কিন্ত এই সকল স্থুবিধা সত্বেও গ্রহাক্ষ অগ্বাদ গ্রন্থ এমৃ£ »ংখ্যা্ অনেক হয় নাই) 

অবিকন্ত 01গ1প আর দিগের নিকট গান গরহ্াবনীন তুলনায় বম পরিচিত হইয়াছিল । 
. এ স্থলে কয়েকন্ন প্রবান গ্রীক অনুবাদক ও তাহাদের কৃত অন্ধ গ্রস্থর নাম 
দেওয়া যাই তছে। 

রব ট্‌ ঠানেকি (070০ €21105501000),--(১১৭৫--১২৫১ থ্াঃ অহ) হইনি প্যারা 
এবং দ্অন্নফোড় শিশ্বাধিদালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে লিঙ্গদের বিশপ পদ প্রান্ত 
তন। হনি 10৮০ 0907000801008 60175109701 নামক গ্রন্থ 04010119৮ 1508601107% 
রটাছর একখানি তব্য এবং 30১00) 070010501)0)56 নামে একখানি মূল গ্রন্থের 
রঢরিত11 টি : 

4117117/৯27711051%712 তরান্থ ভূল ক্রমে গুতিসেক্সীনাদের  (07011018981177705) 
ক 510০ 10151৯10778 191)1105)1)1)1 পুস্ত কর সত এক বলির উক্ত হয়। হম্মানের 
(নদাছা।) ঢল 00055) মতে তিনি 19201001৮25) 1507105এরও একখানি 
ভাদ্য িখিয়াছিলেন। ট 
... (9211701/র অন্‌ ব্যাপিং্ক এবং টমাস্‌ শ্রীকগ্রন্থ লমূহের কতকগুলি অনুবাদ 
বাখিয়। 1গগাঁছলেন। ইহাদের খ্ষ্টাংশ আজও. পাওয়। যায়। স্বপ্রসিদ্ধ আুুল্বট 
(৯11 0৩ 07৮6) “ফী ভ।৮ (017050০) এবং “কিনো” (816700) গ্রস্থের লাটান্‌ 
'অনুনাজ খাবচায় করিতেন । আ।র এক অজ্ঞাত লেখক ত্রোদশ শতাব্দির শেমভ: 
সেক্স স্‌ এম্পিরিকাস্‌ কত “পিরহোণিক হাইপে টেপোসেস্” গ্রন্থের অনুবাদ করিরাছিলেন" 
1 এই অন্রবাদ 'অতি স।মানাই পাবহত হইত । 

ক. ভেমিশিক্যান ভিক্ষু সন্প্রদাসতক্ত মোয়েবেকের উইজিয়ম্‌ (ডা111870 91 
ছ1011%0০) এই সময়ে গ্রদিদ্ধিলাভ করেন ।: তিপি স্প্রশ্দ্ধ সেন্ট, টমাস্‌ (১৮ 
1111017/৮) কতক 'আরিষ্টটলের বাবতীর গ্রন্থ বলীর বিশুদ্ধ অনুবাদ, এমন কি, গ্রচলিত 
ক্মঠবাদগুঞিরও নিল সন্ধররণ প্রকাশের নিমিত্ত নুরু হইন্বাছিলেন। হুঙষবুদ্ধি 
স্থুপগ্ডি ত উ€পশিছ্ম্‌ আরবী অগুকাদ গুলির প্রতি উ.পক্ষা প্রন করত মূল গ্রস্থগুলিরই 
গুণ করিরাছিলেন। উংপিরম্‌ একজন প্রাচ্য তব্ববিৎ দশ নিক, শেষ বয়সে করিস্থের 
প্রধান বিশপ (4১:01 [৩7 01 (091121)) হইর়াছিলেন। ১২৮৬ শ্রীঃ অঃ তাহার 
মৃত্যু হয়। উহপিয়ম্‌ খ্যারিইটলের সনন্ত গ্রন্থ গুলিরই উদ্ধর করিয়।ছলেন, বিশেষত, 
/ তিনিই ০10৩১ ব। রাষ্ট্রনীতি গ্রস্থের প্রথম অনুবাদক। তৎকত প্রোক্লাসের “লিবার্‌ 
ন্ডি কথ্য” (159০৮090৮৯৭) এবং “এলিষেন্ট। থিওনজিকা” (82701721105 " 
০৫৮৬০) এবা প্রাথবিক  ধন্মশান্ গ্রহের অনুবাদ হইতেই অরয়োদশ শতাবির 
সুব-আদশবাদিগর প্রধান তঃ তাহাদের বক্তব্য সংগ্রহ করিয়ছিলেন। উইলিমের অন্থবাদে 

, তবার পারিপার্টয ন। থাকিলেও অনুবাদগুলি-মুলান্ছকারা এবং নিভ'ল । সে কারণ অন্যাপি, 
এ সকল অনুবাদে উপকার দঠিতেছে। . | 
'এতগ্যতীত মেপিনার বার্ধালোমিউ (98770107068 ০৫ 119881)8) রাজা! ম্যানন্রেন্ড 

কর্তৃক আমিই হইয়া “ম্যাগ নোরাম্‌ মোরেলিযম” (112£00:010) 160511000), “প্রজ্েমেটা” 

১/9১15:859৯), “লিবার্‌ ভি.প্রিনিশে?” (0937 09 010010118), দি মিরাবিলিবাম্ 
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“অভিশিওনিবাস্‌। (705 8172১111503 40010021503), “কিজিগওনো মিয়া” 
(65. 01791070771) এবং গড সিগনিস্” 00৩ 918013) গ্রন্থের 
অন্থবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। লিসিলীর নিকোলাস (1310)0153 01 01০1) ) এবং 
অভার্পের ডুয়েগাস্‌ (799181003 ০6 0৮৩1৫79 ) এর নাম উল্লেখষোগা। নিকোলাস 
[10৩ ৩ [1000০ গ্রন্থের অনুবাদক। আরও কতকগুলি ইটালীর পাঙ্লিপি হইতে 
চ1073103, 10৩ 40108 এবং 105 00610 ৩৮ 2101700 গ্রচ্ছর অঙ্থবাদ পাওয়। যায়। 
অন্গুবাদগ্ডলিতে লেখকের নাম নাই। জ্য়োদশ শতাবির খুষ্টীর দারশনিকগণ বৈজান্টী 
দর্শনশান্ত্রের (3522)005  01১119390%)9 ) সহিতও পরিচিত ছিলেন। স্থগ্রসিদ্ধ 
আল্বার্ট এবং নেন্ট, বনাভের্টিওর (5৮ 70785৩06076 ) ছুইজনেই ইউট্টেটি ম্বাস্‌ 
(055090109) কৃত জ্যারিইটলের “নীতিবিজ্ঞান* ব্যবগার করিতেন। আবার, 
বৈষ্গাীরাও পাশ্চত্য লংস্পশে আলিয়। কতকগুলি লাটীন গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় অঙগদিত 
করিয়াছিলেন। প্রথষ ঠবজান্টী অন্ুবাদকের নাম ম্যাক্সিমাস প্রেছুভিস (11210305 
চ1270009) | ইনি ১২৬০ হইতে ১৩১৯ গ্রীষ্টাব পর্ধ্ত জীবিত ছিলেন এবং ই'হাকেই দ্বিতীয় 
এতে নিকাস্‌ (40701031005 ) ১২৯৬ খ্রীষ্টান্ে এক বিজানপরিষতের প্রতিনিধিকূপে 
ভেনিসে পাঠান। গ্লেছতিস্‌ সিসিরে ফ্যাক্রোবিয়াস্‌ (11807০৮188) এবং বোয়েখিয়াসের 
প্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। তৎকৃত “ডি কন্সোলেশিওনি ফিলঞফী (19৩ 0০০070৪০1৪- 
(০079 721161939001)12 ) গ্রন্থের অঙ্ুবাদ আজিও অধিত হইয়া! থাকে। 

(২) শ্ত্রীক গ্রন্থাবলীর আরবী অঙ্গুবাদের লাটীন্‌ অন্ুবাধ,--প্রাচীন প্রীকদর্শন 
শান্র গ্রধানতঃ আরবদিগের দ্বার পশ্চিম ভূখণ্ডে নীত হ্ইয়াছিল। ইহার অর্থএইযে 
উক্ত দর্শন শাস্ত্রের আরবী-লাঁটীন্‌ তরজমাই প্রত্যক্ষ গ্রীক-লাটান্‌ অনুবাদের পূর্বে পরিচিত 
ও ব্যবহৃত হুইয়্াছিল। ভ্যারিষ্টটলের প্রতি! গ্রীক হুইতে নিরীয়, আরবী, হিক্র, এমন 
কি ফোন কোন স্থানীয় ভাষার ভিতর দিয় লাটীন্‌ ভাষার প্রবেশ করার, মুল গ্রন্থে বণিত 
বিষয়গুলির রূপান্তর ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল?) একারণ স্বলাষ্ট্িক্গণ আরবী-লাটীন্‌ 
অপেক্ষা গ্রীক-লাটীন্‌ অন্ুবাদেরই অধিক আদর করিতেন। আরবী-লাটান্‌ অন্ধান 
অনেকটা দাবাখেলার ছকে'র মত অর্থাৎ প্রতোক আরবী শব্দের পরিবর্ধে ঠিক তদ্ধপ একটা 
লাটান্‌ প্রতিশব ন! বসাইলে অন্থবাদই হইত না। এইরূপ শব্বগত বা 9৩০০৩ 
অনুবাদে অর্থব্যতিক্রম ন1 হইয়া পারে ন1। 

অনুবাদিত গ্রস্থাবলীর পরিচয়,-যে সকল গ্রন্থ ভাষান্তরিত হুইতেছিল, তাহার 
অধিকাংশই জ্যারিষ্টটলন্কত এবং ইহাদের মধ্যে তাহার জড়বিজ্ঞান ব1 1017/5103, অধ্যাত্ম 
1বজান ব|! 11609123103 এবং প্রানীবিতভ! ব! 19০ £071018, এই তিনখানি সর্ব প্রথ/ন। 
এই সফল গ্রন্থের পর আরও বহুসংখ্যক্ষ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং তৎসহ 
টোলেমী ও গ্যালেনের গ্রগুলিও স্থান পাইয়াছিল। এই পুস্তক গুলির অধিকাংশই গণিত 
বিষয়ক '। গণিত সব্বধীয় গ্রন্থলদুহ জীবিকানির্ধাহের পক্ষে ঘধিক প্রয়োজনীয় বিধার 
দর্শন শানে পূর্ধেই সেগুলির লাটীন্‌ অনুযাঘ সম্পন্ন হইছা যায় 


৬৪৪ --  'অব্যগ্ারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা 
: আারিষ্টলের সমগ্র গ্রন্থভাগডার যে এক সঙ্গেই পাশ্চাত্য বুধগণের গোচর হইয়াছিল, 
তাহা নয়। সেগুলি এক এক করিয়াই খ্রীচীর় ঘদশ শতাবির শেষ হইতে আরম্ভ করিয়! 
অগোদশ শত!” প্রথম পথ্যস্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অভার্ণের উইলিয়ম্‌ ১২২৮ থৃষ্টাবে 
অধাপকতা করিতেন। তিনি আযরিষটলের গ্রস্থাবলীর সছিত অধিকতর ঘনিষ্টভাবে 
পরিচিত ছিলেন। আর মহামতি আল্বার্ট (41557 0১০ 3158) জ্যারিষ্টটলের সমগ্র 
গ্রশ্থাবলীরই ভাবা লিখিগ্াছিলেন। 
প্রধান প্রধান অঙ্থবাদক ও অগবাদকেন্ের পরিচয়, আফ্রিকার কনস্টান্টাইন্‌, 
বাথের আভিলার্ড, (4061807 ০ 73961), তাজ্মেটীয় হশ্দান €367702) 0৩ 
[10811081015 ) প্রভৃতির কত ছ্বাদশশতাব্বির আরবী-লাটীন অন্বাদগুলি যেন কোনঘেযা 
হইয়। প'ডবাছিল। উহাদের ভিতর শৃঙ্খল! ও সামঞ্জসা সাধনের প্রয়োজন হয় এবং তজ্জন্ত 
স্পেনের টোলেডে। নগরকে একটি কেন্দ্রে পরিণত কর! হইয়াছিল । টোলেডোর প্রধান 
ঘাজক রেমণ্ড, ( [২2)100130) উক্ত নগরে অনুবাদক দিগের স্থৃবিধার জন্ত যে শিক্ষান্দির বা 
কঙ্গেজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তদ্বার1 পাশ্চাতা শিক্ষার বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। ভ্ভমিনিকাস্‌ 
গুপ্ডিসেলিনাস্, জোহা/নস্‌ ডেভিড নামক একজন ইহুদী, ইহাকে জোছানেস্‌ হিম্পেনাস্‌, 
এবং এভেত্িব, (1010) 4৯৮6070680১) বলা হই! থাকে, ভেভিড, (02৬19 ) 
এবং বিদ্ৃ31 বেন্‌ টাবন্‌ (16109 7367) [19017 ) নামক আর দুইজন ইন্ুদী, আযাল্‌ ফ্রড, 
(41169 ০ 10119) ) নামক একজন ইংরাজ, ( ইনি 116৩০15 নামে গ্রন্থের প্রথম তিন 
খণ্ড এবং 7১০ ৬০৫০৫৭51১৪৪ গ্রন্থের অন্থবাদক ) এবং ক্রেমোনার জারার্ড. ( 37810 ০ 
0:677008 ) প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই কলেজের সভ্য ছিজেন। কিছুকাল পরে মাইকেল্স্বট্‌ 
(01101,961 5০০৫) এবং হর্াণ, (12510221010 0617390) ) এই টোলেতডে! কলে 
হইতে গ্রসিদ্ধিলাপ্ত করিয়াছিলেন । (ক্রমশঃ )। 


পীদিতিজয় রায় চৌধুরী । 





মিশরের কৃষি 


জল বিন! কুধিকারধ্য চলিতে পারে না। বাংলা দেশে কষকের! বৃঠির জল কিংব! 
বর্ষাকালে নদীবক্ষ স্ফীত হইলে যে জল উচ্ছলিত হইয়া তট অতিক্রম করিয়া অথব! 
খাল বিলের মধ্য নিয়া ভাহীর ক্ষেতে আসিয়। পড়ে তাহারই সাহায্যে কৃষিকার্ধ্য করিয়! 
থাকে । কিন্ত প্রকৃতি বিচিত্রতাময়ী । বর্ধা সকল বৎসর সমান হয় না এই জন্যই বাংলার 
কুষক কখনও অভ্িবন্তায় কখনও বা! জলাভ্ভাবে কিংকর্তব্য বিূচ হুইয়! পড়ে। মিশরবাসী 
দল নদ্কে এমন কনিয়। সংযত করিয়! লইয়াছে যে তাহার জল এখন জার স্কাংকের 
ক্ষেতগুলিকে অনর্থক -প্রাবিত করিয়া! দিতে পারে না অথচ পুর্তপ্রণালীর মধ্যে সে জল 
প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত হুইয়! থাকে ॥ কবির প্রয়োজন অঙ্থসারে কৃষকের! ভাহার ব্যবহার 
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করিয়া থাকে। বৃষ্টির অভাবও তাহাঙ্গের বিপন্ধ করে না। যখনই জলের দরকার হয় 
খাল বিল অথবা কৃপ হইতে অতি সহজ উপায়ে তাহার! জল তুলিয়া তাহাদের ক্ষেত 
সিক্ত করিয়া! লয় । বাংল! দেশের কষধকেরাও কখন ও কখন খাল পুষ্করিনী প্রভৃতি অগভীর 
জলাশয় হইতে ভোঙ্গার সাহায্যে কিংবা! কুপ প্রভৃতি গণ্ভীর জলাশয় হইতে বালতি ব 
ডোল টানিয়া জল তৃলিঙ্গ! তাহাদের ক্ষেত সিক্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে 
তাহাদের উদ্বাপীনতারই পরিচয় পায়! যায়। মিশর কৃষকের জলাশয়ে জল যত নীচেই 
থাকুক না কেন একটি মানুষ একটিমাত্র বলদ খাঁটাইয়। একটি গ্রশ্রথণের স্ত্ি কণিয় 
দিতে পারে এবং জলাশয়ের চারিদিকে অসংখ্য নাল! কাটির! প্রায় ছুই প্রোপ জামে 
সেই জল সরবরাহ করিতে পারে। যে যস্ত্রের সাহায্যে মিশর কৃষক জলাশয় হইত গল 
উত্তোলন করিয়! থাকে তাহাকে স্থানীয় আরবী ভাষায় 'হুলাব” এবং ইংবাজীতে পার্দ- 
যান্‌ ইল (€7615191) ড/11০৩1) বল হইয়া থাকে । আমি তাহার নাম দিলাম «পারস্ট 
চক্র” । হিন্দুস্থানের কোন ও কোন স্থানে পারসাচক্রের বাবহার থাকিলেও বাংল! দেশে 
তাহা ম্থপরিচিত নহে, সেই জন্ত আশা করি তাহার নিশ্বাণকৌশল এবং বাবহার 
সম্বন্ধে একটু বিস্ত/রিত বর্ণন নিক্ষল হইবে ন1। 


পারস্য-চক্ত 


পারশ্থচক্র নিন্দা করিতে আধুনিক টবজ্ঞানিক জগতের কলকারখানায় প্রস্তুত 
কোনও ছুশ্মল্য পদার্থের আবশ্বক হু না। যে কোনও প্রকারের শক্ত কাঠ এবং 
সাধ।রণ পেরেক হইলেই আমাদের দেকেলে স্ুব্রধরেরাও তাছ। অনাগাপে প্রতস্তত করিতে 
পারিবে। এই চক্রের প্রধান উপকরণ [তিনটী। 

(১) চরকার দ্রাড়ার মত ঘুরিতে পারে এরূপ একটি আল বা! আবর্তন কাঠ। 

(২) বালতি, ভোলঃকিংব1 যে কোন প্রকারের, ধাতু অথব। কাঠ নির্ম্িঠ কতকগুণি 
প্রশস্ত সুখবিশিষ্ট জলপাত্রের একটি মাল] । 

(৩) কাঠের ছুইটি চক্র। 

আবর্তন কাঠটি নানাবিধ আকারের হইতে পাঁরে। অবিকল চরকার দাড়ার আকার 
বিশিঃও হইতে পারে কিংবা! একট! গোটা! বৃক্ষের রোল! হইলেও কাজ চলিতে 
প্রে। 

চক্রহুইটি গক্কর গাড়ার চাকার মত হইবে কিন্ত তাহাদের নির্ধাণ প্রণালীতে একটু 
বিভি্নতা আছে। অন্ততঃ চার আঙ্গুল পুরু এবং ছয় আঙ্গুল চৌড়া! কাঠ দিয়া সমান আকারের 
হুইটি চক্কনেমি অথব! বেড় মাত প্রথমে প্রন্ব্ত করিতে হুইবে। এই বেড়ের ভিতরে 
চারটি অরকাঠ বা পাখী এমন করিয়! বসাইকে হইবে যেন চক্রের নাভিস্থিত ছিদ্রটি 
সমচতুতৃ্জি হয়। তৎপর উভদ্ব চক্রের যেড়ের বাহিরের দিকে কতকগুলি বিধ করি 
তাহাতে কৌড়ানির দঈংতের নত কতকগুলি কাঠের দাত বসাইয়া দিতে হইবে । উত্য় 
চক্রের ধাতগুলি সমসংখ্যক এবং সমদূরবন্ী হইবে। 


৬৬ নবাভারত [ চস্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য! 


যালাট স্থানান্তরে নির্মাণ করিয়! কুগে স্থাপন করা নিরাপদ নহে, উহা! কৃপের 
উপরেই নির্বাণ করা বিখেয়। আবর্তন কাঠ$ট প্রথমতঃ কূপের উপর আড়াজাড়ি তাবে 
ছুইটি খু'টির উপর স্থাপন করিতে হুইবে। দুইটি শক্তদড়ি আধ হাত পরিমাণ বাবধানে 
সমান্তরাল ভাবে রাখিয়! তাহার মধ্যে আত্াজাড়ি ভাবে কতকগুলি ছোট কাঠের টুকর! 
বাবিয়া একটি দড়ির ই তৈয়ারী করিতে হইবে । তৎপর এ মইটি মালার আকারে আবর্তন 
কাঠটর উপর হইতে কুপের মধ্যে ঝুলাইয়! দিতে হইবে। এবটি বালতি ব| ভোলের মুখ 
মইঞর এক ধাপে এবং তল! তার নীচের ধাপের সঙ্গে দৃঢ় করিয়! বাধিতে হইবে। এইরূপে 
প্রথম ছজপাজটি বাধ! হইয়া গেলে আবর্ডন কা$টিকে ভাহার মেরুদণ্ড বেষ্টন করি! একটু 
সুরাইলেই পাত্রট সন্ুখদিকে অগ্রসর হুইবে এবং মালার পাত্রহীন স্থান তৎস্থানে আসির। 
উপস্থিত হইবে । তখন তথান্ব আবার একটী পাত্র বাধিতে হুইবে। এইভাবে পাত্রের 
পর পাত্র বাধিযা! মালাট প্রস্তুত হইবে। বল! বাহুল্য, পাত্রগুলির মুখ একইদিকে থাকিবে 
এবং সর্ধনিয়ের ছ্ইটি কি তিনটা পান্র যাহাতে কূপের জলে ডুবিতে পারে মাল! ছইগাছি 
সেই পরিমাণে দীর্ঘ হওয়া বাঞনীয়। 

আবর্তন কা$টির মেকদণ্ডের এক প্রান্ত চৌপণিযব। করিয়। একটি চক্রের ফেব্রুস্থিত 
চতুক্ষোণ ছিঞ্ছের মধ্যে প্রবেশ করাইয়! দিতে হইবে। বিধ এবং খিল উত্তয়ই চতুডোণ 
বলিয়! বন্ধনের দৃঢ়তার জন্ত পেরেকের বেশী দরকার হইবে না। 

দ্বিতীয় চক্রের নাভিছিদ্রের মধ্যে একটী কাণ্ড প্রব& করিয়া চক্রটাকে এরপতাবে 
পেরেক মারিয়! সংযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে দণ্ডটি খুঙাবে মাটিতে দাড় করাইলে তাহার 
উপরে স্থিত চত্রষ্টি পিছলাইম্। নীচে নামতে না পারে । একখণ্ড গ্রস্তরের মধ্যে গর্ভ করিয়া 
তাহাতে চক্রবাহী দণ্ডটিকে এতদুরে স্থাপিত করিতে হইবে যেখান হইতে চক্রটির ছুই তিনটা 
দাত প্রথম চক্রটীর দাতের মধান্থ কাকের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায়ে। চক্রবাহী দগ্ুটিকে 
খন্ধৃভাবে রাখিবার জন্য তাহার উপরে একখণ্ড গুরুতার কাঠ দিয়া চাঁপা দিতে হুইবে। 
চাপান কাঠির দুই গ্রাত্ত ছইটি ধু'টির উপর সংরক্ষিত হইবে। খু"ট দুইটি পরস্পর এতদূর 
সংস্থাপিত হইবে যাহাতে তাহাদের অন্তর্বর্তী স্থানের মধ] চক্রবাহী দওটিকে বেষ্টন করিয়া 
কলুর বলদের যত একটি বলদ কুপের চারিদিকে ঘুরিরা বেড়াইতে পারে। জোগ্নালটি ঘিতীয় 
চক্রেয় উর্দে, কিন্ত চাপান কাঠের নীচে চক্রবাহী হণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। 

বলদ খুরিতে আরস্ত করিণেই দ্বিতীয় চক সুরিবে এবং তাহার গাতগুলি প্রথথ চক্রের 
ধাতগুলিকে ক্রমাবয়ে ঠেলিয়! দিবে, তাহার ফলে প্রথম চক্রটিও ঘুরিতে খাকিবে এবং প্রধম 
চক্রট কৃপের উপরের আবর্তন কাঠের সহিত সংযুক্ত খ।কায় সেই চক্রটি খুরিলেই আবর্তন 
কাঠাটিও ঘুরিয়৷ জলপাজ্রের মালাটিকে ঘুগাইতে থাকিবে। মালাটা আবর্তিত হইতে 
খাকিলে একদিক দিয়া! জনশৃন্ত পাজরগ্ুলি অধোমুখে নিয্গামী হইবে এবং অনপূর্ণ হইয় 
অপরদিক দিয়া উত্ধদুখে আবর্তন কাঠের উপর আপিয়া উপন্থিত কইবে। আবর্তনের ফলে 
জলগুর্ণ পান্টি বখন আবার অধোমুখ হইবে তখন পাত্র জল জাপনা হইতেই পরিণা 
ধাইবে। নেই জলকে কৃপের মধ্যে পড়িতে না নিয়া তঙ্গিকে একটি দীর্ঘাকাঁর টিন কিংবা 


চৈত্র, ১৩২৯] - প্রেম-সে্ু ৬৪৭ 


একটি বেঙ্রনির্টিত পানর ধরিয়! দিলে তাহার উপর দিয়! গড়াইয়। জল কৃপের বাহিবে চলিয়া 
আঙিবে। এইরূপে ভাঞ্খের পর ভাগ আনিয়। একটি প্রজবণের ন্যতি করিয়। দিবে। এই 
প্রবণের জল কৃপের নিকট হইতে আরস্ত করিয়। ক্ষেতময় অনংখ্য সরু সন্ধ নাল! বহিয়। 
প্রায় ছই দ্রোণ জমিকে সিক্ত করিতে পারে। 
পারশ্ত-চক্র ঘষে কেবল কৃপেই ব্যবছাধ্য এরূপ নছে। পুকরিণী, খাল, নদী, নাল! প্রভৃতি 
যেকোন প্রকারের জলাখয়ে তাহ! ব্যবছথার কর! যাইতে পারে। কুপ ব্যতীত নদী, 
পু্ধরিনী খাল, নালা, প্রস্ৃতি অন্ত প্রকারের জলাশয় হইতে জল উঠাইতে হইলে তাহার 
তীরের অবস্থ! বুঝিয়! ঘ্িবিধ উপাঘ়্ে চক্র ব্যবহার কর! যাইতে পারে। জলাশয়ের অনতি- 
দূরে কূপের আকারে একটি গর্ত খুঁড়ি! মাটির তগ দিয়! নুড়গ কাটিয়া কিংবা নল বসাইয়া 
জলাশয়ের জলের সহিত গর্তের সংযোগ করিয়। দিলে লেই গর্তের উপর চক্র বলাইয়। তাহা! 
হইতে যত ইচ্ছ। জল উঠাইতে পারা যাইবে । জলাশয়ের তীর অন্চ্চ এবং খাড়। ন। হলে 
এবং তাঙ্গিয়! পড়িবার আশঙ্ক। না থাকিলে তীরেয় গাত্র পাক করিয়। গাথিয়! এবং তাহার 
সন্থুধে জলের মধ্যে একটি স্তদ্ত পুতিয়। তাহার উপর চক্ক বসান যাইতে পারে। এখানে 
আবর্ধন কাঠটি অপেক্ষাকৃত লব! করিতে হইবে। প্রথম (কৃপণ) প্রণলীতে বলদ কৃপের 
চতুদ্দিকে ঘুরিয়! থাকে কিন্তু এখানে আবর্তন কাঠটকে ভূমি হুইভে ঈষৎ উচ্চে স্থাপন 
করিষ প্রথম চক্রটির প্রায় অর্ধ ংশ গর্ভের মধ্যে ঘুরিবার ব্যবস্থা করিয়া! দিলে, বলদ কেবলমাত্র 
চক্র ছুইটর চতুদ্দিকে ঘুরিম। বেঠাইবে। যেখানে বর্ধাকালে জলের গভীরত| অধিক হয় 
সেখানে পুক্চরিনী কাটিদ! লওবাই শ্রেরঃ, কিন্তু যেখ'নে জলের গভীর়ত| ছুই এক গঞ্জের বেশী 
হয় না লেখানে স্থাীতাবে কূপ খনন করি! কৃপের ঢাগিখারে মাটি ফেলিয়। উচ্চ করিয়া 
লওয়াই সুবিধাজনক । 
পারম্ত)ক্রের সাহায্য জল লেচন করিয়া! মিশর দেশে এই ভূমি হইতে প্রতি বৎসর 

১তিন চারিটি কলল উৎপন্ন কর! হুইয়! থাকে । বাংলাদেশে এরূপ শুভদিনের আগমন কখনও 
হইবে কি? রাঢ়বর্জিত বাংলাদেশ নদীব্হল। বাংলার ন্দীগুলিকে সংযত কর! ব্য 
সাধ্য এবং লদম্বসাপেক্ষ হইতে পারে। পারশ্ত$ক্রের ভার দেশকাল উপযোগী কোন নেচনবন্ 
ব/বহার করি! বর্ধ। তি অন খাতুতে ক্ৃধিকার্ধ। একেবারেই অপনব কি? 

* | ঞীসৈরহ মনিরজমান। 


প্রেম-সেতু 


আহি যে বাড়ীতে খাকি, তার বাগানে অনেকগুলো গাহ আছে। কতকগুলে! ফুল 
গাছ, ফতকগুলে! ফল গাছ, কতকগুলে। তরিতরফারীর গছ। মালীর লেবায় ও ঈঙ্বরের 
অনুঞ্রছে- তার! নান! খতুতে নানা ফুল, নান। ফল, নান। তরকারী দিচ্ছে। বিবাদ নাই, 
বিলখ।দ নাই, ধীত আীঙ্ষ মাথায় বয়ে তার বরের পর বৎলর এ ঝাগানের প্রজা হয়ে 


৬০৮ নব্যভারত  [চত্বারিংশ খণ্ড ১২শ সংখ্যা 


আছে। কেহ জম্মাচ্ছে, কেহ বাড়ছে, কেহ মরেও যাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে কথ! 
বল্তে শিখে তাদের কাছে অনেক শিক্ষ! পেয়েছি। কত সৌন্দর্য্য, কত প্রেম, কত 
পবিত্রতা, কত সহিষ্ঙতা তারাই শেখাচ্ছে। বুক খুলে, মুখ খুলে অরূপের রূপ দেখাচ্ছে_- 
অরূপের সৌন্দর্য্য মোহিত কচ্ছে। | 

ভাবছিলাম, আমর! মানুষ, আমরা হাছতাশ ক'রে মরি, আমাদের মনে মনে মিলন 
নাই, প্রাণে প্রাণে বাধন নাই, কেবল ঈর্ধা, দ্বেষ, কাটাকাটি ও মারামারি । কিন্তু এর! তো 
মিলে ভুলে বেশ আছে। গোলাপ ও গুন্দৌদি (010:59217011903010) এক সঙ্গে ফুটে 
রয়েছে। উচু আমগাহগুলে! গর্ব করে নীচু পিচুগাছগ্চলোর উপর উপেক্ষার নয়নে 
চায় না। ফ্ুলকপিগুলে! বেগুনের ক্ষেতের দিকে চেরে সাদ! দাতে অট্ুহাল হালে না। 
ছোট, বড়, সাদ, কালো, মি, টকৃ, সব নিজ্জ নিজ বিচিত্রতা নিয়ে বেশ বাদ কচ্ছে। 
আমরা.মাঙষ, আমাদেরও নান রং, নান। প্রকৃতি, নানা চিন্তা, নানাভাবে--আমর| কেন 
আমাদের বিচত্ত্রত! নিয়ে একসঙ্গে মিলে মিশে থাকৃতে পারি না? 

পার্ধিব জগতে শত সহম্র অমল ম্বাছে। অগতের জাতির! ধরাখাশিকে ভাগ করিতে 
গিয়ে ধরাখানিকে নরশোপিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে। জাতি বিদ্বেষ প্রাণে প্রাণে গরল উদগীরণ 
কচ্ছে। স্থার্থঘবের পৃঙ্গান শাস্তি গ্িনিপট1 বপিদান কর। হয়েছে। জগংকে জগং বল্বে, কি 
নরক বল্বে+ জানি না। প্রাণে প্রাণে নরক--বুকে বুকে নরকক_-এক অপরকে ভাল চোখে 
দেখতেই পারে না। প্রেষও নাই--পুণ্যও নাই--আছে শুধু একট| বিরাট বাঁভংসত| | 

ধর্ম জগতের অবস্থ। তদধিক শোচনীঘ। তুমি ব্রাহ্ম, আমি খুষ্টান্‌, অমুক লোকট৷ হিন্দু, 
অমুক লোকটা মুসলমান; অতএব পরম্পর যুদ্ধ ন। করলে জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হবেন! । অতএব এস, আমবাও রণাঙ্গনে ধাড়াই--এক অপরের রক্তে তর্পণ করি। 
হায় রে! ভাবতে প্রাণ ফেটে যায়! 

ঈশ্বর প্রেমগ্থরূপ।; মান্ুধ তার সম্ভান। কথাটা! আজকাল সকলেই বলে। কিন্তু 
কথাট| কথাখাত্র। নান! ধর্ম ও নান! সম্প্রনায়ের কথ! তে। দূর, একই সম্প্রদায়ের ছঙ্গন 
মানব একসগে উপাসন! কৰে পারে না। কেনন1| ওর মত আলাদ', এর মত আলদ1। 
মতে মেলে না, কেমন ক'রে আমরা একলঙ্গে উপাসন! কন্তে পারি? তোমার লঙ্গে 
তবেই আমার ধর্ম-বন্ুত্ব হ'তে পারে, বখন তুমি আমার মতে আসবে। ভাইরে! ইহ! 
কি সম্ভব? যদি জগতের একট। শেষ দিন থাকে, তবে এ শেষ দিন পর্য্যন্ত মান্য কখনও 
একমত হবেন ॥। মানুষ যেপকল উপাদানে নিশ্বিত, তার মধ্যে এক উপাদানের নাম 
*বিচিত্রতা” | 

গোলাপের বিশেষত্ব আছ, ট₹চিআ্য আছে। গুল্দৌদিরও বিশেষত্ব আছে, বৈচিত্র্য 
আছে। তবুছুটে। গাহ পাশে পাশে ফুলের ডান! মাথার ক'রে বসে আ.ছ। বিশেষ 
ও বৈচিত্র্য অনৈকোর হেতু নছে। অশৈকা পাপ। মানুষকে বিশেধ্ধ ও ১152 নিয়ে 
ঈশ্বর পাপের অষ্ট! হন নাই।' অনৈক্ের হেতু অহমিকা_-ঘানি_ দা -শানি। তুমি 
ছেরে যাও, আমি দিতে যাই। এই ব্রিগীধাই অননৈকোর হেতু। 


চৈত্র, ১৩২৯ খু  . মহাভারত-মঞ্জরী ৬০৯ 


প্রাণে ০প্রমের ফোয়ার| উলে উঠলে আমি আমার বৈচিজ্রয নিয়েই বিশ্বজনীন হতে 
পারি। মহ্থাপ্রগারক মহর্ষি পল বলেন, আমি ইহুদিদের মধ্যে ইহুদি, গ্রীকৃদের মধো গ্রীকৃ। 
এট! প্রেমের লীল! | নেদাম্ত দর্শনে ব্রহ্ষাক স্থরা্মা বল হয়েছে । ফেমন নানা! মণিঘুক্ক| 
এক সুতোয় গাথ।, সেইনূপ এই বিশ্ব জগতের সমগ্র পদার্থ হুত্রাত্বায় গাথ।। কি স্থুজর 
শব! হেন্যত্রাম্সার উপাসকগণ ! তোমরাও কি স্ুঙ্জাত্খ। হয়ে এই বিশ্বটাকে আপনাদের 
আশ্মার় গেথে নিতে পার ন।? 

[01715 77 015০75165, বৈচিত্র্যে একত, এই মহ1 সত্য বুঝলে প্রাণে প্রাণে ব্যবধান 
থাকতে পারে ন। জগতের দেশগুলো বড় বড় নোনা জলের সাগরের এপারে ও ওপারে। 
জগতের আত্মাগুলোন প্রকাণ্ড পুঙ্কাণ্ড গরল ভর! অনৈক্োের সাগরের এপারে ও ওপারে। 
গ্রাম সেতুম্বক্রপ। এই সেতু দিয়ে একদেশ হইতে অন্ত দেশে যাও--এই সেতু দিয়ে এক 
আত্মা থেকে অপর আম্মা প্রবেশ কর। এই সেতু হ্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে। 
যেখানে প্রেম আছে, সেখানে এপার ও ওপার এক হয়ে গেছে। 


জ্টীবিনোদবিহারী রায়। 


মহাভারত-মঞ্জরী 
ব্রপবরবধি-_ দেস্ণহম অধ্যাজ 


স্বামী বলীকরণের মন্ত্র ও ওঘধি 


কষ পাগুবপণকে দেবির়। উতস্থক হইর! প্রিয় মঞ্ছিবী সতাভামাকে সঙ্গে কারয়! কাম্াক 
বনে আনিক়াছেন। একদিন সত্যাভামা! দ্রৌপদীকে নিঞ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, “সখি, 
তুমি যে মন্ত্র ও ুঁধধি সবার! পঞ্চ স্বামীকে এমন বশীভূত করিয়া রাবিয়াছ, তাহাই আমাকে 
শিখাইতে হইবে ।” 

দ্রৌপদী মুখ গন্ভীর করিয়া! বলিলেন, “হায়! সখি তোমার এই বিশ্বাস যেআমি 
স্বামীগণের উপর মন্ত্র ও ঁষধি প্রয়োগ করিয়! থাকি! গৃহে সাপ থাকিলে গৃছচ্থের যেমন 
উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার অবধি থাকে না, স্বামীর উপর স্ত্রী মন্ত্র ও প্ধধি গ্রগোগ করে, ইহা জানিতে 
পারিলে, সেই স্বামী ফি তদাপেক্ষা ও অধিক উহ্িগ্র। অ্ধক উৎকতিত হয় না? উদ্বিগ্ন 
ব্যন্কি কি কখনও শাস্তি পায়? শান্তিহীন ব্যক্তি কি কখনও সধ পায়? আরমন্ত্রও 
ওধধি দ্বার! কি কথনও স্বামীকে বশীভূত করা যায়? যে স্বী স্বামীকে বশ করিবার জন্ট 
উধি”ছের) সে বিষ বা বিষবৎ কোন দ্রবা পতিকে ভক্ষণ করায়। তাহাতে স্বামী কঠিন 
পীড়ান্গ আক্রান্ত হইয়া জীবন হারায় ।” 

তখন সত্যতাম! ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “তবে সি, মি যে উপায়ে স্বাধীগণকে বঈীতৃত 


৬১, নব্যভারতত চত্বারিংশ খওড ১২শ সংখ্যা 


করিয়াছ, তাহাই আমাকে শিখাইয়া দাও ।” তখন দ্রৌপদী হালিযা বলিলেন “আমার 
পতিসেবাই পতি বশীকরণের মঞ্ত্ ও উধধি। আমি সর্বদা অহস্কারশূ্ত অনে স্বামীসেবা 
করি। কখনও মিথ্যা কথ! বলি না, মিখ্য। আচরণ করি না, স্বামীগণের উপর জুদ্ধ ছুই 
না। তাহার] যে দ্রব্য ভক্ষণ করেন না, তাহা আমিও গ্রহণ করি ন1। তীহার। যাহ! পান 
করেন না, তাহা আমিও স্পর্শ করি ন|। পতির মুখ তিম্ন অন্ত পুরুষের মুখ দেখি না। 
পতির অপ্রিয় আচরণ কখনও করি না। বনে বা গৃহে যেখানেই থাকি, গৃহ-সামগ্রী ও 
আহারীয় প্রব্য পরিষ্কার কিয়! হুশৃঙ্ধলায় সাঙ্জাইয়া রাখি। স্বামীগণ আমার উপর কদাচ 
অসহ& হইতে না পারেন, এখ্স্স তীহাঙ্গের প্রত্যেকের প্রক্কৃতি ও ক্লতি পরীক্ষা করিয়া 
জানিয়াছি। যখন যাহ! করিলে তাহারা সন্ত হন, তখন তাহাই করিয়! খাকি। যেকার্ধা 
যখন করা প্রয়োজন, আহি তখন তাহাই করি। তাহারা তিরস্কার করিলেও সেই অগ্রিয 
ঘটনা মনে করিয়া রাখি না। আমি স্বামীগণের বিমর্ষ ভাব দেখিলে আনন্দের হিল্লোল তৃলিয়া 
তাহ! দূর করি। তাহার আমার নিকট ন! থাকিলে, জামি কখনও পুষ্প চন ধারণ করিনা, 
কেশে কবরী বাধি না, নয়নে অঞ্জন দেই না, উত্তম বেশ তৃষা করি না।. আমার স্বামীগণের 
অন্ত থে সব পত্বী আছে, তাহাদিগকে আমি সহোদবার নায় জান করি! আমি নিজে 
অন্ুখী হইয়াও, তাহাদিগকে সুখী করি। যখন আমাদের দাস দাদীর অভাব [ছল ন৷ 
তখনও আমি খ্বস়্ং শ্বাগুরীর পরিচর্ধযা। করিতাম, শ্বহস্তে তাহার তোজন সামগ্রী, পানীয় ও 
বস্ত্র দিতাম। রাজা থাক! কালে শত শত ব্রাক্ষণ আমাদের বাটীতে প্রত্যহ আহার করিতেন। 
জামিই তাহাদিগকে আহারীয়, পানীয় ও বস্ত্র প্রদান করিতাম। তখন পাগবদের শত শত 
দাস দাসী ছিল। তাহাদের নাষ, আকৃতি, যে ব্যক্তি যে কার্য করিত, সকলি আমি 
জানিতাম। তাহাদের অভিযোগ অনুযোগ আমিই শুনিতাম, আমিই মীমাংসা করিতাম। 
আমি একাফিনী এত বড় রাজে)র আয় বায়ের হিসাব দেখিতাম। ধনাগার ও ভাগারসকল 
পরিষর্শন করিতাম। জামি চিরদিন. সকলের অগ্রে জাগরিত হই, সকলের পয়ে আহার 
করি, সকলের শেষে শয়ন করি। জামি ক্ষুখপিপাসা! লহ করিয়া দিবানিশি স্বামীসেব 
করি, এইজন্য আমার স্বাধীগণ আমার গ্রত্তি এত অন্গয়ক্ত |" 

সত্যভাম! হাপিয়! উত্তর করিলেন, “প্রিয় সি, আমার দ্বারা এ কার্ধয হইবেন! 
কফকে বশ করিবার সহজ উপায় বলির! দাও।” 

স্বৌপধী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “রহণীয়াই পুরুষের সহল্র দুখের উৎস। তুমি উত্তম 
বেশ ভূষ। করিয়া, অজরাগ ও স্থগন্ধ ধারণ করিয়া, প্রেম ও তক্কিতবারা সতত ফের আরাধন। 
করিবে । কাচ অপ্রির বাকা বলিবে, না, কদ।চ অপ্রিয় আচরণ করিবে না। যাহাতে 
₹ুফ নুখী হন, তাহাতে তৃমিও সখী হইবে। লতত তাছাকে মধুমাখ। কথার, অধুর বাবহারে 
মধুদ!ন করিবে। পুক্রঘকে মধুর দৃষ্টিতে, মধুর বচনে, মধুর বাবহারে, যত বশীতৃত করা যার, 
তত আন কিছুতেই নহে।, ক্ণ তোমার গৃহে প্রবেশ করিলে, নিত্য নৃতন মধুষাধা কথায় 
তাহার সন্ভাবগ করিবে। তুমি হুম্দর ও সুকোহল আসন, হুগঞ্ধ পুঙ্প, নুরতিত পুণ্পঙগাল! 
চজনাদি হু অব্য সহরযে হার করিবে। তুমি, তাহার ইচ্ছার. সম্পূর্ণ বশবর্ধিনী হইয়া 


চৈত্র, ১৩২৯ ] মহাভারত*মপ্ররী। ৬১৯, 


চলিৰে। কখনও কোনও কারণে কাঁয় মন ও বাক্ান্বার! তাহাকে অতিক্রম করিবে না। 

এইরূপ কায়মনোবাক্যে পতিসেব! করিলে, তুমি নিশ্চয়ই পতির অতিশ্রিয় হইতে পারিবে। 

তাহা অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের আর কি বাঞ্ছনীয় আছে। মনে রাখিবে, 
হথং স্থুখেনেহ নজাতু লভ্যং 

£খেন সাধবী লভতে সুখানি ।৮ * 
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ঘোষ যা 


পাগ্ুবের। ভৌপদীকে লইয়া! আবার দ্বৈতবনে আনিয়াছেন। তথার সরোবর তীয়ে 
পর্ণকুটার বাধিয়৷ দীন হীন তাবে, অতি ছুঃখে দিনপাত করিতেছেন। সে সংবাদ হস্তি- 
নায় উপস্থিত হইল। অমনি ছূর্ধযযেধদন আনন্দে উৎফুল্ল হুইলেন। শকুনি বলিলেন, 
“চর, একদিন দ্বৈতবনে যাই। তথায় আমরা সকলে সন্ত্রীক জনক্রীড়া করিব, আর 
আমাদের অতুল এই্বধ্ঃ অপার স্থধ সম্পদ, আর আমাদের রমণীগণের বসন তৃষণের 
পারিপাট্য দীন হীন পাণ্ডব ও পাঞ্চালীকে দেখাইব। তাহারা বা কিরূপ ছ:খ ছর্দশায় 
দিনপাত করিতেছে, তাছাও স্বচক্ষে দেখিব। তাহা! হইলেই আমাদের সকলের প্রাণ 
পরিতৃপ্ত হইবে। শক্রর ছঃখ দেখিলে যত মুখ হয়, এত স্থখ আর কিছুতেই হয় না।” 
কর্ণও “ইহ! সৎ পরামশ” বলিঝা পায় ধিলেন। অমনি দুর্েযাধন নাচিয়া উঠিলেন। 

ট্বৈতবনে কৌরবগণের শত সহত্র গোধনের বাথান। তাহা প।রদধর্শন করিবেন বলিয়! 
ৃষ্ট ছূর্য্যোধন অন্বরাঞ্জের অন্থঘতি লইলেন। পরে নকলে বছ ঠন্ত সঙ্গে করিয়া, বহু 
পুরস্থী লইয়া, মহা ধূমধামে, মধোল্লাসে তথায় উপস্থিত হইলেন। ছধ্যোধন গো-ধন 
পরিদ্রশন ও গণনা! করিলেন, তাহাদের শরীরে চিহ্ন প্রদান কারপেন। পরে গোপালক 
ঘোষগণ আনন্দোতসবে মগ হইল। ছুধে্যোধনেরাও মছোধ্লবে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদয় 
খৈভবন তাহাদের আনন্ব-ছিলোলে আন্দেগিত হুইগ। উঠিগ, তাছাদের আনন কোনা 
হলে শব্দারমান হইল । 

শেষে কৌরব্গণ গুলক্লীড়ার জন্য সেই জলাশয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্ত 
অঞ্দুনের অক্ষম বন্ধু গন্ধধরার চি্র:ণন ললৈপ্তে এই বনে পূর্বেই আগমন করিয়! 
ছিলেন, পূর্বেই এই সরোবরে সপরিবারে জনক্ষীড়| কগিতেছিলেন। তাহার দৈল্ভগণ 
কৌরবগগণকে বাধ প্রধান কারল। মদগাবত হর্থেধণ কর্ণের বাছবল মরণ করিয়া! 


& এ জগতে রুধের ছার! হখ, কধনও প্রাপ্ত হওয়া বাহ না। সতী স্ত্রী হঃখে। ধার! সমপ্ত ছখ আরব কিছ 
লন। বঙ্গার্য ২৯৯.০৪। ইহ! যে কেবল শুধু মতীগ্রা। পক্ষে মঙ্য, তাহ! নহে। নরদাবী'বকলের গরই 


ব্জা। ০ 
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গন্ধবর্গণকে উপেক্ষা ও উপহাল করিলেন। অচিরে 'ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হর্য্যোধনেরা 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, যত শি সামগ্গা হিল, সকলই প্রয়োগ কবিশেন। কিন্তু কিছুতেই 
কুঁতকার্ধ) হইলেন না। ম্ছাশীব কণ সর্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে পাাঞ্জিত হইয়। প্রাণ ভয়ে পলায়ন 
করিলেন। 1চক্রসে--ছুধোধন, ছুঃশাসন, শকুন গ্রক্ততি সমুদয় বীরগণকে ও তাহাদের 
পুরস্ত্রা্দিগকে বন্ধন করিয়া, বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া চলিলেন। 

এখন উপায়? কতিপয় অমাত্য আর উপাধ না পাইয়া জুতপদে গমন কিয়! 
যুধিটিরফে হঃখের কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ভীম বলিলেন “ভালই হইয়াছে। 
পাপাত্মার| স্রেপদীর কেশাকধণ করিয়াছে, প্রবঞ্চনা দ্বার! আমাদের যথা সর্বস্থ আত্ম- 
সাৎ করিয়াছে, আজ তাহার প্রতিফল পাইল।” 

তাহা শুনিয়া রাজ! যুধিটির বগিলেন, «শক্রগণ বিপদে পড়িলে আনন্দিত হইতে 
নাই। বিশেষ ছুর্যোধনের দহিত আমাদের বিবাদে ভাঙার শত ভাই এক দিকে, আর 
আমর! পাচ ভাই অন্তদিকে | কিন্তু অপরের সহিত বিরোধে আমরা একশত পাঁচ 
ভাই একইছিকে । জ্ঞাতিগণের মধ্যে পরস্পর বহুতর কলহ হু । কিন্তু অপরের 
সহিত জ্ঞাতিগণের বিরোধে সমুদয় জ্ঞাতিগণেরই একতা আ।বদ্ধ হইয়। অপরের সঞিত 
সংগ্রাম করা উচিত । আবার, বর, রাজ্য ও পুত্র প্রার্চি, এই তিনটা সমকালে প্রাধ 
হইলে যত সুখ হয়, শক্রকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেও সেই সুখ হয়। পুনশ্চ 
কেছ বিপদে পড়িয়া সাহাবা চাছিলে, সেই সাহায্যদানে কাহারও বিমুখ হওয়া উচিত 
নহে। অতএব তোমরা চারি ভ্রাতায় গন কর। চিত্রসেন অর্জনের বন্ধু, আমাঞ্গেরই 
আত্বীয়। তাচাকে বলিয়! কহিয়। সকলকে মুক্ত করিদ্া দিবে। তিনি ন1 শুনিলে। 
অবশ্তই যুদ্ধ করিৰে। তুর্ষেযোধনাদির পরিত্রাণের জন্ত বন্ধুর্থছেদ হয়, আত্ম শত্রু হয় 
সেও ম্বীকার, তথাপি কোনমতে তাহাদিগকে বন্দী করিয়। লহতে দিও না। আমি হজ 
করিতেছি, নতুব। আমিও যাইতাম |” 

পাওবের। অন্্রশত্ত্র লইম। গমন করিলেন। বন্ধুবর চিররসেনকে অনেক বুঝাইলেন। 
তিনি কছোকেও মুক্তি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন যুদ্ধ আরম্ত হইল। পাগবের! 
ভীষণ যুদ্ধ করিলেন। অগ্ছুন চিত্রসেনকে পরাস্থ করিণেন। সমুদয় গন্ধরর্ঘ নৈন্য বিধ্যস্ত, 
ও পরাপিত হুইল। তখন রাজ! চিদণ ধুরধিউপে পকগ কথ] বলিবার জন্ত, তাহাকে 
বুঝাইয়৷ বন্দীগণকে গ্বদেশে লহ য।ইবাগপ নিমিৰ, তাহার নিকট উপস্ষিত হইলেন। 
রাঙা ছুধের্যোধণকে, দুঃশাদন, শুনা প্রন্তিকে ও তাহাদের পুরনারারিগকে বন্ধন 
করিয়। বন্দী ভাবে সঙ্গে লইয়। গেলেন। তাহার! সকলে নেই দশার মস্তক অবনত 
করিয়া পাগৰগণের পর্ণহুটীর বারে দাড়াইর| রছিলেন। নে দৃ্ে যুখিতিরের প্রাণ আকুল 
হইয়া উঠির। টনি 

চিত্রসেন তাহাকে এবুলিলেন। “মাপনারা বনে অশেষ কই পাইতেছেন জানির 
দুধ্যোধনের। তাহাদের অপার হৃখৈধর্ধয দেখাইয়। আ.পনাধিগকে ' মর্ঘপীড়িত কছিতে 
আনিয়াছিল। আহি ভাহা পূর্বে জানিতে পারিয়া আপনাদের মলের অত মসৈগে 


টত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা] মহাভারত-মধধীরী ৬১৩ 


এখনে আনিয়াছিলাম। আখ ইহািগকে বন্দী করিয়াছি, চিরদিন বন্দী করিয়! রাখিব। 
এখন আপনার! হন্তিনার গমন কট্য়াপৈত্রক ও শ্বরাজ্য উভয়ই উপভোগ করুন 1 : 

বুধিঠির উত্তর করিলেন, “পখে, সঙ্গলই স্বীঙ্গার করিলাম। কিন্তু মামার ভ্রাতৃগণকে 
আমার পুরনারীদিগকে তৃমি বন্দী কয় লইয়! গেলে, কমার কুলে যে কলঙ্ক হইবে, 
তাহার তৃমি কি করিবে? জানি, ছূর্ষেযাধন চিরদিনই বালক। তাই বলিয়া আমরাও 
বালক হইতে পারি না। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সকলকে ছাড়ি দাও” 

তখন চিত্রসেন অতি অনিচ্ছা সকলকে মুক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির চিত্রপেনকে বলিলেন, 
'তোমর| যে বলিট ও সম্থ হইয়!৪ ছুর্য্োধনদ্িগকে নিহত কর নাই, ইহ! আমার 
পরম সৌভাগা।”' তখন রাজ। ছুর্ধ)াধন মস্তক অবনত কদ্দিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। 
আর তাহার হতাবশিষ্ট ঠৈন্য? তাহার! পাঁওবগণের নামে জ্বয়ধধনি করিতে লাগিল। 
তাহাদের মুখনি:স্থত পাগুব-প্রণংনায় স্যুদস দ্বৈভবন মুখরিত হুইয়া উঠিল। তাহা গুনিয় 
দুর্ষ্যোধনের মনস্তাপের গব্ধি রঠিল না। একে ত পাগুবগণ উপকার করিয়াছেন, শক্ত! 
পাইয়া মিম নাদ করিছাছেন, তাহাতেই ছুধ্বোধন ঘাঁরপরঙ্গাই মন্মপীড়িত হইয়াছেন। 
তাহার উপর আবার শ্বীয় সৈম্গণের মুখে পাও ব-প্রশংসা ! এত ছুঃখ কি সহহয়? তিনি 
এখন পথিমধো শিবির স্বাপন করিয়। কুশাসনে অনাহারে প্রাণ তাগ করিতে বধিলেন। 
দুঃশাসন ও শকুনি কন বুঝাইলেন, পিছুতেই তিনি সঙ্কর পরিত্যাগ করিলেন না। 

কর্ণ পপ্গায়ন করিতে করিতে পথথ মধো কৌরব শিবির দোধলেন। ভাবিলেন, কৌরবেরা 
বাছবলেই বিজ্গী হ্ঘ| গৌরবে গৃহে "মন করিতেছেন। তাই তিনি মানন্দ প্রকাশ 
করিতে দর্ষেযধনের শিশিতে প্রনেশ কঙুতেন। কিন্ত যে দুর্যোধনের দশা দেখিলেন, সেই 
বিশ্বয়ে পু হঈন্নে। ওখন অঙ্কল কথা পানিতে পাবিশা ছুধাধনতক ভিলেন) বান 
পাগুবের তোমার: পাজো, ভোমারঠ মাশয় বাল 2651 ভাঠর ৩ সাই এঙ্গাতাতামারই 
অধীন টৈনিক মান্ত্র। োমাকে সাঙচাযা করা হাহাতের অবস্ত নর্ভীবা কম। ভাব কেন 
ছুঃবিত হইতেছে? অপমান বোধ করিতেছে? উঠ। আমি প্রতিজ্ঞ। করিতেহি, আ:মই 
অঞ্ভনকে নিহত করিব ।” 

তখন ছূর্যেযোধন ভাবিলেন, এত সত্য কথ।। বিশেষ কণ অন্ুনকে নিহত করিলে, 
'আজকার অপমানের প্রতিকার হইবে। তখন তিনি উঠিলেন। হস্তিনায় গমন করিলেন, 
গর্ব সহকারে সভায় গ্রবে করিলেন । 

কিন্তু তাদের ছূর্দণার কথা পূর্বেই হ্তিনাক্স প্রচারিত হইয়াছিল। এখন ছূর্য্যো* 
ধনের অহন্কারদৃণ্ত মুখ (ববির! ভীগ্মদদেব বিরক্ত হুইলেন। ছর্ধ্যধন ও কর্পকে খুব 
তিরন্কার করিলেন। কর্ণ ষে চৃর্ধ্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া! পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিল) 
সে জন্ক তাহাকে খুব ধিকার দিলেন। পাণ্ুবেরা যে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়। দিয়াছেন, 
সে প্জন্ধ পাগুবদের খুব প্রশংনা! করিলেন । শেষে দূর্ষেযাধনকে বলিলেন, “এই কর্ণের 
বাহুবলে অঙ্জু“ন-পরাজয়ের স্বপ্ন দেখতেছ | তোমার মত অবোধ আর কে? 


৬১৪ নব্যভারত [ চৈত্র, ১২২৯ 


তাহ! গুনিয়। হর্ধ্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সকল সভাগৃছ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
কর্ণ বলিলেন, “কি! আমি কাপুরুষ! পাগ্ডবের! চারি ভ্রাতা দিথিজয় করিয়াছিল, 
আমি একাই দিঞ্ধিকলয় করিব, আর সমুদয় ধনরত্ব কূর্েযোাধনকে দিব” ছধ্যোধন তাহা 
শুনিয়া অত্যস্ত আনন্দিত হইলেন। বনু সৈম্ত কর্ণকে দিলেন। তিনি নানাদেশ জয় 
কবিয়া, বুধনরত্ব আনিয়। অন্ধরাজকে উপহার দিলেন। তখন পিতাপুত্রে ভাবিতে 
লাগিজেন, এছেন মহাবীর সঙচায় থাকিতে পাগুব- পরাজয় অতি তৃচ্ছ কথ!। 

এখন ছূর্ষেযাধন পাণ্বগণের রাজন্য় যজ্ঞের যশ অপহরণ করিবার মানসে মহাধুমধামে 
বৈষ্ণব যজ্ঞ করিলেন। ছুষ্ট ছুশানন পাগুবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে দূত পাঠাইপেন। 
ভীম উত্তর করিলেন, আমর! একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবগণকে দেখিব।” যজ্ঞ 
সমাগত সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল “পাগুবদের রাজস্থয় যজ্ঞের তুলনায় ইহা 
বার্নকের থেলামাত্র ।” আর রাজ! ছূর্ষ্যোধনের বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন, «পৃথিবীর 
ট্রি হইতে এপর্যযভ্ত আর কেহই এরূপ ষজ্ঞ করেন নাই, করিতে পারিবেন না।' তাহাতে 
অহঙ্কারী ছুধ্যেধন রও অধিক অহক্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, ধরাকে সরা জান 
করিতে লাগিলেন। 

সাধে কি পণ্ডিতের! বলেন, “মুর্খ মিত্র অপেক্ষা! পণ্ডিত শক্রও ভাল 1 


শীবঙ্িম্চন্দ্র লাহিড়ী। 


উত্তর চরিত 


শনগুক্ম তক্ঃ 

নাটকের মধ্যে নাটক। এ এক অপূর্ব কৌশল। বাম্মীকিরামায়ণের কিয়দংশ 
লইয়! এই গর্ভনাটক বিরচিত। ভাগীরথীর 'তীরে নাটকের স্থান সন্িবেশিত। রাম লক্ষণ 
লবকুশ চন্দ্রকেতু এবং জনক কোৌশল্যার্দী সকলেই শ্রোতার আমনে উপবিষ্ট, স্বর্গের 
অঞ্সর অঞ্জরার পাত্র পাত্রীর অভিনয় করণে তৎপর | সে নাটকাভিনয় দেখিবার জন্ত 
দেবদৈত্য নরনারী সকলেই ব্যগ্র। 

বেপথ্য হইতে লক্ষণ কর্তৃক ভাগীরথা তীরে বিসর্জিত| সীতার কম্বর শোন! গেল, 
সীতা বলিতেছেন---পহা আধ্যপুত্র, কুমার লক্ষণ, বনের মধ্যে আসঙ্গ গ্রসব-বেদন! একাকিনী 
অশরণ! মন্মভাগিনীকে পাপাচার শ্বাপদের অভিলাষ করিতেছে। সেই হছুতভাগিনী আমি 
এখন ভাগীরথীর কাছে আপন।কে নিবেদন করিতেছি।£ 

সুজধার জানাইল-__ প্রাপ্ত গ্রসববেদন| সীতা! আপনাকে গঞ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কম্সিলেন। 
অভিনয় দর্শনে রাম এমনই তগ্ময় হইয়া! গিয়াছেন। অভিনন্ধকে প্রকৃত ব্যাপার ধলিদাই 
মনে করিলেন। 


চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা ] উত্তর চরিত ৬5৫ 


উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দর্শনে সহ রসজ্ঞ শ্রোতার ও মধো মধ্যে ভ্রধ ঘটি] থাকে । রামের 
পক্ষে একান্ত ক্বাভাবিক। গাঢ় তন্ময়তায় নাটক কখনও কখন নাটক বলিয়াই বোধ হয় না। 
গা ভাবনা-প্রকর্ধে স্বতিও প্রত্যক্ষ দর্শনাকারে পরিণতি লান্ত করে। রাম উত্তান্ত হুইয়! 
বলিয়। উঠিলেন-_“দেবি, ক্ষণক অপেক্ষা কর। লক্ষণ তৃমি দেখ ।”* রামের হম্তপদদ তখন 
অসাড়, ইন্জ্িয় বিভ্রাপ্ত, চিত্ত বিমুঢ় তাই লক্ষ্ষণকে দেখিবার জন্ত তিনি অন্থরোধ করিলেন। 

লাক্ণ তখন অশ্রুভার কোনমতে ম্বম্তিত করিয়া রামকে ধরিয়! বলিলেন--এআর্ধা এষে 
নাটক 1” প্রথমান্ধে চিত্রদর্শন প্রস্তাবে স্র্পনখার চিত্র দেখিয়া লীতারও প্ররূত হুর্পনখা 
বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তখন রামই বুঝাইয়! ছ্বেন,-_পঅয়ি বিরহভীতে | এযে চিত্র 1৮ 

তারপরই পুথ্থীভাগীরথী কর্তৃক 'অবলঘ্বিতা সীতার করুণ ছবিখানি রঙ্গমঞ্চ ছুটির। উঠিল। 
পৃথ্থী ও ভাগীরথীর ক্রোড়ে সীতার ছুইটা পুত্র পদ্ম কোরকের মত ভালিয়! উঠিল। পূরবী 
ভাগীরথী সীতাকে জানাইলেন--“জলের মধ্যে তাহার এই ছুইটী দ্বীর্ঘাযু পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে ।% সীতা ক্ষণেকের জন্ত পুত্রদ্ধয়ের মুখদর্শনে আশ্বস্ত! হুইয়াই “হ! আর্য পু” 
বলয়! যুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যাহার পুত্র তাহার ক্রোড় দিতে না পারায় সীতার যে 
কি ছুঃখ, তাহ। সীতাই তখন স্ুম্পষ্ট অনুভব করিলেন। ধরিক্রীর পরিচয় পাইয়। “মা” 
বলিয়। সীতা তাহার বুকে ঝাপাইয়া! পড়িলেন। মা! ভিন্ন সন্তানের ছুঃখ কে বুবিবে? 
পতিহারার অবলম্বন আর কে) অত বড় হুঃধেও মায়ের কোল পাইয়া কন্তা মুহূর্তের জন্য 
আশ্বাস প্রাণ্ত হইলেন। জননী কন্তার কথ! তুলিলেন। সীতার মনে অর্ধযপুব্বের সৃতি 
জাগিয়। উঠিল। “হা! আধ্পুত্র তোমাকে মনে পড়িল” মায়ের সম্পুখেই এইকথ! বলিয়া 
ফেলিলেন। সর্বংলহা! ধাঁরত্রীরও কন্যার এ নিরভিমানত| এ আত্মপল্মানহীনতা এ 
তেজশুন্তত1 সহ হইল না। “আঃ কে তোর আর্ধ্যপুত্র“ ৰলিয়। বিরক্তিমিপ্রিত ব্যথ! প্রকাশ 
কর! জননীর পক্ষে স্বাভাবিক । সীতা মায়ের কাছে তয়েই কাট, লজ্জায় জড়লড়। 

পুত্রমুখ দেখিয়া সীতা আনন্দিত হুইয়াও ঠিক উপভোগ করিতে পারিলেন ন|। 
অনাথার বাছাদের কে মাচ্ষ করিবে? রথুকুলকুমারদের ক্ষত সংস্কারই বা কে 
করিবে- _ভাবিয়। সীতা বড়ই আকুল হইয়া! পড়িলেন, তখন করুপাত্রবিতা ভাগীরথা 
গীতাকে সাত্বন। দিয়া বলিলেন, “বৎসে তজ্জণ্ত ভাৰন! নাই। স্তন্ত তাগের পর তোমার 
স্থতদের ভার আমি বান্মীকির করে সমর্পণ করিব তিনিই এই শিশুদের যথোচিত ক্ষত্রিয় 
সংস্কার করিবেন। ভাগীরথী রঘুবংশের আমি জননী। রামচন্দ্রও তাই “রখুকুল দেবতা” 
বলিয়। গঙ্গাধেবীকে অগ্ুরোধ করেন,__ন যায়ামরদ্ধতীব দীতায়াং শিবানুষ্ঠান্‌ পরাং ভব। 

জননী ধরিত্রীদেবীও সীতাকে আলিঙগগন করিয়। সম্গেছে কহিলেন--“আমার পাতালগৃহ 
পবিত্র করিবে।” সীতাও তাই চাছে। কাদিতে কাদিতে বলিল--“তোমার অঙ্গে কেন 
আমায় বিলীন করিয়া নাওন! মা? আমি যে জীবলোক পরিবর্তন সহ করিতে 
পারিতেছি না। মাতার নিকট সীতার বড় ছঃবে মন্ধাত্তিক লজ্জায় একথ! কছিলেন। 


জীবনের পরিবর্তন হইলেই জীবলোকের পরিবর্তন বোধ হুয়। মনেয় আনন্দ থাকিলেই 
জীবলোক আনন্বময় বলয়। বোধ হয়, মনে হঃখ থাকলেই জীব ফল ছুঃখময় হইয়া উঠে। 


৬১৬ নব্যভারত [ চৈত্র, ১৩২৯ 


রাষময় জীিতা, বনযাত্রীর সঙ্গিনী সেই পীতা, মান নিন্দিত নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত এই 
অচাগিনী সীত।! তানীরথী সীতাকে লইয়! ধীরে ধারে রঙ্গমঞ্চ হইতে নিক্ষান্ত। হই গেলেন। 
গর্ভনাটকও শেষ হইল। সীতা বিঞ্জন কালে রামচন্দ্র অসহায়! লীতাকে দেখিবার ভার 
লইবার জন্ত জননী ধরত্রীদেবীকে অন্গরোধ করেন--“সাত্বমবেক্ষত্ব জানকীমিতি 
ধরিত্রীদেবীও রাষের সে অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা! করেন। 

সীতা লোকান্ত্রে (পাভালও লোকান্তর ) চলিয়৷ গেলেন-_রাম এ দৃশ্ত সহ করিতে না 
পারিয়! যুক্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্মণ তখন মন্ত্র বেদনাধিগ্ৃন্বয়ে বাঁন্মীকিকে কহিলেন, 
“ভগবৰন্‌ রক্ষা করুন্। এই কি আপনার নাটকের উদ্দেশ্তা? এই কিকাবাকলার ফল? 
মহাপুরষের আরন্ধ অনুষ্ঠানের ফগ শুভ ব্যতীত অশুভ ভ্য়না। রামের জীবনই যদি 
সংশয়িত হইল--তবে এ অপেক্ষা মন্দ ফল আর কি? 

' সহস! গঙ্গাসলিল ক্ষুদ্ধ হুইয়া উঠিল, তাহার মধ্য হইতে পৃথী ভাগীরথী সহিত! 
সীতাদেবী উত্থিত ছইলেন। মৃর্তিমতী করুণ। অনিয়। রঙ্গভূমি আলে! করিলেন 

পৃ্থী ভাগীরথী অরুদ্ধতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন_--_-“অকুদ্ধতি জগদ্বন্দো গঙগ! 
পৃথবৌপৃষ্ঠে ভজন্বন্দৌ। অর্পিতেয়ং তবাগ্যাসে লীত! পুণ্যবন' বধৃঃ।” জগতের বন্দনীয়া 
অরুদ্ধতি,-“আমাদের অনুগ্রহ কর, পুণ্যব্রত! বধূ সীতাকে মামন] তোমার নিকট অর্পণ 
করিলাম। 

রাম এখনও সুচ্ছিত | অরুদ্ধতী সীতাকে অনুংরাধ করিলেন--“বংদে ১্রা কর 
লজ্জা করিগনা, তোঁষার পানি ম্পশদ্বারা আমার বৎস রামকে বাঁচাও" । লীতা সসন্ত্রমে 
রামের নিকট গিক্। ভাহাকে ম্পর্শ করিম! কহিলেন, “নার্ধ পুত্র আন্বস্ত হও । তৃতীয়াঙ্কে 
তমসার অনুরোধেও ছার়ারূপিনী সীতাও একদিন এইরশ পাপি স্পর্শে রামকে আশ্বস্ত 
করিয়াছিলেন । অরুদ্ধতী সীতাঁকে যে কি প্রকার ভাল বালিতেন, ঠাহার রিতরগুণে ষে 
কি প্রকার মুগ্ধ! ছিলেন তাহা “বিশুস্বেরুৎ কর্ণস্তরিতু মমভক্তিং নদ” ইত্যাদি কথাতে 
পরিস্ফুট করিয়াছেন ( ৪র্থ অস্কে)। 

তখন পৌরঞনের। সকলেই লানন্দধৰন করিম্ব। উঠিল। পূৃথ্থী ভাগীরথা কর্তৃক মু 
মধুব ভৎ্লন! প্রাণ্ড হই! পৌরজনেরা লক্ত্বা় অধোবদন হইন্না গেল। অরুত্ধ তীদেবা 
সকলকে ভাকিন্ব! উচ্ঠৈঃস্বরে কহিলেন, “ওহে পৌরজনগণ, গঙ্গ। পৃথ্থী ধাাকে হাতে 
ধরিয়া আনিয়া দিলেন) অগ্নি যাহার পুণ্য চরিত্রের সাক্ষী রহিয়াছেন, প্রঙ্জাপতি সহিন্ত 
দেববৃন্দ যাহার বিশুদ্কতা খ্যাপন করিতেন, সেই দেবযোনিসস্ভব! সুর্ধ্যকুলবধূ সীতা! 
পরিগৃহ্ীতা হইবেন এবিষয়ে তোর! কি মনে কর? 

পৌরজনেরা আর কি মনে করিবে। তাহার] কৃতকার্যের জন্গ অনুতধ হইয়! আর্য! 
সীতাদেবীকে বারংবার নমস্কার করিলেন। 

কুশ লৰ জানিতে পরিণ রামচন্্র তাহাদের পিত!, লক্ষণ কনিতাত ; সীন্তাদেবী 
মাতা, রাজর্ধি জনক মাতামহ। বালকদিগের হাদঘে শ্কুর্তি আর ধরে না। এই মিলনের 
নুখাবেশে--সকলের প্রাণে প্রীতির এবং শান্তির হিল্লোল খেলিতে লাগিল। মিলনের 


চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা ] উত্তর চরিত ৬১৭ 


নিবিড় আনন্দে উত্তর রাঁষচরিত নাটকটি সার্থক হইয়! উঠিল। রামাঁর়ণের এত বড় 
বিয়োগাস্ত ব্যাপারটি মিলনান্ত করিয় কবি আমাদের ঢক্ষুর উপর এক অভিনব 
সুন্দর দৃশ্য ফুটাইয়। দিলেন। সংস্কৃত নাটক বিষ্বোগাস্ত করিবার বিধি নাই--বলিয়াই 
করি ইহাকে মিলনাস্ত নাটকে পরিণত করিয়াছেন- ইহা বলিলে কবি প্রত্তিভাব 
অসন্মান কর হয়। সীতার মত সাধবী পতিগত প্রাণার সেই মন্খবান্তিক যাতনাই ঘি 
না দূর হইল, ভ্বদয়ের সেই দৃঢ় নিখাত শল্য যদি না উন্মোচিত হুইল তাহা! হইলে 
সীতার সেট ভালবাসার কি মর্যাদ| রক্ষা হইল? মহাপ্রাণ গ্রজাবৎসল রামচন্দ্র যে এই 
দীর্ঘস্বাদশবর্ধ দহুরিব বনম্পৃতির মত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন তাহারই বা কি পুরস্কার হইল? 
সেই সীতার চোখের জল শ্তকাইল না । রামের সেই পুট পাক প্রতীকাশ শোকের ব্যথা! দূর 
₹ইল ন! ভাবিতে ও যে হৃদয়ে অনাস্থ। জাগে, সংশয় ফুটিকন উঠে | সংসারে পুণ্যের জয়, পুপোই 
স্থখ। ইহ! না দেখাইলে লোকের মন আদর্শকে বরণীয় ভাবিবে কেন? এই সঁকল 
ভাবিয়াই ভবতৃতি রাম সীতার মিলন দেখাঁনই ভাল বিয়া বুঝিলেন। লক্ষণের মুখ 
দিয়াই কবি যেন তীহার হৃদয়ের ভাবটি প্রকাশ করিয়া! দ্িলেন। “ভগবন্‌ এই কি 
আপনার কাব্যের অর্থ ( প্রয়োজন ব উদ্দেশ্য )1% 

রাঁম সীতার মিলন কে ন!| চাছে? সকলেই যাহা চাহে, কবি লকলের প্রতিনিধি 
স্বরূপে তাহা চাহিয়াছেন মাত এবং সেই রাম লীতার মিলনটি সমাধা! করিবার পথও 
পরিষ্কার করিয়! রাখিয়্াছেন। পরিণাঁমে রামসীতার মিলন দেখানই কবির উদ্দেশ্ট বলিয়! 
তৃতীয়াঙ্কে ছায়াসীতার পরিকল্পন! আরও সার্থক হুইয়। উঠিরাছে। তৃতীয়াক্কে রামের সে 
করুণ দূর্বল অবস্থ। দেখিয়। সীতার নিন্দিত নির্বাসনজনিত কঠিন হদয়--কোমল হুইম়! 
আসিয়াছিল। «'হিরগ্দী সীতাপ্রতিক্কতি দেখিয়া আমার বা্প-দিঞ্চ চক্ষু অভিনন্দিত 
করিব।” রামের এই কথায় সীতার হৃদয় হইতে দৃঢ়-নিধাত শল/টি উন্মোচিত হইয়াছিল 
বলিয়াই সীতা অচেতন রাঁমকে স্পর্শ করিবামাক্র বলিতে পারিয়াছিলেন- "আশ্বানিত হউন” 
আধ্যপুত্র (সমাশ্বসতু আরধ্যপুত্র )। সতীত্বতেজে উদ্দীপ্ত। সীতার আত্মসম্মানটি অঙ্ষুন্ন 
রাধিকা! সতীচরিঝ্রের বিশিষ্টতা এবং মধ্যান্ধা বজায় রাখিয়া কবি যেভাবে মিলনটি সম্পন্ন 
করিলেন, তাহ! তাহার বিশিষ্ট প্রতিভারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 


গররামসহায় বেঘাস্তশান্ত্রীঃ 
কাটালপাড়! চতুষ্পাঠী। 


আগমনী 


শাস্তি। শান্তি! শাস্তি! 
অমৃত পরশে প্রাণে আকাশের শ্তামকান্ত ! 
আকাশের শাস্তিনীরে ডুবি' কার! স্থিরদেশে 
আনন্দের ফোটা' মুখে চেয়ে রয় অনিমেষে ! 
নীল-নীল-স্থিরতার শান্ত নীলজল 
ছায়ামেঘ-পুরী আড়ে নিত্য সেই নীল অভরল! 


কবি, আজি স্থির বদ” আপন মন্দিরে 

সকল দরজা দিয়ে কিবা আসে, ধর তারে স্থিরে 
আলিছে দুটির পথ ধরি, 

নীলাদ্বর গি' যেন গুপ্তরদ্ধে অআিছে উত্তরি+ | 

 আসিছে শ্রুতির পথে পুনঃ 

কোলাহছুধ থামাইয় যৃক্তমনে শুন? ওরে শুন 
আমিছে পরশ পথেস্থিরে 

জামাজোড়! ছাড়ি আজ ধর* তারে নগন শরীরে ! 


সেষে আসে, অভিমুখে নিত্য কাল আসে ! 
গুপ্ত ওই নিত্য ঢেউ নিত্যরলে পশে ছিয়! বাসে ! 
হাদয় কলসী লহ তরি 
জীবনে নবীন জন্ম নবীন মরণে লহ বরি+ 
ব্ক্তগুপ্ত অগমেরে ধর বক্ষে, ধর স্থির পথে-." 
ঢাকার অন্তরে ঢাকা' আগমনী মহাকাশ হতে! 


ভীশশাঙ্ষমোছন সেন। 


ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা । 


তিন আইন বজ্জ্রিত ব্রাহ্ম বিবাহের কথা উঠিলেই কেহ কেহ বলেন যে আমরা ত 
তিন আইনের গোড়। নহি। আমর! চাহি যে বিবাহ বৈধ হয়। রেজেষ্ি না করিলে 
বিবাহ বৈধ হইবে না, আমর] ত অবৈধ বিবাহ প্রশ্রয় দিতে পারি না। বিবাহ বৈধ 
করিবার জন্য ন্বাধ্য হইয়। তিন আইন স্বীকার করিতে হয়; ব্রাক্মবিবাহবিধি পাশ 
ইইলে তিন আইন বঙ্জন করিতে আমাদের কোন আপত্তি হইবে না। কিন্তু যতদিন 
্রাঙ্মবিবাহবিধি পাশ ন। হয় ততদিন পধ্যস্ত তিন-আইন বঙ্জন করায়, সম্মতি দিতে 
পারি না। নু. 

ইভার! অবশ্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই এরূপ কথা বলেন। ঈহাদের উদ্দেশ সম্বষ্ধে কোন 
মতভেদ নাই, কিন্তু ইহাদের আশঙ্কা যে অমূলক তাহা অল্প আলোচনা করিলেই 
বুঝ! যাইবে । নু 

পূর্বেই বপিয়াছি যে ধন্মবিধি ও আইনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ধর্দমবিধিকেই 
প্রাধান্য দিতে হইবে । কিন্ধ বর্ধমান ক্ষেত্রে যথার্থই সেরূপ কোন বিরোধ উপস্থিত 
হইতেছে শ|। রেনিস্ী করিলে ব্রাঙ্গ বিবাহ বৈধ হয়, কিন্তু তিন আইন বজ্জন করিলেই 
্রাঙ্ম বিবাহ অবৈধ হইয়া যাইবে একপ আশঙ্ক! করিবার কারণ নাই । 

্রা্গ বিবাহের বৈধতা সন্ধদ্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের দেশে বিবাহের 
টৈপত। সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মৃলস্থত্র আবৃত্তি করিয়া লওয়া প্রয়োজন । 

(১) প্রথম স্থত্র £-নৃতন নৃতন ধর্মসম্প্রদায় ৭ সামাজিক শাখার উৎপত্তি 
হিন্দু সমাজের একটি প্রধান লঙ্গণ। 

91. 01005 991))00 (ভারত গবর্ণমেন্টের আইন সদস্য ) বলিয়াছেন :-- 


£৫০০১,১০]0)8 1801]107 10) আ)101) 006 50015 1010) 61062056168) 8981)1181) 
00366008301 (1১610 01) 200600 6০0 606 ৮1011) 100517600665 01 1178 01106 800 
01৫ 000001) &01 6$ 00200100009 10 8000. 8610189 ০0: 00791 60 19, ৪0] 60 19 
00191106100 &৪ [111)004) 13 0108 01 01)9 10051 01)2:2,0(91136)0 16200195 0£ 17110001810, 
191001181) 1৮ 18 676 ৮০) 017110008913 80 11715,৮ (১) 

« অনুবাদ "সহজে নুভন নুতন সম্প্রদায় ও শাখার হথষ্টি হয়, কাল ও স্থানোপযোগী নুতন নুতন প্রথার 
উৎপত্তি ঘটে, অথচ এ সমস্তই কোন না! কোন অর্থে হিন্দু নামে অভিহিত হইতে থাকে--ইহা! হিন্দু সভ্যতার 
একটি নিছন্ব লঞ্গণ। ইংলগডের আইন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত |” 

বিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্ডিত 91৫ 3%)8190 ব&।: মাড্রা্ হাইকোর্টের একটি রায়ের 


মধো এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 

€৭[0)15 800710) (0 01109 11960 £80(9 0? 01515910199 6০0 1010) 200 8০09 161) 
67617 0৬0 19115100890 ৪0018] 01)58:581)069 1৪ % 01)81016715110 19860789 ০: 
[70005150057 10100 0101001001615 106 00৮ 609 00818 (০ 11)69:1019 ভ16) 1৮, 


(১) | 977980]) 00) (006 91)8019] 11871778010, (88116 01 11018, 181. 27. 1878 1), 79:80, 


২ মব্যভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা 


2 & 00821000865 1186 00188010091 %00919160 0169161)6 161181008 10993 &)0 11663, 
1619 006 101 61)6 00818 (0 11)8190 01১01) (15911 801১0121708 (0 (1১617 2080001)6৫ 
10698, ++ *% 11096 0? 03689 59069 9:0৪ 10110 8 90806 0819) 80209 
0 6600 16010 6109 185 08176977, [09 13181)100 99108] 1)90810)0 8 06917169 


88০৮ 001) 2০086 1890, (২) 
অনুবাদ ২-_*নৃতন নূতন দলে বিভক্ত হইয়! নূতন নূতদ সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্বিষধি দ্বার! নুতন সম্প্রদায় 
সথষ্টি হওয়া হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ লক্ষণ । আমার মতে ইহাতে বাঁধ! দেওয়। আদালতের পক্ষে সমীচীন নহে। 
ধদি কোনও নূতন সমাজ ইচ্ছা ফরিয়! নূতন ধর্মমত ও আচার গ্রহণ করে তবে আদাঁলত হইতে তাহাকে পুরাতন 
পরিত্যক্ত আদর্শ স্বীকার করিতে বাঁধা কর! উচিত হইবে না। *% * * এইরূপ নূতন সমাজগুলি অধিকাংশই 
সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। ব্রাঙ্গ সমাজের উত্তব মাত্র ১৮৩, খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হইয়। থাকিবে ।” 
099595 887১০7৮ হইতেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১১ খুষ্টাবডে 
বাংরাদেশের 08803 1১8০7এর পাতা উলটাইয়া দেখিতে পাই,_ 
£€[6 18 2900108068৮ 20 8806 081160 9(100*১75-01881600200 
80020106 00) 10 210191)1091980.5 (9, 241), 
4448 81091] 55191709855 8006 1799 16060617 816:৮:61 21) 25019, 110] 
1৪ 10000 83 15190195101.) (0), 241), 
11) ৪৪০৮*-*১০000াণ। 58 7801755520015 076 0001000]0£ আা)10 আছেন 
91৮5 02781 9102) 0£ 407 দ)০ 0160 10 18781, (1 237), 
46018 ৪8৫৮.*.৪৪ 8969101181160 1১7 91915001027) 181%00]0ঘ09ছ। 01000921090 
আ?)০ 08009 60 39129] 2008৮ 20 ০£ 5 76818 880১5 (1, 257), 
£4. 10৫সা. 890৮ 02]190 3121008 73 ৪810 60 1759 ৪1918060010. 32500 
11010 0)6185৮ 19 7981৩, (7, 249), 
£]006 95605001 8906 01 9871981100৮ ৪৪ 1001060 108/5০00 18920 & 1838 
48০ 0)55 (00249 
54, 1806076 011) ৪৪০৮১ 0015 10 ০0: 15 56818 ০010 (0 244) (৩) 
তাবার্থ :--“মুশিদাবাদে “সতিম।” ও নদীক়ার “কালাচীদি” সম্প্রদায় সম্প্রতি দেখ! দিয়াছে । ****্রাধাশ্যামী 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত! শিবদয়াল সিংহ ১৮৭৮ ত্রীষ্টাকে পরলোক ,গমন করেন ।......২০।২৫ বংসর পূর্ব্ধে শিব 
নারায়ণ পরমহংস একটী নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠঠ করেন। কয়েক বৎদরের মধ্যে বাকুড়ার “সাই” নামে একটা 
মন্প্রদান্ের উৎপত্তি হইয়াছে ।.*"সৎনামী” সম্প্রদায় ১৮২*-১৮৩* হ্রীষ্টাব্বের মধো প্রতিতিত হয় ।*-*উড়িষ্যা 
১১৫ বৎসরের মধ্যে একটা নূতন সম্প্রদায় দেখ! দিয়াছে।* ইত্যাদি। 
আর উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা সকলেই জানি যে ভারতবর্ষে এখনও 


নৃতন নৃতন সম্প্রদায় ও নৃতন নৃতন সমাজ স্থাপিত হইতেছে। (৪) 


(২) 93 8150:95 (1909) 0. 85৪, 

(৩) 0910808 06 11018. 19115 ৬০0]. ৬, 79৮ 15 01৮ 12 ৬ 

(৪) ব্রজনুন্নর মিত্র ও রাজলারায়ণ বহও একখ| পরিফ্ার করিয়! বলিয়! গিয়াছেন। পূর্বে দে কথা 
বলিয়াছি। | 


চৈত্র, ১৩২৯ পরিশিষ্ট |  ত্রাহ্মবিবাহের বৈধতা ৬ 


(২) দ্বিতীয় সুত্র এই সকল নূতন সমাজ সম্বন্ধে সনাতন হিন্টুবিধি 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। 

১1: 920181%1 81 বলিতেছেন £-- 

£[0 (11080 ০20001010016108 16 13 1111)05817)18 60 8015 ৪. 108101509 185০ 
₹/1)101) 13 198500 01 61১9 1000000(91)11165 02 089088  &00 ০020 01011080963 
দ])1011 00105011196. 00200 0? 61610100080 01091181960 1)120110848১-'8000 1 
৪8000101190 6০ (16 79%069 0 6176 ৫0101717211 & 12181115050 ৮8110, 61001) 
11) (18 8058108 06 8177 9(%60601) 1)101110100175 1 11 69 860 ০1১9 16 91000] 
0006 76 19000001590 279 2110, 6560. ₹/16)10016 (119 16001581668 ০01 2, 59110 00৪. 
6000 110) 06702501078 01 15617080706 56016 01)6 01017810170) 18৬ 
01)1698 16 00108 29910761016 17101) ০0010 1600091 977 06106 121811965 
1058110৮৮0৫) প্র 

ভাবার্থ "এই ধরণের নূন সমাঁজগুলি সম্বন্ধে তাহাদের আদশ বির'্ধ অনুষ্ঠানাদি এবং জাতিভেদ প্রস্তুতি 
সনাতন বিবাহ বিধি প্রয়োগ কর। অসন্ভব। যদি কোনও সমাজে নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহ বিবাহ 
বলিয়! স্বীকৃত হয, এবং একপ বিহ ষদ্দি লিপিবদ্ধ কোন আইনবিরুদ্ধ ন| হয় গথব। একপ নীতিবিরগ্ধ ন| হয়, 
যাহাতে অন্য নে কোন বিবাহই নিধিন্ধ হইতে পারে, তবে সনাতন বিধি অথব। সনতন প্রথ। ব্যতিরেকেও এইই 
মকল বিবাহ কেন বৈধ বিবাহ বলিয়! গণ্য হইবে ন। তাহ! আমি জানি না।” 

911 91068 (61070 ব্যবস্থাপক সভার বর্ততায় বলিয়াছেন £-.. 

[৮ 15 000881016 60 এ 11. 0610:21) 6786 61901019001 1119 & 
11100. 5600 1৪ ০05 70:06 01010, &00 0179 506 61080161153 ৪9০01১99৫ 
101008 01 092078000 100005095 01001000 [000 01059 90101000101 11) 090, 
88. 1001 880701806 10. 10705806৪00) 17191112069 [100 10910619910 ৮5110 
৮7 111000 19 83 1136011)16090 %00 9.0101101569:90 10) ০00 0087৪, (৬) 

ভাবার্থ £__"সাধারণ ভাবে ইহা বল! যাইতে পারে, যে, কোনও নুতন সমাজ অল্পদিন হইল গঠিত হইয়াছে 
অথব| প্রচলিত প্রথ! হইতে বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়ীছে, আদালতের দ্বার| এই প্রকার বিবাহকে বৈধ 
বলিয়! স্বীকার করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বাঁধা নহে ।” 

91 0817)68 আরও লিখিয়াছেন £-- 

€৫,০,,,,] 10008 6186 2170 00806 10) 10015 ০০1] 106916569 1909, 2174 

+100 08116100817 ৪৮ (119 190581918 901088010900083 01 61091: 06018100, 1১901 
697 0601090 19৮ 9 10781115205 5০10১ 1061917 1১908189 16 মাও 0619. 
0:8/60 809০01:0008 (0 (06 11698 9 & 1011000 890৮ 06 26060601151, 
01617 16 0010 1) 70008008360 0908199 619 1310008 79118190 07 10017 
018] 090181008, 0 চ71)8৮ 1389 1)16116:60 10691) 169 10090, 9188069118610 6986079--৯ 
168 190৬6: 0? 808706108 16961? 6০ 01:00008680063+% 


ভাবীর্ঘ £--"আঁমি আশ! করি, কোন নুতন সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই কোন বিবাহকে 
সিস্ত বলিবার পূর্বে যে কোন আদালত যথেষ্ট চিন্তা করিবেন ও এরপ নিপ্ত্তির ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ 


(6) 83 10475 (909 0.) 85০, 
(৪) 094৮৮ 0৫ 10018) 98100190199, ৪০, 21) 1872 0, 29, 


৪ নব্টভারত [ চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য। 


সাবধানতার সহিত বিচার করিয়! দেখিবেন। নূতন অবস্থার সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া চলিবার যে শক্তি হ্ন্ব 
সমাজের মধ্যে আছে, আদালতের নিষ্পত্তি দ্বার! তাহার সে শক্তি অপহরণ কর! অতীব অন্ায় হইবে ।” 

91৮ 3010089 1391081]1 লিখিয়াছেন :-- 

4৫000061918 20000110620 108৮19০১ 600167 %00 6০০ 001080891006) 18101) 9150910 

। 28988891119 11058110969 & [0210 01 1708111806১ 26791) 1১908039 16 19 09) 8100 
01918 0000 6৪ ০10 800 07010810200) 1)01) ৪001) 106৬ 10100 18 19- 
90208560 1) & 0020510678)18 1১০০ ০ [1১678078+ (৭) 

অনুবাদ £-_“্যদ্দি কোন নূতন বিবাহ পদ্ধতি বহু সংখ্যক লোকের দ্বার! স্বীকৃত হয় তবে এই পদ্ধতি নূতন 
বলিয়াই এবং পুরাতন পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই অবৈধ হইবে বিচারবুদ্ধি গ্চায়বুদ্ধি ব৷ বিবেকবুদ্ধিতে 
এরূপ কথ! বলে না।” 


(৩) তৃতীক্ন সুর :__নৃতন সমাজ সন্দ্ধে প্রযোজ্য বিধি। 
নূতন সমাজগুলি সম্বন্ধে যে পুরাতন বিধি খাটিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিলাম। 


নৃতন সমাজগুলি সম্বন্ধে কি তবে কোন বিধিই খাটিবে না! তাহা নহে। নূতন সমাক্জ- 
পদ্ধতি অনুসারে সম্পর বিবাহের বৈধতা বিচার করিবার জন্য কয়েকটি সাধারণ নিয়ম 


অবলম্বন করিতে হইবে । 

917 50068 9661)1)60 বলিয়াছেন £-- | 

£৫]$ 5 9018109151019 1১09 0£ 09619 1000100 (00961) 1)/ & 001)17101)  17110) 
৪1)1১88190 10 19 00%1016 01 06160126100 081715765 80601011) 69 10000092110 01) 
900৪ 0000)606100818 10. 61১90086158) (116 0০8৮15 99051) 69) 00014 ৪০1 
1708108562৪ ৮৪110: 690 7516) ০ 61)6 88০6, 6) 1১101১৮1667 ০01 105 
10708) 810 696 10701077196) 01 16৪ 6910) 01110 ৪11 10859 60 08 00186191- 
৪৫ 1)য 6106 ০০৪1৮৪,৮? (৮) 

ভাবার্থ ₹--"যদি অনেক লোক এক নামে সমাজবদ্ধভাবে নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে আপত্তিজনক নহে এরূপ 
ঈর্তে বিবাহ করিতে থাকে তবে এ সকল বিবাহকে আদালতের পক্ষে বৈধ বলির! গণ্য কর! উচিত। অবশ্য নুতন 
সমাজের স্থিরত!, বিবাহ পদ্ধতির শোভনীয়তা ও বিবাহ সর্তের আপতিশৃন্ভত। এ সমস্তই আদালতের দ্বার! 
বিচারিসত হইবে ।” 

811 38021) ২51: বলিয়াছেন $-- 

৫১০,০১1 8000701066০ 6136 088858 01 8. ৫0000001116) & 10911126915 ৮৪110, 
8090 30 (106 &1089006 ০£ 815606077 [100101610108) [1811 6০86০ আআ) 16 
8)০010 110 196 £600£01860 ৪৪ ৪1110101988 16 008108 9:581108 10188 50101 
০10 10097 817 061)97 17)907869 2055110,% (৯) 

817 0010088 7806]1 লিখিয়াছেন £--- 

%08588 11050151106 006861008 ৪৪ 10 699 %811016) ০? (16 1010 ০1 





(৭) 71509 19৭ 01 11877889 ৪0৫ 98101280400 241800১0104, 
(৮) 98595 ০1 10018. 50190161060 ৪0, 27. 1879, 
(৯ 39 11515 (1909) 7. 850 (পূর্বে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ) 


চৈত্র, ১৩২৯, পরিশিষ্ট ] ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা & 


[)91118£69 &0001)8 [১1067688159 13781910908) 1006 100176 8217055]9 01051060 1077 
10080 1১9 90967001080 20901011)8 (0 10810৫, ৪0781) 210 (৮0০ 0010801870,৮*, 
(199 10100 17)056 1১9 % 0610169 200 ৬611-60001860 0108) 10 [18৮8700 ৪1] 
01)81009 ০0 0010605101) 196(57690. 1008111806 ৪190 0011001)10806 ) &110 20 20056 
76 5801) %৪ (0 [265610৮1106 00261801700 0£ 1085 &))0  10001051061%19 
01)101)8, 16 07959 00201610108 810 1111111190. 2170. 610 (61:09 01 (1) 00806108 &1ও 
01)01)0606101081)19 16 ০0010 59600 (6108 (16 16৫001761061)65 0£0056108, 61110) ৪070 
0০০০ 001)90161)08 ৮/০০1 1১০ 8615060.” (১০) 

ভাবার্ঘ :-_ “উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদিগের মধো বিঝাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশ্ষে কোন বিধি না থাকায়, ব্রাঙ্গ 
বিবাহের বৈধত|, বিচীরবুদ্ধি ্যায়বুদ্ধি ও বিবেকনুদ্ধি অনুসারে স্থির করিতে হইবে ।*****্যথার্থ বিবাহ 
ও রক্ষিতা-অবস্থার মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য বিবাহ পদ্ধতি নির্দিষ্ট ও সুপরিচিত হওয়! আবগ্ঠক ; সব 
দিক বিবেচনা ন! করিয়। হঠাৎ যাহাতে বিবাহ ন। হইতে পারে এরপ ব্যবস্থা থাকাও আবশ্ঠক। এই প্রকার বিবাহের 
সর্তগুলি যদি আপত্তিজনক ন| হয় তবে বিচারবুদ্ধি স্যায়বুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধি সন্থষ্ট হইবে বল! যাইতে পারে ।” 

91101781169 156591780 তাহার [01008 14 নামক পুক্তকেও এই মতই সমর্থন 
করিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন সাচার সম্বন্ধে আলোচন। করিয়! লিখিয়্াছেন £-- 

45110 00100181010) 1110760910১ 15 01056 ৪001) 00500073 ০01 08,089 (1)016৬৫1 
096) 65196 00086 19 (01618660 21)0 10020611960 11) (109 %0101101807811010 0 ]036109 
১৯০০৯১)611 15010810115 01 6159 130155 0০00701] 1085০ 1910 0০ ও 11) (1) 259 0 
091190007০1 1190117% ৪, 7100100 1917)2011)59, (176 01061" 0)9 10100057810 
0£ 18৮১ 0189: [0100£ 0£-05206 চা1]] 02015791017) 11১6 চ/116667) (05৮ 01 19, (১১) 


(৪) ভাবার্থ :--“সিদ্ধান্ত হইল যে, যে কোন প্রথা প্রচলিত থাকে তাহ! বিচার ও আইন সম্বন্ধে প্রমাণা 
ধলিয়। স্বীকার করিতে হইবে 1.**প্রিভিকাউন্সিলের মাননীয় বিচারকগণ একটি রায়ের মধো নিম্ললিখিতরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন- হিন্দুবিধি অনুসারে প্রচলিত প্রথা। লিখিত শীস্্রবক্য অপেক্ষা অধিক প্রীমাণা বিবেচিত 
হইবে 

যাহা হউক পূর্ববত্তী আলোচনা হইতে আমরা বিবাহের বৈধতা বিচারের জন্য নিষ্ন- 
লিখিত আটটি মূল নিয়ম পাইতেছি। 

বিবাহের বৈধতা সম্থদ্ধে আটটি মূল নিয়ম । 
পু (১) “71258 &/%2 ৪০/:- নৃতন সমাজ বা সম্প্রদায়ের স্থিরতা । সু 
(২) 9/%/////) ০/ 112 76787 7990 :_-বিবাহ পদ্ধতির স্থিরতা। হ্ঠাং 
কোন একটি নৃতন পদ্ধতিকে ন্ুপরিচিত পদ্ধতি বল! যায় না। রর 

(৩) “20265 6০/০7/০167 ০) 44৫ %/67/8006 ০6/7/0)--0 1772567 60%/%980% 
666066%, 710745006. 67/ 0%0%07%496 : বিবাহ-পদ্ধতির স্থনিদ্দি্ইতা যাহাতে বিবাহ 
এবং রক্ষিতা-অবস্থার মধ্যে গ্রাভেদ স্পষ্টরূপে নির্ণয় হইতে পাঁরে অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতির 
মধ্যে এমন কিছু থাকা আবশ্ক যাহাতে বুঝা যায় যে ইহা! যথার্থ বিবাহ। 


(১) 10৫5 195 ০1 715177986 820050107090) 0. 276, 
(১১) ?198019 198৮ 1.9060195 09 11100. 1011808095909 1 19, 


৬ নব্যভারত | চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য। 


(৪) 27৫) 911৫ /9/% ০/ %১//1796 :---বিবাহ-পদ্ধতির শোভনীয়ত। । 

(৫1 1৮%১7761/ % 446 /2।%8 % /%//547৫--7১9£ 275/44/7042%56 7468 
7010 014 76)16)' 281 910)" /:7778876. 0)/90420 2 6060/00166 £2/4% 745/206 
6781 ৫1৮%/ 0901 ৫০8046/0 :_-বিবাহ সর্তগুলির অনিন্দনীয়ত।। এমন কোন সত্ত্ব 
থাকিবে না যাহা নীতিধিরুদ্ধ অথব1 বিচার-বুদ্ধি, স্যার-বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত । 

(৬) 41686766 ০ 820%07% 270%809)9 :-বাজ-নিয়ম বিরোধী হইবে না। 
আইন দ্বার! স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ বিবাহ সামাজিক প্রথা দ্বারা বৈধ হইতে পারে না। 

(৭) 11662/%/69% ০/ 77161619 8% 116 82007 098%11)/// সমাজ অথব। 
সম্প্রদায় কতৃক বিবাহ বিবাহ বলিরা স্বীক্কৃত হওয়া আবশ্বক, অর্থাৎ নৃতন পদ্ধতি অন্ুুস$রে 
সম্পন্ন বিবাহকে সমাজের পক্ষে গ্রহণ করা আবশ্যক | 

* (৮) 72209/%429% %" 94487121 % 86০18 ৫ 17 :_ দেশীয় সমাজ কর্তৃক বিবাহ 
বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া বাঞ্চনীয়, তবে ইহা সর্বত্র একাস্ত আবশ্তাক নহে । 

উপরোক্ত আটটি নিয়ম বঙ্জায় থাকিলে বিবাহের বৈধত্ত। সন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
পারে না। এ সম্বন্ধে আইনজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ নাই । 

কাউই সাহ্বে খন বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন তখন ব্রাঙ্গ বিবাহে 
 এঁ আটটি নিয়ম বঙগায় ছিল বলা যায় না। 

(১) 471 % 16 8০০: ব্রাঙ্গলমাছের স্থিরত। ৮. 

কাউই সাহেবের নিকট অভিমত চাওয়! হয় ১৮৬৫ খৃষ্টানদের শেষে) কাউই সাহেব তাহার 
অভিমত প্রকাশ করেন ১৮৬১ খুষ্ঠাবের এপ্রিল মাসে । (১২) 

এই সময়কার কাধ্য বিবরণাতে দেখিতে পাই, “গত বৎসর বৈশাখ মাসে সভ্য সংখ্যা 
&৯ জন ছিল বর্ধমান বৈশাখে (১৭৮৮ শক, ১৮৬১ থৃষ্টাবে ) তাহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ৯৮ 
হইয়াছে । গত বধে ধাহার। সভ্য শ্রেণীভূক্ত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা 
ও তর্িকটবর্তী কতিপয় স্থাননিবাসী। এ বৎসর ধাহার। সভ্য বলিয়! পরিগণিত হইতেছেন, 
তাহার! বিবিধ স্থানে বাদ করেন ।” (১৩) 

ইহার ছুই ব্সর পরে মেইন্‌ সাহেবও ব্যবস্থাপক সন্ভায় বলিরাছিলেন "1890 ৫07%1)080 
1)110099]1 0786 0006 01680 01 189 13181010008 1801:90 9/81)11)0)+ (১৪) 

এই সময় ত্রান্ম সমাজে ধর্ম ও সমাজবিষয়ক মতভেদ লইয়া! প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। 
ফলে ১৮৬৫ খৃষ্টান ব্রাঙ্গমদমাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদ ঘটে । কিন্তু যে সময় কাউই 
মাহেব স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন (অর্থাৎ ১৮৬" খুষ্টাব্বের প্রথম ভাবে) ভারতবর্ষীয় 


(১২) আগাধ্য ফেশবচন্রী মধ্য বিবরণ, ১৬৯ পৃষ্ঠা । 

(১৩) আচার্য ফেশবচন্ত্র দখ্য বিবরণ ৬৩ পৃষ্ঠা । 

(১৪) 0948166 0 [70019, 50700157610) ৪৫৮, 19, 1868, 
“তাহার দৃঢ়বিশ্বাস যে বরাঙ্গধর্শের স্থিরত| নাই ।” 


চৈত্র, ১৩২৯, পরিশিষ্ট] ব্রাহ্গবিবাহের বৈধতা ্ 


শ্রাক্মসমাজ তখনও যথাবিধি স্থাপিত হয় নাই । এইবপ আন্দোলন ও বিচ্ছেদের সময় ত্রাঙ্ছ 
সমাজের স্থিরত1 সম্বদ্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই সময়কার (087508 
7৪০:এও ত্রাঙ্গ ধর্মকে ঘ্বতত্ত্র ধর্ম বলিয়। উল্লেখ করা হইত না । অতএব সে সময়কার 
অবস্থা! আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শখনও ব্রাহ্মধন্রকে একটী 1£008%101890 
76118100 বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম মূলনিয়মটি তখনও ত্রাঙ্ছ বিবাহ 
স্ব্ধে খাটে নাই। 

(২) 8%767/8/ 04৫ 17,206 ০০/6)80%% :. বিবাহ পদ্ধতির স্থিরতা ২ 

কাউই সাহেব যে সময় মত প্রকাশ করেন অর্থাৎ ১৮৬৬ থুষ্টাব্য পর্য্যন্ত কলিকাভায় 
মাত্র নয়টি ত্রাঙ্গ বিবাহ হইয়াছিল । ইহার মধ্যে চারটি -বিবাহ ঠাকুর পরিবারের মধ্যে ; 
অর্থাৎ ঠাকুরপরিবার বাদ দিলে মাত্র পাঁচটি বিবাহ তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতি অন্সারে সম্পন্ন 
হইয়াছিল, এবং তাহার মধ্যে মাত্র ছুইটি অসবর্ণ বিবাহ্‌। (১৫) 

এই সময়ে বিবাহপদ্ধতির মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিতেছিল। ১৮৬১ থুষ্টাবে 
প্রথম ব্রাঙ্ধ বিবাহ হয়। মিস কলেট লিখিয়াছেন £-%86 100 1564 ঠ্০ 100019 
[3151170 10068 916 06161)15,6607 10 91711) 90000 81181) [1)00611)1251101)5 01 
(0,8 ৪6:%109 919 1001000009৫, 000] (13989001750. 01 01)099 10791115595 085 2 08111) 
1)0058101) 01900 (18 2165 01 1110000 08819 2770 10100600019 (১৬) 

১৮৬৬ খ. ই্াব্বে আবার দেখি €015001790 25(87000171809 ঘন 06150566 10] 
0765117 1771070590 11198] (১৬) 

১৮৬৬ খুষ্টানে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতির সম্পূর্ণ স্থিরতা ঘটে নাই ; অতএব দ্বিতীয় নিয়মটিও 
ব্রাঙ্গ বিবাহ সম্বন্ধে খাটিল ন1। 

(৩) (৪) €৫) ও (৬) সম্বদ্ধে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। ব্রাঙ্ম বিবাহপদ্ধতির 
সথনি্দি্টতা ও শোভনীয়তা এবং বিবাহসর্তের অনিন্দনীয়ত। পূর্বাপর সমান অক্ষ আছে। 
আইনের কোন নিষিদ্ধিও এ পর্যন্ত ঘটে নাই। 

(৭) ত্রাঙ্ম বিবাহ তখন ব্রাহ্ম-সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্ত ত্রাঙ্ম-সমাজ 
তখন এতই ক্ষুদ্র পরিসর ছিল ষে এই স্বীকৃতির গুরুত্ব খুব অধিক ছিল না। 

» (৮) বিশেষতঃ সনাতন হিন্দুসমাজ তখন ব্রাঙ্ম বিবাহকে কোন মতেই গ্রাহথ করিতে 
প্রপ্তত ছিল না। সে সব্বন্ধে বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থিত করিবার আবশ্কতা নাই, সকলেই 
তাহা জানেন। মিস্‌ কলেটের 131217710 9৪] 73000 1879 ১২-৮১৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় 
এ মন্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। 

যাহা হউক এইরূপ অবস্থার মধ্যে কাউই সাহেবের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়! থাক কিছুই 
আশ্চর্য্য নহে । কাউই সাহেব বলিলেন ব্রাঙ্গবিবাহ £'0০% 00776011101) 60 (06 08869 

(১৫) 10188 0০08, 131817070 ড৪৪৮ 390]. 1879 [7 40--42 

(১৬) 35))০ সুতা [3০০৮ 1819 ৮. ঢা] 


৮ নব্ভারত [চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা 


01 827 16002701560. 79112107) 79 107%9110+---5800601860 2611010). (প্রচলিত 
ধর্ম ) কথাটির ব্যবহার দ্বারা স্প্ই প্রতীয়মান হইতেছে ১ম, ২য় ও ৮ম নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটায় কাউই সাহেব ব্রাহ্মধর্মকে £78৫001)18€0 1€110101)” আখ্যা দিতে পারেন নাই। 
অতএব কাউই সাহেবের বিরুদ্ধমত পূর্ব্বোক্ত মূলনিয়ম অনুযায়ী হয় অর্থাৎ কাউই সাহেবের 
বিরুদ্ধমতের সহিত পূর্বোক্তনিয়মের কোন বিরোধ নাই । এই আলোচনার দ্বারা আমরা! 
মূল নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে অধিকতর নিশ্চিত হইতে পারিতেছি। 

এইবার আজরা বর্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম-বিবাহ সন্ধন্ধে পূর্বোক্ত মূলনিয়ম গুলির আলোচন! 
করিব। আলোচনার ফলে দেখা যাইবে যে 

বর্তমানকালে ত্রাঙ্গবিবাহে আটটি নিয়মই বজায় আছে। 

(১) 21224 ০ //6 ৪০০% ১৮৮১ খৃষ্টাব হইতে উপূণপরি পাচটি 098578 288]০7%এ 
ব্রাজ্জের৷ শ্বতস্ত্ভাবে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছেন।' ব্রাক্ষসমাজের সভ্যসংখ্যাও এক্ষণে 
অনেক সহম্ত্রের উপর | ১৮৮০ খুষ্টাব্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ ও ব্যবসা বিভাগের একখানি 
পত্র দ্বারা ব্রাহ্মদিগের জন্য মাঘোৎসব উপলক্ষে স্বতন্্ ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছে । (১৭) 

বস্তত গবর্ণমেণ্ট নিজেই এক্ষণে ব্রাঙ্মপমাক্্কে স্বতন্ত্র সঙ্কাজ বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন? 
্রাঙ্গদমাজের স্থিরতা সম্বন্ধে এক্ষণে আর কোন সন্দেহ "উপস্থিত হইতে পারে না। 

(2) 546917:1% % 72 7/6)71276 ৫০7%0% : বিষ্বাহ পদ্ধতির স্থিরতা £-- 

১৮৭০ থষ্টাবৰ হইতে আন্ব পর্যন্ত ৫* বংসরের উপর ব্রাঙ্গ বিবাহপন্ধতির কোন 
উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন হয় নাই | বিবাহপদ্ধতির স্থিরতা সন্বক্ষে৪ আজ আর কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না। 

(৩) ও (৪) বিবাহপদ্ধতির শোভনীয়তা ও স্থনির্দিষ্টতা সর্বববাদীসম্মত, সে সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকত! নাই । 

(৫) বিবাহ সর্তের অনিন্দশীয়তা আদালতের দ্বারাও গ্রাহ হইয়াছে । 17, 3986109 
[8589]1 বোন্বাই হাইকোর্টের একটি রায়ের মধ্যে বলিয়াছেন £--0)616 080) 9৪ 00 
018986191) (199৮ 016 00663 ০0? 6116 19102798519 13181810008 819 10 1500 ০01 
19017017209 101 079 15900098801 00817155 % % ৯09. 6580761818 
08069821] 107 2 ৮2110 00211598 80070116 60 (1) 60963 01 6018 ৪8০ 86 (180 
€1)0 0282) 8178] 11959 09019 6182 0109 চ109 810 00 00818 9191] 10959 100076 61021) 
0856 11131810115 %00 [910061 1010721070 900 00017%1)010 ৪19 ৪611011) 11166:010690 
900 00010079097 610101060 % ৮ % 01013 5606 10108 11091018586 (01১৩ 10019 (1980 


& 01511 ৫0067806 16 1)0109 16 60 1১8 9 ৪50190 800 10015501111)16 616” (১৮) 


(১৭) 3০৮ ০61707, 1090৮ 01 617087008 81১৫ 0017019:06 ০, 607 08%৪% 500 821, 
(880......+8]10% 73751)000 08701815 690 81)5606 0100171861598 £101) (0617 ৫0098 07 6৪ 11 8৪5 ০1 


টি588... 
(১৮) 93 8012. 679 (19093), 


চৈত্র, ১৩২৯, পরিশিষ্ট ]  ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা ৯ 


(৬) 44656%66 ০7 8/০/7497% 110///0%স্প ব্রাঙ্মবিবাহের মধ্যে এমন কিছুই নাই 
যাহা আইনবিরুদ্ধ। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তিন আইন পাশ হইবার পর হইতে তিন: আইন অনুসারে রেজিদ্রি 
করা কি ব্রাক্মবিবাহের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ হইয়া দাড়ায় নাই? কিন্তু আমরা! দেখাইব যে 


তিন আইন ব্রাহ্মবিবাহের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ নহে 


পূর্বেই বলিয়াছি যে আচাধ্য কেশবচন্দ্র তিন আইনকে মাত্র" «“অবাস্তর অঙ্গরূপে” 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টান্বে তিন আইন সম্বন্ধে ভারতব্ধয় ব্রাম্মদমাজ যে 
পুস্তিকা] প্রকাশিত করেন তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে :-__ 

£6[1)9 131]] 19 97001919701 % 10910158156 009190691, ]% 8881৪ (9 16291189 
008915299 1১607660 73781)1008 11101) 901017)01290 10) 80001081108 ছা10]) 6109 
[:051810109 0£ (1018 ০৮১ 17000160068 00৮ 8) 6720 5001) 009,708568 আ০) 109 
11928] 16 06179157158 80181010120 ”” 


ভাবার্থ :--“এই আইন গ্রহণ কর! সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়ত্ত। এই আইন গ্রহণ করিলে ধিধাহ 
কি প্রকারে বধ হইবে তাহাই ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আইন গ্রহণ না করিলে 
্রাহ্ম বিবাহ অসিদ্ধ হইবে এরূপ কোন কথা৷ ইহার মধ্যে নাই” " 

সাধারণত: বিবাহবিধিগুলি অবশ্যকর্তব্য (০০207919010 ) বিধিরূপেই পাঁশ হইয়া 
থাকে । ১৮৬৫ থৃষ্টাবে "পার্শী বিবাহ-বিধি” (১৯) ও ১৮৭২ খুষ্টাব্বের “ক্রিশ্ঠান বিবাহ- 
বিধির” (২০) মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঘে এই সকল বিধি অবশ্তকর্তব্য বলিয়া! বিবেচিত 
হইবে। কিন্ত তিন আইনের মধ্যে শুধু যে এরূপ কিছু উল্লেখ নাই তাহাই নহে, বর 
১৯ সংখ্যক ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে তিন আইন সর্বত্র অবশ্ঠকর্তৃব্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবার আবশ্তকতা নাই। এই ধারাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ 
প্রয়োজন । 

॥3806100 19, ২০৮1706 10 ৮73 8০৮ 007621080 859] ৪০৮ 000৩ ৪110167 
0% 05 10919691096 801901101280 01009: 109 10105181018 7 1001 81)811 (1019 ৪০6 19 
0697)90. 19061) ০: 10001790617 10 205০6 0109 81016) 01 &09 0100৩ 01 0081780৮ 
178 10872886) ৮৪০, 1£ 076 81111100120 8801 00009 81)811 19:280691 ০0009 
1060 098860 [৫1018 07 00910, ৪00) 000986107) 8118]1 09 0১০/4৫0 ৪৪১11 61018 
৯০৮ 1990 100৮ 06910 [১%8880.% 





(১৯) 4৫৮ সুভ 0£:1866 (82586 018171889৪0 1015006) 86০61009 2, &,৯০০১০০৪৫৪2৫, ৪ 
08771589 ০০78৫760679 07051807801 0018 88০10 ৪1১8]) 8 5010. 

(২০) 4৫$ ৬ ০1879 (086 1770197) 017718800 21870989 400) 590007 &7 

গুততাত 708771879 ৮৮০৪০ 7915078, 008 01 006) 06 000 58 07816 8. 007188879০৮ 
0/188805 8),9]1 09 80161001890 10. 90008081708 সঃ, (008 09105181008 06 09 0৩2৮ 60108708 
58061000900 870 ৪00) 100871866 80161101550 060156 (0097 27) 8০60138009 আা16) ৪৪৫ ০ 
₹181008 80811 ০9 501৫. 


১০ নব্যভারত [চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্য। 


তিন আইনের ১৯শ ধারা 

"এই আইনের কোন ব্যবস্থা দ্বার। এই আইন অঙ্থসারে সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ কোম 
বিবাহের বৈধতা কোন গ্বাতেই বাধা প্রার্ধ হইবে না। এই আইনের হবার! সাক্ষাৎ বা গরোক্ষ- 
ভাবে অন্য কোনও পদ্ধতি অন্থসারে সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে বাধা ঘটিবে না; 
পরস্ত, ভবিষ্যতে অন্য পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা! সম্বন্ধে আদালতে যর্দি কোন 
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে সেই প্রশ্ন বিচার করিবার সময় আদখলতকে ধরিয়া লইতে হইবে যে 
এই আইন আদৌ কখনও পাশ হয় নাই ।” 

ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কখা! আর কি হইতে পারে ? 
তিন আইন পাশ হইবার পরেও ত্রাঙ্ষেরা ইহাকে কখনো অবশ্থবর্তব্য অঙ্গ বলিয়া 
গণ্য করেন নাই। আদি ব্রাঙ্গসমাজের ঠাকুর পরিবারের বিবাহগুলি বাদ দিলেও তিন আইন 
অনুসারে রেজিই্রি হয় নাই এইরূপ বিবাহের সংখ্যা পঞ্শশটির উপর হইবে। পরিশিষ্টে 
এই সকল বিবাহের একটি তালিকা দিয়াছি। বল! বাহুল্য এই তালিক। সম্পূর্ণ নহে; সম্ভবত 
আরও অনেক ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে যাহাতে রেজিত্রি হয় নাই, কিন্ত তাহার খবর আমি 
পাই নাই । 

(*) করম সমাজ যে এই সকল বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে স্থীক্ষার করিয়। লইয়াছেন তাহাতে 
লন্দেহ নাই) কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বথাটি স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। নিয়লিখিত ব্রা্গ 
বিবাহের কোনটিতেই রেজিহ্রি হয় নাই। 

(১) গুরচরণ যহলানবিশ £--সাধারণ ব্রাক্ম সমাজের সম্পাদক (২ কসর) ধনাধ্যক্ষ (২৭ বৎসর ) সভাপতি 
(২ বৎসর) টুষ্টি ও আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। ইহার ছুই পুত্র; প্রথম পুত্র নুবোধচন্দ্র মহলানবিশ সাঁধারণ 
ব্রাঙ্ম সসাজের ধনাধ্যক্ষ (৫ বংসর ) ও আচাধ্যের কার্ধয করিয়াছেন ; এক্ষণে সাধারণ ত্রাঙ্গ সমাজের অন্যতম 
ট.টিও আছেন। ছিতীয় পুত্র প্রবোধচত্ত্র মহলানবিশ কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদকরূপে « বৎসর 
কাধ, করিয়াছেন এবং এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধনাধ্যক্ষরূপে কার্ধ্য করিতেছেন। 

(২) উমেশচন্ত্র দত্ত :-_সাধারণ ব্রাক্ম সমাজের সম্পাদক ( ৫ বৎসর ), সভাপতি (২ বৎসর) ট্‌ষ্টিও আচার্য্য 
এবং সিটি কলেজের প্রিগিপালের কার্য ২৬ বৎসর ধরিয়া! করিয়াছেম। ইছার পুত্র ও কল্তাগণ সকলেই ত্রাঙ্গ 
সঙ্গাজের গণামান্য সত্যরপে বিবেচিত হুইয়াছেন। 

(৩) নিবারণচন্জ মুখাঞ্জি £_-তাগলপুরের ব্রাহ্ম সমাজের নেতা. বলিলে অতুযুক্তি হয় না। ইহার পুত্র ও 
কন্যার ভ্রাক্ম সাজের প্রতিষ্ঠাবান সত্য। ৫ 

(৫) ,রামপ্রসাদ সেন £--ই হার পুত্র অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান নেতা । 

(৫) বিপিনবিহারী রায় ঃ--ই'হার পুত্র বিনোদবিহীরী রায় সাধারণ ত্রাঙ্গ সমাজের অন্তর্গত সাঁধনাগ্রমের 
অন্যতম কন্মা। 

(১ নবীনচন্ত্র রার ১-_পঞ্জাব ব্রাঙ্গা সমাজের নেত। ছিলেন। ইহার কন্যা হেমস্তকুমারী মারা 
একজন প্রধিতনামা কন্মা। 

(৭) কুপ্ললান ঘোষ. 2 াজিনযারারিহদার রানির রাগ! এক্ষণে 
সীধনাশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংগলিষ্ট আছেন। | 

(৮) নীলবকাস্ত সিদ্ধান্ত :-- ইহার পুত্র ি্ুমার সিদ্ধ সাধারণ ান্ষ সমাজের অধাক্ষ সভার সভারণে 


স্পা 


চৈত্র, ১৩২৯, পরিশিষ্ট ] ব্রাহ্মবিবাছের বৈধত। ১১ 


(৯) ভবসিসু দত্ত £- ইনি সম্প্রত সাধারণ ব্রাঙ্ম সমাজের প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কার্য নির্ধযাহক 
সভার সত্যয়পে কার্য করিতেছেন । | 

(১০) মন্মধনাথ দাশগুপ্ত £- সাধনাশ্রমের অন্যতম কন্মা ; খাসিয়। মিশনের ভার ইহার উপর ন্যস্ত ছিল। 

(১১) প্রশস্ত চক্র মহলানবিশ :--ইনি দুই বৎসর সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজের সহকারী সম্পাদবরূপে বাধ্য 
করিয়াছেন। 

:এ স্থলে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্ক। তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব 
যে সকল বিবাহ হইয়াছিল তিন আইনে সে সকল বিবাহও রেজিত্রি করিবার ব্যবস্থ! 
করা হয়। তিন আইনের ২*শ ধারায় ছিল $-- 

86607. 20. 41] [95018 190 17859 10619101078 00161909680 1081718269 1 
6108 [0:686706 ০01 ৪6 1689 6570 ভ107183888) 8000:01)0 60 87 10100 1)91001) 
197 86 20 (1009, [:০৮1009 (0 6198 950 0%9 01 9080) 1879, 11856 ৪001 
10817718268 1621866160 00067 (1715 906১ 800 5001) 10810150289 81)8]] (108:900)00,) 709 
0660090 (০0 1)9 &1)0 60 1)%59 19967 %৪ 58110. ৪৪ 16 (1)67 1190 10960 0০006:80660 ৪0৫ 
৪01810101290 ৮1006 (1018 801, 


কিন্ত অনেক ব্রাক্মই পরে রেন্িস্্রি করিতে সম্মত হইলেন না। মিস্‌ কলেট্ 
লিখিয়াছেন :--0£ 99 17021718098 1091010 01)8 906১ 08015 21 ৮7616 181103])601156]) 
691818790. (8000:01)10 6০ ৪606100 20),% (২১) 77 

বাহার মনে করেন রেজিষ্ট্রি না হইলে ব্রান্ষ-বিবাহ অসিদ্ধ তাহাদের মতে বিবাহ 
তিন আইন পাশ হইবার পূর্বে হইয়াছে কি না তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ পূর্বের 
হইয়া থাকিলেও ২*শ ধার! অন্থুসারে তাহা রেজিষ্রি করা যাইতে পারিত এবং রেজেহি 


করা না হইয়! থাকিলে, তাহাদের মতে তাহা অসিদ্ধ। 


সার গুরুদাস ব্যানাজি 


লিখিয়াছেন যে উন্নতিশীল ব্রাক্ষদ্িগের জন্য বিশেষ কোন বিধি নাই; অর্থাৎ তিনি 
তিন আইনকে ব্রাঙ্মদিগের জন্য অবশ্ঠকর্তব্য বিধি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। (২২) 

রাহ্মপদ্ধতি অ্সারে বিবাহ সম্পন্ধ হইবার একদিন দুইদিন অথবা এমন কি এক সপ্তাহ 
পরেতিন আইন অনুসারে রেজিস্ি হইল এরূপ দেখা গিয়াছে। আবার রেজিস্্ি করিয়া 
বিবাহ সম্পন্ন হইবার একসপ্তাহ পরে ব্রাহ্ষপদ্ধতি অন্থুসারে বিবাহ হইল এরপও দেখা 
গিয়াছে। ব্রাহ্ষপদ্ধতির মধ্যে তিন আইনের কোন উল্লেখমাত্র নাই । তিন আইনের 
মধ্যেও ব্রাঙ্গধর্ম, ত্রাহ্মসমাজ বা ত্রাহ্ষপদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই। অতএখ তিন 
আইনকে কোনমতেই ব্রাহ্ষপদ্ধতির অঙ্গ বল! যাইতে পারে না। বজ্ুত তিন আইনের 


(২) 3181)0)0 6৪: 0০10 1879, 7. 64 
(২২), 4.৮ ৮511018০1৮6 0) ০ 278171889 810018 07081888159 31 81012009 ৪০ ৮৩08 
গযাতাট 07০71৭16৭10: (71009 18 01 10871788৩ 876 30101)67. 7. 376), 


১২ নব্ভারত [| চত্বারিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা 


সহিত ত্রাঙ্গধর্মের তথা কোন ধর্পের আদৌ কোন' সম্বন্ধ নাই) তিন আইন সম্পূর্ণরূপে 
ধর্্-সম্পর্ক-বিবঙ্জিত সিভিল বিবাহ বিধি মাত্র ।* 

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা! যাইতেছে ষে ব্রাক্ষমমাজ কখনও তিন আইনকে 
বিবাহ অনুষ্ঠানের অবস্থয কর্তব্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন নাই বা অন্য কেহও করে নাই। 

(৮) 47202/81/97 88০24 ৫ 1০79 : দেশীয় সমাজ কর্তৃক শ্বীক্কাতি :-- 

আজকাল দেশের অবস্থার সম্যক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্রাঙ্গদিগের সম্বন্ধে সনাতন 
সমাজের বিরুদ্ধভাব লোপ পাইয়াছে; ব্রাহ্মদিগের সহিত সকলেরই সহজ সামাজিক 
আদান প্রদান চলিতেছে । দেশীয় সমাজ ব্রাক্ম বিবাহকে আক্বকাল সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার 
“করিয়া থাকেন। ? 

আমর! দেখিতেছি যে বর্তমানকালে"ক্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে আটটি মূল নিয়মের একটিরও 
ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না, অতএব 


আঁটটি মূল নিয়ম অনুসারে ব্রাক্ষবিবাহ বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে । 


আইন সম্বন্ধে আরও ছু একটি কথ]। 
আমাদের দেশে. প্রচলিত প্রথাই যে বিবাহের বৈধতার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তাহ! 
সর্ধংজনবিদিত। তিন আইন আন্দোলনের সময় ব্রজঙ্গন্দর মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু 
এ কথ! বারংবার বলিয়াছিলেন। সত্যসত্যই আমাদের দেশে যাহা শিষ্-জন-অন্গমোদিত 


তাহাই সিদ্ধ. 
[18012] 97101097015 তাহাদের ৭106 [ঞজ 01070068” নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে 


_লিখিয়াছেন ( ১৯১৭এর সংস্করণ, ১০১৪ পৃষ্ঠা ) :-_ 


সী পপ ৯০ পপ ০ পাত আপ শি পাপ রসি ৯ শা পপ ০ কসর শপ পপ পপ ০. তত জান ৩৮৪ ০০ 


& * কিছুদিন যাবৎ যাবৎ ্া্গপদ্ধতি ও [তিম আইন এক সঙ্গে হইয়| আসিতেছে বলিয়া আমর! এই ছুইটিকে একই 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া ভুল করিতেছি । অনেক স্থলে রেজিষ্টার নিজেই ব্রাহ্ম, তিনিও ধর্শবন্ধুগণের মধ্যে একজন 
বলিয়। গণ্য হইয়া! থাকেন ; বন্তত রেজিষ্টার হিসাবে ব্রাঙ্গাপদ্ধতির সহিত তাহার যে কোন সম্পর্ক নাই সে কথা 
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